বিষয়-সুটী 


॥ স্রীহরঃ ॥ 


বিষয়-সৃচী 


পৃষ্টা-সংখ্যা ক্রমান্ত 


বিষয়-সূটা 


পৃষ্টা-সংখা 


আদিকাণ্ড 


₹-চন্্রৰং শের পাখা ড় 
৬-সূর্যব্শের উপাখ্যান ও মাক্মাতার দ্ধ... 
৭-সূ্যাবংশ নিৰ্বংশ এবং অয়োধ্যায় হীরাতের 
রাজা ভন বৃত্তান্ত. টা 
৮-রাজা হারিশ্চন্দরের 
৯-সগরবংশ উপাখ্যান. 
১০-লগলের অঙ্গুমেধ হলনা 
কোপে বংশনাশের বিধর 
১১-কপিল খুনি কর্তৃক সগরবংশা জানের 
উপায় কথন. 


আরাধনা দ্বারা র্ত্ে গঙ্গা 


১৩-ভগীরথের দেব-ত 


১৭-স্গর-বংশউদ্ধার, 
১৮-গঙ্গার গাভাস্কা বৰ্ণন, 
১৯-বাজা সৌদাসের উপাখ্যান 
২০-দিলীগের অশ্বমেধ-যজ্ঞ বিধরণ... 
২১-রঘুরাজার দনকীরডি 
২২ -অভ বাজার বিবাহ ও দশূরথের জনা বিবরণ. 


২০৪ 


২৩-দশরথের রাজা হইবার বিবরণ- 
২৪-বাজা দশরথের সহিত কৌশল্যার বিবাহ... 
২৪ -দশরগের সহিত কৈকেমীর বিবাহ... 


২৬-রাজা দশরখের সহিত সুনিত্রার বিবাহ ও 
রাজার সর্বদা স্ত্রীসহ 
অনাবুষ্টি ও 


গোঁ থাকাতে রাজ্যে 
অনাবাষ্টি-লিবাবল হেতু ইীস্পরের 
টি রণ-য]... 
১৭-রাজা দশরথের পুনর্বার শনির নিকট গন 

শনি কর্তৃক গলেের জ্রস্থবৃব্বাস্ত কথন... 
২৮-মৃগজ্ঞানে রাজা দশরণ কর্তৃক অন্ধক মনির 


২৯-! সারি রাজার প্রতিঅভকের সাপ বিবরন, 
৩০-সন্্র অসুর-বফ, 3 
৩১-সন্বর সহ যুদ্ধে রাজা দশরখের অঙ্গক্ষত 
হওয়ায় কৈকেয়ীর সেবা-শুশ্রয়ায় আরোগ্য 
লাভ করাতে রাজ্জার বর দিবার অঙ্গীকার 
কৈকেয়ী দশরথের ব্রণ আরোগা 
শুনর্বার বরপ্রাপ্তির বিবরণ, 
ত৩-পুত্রের জনা পযাশৃঙ্গকে লানিয়া যন্জকরণের 

চিন্তা ও উন্ত মুনির উৎপত্তি কা 
৩৪- -লোমগান রাজ অনাবষ্ি নাশ 


৩৫-কষাশৃঙ্গের লোমপাদ-রাজ্যে গদন ও 
অনাবৃষ্টি-নিবার 


ত৬-বযাশৃদের অদর্শানে লিভ্যন্তক-নুলিল শে... 
৩৭-দশরদ রাজার যন্ত ও 


অংশে জন্মগ্রহণ. 


-কর্বণ ও লক্ষ্মীর জগমবৃসতাপ্ত 
ত৯-দশরথের যজ্ঞ সম্পূর্ণ, তিন রাণীর যজ্ঞের 
চু ভক্ষণ এবং তিনের গর্ভে নারায়ণের 
চারি অংশে জ্মবত্ান্ত.... 


৩৪ 
৬৫ 
৩৬ 
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৫৩ 
৫৩ 


৫৪ 
৭৮ 


৬৯ 
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বিষয়-সূটী 


নিল সী 


ক্রমান্ধ পৃ্টা-সংখ্যা ক্রুমান্ত পৃষ্ঠা-সং! 
৪৩-শ্রীরামের জন্মাবিবরগ.... = ক রামের প্রাপ্ত হওন বিবরণ. ৮৪ 
৪১-ভরত, লক্ষণ ও শত্রুদের জন্মা এবং দেব- ৮ ইল 
ক অযোধ্যাকাণ্ড 
৮ শ্ৰীরাযচন্দ্রের রাদা হইবার প্রসাব, Ea 
রর ৬৪ ২ মেল বাজা হার যোগ ও অধিবাস ৬ 
রা নামকরণ ৬৪. ৬-স্রীরামঈন্ড্রের রাজাপ্রা্তি-সংবাদে সকলের 
৪৫-রাম-লক্ষপাদির বালা্রীডা ৬৫ ++ 5৩5, 
শীরাবের শানু ও অস্তরশিক্ষা. ড্ড ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বলে 
৪৭-সীত্ার বিবাহপণ হেতু হরধনু দেওন- * পাইতে কুকার কৈকেরীকে মন্ত্রণাদান... ১০১ 
বিবরণ, হন €-জাতনে রাজা দান 5 শ্রীরামচন্্রকে 
৪৮-জ্নক রাজার ধনুতক্ষ গং ৬৮ 
৪৯-রাজগবণর ও রাবশের ধনু তুলিতে ১০৪ 
অক্ষমতা ও পলায়ন, ৬৯ 
৫০ -্ৰীরানের গঙাঙ্গান ও ভহকের সঙ্গে মিতালি ১০৬ 
এবং ভরদ্বাজ মুনির গৃহে অক্ষয় ধনূর্বাণ ৭-লক্ষ্মণ ও সীতা সহ শ্রীরামের বনগমন.... ১১৪ 
তু ৭১ উশ্রীরাসটন্দ্রের সহিত হকের সন্দর্বন ও 
৫১-বাক্ষসের দৌরাত্ম্য মুনিদেধ যজ পুর্ণ না জয়ন্ত কাকের এক চক্ষু বিদ্ধকরণ. ১১৯ 
হওয়াতে তাহা নিবারণের উপায়, ৭৩ ঈ-দশরথ রাজার মৃত্যু... ১২২ 
০২ -শ্রারামকে বরাক্ষসদের সঙ যুদ্ধে প্রেরণ ৯০-তরত্তের পিতৃত্রাদ্মক্রণানন্তর রামকে বন 
দশরগের অনিচ্ছা, ৭s হইতে গৃহে আনিবার জনা গনন এবং 
৫৩-দশরথ কর্কক কৌশলে তরত-শক্রগ্রকে অযোধায় প্রত্যাগ্মমন, ১২৫ 
প্রেরণ ও বিশ্ামিত্রের কোপ... নহ == 
৫৪-যজ্ঞরক্ষার্থে ্রীরাম-লক্ষ্মণের নিদিল রর অরথাকাণ্ড 
১-চিত্ৰকুট পর্বতে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ণের 
৮ le had অবস্থান এবং রাক্ষসের উৎপাতের জলা 
৭৬ শা বরাতিন কোন বধ ও তা হুহুতে সুনিণের প্রস্থান, is ১৩৯ 
মুনিগণের যন্্রসমাধান এবং হবধনু ৯-জত্রি আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও 
৮৭ এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিরাধ বধ, ১৪০ 
৫৭-লীতাদেবীর দেবগণের নিকট বর প্রার্থনা, ৮৩  ৩-শ্রভঙ্গ মুলিল আশ্রমে রামচন্দ্র গমন ও 
৫৮ -শ্ৰীরান কর্তৃক হযধনুভঙ্গ, শীরাম-লস্ত্রণ- মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্বাণ দান এবং 
ভরত-শত্রুঘ্ের বিরাহ ও পরসুরামের শর মুনির স্বর্গে গমন,. ১৪৩, 


ক্রমান্য ৰিষয়-সৃচী পৃষ্ঠা-সংখ্যা ক্রুমাঙ্গ পৃষ্ঠা-সংখ্যা 
8-দশ বতসরকাল রামচক্টরের নানা বনে টন 
ব্রনণ, পঞ্চরটীবানে অবস্থিতিকালে লক্ষ্মণ 
কর্তৃক সূর্ণনশার নাসিকাচ্ছেদল এবং ২০০ 
রামচন্দ্র কর্তৃক চতুৰ্দশ রাক্ষসবধ. ২০২ 
Jas অশ্বেষণ ও বিফলমনলোরগ. ২০৬ 
১৫৩ ১ঈ-শ্ৰীরানের স্ুণকথন.. ২০৬ 
১৫৫ ২৪-দক্ষিণ পাতালে সীতার বিফল অন্বেষণ .. ২০৭ 
১৫৫ ২১-পীতা-অস্নেষণে অঙ্গ প্রভৃতির মন্দা ২১১ 
১০-মাযামগরপহ্ারী মারীচ-বধ ১৫৬ ২২ -সম্পাতির সহিত হন্মানাদির পরি ২১৪ 
১১-রাবন কর্তৃক লীতাহরণ. ১৫৭ ২৩-সর্তকাণ্ডরানায়নের মর্ম ২১৯ 
১৯ -জটাযুর সহিত রাবণের মু ১৬৪ ২৪-সীতার উদ্দেশকখন এবং সাগরগারের 
সু রা বিলাপ ও সীতার হণ, ১৬৪ মন্ত্র, ১ 
১৬৮ 
রর সুন্দরকাণ্ড 
১-বানরগণের সাগরপারের মন্তরণা ত ২২৯ 
২- আত্মজন্মবন্তান্ত শ্রবপে সাগর-লক্দলে 
১-সুদ্রীবের সহিত শীরানের মিভ্রতাবস্ধন... হনুমানের উৎসাহ. ২২৩ 
২-রামনাম-মাহাসথা, ২২৫ 
৩- সীতা উদ্ধারে সুযীবের অঙ্গীকার, ২২৬ 
৪-শ্ীরামচন্ডরের নিকট সুগ্রীবের আত্মকাহিনী. ১৭৯. 
ক-বালি ও সুন্রীবের বিবাদ-বিবরণ এবং ২২৮ 
বালিবধে শ্রীবামের প্রতিজ্ঞা... ১৭৭, ৬-হনুমান-মৈনাক সন্তাষণ.. ২২৯ 
১৮১ ৭- সিংহিকা রাক্ষসীবধ ও হনুযানের সাগর- 
২৩১ 
২৩৯ 
২৩৩ 
১১-সীতাধিরহে শ্রীরামের শোকলপ্রকাল.. Re: 
১২-সা উদ্ধারের জনা যুন্রী বের প্রতি তাড়না? 
৯৩- সুরের প্রতি লক্ষণের উক্তি. by bn 
১৪-সুদ্রীবের কটক-সঞ্গার, ১২- সীতার প্রতি চেডীগ্ণের উৎগীড়ন. ২৩৮ 


১৫-সীতা অন্থেষণে চতুর্দযক বানর-সেনা 


৩-সীভাদেবীর সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ ও 


জী 


পলা 


১৪-সীতাদেৰী ও হনুমানের কথোপকথন, 
১৫-ইন্্রজিৎ কর্তৃক হনুমান বন্দী... 
২৬"রাবপের বিচারে হনুমানের দণ্ড. 
৯৭- হনুমান কর্তৃক লক্ষা দ্ধ... 
১৮- সীতার নিকটে হনুমানের পুনরাগন...... 
১৯- ্ীরাম প্রভৃতির 
প্রতআাগমন-... 
২৩- সীতার উদ্দেশপ্রাপ্তিতে বানরগণের মহানন্দ 


নিকটে হন্মানের 


২৪- 5 
২৫-নলের উপর হনুমানের ক্রোধ ও পরীর 
রদ েগাররলে 
২৭-গরচছকারের প্রার্থনা... 


লঙ্কাকাণ্ড 


১৯-শুক-সারণ কর্ডিক সৈনাছি দর্শন ও 
রাবণের নিকট তথবাাকথন.. ্ 
২-বামচন্ডরর বক্তব্য শ্রবণানন্তর শুক-সারণের 
ৱাবগের নিকট গমন... 
৩- শুক-সারণ কর্তৃক রানের প্রশংসা- 
কীর্তন ও কটকের বার্তাবর্শন. 
৪-শুক-সারশের প্রতি রাবশের কোপ......... 
৫-কটকের অবস্থা দর্শন করিবার জন্য 


৯ রওনা নি, 


১১- অঙ্গদ-রায়বার. 
১৯-বাবণের যুকুট লইয়া অঙ্গনের দ্রীরামচক্সের 

নিকটে গমন, 
৩- দ্ৰীরামের মহিত অঙ্গদের কথোপকথন. 
১৪-ইন্্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধে শ্রীরাঘ-লক্মপের 


২৭৭ 
২৭৯ 
২৮০ 


২ -২ষধ আনয়নার্থ হনুমানের যাত্রা. 
৩৩-হনূমান কর্তৃক উঁফধ আনয়ন ও শ্রীরাম- 

লক্ষণ এবং বানরগ্যণের পুনহ্ীবিনপ্রা্তি... 
৩৪ -লঙ্চার ছার রু্ধ দেখিয়া শ্রীরামের মন্রণা ও 


১৮-বছদংষ্টের যুদ্ধ ও পত্তন, 


ক্রমান্ধ বিশয়-সৃচী পৃষ্ঠা-সংখ্যা করান বিষয়-সৃচী 
৩৬-মকরাক্ের যুদ্ধ ও পতন .... ৩০৯ ৬২-শ্রীরামচন্্রের কাদিকার প্রতি, 
ত৭-তরগীসেনের যুদ্ধ ও পতন... ৩৬২ ৬৩-দেদীর প্রতিশ্রীরাহযর স্ৃতিবাকা, ৪৪১ 
৩৮-হীরবাছ, ধূশ্রাক্ষ এবং তল্মলোচনের যুদ্ধে (৪-দেবীর নিকটে শ্রীরামের প্রার্থনা. ৪৪২ 
গমন ও পতন, a চু বলো ৪৪৩ 
৩৯-ইন্ছজিতেব তৃতীয়বার যুদ্ধে আগমন ও মায়া- ৬৬-রাবণের ভশবতী ভাগের জনা হনুমান 
সীতা বধ এবং ইন্ুজিৎ পতন. তচহ ৪৪৪ 
৪০-ইন্দ্রজিতের মরগে দেবগণাদির আনন্দ...... ৯৩ 888 
৪১-ইস্রহিতের মৃত্যু শুনিয়া শ্রীনাগভন্্রের আনন্দ ৩৯৩ 8৫১ 
৪২-ইন্দ্ুজিতের যুদ্ধ গ্রীলক্মণের অঙ্গক্ষত ৪৫২ 
হওয়াতে সুষেণ কর্তৃক উধ প্রদান......... ৩৯৪ Bes 
৪৩-ইন্্রজিতের মৃত্যুত্রবগে রাবণ ও মন্দোদরীর see 
(বিলাপ... ২. ৩৯৪ ৪৬৬ 
৪ -রাবণের যুদ্ধে গমন ও লক্ষণের শক্তিশেল ৩৯৬ ৪৬৭ 
৪৫-হনুমানের গন্ধমাদন পর্বতে উষধ আমিতে #৭৫ 
৪৭৬ 
ro 
৪৮০ 


৫৪-বাবলের সন্থিকাকেস্মণ, 
২৩-নাবণের স্তুবে অভয়ার অভযদান... 
৫৬-রাবণ-বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক বোধন ও 


৬০-দেৰীর উদ্দেশে শ্রীবানচ্জের স্তব, ৪৩৯ 
৬১-দেবী কর্তৃক একটি পর্ন হরণ.. ৪৪০ 


৭৮-হনৃমানের ভোজন ও বিভীযণাদির প্রস্থান... 


উত্তরকাণ্ড 


১-রামসকাশে মুনিগণের আগামন.. 
২- লক্ষ্মণ কৰ্তৃক চতুৰ্দশ বৎসরের ফল আনয়ন 
ও রাক্ষসদিগ্রে উৎপত্তি বণ, 
৩- গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্ত ও গরুউ-পবনেন যুদ্ধ 
৪-কুবের, রাবণ ও তাহার ছ্রাতাদির বিবরণ 
ু- রাক্ণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ... 
৬- বেদকতীর উপাখ্যান 
+= মরুত্তের যন্ত-বৃত্তান্ত.. 
৮ -রাবণের অনরশা রাজার সহিত যুদ্ধ 
৯- কার্বী্সার্্নের সহিত খাবণের যুদ্ধ, 
১০-কার্ততীার্ুনের কারাগার হইতে পাবণের 
মুক্তি. 
১১- বালি-রাবণ্র যুদ্ধ, 


বুল 


হ৭্৬ 
৫৭৭ 
৫৮১ 
২৮৪ 
tue 
৬০০ 
৩৫ ৮২১ 
সুর্য... ২. ৬৪১ 
৬-লালীফির সহিত স্ীধামেনা নিকট সব-কুশের 
গমন ও লব-কুশ কর্তৃক বামায়ণগান... ৬০৫ 
৩৭-গীতাদেনীর পাতাল প্রবেশ, ৬০৭ 
৩৮-লব-কুশের রোদন.. ৬০৯ 
৩৯০ (ক দেশে জত স্কিন কোটি চার 
বধ ও শ্রীরামাদির অষ্ট পুত্রের রাজা হওন 
বিবরণ, ২. ৬১১ 
৪০- অযোধ্যায় কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণ 
বর্জন ৬১৩ 


৯: শ্রীরাম, ভরত ও শক্রদ্রের স্র্গারোহল, 


৬১৬ 


॥ শ্রীহরিঃ॥ 
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[টং  লক্ষ্রণপূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুনদরং, | 
কাকুৎ সং করুণাময়ং শুপনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকম্‌। 


রাজেন্্ং সতাসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিং, 
পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘুত্তমম্‌॥ 


রামায়  রামচন্রায়  রামভদ্রায় বেধসে। 
রঘুলাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥ | 


বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রারণারিম্‌। 
| দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধনী বামতো জানকী শুভা। 
| 

| 


নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ মনে মলে প্রভুর: হইল অভিলাব। 


এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ॥ ৫ 
গোলোক বৈকুষ্ঠ পুরী উপর শ্রীরাম ভরত আর শঙ্রন্ন লক্ষ্মণ 
লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর॥ ১ 


এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ॥ ৬ 


তথায় অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু। লক্ষ্মীমূর্ভি সীতাদেবী বসেছেন বামে। 
যাহা চাই তাহা পাই লাম কল্পতরু॥ ২ স্বর্ণ ছরর ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে॥ ৭ 
দিবানিশি সদা চন্্র-সূর্যের প্রকাশ। ভরত শক্রয় তারে চামর ঢুলায়। 
তার তলে আছে দিবা বিচিত্র আবাস॥ ৩ যোড়হাতে স্তব করে পবনতণর।॥ ৮ 
নেতপাট  সিংহাসন-উপরেতে তুলি। এইরূপে বৈকৃষ্টে আছেন গদাধর। 


বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী॥ ৪ হেনকালে আসিলেন নারদ মুনিবর ॥ ৯ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


2 

বীণাযন্ত্র হাতে করি হরিগুণ গান। 

উত্তরিল গিয়া মুলি প্রভ-বিদ্যঘান॥ ১০ 
দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে। 

তার নয়নের নীরে॥ ১১ 


বর্তমান শিব ভাল জানে। 


পন 


নিরখিয়া দুই জনে তুই মহেশ্বর। 
জিজ্ঞাসা করেন তবে তাদের গোচর। ১৬ 
কহ ব্ৰহ্মা কহ হে নারদ ভপোধন। 
দৌহে আনন্দিত আজি দেখি কি কারণ ১৭. 
বিরিঞ্চি বলেন শুন দেব ভোলানাথ। 
দেখিলাম গোলোকে পূর্ন জগন্নাথ৷ ১৮ 
দেখিভাম পূর্বেতে কেবল নারায়ণ। 
চারি অংশে দেখিলাম কিসের কারণ॥ ১৯ 
ভ্রহ্মবাকয শুনিয়া কহেন কৃত্তিবাস। 
সেই রূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ ২০ 
যেরূপে আছেন হরি গোলোক ভিতর। 
জন্ম লতে আছে ঘাটি সহ বৎসর॥ ২১ 
রাবপ-রাক্ষম হবে পুৃথিবী-মণ্ডলে। 
তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে॥ ২১ 
দশরথ-ঘরে জন্মিবেক চারি জন। 
শ্রীরাম ভরত আর শক্রঘ় লক্ষাণ॥ ২৩ 
এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হয়ে। 
তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পেয়ে॥ ২৪ 
জানকী সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ। 


পিডৃসত্য-পালনার্থ  যাইবেন বন॥ ২৫ 
সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ! 
লব-কুশ নামে হবে সীতার নন্দন॥ ২৬ 
মনুষ্য গো-হত্ঞা আদি যত পাপ করে। 
একবার রামনামে সর্বপাপে ভরে॥ ২৭ 
মহাপাপী হয়ে যদি রামনাম লয়। 
সংসার-সমুদ্র তরে গোস্পদের প্রায়।॥ ২৮ 
হাসিয়ে বলেন ব্রহ্মা শুন ত্রিলোচন। 
পৃথিবীতে হেন পাপী আছে কোন্‌ জন॥ ২৯ 
ধর্জটি বলেন মোর বাক্যে দেহ মন। 
মধাপথে মহাপাপী আছে এক জন॥ ৩০ 
তারে গিয়া রামনাম দেহ একবার। 
তবে সে হইবে মুক্ত দুর্জয় সংসার ৩১ 
বিধাতা নারদ তবে ভাবেন দু*জন। 
পৃথিবীতে মহাপাপী আছে সে কেমন॥ ৩২ 
চাবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর। 
দদ্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর॥ ৩৩ 
বিরিঞ্চি নারদ দৌহে সম্গাসী হইয়া। 
র্লাকর-কাছে উভতে মিলিল আসিয়া॥ ৩৪ 
বিধাতার মায়া হল রয্লাকর প্রতি। 
সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি॥। ৩৫ 
উচ্চবৃক্ষে চড়িয়া সে চতুর্দিকে ঢায়। 
ব্রহ্মা নারদেরে পথে দেখিবারে পায়॥ ৩৬ 
ভাবে মুনি রত্লাকর লুকাইয়া বনে। 
সন্যাসী মারিয়া বস্তু লইব এক্ষণে।॥ ৩৭ 
বিধাতা নারদ সেই পথেতে যইতে। 
লোহার মুদগর তোলে ব্রাহ্মণ বধিতে॥ ৩৮ 
ব্রহ্মার মায়াতে তার মুদগর না চলে। 
মাগ়ায় মুদ্গর বদ্ধ তার করতলে। ৩৯ 
না পারে মারিতে দস্যু ভাবে মনে মন। 
ব্ৰহ্মা জিল্ঞাসেন বাপু তুমি কোন্‌ জন॥ ৪০ 


আাদিকাশু ্ 


লত্বাকর বলে তুমি লা চিন মামারে। 
লইব তোমার বন্ত্র মারিয়া তোমারে।। ৪১ 
ব্ৰহ্মা বলে মোরে মারি কত পাবে ধন। 
করিয়াছ যত পাপ কহিব এখন॥ ৪২ 
শত শক্র মারিলে যতেক পাপ হয়। 
এক গো বধিলে তত পাপের উদয়। ৪৩ 
এক শত ধেনু বধ যেই জন করে। 
তত পাপ হয় যদি এক নারী সারে॥ 5৯ 
এক শত নারী হত্যা করে যেই জন। 
তত পাপ হয় এক মারিলে ব্রাহ্মণ 8৪৫ 
এক শত ব্ৰহ্মৰণে যত পাপোদ্। 
এক ব্রক্মঢারী-নধে তত পাপ হয়।॥ ৪৬ 
ব্র্মচারী মারিলে পাতক হয় রাশি। 
সংখা নাই যত পাপ মারিলে সন্যাসী ৷ ৪৭ 
যেই পথ দিয়া গতি করেন সন্লাসী। 
জাড়ে দীর্ঘে চারি ক্রোশ দম পুরী কাশী ৷৷ ৪৮ 
সে পাপ করিতে ঘদি থাকে তব মন 
করহ এ সব পাপ কহিনু এখন 5৯ 
শুনিয়া কছিল দস্যু রত্নাকর হালি। 
মারিয়াছি তোমা হেন কতেক সন্গা্সী।! ৫০ 
ব্রহ্মা বলিলেন যদি না ছাড়িবে মোরে। 
ভাল ছল দেখিয়া হে বধহ আমানে ॥ ৫১ 
যথা কীট-পতঙ্গাদি পিপীলিকা গন্ধে 
লোভে না আইসে মৃত খাইতে আনন্দে ৷৷ ৫২ 
মারিয়া দণ্ডের বাড়ি পাড়িনে ভমিতে। 
পিপীলিকা অরিবেক আমার জাপেভে॥ ৫৩ 
পূনঃ বলিলেন পাপ কর কার লাগি। 
তোমার এ গাতকের কেহ আছে ভাগী ৫৪ 
মুনি বলে আমি যত লয়ে নাই ধনা। 
মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারি জন। ৫৫ 


ঘেরা কিছু বেচি কিনি খাই চারি জনো। 
আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে॥ ৫৬ 
শুনিগা হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে। 
তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে।। ৫৭ 
করিয়াছ বত পাপ আপনার কায়। 
আপনি করিলে পাপ আপনার দায়॥ ৫৮ 
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয়। 
তোমার পাপের ভাগী তারা ঘদি হয়॥ ৫৯ 
নিতান্ত ভামারে বধ কর দদি তুমি। 
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি॥ ৬০ 
হরিন-বিষাদে মুনি লাগিল ভাবিতে। 
বালে বুঝি এই যুক্তি কর পল্াইতে॥ ৬১ 
ব্ৰহ্মা বলে সত্য করি না পলান আমি। 
মাতা পিতা পত্নীরে জিজ্ঞানি এস ভুমি॥ ৬২ 
অতঃপর যায় মুনি ফিরি ফিরি চায়। 
ভাবে বুঝি ভাড়াইয়া সম্যাসী পলায়। ৬৩ 
প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন। 
আদিকাণ্ড গান নিবাস বিচক্ষণ। ৬৪ 


রামনামে রত্সাকরের পাপক্ষয় 
মানুষ মারিয়া আমি আনি যত ধন । 
মম পাপভাগী ভুমি হও এক জন ॥ ৬৫ 
পুত্রের বচন শুনি কুপিল চঢ্যবন | 
হেন কথা তোমায় বলিল কোন্‌ জন ॥ ৬৬ 
কোন্‌ শান্তে শুণিয়াহ কে কহে তোমারে | 
পৃত্রকৃত পাপভাগ লাগিবে পিভারে ॥ ৬৭ 
অজ্ঞান বালক তোরে কি কহিব কথা । 
কভু পিতা পুত্র হয় পুত্র হয় পিতা ॥ ৬৮ 
পূর্বেতে বালক ছিলে পিতা ছিনু আমি । 
এখন বালক আমি পিতা হ'লে তুমি ॥ ৬৯ 
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যখন বালক ছিলে না হিল যৌবন । 
বহু দুঃখ করি তব করেছি পালন ॥ ৭০ 
কত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে ৷ 
সে সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে ॥ ৭১ 
এবে পিতা হইয়াছ পুত্র তুলা আমি । 
কোনরূপে আমাকে পোষিবে নিত্য তুমি ॥ ৭২ 
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্‌ জন | 
তোমার পাপের ভাগী হুব কি কারণ ॥ ৭৩ 
শুনিয়া বাপের বাকা হেট মাথা করে । 
কান্দিতে কান্দিতে কহে মায়ের গোচরে ॥ ৭৪ 
সত্য করি আমাকে গো কহিবে জননি । 
আমার পাপের ভাগী হবেন আপনি ॥ ৭৫ 
জননী কহিতে ক্রুদ্ধা হইয়া অপার | 
এক দিবসের ধার কে শোধে আমার ॥ ৭৬ 
দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায় । 
তৰ যত পাপ পুত্র না লাগে আমায় ॥ ৭৭ 
শুনিয়া মায়ের বাক্য মাথা হেট কৈল । 
পীর নিকট গিয়া সকল কহিল ॥ ৭৮ 
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে সত্য করি কও । 
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও ॥ ৭৯ 
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী । 
নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি ॥ ৮০ 
বিধাতা করেছে মোরে অর্্ধাঙ্গের ভারী | 
অনা পাপ নিতে পারি এই পাপ নারি ॥ ৮১ 
যখন করিলে তুমি আমারে গ্রহণ । 
সর্বদা করিবে মোর ভরণ-পোষণ ॥ ৮২ 
আর যত পাপ-পুণ্য ভাগ লাগে মোরে । 
পোষণার্থে পাপভাগ না লাগে আমারে ॥ ৮৩ 
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমাকে | 
এইমাত্র জানি তুমি পালিবে আমাকে ॥ ৮৪ 
শুনিয়া ভার্ধার কথা রূয়াকর ডরে । 


কেমনে তরিব আমি এ পাপ-সাগরে ॥ ৮৫ 
ডুবিনু পাপেতে মোর কি হইবে গতি । 
কাদিতে লাগিল মুনি স্মরিয়া দুষ্কৃতি ॥ ৮৬ 
লোহার মুদ্গর নিজ মাথায় মারিল | 
অচেতন হয়ে তবে ভূমিতে পড়িল ॥ ৮৭ 
চেতন পাইয়া মুনি ভাবিল অন্তরে । 
সেই মহাজন যদি মোরে কৃপা করে ॥ ৮৮ 
ইহা ভাবি উভয়ের সমিধানে গিয়ে । 
কছিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ হয়ে॥ ৮৯ 
একে একে জিজ্রাসিনু আমি সবাকারে । 
মম পাপডাগী কেহ নাহিক সংসারে ॥ ৯০ 
আপনি করিয়া কৃপা দিলে দিব্যজ্ঞান । 
এ সকল পাপে কিসে হব পরিত্রাণ ॥ ৯৯ 
কহিলেন পিতামহ মুনির কুমারে । 
স্রান করি এস তুমি ওই সরোবরে ॥ ৯২ 
শুনিয়া চলিল মুনি সরোবর-পাড়ে । 
তার দৃষ্টিমাত্র জল ভন্ম হয়ে উড়ে ॥ ৯৩ 
শুদ্ধ হলে মরে মীন মকর কুন্তীর । 
কহিল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া নীর ॥ ৯৪ 
ছিল সে অগাধ জল এই সরোবরে । 
মম দৃষ্টিমাত্রে জল রহিল অন্তরে ॥ ৯৫ 
শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা রক্সাকরে তবে । 
হইয়াছে পূর্ণ পাপ কেমনে তরিবে ॥ ৯৬ 
কমণ্ডলু-জল ছিল দিলেন মাথায় । 
মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায় ॥ ৯৭ 
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে তার কানে । 
একবার রামনাম বল রে বদনে ॥ ৯৮ 
পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে । 
কহিল লামার মুখে ও কথা না ম্ফুরে ॥ ৯৯ 
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হ’ল মনে । 
উচ্চারিনে রামনাম এ মুখে কেমনে ॥ ১০০ 


আদিকাণ্ 


মকার কৰিলে আগ্রে রা করিলে শেষে । 
তবে বা পাপীর মুখে রামনাম আসে ॥ ১০১ 
ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া । 
মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া ॥ ১০২ 
শুনিয়া শ্রদ্ধার কথা বলে রর়াকর। 
মৃত-মনুষোনে মড়া বলে সব নর ॥ ১০৩ 
যড়া নয় মরা বলি জপ অবিরাম ! 
তবে মুখে তখনি স্ফুরিবে রাসনাম ॥ ১০৪ 
শুদ্ধ কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে । 
অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে ॥ ১০৫ 
বছুক্ষণে রয়াকর করি অনুমান ! 
বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠথান ॥ ১০৬ 
মরা নল্লা বলিতে আইল রামনাম। 
পাইল সকল পাপে মুদি পরিত্রাণ ॥ ১০৭ 
তুলারাশি যেমন অনলে জন্ম হয়। 
একবার রামনামে সর্বপাপ-ক্ষয় ॥ ১০৮ 
নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস। 
আদিকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ১০৯ 


বিশ্রী নারদেরে কহেন তখন । 
যে কহিল মিথ্যা নহে শিবের বচন ॥ ১১০ 
রামনাম ব্রহ্মা হানে পেয়ে রয়াকর। 
সেই লাম জপে যাঢ়ি হাজার বৎসর ॥ ১১১ 
এক নামে জপে এক স্থানে একাসনে ৷ 
সর্বা্গ খাইল বন্ধীকের কীটগণে ॥ ১১২ 
মাংস খেয়ে পিগ তার করিল সোসর । 
হছল কণ্টক কুশ তহার উপর ॥ ১১৩ 
খাইল সকল মাংস অঙ্কিমাত্র থাকে । 


বল্গীকের মধ্যে মুনি রামলাম ডাকে ॥ ১১৪ 
্রঙ্গার নুহূর্ঠ যাটি হাজার বৎসর । 
পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর ॥ ১১৫ 
সেখানে আসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দিকে টায় । 
মনুষা নাহিক কিন্তু রামনাম গায় ॥ ১১৬ 
রামনাম শোনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর । 
জানিল ইহার মধ্যে আছে মুনিবর ॥ ১১৭ 
আজ্া করিলেন ব্রহ্মা ডাকি পুরন্দরে । 
সাত দিন বৃষ্টি কর পিণের উপরে ॥ ১১৮ 
বৃষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া সকল । 
কেবল দেখিল অস্ছি আছে অবিকল ॥ ১১৯ 
সৃষ্টিকর্তা করিলেন তাহারে আহ্বান । 
পাইয়া চৈতনা মুনি উঠিয়া দীড়ান ॥ ১২০ 
ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়া প্রণাম । 
মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিয়া রামনাম || ১২১ 
ব্ৰহ্মা বলে তব নাম রড্বাকর ছিল। 
আজি হতে তব নাম বাল্দীকি হইল ॥ ১২২ 
বন্দীকেতে ছিলে তুমি সেই এ বিধান । 
সাত কাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ ॥ ১২৩ 
যেই রাম নাম হতে হইলে পবিত্র । 
রচ গিয়া রামায়ণে রামের চিত্ত ॥ ১২৪ 
যোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা বিদ্যমান । 
কেমন হইবে গ্রন্থ কেমন পুরাণ ৷ ১২৫ 
কেমন কবিতা ছন্দ আমি নাছি জানি । 
অনিয়া বিধাতা স্তারে বলিলেন বাণী ॥ ১২৬ 
সরস্বতী রহিবেন তোমার জিদ্কাতে ৷ 
হইবে কনিতা রাশি তোমার মৃখেতে ॥ ১২৭ 
শ্রোকচ্ছন্দে পুরাণ করিবে তুমি যাহা । 
জনগিয়া শ্রীরামচন্র করিবেন তাহা ॥ ১২৮ 
এত বলি ব্রহ্মা গেল আপন ভবন! 
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আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥ ১২৯ 
নারদ কর্তৃক বাল্ীকিকে রামায়ণের 
আভাস প্রকাশ 

এক দিন লে বাদ্মীকি সরোবরকুলে । 
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষমূলে ॥ ১৩০ 
ক্রৌছ্-ফ্রোঞ্চী বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে । 
এক ব্যাধ দুই পক্ষী বিন্ধিলেক নলে ॥ ১৩১ 
বিদ্ধিলেক ব্যাধ পক্ষী শৃঙ্গারের কালে । 
ব্যাকুল হইয়া পড়ে বাল্মীকির কোলে ॥ ১৩২. 
রামে স্মরি বলে মুনি কানে দিয়া হাত । 
জীবহত্যা কৈলি পাপী আমার সাক্ষাৎ ॥ ১৩৩ 
শূঙ্গারে মারিলি পক্ষী বড়ই কুকর্ম । 
পাপিষ্ঠ নারকী তুই নাহি কোন ধর্ম ॥ ১৩৪ 
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষিজাতি । 
বুঝিলাম তোমার নরকে হবে স্থিতি ॥ ১৩৫ 
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিলে তাকে । 
এই শোকে এক শ্লোক নিঃসরিল মুখে ॥ ১৩৬ 
শোক হতে শ্লোকের হইল উপাদান । 
“মা নিষাদ’ বলিয়া তাহার উপাখ্যান ॥ ১৩৭ 
চারি পদ ছন্দ মুনি লিখিজেন পাতে ৷ 
আপনি লিখিয়া মূল না পারে বুঝিতে ॥ ১৩৮ 
ভরদ্ধাজ সঙ্গিধানে করিল গমন৷ 
গুরু শিষ্য বসিয়া আছেন দুই জন ॥ ১৩৯ 
ব্রহ্মা পাঠাই দিল তথা নারদেরে । 
বাশ্মীকিরে উপদেশ করিবার তরে ॥ ১৪০ 
যেখানে বাল্মীকি মুনি ভবনে বসিয়া । 
সেখানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া ॥ ১৪১ 
নারদে দেখিয়া মুনি সম্ত্রমে উঠিল | 
দণ্ডবৎ, হইয়া আসন তারে দিল ॥ ১৪২. 


সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে । 
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তীরে ॥ ১৪৩ 
এই শ্লোকচ্ছন্দে তুমি রচ রামায়ণ । 
উপদেশ দানি জানি তুমি লে ভাজন ॥ ১৪৪ 
সূর্ধবংশে দশরথ হবে নরপতি | 
রাবণে বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি ॥ ১৪৫ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শঙ্রঘন | 
তিন গর্ডে জন্মিবেন এই চারি জন ॥ ১৪৬ 
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে | 
ধনূর্ডজপণে তার বিবাহ তৎপরে ॥ ১৪৭ 
পিতার আড্রায় রাম যাইবেন বন । 
সঙ্গেতে যাবেন উঠার জানকী লক্ষ্মণ ॥ ১৪৮ 
সীতারে হরিয়া লবে লক্কার রাবণ | 
সুগ্ৰীব সহিত রাম বরিবে মিলন ॥ ১৪৯ 
বালিকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যভার | 
সুগ্রীৰ করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার ॥ ১৫০ 
দশ মুখ বিশ হাত মারিয়া রাবণ | 
অযোধ্যায় রাজা হুবে প্রভু নারায়ণ ॥ ১৫১ 
কছিবেন অগন্তা রাবণ দিম্নিজয় । 
পুনরপি সীতাকে বর্জিবে মহাশয় ॥ ১৫২ 
পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতারে গোপনে । 
লক্ষ্মণ রাখিবে ভারে তব তপোবনে ॥ ১৫৩ 
‘কুশ’ ‘লৰ’ নামে হবে সীতার নন্দন | 
উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ রামায়ণ ॥ ১৫৪ 
এগার সহঞ্র বর্ষ পালিবেন ক্ষিতি । 
পুত্রে রাজ্য দিয়া স্বর্গে করিবেন গতি ॥ ১৫৫ 
জন্ম হতে কহিলাম স্বর্গ আরোহণ | 
সকল শুনিলে তুমি রচ রামায়ণ ॥ ১৫৬ 
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস | 
আদিকাণ্ড গাহিলেন পণ্ডিত বৃত্তিবাস ॥ ১৫৭ * 


| 
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চন্দ্রবংশের উপাখ্যান 
সাগর মদনে চন্দ্র হইলে উৎপন্ন | 
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ অতি ধন্য ॥ ১৫৮ 
পুন্ষগুচ নামে হ’ল তাহার নন্দন ! 
ভার পুত্র শত্বার্ড জানে সর্বজন ॥ ১৫৯ 
স্বর্গ নামে তাঁহার হইল এক সূত । 
হইল তাহার পুত্র শ্বেতনামযুত ॥ ১৬০ 
লামেতে হইল নিমি তাহার নন্দন । 
নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ ॥ ১৬১ 
সকলে মিলিয়া ভার মথিল শরীর | 
তাহাতে জঙ্গল পুত্র মিথি নামে বীর ॥ ১৬২ 
সেই বনাইল এই মিথিলানগর | 
বীরধ্বজ কুশধ্বজ তাহার কোর ॥ ১৬৩ 
এ সৃষ্টি সূজন করিয়াছে মুনিবরে ৷ 
কহিল লক্ষ্মীর জন্ম জনকের ঘরে ॥ ১৬৪ ! 
কৃতিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর । 
চন্ত্রবংশ রচনা করিল করিবর ॥ ১৬৫ 


সূৰ্যবংশের উপাখ্যান ও মান্ধাতার জন্ম 
আদি পুরুষের নাম হ’ল নিরগ্তম ৷ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন ॥ ১৬৬ 
তিন পুত্র হইল তনয়া এক জানি । , 
সকলে তাহার নাম রাখিল কন্দিনী ১৬৭ 
জরৎকারু মুনিপুত্রে সে নারদ আনি । 
উহার বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী ॥ ১৬৮ 
সবে গায় বাজায় নারদ মুনি বেণু | 
তাহাতে জন্মিল কনা লাম হৈল ভানু ৷ ১৬৯ | 
হারে বিবাহ দিল জামদগ্ন বরে । 

এক অংশে বিষ্ণু জন্মিলেন তার ঘরে ॥ ১৭০: 
শ্রহ্মার কাছেতে ভার পড়িলেক বীজ । 
তাহাতে জহ্বিল পুত্র লামেতে মরীচ ॥ ১৭১ | 


নন্দন কশাপ লাম ধরে । 
পুত্র সূৰ্য ইহা বিদিত সংসারে ॥ ১৭২ 
হইল পুত্র মনু নাম ভরা | 
সুষেণ তাহার পুত্র কূপে চমৎকার ॥ ১৭৩ 
প্রসন্ন তাহার পুত্র অতি সে সুঠাম । 
হইল তীহার পুত্র যুবনাশ্ব নাম ॥ ১৭৪ 
যুবনাশ্ব হ’ল রাজা অযোধ্যানগরে ৷ 
বিবাহ করিতে খেল কন্দকের ঘরে ॥ ১৭৫ 
কালনিমি নামে কন্যা কন্দকরাজার । 
বিবাহ করিল যুবনাশ্ব গুণাধার ॥ ১৭৬ 
বিবাহ করিল মাত্র সন্তায় না কনে । 
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা বলিল পিতারে ॥ ১৭৭ 
বিশেষ জানিয়া সে কন্দক মহীপতি । 
অভিশাপ করিলেন জামাতার শ্রতি ॥ ১৭৮ 
তপস্যা করিয়া যবে আইল ভুপতি । 
প্ৰণতি করিয়া দ্বিজে মাগিল সন্ততি ॥ ১৭৯ 
আশীর্বাদ কর মম হউক নন্দন । 
শুনিয়া ঈষৎ হাসি বলে দ্বিজগণ ॥ ১৮০ 
পড়ী সহ তোমার নাহিক দরশন । 
কেমনে বলিব তব হইবে নন্দন ॥ ১৮১ 
এক যুক্তি কর রাজা যদি লয় যন । 
যক্ কর তবে তব হইবে নন্দন ॥ ১৮২ 
যজ্ঞজল করাইবে রাধীকে ভক্ষণ । 
হইবে তোমার পুত্র অতি বিচক্ষণ ॥ ১৮৩ 
যজ্ঞ করি জল রাজা রাখে নিজ ঘরে । 
শয়ন করিল রাজা খাটের উপরে ॥ ১৮৪ 
যখন হইল রাজি দ্বিতীয় প্রহর/ । 
জল আন বলি রাজা হইল কাতর ॥ ১৮৫ 
ডৃষ্ণায় পীড়িত রাজা আকুল হইল । 
পুংসবন-জল ছিল মুখেতে ঢালিল ॥ ১৮৬ 
প্রভাতে প্রকাশ হ’ল সূর্যের কিরণ । 
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জল আন বলি ডাকে যতেক ব্রাহ্মণ ॥ ১৮৭ 
রাজা বলে দ্বিজগণ করি নিবেদন | 
রাত্রিকালে জল আমি করেছি ভক্ষণ ॥ ১৮৮ 
এ কথা শুনিয়া বলে যত মহামতি | 
রাত্রিকালে জল পানে হবে গর্ভবতী ॥ ১৮৯ 
শ্বশুরের অভিশাপ তাহাতে লাগিল । 
যুবনাশ্ব মহারাজ গর্ভ যে ধরিল ॥ ১৯০ 
দশ মাস গর্ভ পূর্ণ হইল রাজার | 
বাহির হইল পেট চিরিয়া কুমার ॥ ১৯১ 
নৃপতি তাজিল প্রাণ পেয়ে নানা বাথা । 
ব্রহ্মা আসি পুত্র-নাম রাখিল মান্ধাতা ॥ ১৯১ 
অযোধানগরে রাজা হইল মান্ধাতা । 
সপ্তধীপ-অধিপতি পুণাশীল দাতা ॥ ১৯৩ 
কৃত্িবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান । 
আদিকাণ্ডে গান মান্ধাতার উপাখ্যান ॥ ১৯৪ 


সূ্ধবংশ নির্বংশ এবং অযোধায় 

হীরাতের রাজা হওন বৃত্তান্ত 
মান্ধাতার তনয় হইল মুচুকুন্দ | 
সমর পাইলে তার হৃদয়ে আনন্দ ॥ ১৯৫ 
ভীহার তনয় নামে পৃথু নৃপবর । 
ধার রথচক্রে ছয় হইল সাগর ॥ ১৯৬ 
ভার পুত্র হইল ইক্ষাক্‌ নরপতি । 
বশিষ্ঠ নারদে কৈল রথের সারথি ॥ ১৯৭ 
শতাবর্ত নামে তার হইল কুমার ৷ 
আর্াবর্ভ নামে পুত্র হইল তাহার ॥ ১৯৮ 
ভরত তাহার পুত্র অতি বলবান । 
যাহা হইতে উপজিল ভারত পুরাণ ॥ ১৯৯ 
জন্মিল তাহার পুত্র নামেতে ভূধর ৷ 
খাণু নামে তার পুত্র অতি বনুর্দ্ধার ॥ ২০০ 


খাণ্ডের হইল পুত্র দণ্ড নাম ধরে । 
প্রজার কামিনী কন্যা বলাৎকার করে 8২০১ 
সব প্রজা বলিলেন রাজার গোচর | 
তৰ পুত্ৰ হেতু ছাড়ি অযোধ্যানগর ॥ ২০২ 
এ কথা শুনিয়া খাণ্ড বিমাদিত-মন । 
পুত্রের বিবাহ রাজা দিল সেইক্ষণ ॥ ২০৩ 
পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডকে কাননে | 
প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে ॥ ২০৪ 
কানন মধোতে গিয়া দণ্ড নৃপনর । 
বসাইল দণ্ডকারথা নামেতে নগর ॥ ২০৫ 
সেই বনে বাস করে শুক্র মুনিনর । 
পড়িরারে দণ্ড নিত্য যায় তার ঘর ॥ ২০৬ 
এক দিন শুক্র শেল তপস্যা করিতে । 
হেনকালে দণ্ড রাজা গেলেন পড়িতে ॥ ২০৭ 
শুক্রকন্যা অজা যায় পুষ্প আহরণে । 
দণ্ড তারে বলে মোরে তোষ আলিঙ্গনে ॥ ২০৮ 
অন্জা বলে শুন রাজা কহি তব ঠাই । 
পিতৃশিষা ভুমি ত’ সম্বন্ধে হও ভাই ॥ ২০৯. 
বিবাহ করিতে যদি লয় তব মন | 
পিতৃ-বিদামানে তবে কর নিবেদন ॥ ২১০ 
রাজা বলে এ কথায় স্থির নহে মন । 
পাছে বিয়া হবে আগে দেহ আলিঙ্গন ॥ ২১১ 
গরুকল্যা বলি রাজা না করে বিচার | 
পুষ্পবাটিকাতে তারে করে বলাৎকার ॥ ২১২ 
প্রথম যুবক রাজা যুবতী-মিলন | 
নখাঘাতে রক্তপাত কৈল ততক্ষণ ॥ ২১৩ 
তপস্যা করিয়া মুনি শুক্র এল ঘরে ৷ 
আসন সলিল অজ্ঞা দিল মুনিবরে ॥ ২১৪ 
দিনান্তে অভুক্ত মুনি পোড়ে কলেৰর | 
কন্যারে দেখিয়া মুনি কুপিত অন্তর ॥| ২১৫ 
মুনি বলে অক্তা কন্যা এ দেখি কেমন । 
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সৰ্বাঙ্গে তোমার দেখি শূঙ্গা-লক্ষণ ॥ ২১৬ 
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা কহে তার পাশ | 
তব শিষ্য দণ্ডরাজা কৈল জাতি-নাশ ॥ ২১৭ 
এই কথা শুনিয়া কুপিল মুনিবর | 
দণ্ডক দণ্ডক বলি ডাকিল সত্বর ॥ ২১৮ 
ভয়ে ভয়ে দণ্ড রাজা আসি প্রণমিল | 
দেখিয়া কুপিত মুনি তাহারে কহিল ॥ ২১৯ 
পড়াইয়া তোমারে যে দিয়াহি চেতন । 
তাহার দক্ষিণা ভাল দিলে হে এখন ॥ ২২০ 
এমন কুপুত্র যার বংশে জনময় । 
সে বংশ নির্বংশ হবে বলিনু নিশ্চয় ॥ ২২১ 
কোপদৃষ্টে চাহিল তখন মহাখষি | 
রাজ্যনুদ্ধ হইল সে দণ্ড ভল্মরাশি ॥ ২২২ 
অযোধ্যাতে দণ্ড রাজা ত্যজিল জীবন | 
নির্বংশ হইল সূর্যবংশের রাজন্‌ ॥ ২২৩ 
অযোধ্যাতে হ'ল রাজা বশিষ্ট ব্রাহ্মণ । 
পুত্রের সমান করি পালে প্রজাগণ ॥ ২২৪ 
মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট হ'ল । 
মিছা রাজা করি মোর জন্ম কাটি গেল ॥ ২২৫ 
ধ্যান করি জানিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ | 
হইবে জজ্জার এক উত্তম নন্দন ॥ ২২৬ 
ঘেই কালে অন্জা কন্যা খাতৃমতী ছিল । 
দণ্ডরাজা বলাৎকার তখন করিল ॥ ২২৭ 
ধ্যানে জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক্র প্রতি 
শীঘ্র পাঠাইয়া দেহ হবে তব নাতি ॥ ২২৮ 
তথা জানি শুক্র মুনি হ’ল হৃষ্ট-মন | 
কন্যা পাঠাবার সজ্জা করিল তখন ॥ ২২৯, 
অজ্াকে পাঠান শুক্র অযোধ্যানগর । 
অন্জার হইল এক অপূর্ব কোঙর ॥ ২৩০ 
হরণে হইল তার নাম সে হারীত । 
মুনি তারে আশিস করিল যথোচিত ॥ ২৩১ 


দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর । 
ছয়-মাস মধো অমন দিল মুনিবর ॥ ২৩২ 
এক বংসরের হ'ল রাজার কুমার | 
বসাইল লয়ে সিংহাসনের উপর ॥ ২৩৩ 
হারীত বলেন মাতঃ ! করি নিবেদন । 
অল্পকালে বিধবা হইলে কি কারণ ॥ ২৩৪ 
এই কথা শুনি রাণী নিশ্চয় বলিল | 
তোমার পিতার সঙ্গে বিবাহ না হ’ল ॥ ২৩৫ 
তব পিতা আমাকে করিল বলাৎকার । 
মম পিতা কৈল তব পিতার সংহার ॥ ২৩৬ 
কৃত্তিবাস পশ্ডিতের কবিত্ব সুঠাম ॥ 
আদিকাণ্ডে গাহিল দণ্ডক উপাখ্যান ॥ ২৩৭ 


রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান 
হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে । 
বসতি করিল সেই অযোধ্যানগরে ॥ ২৩৮ 
পরবধূ হরি, হরিবীজ রাজা করে | 
তার পুত্র হরিশ্চন্্র খাত চরাচরে ॥ ২৩৯ 
ছরিশ্চান্দ্রে সমর্পণ করি সর্বদেশ | 
স্বরূপ-গরঙ্গাতে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ ২৪০ 
পিতৃমৃত্যু পরে হরিশ্চন্তর হ’ল রাজা । 
পুত্রের সমান পালে আপনার প্রজা ॥ ২৪১ 
সোমদত্ত-রাজকন্যা শৈব্যা নাম তার | 
হরিশ্চন্্র সহ বিয়া হইল তাহার ॥ ২৪২ 
সুন্দরী পাইয়া জায়! অন্তরে উল্লাস । 
তাহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস ॥ ২৪৩. 
সুখে রাজা কনে হরিক্চন্দ্র মহীপতি । 
ইন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু শুনহ সম্প্রতি ॥ ২৪৪ 
একদিন সভাতে বসিল সুরপভি | 
পঞ্চ কন্যা নৃত্য করে সকলে যুবতী ॥ ২৪৫ 
নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ । 
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একবার করিলেক তারা তাল ভঙ্গ ॥ ২৪৬ 
দেখিয়া করিল কোপ দেন পুরন্দর । 
অভিশাপ দিল পঞ্চ কন্যার উপর ॥ ২৪৭ 
যেমন গর্বিতা তোরা হয়েছিস মনে । 
বন্ধ হয়ে থাক বিশ্বামিত্র-তপোবনে ॥ ২৪৮ 
চরণে ধরিয়া সবে করেন ক্রন্দন | 
কত কালে হবে প্রভু শাপ-বিমোচন ॥ ২৪৯ 
ইন্দ্র বলে বন্দিরূশে থাক তপোবনে । 
মুক্ত হবে রাজা হরিশ্নদ্র-দরশনে ॥ ২৫০ 
প্রতিদিন পুষ্প তারা করে আহরণ । 
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে কে করে বারণ ॥ ২৫১ 
শিষ্য সহ বিশ্বামিত্ৰ গেল তপোবনে । 
ডাল-ভঙ্গা গাছ সব দেখিল নয়নে ॥ ২৫২ 
এমন করিয়া ডাল ভাঙ্গে যেই জনে । 
আইলে পড়িবে কাল-লভার বন্ধনে ॥ ২৫৩ 
এত বলি অভিশাগ দিল মুনিবরে । 
প্রভাতে আইলা তারা পুষ্প তুলিবারে ॥ ২৫৪ 
বখন তাহারা আসি ডালে ভর দিল । 
লতার বন্ধন হাতে অমনি লাগিল ॥ ২৫৫ 
প্রভাতে আসিয়া বিশ্বামিত্ৰ তপোবনে । 
কন্যাগণে দেখি হৃষ্ট হইলেন মনে ॥ ২৫৬ 
কন্যাগণে রীতিমত করিয়া ভতসন | 
নিজস্থানে মুনিবর করিল গমন ॥ ২৫৭ 
হেনকালে তথা হুরিশ্চন্্র যশোধন । 
মৃগয়া করিতে করিলেন আগমন ॥ ২৫৮ 
মৃগ না পাইয়া অতি বাকুলিত মন | 
ক্লান্ত হন নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ ॥ ২৫৯ 
মনস্তাপ পাইয়া বসিল তরুতলে । 
কন্যাগণ ডাকে উচ্চে হরিশ্চন্দ্র ব'লে ॥ ২৬০ 
ক্রন্দন শুনিয়া রাজা গেল তপোবন । 
স্পর্শমাত্র মুক্ত হয়ে গেল পঞ্চ জন ॥ ২৬১ 


অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দর যশোধন । 
সৈন্যসহ নিজ রাজ্যে করিল গমন ॥ ২৬২ 
প্রাতঃকালে আসিলেন গাধির নন্দন । 
কন্যাগণে না দেখিয়া রুষ্ট হ’ল মন ॥ ২৬৩ 
আমি মে বান্ধিনু ছাড়াইল কোন্‌ জন । 
সর্বনাশ হ'ল তার সংশয় জীবন ॥ ২৬৪ 
ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন | 
হরিশ্চন্্র ছাড়াইয়া দিল কন্যাগণ ॥ ২৬৫ 
বিশ্বামিত্ৰ ক্রোধ করি চলিল সত্বর । 
উত্তরিল গিয়া মুনি রাজার গোচর ॥ ২৬৬ 
মুনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভঞর্থন । 
আসুন বলিয়া দিল বসিতে আসন ॥ ১৬৭ 
সফল ভবন মোর সফল জীবন । 
মোর গৃহে আসিলেন গাধির নন্দন ॥ ২৬৮ 
ক্বলন্ত অনল যেন বলে তপোধন । 
কন্যাগণে বাদ্দিনু ছাড়িলে কি কারণ ॥ ২৬৯ 
রাজা কহে কন্যাগণ কৈল আমন্ত্রণ । 
মিথ্যা না বলিৰ প্ৰভু করেছি মোচন ॥ ২৭০ 
দান করি পুণ্য করি তুমি যে ব্রাহ্মণ । 
আমা প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ ॥ ২৭১ 
এ কথা শুনিয়া কহে গাধির কুমার । 
দান পুণ্য কর ব’লে কর অহঙ্কার ॥ ২৭২ 
কি দান করিবে তুমি দেখি তৰ মন | 
আমারে কিঞ্চিৎ দান দেহ ত’ রাজন ॥ ২৭৩ 
রাজা বলে গৃহধর্ম সফল জীবন | 
ঘোর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন ॥ ২৭৪ 
যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আন । 
নানা দানে গোসাঞি রাখিব তব মান ॥ ২৭৫ 
মুনি বলে দান দেহ যদ্যপি রাজন্‌ । 
আগেতে করহ তুমি সত্য নির্বন্ধন ॥ ২৭৬ 
রাজা বলে সত্‌ সত্য না করিব আন | 
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এ সত্য ল্ঘিলে নাহি পাব পরিত্রাণ ॥ ২৭৭ 
ভূগতি করিল সত্য না বুঝিল মায়া । 
মৃগ বন্দী হ’ল যেন ফাদ না বুঝিয়া ॥ ২৭৮ 
মুনি বলে দেখহ তোমরা দেবগণ । 
রাজা করিবেন স্বীয় সতোর পালন ॥ ২৭৯ 
মুনি বলে দিবে যদি করেছ অন্তরে | 
রাজন্‌ ! পৃথিবী দাল করহ আমারে ॥ ২৮০ 
দানের করিল রাজা অতি পরিপাটি । 
হাতে করি আনিলেন তিন তোলা মাটি ॥ ২৮১ 
ভুদান করিল হরিশ্তন্্র শ্রদ্ধাযুত | 
স্বন্তি স্বন্তি বলিয়া লইল গাধিসুভ ॥ ২৮২ 
মুনি বলে দিলে দান পাইনু এখন | 
দানের দক্ষিণা রাজা আনহ কাঞ্চন ॥ ২৮৩ 
রাজা বলে দক্ষিণাতে না করিও ঘৃণা । 
দানের দক্ষিণা দিব সাত কোটি সোনা ॥ ২৮৪ 
মুনি বলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন । 
সাত কোটি কাঞ্চন করহ সমর্পণ ॥ ২৮৫ 
ভূগতি করেন আজ্ঞা ভাণ্ডারীর প্রতি । 
আমারে আনিয়া দেহ স্বর্ণ শীগ্রগতি ॥ ২৮৬ 
দৃঢ় করি বলে মুনি গাধির কুমার । 
ভাগানী-উপর তব কিবা অধিকার ॥ ২৮৭ 
সকল পৃথিবী দান করিলে আমারে | 
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে ॥ ২৮৮ 
শুনিয়া ভাবিভ রাজা ছাড়িল নিশ্বাস । 
আপনা আপনি করিলাম সর্বনাশ ॥ ২৮৯ 
মুনি বলে ভূপতি মঙ্গলে অহহ্কারে । 
পৃথিবী ছাড়িয়া রাজা যাও স্থানান্তরে | ২৯০ 
পাত্র মিত্র সবে বলে করি যোড়পাণি । 
হরিশ্চন্্র ভূপে দিতে পটি একখানি ॥ ২৯১ 
সৃচাগ্র খননে যত উঠে বসুমতী । 
উহাকে না দিল বিশ্বামিত্র যহামতি ॥ ২৯২ 


পাত্র মিত্র বলে শুন গাধির তনয় । 
কোথায় যাইনে হরিশ্চন্্র নিরাশ্রয় ॥ ২৯৩ 
এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাঝঘি । 
পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে বারাপসী ॥ ২৯৪ 
শৈব্যা নারী আর নিজ পৃত্র রুহিদাস । 
তিন জন যাউক করিতে কাশীবাস ॥ ২৯৫ 
বিশ্বামিত্র বাক্য শুনি সূর্ণবংশধন । 
দারা পূত্র সহ কাশী করিল গমন ॥ ২৯৬ 
মুনি বলে শুন রাজা আমার বচন । 
দিয়া যাও সাত কোটি আমাকে কাঞ্চন ॥ ২৯৭ 
রাজা বলে হে গোসাঞি না করিও ঘৃণা । 
সাত দিন পরে দিব সাত কোটি সোনা ॥ ২৯৮ 
সাত দিন পথে রাজা বাহিয়া চলিল । 
পথ আগুলিয়া মুনি কহিতে লাগিল ॥ ২৯৯ 
মম কথা শুন হরিক্চন্্র ঘশোধন | 
আশে দেহ সাত কোটি আমারে কাঞ্চন ॥ ৩০০ 
শৈবার সহিত রাজা করিল মন্তরণা । 
কি দিয়া শোধিন আমি ব্রাহ্মণের সোনা ৷ ৩০১ 
শেবা বলে শুন প্রত নিবেদি তোমারে । 
বিক্রয় করহ হাট মাঝারে আমারে ॥ ৩০২ 
স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে । 
দানী কে কিনিবে ৰ’লে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৩০৩ 
এক বিপ্র ছিল সে পণ্ডিত সাধূজন | 
ছিল তার একটি দাসীর প্রয়োজন ॥ ৩০৪ 
স্রাক্মণ বলেন গুহে পুরুশ্রতন । 
লইবে দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন ॥ ৩০৫ 
রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চলা । 
এ দাসীর মূল্য চাহি চারি কোটি সোনা ॥ ৩০৬ 
এ কথা শুনিয়া বিপ্ৰ স্বীকার করিল । 
ঢারি কোটি সোনা দিয়া শৈবারে কিনিল ৷৷ ৩০এ 


দাসী লয়ে দ্বিজ যায় আওনার বাস । 


মায়ের কাপড় ধরি কাদে কুহিদাস ॥ ৩০৮ 
অঞ্চলে ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি । 
ছাড় ছাড় বলি নিপ্র দেখাইল বাড়ি ॥ ৩০৯ 
শৈব্যা বলে হে গোসাঞি ! করি নিবেদন । 
বিনা পনে ক্রয় কর আমার নন্দন ॥ ৩১০ 
শুনিয়া কহিল বিশ্র ক্রোষেতে বাতুল । 
দু'জনের তরে কোথা পাইব তগুল ॥ ৩১১ 
শৈব্যা বলে তুমি অন্ন দিবে যে আমাকে । 
আমি কিছু খাব আর দিব এ বালকে ॥ ৩১২ 
ব্রাহ্মণ বলেন ক্রোধে তাহাই হইবে । 
প্রতিদিন এক সের তণুল পাইবে ॥ ৩১৩ 
দাসী কিনি বিপ্ৰ যায় আপনার স্থানে । 
স্বর্ণ লয়ে গেল রাজা মুনি বিদ্যমানে ॥ ৩১৪ 
অভা্প দেখিয়া স্বর্ণ কহে তপোধন । 
হীন জ্ঞান কর তুমি গর্বিত রাজন্‌ ॥ ৩১৫ 
সাত কোটি লব কম নহে সাত রতি । 
বিশ্বামিত্রে অবজ্ঞা না কর মহামতি | ৩১৬ 
এ কথা শুনিয়া রাজা প্রমাদ ভাবিল। 
শিরে হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল ॥ ৩১৭ 
হাটখানি বসে বারাণসীর গোচরে | 
তৃণ বান্ধি প্ৰবেশিল হাটের ভিতরে ॥ ৩১৮ 
নফর কিনিবে কেবা বলে উচ্চৈঃস্বরে । 
কালু নামে হাড়ি এক ছিল সে নগরে ॥ ৩১৯ 
সে বলে আমার কর্ম আছে ত’ নফরে | 
চাহি এক নফর সে রাখিবে শুকরে ॥ ৩২০ 
এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন ৷ 
আমি যাহা কহি তাহা করিবে পালন ॥ ৩২১ 
কালু বলে শুন ওহে পুরুষরতন । 
আপনার মূল্য লবে কতেক কাঞ্চন ॥ ৩২৯ 
রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার । 
শ্বর্ণ লব তিন কোটি মূলা আপনার ॥ ৩২৩ 


এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না করে । 
তিন কোটি স্বর্ণ দিয়া কিনিল নফরে ॥ ৩২৪ 
সাত কোটি সোনা লয়ে দিল মুনিবরে । 
ধন পেয়ে গেল মুনি অযোধ্যানগরে ॥ ৩২৫ 
কালু বলে শুন ওহে পূরুষরতন । 
কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন ॥ ৩২৬ 
হেঁয়ালি করিয়া রাজা কহিতে লাগিল । 
হরিশ্দ্র নাম বাপ-মায়েতে রাখিল ॥ ৩২৭ 
কত বা বেড়াবে হরিশ্চন্দ্র নাম ধ'রে । 
কখন বলিও হরি কখন বা হরে ॥ ৩২৮ 
নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাস । 
হরিশ্ন্্র ঘুঢাইয়া হল হরিদাস ॥ ৩২৯ 
হরিদাস বলে প্রভু করি নিবেদন । 
খাইতে উচ্ছিষ্ট মোরে না দিও কখন ॥ ৩৩০ 
কালু বলে হরিদাস শুনহ বচন । 
বারাণসীপুরে রাখ শৃকরের গণ ॥ ৩৩১ 
বারাপনী-তীরে যত মড়া দাহ হয় । 
পঞ্চাশ কাহন লহ প্রত্যেক মড়ায় ॥ ৩৩২ 
বুঝায়ে কর্তব্য কর্ম হাড়ি গেল ঘরে । 
ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শৃকরে ॥ ৩৩৩ 
বলিতে লাগিল হরিশ্চন্্র মহীপাল । 
এক কথা শুন মম হে শৃকরপাল ॥ ৩৩৪ 
দান পূণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে । 
তোমাদের মল-মুত্র মুহিব কি করে ॥ ৩৩৫ 
এক মতা পালিবে হে শূকর সকল । 
পরিত্যাগ করিও অন্তরে মৃত্রমল ॥ ৩৩৬ 
পালিল রাজার বাকা শূকর সকল । 
মল-মুত্র পরিত্যাগ অন্তরে করিল ॥ ৩৩৭ 
উভ ঝুঁটি চুল বান রাজা উচ্চ ক+রে । 
বারাণসী-ভীরে নিত্য দৌড়াদৌড়ি করে ॥ ৩৩৮ 
রাজচিহ্ন রাজার অন্তরে পলাইল । 
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পাটনীর বেশ রাজা তখন ধরিল ॥ ৩৩৯ 
শৈব্যা রহিলেন হেথা ব্রান্মাণ-আগারে । 
এক সের তগুল ব্রাহ্মণ দেয় তারে ॥ ৩৪০ 
তিন পোয়া রুহিদাস খান তিনবারে | 
এক পোয়া খান শৈব্যা দ্বিজের আগারে ৷৷ ৩৪১ 
বিপ্ৰ বলে শুন শৈৰ্যা আমার বচন | 
খাইল তোমার ভাগ তোমার নন্দন ॥ ৩৪২ 
কালি হ’তে আমি যে করিব দেবাচন । 
ভব পত্রে পুল্প হেতু পাঠাইব বন ॥ ৩৪৩ 
পুষ্প আহরণে যাক বালক তোমার | 
বাড়াইয়া দিব ত’ তঞ্জুল কিছু আর ॥ ৩৪৪ 
শেৰা বলে সেই আজ্ঞা করিবে যখন । 
সেই আজ্ঞা পালিবেক আগার নন্দন || ৩৪৫ 
স্বর্ণ সাজি লইল সে স্বর্ণের আকড়ি । 
নিশ্বামিত্র-ভপোবন যায় ভাড়াতাড়ি ॥ ৬৪৬ 
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে আপনার মনে | 
এক দিন এল মুনি সে বন-ভ্রমণে ॥ ৩৪৭ 
ভাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল সুনি মনে | 
এসন কুকর্ম আসি করে কোন্‌ জনে ॥ ৩৪৮ 
ধ্যান করি বিশ্বামিত্র জানিল কারণ । 
পুষ্প ল'তে আসে হরিশ্ন্দ্রের নন্দন | ৩৪৯ 
বিপ্রঘরে জননী হাড়ির ঘরে বাপ | 
কলা ঘদি আসে তার বুকে খাবে সাপ ॥ ৩৫০ 
এত বলি শাপ দিল ক্রোধে তপোধন | 
রাত্রিকালে হেথা শৈৰ্যা দেখিছে স্বপন ॥ ৩৫১ 
প্রাতঃকালে প্রকাশিত নূর্ধের কিরণ | 
ভুলিতে কুসুম যায় রাজার নন্দন ॥ ৩৫২ 
তপোবনে রাজার কুমার যবে চলে । 
হেনকালে শৈব্যা তারে স্নেহ করি বলে ॥ ৩৫৩ 
না যাইও তুলিতে কুসুম তপোবন । 
নিতান্ত করিবে তোরে ভুজঙ্গে দংশন ॥ ৩৫৪ 


রুহ্দাস বলে নাহি যাইলে তথায় । 
দর ব্রাহ্মণ অন্ন না দিবে তোমায় ॥ ৩৫৫ 
কৃতী পুত্র করে মাত্রাশিতার পালন । 
খাইয়া তোমার অন্ন থাকি সর্বক্ষণ ॥ ৩৫৬ 
না রাখিল শিশুপুত্র মায়ের বচন | 
কুসুম তুলিতে গেল রাজার নন্দন ॥ ৩৫৭ 
রুহিদাস প্রবেশিল সেই তপোৰলে । 
নানা জাতি পুষ্প তুলে যাহা লয় মনে ॥ ৩৫৮ 
জাতি যুগি মল্লিকা সে তুলিল রঙ্গণ । 
পারিজাত শেফালিকা শিউলী কাঞ্চন ॥ ৩৫৯ 
অশোক কিংশুক জৰা অতসী কেশর । 
গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগর ॥ ৩৬০ 
অবশেষে শ্রীফলে জাকড়ি ভেজাইল । 
ডালেতে আছিল সাপ বুকেতে দংশিল ॥ ৩৬১ 
সর্বাজেতে শিশুর বেডিল বিষজাল | 
ভূমিতে পড়িয়া শিশু মুখে ভাঙ্গে লাল ॥ ৩৬২ 
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর | 
তবু সে রাজার পুত্র না আইল ঘর ॥! ৩৬৩ 
অন্দর-বাহির করি কহিছে ব্রাহ্মণ । 
এখনো না এল কবে হবে দেবার্চন ॥ ৩৬৪ 
শৈৰ্যা বলে প্ৰভু এই করি নিবেদন | 
আপনি দেখিয়া আসি কোথা সে নন্দন ॥ ৩৬৫ 
তনয় দেখিতে শৈব্যা করিল গমন । 
তপোবন মুনির করিল দরশন ॥ ৩৬৬ 
ৰালকেরে খুঁজিয়া বেড়ান তপোবনে । 
দেখে বৃক্ষপাশে পড়ে আপন নন্দনে ॥ ৩৬৭ 
পুত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভূতলে ৷ 
যেমন কলার পাত ভাঙ্গে ডালে মূলে ॥ ৩৬৮ 
পুত্র কোলে করি শৈৰ্যা করিছে ক্রন্দন । 
কোথা গেল মম পুত্র রহিত নন্দন ॥ ৩৬৯ 
ধর্ম সাধিবারে দুঃখ দিল নারায়ণ | 
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অগ্নিতে পড়িয়া আজি তাজিব জীবন ॥ ৩৭০ 
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে গমন । 
পলাইয়া গেল বলি ভাবিছে ব্রাহ্মণ ॥ ৩৭১ 
পুত্র কোলে করি শৈব্যা হাড়িল নিশ্বাস ৷ 
কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাহ্মণের পাশ ৷৷ ৩৭২ 
নিবেদন করি শুন সকল ব্রাহ্মণে | 
কেমনে বাঁচিবে পুত্র ঝাঁচাব কেমনে ॥ ৩৭৩ 
শুনিয়া প্রবোধ বাকা কহে দ্বিজগণ । 
মর্পের দংশনে প্রাণ ছাড়িল নন্দন ॥ ৩৭৪ 
মড়া কোলে করি কেন করি ক্রন্দন | 
মরিলে অবশ্য জন্ম জন্মিলে মরণ ॥ ৩৭৫ 
বারাণলীপুরে তুমি মড়া লহে যাহ | 
কাষ্ঠচিতা করি এই মৃত দেহ দাহ ॥ ৩৭৬ 
মড়া লয়ে শেল শৈব্যা কাতর অন্তরে । 
নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত ব্রাহ্মণ থাকে ঘরে ॥ ৩৭৭ 
মৃত লয়ে গেল শৈৰ্যা বারাণসী বাস । 
হাতেতে মুদ্গর করি আছে হরিদাস ॥ ৩৭৮ 
হরিদাস বলে মড়া করিব দাহন । 
মড়া-প্রতি লই পঞ্চাশৎ কার্যাপণ ॥ ৩৭৯ 
হরিদাস বলে তোমা কহিনু নিশ্চয়। 
তোমারে বলি যে সত্য আন নাহি হয় ॥ ৩৮০ 
অন্যের ঘাটেতে লয়ে পোড়াও কুমার । 
বিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার ॥ ৩৮১ 
শৈব্যা বলে গোসাঞি বলিতে ভয় বাসি । 
বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মণের দাসী ॥ ৩৮২ 
শৈৰ্যা বলে আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনি । 
দিব আমি চিরিয়া এ বন্ত্র অর্দ্মথানি ॥ ৩৮৩ 
এতেক শুনিয়া তৰে শৈব্যার বচন । 
হাতেতে মুদ্গার লয়ে আইসে রাজন্‌ ॥ ৩৮৪ 
পড়িলেন পুত্র লয়ে শৈবা আথান্তরে । 
হরিশ্চন্্র বলিয়া সে কান্দে উচ্চৈঃন্বরে ॥ ৩৮৫ 


প্রভু হরিশ্চন্্র রাজা গেল কোথাকারে । 
আসিয়া দেখছ মৃত আপন কুমারে ॥ ৩৮৬ 
হরিশ্চ্্র বলি শৈব্যা কান্দে উডরায় । 
রাজার হইল এবে পূর্ব জ্রানোদয় ॥ ৩৮৭ 
হরিশ্ন্্র বলে রাণি ! করো না ক্রন্দন । 
আমি সেই হরিশ্চন্র কর নিরীক্ষণ || ৩৮৮ 
শৈব্যা বলে হরি হরি কপালে এ ছিল । 
ঘাটের পানি মম রূপেতে মোছিল ॥ ৩৮৯ 
অযোধায় ছিলাম যে রাজার রমণী । 
এবে পরিহাস করে ঘাটের পাটনি ॥ ৩৯০ 
হরিদাস বলে প্রিয়ে ! বলি ঠাই । 
পাসরিলে সকলি কিছুই মনে নাই ॥ ৩৯১ 
সোমদত্ত রাজকন্যা শৈব্যা তব লাম | 
তোমারে বিবাহ প্রিয়ে ! আমি করিলাম ॥ ৩৯২. 
রুহিদাস নামে তব হইল নন্দন | 
মম রাজা নিল বিশ্বামিত্র তপোধন ॥ ৩৯৩ 
একথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল । 
কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল ॥ ৩৯৪ 
পুত্র কোলে করি রাজা করিছে ক্রন্দন । 
কোথা গেলি কোথা গেলি রুহিত নন্দন ॥ ৩৯৫ 
মর্মভেদী দুঃখ আজি দিল নারায়ণ | 
অগ্রিতে পুড়িয়া আজি তাজিব জীবন ॥ ৩৯৬ 
তখন ঢন্দনকাষ্ঠে সাজাইয়া চিতা ৷ 
মধ্যেতে রাখিল পুত্র পাশে মাতাপিতা ॥ ৩৯৭ 
যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিভাতে । 
হেনকালে ধর্মরাজ কহেন সাক্ষাতে ॥ ৩৯৮ 
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন তাজিবে জীবন । 
আমি জীয়াইযা দিন তোমার নন্দন || ৩৯৯ 
পদ্মহন্ত বুলাইল বালকের গায়। 
সব জ্বালা দূরে গেল চক্ষু মেলি চায় ॥ ৪০০ 
হেনকালে কালু আসি রাজারে সস্তাষে । 


আদিকাণ্ু is 


তোমায় আমার স্বর্ণ দায় না আইসে ॥ ৪০৯ 
ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে রাজার সদনে | 
তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে ৷ ৪০২ 
রাজা বলে গোসাঞি করি গো নিবেদন । 
ব্র্মন্ব লইব বল কিসের কারণ ॥ ৪০৩ 
রাণীর হাতেতে স্বর্ণকন্পণ যে ছিল। 
তাহা দিয়া রাজা নিজ দায় ঘুচাইল ॥॥ ৪০৪ 
মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট হ’ল । 
মিথ্যা রাজা করিয়া যে জনা কাটি গেল ॥ ৪০৫ 
যেখানে আছেন হরিশ্চন্্র ঘশোধন | 
সেইখানে মুনি আসি দিল দরশন ॥ ৪০৬ 
মুনি বলে শুন হরিশ্চন্্র মহীপতি । 
আপনার রাজ্যে তুমি যাও শীখ্রগতি ॥ ৪০৭. 
রাজা বলে গোসাঞি ! শুনহ নিবেদন । 
কেমন করিলে রাজ্য কহ তপোধন ॥ ৪০৮ 
মুনি বলে সে কথায় নাহি প্রয়োজন | 
গমন করহ রাজ্যে এক্ষণে রাজন্‌ ॥ ৪০৯ 
স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন। 
প্রসমমানস মুনি প্রফুল্প বদন॥| ৪১০ 
অযোধায় রাজা আসি দিল দরশন | 
রাজসুয় যজ্ঞ রাজা করিল তখন ॥ ৪১১ 
রাজাভার পুহেরে করিয়া সমর্পণ । 
হরিশন্্র পরলোকে করিল গমন ॥ ৪১২ 
কুকুর বিড়াল আদি যত পশুগণ । 
সশরীরে সবে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ ৪১৩ 
দেব গদাধর তাহে কুপিত অন্তরে | 
কহিলেন ডাকিয়া নারদ মুনিবরে ॥ ৪১৪ 
স্বর্গ ন্ট করে হরিশ্চন্্র নৃপব্র | 
এ কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্বর ॥ ৪১৫ 
বীণা বাজাইয়া যায় মহাতপোধন । 
দেখে রথে স্বর্গে রাজা করিছে গমন ॥ ৪১৬ 


প্রণমিয়া রাজা তবে স্বর্গে যাই বলে । 
মুনি বলে স্বৰ্গে যাও কোন্‌ পুণাফলে ॥ ৪১৭ 
সুবুদ্ধি রাজার তবে কুবৃদ্ধি ঘটিল | 
আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল ॥ ৪১৮ 
বাগী কূপ ভড়াগাদি নানাম্থানে করি । 
দিয়াছি জাঙ্গাল আর বৃক্ষ সারি সারি ॥ ৪১৯ 
মম রাজা নিল বিশ্বামিত্র তপোধন । 
আপনারে বেচি শুবিলাম সে কাঞ্চন ॥ ৪২০ 
পুণ্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল । 
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল ॥ ৪২১ 
নামিল রাজার রথ দুঃখিত অন্তর | 
ভাল মন্দ নাহি বলে হইল কাতর ॥ ৪২২ 
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ ৷ 
রাজার কটক কিবা করিবে ভক্ষণ ॥ ৪২৩ 
যে শসা সঞ্চয় করে না করিয়া বায় ! 
হরিশ্চন্র রাজার কটকে তাহা লয় ॥ ৪২৪ 
ক্ষেত্র হ'তে সেই শসা আনিয়া ফেলায় । 
হরিশ্্দ্র রাজার কটকে তাহা খায় ॥ ৪২৫ 
নৃতন বসন রাখে করিয়া যতন | 
রাজার কটক পরে সেই সে বসল ॥ ৪২৬ 
এ নিয়ম করিল তখন দেবগণ । 
অর্ধপথে হরিশ্চন্্র রহিল তখন ॥ ৪২৭ 
স্বর্গে নাহি গেল রাজা মরা না পাইল ৷ 
হরিশ্চন্্র রাজা মধা-পথেতে রহিল ॥ ৪২৮ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত করিতে বিচক্ষণ ৷ 
আদ্াকাণ্ডে গা’ন হরিশ্চন্তর বিবরণ ॥ ৪২৯ 


সগরবংশ উপাখ্যান 


রুহিদাস রাজা হইলেন অতঃপর । 
পুত্রতুল্য প্রজাগণে পালে নরবর ॥ ৪৩০ 


7 কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


তাহার নন্দন সে সগর নাম ধরে । 
সগর হইল রাজা অযোধ্যানগরে ॥ ৪৩১ 
মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ | 
যে-কথা শুনিলে হয় পাপ-বিমোচন ॥ ৪৩২ 
অপুত্ৰক রাজা রাজা করে মনোদুঃখে । 
অপুত্রের মুখ লোকে প্রাতে নাহি দেখে | ৪৩৩ 
দুঃখেতে সগর বনে করিল গমন | 
বহুকাল করিল শিবের আরাধন ॥ ৪৩৪ 
সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলেন সগরে। 
বর মাগি লহ রাজা যা চাহ অন্তরে ॥ ৪৩৫ 
সগর বলেন পুত্র বিনা বড় দুঃখ । 
বর দেহ দেখি আমি বহু পুক্রমুখ ॥ ৪৩৬ 
হাসিয়া দিলেন বর ভোলা মহেশ্বরে । 
ষাটি হাজার পুত্র হইবে তব ঘরে ॥ ৪৩৭ 
বর পেয়ে আসিলেন সগর নৃপতি । 
শির-বরে দুই নারী হ’ল গর্ভবতী ॥ ৪৩৮ 
কেশিনী সুমতি নামে রাজার মহিলা । 
দিনে দিনে গর্ভমাস বাড়িতে লাগিলা ॥ ৪৩৯ 
দশ মাস গর্ভ হ'ল প্রসৰ-সময় | 
কেশিনী প্রসব কৈল সুন্দর তনয় ॥ ৪৪০ 
তনয় হইল যেন অভিনব কাম । 
অসমঞ্জ, বলিয়া রাখিল তার নাম ॥ ৪৪১ 
সুমতির গর্ভবাথা হইল যখন । 
চর্মের অলাবু এক প্রসবে তখন ॥ ৪৪২. 
দেখিয়া অলাবু রাজা কুপিল অন্তরে ॥ 
ভাঙ্গড় বলিয়া গালি দিল মহেশ্বরে ॥ ৪৪৩ 
কোপে লাউ ভাঙ্গিয়া করিল খান খান । 
ষাটি হাজার পূত্র হ'ল তিলের প্রমাণ ॥ 868 
উবিমিষি করে সব দেখিতে বপস । 
মাটি হাজার আনে রাজা দুধের কলস ॥ ৪৪৫ 
খাইতে খাইতে দুগ্ধ নররাপ ধরে । 
যাটি হাজার পুত্রে তবে সগর হাকারে ॥ ৪৪৬ 


মাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলে বিশাই | 
অচিরে নরিবি তোরা না হবি চিরাই ॥ 5৪৭ 
দিনে দিনে বাড়ে সেই সগরনন্দন | 
ছয় মাস বাল হইল পৃত্রগণ ॥ ৪৪৮ 
যখন সগর রাজ| হাতে মারে ভুড়ি । 
সকলে আইনে কোলে দিয়া হামাগুড়ি ॥ ৪৪৯ 
যখন হইল তারা দ্বাদশ বঙসর । 
সকলের বিবাহ দিলেন নরবর ॥ ৪৫০ 
ঘাটি সহজ পুত্র একমাত্র নাতি ৷ 
দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি ॥ 5৫৯ 
অসমঞ্ সদাই ভাবেন মনে মন | 
সংসার অসার সার সতানারায়ণ ॥ ৪৫২ 
অসার সংসারে কেন বন্ধ হয়ে মরি | 
নিভৃতে বসিয়া আমি ভজিব স্ত্রীহরি ॥ ৪৫৩ 
ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর । 
অনুচিত কর্ম সন করে দুরাচার ॥ ৪৫৪. 
যতেক বালক সর নগরে খেলায় । 
হাতে গলে বান্ধি সবে জলেতে ফেলায় ৷৷ ৪৫৫ 
যত নারীগণ লইবারে আসে জল । 
আছাড়িয়া ভাঙ্গি ফেলে কলসী কেবল ॥ ৪৫৬ 
অগ্নি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজাঘর | 
কহিল সকল প্রজা রাজার গোচর ॥ ৪৫৭ 
পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস | 
অসমঞ্জ পুত্ৰে রাজা দিল বননাস ॥ ৪৫৮ 
বনে গিয়া অসমগ্জা হরযিত-মন | 
সংসারের বন্ধন কাটিল নারায়ণ ॥ ৪৫৯ 
অসমঞ্জে পাঠাইয়া বনের ভিতরে | 
অপর সন্তান লয়ে সুখে রাজা করে ॥ ৪৬০ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সুললিত গান । 
অমৃত সমান সগরের উপাখ্যান॥ ॥ ৪৬৯ 


/ 


আনিকা 


সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ত ও কপিল 
মুনির কোপে বংশনাশের বিবরণ 


একদিন সগর ভাবিয়া মনে মনে । 
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করে অযোধ্যা ভুবনে ॥ ৪৬২ 
কত পূত্র রাখে রাজা স্বর্গের উপর । 
কতক রাখিল লয়ে পাতাল ভিতর ॥ ৪৬৩ 
পৃথিবীর রাজা যত মম নামে কাপে ! 
মম বংশজাত যেন তিন লোকে ব্যাপে ॥ ৪৬৪ 
এতেক ভাবিয়া যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ | 
সুর রাখিতে দিল যতেক নন্দন ॥ ৪৬৫ 
বাপের সন্মুখে তারা করিল উত্তর | 
ঘোডা সহ যাব যাটি হাজার সোদর ॥ ৪৬৬ 
পৃত্রবাকা শুনিয়া সগর বলে তায় | 
আনিতে পারিলে ঘোড়া যজ্ঞ হবে সায় ॥ ৪৬৭ 
ইন্দ্রের সহিত মম হইল বিবাদ | 
এই যজ্ছে নানারূপ হইবে প্রমাদ ॥ ৪৬৮ 
যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগরনন্দন ॥ 
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় ভীত-মন ॥ ৪৬৯ 
বলেন বাসন ব্র্া কোন, বুদ্ধি করি । 
বিরিঞ্চি বলেন তুমি ঘোড়া কর চুরি || ৪৭০ 
দিনে দুই প্রহরে হইল নিশাপ্রায় | 
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায় ॥ ৪৭৯ 
তপস্যা করেন মুনি কপিল যেখানে । 
ঘোড়া লয়ে রাখিল তাহার বিদামানে ॥ ৪৭২ 
যোগেতে আছেন মুনি কেহ নাহি কাছে। 
ইন্দ্র ঘোড়া বান্ধিয়া গেলেন ভার পাচে ৪৭৩ 
অন্ধকার বৃষ্টি সব ঘুচিল যখন । 
ঘোড়া হারাইল তবে সগরনন্দন ॥ 8৭৪ 
চাহিয়া না পাইলেন পৃথিবীমণ্ডলে | 
পৃথিবী খুঁজিয়া ভারা চলে রসাতলে ॥ ৪৭৫ 


খাটি হাজার ভাই কোদালি হাতে ধরে । 
চারি ক্রোশ একেক কোদালি পরিসরে ॥ ৪৭৬ 
ক্রোধ করি যেই ধরে কোদালির মুষ্টে । 
এক চোটে ভেজায় পাতালে কৃরমপষ্ঠে ॥ ৪৭৭ 
চারি দণ্ডে খুঁজিলেক সে চারি সাগর | 
সাগর খুঁজিয়া গেল পাতাল-ভিতর ॥ ৪৭৮ 
পূর্ব ও দক্ষিণ দিক তার মধ্যখানে | 
ঘোড়া বান্ধা দেখিল তাহার বিদ্যমানে | ৪৭৯ 
ডাকাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই | 
ঘোড়াচোরে দেখিতে পাইনু এক ঠাই ॥ ৪৮০ 
মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি । 
ধ্যান ভঙ্গ হইয়া চাহেন মহাখাষি ॥ ৪৮১ 
ক্রোধেতে নয়ন-অগ্নি সরে রাশি রাশি । 
পুড়ে ঘাটি হাজার হইল ভন্মরাশি ॥ ৪৮২ 
এককালে ক্ষয় হ'ল সগরদন্দন । 
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ |! ৪৮৩ 


কপিল মুনি কর্তৃক সগরবংশ 
উদ্ধারের উপায় কথন 

এক বর্ষ না হইল যজ্ঞ অবশেষ ॥ 
তুরঙ্গ লইয়া পৃত্র না আইল দেশ ॥ 8৮৪ 
শ্রীসমপ্জের পুত্র লাম অংশুমান | 
পূত্রের করিতে তত্ত্ব তাহারে পাঠান ॥ ৪৮৫ 
রাজ-আছ্ঞা পাইয়া চড়িয়া নিজ রথে । 
একে একে পৃথিবীতে খুঁজে নানা পথে ॥ ৪৮৬ 
যে পথে প্রবেশ করে দেখে খান খান । 
সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সন্ধান ॥ ৪৮৭ 
আগেতে দেখিল পূর্বদিকের সাগর । 
দেখে নীলবর্ণ হন্তী পরম সুন্দর ॥ ৪৮৮ 
ধরিয়াছে পৃথিবী যে দশন-উপরে । 
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প্রণাম করিয়া তারে বলিল সত্বরে ॥ ৪৮৯ 
হস্তী বলে এই পথে যাহ অংশুমান । 
ঘোড়াচোর নিকটে হইও সাবধান ॥ ৪৯০ 
পূর্ব হ'তে চলিলেন উত্তর-সাগর । 
শ্রেতবর্ণ এক হন্তী দেখিল সুন্দর ৷ ৪৯১ 
অংশুমান তাহারে লাগিল শুধাইতে | 
এ পথে সগরপুত্রে দেখেছ ধাইতে ॥ ৪৯২ 
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে। 
পাইবেক ঘোড়া মাও এই পদবীতে ॥ ৪৯৩ 
তথা যদি ঘোড়া না পাইল দরশন | 
পশ্চিম-সাগরে গিয়া দিল দরশন ॥ ৪৯৪ 
রক্তবর্থ এ হস্তী দেখিল সুন্দর । 
ধরিয়াছে মেদিনী সে দশন-উপর ॥ ৪৯৫ 
সে সব হন্তীর শুন অপূর্ব কথন | 
মস্তক নাড়িলে হয় মেদিলী-কম্পন ॥ ৪৯৬ 
পূর্ব ও দক্ষিণ দিক তার মধাখানে | 
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল-নিদামানে ॥ ৪৯৭ 
দণ্ডবৎ হয়ে তারে লাগিল কহিতে । 
এ পথে সগরপূত্রে দেখেছ যাইতে ॥ ৪৯৮ 
মহাঝষি কপিল সে বলিল তখন। 
মম কোপানলে ভন্ম হ’ল সর্বজন ॥ ৪৯৯ 
শুনিয়া ত’ অংশুমান যুড়িল স্তবন । 
সেই বংশে তপোধন আমার জনম || ৫০০ 
অসমঞ্জপুত্র আমি সগরের নাতি । 
তোমার মহিমা বন্দে কাহার শকতি ॥ ৫০১ 
অংশুমান কহিলেন শুন মহামতি । 
কেমনে হইবে মোর বংশের সদগতি ॥ ৫০২ 
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে এক তিল । 
প্ৰসন হইয়া তারে কহেন কপিল ॥ ৫০৩ 
মণালোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার । 
তবে যে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার ॥ ৫০৪ 


বিনয়েতে অংশুমান কহে তার প্রতি | 
কোথায় জন্মিল গঙ্গা কোথায় বসতি ॥ ৫০৫ 
কোথা গেলে পাইব সে গঙ্গা দরশন । 
কহ মুনি শুনি সেই গঙ্গার জনম ॥ ৫০৬ 
গঙ্গার জন্যের কথা করেন প্রকাশ । 


আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ৫০৭ 


গঙ্গার জন্মবিবরণ এবং মর্ত্যলোকে 
সগরের গঙ্গা আনয়নের উপায় 
ও ভগ্গীরথের জনা 

এক দিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ | 
পঞ্চমুখে গান করে দেব ত্রিলোচন ॥ ৫০৮ 
শিঙ্গা বলে শ্রীরাম ডন্বুর বলে হরি । 
পঞ্চমুখে স্তুতি গান ত্রিপুরের অরি ॥ ৫০৯ 
লক্ষ্মী সহ বসিয়া আছেন মহাশয় । 
শুনিয়া সে গান হইলেন ড্রবময় ॥ ৫১০ 
দ্রবরূপ হইলেন নিজে নারায়ণ | 
পতিতপাবনী গঙ্গা তাহাতে জনন ॥ ৫১১ 
সেই জলে কমণুলু পুরিয়া আদরে | 
রাখিলেন বিধাতা তুলিয়া নিজ ঘরে ॥ ৫১২. 
সেই গঙ্গা যদি পার আনিভে নৃপতি । 
তবে সেই সগরবংশ পাইবে সদ্গতি ॥ ৫১৩ 
অংশুমান তোমারে দিলাম এই বর | 
তৰ বংশ হেতু গঙ্গা হবেন গোচর ॥ ৫১৪ 
ঘোড়া লয়ে অংশুমান অযোধ্যাতে যায় । 
বিবরণ কহে আসি সগরের পায় ॥ ৫১৫ 
কপিলের স্থানে পাইলাম অশ্বধনে । 
তার কোপান্ত্রেতে মরিয়াছে সর্বজনে ॥ ৫১৬ 
শুনিয়া সগর রাজা শোকাকুল-মন । 
পুত্ৰশোকে নিরবধি করেন ক্রন্দন ॥ ৫১৭ 
রাছর দশায় জন্ম হইল যখন | 
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সবার আশা আমি ছেড়েছি তখন ॥ ৫১৮ 
যাটি হাজার পূত্রে শাপ দিলেন বিশাই । 
অক্পকালে মরিল না হইল চিরাই ॥ ৫১৯ 
অশুচি হইলে যজ্ঞ না হইলে সায় । 
কিমতে পাবেন মুক্তি ভাবেন উপায় ॥ ৫২০ 
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা করি কি প্রকার । 
তিনি বিনে কিসে হবে বংশের উদ্ধার ॥ ৫২১ 
অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পণ। 
গঙ্গারে জানিতে তবে করিলা গমন ॥ ৫২২ 
গলা না পাইয়া ভার নিত্য বাড়ে শোক । 
মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রদ্দলোক ॥ ৫২৩ 
অংশুমান রাজ্য করে অযোধ্যানগারে | 
ভার পুত্র হইল দিলীপ নাম ধরে ॥৫২৪ 
পুত্রে সাজা দিয়া গেল গঙ্গা আনিবারে | 
তশ দশ হাজার বৎসর অলাহারে ॥ ৫৯৫ 
গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর । 
আহারে দেখিয়া তুষ্ট দেব পুরন্দর ॥ ৪২৬ 
অপুত্ৰক রাজা দুঃখ ভাবেন অন্তরে | 
দুই নারী খুয়ে গেল অযোধ্যানগরে ॥ ৪২৭ 
চলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা অনুসারে | 
কঠোর তপস্যা করে থাকি অনাহারে ॥ ৪২৮ 
কভু জলাহার করে কভু অনাহার ৷ 
অঘুত বৎসর সেবা করিল ব্রহ্মার ॥ ৫২৯ 
তথাপি না পায় গঙ্গা না হয় অশোক । 
মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ত্রহ্মলোক ॥ ৫৩০ 
অরাজক হ’ল রাজা অযোধ্যানগর । 
্বরগেতে চিন্তিত ব্রহ্মা আন পুরন্দর ॥ ৫৩১ 
শুনিয়াছি জন্মিবেন বিষ্ণু সূর্বকূলে । 
কেমনে বাড়িবে বংশ নির্মূল হইলে ॥ ৫৩১ 
জাৰিয়া সকল দেব যুক্তি করি মনে । 
অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে ॥ ৫৩৩ 


দিলীপ-কামিনী দুই আছিলেন বাসে | 
বৃষ-আরোহণে শিব গেলেন সকাশে ॥ ৫৩৪ 
দৌহাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরার । 
মম বরে পুত্রব্ী হবে এক নারী ॥ ৫৩৫ 
দুই নারী কহে শুনি শিবের বচন | 
বিধবা আমরা কিসে হইবে নন্দন ॥ ৫৩৬ 
শঙ্কর বলেন দুই জনে কর রতি । 
মম বরে একের হইবে সুসন্ততি ॥ ৫৩৭ 
এই বর দিয়া গেল দেব ত্রিপুরারি । 
স্নান করি গেল দুই দিলীপের নারী ॥ ৫৩৮ 
সম্ভ্রীতিভে আছিলেন সে দুই যুবতী | 
কত দিনে এক জন হ’ল খতুমতী ॥ ৫৩৯ 
দৌহেতে জানিল যদি দৌহায় সন্দর্ত । 
দৌহে কেলি করিতে একের হ’ল গর্ভ ॥ ৫৪০ 
দশ মাস হ'ল গর্ভ প্রসব সময় ৷ 
মাংসপিণ্ড মাত্র পুত্র হইল উদয় ॥ ৫৪১ 
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুই জন । 
হেন পুত্র বর কেন দিল ত্রিলোচন ॥ ৫৪২ 
অস্থি নাহি মাংসপিশু চলিতে না পারে। 
দেখিয়া হাসিবে লোক সকল সংসারে ৷ ৫৪৩ 
কোলে করি লিল তাহা চুপড়ি ভিতরে । 
ফেলিবারে লয়ে গেল সরযুর তীরে ॥ ৫৪৪ 
হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন ॥ 
ধ্যানেতে জালিল তার শকল লক্ষণ ॥ ৫৪৫ 
মুনি বলে রেখে যাও পথে শোয়াইয়া । 
করুণা করিবে কেহ আতুর দেখিয়া ॥ ৫৪৬ 
পুত্রে পথে শোয়াইয়া দৌহে গেল ঘরে । 
স্সান করিবারে অষ্টাবক্র মুনি সরে ॥ ৫৪৭ 
আট ঠাই বাঁকা মুনি গমনে কাতর | 
বালক তেমন করে পথের উপর ॥ ৫৪৮ 
একদৃষ্টে অষ্টাবক্র ভার পানে চায় ॥ 
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মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভেঙ্গায় | ৫৪৯ 
আমারে দেখিয়া যদি কর উপহাস । 
অ্রহ্মশাপে হবে তোর শরীর বিনাশ ॥ ৫৫০ 
যদি তব দেহ হয় স্বভাবে এমন । 
মম বরে হও তুমি মদনমোহন ॥ ৫৫১ 
অষ্টানক্র মুনি সে যে বিষ্ণুর সমান । 
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন ॥ ৫৫২ 
অষ্টাকক্র মুনির মহিমা চমৎকার ॥ 
উঠিয়া দাড়ান সে রাজার কুমার ॥:৫৫৩ 
ধ্যানে জানিলেন অষ্টাবক্র তপোধন । 
মহান পুরুষ এক দিলীপনন্দন ॥৫৫৪ 
উভয় রাণীকে ডাকি আনে মুনিবর | 
পুত্র দিল আনন্দেতে দৌহে গেল ঘর ॥ ৫৫৫ 
আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ । 
ভগে ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ নাম ॥ ৫৫৬ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিকে বিচক্ষণ | 
আদিকাণ্ডে গান ভগগীরখের জনম ॥ ৫৫৭ 
ভগ্ীরথের দেব-আরাধনা দ্বারা 
মর্জে গঙ্গা আনয়নের বৃত্তান্ত 
পাঁচ বৎসরের হ’ল হাতে খড়ি দিল । 
বশিষ্টের বাড়ী পড়িবারে পাঠাহল ॥ ৫৫৮ 
বালকে বালকে মন্দ যখন বাড়িল | 
জারজ বলিয়া গালি এক শিশু দিল ॥ ৫৫৯ 
মনে ভগীরথ দুঃখী না দিল উত্তর | 
বিষাদে আইল শিশু আপনার ঘর ॥ ৫৬০ 
কাতর অঙ্বির হয়ে সজল নয়নে | 
শয়নমন্দিরে শিশু গেলেন শয়নে ॥ ৫৬১ 
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর । 
মাতা বলে পুত্র কেন না আসিল ঘর ॥ ৫৬২ 


ভনম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী | 
মুনি কাছে কান্দি যায় দিলীপ-কামিণী ॥ ৫৬৩ 
বশিষ্ঠ বলেন মাতঃ ! না কর ক্রন্দন । 
রোষের মন্দিরে পুত্রে পাবে দরশন ॥ ৫৬৪ 
আসি রাণী ভগ্নীরথে কোলে করি নিল । 
বন্তের অঞ্চলে তার মুখ মুছাইল ॥ ৫৬৫ 
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী। 
(কোন্‌ দুঃখে দুঃখী তুমি কহ বাদুমণি ৷ ৫৬৬ 
কারে বাড়াইৰ কারে করিব কাঙ্গাল । 
বন্দী মুক্ত করি ঘদি থাকে বন্দিশাল ॥ ৫৬৭ 
কোন্‌ রোগে রোগী তুমি আমি ত’ না জানি। 
এখনি করিব সুস্থ শত বৈদ্য আনি ॥ ৫৬৮ 
ভগীরথ বলে মাতা করি নিবেদন । 
রোগ শোক নহে আজি পাই অপমান ॥ ৫৬৯ 
বালকের সনে এক বিরোধ বাধিল । 
জারজ বলিয়া গালি সে বালক দিল ॥ ৫৭০ 
কোন্‌ ৰংশজাত আমি কাহার নন্দন । 
পিতা বা কোথায় মা গো ! কহ বিবরণ ॥ ৫৭১ 
পুত্রের হইলে দুঃখ মনে লাশে ব্যথা ॥ 
পূত্রে সন্থোধিয়া মাতা কহে সত্য কথা ॥ ৫৭২ 
সগরের ছিল বাটি হাজার তনয় ৷ 
কপিল মুনির শাপে হ’ল ভল্মময় ॥ ৫৭৩ 
গঙ্গা যদি স্বর্গ হ'তে আইসেন ক্ষিতি । 
তবে যে সগরবংশ পাইবে দিঙ্কৃতি ॥ ৫৭৪ 
ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন | 
তৰু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন্‌ জন ॥ ৫৭৫ 
দিলীপ তোমার পিতা গেল স্বর্গপুরে । 
পাইলাম তোমা পুত্র মহেশের বরে ॥ ৫৭৬ 
ভগে ভগে জন্ম হেতু ভঙ্গীরণ নাম । 
সূর্যবংশে জন্ম তব অযোধায় ধাম ॥ ৫৭৭ 
শুনিয়া মায়ের কথা প্রফুল্ল হইল | 
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জননী পাশে আসি হাসিয়া কহিল ॥ ৫৭৮ 
সবর্ণবংশ-উপতিরা কি করিল হার | 
অল্পশ্রমে গলাদেবী কে কোথায় পায় ॥ ৫৭৯ 
যদি আমি ধরি মা গো ভগীরথ নাম। 
গঙ্গা আনিব করিব সগরবংশ ত্রাণ ॥ ৫৮০ 
কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী । 
তপস্যায় এখন যেও না বংশমণি ॥ ৫৮১ 
মায়ের বচনে ভগীরথ না টলিল | 
বশিষ্ঠের স্থানে মন্্রীক্ষা সে লইল ॥ ৫৮২ 
যাত্ৰাকালে করে পুত্র মায়েরে বন্দন । 
দক্ষিণ-নয়ন তার হতেছে স্পন্দন ॥ ৫৮৩ 
মায়ের চরণে আসি করিয়া শ্রণতি । 
প্রথমে সেবিতে গেল দেব সুরপতি ॥ ৫৮৪ 
অনাহারে ইন্দ্র জগে নিরন্তর | 
ইন্্রসেবা করে সাত হাজার বৎসর ॥ ৫৮৫ 
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে নারে ঘর ! 
ভাসিলেন বাসৰ তাহারে দিতে বর ॥ ৫৮৬ 
কোন্‌ বংশে জনা তব কাহার তনয় । 
বর মাগি লহ যাহা ভভিপ্রেত হয় ॥ ৫৮৭ 
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন । 
সূৰ্যবংশজাত আমি দিলীপনন্দন ॥ ৫৮৮ 
সগরের ছিল াটি সহস্র তনয় । 
কপিল মুনির শাপে হ’ল ভন্মময় ॥ ৫৮৯ 
সবর্গেতে আছেন গঙ্গা দেহ সুরপতি | 
তাহে মম বংশের হইবে সন্দাতি ॥ ৫৯০ 
ইন্দ্র বলে শুন বলি দিলীপকুমার । 
জামা হ'তে দরশন না পাবে গঙ্গার ॥ ৫৯১ 
গ্গাকে আনিবে যদি আমি দেই বর | 
একমনে ভজ গিয়া দেব মহেশ্বর ॥ ৫৯২ 
পাষশু হইবে মুক্ত গন্গাকে আনিলে । 
গুহা মুক্ত করি আমি দিব সেইকালে ॥ ৫৯৩ 


ইন্দরেন চরণে রাজা করিয়া প্রণতি । 
কৈলাসে সেবিতে গেল দেব পশ্তপতি ॥ ৫৯৪ 
গুকড়া ধুতুরা যে আকন্দ বিজপাত | 
ইহাতেই তুষ্ট হন ব্রিদশের নাথ ॥ ৫৯৫ 
কভু অল্লাহার করে কভু অনাহার ৷ 
দৃঢ় তপ করে দশ হাজার বৎসর ॥ ৫৯৬ 
মহেশ বলেন শুন রান্ধার নন্দন । 
অনাহারে এ তপস্যা কর কি কারণ ॥ ৫৯৭ 
গঙ্গারে আনিবে তুনি আমি দিব বর। 
একভাবে সেল গিয়া দেব গদাধর ॥ ৫৯৮ 
শিবের চরণে পুনঃ করিয়া প্রপতি । 
গোলোকে চলিয়া গেল যথা লক্ষ্মীপতি ॥ ৫৯৯ 
এক দিন ভগীরথ কোটি মন্ত্র জপে | 
গ্রীষ্মকালে তপ করে রৌদ্রের আতপে ॥ ৬০০ 
শীত চারি মাস থাকে জলের ভিতর । 
করিল এমন তপ চল্লিশ বৎসর ॥ ৬০১ 
মন্ত্রকশ দেবতা রহিতে ঘরে নারে । 
নর দিতে স্মাসিয়া কহেন হরি তারে ॥ ৬০২ 
চমৎকৃত হয়েছি তব তপস্যায় । 
মাগ ইষ্ট বর তুমি রাজার তনয় ॥ ৬০৩ 
ভ্গীরথ বলে প্রভু করি নিবেদন । 
সগরের ছিল বাটি হাজার নন্দন ॥ ৬০৪ 
কপিলেন্স শাপে তারা হ’ল ভস্মময় । 
গঙ্গারে পাইলে তারা মুক্তিপদ পায় ॥ ৬০৫ 
কহিলেন সহাস্য বদনে চক্রপাণি । 
গঙ্গার মহিমা বস ! আমি কিবা জানি ॥ ৬০৬ 
জগীরথ বলে গঙ্গা নাহি দিবে দান। 
তব পাদপম্মে তবে তাজিব পরাপ ॥ ৬০৭ 
শুনিয়া তাহারে হরি কহেন আশ্বাস | 
ব্রঙ্মলোকে আছে গঙ্গা চল তার পাশ ॥ ৬০৮ 
ব্রহ্মলোকে আছিল সামান্য যত জল | 
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মায়া করি হরিলেন হরি সে সকল ॥ ৬০৯ 
ব্রহ্মার সদনে প্রড় দিলেন দর্শন | 
সন্্রধে উঠিয়া ব্রহ্মা দিলেন আসন ॥ ৬৯০ 
পাদ্য দিতে যান ব্রহ্মা জল নাহি ঘরে । 
জলহীন পাত্র মাত্র আছে তথা পড়ে ॥ ৬১১ 
কমণুলুমধো গঙ্গা পড়ে তার মনে । 
আন্তে-বান্তে গিয়া ব্রহ্মা আনেন যতনে ॥ ৬১২ 
গঙ্গাজলে বিষ্টুপদ করেন ক্ষালন | 
অজ্ম্রিজা বলিয়া নাম এই সে কারণ ॥ ৬১৩ 
ভগীরথ রাজারে বলেন চিন্তামণি | 
লয়ে যাও এই গঙ্গা পতিত পাবনী ॥ ৬১৪ 
ভ্ৰহ্মহত্যা গোহতা প্রড়ৃতি পাপ করে । 
কুশাগ্রে পরশে যদি সব পাপে তরে ॥ ৬১৫ 
স্মানেতে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি । 
বংশের উদ্ধার কর লয়ে গঙ্গাবারি ॥ ৬৯৬ 
শ্রীছরি বলেন গঙ্গা করহ প্রস্থান । 
অবিলম্বে মুক্ত কর সগর-সন্তান ॥ ৬১৭ 
এত যদি কহিলেন প্রভু জগয়াথ । 
কান্দিয়া কহেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥ ৬১৮ 
পৃথিবীতে কত শত আছে পাপিগণ । 
আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অর্পণ ॥ ৬১৯ 
হইয়া তাহারা মুক্ত যাবে স্বর্গবাসে ৷ 
আমি মুক্ত হব প্রভো ! কাহার পরশে | ৬২০ 
শ্রীঘরি বলেন যত বৈষ্ণব জগতে৷ 
তাহারা আসিয়া স্নান করিবে তোমাতে ৷ ৬২১ 
বৈষ্যবের সঙ্গতি বাসনা করি আমি । 
বৈষ্ণবের সঙ্গেতে পবিত্র হবে তুমি ॥ ৬২২ 
গঙ্গাকে কহিয়া এই বাকা জগংপতি ৷ 
শখ দিয়া কহিলেন ভগীরথ প্রতি ॥ ৬২৩ 
আগে আগে যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া 
পশ্চাতে যাবেন গঙ্গা তোমাকে দেখিয়া ॥ ৬২৪ 


পবিরিঞ্চি বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান। 
তোমা হতে তিন লোক পাবে পরিত্রাণ ॥ ৬২৫ 
ভগীরথ আমার এ রথ তুমি লও । 
এই রথে চড়িয়া আগেতে তুমি যাও ॥ ৬২৬ 
রথে চড়ি যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া । 
চলিলেন গঙ্গা তার পাছু গড়াইয়া ॥ ৬২৭ 
স্গবাসী আসি কনে গঙ্গাজলে স্সান | 
দেয় ভগীরথের মাথায় দূর্বা ধান ॥ ৬২৮ 
আদিকাণ্ড কৃত্তিবাস করিল বাখান । 
স্বর্গে গঙ্গা মন্দাকিনী হইল আখ্যান ॥ ৬২৯ 


গঙ্গার মর্তো আগমন 
ব্ৰহ্মলোক হতে গঙ্গা আনে ভগীরথ । 
আসিয়া মিলিল গঙ্গা সুমেরু পর্বত ॥ ৬৩০ 
সুমেরুর চুড়া ষাটি সহস্র যোজন । 
বত্রিশ সহস্র তার গোড়ার পত্তন ॥ ৬৩১ 
এই আদি কহিলাম এ তার মূল । 
সুমেরু পর্বত যেন ধুতুরার ফুল ॥ ৬৩২ 
তার মধ্যে আছে এক দারুণ গহ্ুর | 
তাহাতে ভ্রমেণ গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর ॥ ৬৩৩ 
না পায় গঙ্গার দেখা নাহি কোন পথ | 
যোড়হাতে স্তুতি করে রাজা ভগ্গীরথ ॥ ৬৩৪ 
সুমেরুতে অবস্থান হইল তোমার । 
না করিলে তুমি মম বংশের উদ্ধার ॥ ৬৩৫ 
বলিলেন গঙ্গা শুন বাছা ডগীরথ । 
কোন্‌ দিকে যাব জামি নাহি পাই পথ ॥ ৬৩৬ 
এরাবভ হস্তী খদি আনিবারে পার 7 
ভবে ত’ পর্বত হঁতে পাইব নিস্তার ॥ ৬৩৭ 
এরাবত পর্বত চিরিয়া দিবে দীতে | 
তবে ত’ বাহির হব আমি সেই পথে ॥ ৬৩৮ 
গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রগতি । 
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পুনর্বার গেল যথা দেব সুরপতি ॥ ৬৩৯ 
প্রণাম করিয়া বন্দে যোড় করি হাত । 
কহিতে লাগিল কথা ইন্দ্রের সাক্ষাৎ ॥ ৬৪০ 
ব্ৰহ্মলোক হইতে আসিয়া কোনমতে | 
পড়িয়া আছেন গঙ্গা সুমেরু পর্বতে ॥ ৬৪১ 
এরাবত পর্বত চিরিয়া দিবে দীভে । 
তবে যে বাহির হবে গঙ্গা সেই পথে ॥ ৬৪২ 
শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি ঞরাবতে | 
আসিয়া নিলিল সেই সুমেরু পর্বতে ॥ ৬৪৩ 
হইল যে গর্ব এরাবতের অন্তরে । 
মোর অভিপ্রায় তুমি কহ ত’ গঙ্গারে ॥ ৬৪৪ 
মোর সহ গঙ্গা যদি বঞ্চে এক রাতি ৷ 
তবে ত’ পর্বত হ’তে করি অব্যাহতি ॥ ৬৪৫ 
যখন কহিল এীরাবত এই কথা | 
ভগীরথ লজ্জা পেয়ে হেট করে মাথা ॥ ৬৪৬ 
মুখে নাহি বাক্য সরে চক্ষে নহে জল । 
হিয়া দুরু দুরু করে অতান্ত বিকল ॥ ৬৪৭ 
দশা দেখি দয়াময়ী জিজ্ঞাসেন তায় ৷ 
কি হেতু এমন দশা ঘটিল তোমায় ॥ ৬৪৮ 
আনিতে নারিলে বাছা হস্তী এঁরাবত। 
কোন্‌ দুঃখে কান্দ বাপু আমাকে কহ ত॥ ৬৪৯ 
ভ্গীরথ বলে মাতা করি নিবেদন । 
সুরমণি মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ ॥ ৬৫০ 
এরাবত যা কহিল আমার গোচরে । 
পুত্র হয়ে জননীকে বলিব কি ক'রে ॥ ৬৫১ 
জাহ্নবী বলেন তার বুঝিলাম তত্ব । 
বামরাগে এঁরাবত হইয়াছে মত্ত ॥ ৬৫২ 
যদ্যপি আড়াই ঢেউ সে সহিতে পারে । 
তার ঘরে সপ্ত রাত্রি রব বল তারে ॥ ৬৫৩ 
এই কথা ভগীরথ কহে হস্তিবরে | 
শুনিয়া গঙ্গার কথা আপনা পাসরে ॥ ৬৫৪ 
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চারিখান করিয়া পর্বত চিরে দীতে | 
চারি ধারা হ’ল গঙ্গা সুমেরু পর্বতে ॥ ৬৫৫ 
বসু ভদ্রা শ্বেতা ও অলকনন্দা আর । 
পড়িলেন পর্বত হইতে চারিধার ॥ ৬৫৬ 
বসুনামে গঙ্গা হ'ল পূর্বের সাগরে । 
ভঙ্গা নামে সুরধুনী চলিল উত্তরে ॥ ৬৫৭ 
শ্বেতা নামে চলিলেন পশ্চিম সাগরে । 
গেলেন অলকনন্দা পৃথিবী উপরে ॥ ৬৫৮ 
এক ঢেউ মারিলেন এরাবতপরে | 
নাকে মুখে জল গেল হাসফাস করে ॥ ৬৫৯ 
আর ঢেউ মারিলেন প্রায় গতপ্রাণ | 
হস্তী বলে গঙ্গামাতা কর পরিত্রাণ ॥ ৬৬০ 
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে খড় করে । 
আর ঢেউ রাখিলেন পর্বত-উপরে ॥ ৬৬১ 
পলাইল এরাবত পাইয়া তরাস | 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ৬৬২ 


মহাদেব কর্তৃক গঙ্গার বেগধারণ 
ভশীরথ সুমেরু হইতে গঙ্গা লয়ে ৷ 
কৈলাস পর্বতে গঙ্গা মিলিল আসিয়ে ॥ ৬৬৩ 
কৈলাস হইতে পড়ে পৃথিবী-উপরে । 
তার ভরে বসুমতী টলমল করে ॥ ৬৬৪ 
ৰেগৰতী হয়ে গ্ধা চলে রসাতলে ৷ 
যোড়হাতে দাঁড়াইয়া ভগীরথ বলে ॥ ৬৬৫ 
পাতালেতে হইল তোমার আগুসার ৷ 
হইবে কেমনে মম বংশের উদ্ধার ॥ ৬৬৬ 
গঙ্গা বলে শুন বৎস ! আমার বচন। 
ধরিত্রী সহিতে বেগ নারিবে কখন ॥ ৬৬৭ 
শিব যদি আসিয়া সহেন জলাধার ৷ 
তবে পারি ক্ষিতিতে করিতে অবতার ॥ ৬৬৮ 
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গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি । 
আর বার গেল যথা দেব পশুপতি ॥ ৬৬৯ 
এক বর্ষ করিল শিবের আরাধন । 
মহেশ বলেন পুনঃ এলে কি কারণ ॥ ৬৭০ 
ভগীরখ বলে গঙ্গা বলিলেন মোরে। 
পৃথিবী আমার বেগ ধরিতে না পারে ॥ ৬৭১ 
শিব যদি আসি শিরে ধরে জলাধার । 
পৃথিবীতে হবে তবে গঙ্গা অবতার ॥ ৬৭২. 
গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন । 
তোমা হ'তে পাব আজি গঙ্গা দরশন ॥ ৬৭৩ 
পাতিলেন মন্তক দেবেশ পঞ্চশিরে । 
পড়িলেন পতিতপাৰনী শন্ভুশিরে ॥ ৬৭৪ 
শিবের মাথায় জটা বড় ভয়ঙ্কর । 
বেড়ান জটার মধ্যে দ্বাদশ বৎসর ॥ ৬৭৫ 
ভগীরথ বলেন মা ! এ কি ব্যবহার | 
কেমনে হইবে মম বংশের উদ্ধার ॥ ৬৭৬ 
গঙ্গা বলিলেন বাপু স্তন ভগীরথ । 
জটা হ'তে বাহির হইতে নাহি পথ ॥ ৬৭৭ 
ভোলানাথ বলিয়া ডাকেন যোড়হাত । 
ধ্যান ভঙ্গ হইলে চাহেন বিশ্বনাথ ॥ ৬৭৮ 
মহেশ চিরিয়া জটা দিলেন গঙ্গারে । 
সেইখানে তীর্থস্থান হ’ল হরিদ্বারে ॥ ৬৭৯ 
যেবা নর স্নান দান করে হরিদ্বারে | 
তার পৃণ্যসীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে ॥ ৬৮০ 
একধারা গেল গঙ্গা পাভালমণ্ডলে । 
ভোগবতী ব'লে নাম হ’ল রসাতলে ॥ ৬৮১ 
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ আগে । 
মিলিলেন আসি গঙ্গা ত্রিবেণীর ভাগে ॥ ৬৮২ 
সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনার পানী । 
এই তিন খারা বহে নামেতে ব্রিবেণী ॥ ৬৮৩ 
মকরে প্রয়াগে দেবা নর স্নান করে । 
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সর্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥ ৬৮৪ 
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া । 
বারাণসীপুরে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥ ৬৮৫ 
মন দিয়া শুন বারাণসীর আখ্যান | 
বাল্লাপসী তীর্থ যাহে হইল নির্মাণ ॥ ৬৮৬ 
এক কালে কাটিলেন হর দ্বিজ-যাথা । 
্রহ্মহভা-পাপ তার না হয় অন্যথা ॥ ৬৮৭ 
ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাপী গিরিশ হইল । 
কার্তিক গণেশ গৌরী কাদিতে লাগিল ॥ ৬৮৮ 
গৌরী বলে কেন বা কাটিলে বিপ্রমাথা । 
ব্ৰহ্মবধ হইল কে করিবে অনাথা ॥ ৬৮৯ 
শুনিয়া গৌরীর কথা শিব হাসি ভাষে ৷ 
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা সর্বপাগ নাশে ॥ ৬৯০ 
বৃষভে চাপিয়া তবে শঙ্করী শঙ্কর । 
দাড়াইল সুরধুনী-ভীরেতে সত্বর ॥ ৬৯১ 
কুশাগ্রে করিয়া হুর কৈল পরশন । 
ব্রদ্মহতা-পাপ তার হইল মোচন ॥ ৬৯২ 
ধূর্জটা বলেন দেখ গঙ্গার পরীক্ষা । 
পঞ্চক্রোশ জুড় হর দেন গন্ভীরেখা ॥ ৬৯৩ 
সেই পঞ্চক্রোশ তীর্থ নাম বারাণসী । 
তাহাতে তাজিলে তনু শিবলোকে বসি ॥ ৬৯৪ 
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করি অবস্থান । 
করিলেন ভগীরধ সহিত প্রস্থান ॥ ৬৯৫ 
আগে যায় ভগীরথ শঙ্ম বাজাইয়া | 
জন্তুর নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া॥ ৬৯৬ 
জহুর আবাস কৃত পাতাতে লতাতে। 
গঙ্গা মোতে ভেসে যায় দেখিতে দেখিতে ॥ ৬৯৭ 
চক্ষু মেলিলেন মুনি ভাঙ্গিল যে ধ্যান । 
গণ্ড করিয়া সব জল করে পান ॥ ৬৯৮ 
কিছু দূরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চায় । 
কোথা গেল গঙ্গাদেবী দেখিতে না পায় ॥ ৬৯৯ | 
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আকুস্মাৎ গঙ্গাদেবী নিল কোন্‌ জনে । 
দেখে মুনি বটতলে বসিয়াছে ধ্যানে ॥ ৭০০ 
জন্গুরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ বিনয়েতে । 
অকম্মাৎ গঙ্গা মোর কেবা নিল পথে ॥ ৭০১ 
মুনি বলিলেন শুন রাজা ভগীরথ । 
গঙ্গারে আনিতে তব নাহি ছিল পথ ॥ ৭০২ 
ময় ঘর ভাঙে গঙ্গা কেমন মহৎ । 
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহ ভগীরথ ॥ ৭০৩ 
আন গিয়া ব্ৰহ্মা মোর কি করিতে পারে । 
গণ্ুষ করিয়া গঙ্গা রেখেছি উদরে ॥ ৭০৪ 
মুনির বচন শুনি লাগিল তরাস | 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ৭০৫ 


কাণ্ডার মুনির বৈকুণ্ঠে গমন 
যোড়হাতে ভগীরথ করেন স্তবন ৷ 
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্ৰিলোচন ॥ ৭০৬ 
তোমার মহিমা-গুণ জানে কোন্‌ জন । 
সামান্য মনুষ্য আমি কি জানে ভ্তবন ॥ ৭০৭ 
সগররাজার যাট হাজার তনয় । 
কপিলের শাপেতে হইল ভন্মময় ॥ ৭০৮ 
তোমার উদরে হ’ল গঙ্গা অবতার | 
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্ধার ॥ ৭০৯ 
ভ্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকয়ে কখন। 
কৃপাতে বলিলেন তারে জহ্নু তপোধন ॥ ৭১০ 
মুখ হ'তে বাহির করিলে গলাজল । 
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে ঘুষিবে সকল ॥ ৭১১ 
চিরিল দক্ষিণ জানু সেইক্ষণে মুনি । 
জানু দিয়া বাহির হইল সুরধুনী ॥ ৭১২. 
ছিলেন কিঞ্চিংকাল জন্গুর উদরে | 
জাহ্ছবী বলিয়া নাম হইল সংসারে ॥ ৭১৩ 
শাপলরষ্ট সেইখানে গঙ্গামাতা শুনি | 
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সেইখানে হয়ে যায় উত্তরবাহিনী ॥ ৭১৪ 
কাণডার নামেতে মুনি ছিল এক জন । 
তার তুল্য পাপী নাই এ তিন ভুবন ॥ ৭১৫ 
জন্মাৰধি সেই মুনি বেশ্যা-সেবা করে । 
তারি বশীভূত হয়ে থাকে তারি ঘরে ॥ ৭১৬ 
কাষ্ঠ কাটিবার হেতু গিয়াছিল বন । 
ব্াব্রেতে ধরিয়া তার' বধিল জীবন ॥ ৭১৭ 
যমদূত আসি তারে করিয়া বন্ধন । 
লইয়া চলিল তবে যমের ভবন ॥ ৭১৮ 
ব্যাঘ্রেতে সকল মাংস গেল ত’ খাইয়া । 
বনের মধ্যেতে অস্থি রহিল পড়িয়া ॥ ৭১৯ 
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গামধা দিয়া | 
হেনকালে সঞ্চান সে কাকেরে দেখিয়া ৷৷ ৭২০ 
মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া ! 
গঙ্গা দিয়া যায় কাক ভয়ে পলাইয়া ॥ ৭২১ 
দুই জনে তারা তথা জড়াজড়ি করে | 
দৈবমোগে সেই অস্থি পড়ে গঙ্গানীরে ॥ ৭২২ 
যখন করিল অছ্ছি গঙ্গা পরশন | 
চতুৰ্ভুজ হইয়া সে চলিল ব্রাহ্মণ ॥ ৭২৩ 
হেনকালে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকিয়া । 
কাড়িয়া নিলেন ঘমদূতেরে মারিয়া ॥ ৭১৪ 
কান্দিতে কান্দিতে সব বমের কিন্তু | 
জিজ্ঞাসা করিতে গেল বমের গোচর ॥ ৭২৫ 
বিষয় ছাড়িনু প্রভু আর নাহি কাজ । 
আজি বড় যমরাজ পাইলাম লাজ ॥ ৭২৬ 
কাণ্ডার নামেতে পাগী ত্রিভুবনে জানে । 
তাহারে বৈকুণ্ঠে হরি নিলেন কি গুণে ॥ ৭২৭ 
শুনিয়া দূতের কথা যমরাজ রোষে। 
জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীহরির পাশে ৷৷ ৭২৮ 
কান্দিতে লাগিল মম ধরি প্রভু পায় । 
বিষয় ছাড়িনু বিষয়ের নাহি দায় ॥ ৭২৯ 
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পাপীর উপরে হ'ল মম অধিকার | 
আজি কেন হইল তাহাতে অবিচার ॥ ৭৩০ 
কাণ্ডার ব্রাহ্মণ পাপী ত্রিভুবনে জানে। 
তাহারে বৈকুণ্ঠে আনিলেন কোন্‌ গুণে ॥ ৭৩১ 
শুনিয়া যমের কথা হরি হাসি কয়। 
গলা যথা তথা কভু পাপ নাহি রয় ॥ ৭৩২. 
গলার মহিমা মত কি বলিতে জানি | 
মন দিয়া শুন তবে কহি দণুপাণি ॥ ৭৩৩ 
যত দুরে যাইবেক গঙ্গার বাতাস । 
আমার দোহাই যদি যাও তার পাশ ॥ ৭৩৪ 
পুড়ে মরে অঙ্ক লয়ে গেল গঙ্গালীরে । 
চতুর্ভজ হইয়া আসিবে স্বর্গপুরে ॥ ৭৩৫ 
গঙ্গাতীরে থাকি গঙ্গাজল করে পান | 
সে শরীর জেলো তুমি আমার সমান ॥ ৭৩৬ 
নিষেধ করহ গিয়া যত দূতগণে | 
আমার দোহাই যদি যাও সেই স্থানে ॥ ৭৩৭ 
শুনিয়া প্রভুর কথা শমনের ত্রাস । 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ৭৩৮ 


সগর-বংশ উদ্ধার 
কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া । 
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া ॥ ৭৩৯ 
পদ্মা নাম এক মুনি পূর্বমূখে যায় । 
ভঙ্গীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাতে গোড়ায় ॥ ৭৪০ 
যোড়হাত করিয়া বলিলেন ভগীরথ । 
পূর্বদিক যাইতে আমার নাহি পথ ॥ ৭৪১ 
পদ্মমুলি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী । 
ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী ॥ ৭৪২. 
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে | 
মুক্তিশদ যেন নাহি হয় তব লীরে ॥ ৭৪৩ 
একবার গেল গঙ্গা ভৈরবনাহিনী | 


আরবার ফিরিলেন মাগরগামিনী ॥ ৭৪৪. 
অজয় গঙ্গার জগ হইল দর্শন | 
শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ ॥ ৭৪৫ 
শঙ্বধানি ঘাটে মেবা নর স্নান করে । 
অযুত বৎসর সেই থাকে হর্গপুরে ॥ ৭৪৬ 
দিমেষেতে আসিলেন নাম ইন্রেশ্বর । 
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সন্ধর ॥ ৭৪৭ 
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান । 
ইন্দ্রেশবর বলি লাম হইল সে স্কান ॥ ৭৪৮ 
ইন্দ্েমবর-ঘাটে যেবা নর স্নান করে । 
সর্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় শ্বর্গপূরে ॥ ৭৪৯ 
চলিলেন গঙ্গা মাতা বনি বড় ত্বরা । 
মেড়াতলা নাম ছানে যায় সরিদ্বরা ॥ ৭৫০ 
মেড়ায় চড়িয়া বৃদ্ধ আইল ব্রাহ্মণ । 
মেড়াতলা বলি নাম এই সে কারণ ॥ ৭৫১ 
গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া । 
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া ॥ ৭৫২ 
সপ্তত্বীপমধা আর নবদ্বীপ গ্রাম । 
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করিল বিশ্রাম ॥ ৭৫৩ 
খে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান | 
আসিয়া মিলিল গঙ্গা সপ্তগ্রাম স্থান ॥ ৭৫৪ 
সপ্তগ্রাম তীর্থ জেনো প্রয়াগ সমান | 
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ ॥ ৭৫৫ 
আকনা মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া । 
বিহরোদের ঘাটেতে উত্তরিল গিয়া ॥ ৭৫৬ 
গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন ভগীরথ | 
কত দূরে তোমার দেশের আছে পথ ॥ ৭৫৭ 
ভ্রমিতেছি এক বর্ষ তোমার সংহতি । 
কোথা আছে ভন্মময় সগরসন্ভতি ॥ ৭৫৮ 
ভগ্ীরথ বলেন মা এই পড়ে মনে | 
পূর্ব ও দক্ষিণ দিক ভার মধ্যস্থানে ॥ ৭৫৯ 


আদিকাগ হা 


যেইখালে আছিল কপিল মহামুনি | 
সেইখানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি ॥ ৭৬০ 
এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজা বলে | 
হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে ॥ ৭৬১ 
আছিল সগরবংশ ভল্মরাশি হয়ে । 
বৈকুষ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পেয়ে ॥ ৭৬২ 
হস্ত তুলি গঙ্গা ভখীরখেরে দেখান | 
ওই তৰ বংশ দেখ স্বর্গবাসে যান ॥ ৭৬৩ 
এক জন রহিল জলের অধিকারী ৷ 
আর সব চতুর্ভজে গেল স্বর্গপুরী ॥ ৭৬৪ 
বংশ মুক্ত হইল দেখিয়া ভগীরথ | 
গঙ্গাকে প্রণাম করি হইল হর্ষিত ॥ ৭৬৫ 
গঙ্গা বলে দেশে যাও রাজার নন্দন । 
সাগরের সঙ্গে আমি করিব মিলন ॥ ৭৬৬ 
মহাতীর্থ হইল সে সাগরসঙ্গম । 
তাহাতে যতেক পূণ্য কে করে বর্ণন ॥ ৭৬৭ 
যে গরঙ্গাসাগরে নর স্লান দান করে ॥ 
সর্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥ ৭৬৮ 
বৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অস্তুত | 
গঙ্গা আনি লোক মুক্ত কৈল ভগীরথ ॥ ৭৬৯ 


গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন 


জান্ডৰী জননী দেবী, আইলেন এই ডুবি, 
এ তিন ভুবনে প্রতীকার। 
সুর-নর-নিস্তারিণী,. পাপ-তাপ-নিবারিনী, 
কলিযুগে হেন অবতার॥ ৭৭০ 
ধনা ধন্য বসুমতী, যাহাতে গঙ্গার স্থিতি, 
ধনা ধন্য ধন্য কলিনুগে। 
শতেক বোজনে থাকে, গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে, 
শুনে যমে চমৎকার লাগে ॥ ৭৭১ 


পক্ষিগণ থাকে যত, তাহা বা কহিৰ কত, 
করে সদা গঙ্গাজল পান। 

দুরে রাজ্রচক্রবতী, যার আছে কোটি হস্তী, 
সেই নহে পক্ষীর সমান ॥ ৭৭২. 

গয়াক্ষত্র বারাণসী,  দ্বারকা মথুরা কাশী, 
গিরিরাজ গুহা যে সন্দর। 

এ সব যতেক তীৰ্থ, বিষ্ণুর সম মহত্ব, 


সর্বতীর্থ গঙ্গাদেবী সার॥ ৭৭৩ 


রাজা সৌদাসের উপাখ্যান 
গঙ্গা হেতু গেল ঘাটি হাজার বৎসর ৷ 
পুনর্বার গেল রাজা অযোধ্যানগন ॥ ৭৭৪ 
রাজা হয়ে করিলেন গ্রজার পালন । 
হইল সৌদাস নামে তাহার নন্দন ॥ ৭৭৫ 
অযোধ্যাতে করিলেন রাজত্ব সৌদাস । 
ভগীরথ করিলেন গ্রঙ্গাতীরে বাস ॥ ৭৭৬ 
কিছুকাল ভগীরথ ভাগীরখী-তটে | 
মাকি হইলেন নুক্ত সংসার-সঙ্কটে ॥ ৭৭৭ 
করিল রাজার শ্রাঙ্গ-তর্পণ সৌদাস ॥ 
ব্রাঙ্মণেরে দিল ধন যার যত আশ ॥ ৭৭৮ 
মন দিয়া শুন সবে সৌদাস-চরিত্র | 
শুনিলে যে পাপ-ক্ষয়' শরীর পনিত্র ॥ ৭৭৯ 
এক দিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে | 
চারিদিকে মুগ খৌজে বনেতে বনেতে ॥ ৭৮০ 
আইল রাক্ষস এক সঙ্গে লয়ে জায়া । 
সৌদাস-সমীপে উত্তরিল সে আসিয়া ॥ ৭৮১ 
ছাড়িয়া রাক্ষস-রাপ ত্রযয্ম-রূপ ধরে । 
দুই জনে কেলি করে প্রভাসের তীরে ॥ ৭৮২ 
হেনকালে সৌদাস সে বায্রকে দেখিয়া । 
শৃঙ্গারের কালে তারে মারিল বিদ্ধিয়া ॥ ৭৮৩ 
হেলকালে রাক্ষসী রাজার প্রতি বলে । 
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বিনা দোষে স্বামী মার শৃঙ্গারের কালে ॥ ৭৮৪ 
পরিণামে জানিবে হইবে যত পাপ । 
মহাপাপ ভুঞ্জিবে হইবে ব্ৰহ্মশাপ ॥ ৭৮৫ 
এতেক বলিয়া সে রাক্ষসী গেল বন । 
মনোদুঃখে গৃহে রাজা করিল গমন ॥ ৭৮৬ 
পাত্র মিত্রগণে রাজা করিল আহ্বান । 
বশিষ্ঠ মুনিরে আগে করিল সম্মান ॥ ৭৮৭ 
মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরণ | 
এই পাপ কেমনে হইবে বিমোচন ॥ ৭৮৮ 
পুরোহিত বশিষ্ঠেন অনুজ্ঞা শ্রবণে। 
অশ্বমেধ করিলেন শাস্ত্রের বিধানে ॥ ৭৮৯ 
যন্ত পূর্ণে দিল রাজা যন্তের দক্ষিণা । 
বিদায় হইয়া যবে গেল সর্বজনা ॥ ৭৯০ 
হেনকালে সে রাক্ষলী ভাবে মনে মন | 
যম বাকা বার্থ হবে বুঝেছি এখন ॥ ৭৯১ 
আপন রাক্ষলী-রূপ দূরে ভেয়াগিয়া । 
বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধরিয়া আসিয়া ॥ ৭৯২ 
সৌদাস রাজার কাছে কহিল বচন । 
আজি মাংস খাব রাজা তোমার সদন ॥ ৭৯৩ 
রাজা বলে মৃগমাংস করি আহরণ | 
সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন ॥ ৭৯৪ 
স্সান-সন্ধা করিয়া আইস মহামুনি | 
করাইব তবে মাংস রন্ধন তখনি ॥ ৭৯৫ 
বশিষ্টের রূপ তবে দূরে তেয়াগিয়া । 
প্রাচীন বিপ্রের বেশ ধরিয়া আসিয়া ॥ ৭৯৬ 
মনুষোর মাংস লয়ে করিল রন্ধন | 
বশিষ্ঠকে ডাকে রাজা করিতে ভোজন ॥ ৭৯৭ 
যজমান-বাকা মুনি লঙ্ঘিতে না পারে । 
উপস্থিত হইলেন রন্ধন-আগারে ॥ ৭৯৮ 
বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন | 
রাক্ষপী মনুষ্য-মাংশ দিল সেইক্ষণ ॥ ৭৯৯ 


থাল কোলে থুইয়া রাক্ষসী গেল ঘরে । 
দেখিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িল অন্তরে ॥ ৮০০ 
মনুষ্যের মাংস দিয়া কর উপহাস । 
তুমি ব্রহ্মরাক্ষস যে হও সে সৌদাস ॥ ৮০১ 
এতেক বশিষ্ঠ মুনি যদি শাপ দিল | 
মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে জল নিল ॥ ৮০২ 
অকারণে শাপ দিলে আমি নহি দোষী । 
এই জল পোড়াইয়া করি ভস্মরাশি ॥ ৮০৩ 
হেন কালে রাক্ষসী রাজার শাপ শুনি । 
ঘর হ’তে পলাইয়া চলিল আপনি ॥ ৮০৪ 
ধ্যান করি জানিল বশিষ্ঠ তপোধন | 
রাক্ষমী আসিয়া মাংস মাগিল ভোজন ॥ ৮০৫ 
মুনিকে দিবারে শাপ রাজা নিল পানী । 
নিবেধ করেন তারে দময়ন্তী রাণী ॥ ৮০৬ 
ক্রোধ সংবরিয়া রাজা ভাবে মনে মনে | 
এই জল এখনই থুইব কোন্‌ স্থানে ॥ ৮০৭ 
স্বর্গে যদি থুই ভবে দেবগণ মরে । 
নাগগণ মরে যদি ফেলি লাগপুরে ॥ ৮০৮ 
পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শসা যায় । 
সেই জল ফেলে রাজা আপনার পায় ॥ ৮০৯ 
রাজার পুড়িয়ে গেল দুখানি চরণ । 
রাজার কল্মামপাদ নাম সে কারণ ॥ ৮১০ 
বশিষ্ঠ বলেন শাপ দিনু নৃপবর | 
রাক্ষস হইয়া থাক এগার বৎসর ॥ ৮১১ 
লোটায় ধরিয়া রাজা বশিষ্ঠ-চরণ । 
কতদিনে হবে তব শাপ-বিমোচন ॥ ৮১২ 
মুনি বলে পাবে যবে গঙ্গা-দরশন। 
তবে মন অডিশাপ হইবে মোচন ॥ ৮১৩ 
সৌদাস ভূপতি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া | 
দেশে দেশে নিত্য ফেরে ব্রাহ্মণ খাইয়া ॥ ৮১৪ 
এগার বৎসর পূর্ণ হইল যখন | 
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তিন দিন আহার না মিলিল তখন ॥ ৮১৫ 
উত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাসের কূলে । 
শ্রমযুক্ত হইয়া বলিল বৃক্ষমূলে ॥ ৮১৬ 
ক্ষুধায় আকুল রাজা বৃক্ষোপরি চায় । 
এক ব্ৰহ্মদৈত্য ছিল সে বৃক্ষশাখায় ॥ ৮১৭ 
ব্ৰহ্মদৈত্য বলে ওহে তুমি কেন হেথা ৷ 
মম স্থান তুনি নিলে আমি যাব কোথা ॥ ৮৯৮ 
শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসিল । 
ব্ৰহ্মদৈত্য দেখি এটা খাইতে আসিল ॥ ৮১৯ 
ব্রহ্মদৈতারাক্ষসে বিবাদ দুই জনে। 
ছয় মাস মল্লযুদ্ধ করিল এমনে ॥ ৮২০ 
দুই জন যুদ্ধে সম ল্যান নহে কেহ | 
মিত্রতা করিয়া পরস্পর করে ক্সেহ ॥ ৮২১ 
সর্বদুঃখ দুই জন করেন প্রকাশ। 
বশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সৌদাস ॥ ৮২২ 
ব্হ্মদৈতা বলে মিত্র শুন বিবরণ | 
বরদত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ ॥ ৮২৩ 
বহুকাল বেদ পড়িলাম গুরু-ঘরে । 
চাহিলেন গুরু কিছু দক্ষিণা আমারে ॥ ৮২৪ 
করিলাম উপহাস শুনিয়া গুরুরে | 
গুরু বলে প্রম্মাদৈত্য হও অতঃপারে ॥ ৮২৫ 
যখন গঙ্গার তুমি পাবে দরশন । 
তখন পাইবে মুক্তি ব্রাহ্মণনন্দন ॥ ৮২৬ 
সৌদাস বলেন মিত্র জ্ঞান দিলে মোরে । 
তেঁই সে গঙ্গার তত্ব দুই জনে করে ॥ ৮২৭ 
গঙ্গাস্নান করি যান সে ভার্গৰ খষি। 
মাথায় করিয়া গঙ্গাজলের কলসী ॥ ৮২৮ 
হেনকালে দৌহে বলে আগুলিয়া ভারে । 
এক বিন্দু গঙ্জাজল দাও উভয়েরে ॥ ৮২৯ 
লাগিলেন বলিতে ভার্গব তপোধন। 
অগ্রভাগ শিবের তা দিব হে কেমন ॥ ৮৩০ 


দৌহে কহে মুনি তব নাহি বিদ্যালেশ । 
গঙ্গাজলে নাহি হয় শেষ অবশেষ ॥ ৮৩১ 
জানিলেন তখন ভার্গৰ তপোদন । 
মহাজন বটে ভগীরথের নন্দন ॥ ৮৩২ 
কুশগ্র করিয়া জল দিল তার গায় 
্রহ্মতত্যা আদি পাপ তাজিয়া পলায় ॥ ৮৩৩ 
ছিলেন সৌদাস প্রন্মরাক্ষস হইয়ে । 
বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল গঙ্গাজল পেয়ে ॥ ৮৩৪ 
ব্রঙ্গদৈতা আর ব্রহ্মরাক্ষস সত্বরে । 
দুই জনে মুক্ত হয়ে গেল নিজ ঘরে ॥ ৮৩৫ 
গঙ্গার মহিমা সব বলিতে কি জানি । 
আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস মহাগুণী | ৮৩৬ 
দিলীপের অশ্বমেধ-যজ্ঞ বিবরণ 
সৌদাস গেলেন আয়ঃশেষে স্বর্গন্থলে । 
হইলেন সুদাস ভুপতি ভূমগুলে ॥ ৮৩৭ 
সুদাস করেল রাজা অনেক বৎসর । 
দিলীপ হইল রাজা রাজোর উপর ॥ ৮৩৮ 
দিলীপের নন্দন হইল রঘু রাজা । 
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা ॥ ৮৩৯ 
একে ত’ দিলীপ রাজা মহাবলবান । 
তদ্রপ হইল পুত্র পিতার সমান ॥ ৮৪০ 
পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনে মল | 
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিলেন আরন্ভণ ॥ ৮৪১ 
অশ্ব রাখিবার ভার দিলেন রঘুরে। 
যেখানে সেখানে যাবে লিকটে কি দূরে ॥ ৮৪২ 
অশ্ব দিয়া দিলীপ কহিল তার ঠাই । 
যক্্পূর্ণ-কালে যেন এই অশ্ব পাই ॥ ৮৪৩ 
অশ্বভার লয়ে রঘু করিল প্রস্থান । 
সঙ্গেতে চলিল তুল্য যোদ্ধা বলৰান ॥ ৮৪৪ 
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ইন্দরদেব বলে ব্রহ্মা কোন্‌ বুদ্ধি করি । 
অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্র্গপুরী ৮৪৫ 
কিসে নিবারণ হয় বল কৃপা করি | 
বিরিঞ্চি বলেন তার অশ্ব কর চুরি ॥ ৮৪৬ 
অশ্ব বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে । 
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে ॥ ৮৪৭ 
দ্বিতীয় প্রহর দিবা অন্ধকার করি । 
লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ-অশ্ব হরি ॥ ৮৪৮ 
ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপ-নন্দন | 
ইন্দ্র বিনা ঘোড়া মোর লবে কোন্‌ জন ॥ ৮৪৯ 
নয় বৎসরের শিশু তেজ সহকারে । 
রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে ॥ ৮৫০ 
সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রথখান । 
পলকে প্রবেশে গিয়ে ইন্ড-বিদ্যমান ॥ ৮৫১ 
ইন্দ্র কোথা? বলি রঘু ঘন ঘন ডাকে । 
আজি ইন্্র পড়িলেন বিষম বিপাকে ॥ ৮৫২ 
মার মার বলি রঘু লাগিল ডাকিতে । 
বাহির হইল চড়ি এরাবতে ॥ ৮৫৩ 
রঘুরে দেখিয়া ইন্দ্র বলে কটুভাষে | 
মরিবারে ইচ্ছা করি এলে সর্থবাসে ॥ ৮৫৪ 
মাছি হয়ে সহিবে কি পর্বতের জার | 
গলায় কলসী বাঁধি নদীতে সীতার ॥ ৮৫৫ 
সহিতে ক্ষুরের ধার কেবা বল পারে । 
বালক হৈয়া আইস আমার উপরে ॥ ৮৫৬ 
রঘু বলে গর্ব কর রণ নাহি জিনি। 
যার যত বল-বৃদ্ধি জানিব এখনি | ৮৫৭ 
আমাকে বালক বল আপনি কি বীর । 
বালকের রণে আজি হও দেখি দ্থির ॥ ৮৫৮ 
তিন বাণ মারে রঘু বাসবের বুকে। 
এঁরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে ঘোর পাকে ॥ ৮৫৯ 
ইন্দ্র বলে আর না হইও আগুয়ান। 
এড়িলেক বাগ যেন অগ্নির সমান ॥ ৮৬০ 


দশ বাণ ইন্ত্র যবে পূরিল সন্ধান । 
দশ বাণে কাটিল ইন্দ্রের ছশ বাণ ॥ ৮৬১ 
দুই জনে বাণ-বৃষ্টি যেন জল ঘনে। 
দুই জনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনে ॥ ৮৬২ 
বঘুরাজ জানে বাণ পাশ্ুপত-সন্ধি । 
হাতে গলে দেবরাজে করিলেক বন্দী ॥ ৮৬৩ 
ওঁরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে । 
লোহার শিকলে বান্ধি রথে লয়ে তোলে ॥ ৮৬৪ 
ঘোড়া লয়ে আইল বাপের বিদামানে । 
সাত দিল ইন্দ্র বন্দী অযোধ্যাভুবনে ॥ ৮৬৫ 
সঙ্গেতে লইয়া ব্রহ্মা যত দেবগণ | 
আপনি চলিয়া এল ভ্রযোধ্যাভুবন ॥ ৮৬৬ 
বিধাতা বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান । 
তোমার তনয় রঘু তোমার সমান ॥ ৮৬৭ 
আর কিবা বর দিব তোমার রঘুরে । 
রঘুবংশ বলি যশ ঘুমিবে সংসারে ॥ ৮৬৮ 
এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা সৃষ্টিধন । 
তবে মুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর ॥ ৮৬৯ 
রঘু বলিলেন সত্য কর পুরন্দর | 
ভলাৃষ্টি নাহি হবে অমোধ্যা-উপর ॥ ৮৭০ 
ইন্দ্র বলিলেন চিন্তা না করিও তুমি | 
যা কিছু ক্ষেতের কর্ম সে করিব আমি ॥ ৮৭১ 
করিলেন এই সত্য দেব পুরন্দর । 
ইন্রসহ স্বর্গে গেল সকল অমর ॥ ৮৭২ 
দুর বিক্রম শুনি শক্রুপক্ষে ত্রাস | 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ৮৭৩ 


রঘুরাজার দানকীর্তি 


দিলীপ রাজত্ব করে অযুত বৎসর | 
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল অমর নগর ॥ ৮৭৪ 
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পিতৃশ্রান্দ করিলেন রঘু যশোধন । 
দ্বিজে দেন ভাণ্ডারের ছিল যত ধন ॥ ৮৭৫ 
অদাডক্ষা রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে । 
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে ॥ ৮৭৬ 
বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ-নন্দন | 
কশাপ মুনির ঠাই করে অধ্যয়ন ॥৮৭৭ 
শুরুগৃছে বসতি করিয়া বহু দিল । 
চতুঃষষ্টি বিদাতে সে হইল প্রবীণ ॥ ৮৭৮ 
অতঃপর গুরু যাচে দক্ষিণা তাহারে । 
কি দক্ষিণা দিব গুরু আজ্ঞা কর মোরে ৷৷ ৮৭৯ 
গুরু বলে অল্প মাগি কর বিবেচনা। 
চৌমটিবিদ্যার দাও চৌদ্দ কোটি সোনা ৷ ৮৮০ 
দ্বিজ ভাবিলেন ইহা অসম্ভব কথা । 
মনে ভাবে এতেক সুবর্প পাব কোথা ॥ ৮৮১ 
সবে বলে রগুরাজা বড় পুণ্যবান ৷ 
তার ঠাই আমি গিয়া মাগি স্বর্ণদান ॥ ৮৮২ 
সাত দিবসের তরে সময় লইল। 
গুরু-আভ্ঞা লয়ে শিষ্য বিদায় হুইল ॥ ৮৮৩ 
সাত পাঁচ ভাবিয়া সে দ্বিজ অকিঞ্চন । 
অযোধানগরে আসি দিল দরশন ॥ ৮৮৪ 
ব্ৰাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে ৷ 
উত্তরিল গিয়া সে র্রঘুর অন্তঃপুরে ॥ ৮৮৫ 
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জল পান | 
দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্ৰ করে অনুমান ॥ ৮৮৬ 
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান । 
কিরূগে করিবে চোদ্দ কোটি স্বর্ণ দান ॥ ৮৮৭ 
দেখিয়া ব্রান্দণ-পূত্র যায় পাছু হয়ে। 
আসিল ব্রাহ্মণ রঘু দ্বারেতে দেখিয়ে ॥ ৮৮৮ 
জড়ায়ে ধরিল রাজা তাহার চরণ । 
বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া করায় ভোজন ॥ ৮৬৯ 
কপূর তাম্বূল মাল্য দিলেন চন্দন । 


জিজ্ঞাসা করেন করি পাদসংবাহন ॥ ৮৯০ 
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা তুমি পুণাবান । 
আসিয়াছি তব হানে লইবারে দান ॥ ৮৯৯ 
দেখিলাম ঘটিয়াছে যে দশা তোমায় । 
আপনার নাহি কিছু কি দিবে আমায় ॥ ৮৯২ 
তোমার অধীন রাজা ধরণী অশেষ । 
এ্বর্ষ তোমার দেখি মৃপাত্রে শেষ ॥ ৮৯৩ 
দেখি তব দশা ডর লাগিল আমারে । 
এসেছি তোমার ঠাই ধন মাগিবারে ॥ ৮৯৪ 
ভূপতি বলেন তুমি কত চাহ ধন | 
যাহা মাগ তাহা দিব ঠাকুর ব্রাহ্মণ || ৮৯৫ 
শুনিয়া রাজার কথা দ্বিজবর ভাবে । 
মৃংপায়ে জল খায় আমাকে কি দিবে ॥ ৮৯৬ 
রাজা বলে যেবা মাগ না করিব আন। 
বল বল কিবা চাই ক্রান্মাণসন্কান॥ ৮৯৭ 
শ্ৰীবিষ্ণু বলিয়া বিপ্র কানে দিল হাত । 
চৌদ্দ কোটি সোনা মাগি তোমার সাক্ষাৎ ৷ ৮৯৮ 
রাজা বলে এক রাত্রি থাক মহামুনি । 
প্রাতঃকালে ধন দিব লয়ে যেও তুমি ॥ ৮৯৯ 
এত বলি ত্রাক্গণে রাখিল নিজ ঘরে । 
আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে ॥ ৯০০ 
চৌদ্দ কোটি সোনা খালে যেবা দিতে পানে । 
টোদ্দ দশ কোটি কালি সুধিব তাহারে ॥ ৯০১ 
যোড়হাত করিয়া কহিছে প্রজাগণ । 
তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন ॥ ৯০২ 
হেঁট মাথা করি রাজা ভাবিল বিপদ । 
হেনকালে তথা মুনি আইল নারদ ॥ ৯০৩ 
পাদা অর্থা দিল রাজা বসিতে আসন । 
মুনি বলে কেন রাজা বিরস-বদন ॥ ৯০৪ 
রাজা বলে মহাশয় শুন কহি কথা। 
ব্রাহ্মণ ঢাহিল ধন আজি পাব কোথা ॥ ৯০৫ 


az কৃত্তিবাসী রামাশ্বণ 


লাগিলেন হাসিতে নারদ মহামুলি | 
ইহার উপায় কহি শুনহ আপনি ॥ ৯০৬ 
বল কালি কুবেরে করিব সম্ভাষণ । 
ঘরেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধন ॥ ৯০৭ 
তার পরে গেলেন নারদ তপোধন | 
অযোধ্যানগরে রাজা আনন্দে মগন ॥ ৯০৮ 
আজ্ঞা করিলেন রাজা পাত্র পরিবারে । 
সবে সাজ যাইব কুবেনে দেখিবারে ॥ ৯০৯ 
কটক সাজিল বাজে দুন্দুভি-বাজন | 
কৈলাসে কুবেল তাহা করেন শ্রবণ ॥ ৯১০ 
কুবেরের দূত ছিল অযোধ্যাভুবনে । 
জিজ্ঞাসা করিল সব পাত্র-মিত্রগণে ॥ ৯১১ 
পাত্র-মিত্র বলে কি বেড়াও শুধাইয়া | 
প্রমাদ পড়িবে কালি কুবেরে লইয়া ॥ ৯১২ 
শুনিয়া ধাইল দূত চলিল আপনি । 
কৈলাসে নারদ গিয়া কহেন তখনি ॥ ৯১৩ 
কি কর কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া | 
তোমার উপরে রঘু আসিছে সাজিয়া ॥ ৯১৪ 
সুবর্ণ নাহিক রঘুরাজার ভাণ্ডারে। 
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ বিপ্ৰ চেয়েছে তাহারে ॥ ৯১৫ 
এত যদি বলিল নারদ মহামুনি | 
কুবের বলেন আমি পাঠাই এখনি ॥ ৯১৬ 
আপনি কুবের ধন দিলেন গণিয়া । 
দৃত গিয়া ভাণ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া ॥ ৯১৭ 
প্রভাতে কহেন রঘু ত্রা্মণ-কৃমারে | 
ভাণ্ডার সহিত স্বর্ণ দিলাম তোমারে ॥ ৯৯৮ 
শ্ৰীবিষ্ণু বলিয়া মুনি ছুইল দুই কান ৷ 
চৌদ্দ কোটি মাত্র লব না লইব আন ॥ ৯১৯ 
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ তারে দিলেন গণিয়া | 
শত শত জনে বোঝা দিলেন বাঁধিয়া ॥ ৯২০ 
ধন লয়ে গুরুকে করিল সমর্পণ । 


গুরু বলে এত ধন দিল কোন্‌ জন ॥ ৯২১ 
শিষ্য বলে রঘুরাজা বড় শুণ্যবান ৷ 
করিলেন তিনি চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান ॥ ৯২২ 
মুনি বলে থাকি আমি গহন কাননে । 
ধন আছে শুনে দস্যু বধিবে জীবনে ॥ ৯২৩ 
এই ধন রাখ লয়ে ইন্দ্রের ভাণ্ডারে । 
ঘজ্ঞকালে যেন ধন আনি দেন মোরে ॥ ৯২৪ 
কাঞ্চন লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে | 
সন্্রমে উঠিল ইন্দ্র দেখিয়া ব্ৰাহ্মণে ॥ ৯২৫ 
দ্বিজ বলে গুরুদেব পাঠালেন মোরে । 
রঘুরাজা স্বর্ণ দান দিল ভারে ভারে ॥ ৯২৬ 
সে মহামুনির ধন: রাখহ ভাণ্ডারে । 
এত বলি ধন তথা রাখে মুনিবরে ॥ ৯২৭ 
বাসব বলেন বাপু সত্য কহ কথা । 
মহামুনি তিনি সোনা পাইলেন কোথা ॥ ৯২৮ 
দ্বিজ বলে দক্ষিণা চাহিল স্বর্ণ গুরু । 
আমারে দিলেন রঘুরাজা কল্পতরু ॥ ৯২৯ 
রাম নাম বলি ইন্র কানে দিল হাত | 
রঘু নাম না করিও আমার সাক্ষাৎ ॥ ৯৩০ 
নিশাতে না যাই নিদ্রা রঘুর ভয়েতে | 
অযোধ্যানগরে সদা ভ্রমি ক্ষেতে ক্ষেতে ॥ ৯৩১ 
স্থানান্তরে লয়ে প্রভু রাখ এই ধন। 
ধনের কারণে রঘু বধিবে জীবন ॥ ৯৩২ 
ধন লয়ে বরদত্ত গেল গুরুপাশে ৷ 
গুরু বলে রাখ লয়ে পর্বত কৈলাসে ॥ ৯৩৩ 
নিজ ধন দেখিয়া কুবের মনে হাসে । 
গিয়াছে যাহার ধন এল তার পাশে ॥ ৯৩৪ 
রঘু ভূপতির যশ ত্রিভুবনে ঘোষে | 
রচিলেন আদিকাণ্ড জ্ঞানী কৃত্তিবাসে ॥ ৯৩৫ 
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অজ রাজার বিবাহ ও দশরথের 
জন্ম বিবরণ 
রঘু রাজা করে দশ হাজার বৎসর | 
অজ নামে তনয় তাহার মনোহর ॥ ৯৩৬ 
পুত্রের দেখিয়া রাজা প্রথম যৌবন । 
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠভুবন ॥ ৯৩৭ 
অজের সমান রাজা নাহিক সংসারে | 
পুত্রের সমান পালে রাজোর গ্রজারে ॥ ৯৩৮ 
মাথর রাজার কন্যা ইন্দুমতী নাম | 
পরমা সুন্দরী সেই লাবণ্র ধাম ॥ ৯৩৯ 
ংবর হইতে কন্যার গেল মন | 
কহিল পিতার কাছে সব বিবরণ ॥ ৯৪০ 
স্বরংবরা হইতে আমার আছে মন | 
সকল রাজারে পিতঃ ! কর নিমন্ত্রণ ॥ ৯৪১ 
যত রাজা মহারাজ পৃথিবীতে বসে | 
মাথরের নিমন্ত্রণে সকলেই আসে ॥ ৯৪২ 
প্রথম যৌবন কিবা দেখিতে সুন্দর । 
সকলে আসিল কেহ না রহিল দর] ॥ ৯৪৩ 
অযোধ্যা হইতে হ’ল অজের গমন | 
সভামধ্যে অজ গিয়া বসিল তখন || ৯৪৪ 
পশুর সভাতে যেন বসিল কেশরী । 
বমিল সকল রাজা অজে মধ্যে করি ॥ ৯৪৫ 
রঘুর তনয় অজ দিলীপের নাভি | 
পৃথিবীমণ্ডলে মীর এক দণ্ড ছাতি ॥ ৯৪৬. 
বসিল করিয়া সভা যত নৃপগণ । 
তখন মাথর রাজা করে নিবেদন ॥ ৯৪৭ 
এক কন্যা দানযোগ্যা আছে মোর ঘরে । 
আজ্ঞা কর সেই কন্যা আনি স্বয়ংবরে ॥ ৯৪৮ 
পরিণামে দ্বন্ধ যেন না হয় ঘটন | 
সকলের কাছে মোর এই নিবেদন ॥ ৯৪৯ 
মোর কন্যা ব্রমালা দিবেক যীহারে | 


জামাতা বলিয়া আমি রাখিব তাহারে ॥ ৯৫০ 
ভাল ভাল কহিল যতেক নৃপগণ । 
শীঘ্র ইন্দুমতী আন করিয়া সাজন ॥ ৯৫১ 
কেশ আঁচড়িয়া তার বাঁধিল কুস্তল ৷ 
বিবিধ পুষ্পের মালা করে ঝলমল ॥ ৯৫২ 
কপালে সিন্দুর দিল নয়নে কজ্জল । 
চন্দ্রের সমান রূগ অতীব বিমল ॥ ৯৫৩ 
সুচিত্ৰ বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি । 
বিধাতা গড়েছে মেন কনক-পুত্তলী ॥ ৯৫৪ 
সহচরীগণ সঙ্গে চলিল দেরিয়া | 
মত্তগজগতি বামা চলিল সাজিয়া ॥ ৯৫৫ 
যেই জন করে ইন্দুমতী নিরীক্ষণ । 
অদনের বাণে হরে তাহার চেতন ॥ ৯৫৬ 
চেতন পাইয়া উঠে বলে নৃগগণ । 
এ কন্যা যে পাবে তার সার্থক জীবন ॥ ৯৫৭ 
কেহ বলে কন্যা মোরে করে নিরক্ষীপ ৷ 
কেহ বলে কন্যার আমাতে আছে মন ॥ ৯৫৮ 
যারে পাছু করি কন্যা ক্রয়ে গমন । 
দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই বিষগ্ন বদন ॥ ৯৫৯ 
কন্যা কি কুৎসিত রূপ দেখিল আমারে ৷ 
আমারে এড়িয়া সে ভজিবে কোন্‌ বরে ॥ ৯৬০ 
একে একে দেখিয়া যতেক রাজগণ। 
অজের লিকটে আসি দিল দরশন ॥ ৯৬১ 
খন পেয়ে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মভি। 
গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি মোর পতি ॥ ৯৬২ 
বরমালা দিয়া মদি কন্যা ঘরে গেল । 
লজ্জিত হইয়া যত রাজা পলাইল ॥ ৯৬৩ 
বনেতে আসিয়া সবে হয়ে একমতি । 
অজকে মারিতে সবে করিল ঘুকতি ॥ ৯৬৪ 
এক্ষণে সবাই থাকি বনে লুকাইয়া ৷ 
অজে মারি ইন্দুমতী লইব কাড়িয়া ॥ ৯৬৫ 


চে কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


হেথায় মাথর রাজা করে কন্যাদান ॥ ৯৬৬ 
কন্যাদান করে রাজা করিয়া কৌতুক | 
নানা রত্ন অশ্ব হন্টা দিলেন যৌতুক ॥ ৯৬৭ 
তিন দিন ছিল রাজা মাথরের ঘরে | 
চতুর্থ দিবসে যান অযোধ্যানগরে"! ৷ ৯৬৮ 
ইন্দুমতী সহ রথে করে আরোহণ । 
কত সেনা সঙ্গে রঙ্গে চলে অগণন ॥ ৯৬৯ 
নিদ্রায় কাতর রাজা চলিতেছে রথ । 
এইকালে রাজগণশ আগুলিল পথ ॥ ৯৭০ 
মার মার বলি সবে আগুলিল তথা । 
ইন্দুমতী তা দেখি করিল হেট মাথা ॥ ৯৭১ 
নিদ্রাঙ্গ হ’ল ইন্দূমতীর ক্রন্দনে ॥ ৯৭২ 
রাজগণ ডাকে ভাতে ভীত নহে মন । 
মলিন দেখিল ইন্দুমতীর বদন ॥ ৯৭৩ 
ইন্দুমতী বলে নাথ ! কি ভাব এখন | 
দেখ না তোষাকে ঘেরিলেক নৃপগণ ॥ ৯৭৪ 
তিন কোটি রাজা আছে পথ আগুলিয়া । 
আমায় কাড়িয়া লবে তোমায় মারিয়া ॥ ৯৭৫ 
অজ বলে প্রসন্ন করহ প্রিয়ে মুখ । 
এক বাণে সবে মারি দেখহ কৌতুক ॥ ৯৭৬ 
এক বাণ বিনা যদি দুই বাণ মারি । 
রঘুর দোহাই তবে বৃথ অন্তর ধরি ॥ ৯৭৭ 
এত বলি ধনু লয়ে দীড়াইল রথে । 
অজে দেখি রাজগণ লাগিল ডাকিতে ॥ ৯৭৮ 
তিন কোটি ভুপতিরে করি তৃণজ্ঞান । 
এড়িলেন অজ সে গন্ধর্ব নামে বাণ ॥ ৯৭৯ 
এক বাণে গন্ধৰ্ব হইল তিল কোটি | 
আপনা আপনি মরে করে কাটাকাটি ॥ ৯৮০ 
গন্ধর্ব-বাণেতে রণে নাহি যায় আটা | 


এক বাণে তিন কোটি রাজা গেল কাটা ॥ ৯৮১ 
তিন কোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়ে । 
সযোধ্যাতে গেল অজ ইন্দুমতী লয়ে ॥ ৯৮২ 
অজ রাজা তনু তার প্রাণ ইন্দুমতী | 
হইলেন কিছু কাল পরে গর্ভবতী ॥ ৯৮৩ 
দশ মাস গর্ভ হ'ল প্রসব-সময় | 
হইল তনয় যেন চক্রের উদয় ॥ ৯৮৪ 
রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম । 
দশরথ বলিয়া রাখিল তার নাম ॥ ৯৮৫ 
কহনে না মায় দশরথ-গুণগ্রাম | 
ভার পুত্র হইবেন আপনি শ্রীরাম ॥ ৯৮৬ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ | 
গান দশরথ-উৎ্পতি-বিবরণ ॥ ৯৮৭ 


এক বর্ষ বয়ঃ দশরথের যখন | 
অজ-ইন্দুমতী ক্রীড়া করে উপবন || ৯৮৮ 
পুষ্পবনে ক্রীড়া করে হাসা-পরিহাসে । 
নারদ চলিয়া যান উপর আকাশে ॥ ৯৮৯ 
পারিজাত মালা ছিল তাহার নীগায় | 
বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দুমতী-গায় ॥ ৯৯০ 
পারিজাত যখন হইল পরশন | 
ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন ॥ ৯৯৯ 
প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে । 
কাদে অজ লোচন ভরিল জীখি-নীরে ॥ ৯৯২ 
কত বা কহিব সেই রাজার বিলাপ | 
না পারে সহিতে ইন্দুমতীর সন্তাপ ॥ ৯৯৩ 
সেই পারিজাত মারে আপনার গায় । 
অজ ইথে মুক্তি হয়ে স্বর্গগুরে যায় ॥ ৯৯৪ 
নর্ভক-নর্তকী ছিল দৌহে স্বর্গপুরে । 
শাপন্্ট জন্েছিল পৃথিবী-উপরে ॥ ৯৯৫ 
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দুই জন যখন গেলেন দ্রর্গপথ | 
এক বর্য-বযন্ত তখন দশরথ ॥ ৯৯৬ 
অগ্পকালে মাভাপিতা মরিল দু'জন । 
দেখিয়া চিন্তিত বশিষ্ঠ তপোধন || ৯৯৭ 
সেই পুত্র লয়ে গেল ঘরে আপনার | 
'পড়াইল নানা শান্ত, শাস্ত্র অনুসার ॥ ৯৯৮ 
হইলেন পঞ্চবর্ধ বান্প যখন | 
লইলেন আপনার পিতৃসিংহাসন ॥ ৯৯৯ 
ভূণ্ডরাম পুনঃ তারে অস্ত্র দিল দান | 
যত্ব করি শিখাহিল শন্দভেদী বাণ ॥ ১০০০ 
রাজ করে দশরথ যেন পুরন্দর । 
পুত্রতুলা পালে প্রজা মহাধনুর্ধর ॥ ১০০১ 
রাজার বয়স হ’ল পনর বৎসর । 
আদিকাণ্ড রচে বৃত্তিবাস কবিবর ॥ ১০০২ 


রর টা 
রাজা দশরখের সহিত কৌশল্যার বিবাহ 


দশরথ মহারাজ জন্ম সূর্ঘবংশে | 
সর্বসুণেশুর রাজা সকলে প্রশংসে ॥ ১০০৩ 
রাজচক্রবর্তী রাজা সবার উপর | 
বিলাহ না হয় বয়ঃ জিংশহ বহসর ॥ ১০০৪ 
দৈবের ঘটনে রাজা হইব নির্বদ্ধ | 
হেনকালে ঘটে তার বিবাহসম্বন্ধ ॥ ১০০৫ 
কৌশলের রাজা সে কোশল দণ্ডধর । 
কৌশল্যা নামেহে কন্যা আছে তার ঘর ॥ ১০০৬ 
কৌশলার রূপ রাজা দেখিয়া মোহিত। 
কারে কন্যা দিব বলি রাজা সুচিন্তিত ॥ ১০০৭ 
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে কহিল সত্বর | 
দশরথে আনিবারে যাহ দ্বিজবর ॥ ১০০৮ 
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে | 
কৌশল্যা নামেতে কন্যা সনর্পিব তারে ॥ ১০০৯ 


তাহা বিনা কৌশল্যার বর নাহি দেখি | 
দশরথে দিয়া কন্যা হইব যে সুখী ॥ ১০১০ 
সংবাদ লইয়া বিএ চলিল সত্বর | 
শীয্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যানগর ॥ ৯০১৯ 
ব্ৰাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম | 
আশিস করিয়া কহে আপনার নাম ॥ ১০১২ 
কোশল দেশেতে ঘর রাজপুরোহিত । 
তোমারে লইতে রাজা আমি নিয়োজিত ৷ ১০১৩ 
পরমা সুন্দরী কন্যা আছে তার ঘরে | 
সেই কন্যা অর্পিবেন আপনার করে ॥ ১০১৪ 
তৰ তুলা রূপবান নাহি কোন দেশে । 
তোমারে দিবেন কন্যা মনের হরবে ॥ ১০১৫ 
রাজার সংবাদ এই ললিনু তোমারে ৷ 
বিবাহ করিতে চল কোশলের ঘরে ॥ ১০১৬ 
এতেক শুনিয় রাজা ব্রাহ্মণবচন | 
পাত্রবর্গ লয়ে তবে করেন মন্ত্র ॥ ১০১৭ 
মাবৎ বিবাহ করি নাহি আসি ঘরে | 
তাবৎ পালহু রাজা অযোধ্যানগরে ॥ ১০১৮ 
রথ লয়ে যোগাইল রথের সারথি ৷ 
সেনাগণ-সঙ্গে রাজা চলে শীত্রগতি ॥ ১০৯৯ 
নানা বাদ্য বাজে নাচে বিদ্যাধরীগণ । 
তুরী ভেরী ববারি তা না যায় গণন ॥ ১০২০ 
পাখোয়াজ পঞ্চাশ সহস্র পরিমাণ । 
তিন কোটি শিঙ্গা বাজে অতি খরসান' ॥ ১০২১ 
বাজে শতকোটি শঙ্খ আর ঘণ্টাজাল | 
ভোরঙ্গ সহম্রকোটি শুনিতে রসাল ॥ ১০২২ 
সহশ্র সানাই বাজে ডক কোটি কোটি। 
কোটি কোটি দামামায় ঘন পড়ে কাঠি ॥ ১০২৩ 
তৰল বিশাল বাদ বাজে জয়ঢোল । 
মহাপ্রলয়ের কালে যেন গণ্ডগোল ॥ ১০২৪ 
বাদ্যভাণ্ড মহাকাণ্ড করিল প্রচুর ৷ 
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রথবেগে গেল রাজা কোশলের পুর ॥ ১০২৫ 
পাইয়া তাহার বার্তা কোশলের রাজা । 
পাদ্য অর্ধা দিয়া করে নৃপতির পূজা ॥ ১০২৬ 
রাজা কন্যাদান করে শাস্তর-ব্যবহারে । 
আমোদ করিল বামাগণ স্ররী-আচারে ॥ ১০২৭ 
শুভক্ষণে দুই জনে শুভদৃষ্টি করে । 
উভয়ের রূপে ধরা কত শোভা ধরে ॥ ১০২৮ 


নানা রত্ন দিয়া রাজা করে কন্যাদান ৷ 
শাস্ত্রের বিহিত মতে করিল সম্মান ॥ ১০২৯ 
আপনি অর্ধেক রাজা দিল অধিকার | 
বিভরিতে দিল রাজা অনেক ভাণ্ডার ॥ ১০৩০ 
কৌশল্যা লইয়া রাজা আসিলেন বাস। 


আদিকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ১০৩১ 


দশরথের সহিত কৈকেমীর বিবাহ 
গিরিরাজ নগরেতে কেকয়ের ঘর ৷ 
সুখে রাজা করে রাজা অনেক বৎসর ॥ ১০৩২ 
কৈকেয্নী নামেতে কন্যা পরমা সুন্দরী । 
স্টার রূপে আলো করে সেই রাজপুরী ॥ ১০৩৩ 
স্বয়ংবরা হবে কন্যা হেন আছে মন । 
পৃথিবীর রাজগণে করে নিমন্ত্রণ ॥ ১০৩৪ 
দূত যার দশরথে আনিতে সন্বর | 
শীগ্রগভি গেল দূত অযোধ্যানগর ॥ ১০৩৫ 
আাহ্মণে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল । 
আশিস করিয়া দ্বিজ কহিতে লাগিল ॥ ১০৩৬ 
গিরিরাজ নগরেতে আমার বসতি। 
রাজকন্যা স্বয়ংবরা হবে নরপতি ॥ ১০৩৭ 
রাজগণ আসিয়াছে তথায় প্রচুর। 
রাজা তুমি শীঘ্র চল গিরিরাজ্পুর ৷৷ ১০৩৮ 
স্বয়ংবর-স্থান যে করিল সুশোভন। 
সংবাদ পাইয়া রাজা চলিল তখন ৷৷ ১০৩৯ 


রথবেগে দশরথ গেল সভাঙ্থানে। 
সভা করে রাজগণ বসেছে যেখানে ১০৪০ 
স্বয়ংবর-স্থানে এল কৈকেয়ী সুন্দরী। 
ভার রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী ॥ ১০৪১ 
কৈকেয়ীরে দেখি সবে করে অনুমান। 
আইল কি বিদ্যাধরী স্বগ্নংবরহ্থান ॥ ১০৪২ 
কিংবা র্তা উর্বশী আইল তিলোত্তমা ৷ 
ত্ৰিভুবনে নিরুপমা কি দিব উপমা ॥ ১০৪৩ 
পূর্বে রাজকন্যা যেন ছিল ইন্দুমতী ৷ 
সেই যেন বরিলেক অজ মহামতি ॥ ১০৪৪ 
তাহার রূপের কথা গেল দেশে দেশে । 
বিবাহার্থে রাজগণ এলেন হরিষে ॥ ১০৪৫ 
ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহানাজে। 
সব রাজা গেল দেশ পড়িয়া সে লাজে ॥ ১০৪৬ 
পরম সুন্দর রাজা রাজচক্রবর্তী। 
দশরথ তুলা নাহি ভূমিতে ভূপতি ॥ ১০৪৭ 
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্‌ জনে । 
এই যুক্তি অধোমুখে করে রাজগণে ॥ ১০৪৮ 
একে একে কন্যা রাজগণেরে দেখিল | 
দশরথ দরশনে সবারে ভুলিল ॥ ১০৪৯ 
ধন পেলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি৷ 
গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি মম পতি ॥ ১০৫০ 
দশরথ ডুপতির গলে মাল্য দোলে । 
লজ্জায় ভূপতিগণ মাথা নাহি ভোলে ॥ ১০৫১ 
রাজগণ বলে কন্যা বড় বিচক্ষণা। 
দশর্থ থাকিতে বরিবে কোন্‌ জনা ॥ ১০৫২ 
রাজগণ পরম্পর করিয়া সম্মান। 
বিদায় হইয় গেল নিজ নিজ হান ॥ ১০৫৩ 
কন্যাদান করে রাজ পরম কৌতুকে। 
মরা নামেতে দাসী দিলেন যৌতুকে ॥ ১০৫৪ 
মাণিক-মুকুতা রাজা পাইল বিস্তর। 
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অশ্ববেগে নিজদেশে চলিল সত্বর ॥ ১০৫৫ 
কৈকেয়ী লইয়া রাজা আসে নিজ দেশে। 
আদিকাণড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাযে ॥ ১০৫৬ 


রাজা দশরথের সহিত বিবাহ ও 
রাজার সর্বদা স্ত্রীসংসর্গে থাকাতে রাজ্যে 
অনাবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি-নিবারণ হেতু 
ইন্দ্রের নিকট রণ-য্মা 

কৌশল্যা কৈকেয়ী এই সপত্নী উভয় । 
উভয়ে লইয়া ক্রীড়া করে মহাশয় ॥ ১০৫৭ 
দিংহল-রাজোর মে মুমিত্র মহীপতি। 
সুমিত্রা তনয়া ভার অভি রূপবতী ॥ ১০৫৮ 
কল্যানে দেখিয়া পিতা ভাবে মনে মন। 
কন্যাযোগ্য বর কোথা পাইৰ এখন ॥ ১০৫৯ 
রাজচক্রবর্তী দশরথ লোকে জানে। 
রাক্ষস গন্ধর্ব কাপে যীর নাম শুনে ॥ ১০৬০ 
্রাঙ্গণ ডাকিয়া রাজা কহিল সত্বর । 
দশরথে আন হ'তে অযোধ্যানগর ॥ ১০৬১ 
রাজার আজ্ায় দ্বিজ চলিল হরিষে। 
শীঘ্গতি গেল দ্বিজ অযোধ্যার দেশে ॥ ১০৬২ 
ত্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন গ্রণাম। 
আশিস করিয়া দ্বিজ কহে নিজ নাম | ১০৬৩ 
সিংহল দেশের আমি সরাজপুরোহিত। 
তোমারে লইতে রাজা আমি উপস্থিত ॥ ১০৬৪ 
রাজকন্যা সুমিত্রা যে পরমা সুন্দরী। 
তার রূপে আলো করে সিংহলনগরী ॥ ১০৬৫ 
সেরূপ রূপসী কন্যা নাছি কোন দেশে । 
তোমারে দিবেন রাজা পরম হরষে॥ ১০৬৬ 
শুনিয়া কন্যার কথা হৃষ্ট দশরথ। 
হইতে সুমিত্রাপতি ছিল মনোরথ ॥ ১০৬৭ 
কৌশলা কৈকেয়ী ভারা জানে দুই জন | 


মৃগয়ার ছলে রাজা করিল গমন ॥ ১০৬৮ 
নানা বাদো দশরথ চলে কৃতৃহলে । 
উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে ॥ ১০৬৯ 
বারা শুনি হরমিত সিংহলের রাজা । 
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে করিলেক পূজা ৷ ১০৭৪ 
দেখি দশরথের লাবণা মনোহর । 
(লোকে বলে বিধি দিল কন্যাঘোগ্য বর ॥ ১০৭১ 
নান্দীমুখ করি দৌহে বিশেষ হরষে। 
বৃদ্ধিশ্রান্ধ দুই জনে করে অবশেষে ॥ ১০৭২ 
গোধূলিতে দুই জনে শুভদৃষ্টি করে। 
দৌহাকার রূপে আলো বসুমতী করে ॥ ১০৭৩ 
কুসুমশবায় রাজা শয়ন করিল। 
নিদ্রার অলসে প্রায় অচেতন হ’ল ॥ ১০৭৪ 
শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর | 
শয্যার উত্থান করি দিলেন বিস্তর ॥ ১০৭৫ 
বাসি বিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ । 
যৌতুক পাইল বছ ধন মনোমত ॥ ১০৭৬ 
বিদায় হইল রাজা শ্শুর-সাক্ষাতে। 
সুমিত্রা সহিত রাজা চড়ে নিজ রথে || ১০৭৭ 
সুমিত্রার রূপে রাজা মদনে মোহিত। 
অধীর হইয়া রাজা হইল মৃষ্টিত ॥ ১০৭৮ 
বিলম্ব না সহে তীর করে ইচ্ছোচার। 
রথের উপরে রাজা করেন শৃঙ্গার ॥ ১০৭৯ 
বাসি-বিয়া পরদিন হয় কালরাতি ৷ 
্্ী-পুরুষ এক ঠাই না থাকে সংহতি ॥ ১০৮০ 
কালরাত্রে যে নারীকে করে পরশন। 
সেই স্ত্রী দুর্গা হয় না হয় থণ্ডন ॥ ১০৮১ 
সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে। 
অন্তঃপুনে প্রবেশিল পরম হরষে ॥ ১০৮২ 
কৈশল্যা কৈকেয়ী তারা রাণী দুই জন। 
সুমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে মন ॥ ১০৮৩ 
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নিরবধি সেবে তারা পাবতী-শঙ্কর । 
সুমিত্রা দুর্ভগা হ’ক এই মাগে বর ॥ ১০৮৪ 
তিন রাণী লয়ে রাজা আছে কৃতুহলে। 
সুখে রাজ্য করে বহুকাল ডূমণ্ডলে ৷৷ ১০৮৫ 
পুত্রহীন মহারাজ মনে দুঃখদাহ। 
করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ ॥ ৯০৮৬ 
সাত শত পঞ্চাশের মুখ্যা তিন গণি । 
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ী সতিনী। ১০৮৭ 
তার মধো সুমিত্রা সে পরমা সুন্দরী। 
তার রূপে আলো করে অযোধ্যানগরী॥ ১০৮৮ 
হেন স্ত্রী দুর্ডগা হ’ল রাজার বিষাদ। 
কালরাত্রি দোষে হল এতেক প্রমাদ ॥ ১০৮৯ 
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীকে দেখে। 
দিবারাত্র দশরথ ভারে লয়ে থাকে ॥ ১০৯০ 
এ তিনের ডাগ্য কত বর্ণিব সম্প্রতি | 
যা সবার গর্ভে জন্ম লবেন শ্রীপতি ॥ ১০৯১ 
সতত ভাসেন রাজা সুখের সাগরে | 
দৈবে জনাবৃষ্টি হ'ল অযোধানগরে ॥ ১০৯২ 
রোহিণীতে বৃষে হ’ল শনির গমন । 
তে কারণে বৃষ্টি নাহি হুয় বরিষণ ॥ ১০৯৩ 
কৌতুকে থাকেন রাজা ভার্শা-সম্ভাবশে। 
রাজ্যেতে প্রমাদ হ’ল ইহা নাহি জানে ॥ ১০৯৪ 
সকল অযোধ্যা-রাজ্যে হইল আপদ । 
হেনকালে আসিলেন তথায় নারদ ॥ ১০৯৫ 
পাদ্য অর্থয দেন রলাজ্া বসিতে আসন। 
মুনির করিয়া পূজা বসিল রাজন্‌॥ ১০৯৬ 
নারদ বলেন মৃপ করি নিবেদন । 
আসিলাম তোমারে করিতে বিজ্ঞাপন ॥ ১০৯৭ 
ইন্দ্রের বৃষ্টিতে বাঁচে সকল সংসার । 
তব রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ সবাকার ॥ ১০৯৮ 
কামিনী লইয়া রাজা ভুঞ্জিতেছ সুখ । 


নরকে ভুবিলে প্রজাগণ পায় দুখ ॥ ১০৯৯ 
রাজা বলে কারে আমি নাহি করি দণ্ড। 
কি কারণে মন্দ মোরে বলে বাজ্যথণ্ড ॥ ১১০০ 
দুঃখ পায় প্ৰজাগণ নিজ কর্মফলে। 
কোন্‌ দোষে প্রজাগণ মোরে মন্দ বলে ॥ ১১০১ 
নারদ বলেন শুন নৃপ চূড়ামণি । 
রোহিলী নক্ষত্র দৃষ্টি দিয়া গেল শনি ৷ ১১০২ 
এই হেতু অনাবৃষ্টি হইল রাজ্যেতে। 
প্ৰজাগণ দুঃখ পায় সেই কারণেতে ॥ ১১০৩ 
এত বলি করিলেন নারদ গমন। 
রখে চড়ি রাজ্য দেখি বেড়ান রাজন্‌ ॥ ১১০৪ 
গেলেন উত্তরদিকে গহন কানন। 
জলজন্তু দেখে রাজা পশু-পক্ষিগণ ৷৷ ১১০৫ 
নদনদী দেখে রাজা নাহি তাহে জল। 
দীঘি সরোবর দেখে শুল্ক সে সকল ॥ ১১০৬ 
বেলা অবসানে রাজা বসে বৃক্ষতলে। 
শারী শুল্ক পক্ষী আছে সেই বৃক্ষডালে ॥ ১১০৭ 
শেষ রাত্রি হইলে পক্ষীর নিদ্রা ভাঙে। 
পক্ষিণী কহিল বথা পক্ষিরাজ সঙ্গে ॥ ১১০৮ 
বহুকাল হ’ল মোরা এই বনবাসী। 
কত আর পাব কষ্ট নিত্য উপবালী ॥ ১১০৯ 
সূর্ধবংশ-রাজো কভু দুঃখ নাহি জানি। 
চৌদ্বর্ষ-অনাহানে নাহি পাই পানী ॥ ১১১০ 
অনাবৃষ্টি হেতুতে বৃক্ষেতে নাহি ফল। 
নদনদী সরোবর তাহে নাহি জল ॥ ১১৯১ 
ভুপতি হইয়া রাজ্যে চেষ্টা নাহি করে। 
দিনারাত্র স্ত্রী লইয়া থাকে অন্তঃপুরে ॥ ১১১২ 
কষ্ট পাই আর কত থাকি অনাহারে। 
অতএব চল নাথ ! যাই স্থানান্তরে ॥ ১১১৩ 
পক্ষিরাজ বলে প্রিয়ে ! শুন মোর বালী। 
প্রিয় জন্মভূমি কি ছাড়ি অনপ্যালী॥ ১১১৪ 
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সতাযুগ হতে মোর এই বনে বাস। 
কাটাইনু এই বনে পুরুষ পঞ্চাশ ৷ ১১১৫ 
মোর দুঃখ নহে দুঃখ হয়েছে সংসারে ৷ 
এই দুঃখে আছে রাজা দুঃখিত অন্তরে ॥ ১১১৬ 
এইখানে জন্ম মোর এখানে মরণ । 
তব বাকো ছা্িতে নারিৰ এই বন ॥ ১১১৭ 
পক্ষিণী বলিল পক্ষি ! শুন বিবরণ । 
পাতক্ষার রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন ॥ ৯১১৮ 
জল বিনা শ্বাসগত ব্যাকুলিত প্রাণ। 
সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জল পান ॥ ১১১৯ 
এই কথাবান্তা তারা করে দুই জনে । 
বৃক্ষতলে থাকি তাহা দশরথ শোনে ॥ ১৯২৩ 
প্লাজা বলে নারদেন বচন প্রত্যক্ষ । 
পক্ষী মোরে নিন্দা করে পেয়ে উপলক্ষ ॥ ১৯২১ 
বুঝিলাম ইন্দ্র রাজা বড়ই চতুর। 
সুখে এক কহে সে অন্তরে বহু দূর ॥ ১১২২ 
মম পিতামহ যেই রঘু নাম ধরে। 
ইচ্ছে আনি খাটাইল অযোধ্যানগরে | ১৯৯৩ 
তবে আজি হয় মম দশরথ মাম। 
ইন্দেরে বাঁধিয়া আনি যদি নিজ ধাম ॥ ১১২৪ 
রজনী প্রভাত করে রাজা মনোদুঃখে। 
প্রভাত হইলে রাজা দুই পক্ষী দেখে ॥ ১১২৫ 
পক্ষী বলে শাপিনী পক্ষিণি ! শুন বাণী! 
রাজারে নিন্দিলে কেন অয়ি অভাগিনি ॥ ১১২৬ 
সকল যে দশরথ শুনিয়াছে কানে। 
শন্দভেদী বাপে রাজা মারিবে পরাণে ॥ ১১২৭ 
পক্ষীর পরাণ ফাটে এতেক বলিয়া । 
ডিন্বলয়ে ঠোটেতে আকাশে উঠে গিয়া ॥ ১১২৮ 
পক্ষী পলাইয়া যায় পাইয়া তরাস। 
উর্ম্যবাছ করি রাজা করেন আশ্বাস ॥ ১১২৯ 
দশরথ বলে পক্ষি ! না পলাও ভরে । 


ফিরিয়া আসিয়া ব’স বাসার উপরে ॥ ১১৩০ 
স্বীর বাকো অপরাধ নাহিক তোমার ৷ 
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার ॥ ১৯৩১ 
এই বনে যত আশ্র-কাটালের ভার। 
আজি হতে তোমারে দিলাম অধিকার ॥ ১১৩২ 
পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা রাখি বাসাঘরে। 
আগনি গেলেন পরে ইন্দ্রের নগরে ॥ ১১৩৩ 
স্বৰ্গেতে যাইয়া রাজা দেবের সমাজে। 
কোথা ইন্্র বলিয়া ভাকেন দেবরাজে ॥ ১১৩৪ 
তর্জন করেন দশরথ যহারাজ। 
রণ দাও রণ দাও কোথা সুররাজ ॥ ১১৩৫ 
দেবগণ বলে রাজা ক্রোধ কি কারণ । 
তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ ॥ ১১৩৬ 
স্ূপতি বলেন মম রাজ্যে নাই বৃষ্টি। 
অনাবৃষ্টি হেতু মোর নট হ’ল সৃষ্টি ॥ ১১৬৭ 
মম রাজো বৃষ্টি নাহি হয় কোন্‌ কাজে। 
অনাবৃষ্টি হেতু যত প্রজাগণ মজে ॥ ১১৩৮ 
চৌন্দবর্ষ 'অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান । 
প্ৰজাগণ দুঃখে মরে প্রাণ অবসান ॥ ১১৩৯ 
সুৰৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রাখুন সম্প্রতি । 
নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী ॥ ১১৪০ 
এতেক শুনিয়া যান মত দেবখণ ৷ 
ইন্রকে কহেন ভারা সব বিবরণ ॥ ১১৪১ 
বাসব বলেন রাজা এলো কি কারণে । 
মনুষ্য হইয়া নিন্দে শঙ্কা নাহি মনে ॥ ১১৪২ 
দেবগণ বলেন ইন্দ্র ভাজ অহঙ্ষার। 
রাজার যুদ্ধেতে কারো নাহিক নিস্তার ॥ ১১৪৩ 
শন্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্র হানে। 
আপনি মরিবে যুদ্ধ করি তার সনে ॥ ১১৪৪ 
যাহাতে মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ । 
সাজার সহিত কর মধুর আলাপ ॥ ১১৪৫ 
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দেবতার বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন | 
পাদা অর্থ দিয়া তার করেন সম্মান ॥ ১১৪৬ 
কহিলেন দশরথ করি সন্বোধন। 
মন রালো অনাবৃষ্টি হয় কি কারণ ॥ ১১৪৭ 
ৰাসৰ বলেন রাজা শুন একচিত্তে। 
পড়িল শনির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে | ১১৪৮ 
ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীতে দৃষ্টি 
হইবে তোমার দেশে তবে মহাবৃষ্টি ॥ ১১৪৯ 
চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে। 
রথ চালাইয়া যান শনির সদনে ৷ ১১৫০ 
শনি ঘরে আছ বলি ডাকিলেন তায়। 
বাহির হইয়া শনি সন্মুখে দাড়ায় ॥ ১১৫১ 
শনির দৃষ্টিতে হায় ছিড়ে রথ-দড়া। 
আকাশ হইতে পড়ে তার অষ্ট ঘোড়া ॥ ১১৫২ 
ছিড়িল রথের দড়া নাহি পায় হৃল। 
পাকে পাকে পড়ে রথ করে টলমল ॥ ১১৫৩ 
চক্রবৎ ফিরে রথ গগন-উপরে। 
হেন জন নাহি যে রাজাকে রক্ষা করে ॥ ১১৫৪ 
জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে | 
আকাশে থাকিয়া পক্ষী রথ যে নিরখে ॥ ১১৫৫ 
ভূমিতে পড়িবে রাজা না পাইয়া স্থল ৷ 
রাজার হইবে চূর্ণ শরীর সকল ॥ ১১৫৬ 
হেনকালে করি যদি রাজার উদ্ধা। 
ঘুষিতে থাকিবে যশ আমার অপার ৷৷ ১১৫৭ 
দশরথ মহারাজ ধর্ম-অধিষ্ঠান। 
হেন রাজা ত্যজে প্রাণ মম বিদামান | ১১৫৮ 
কাতর হইবে রাজা পড়িলে ভূমিতে । 
ইহা ভাবি পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে ॥ ১১৫৯ 
পাখা পাতি রহিল জটায়ু মহাবীর । 
হইলেন তাহার উপর রাজা সির ॥ ১১৬০ 


চির হয়ে দশরথ রথে যোড়ে ঘোড়া । 
ধ্বজা আর পতাকা বান্ধেন যোড়া মোড়া ॥ ১১৬১ 
সারথি ঘোড়ার গায় মারিলেন ছাট । 
আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট ॥ ১১৬২ 
রাজা বলিলেন রথ রাখ এইখানে ৷ 
রাখিল আমার প্রাণ এই কোন্‌ জনে ॥ ১১৬৩ 
রঘু পিতামহ কিবা সেই অজ পিতা । 
এমন বিপদে কেবা আমার রক্ষিতা ॥ ১১৬৪ 
ভুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে ৷ 
মধুর সন্ভামে রাজা জিজ্ঞাসেন তারে ॥ ১১৬৫ 
আছাড় খাইয়া পড়িতাম ভূমিতলে । 
করিলে আমারে রক্ষা তুমি হেনকালে ॥ ১১৬৬ 
কোন্‌ দেশে থাক তুমি কাহার নন্দন । 
পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন্‌ জন ॥ ১১৬৭ 
পক্ষিরাজ বলিলেন আমি পক্ষিজাতি। 
মম জোট্ঠ ভাই পক্ষী ভূপতি সম্পাতি ॥ ১১৬৮ 
জটায়ু আমার নাম গরুড়-নন্দন। 
অন্তরীক্ষে ভুমি আমি উপর-গগন ॥ ১১৬৯ 
আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া রাজন্‌ । 
পাখা পাতি রাখিলাম তোমার জীবন ॥ ১১৭০ 
দশরথ বলিলেন তুমি মোর মিত্র। 
প্রাণদান দিলে মোরে কি কব চরিত্র ॥ ১১৭৯ 
তার পর রখকাষ্ঠ খসাইয়া জানি। 
ভ্বালিলেন হুতভুক্‌ নৃপতি আপনি ॥ ১১৭২ 
উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষী। 
হইল রাজার মিত্র সে জটায়ু পক্ষী ॥ ১১৭৩ 
জটায়্‌ পক্ষীর কথা শুনে যেই জন। 
সর্বত্র তাহারে রাখে দেব নারায়ণ ॥ ১১৭৪ 
বিদায় লইয়া পক্ষী গেল নিজ দেশে । 
আদিকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ ৯১৭৫ 
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রাজা দশরথের পুনর্বার শনির নিকট 
গমন ও শনি কর্তৃক গণেশের 
জন্মবৃত্তান্ত কথন 

পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবনে। 

রাজারে দেখিয়া শনি ভীত হ'ল মনে ॥ ১১৭৬ 

শনি বলেন দশরখ আসিলে আবার । 

তুমি সে আমার দৃষ্টে পাইলে নিন্তার ॥ ১১৭৭ 

দশরথ তুমি পূর্যবংশের ভূষণ। 

লবেন তোমার ঘরে জন্ম-নারায়ণ ॥ ১১৭৮ 

রাজচক্রবর্তী তুমি ধর্ম অবতার ৷ 

তে কারণে মোর দৃষ্টে পাইলে নিস্তার ॥ ১১৭৯ 

মুদিয়া নয়ন শনি দশরথে বলে । 

সন্মুখ ছাড়িয়া এস তুমি পৃষ্ঠমূলে ॥ ১১৮০ 

কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহার পানে চাই । 

শরীরের কথা থাক হয়ে যায় ছাই ॥ ১৯৮১ 

পূর্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন। 

যেমন শিবের পুর হল গজানন ॥ ১১৮২ 

জন্মিলেন গণপতি গৌরীর নন্দন। 

দেখিতে গেলেন তথা যত দেবগণ ॥ ১১৮৩ 

দেবগণ বলে দেবি ! তোমার আদেশে । 

আসিল সকল দেব শনি না আইসে ॥ ১১৮৪ 

দূত পাঠাইয়া দিল আমার গোচর। 

দেখিতে গেলাম পুত্র কৈলাস-শিখর ॥ ১১৮৫ 

শুভদৃষ্টে গিয়া যেই মুখপানে চাই। 

সবে বলে গণেশের মুণ্ড দেখি নাই ॥ ১১৮৬ 

আহা দেখি দেবগণ হইল বিস্মিত। 

পার্বতীর মনোদুঃখ মহেশ চিন্তিত ॥ ১১৮৭ 

পার্বতী বলেন হেথা আছে 'দেবগণ। 

আমার পুত্রের মুণ্ড নিল কোন্‌ জন ॥ ১১৮৮ 

দেবগণ বলেন শুনহ [ভা 

শনির দৃষ্টিতে ভন্ম গণেশের মাথা ॥ ১১৮৯ 


দেবতার বাকা শুনি রুমিয়া ভবানী। 
আমারে বধিতে যান হয়ে শূলপাণি ॥ ১১৯০ 
পলাইয়া যাই আমি স্থান নাহি পাই। 
দেবতার অন্তরালে তখন লুকাই ॥ ১১৯৯ 
শ্ল-হস্তে আইলেন দেবী মহাকোপে । 
পার্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাপে ॥ ১১৯২ 
সকল দেবতা ভার করিল ভ্রবন। 
আপনি সৃজিয়া শনি মার কি কারণ ॥ ১১৯৩ 
তুমি আদ্যাশক্তি মাতা জগতের গতি। 
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি ॥ ১১৯৪ 
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে। 
শনিঘারে দেখে তার মাথা লাহিথাকে ॥ ১১৯৫ 
পাইয়া তোমার বর তোমারে পরীক্ষা। 
ভুমি যদি মার তারে কে করিবে রক্ষা ॥ ১৯৯৬ 
বিধাতা বলেন তারে মার কি কারণ । 
স্থির হও জীয়াইব তোমার নন্দন ॥ ১১৯৭ 
আজ্ঞা করিলেন ত্রহ্মা তবে পবনেরে । 
সুগ্ড কাটি আন যেবা উত্তর-শিয়রে ॥ ১৯৯৮ 
গঙ্গানীর খাইয়া ইন্দ্রের এররাবত। 
উত্তর-শিয়রে শুয়ে ছিল নিদ্রাগত॥ ১১৯৯ 
কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিল পবন। 
রক্তমাসে জ্রীয়াইল হ’ল গজানন | ১৯০০ 
শরীর নরের মতল বদন করীর। 
দেখিয়া হইল বড় দুঃখ পার্বতীর ॥ ১২০১ 
সকল দেবের পুত্র দেখিতে সুন্দর । 
গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর ॥ ১২০২ 
বিরিপ্ বলেন করি গণেশেরে রাজা। 
আগে গণেশের পূজা পিছে অনা পূজা ॥ ১২০৩ 
গণেশ থাকিতে যেবা অনা দেবে পূজে। 
পূর্ববর্ম নষ্ট তার হয় সব কাজে ॥ ১২০৪ 
এরাবত-মুখ জীয়াইল লন্মোদর। 
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হস্তীর শোকেতে কান্দি কহে পুরদ্দর ॥ ১২০৫ 
উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া এরাবত হাতী। 
এ সন সম্পদে মম নাম সুরপতি ॥ ১২০৬ 
আজ্ঞা করিলেন চতুর্মুখ পবনেরে। 
মুশু কাটি জান যেবা গশ্চিম শিয়রে ॥ ১২০৭ 
পশ্চিম-শিয়রে শুয়ে শ্বেতহন্তী যখা। 
পবন কাটিয়া আনি দিল তার মাথা || ১২০৮ 
প্রাণ পেয়ে এরাবত গেল নিজ ঘরে। 
এ হেতু শুইবে নাহি পশ্চিম-শিয়রে ॥ ১২০৯ 
দেবীর বিদায় করি গেল দেবগণে। 
গণেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে ॥ ১২১০ 
শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পানে চাই। 
আমার দৃষ্টিতে কেহ রক্ষা পাবে নাই ॥ ১২১৯ 
মনুমা হইয়া ভুমি আইস বারে বার। 
মূর্যবংশে জনা হেতু পাইলে নিস্তার ॥ ১২১৯ 
সূর্যবংশ-জাত আমি সূর্শের কুমার ৷ 
এক বংশে জন্ম তেই পাইলে নিস্তার ॥ ১২১৩ 
কি কারণে আসিয়াছ তুমি মোর পাশ । 
বর চাহ তোমার পুরা অভিলাষ ॥ ১২১৪ 
তখন বলেন দশরখ যশোধন। 
রোহিলীতে তব দৃষ্টে নহে বরিষণ ॥ ১২১৫ 
শনি বলে আজি হতে ছাড়িৰ রোহিণী ৷ 
অবিলম্বে দেশে চলে যাও নৃপমণি ॥ ১২১৬ 
আজি হতে তৰ রাজ্যে হবে বরিষণ। 
ঘুষিবে হোমার যশ এ তিন ভুবন ॥ ১২১৭ 
রোহিলী বৃষভ রাশি হবে যেই জন। 
সেই রাজ্যে হবে না আমার আগমন ॥ ১১১৮ 
হইয়া রাজারে তুষ্ট শনি দিল বর। 
চলিলেন রাজা ইন্দ্র-লিকটে সত্ব ॥ ১২১৯ 
সভাতে বসিয়া ইন্দ্র সহ দেবগণে। 
দশরথ বসিলেন ভার একাসনে ॥ ৯১২০ 


কহিলেন সে সব বৃত্তান্ত পুরন্দনে। 
শনিকে প্রসন্ন করিলেন যে প্রকারে ৷ ১২২১ 
শুনিয়া রাজার কথা দেবরাজ ভাবে । 
এক্ষণে হইবে বৃষ্টি যাও তুমি দেশে ॥ ১২২২ 
সাত দিন বৃষ্টি মাত্র ঝড় না করিব। 
তোমার রাজোতে জল যথাকালে দিব ॥ ১২২৩ 
বিদায় হইয়া রাজা গেলেন স্বদেশে ! 
আদিকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ ১২২৪ 


মৃগজ্ঞানে রাজা দশরখ কর্তৃক অন্ধক 
অনুজ্ঞা করিল ইন্দ্র চারি জলধরে । 
সাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যানগরে ॥ ১২২৫ 
আবর্ত সংবর্ড দ্রোণ আর থে পুন্নর । 
চারি সেঘে বৃষ্টি করে পুখিবী-উপর ॥ ১২২৬ 
নদলদী সরোবর পূর্ণ হ’ল জল। 
অনাবৃষ্টি ঘুচিল বৃক্ষেতে হ’ল ফল ॥ ১২২৭ 
জীবন পাইয়া সব জীবের সমৃদ্ধি। 
তপস্যান অন্তে যেন মমোরথ-সিদ্ধি ॥ ১২২৮ 
দান ধ্যান সদা করে রাজ্যে প্রজাগণ । 
সুখে রাজা রাজ, করে সম্পদভাজন ॥ ১২১৯ 
ন্রাজা করে দশারথ যেন প্রন্দর। 
রাজার বয়স নয় হাজার বংসর ॥ ১২৩০ 
সাত শত পঞ্চাশ যে নৃপতি-রমণী। 
কারু পুত্র নাহি হল বন্ধ্যা স্ব রাণী ॥ ১২৩১ 
ভা্গব রাজার কন্যা ছিল এক জন। 
তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন ॥ ১৬৩২ 
পরমা সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা। 
স্বর্ণ-মূর্তি দেখে তার নাম হেমলতা ৷৷ ১২৩৩ 
দশরথ-সখা অঙ্গদেশের নৃপতি । 
লোমপাদ অঙ্গদেশে করেন বসতি ॥ ১২৩৪ 
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জন্মিয়াছে কন্যা দশরখের শুনিয়া। 
লোমপাদ আনে তারে লোক পাঠাইয়া ॥ ১২৩৫ 
সতা ছিল পূর্বেতে করিতে নারে আন । 
লোমপাদ পুাবান ধর্ম-অধিষ্টান ॥ ১২৩৬ 
কন্যা রহে লোমপাদ ভূপতির ঘরে । 
দশরথ রাজত্ব করেন নিজ পুরে ।। ৯২৩৭ 
দৈবের নির্বদ্ধ আছে না হয় খণ্ডন । 
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন ॥ ১২৩৮ 
হন্তী অশ্ব রাজার চলিল শতে শতে। 
মৃগ অনেমিয়া রাজা শ্রমেন বনেতে ॥ ১২৩৯ 
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রাজা নিবিড় কানন। 
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন ॥ ১২৪০ 
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে। 
দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই সুলো॥ ১২৪১ 
অন্ধক-মূনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে। 
কলসীতে ভরে জল সেই সরোবরে ॥ ১২৪২ 
কলনীর নুখ করে বক্বক্‌ ধ্বনি। 
রাজা ভাবে জল পান করিছে হরিলী ॥ ১২৪৩ 
লতা-পাতা খাইয়া পশেছে সরোবর । 
ইহা ভাবি বধিতে ঘুড়েন ধনৃঃশর ৷৷ ১২৪৪ 
শন্দভেদী বাণ রাজা শন্দমাত্র হানে। 
মুনি-পুর্রোপরি বাণ এড়ে সেইক্ষণে ॥ ১২৪৫ 
মৃগজ্ঞানে বাণ হানে রাজা দশরথ। 
বাণাঘাতে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগভ ॥ ১২৪৬ 
মৃগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি। 
মৃগ নহে সুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি ॥ ১২৪৭ 
দেখেন সিন্ধুর বুকে নিধিয়াছে বাণ। 
দশরথ ভীত হল উড়িল পরাণ ॥ ১২৪৮ 
বুকে বাণ বিধিয়াছে কথা নাহি সরে। 
ইঙ্গিত করিয়া বলে জল দেহ মোরে || ১২৪৯ 
অঞ্জলি ভরিয়া রাজা আনিয়া জীবন। 


মুখে দিরামাত্র মুনি পাইল চেতন | ১২৫০ 
শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুতাপ 
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ ॥ ১২৫১ 
মুনি বলে দশরথ ভীত কি কারণ। 
যেরূপ অদৃষ্টলিপি সেরূপ ঘটনা ॥ ১২৫২ 
কপালে যা থাকে তাহা না হয় খণ্ডন। 
পূর্ব-জনমের কথা হইল স্মরণ ॥ ১২৫৩ 
পূর্বেতে ছিলাম আমি রাজার কুমার 
মারিতাম বাঁটুলেতে পক্ষী অনিবার ॥ ১২৫৪ 
কপতী কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে । 
কপোতেরে মারিলাম একই বীটুলে ॥ ১২৫৫ 
মৃত্যুকালে কপোত আমারে দিল শাপ। 
পরজন্মে পাবে এইরূপ মনস্তাপ ॥ ১২৫৬ 
বার্থ না হইল সেই পক্ষীর বচন। 
হইল তোমার বাণে আমার মরণ ॥ ১২৫৭ 
নাই ইথে মহারাজ তর অপরাধ । 
পরদ্ব আমারে মারি পড়িবে প্রন্নাদ ॥ ১২৫৮ 
অন্ধ মাতাপিতা মম শ্রীফলের বলে। 
আজি ভারা মরিবেন আমার বিহনে ॥ ১২৫৯ 
এই বড় দুঃখ মোর রহিল যে মনে। 
মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ না হ’ল দৌহা সনে ১২৬০ 
আমি অন্ধকের প্রাণ জননী-জীবন ৷ 
কে সলিল দিবে দৌহে কে আর অশন ॥ ১২৬১ 
আর কেরা ফল জল দিবেক দৌহাকে । 
অনাহারে মরিবেন হায় পুত্রশোকে ॥ ১২৬২ 
মহারাজ দশরথ শুন নিবেদন। 
আমা লয়ে যাও পিতামাতার সদন ॥ ১২৬৩ 
মৃত্যুকালে সিন্ধুমুনি নারায়ণে ডাকে ৷ 
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে ॥ ১২৬৪ 
দেখি দশরথ হইলেন কম্পমান। 
তাড়াতাড়ি খসালেন বুক হ'তে বাণ ॥ ১২৬৫ 
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ভূপতি ভাবেন আসি মৃগ মারিবারে। 
ঘটিল তপন্বিহত্যা আমার উপরে ॥ ১২৬৬ 
মৃত মুনি তুলি রাজা লইল কাষেতে ৷ 
অন্ধকের বনে গেল কাদিতে কীদিতে ॥ ১২৬৭ 
হেথা তপোবনে বসি অন্ধক অন্ধকী ৷ 
বামনেত্র-ভুজন্পন্দে অমঙ্গল দেখি ॥ ১২৬৮ 
গৃহিণী বলেন নাথ ! এ কি কুলক্ষপ ॥ 
আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষণ ॥ ১২৬৯ 
অন্ধক বলেন শুন উতলা গৃহিণি। 
আজ বুঝি কাছে না পাইলে ফল পানী ॥ ১২৭০ 
আজ বুঝি গিয়াছে সে দূরছ্ব কানন । 
সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ ৷৷ ১২৭১ 
এইরূপ কথাবার্তা কহেন দু'জন। 
মরা কোলে করি রাজা এলেন তখন ॥ ১২৭২ 
শুষ্ক শ্রীফলের পাতা মড় মড় করে। 
অন্ধক বলেন এই পুত্র এল ঘরে ॥ ১২৭৩ 
চক্ষু নাই মুনির সে দেখিতে না পায়। 
এস পুত্র পুত্র বলি ডাকে উত্তরায় ॥ ১২৭৪ 
কালি হ'তে উপবাসী করিব পারণ। 
ফল জল দেহ ৰাপু ! রাখহ জীবন ॥ ১২৭৫ 
দুই জন ডাক ছাড়ে রাজার তরাস। 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ১২৭৬ 
দশরথ রাজার প্রতি অন্ধকের শাপ বিবরণ 
দেখি দুই অন্ধে রাজা সন্দেহ অন্তরে । 
যাইতে নারেন অগ্রে পাছু যান ধীরে ॥ ১২৭৭ 
কহিল অন্ধক মুনি ফেলিয়া নিশ্বাস। 
কেবা মাতাপিতা সনে করে উপহাস ॥ ১২৭৮ 
দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে । 
সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে ॥ ১২৭৯ 
চক্ষু ভাসে লীরে করে করাঘাত শিরে। 


বলে রাজা মারিয়াছে পুত্রে এক তীরে ॥ ১২৮০ 
মুনি বলে দশরথ ! কি আর বলিব। 
পুত্র বিলে এইক্ষণে এ প্রাণ তাজিব ॥ ১২৮১ 
আর কিবা দশরথ ! বলিব তোমাকে । 
এইমত তব প্রাণ যাবে পুত্ৰশোকে ॥ ১২৮২ 
পুত্রশোকে মরিব আমরা দুই প্রাণী। 
পুত্ৰশোক কি যন্ত্রণা জানিবে আপনি ॥ ১২৮৩ 
মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপর। 
দশরথ কহিলেন প্রফুল্ল অন্তর ॥ ১২৮৪ 
মুনিবাকা কু প্রভু না হইবে আন। 
দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় যাবে প্রাণ ॥ ১২৮৫ 
হে মুনি ! তোমারে দেখি বিষ্ণুর সমান। 
তৰ বাকা সত্য হ’ক নাহি হবে আন ৷৷ ১২৮৬ 
হে মুনি ! শুনিয়া শাপ হরষ অন্তর। 
শাপ নাহি দিলে তুমি দিলে পুত্রবর ॥ ১২৮৭ 
অন্ধ বলে দশরথ বঞ্চিত সন্তানে। 
পুত্ৰশোকে শাপ দিনু বর করি মনে ॥ ১২৮৮ 
ধ্যান করি জানিল অন্ধক তপোধন। 
ইহার ঘরেতে জন্মিবেন নারায়ণ ১২৮৯ 
যাও রাজা ! তোমারে দিলাম আমি বর। 
চারি পুত্র হবেন তোমার গদাধর ৷৷ ১২৯০ 
মম শাপে পুত্ৰশোকে তোমার মরণ। 
পুত্র হ’লে একাদশ বৎসর জীবন ৷ ১২৯১ 
বার্থ নাহি হবে কভু মুনির বচন। 
মুনির শাপেতে অন্ধ আমার লোচন | ১২৯২ 
পূর্বকথা কহি রাজা শুন দিয়া মন। 
যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন ॥ ১২৯৩ 
ব্রজট মুনির দুই চরণ ডাগর। 
মাগিতে আসিল ভিক্ষা মম গিতৃঘর ॥ ১২৯৪ 
মুনিরে দেখিয়া পিতা উঠিল তখন; 
পাদা অর্থা দেন তারে বসিতে আসন ॥ ১২৯৫ 
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জিজ্ঞাসা করেন তারে কেন আগমন ৷ 
মুনি কহে আসিলাম ভিক্ষার কারণ ॥ ১২৯৬ 
গতকলা হতে আমি আছি উপবাসী ৷ 
ভোজন করাও মোরে তুমি মহাবামি ॥ ১২৯৭ 
অতিথি বলিয়া পিতা করান ভোজন। 
বিদায় লইয়া মুনি যান তপোবন ॥ ১৯৯৮ 
পিতা আসি কহিলেন মোরে এই কালে । 
দশুৰৎ করহ মুনির পদতলে ॥ ১২১৯৯ 
গোদা পা দেখিয়া টার ঘৃণা হ'ল মনে । 
এমন পায়ের ধূলা লইব কেমনে ॥ ১৩০০ 
আশীর্বাদ দিল নুনি এবমন্ত বলি । 
লইলাম নয়ন মুদিয়া পদধূলি ॥ ১৩০১ 
বার্থ না হইল সেই মুনির বচন। 
ইহাতে হইল অন্ধ আমার লোচন ॥ ১৩০২ 
সেইমত করিলেক আমার গৃহিণী। 
দৌহারে করিয়া অন্ধ ঘরে গেল মুনি ॥ ১৩০৩ 
আমার শাপের রাজা পাইলে প্রমাণ । 
শাপে বর হইল হইবে পুত্রবান॥ ১৩০৪ 
এই কার্য দশরথ ! করিবে পালন। 
খমাশৃঙ্গে আনি কর যজ্ঞ আরম্ভন || ১৩০৫ 
শ্ৰীফল লভিনু আমি ভ্ৰমিতে কানন । 
এই ফল করিলাম তোমাকে অর্পণ ॥ ১৩০৬ 
এই ফলে জন্সিবেন দেব চক্রপাণি৷ 
চরুর ভিতরে এই ফল দিও তুমি | ১৩০৭ 
পুনশ্চ কহেন মুনি তারে ধীরে ধীরে । 
মহারাজ ! সিদ্ধুপুত্র আনি দেহ মোরে ॥ ১৩০৮ 
মৃত্পুত্ৰ দশরথ দিলেন আনিয়া । 
পুর্র কোলে করি মুনি কান্দে লোটাইয়া ॥ ১৩০৯ 
নয়নবিহীন মুনি দেখিতে না পায়। 
কোলেতে করিয়া হন্তু শরীরে বৃলার ॥ ১৩১০ 
জন্মিলে হে পুত্ৰ ! তুমি তপের সঞ্চারে। 


তোমার মরণে মৃত্যু ঘটিল আমারে ॥ ১৩১১ 
অন্ধের নয়ন ভুমি হয়েছিলে জানি । 
ফল দিতে ক্ষুধায় ভূঝায় দিতে পানী ৷৷ ১৩১৯ 
গুরুনিন্দা নাহি করি নহে সন্ধ্যা বাদ। 
দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত ॥ ১৩১৩ 
পূর্বজন্মে কার কি করেছি বিঘটন। 
গুরুনিন্দা করেছি হরেছি স্থাপাধন ॥ ৯৩৯৪ 
এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ডাকে । 
নারায়ণ মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে ॥ ১৩১৫ 
পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে। 
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকেন সনে ॥ ১৩১৬ 
তিন মৃত লয়ে রাজা গেল সরোবরে। 
অগুরু চন্দনকাষ্ট আনিল আদরে ॥ ১৩১৭ 
করিলেন চিতা রাজা উত্তর শিয়রে। 
তিন জনে শোয়াইল চিন্তার উপরে ॥ ১৩১৮ 
দুই জন দুই দিকে পুত্র মধাখানে । 
পোড়াইল তিন জনে বেষ্টিত আগুনে ॥ ১৩১৯ 
চিতা প্রক্ষালিয়া সেই সারোবরতীরে ॥ 
কাদিয়া গেলেন রাজা অমোধ্যানগরে ৷ ১৩২০ 
সুনিহত্যা করি রাজা অজের নন্দন। 
অমনি কান্দিয়া গেল বশিষ্ঠ-ভবন ॥ ১৩২১ 
গিয়াছেন বশিষ্ঠ তপস্যা করিবারে। 
বামদেব পুত্র ভার আছেন আগারে ॥ ১৩২২ 
সকল বৃত্তান্ত রাজা কহিলেন তারে। 
মুলিহত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে ॥ ১৩২৩. 
প্রায়শ্চিত্ত ইহার বলুন মহাশয় । 
কিরূপে হইব মুক্ত কিসে পাপক্ষয় ॥ ১৩২৪ 
মুনি বলে অকালেতে নাহি যজ্ঞদান। 
এই পাপে কেমনে পাইবে পরিত্রাণ ॥ ১৩২৫ 
বিচার করয়ে মুনি আগম পুরাণ। 
বাল্লীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ ॥ ১৩২৬ 
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তিনবার বলাইল সেই রামনাম। 
পাইলেন ভূপতি সে পাপেতে বিরাম ৷৷ ১৩২৭ 
রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজ ঘর। 
আইলেন সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ মুনিবর ॥ ১৩২৮ 
ফল-মূল ভক্ষণে মুনির সুস্থ মন। 
পিতা-পুত্রে কথাবার্তা কন দুই জন || ১৩২৯ 
পিতারে কহেন বামদেব নীতিক্রমে ৷ 
দশরথ আসিলেন আজি এ আশ্রমে ॥ ১৩৩০ 
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু বলে ধাঁরে। 
মারিলেন রাজা শব্দভেদী শরে তারে ॥ ১৩৩১ 
দীনভাবে কহিলেন রাজা এ বচন | 
মুনিহত্যা-পাপ মোর কর বিমোচন || ১৩৩২ 
যোগ যাগ স্নান দান নাহি করিলাম ৷ 
তিনবার রাজাকে বলানু রামনাম॥ ১৩৩৩ 
জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে। 
কুপিয়া বশিষ্ঠ মুনি পুত্র প্রতি বলে ॥ ১৩৩৪ 
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মাহত্যা হবে । 
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে ॥ ১৩৩৫ 
মোর পুত্র হয়ে তোর অজ্ঞান বিশাল। 
দূর হ রে বামদের হবি রে চণ্ডাল | ১৩৩৬ 
লোটাইয়া ধরিল সে পিতার চরণ। 
কেমনে হইব মুক্ত কহ বিবরণ ॥ ১৩৩৭, 
না থাকে মুনির মনে কোপ বছুক্ষণ। 
বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোধন ॥ ১৩৩৮ 
যেই রামনাম তুমি বলিলে রাজারে। 
তিনি জন্সিবেন দশরখের আগারে || ১৩৩৯ 
গঙ্গায়ানে রঘুনাথ যাবেন যখন। 
আগুলিও তুমি পথ রামেরে তখন ॥ ১৩৪০ 
তাহার চরণপন্ম করিও স্পর্শন। 
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল-জনম ৷৷ ১৩৪১ 
বলিলেন এপ বশিষ্ঠ মহামুলি। 


গুহক চণ্ডাল হয়ে রহিলেন তিনি ॥ ১৩৪২ 


কৃত্তিবাদ পণ্ডিত কবিত্বে বিদামান। 
আদিকাণ্ডে গাহিলেন অন্ধকোপাখ্যান ॥ ৯৩৪৩ 
সম্বর অসুর-বধ 
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরদ্দর। 
হইল অসুর স্বর্গে নামেতে সম্বর ৷ ১৩৪৪ 
হইল সম্বর সর্বদেবতার অরি। 
জিনিল অমরাবন্তী বৈজয়ন্তী পুরী ॥ ১৩৪৫ 
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে। 
মহেন্দ্ৰ বলেন ব্রহ্মা বাঁচি কি প্রকারে ॥ ১৩৪৬ 
ব্ৰহ্মা বলিলেন রাজা আন দশরথে। 
অসুর সদ্বর মরিবেক ভার হাতে ॥ ১৩৪৭ 
আপনি আইল ইন্দ্র অমোধ্যানগর। 
পাদ্য অর্থো দশরথ পূজে পুরন্দর ॥ ১৩৪৮ 
ইন্দ্র বলে মহারাজ ! পড়িয়া সন্ষটে। 
আসিয়াছি মরে আজ তোমার নিকটে ॥ ১৩৪৯ 
সর্বদেবতার অরি সম্বর সে নাম। 
তাড়াইয়া দেবগণে নিল স্বর্গধাম ॥ ১৩৫০ 
আমার সহায় হয়ে যদি কর রণ। | 
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণ ৷৷ ১৩৫১ 
সন্বরে মারিতে রাজা সাজে দশরথে ৷ 
নিশ্চিন্ত হইয়া ইন্দ্র গেলেন স্র্গেতে॥ ১৩৫২ | 
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া ৷ 
রাছত মাহুত সাজাইল হাতী ঘোড়া ॥ ১৩৫৩ | 
মুদ্গর মুষল কেহ বান্ধিল কামান। 
ধানুকী সাজিছে রথ লয়ে ধনুর্বাণ ॥ ১৩৫৪ 
সাজিছে কটক সব নাহি দিশপাশ। ) 
কটকের পদধূলি লাগিল আকাশ ॥ ১৩৫৫ 
গায়েতে পরিল শানা মাথায় টোপর ৷ | 
ধনুর্বাণ হাতে রাজা চলিল সত্বর॥ ১৩৫৬ 
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দিবা রথ যোগাইল রথের সারখি। 
রথে চড়ি দশরথ চলে শীস্রগতি ॥ ১৩৫৭ 
সম্বরে জিনিতে রাজা করিল গমন। 
দশরথে দেখিয়া কপিল ত্ৰিভুবন || ১৩৫৮ 
চতুর্দোলে চড়ি রাজা চলে কুতুহুলে ৷ 
রথ রী পদাতি তুরঙ্গ হাতী চলে ॥ ১৩৫৯ 
উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরী । 
দেখিয়া রাজার সাজ ক্রোধে দেব-অরি ॥ ১৩৬০ 
দশরথে বাণে বিন্ধি করিল জর্জর। 
ভঙ্গ দিলা সেনা রাজা রহে একেশ্বর ॥ ১৩৬১ 
কোপে কপি দশরথ পূরিল সন্ধান | 
অন্ত্রাঘাতে দৈত্যসেনা ভাজিল পরাণ ॥ ১৩৬২ 
নানা অস্ত্র বরিষণ করে দশরথ। 
ছাহল অমরাবতী পবনের পথ ॥ ১৩৬৩ 
সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রথর। 
ভূপতির সেনা বিন্ধে করিল জর্জর ॥ ১৩৬৪ 
লক্ষ লক্ষ বাণ পূরে সম্বরের সেনা। 
পড়িলেক স্র্গপুরী হ্থাইয়া ঝঞ্জনা ॥ ১৩৬৫ 
পড়িল গান্ধর্ব অস্ত্র ভুপতিন মনে। 
এমন অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১৩৬৬ 
এক বাণ প্রসবে গন্ধর্ব তিন কোটি ৷ 
আপনা আপনি রিপু করে কাটাকাটি ॥ ১৩৬৭ 
আপনা আপনি করে বাণ বরিষণ। 
এক বাণে পড়িল যতেক সেনাগণ ॥ ১৩৬৮ 
সম্বরের সেনা দেয় রক্তেতে সীতার ৷ 
রা ত্রাহি করি সবে করে হাহাকার ॥ ১৩৬৯ 
পড়িল সকল সেনা দৈতা একেশ্বর ৷ 
দশরথ-বাণে সেনা পড়িল বিস্তার ॥ ১৩৭০ 
দুই জন বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে ৷ 
উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে ॥ ১৩৭১ 
হইল অমরাবতী বাণে অন্ধকার । 


দৈতোর রখেতে রাজা না দেখে নিস্তার ॥ ১৩৭২ 
শন্দভেদী দশরখ শব্দ শুনি হানে। 
দেখিতে না পায় দৈত্য থাকে কোন্খানে ॥ ১৩৭৩ 
কালপ্রাপ্ত দানবের নিকটে মরণ। 
দূরে থাকি দশরথ করিছে তর্জন ॥ ১৩৭৪ 
সন্বরের গেয়ে শব্দ রাজা পূরে বাণ। 
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান ॥ ১৩৭৫ 
এড়িলেক বাণ রাজা তার শুনে কথা। 
কাটে রাজা দশরথ সন্বরের মাথা ॥ ১৩৭৬ 
নর হয়ে মারলেন অনুর সন্বর। 
দেব সহ সুখে রাজা পালে পুরন্দর || ১৩৭৭ 
ইন্দ্র বলে দশরথ রক্ষিলে আমারে । 
বর মাগ দিব যাহা প্রার্থনা অন্তরে ॥ ১৩৭৮ 
দশরথ বলে ইন্দ্র ! দেহ এই বর। 
যেন মুনিহত্যা নাহি থাকে মমোপর ॥ ১৩৭৯ 
শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্রদের হাসে। 
সেপাপ তোমাতে নাই যাও তুমি দেশে ॥ ১৩৮০ 
অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব কাহিনী । 
্রাঙ্গণ তাহার পিতা শবদ্রালী জননী ॥ ১৩৮১ 
এতেক শুনিয়া দশরথ এল দেশে। 
আদিকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ ১৩৮২ 


সম্বর সহ যুদ্ধে রাজা দশরথের অঙ্গক্ষত 
হওয়ায় কৈকেয়ীর সেবা-শুশ্রাষায় 
আরোগ্যলাড করাতে রাজার 
বর দিবার অঙ্গীকার 

পাত্র-মিত্রে মহারাজ বিদায় প্রদানি। 
অন্তঃপুরে দশরথ চলিল অমনি ॥ ১৩৮৩ 
সবার অধিক ভালবাসে কৈকেয়ীরে 
সেই হেত আগে যান কৈকেযীর ঘরে ॥ ১৩৮৪ 
অন্তু-সপ্তীবনী-বিদ্যা জানেন কৈকেয়ী। 
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দেখিল রাজার তনু তন্্ক্ষতময়ী ॥ ১৩৮৫ 
মন্ত্র পড়ি জল দিল ভুগতির গায়। 
জ্বালা থা গেল দূরে শরীর জুড়ায় ॥ ১৩৮৬ 
মৃতদেহ যেন পুনঃ পাইল জীবন । 
সুস্থ হয়ে দশরথ বলেন তখন ॥ ১৩৮৭ 
হে কৈকেয়ি! প্রাণ রক্ষা করিলে আমার। 
তোমার সমান মোর কেহ নাহি আর ॥ ১৩৮৮ 
বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার । 
তোমারে অদেয় কিছু নাছিক আমার ॥ ১৩৮৯ 
হাসিয়া কহিল রাণী রাজার সকাশে। 
মহারাজে সেবি লাই বর অভিলাষে ॥ ১৩৯০ 
মহারাজ ভাজি বরে নাহি প্রয়োজন । 
প্রয়োজনে পূরাইও মাগিব তখন ৷ ১৩৯১ 
আমার সভেতে বন্দী রহিলে গোসাঞি 
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন গাই ॥ ১৩৯২ 
নৃপতি বলেন দিব যাহা চাবে দান। 
আছুক অপর দান দিব নিজ প্রাণ ॥ ১৩৯৩ 
রাজ্য করে দশরথ আনন্দিত মন৷ 
করেন পুত্রের তুলা প্রজার পালন ॥ ১৩৯৪ 
যখন যা হবে তাহা দৈবে সব করে। 
হইল রাজার ব্রণ নখের ভিতরে ॥ ১৩৯৫ 
কৃত্তিবা কহে কথা অমৃত সমান। 
রাম নাম বিনা তার মুখে নাহি আন ॥ ১৩৯৬ 


কৈকেয়ী দশরথের ব্রণ আরোগ্য করিলে 
পুনর্বার বরপ্রাপ্তির বিবরণ 

ব্রণের ব্যথায় রাজা কাতর হইল। 

পাত্র-মিত্র ডাকি সবে কহিতে লাগিল ॥ ১৩৯৭ 

এ ব্যথায় বুঝি মম নিকট মরণ। 

সূর্যবংশে রাজা হবে নাহি কোন্‌ জন ॥ ১৩৯৮ 

ধন্স্তি-তনয় সে পদ্মকর নাম। 


আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম ॥ ১৩৯৯ 
কহিলেন শুন রাজা পাইবে নিস্তার ৷ 
দুই মতে আছয়ে ইহার প্রতীকার ॥ ১৪০০ 
শামুকের ঝোল খাও না করিও ঘুগা। 
নহে নখদ্বারে চুন্ন দিক এক জনা ॥ ১৪০১ 
রক্ত-পৃয ঝরিতেছে নখের দুয়ারে । 
তাহাতে চুম্বন দিতে কোন্‌ জন পারে | ১৪০২ 
কৈকেয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে। 
রাজা যত দুঃখ পান কৈকেয়ী তা দেখে ॥ ১৪০৩ 
রাজার শুশ্রাঘা রাণী করে রাত্রিদিনে। 
কহিল কৈকেয়ী রাণী রাজা বিদ্যমানে ॥ ১৪০৪ 
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি অন্য গতি। 
ব্রণে মুখ দিব নাথ ! পাবে অব্যাহতি ॥ ১৪০৫ 
পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ । 
মুখের অমৃত পেয়ে গলিল তখন ॥ ১৪০৬ 
সুস্থ হইলেন রাজা ব্যথা গেল দুরে। 
রন্ত-পৃষ ফেলি দেহ বলে কৈকেয়ীরে ॥ ১৪০৭ 
কপূর তাম্বুল প্রিয়ে ! করহ ভক্ষণ। 
বর লহ যাহা চাও দিব এইক্ষণ ৷ ১৪০৮ 
কৈকেয়ী বলেন শুনি রাজার বচন ৷ 
যখন মাগিব বর হবে প্রয়োজন ॥ ১৪০৯ 
দুইরারে দুই বর মাগ মম ঠাই) 
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই ॥ ১৪১০ 
শুনিয়া রাণীর কথা দশরথ হাসে। 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ ১৪১১ 


(ধর জন্য খৃষ্যশৃদকে আনিয়া যজ- 
৮৮১০১ 
উৎপত্তি কাহিনী 


রাজ্য করে দশরথ অনেক বহসর। 
একচ্ছত্র মহারাজ যেন পুরন্দর | ১৪১২. 
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পাত্র মিত্র ভাই বন্ধু সবাকারে আনি। 
বশিষ্ঠাদি আসিলেন যত মুনি জ্ঞানী ॥ ১৪১৩ 
সভা করি বসে রাজা অমাত্য সহিতে । 
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে ॥ ১৪১৪ 
ইহলোকে না হইল আমার সন্ততি। 
পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি ॥ ১৪১৫ 
সন্ততি থাকিলে করে শ্রান্ধাদি তর্পণ। 
আমার মরণে বংশে নাহি এক জন ॥ ১৪১৬ 
নবম হাজার বর্ম বয়স হহল। 
এত কালে আমার সন্তান না জন্মিল ॥ ১৪১৭ 
অপুত্ৰক আমি পাই মনে বড় দুখ । 
প্রভাতে না দেখে লোক অপুত্রের মুখ ॥ ১৪১৮ 
তর্পণের কালে আমি পিতৃলোক আনি। 
অগ্রলি করিয়া দেই তর্পণের পালী ॥ ১৪১৯ 
শীতল সলিল উষ্ণ নাকের নিশ্বাসে। 
জল দিতে কেহ না রহিল মোর বংশে ॥ ১৪২০ 
বর দিলেন মোরে অন্ধক মহামুনি । 
যন্ত্র কর তুমি খাবাশূঙ্গ মুনি আনি || ১৪২১ 
খষাশূঙ্গ মুনিবর কোন্‌ দেশে বৈসে। 
কার্যাসিদ্দি হয় যদি সেই মুনি আসে ॥ ১৪২২ 
কহিতে লাগিল যে বশিষ্ঠ মহামুনি । 
শুন খ্বযাশৃঙ্গের যে উৎপত্তি-কাহিনী ॥ ১৪২৩ 
বিভাগুক মুনি ভয়ে সর্বলোক কাপে ৷ 
অ্িভুবন ভস্ম হয় যদি মুনি শাপে ॥ ১৪২৪ 
তাহার তপস্যা দেখি ইন্দ্র ভাবে মনে | 
পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র দেবতা পৰনে ॥ ১৪২৫ 
মুনির নিকটে বায়ু লুকাইয়া থাকে। 
বৃক্ষফল খায় মুলি পবন তা দেখে ॥ ১৪২৬ 
ফলেতে অমৃত মাখি রাখিল পবন। 
ফলমোগে সুধা মুনি করিল ভক্ষণ ॥ ১৪২৭ 
ফলের সহিত সুধা খেয়ে মহামুনি। 


বলবান অতিশয় হইল তখনি ॥ ১৪২৮ 
জুক্ধ দেহ পেয়ে সুধা নহানলনান। 
তপস্যা করেন বনে চারিদিকে চান | ১৪২৯ 
তপস্যা করেন মুনি নর্মদার জলে। 
উর্বশী চলিয়া যায় গগনমগুলে ॥ ১৪৩০ 
অঙ্গের বসন তার বাতাসেতে উড়ে । 
দৈবযোগে তার দৃষ্টি সেথা গিয়ে পড়ে ॥ ১৪৩১ 
তাহাকে দেখিয়া মুনি কামে অচেতন । 
মুনির হইল রেতঃগ্বলন তখন ॥ ১৪৩২ 
আন্তে-বান্তে মুনি তাহা ধরে বাম হাতে। 
জলে না ফেলিয়া রেতঃ ফেলিল কুলেতে ॥ ১৪৩৩ 
পুনর্বার মহামুনি করি আচমন। 
তপস্যা করেন বিভাগুক তপোধন ॥ ১৪৩৪ 
বিধির লিখন কত না হয় খণ্ডন। 
তৃষ্কায় হরিণী জল খায় সেইক্ষণ ॥ ১৪৩৫ 
জল খেরে হরিণী কৃজেতে ঘাস চাটে। 
ঘাসের সহিত রেতঃ প্রবেশিল পেটে ॥ ১৪৩৬ 
দৈৰযোগে হরিণী আছিল খতুমতী ৷ 
মুনিবীর্য খাইয়া হইল গর্ভবতী ॥ ১৪৩৭ 
দিনে দিনে গর্ভ তার উপরে বাড়িল। 
ছয়মাসে পশুবৎ প্রসব হইল ॥ ১৪৩৮ 
মনুষা-আকার হ'ল হরিণী-বদন। 
হরিণী দেখিয়া পুত্র ভাবিল তখন ॥ ১৪৩৯ 
মনুষ্যের ডরে আমি ভ্রমি বনে বন। 
আমার গর্ভেতে হ’ল শক্রুর জনম ॥ ১৪৪০ 
পুত্র ফেলি দিয়া সে হরিণী বনে গেল। 
অঙ্গুলী চুষিয়া শিশু ক্রন্দন যুজিল ॥ ১৪৪১ 
তপস্যা করিয়া বিভাগ্কের গমন। 
কাননে পড়িয়া শিশু করিছে রোদন ৷৷ ১৪৪২ 
বালক দেখিয়া মুনি ভাবে মনে মনে। 
মনুয্য-আকার দেখি হরিলী-বদলে ॥ ১৪৪৩ 
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ধ্যানে জানিলেন বিভাশুক তপোধন ৷ 
হরিণীর গর্ভে হল আমার নন্দন ॥ ১৪৪৪ 
পুর কোলে করিয়া গেলেন নিজ ঘরে । 
পুল্পমধু দিয়া মুনি পোষেন তাহারে ॥ ১৪৪৫ 
নধীন কুশের মূলে করায় শয়ন। 
দিনে দিনে বাড়ে বিভাগুকের নন্দন ॥ ১৪৪৬ 
কিছু দিন পরে শৃঙ্গ উঠিল কপালে । 
খ্যশৃঙ্গ বলি নাম রাখিল সকলে ॥ ১৪৪৭ 
যার বর শাপ দেন কড়ু নহে আন। 
তার আশীর্বাদে রাজা হবে পুত্রবান ॥ ১৪৪৮ 
কৃত্তিবাসকৃত কাবা অমৃত সমান। 
রাম-কথা বিনা মীর মুখে নাহি আন ॥ ১৪৪৯ 


লোমপাদ রাজো অনাবৃষ্টি নিবারপার্থ 
ঝব্যশূঙ্গকে আনয়ন 
বশিষ্ঠের রচন হইলে অবসান । 
সুমন্ন বলেন রাজা কর অবধান ॥ ১৪৫০ 
লোমপাদ নৃপতি অঙ্গদের ঈশ্বর ॥ 
খষাশৃঙ্গে আনিয়েছিলেন নিজঘর ॥ ১৪৫১ 
দশরথ বলে পাত্র কহ বিবরণ | 
লোমপাদ আনাইল কিসের কারণ ॥ ১৪৫২ 
সুমন্ত্ৰ বলেন দরশরথ নৃপবর ৷ 
সেই দেশে অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর ॥ ১৪৫৩ 
লোমপাদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে জিজ্ঞাসিল। 
মম রাজো অনাবৃষ্টি কি হেতু হইল ॥ ১৪৫৪ 
তৰ রাজো কুমারী হইল খতুমতী। 
এই পাপে বৃষ্টি নাহি ছয় লরপতি ॥ ১৪৫৫ 
বিভাগুক-পুত্র যদি খাশূঙ্গ আসে, 
পাপ দূর হয় আর দেবতা বরষে ॥ ১৪৫৬ 
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা । 
খ্যশৃঙ্গ সুনিকে আনিবে কোন্‌ জনা ॥ ১৪৫৭ 


তাহারে আনিয়া মোর যেবা দিতে পারে। 
অর্ধরাজা আমি দিব জবশা তাহারে ॥ ১৪৫৮ 
তখন কহিল তথা বুড়ী এক জন। 
আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন ॥ ১৪৫৯ 
স্তরী-পূরুষভেদ সেই মুনি নাহি জানে৷ 
ভুলাইয়া আনিবৰ সে মুনির নন্দনে ৷ ১৪৬০ 
নৌকা এক সাজাইয়া দেহ ত’ আমারে । 
ফলবান বৃক্ষ রোপ তাহার উপরে ॥ ১৪৬১ 
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সম্ভতি। 
কৌতুকেতে ভুলাইবে যতেক যুবতী ৷৷ ১৪৬২ 
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে। 
ভাল যুক্তি বলিয়া সে বুড়ীরে সষ্টাষে ৷৷ ১৪৬৩ 
সুবর্পের নৌকা রাজা করিয়া গঠিত। 
বিচিত্র পতাকা তাহে করিয়া সজ্জিত ৷ ১৪৬৪ 
নৌকার উপরে করে স্বর্ণে দুই ঘর। 
পরমা সুন্দরী কন্যা অতি মনোহর ॥ ১৪৬৫ 
উপরেতে শোভা করে সুবর্শের তারা। 
চার্লি ভিতে শোভে গজমুকুতার ঝারা ॥ ১৪৬৬ 
সন্দেশ নিলেন নানা খাইতে রসাল। 
মারিকেল ফল আর কীটাল ও তাল ॥ ১৪৬৭ 
গলাজলে শীতল শর্করা মিশ্র করি। 
কপূরবাসিত দিল পাত্র পুলি পুরি ॥ ১৪৬৮ 
বাছিয়া বাছিয়া দিল পরমা সুন্দরী ৷ 
চিনা ভার অক্সরী কি অমরী কিল্ী ॥ ১৪৬৯ 
কান্দিতে লাগিল সবে মুখে নাহি হাসি। 
মুলি-কোপানলে আজি হয় ভন্মরাশি ॥ ১৪৭০ 
বুঢ়ী বলে কেন ভয় করিছ যুবতি। 
তোমরা সকলে চল আমার সংহতি ॥ ১৪৭১ 
যখন আমার ছিল নবীন যৌবন । 
কত শত ভুলাইয়েছি মহামুনিগণ ৷ ১৪৭২ 
নর্মদা বহিয়া যায় প্রম হরিষে। 
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উপস্থিত হয় ঝয্যশৃন্গ যেই দেশে ॥ ১৪৭৩ 
যেখানে তপস্যা করে বিভাগুক মুনি । 
সেই বনে তরুণীরা রাখিল তরণী ॥ ১৪৭৪ 
বিভাগুকে দেখিয়া সকলে ভয়ে কাপে। 
জস্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়া কোপে ॥ ১৪৭৫ 
তপোবনে আছে যথা খমাশ্স মুনি। 
আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী ॥ ১৪৭৬ 
তরী হতে উত্তরিল সকল নবীনা। 
কেহ বংশী পূরয়ে বাড়ায় কেহ বীণা ॥ ১৪৭৭ 
নূড়ীকে বেড়িয়া খান করে নারীগণ ৷ 
মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ ১৪৭৮ 
কামিনীর মুখে গীত কোকিলের ধ্বনি । 
শুনি মুনি বেদধ্বনি ছাড়িল অমনি ॥ ১৪৭৯ 
স্্ী-পুরুষ-ভেদ সেই মুনি নাহি জানে । 
স্বর্গের অমরগণ মুনি মনে মানে ॥ ১৪৮০ 
ব্যাকুল হইয়া মুনি দ্বার হ'তে উলে। 
প্রণিপাত করিল বুড়ীর পদতলে ॥ ১৪৮১ 
মুনিপুতর পায়ে পড়ে বরি করে কোলে । 
বার বার চুম্ব দিল বদনকমলে ॥ ১৪৮২ 
এস এস সবে মুনি তা সনাকে বলে। 
আনন্দে গদগদ সে আসন দিতে চলে ॥ ১৪৮৩ 
একখানি কৃশাসন ছিল মাত্র ঘরে । 
ৰ’স বলি আনিয়া দিলেন সে বুড়ীরে ॥ ১৪৮৪ 
ফলমূল জল ঘরে ছিল যে সন্বল। 
বুটার ভক্ষণ হেতু দিলেন সকল ॥ ১৪৮৫ 
শ্ৰীবিক্ণ বলিয়া বুড়ী স্পর্শে দুই কান । 
বিষ্ণুপূজা বিনা নাহি করি জলপান ৷৷ ১৪৮৬ 
ইতর যেমন করে আমি কি তেমন । 
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ ৷ ১৪৮৭ 
মুনি ৰলে হোক মোর সফল জীবন ৷ 
এইখানে কর আজি বিষ্ণু আরাধন ৷৷ ৯৪৮৮ 


দিব্য কৃশাসন পাতি দিলেন বুড়ীরে । 
পূজা করিবার বশে তাহার উপরে ॥ ১৪৮৯ 
চক্ষু উলটিয়া বুড়ী নাকে দিল হাত। 
মুনি বলে বিষ্ণু আজি করিল সাক্ষা ॥ ১৪৯০ 
কতক্ষণে নাদিকার হাত ঘুচাইল। 
এ প্রসাদ লহ বলি মুনিরে ডাকিল ॥ ১৪৯১ 
মুনি বলে আজি মোর সফল জীবন। 
বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ করিব ভক্ষণ ॥ ১৪৯২ 
ফল ব'লে হাতে দিল গঙ্গাজলে নাড়ু ৷ 
জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু গাডু ১৪৯৩ 
মুনি বলে এই ফল কোথা গেলে গাই। 
সঙ্গে করে লয়ে গেলে তব সঙ্গে গাই ॥ ১৪৯৪ 
খাওয়াইল কামেশ্বর খাইতে সুস্বাদ । 
কামেশ্বর খাইয়া সে হইল উন্মাদ ॥ ১৪৯৫ 
কন্যাগণ বলয়ে খাইলে নে সন্দেশ। 
ইহার অধিক আছে চল সেই দেশ ॥ ১৪৯৬ 
মুনি বলে ইহার অধিক যদি পাই। 
তোমরা চলহ দেশে আমি সঙ্গে যাই ॥ ১৪৯৭ 
মদনে ভুলিল যদি মুনির নন্দন। 
অঙ্গের বসন খসাইল কন্যাগণ ॥ ১৪৯৬ 
আসিয়া মুনির পুরে কেহ করে কোলে। 
কেহ কেহ চুন্ব দেন বদনকমলে ॥ ১৪৯৯ 
মুনি লয়ে করে যরে হাসা-পরিহাস। 
দেখিয়া মুনির পুত্র হইল উল্লাস ॥ ১৫০০ 
কোন নারী ভুলাইল স্তন-পরশনে। 
কেহ বা ভুলায় তাকে ভক্ষ্যদ্রব্য দানে || ১৫০১ 
কেহ বা হরিল মন চাহিয়া নয়নে । 
কেহ বা করিল মত্ত গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ ১৫০২ 
বুড়ি ভাবে আজি যদি লয়ে দাই হরে । 
পাছে বিভাণ্ডক মুনি কোপে ভস্ম করে ॥ ১৫০৩ 
আজি শিতা-পুহ্রেতে থাকুক এক স্থান। 
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কহিবে এ কথা পুর পিতা বিদ্যমান ॥ ১৫০৪ 
পুত্র প্রতি বদি স্নেহ করে তপোধন ৷ 
তবে কালি তপসায় না যানে কখন ৷৷ ১৫০৫ 
পুত্র এড়ি যায় যদি তপস্যার তরে। 
তবে কালি লয়ে যাব মুনির কৃমারে ॥ ১৫০৬ 
এই যুক্তি সে বুড়ী ভাবিয়া মনে মনে । 
কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে ॥ ১৫০৭ 
তপোৰনে বৈস হে তোমারে ভালবাসি। 
অন্য এক শিব্যোর আশ্রম দেখে আসি ॥ ১৫০৮ 
বলিতে লাগিল তবে ঝম্যশৃঙ্গ ঝষি। 
তোমার সেবক হয়ে তব সঙ্গে আসি ॥ ১৫০৯ 
আমারে এড়িয়া যদি যাবে কোন দেশে। 
্রদ্মহতা হবে তবে মরিব হুতাশে ॥ ১৫১০ 
বুড়ী বলে এইক্ষণে ঘরে থাক তুমি। 
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি ॥ ১৫১১ 
এতেক বলিয়া তারে রেখে নিজ ঘরে। 
সকল কামিনী চড়ে নৌকার উপরে ॥ ১৫১২ 
দিবাকর তান্তগত হুইল যখন। 
মুনি বলে না আইল কেন খদিগণ ॥ ১৫২৩ 
শিরোমণি হারাইল অঞ্চলের নিধি। 
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত কৈল বিধি ॥ ১৫১৪ 
কান্দিতে কান্দিতে মুনি বসে বৃক্ষতলে। 
বিভাণ্ডক তপ করি এল হেনকালে ॥ ১৫১৫ 
গুতরেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত-মন। 
জিজ্াসিল কেন বাপু ! করিছ ক্রন্দন ॥ ১৫১৬ 
খাম্যশৃঙ্গ বলে আগে খাও ফল জল। 
আজিকার বিবরণ কহিব সকল ॥ ১৫৯৭ 
ফল জল খাইয়া হইল সুস্থ মন ৷ 
পিতা-পুরে কথাবার্তা কন দুই জন ॥ ১৫১৮ 
তুমি যেই গেলে পিভা তপস্যার তরে । 
বর্গ হতে খমিগণ এল মম ঘরে ॥ ১৫১৯ 


সেইমত ফল নাহি খাই এ জীবনে । 
এত রূপ দেখি নাহি এ তিন ভুবনে ॥ ১৫২০ 
কত বা ছন্দেতে জটা ধরেছে মাথায়। 
কত কুসুমের মালা দিয়েছে তাহায় ॥ ১৫২১ 
কি জাতি মৃত্তিকা-ফোটা কপালে শোভিত । 
গগনমণ্ডলে যেন ভাক্কর উদিত ॥ ১৫২২ 
কি জাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায় ৷ 
শ্বেত পীত নীল কত শোডিছে তাহায় ॥ ১৫২৩ 
তেমন না দেখি পিতা গাছের বাকল। 
শ্বেত রক্ত পীত নীল বরণ উজ্জ্বল ॥ ১৫২৪ 
কি জাতি বৃক্ষের লতা সবাকার হাতে ৷ 
কতেক মাণিক গাঁথা আছে ত’ তাহাতে ॥ ১৫২৫ 
পরম ব্রাহ্মণ কারো লোম নাহি মুখে । 
তুলার সমান দুটা মাংসপিশু বুকে ॥ ১৫২৬ 
তাতে যদি হস্ত্ুটি করাই পরশন। 
স্বাস হাতে পাই হেন লয় মন ॥ ১৫২৭ 
মনে ভাবে মহামুনি পুত্রের বচনে। 
স্্ী-পুরুষ খবাশূঙ্গ কভু নাহি জানে ॥ ৯৫২৮ 
বিভাগুক বলে বাপু ! তারা নারীগণ। 
কামচারী রাক্ষপী বেড়ায় বনে বন ॥ ১৫২৯ 
মম পুণ্য প্রাণ আজি রেখেছে ভোমার। 
পুনঃ পেলে ধ'রে খাবে না পাবে নিস্তার ॥ ১৫৬০ 
খধাশ্জ বলে পিতা ! না বল এমন। 
এমন দয়ালু নাই তাহারা যেমন ॥ ১৫৩১ 
সারা রাত্রি ছিল মুনি পুত্র ল’য়ে ঘরে । 
বুঝাইতে তথাপি না পারিল পূত্রেরে ॥ ১৫৩২ 
প্রভাতে হইল নিশি রবির কিরণ 
পুত্রের বিষয়ে মুনি ভাবে মনে মন ॥ ১৫৩৩ 
যদি আমি ঘরে থাকি পুত্র করি সাধ । 
ধর্ম নষ্ট হবে মম হবে অপরাধ ॥ ১৫৩৪ 
কার পুত্র কার পত্নী সব অকারণ । 
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সংসার অসার সব সত্য নারায়ণ ॥ ১৫৩৫ | তাহাকে চাহিয়া আন লোমপাদ ঠাই ॥ ১৫৪৯ 


পুত্রেরে প্রবোধ করিলেন মহামুনি । 
কারো সঙ্গে কথা বাপু না কহিও তুমি ॥ ১৫৩৬ 
তাশ্রবাটী হাতে নিল তুলিল তুলসী । 
তপস্যা করিতে গেল বিভাশুর ঝষি ॥ ১৫৩৭ 
বুড়ী বলে বুড়া সুনি হাড়িল আগার । 
সবে চল আনি গিয়া মুনির কুমার || ১৫৩৮ 
তাল করতাল বীণা কেহ পুরে বাঁশী । 
আইল মুনির কাছে সকল রূপসী ॥ ১৫৩৯ 
দরিদ্র পাইল যেন হারান সে ধন। 
বান্ত মুনি কহে ধরি বুড়ীর চরণ ॥ ১৫৪০ 
আমারে এড়িয়া কালি গেলে পলাইয়া। 
সারারাত্রি কান্দিয়াছি তোমার লাগিয়া ৷ ১৫৪১ 
সেই জল ফল দেহ করিতে ভক্ষণ ৷ 
সঙ্গে করি লয়ে যাও করিব গমন ॥ ১৫৪২. 
মর্ম বুঝ সবে কৃত্তিবাসের সুবাণী। 
নারীর কথায় ভুলো ঝযাশৃঙ্গ মুনি ॥ ১৫৪৩ 


খম্যশৃজের লোমগাদ-রাজো গমন ও 
অনাবৃষ্টি-নিবারণ 

কোলে করি বসাইল নোকার উপর | 

বাহ বাহ বলি বুড়ী ডাকিছে সত্বর ॥ ১৫৪৪ 
তরণী বাহিয়া খায় মুনি নাহি জানে । 
খষাশৃঙ্গে বলে বৈস বাগ্র আছে বনে ॥ ১৫৪৫ 
লোমপাদ-রাজো মুলি দিল দরশান। 
অনাবৃষ্টি ছিল বৃষ্টি হইল তখন ॥ ১৫৪৬ 
লোমপাদ জানিল মুনির আগমন। 

পাদা অর্ঘ্য দিয়া পূজে মুনির নন্দন ॥ ১৫৪৭ 
কন্যাহীন লোমপাদ শান্তা অভিধান । 
দশ্রথ-কন্যাকে মুনিরে দিল দান ॥ ১৫৪৮ 
সন্ধে যে মুনি রাজা তোমার জামাই । 


দশরথ বলিলেন কহ হে নায়ক । 
পুত্ৰশোকে কেমনে বীচিল বিভাগুক ॥ ১৫৫০ 
যেই দেশে হয় খষ্াশৃঙ্-উপাখান। 
অনাবৃষ্টি ঘুচে হয় সে দেশে কল্যাণ ॥ ১৫৫১ 
কৃম্তিবাস পণ্ডিতের কাৰ্য অভিরাম। 
সানন্দে বসিয়া সবে শুন রাম-নাম ॥ ১৫৫২ 


খম্যপৃঙ্গের অদর্শনে বিভাগুক-মুনির খেদ 
সুমন্ত বলেন শুন রাজা দশরথ । 
(লোমপাদ-নিকটে বুডীর বাক্য যত ॥ ১৫৫৩ 
বুড়ী বলে লোমপাদ ! শুনহ বচন। 
ভুলাইয়া আনিয়াছি মুনির নন্দন ॥ ১৫৫৪ 
যদি শাপ দেন কোপে বিভাশুক খমি। 
রাজা সহ আপনি হইবে ভন্মরাশি ॥ ১৫৫৫ 
তাঁর ঠাই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ। 
পথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধাল ॥ ১৫৫৬ 
স্থানে ছানে সহিষ গো রাখহ সত্বর । 
শীত-বাদয নৃত্োৎসব হউক বিস্তর ॥ ১৫৫৭ 
যত ক্রোধ জন্মে থাকে হবে পাসরণ। 
গীত-বাদ্য দেখিয়া তখনই তপোধন ৷৷ ১৫৫৮ 
বুড়ীর বচন রাজা না করিল আন। 
পথে পথে করে গ্রাম বড় বড় স্থান ॥ ১৫৫৯ 
শ্ৰীৰম্যশৃঙ্গের গ্রাম বলি তার নাম। 
বর্বশসাযুতা পুরী দিবা দিব্য গ্রাম ॥ ৯৫৬০ 
খাশূঙ্গ রহিলেন লোমপাদ-ঘরে। 
বিভাণ্ডক তপ করি গেলেন কুটীরে ॥ ১৫৬১ 
আর দিল দূর হ'তে শোনে বেদব্বনি। 
সে দিন না শুনে শব্দ বান্ত হ’ল মুনি ॥ ১৫৬২ 
আকুল হইয়া মুনি দাশ্ডাইল তথা৷ 
কান্দিয়া বেন খাহা ঝবাশৃঙ্গ কোথা ॥ ১৫৬৩ 
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তপস্যাতে শ্রান্ত হয়ে আসিলাম ঘরে। 
হেথা আসি কহ কথা দুঃখ যাক দূরে ॥ ১৫৬৪ 
বলিতে বলিতে গেল কুটীরের ঘারে। 
পুত্র পুত্র বলি ডাকে পুত্র নাই ঘরে ॥ ১৫৬৫ 
কমণুলু আছড়িয়া পড়ে ভূমিতলে। 
অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়ে বৃক্ষমূলে ৷ ১৫৬৬ 
ক্ষণেক পরেতে জ্ঞান পাইলেক মুনি । 
কোথ! স্বষাশৃঙ্গ বলি ডাকয়ে অমনি ॥ ১৫৬৭ 
অপত্যের ল্েহ সম নাহিক সংসারে। 
যাহারে দেখেন মুনি জিজ্ঞাসেন তারে ॥ ১৫৬৮ 
মুনি বলে আহ বনে যত তরুলতা। 
দেখেছ তোমরা মম পুত্র গেল কোথা ॥ ১৫৬৯ 
মৃগ-পশু-পক্ষীরে লাগিল শুধাইতে । 
তোমরা দেখেছ ব্যশৃঙ্গেরে যাইতে ॥ ১৫৭০ 
কান্দিয়া কান্দিয়া যান বিভাগুক মুনি। 
কতদূর গিয়া পান গ্রাম একখানি ॥ ১৫৭১ 
সকল লোকেরে মুনি শোকেতে শুধাম। 
কাহার এ গ্রামখানি কহ বিদামান | ১৫৭২ 
যোড়হাত ক'রে প্রজাগণ কহে বাণী । 
খ্যশৃঙ্গ মুনিবর ইথে রাজা তিনি ॥ ১৫৭৩ 
লোমপাদ তারে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে। 
গ্রাম পশু অশ্ব গজ দিয়াছে মৌতুকে ॥ ১৫৭৪ 
এই কথা কহিলেক যত প্রজাগণ। 
ক্রোধমন গেল মুনি হ’ল হৃষ্ট মন ॥ ১৫৭৫ 
[ংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ। 
পুত্রের কুশল শুনি খণ্ডিল বিষাদ ১৫৭৬ 
ভাবে অগুত্রক রাঞ্জা অজের নন্দন। 
খধ্শৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ ১৫৭৭ 
নিমন্ত্রণ হইবেক মম সে যজ্সেতে। 
সেইকালে হবে দেখা পুত্রের সহিতে ৷ ১৫৭৮ 


এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজবাস। 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্বিবাস ॥ ১৫৭৯ 


দশরথ রাজার যজ্ঞ ও ভগবানের 
চারি অংশে জন্মগ্রহণ 


দশরথ রাজানে সুমন্ত্র ইহা বলে। 
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে ॥ ১৫৮০ 
দশরথ (লোমপাদ তিন ঘরে। 
চতুরঙ্গ সঙ্গে যান হরিষ অন্তরে ॥ ১৫৮১ 
রাজার পাইয়া বার্তা লোমপাদ রাজা। 
রাজ-উপচারে যত্নে করে ভারে পূজা ॥ ১৫৮২ 
ষ্টা্ প্রভৃতি দিয়া করান ভোজন । 
জিজ্ঞাসেন কোন্‌ কার্যে তব আগমন ॥ ১৫৮৩ 
দশরথ বলিলেন শুন মোর বাণী। 
অযোধ্যায় লয়ে যাব খাষাশৃঙ্গ মুনি ৷৷ ১৫৮৪ 
অন্ধকের উক্তি আছে যে অভীতকালো। 
পুত্রবান হন আমি ঝষ্যধ্‌ঙ্গ গেলে ॥॥ ১৫৮৫ 
এমন কহিলে দশরথ নৃণবর। 
লোমপাদ লয়ে গেল মুনির গোচর ॥ ১৫৮৬ 
প্রণাম করিল দশরথ যোড়হাতে। 
লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে ॥ ১৫৮৭ 
দশরথ এই রাজা শুনেছ আখ্যান। 
তুমি কৃপা কর মদি হন পুত্রবান ৷৷ ১৫৮৮ 
শান্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়াছি তোমারে। 
সেই কন্যা জন্মেছিল ইহার আগারে ॥ ১৫৮৯ 
ইহার জামাতা তুমি তোমার শ্বশুর । | 
অপুত্ৰক তাপিত এ তাপ কর দূর ॥ ১৫৯০ | 
ধ্যানেতে জানিয়া মুনি মনেতে প্রশংসে। | 


এই ঘরে জন্মিবেন বিষ্ণু চারি অংশে ॥ ১৫৯১ 


| | 
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অন্ধক মুনির কথা কড়ু নহে আন। 
এতেক জানিয়া মুনি করিল প্রস্থান ॥ ১৫৯২ 
তনয়া জামাতা সঙ্গে চাপে নিজ রখে। 
অযোধ্যা আসিল রাজা লোমপাদ সাথে ॥ ১৫৯৩ 
দেখে মুনি খ্যশৃঙ্গ হৃষ্ট যত প্রজা। 
আরতি করিয়া ভার সবে করে পূজা ॥ ১৫৯৪ 
বশিষ্ঠাদি আসিল যতেক মুনিগণ৷ 
খষাশৃঙ্গ বলে কর যজ্র আরম্ভণ ॥ ১৫৯৫ 
অশ্বমেধ যজ্ঞে কর বিষ্ণু আরাধন। 
যত মুনিগণে তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥ ১৫৯৬ 
দশরথ নিমন্ত্রণ করে দেশে দেশে। 
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক মুনি আসে ॥ ১৫৯৭ 
অগস্ত্য আগন্তা আর পুলস্তয পুলোম। 
আইলেন বৈশম্পায়ন দুর্বাসা গোতম ॥ ১৫৯৮ 
জৈমিনি গৌতম পিশীলক পরাশর ৷ 
পুলক কৌণ্ডীনা মুনি এল নিশাকর ॥ ১৫৯৯ 
মার্কণ্ডেয় মরীচি ভরত ভরদ্বাজ। 
অষ্টাবক্র মুনি ভূপু কর্ম দক্ষরাজ ॥ ১৬০০ 
গর্গমূনি দ্ীচি আইল শরভঙগ। 
পূজে রাজা মুনিগণে বাড়ে মনে রঙ্গ ॥ ১৬০১ 
পাতালেতে আসিল কপিল রাজ-খমি। 
সগরসন্তানে যে করিল ভল্মরাশি ॥ ১৬০২ 
বেদবান চক্রবাণ আইল সাবর্ণি। 
জল-ডিতরের আর মুনি মতস্যক্ী॥ ১৬০৩ 
সনাতন সনক যে সনন্দকুমার ৷ 
সৌরভি জাসিল মুনি বিষ্ণু-অবতার ॥ ১৬০৪ 
আসিল বালীকি যমুনার কূলে ধাম। 
কশাপের পুত্র এল বিভাণুক নাম ॥ ১৬০৫ 
কতেক আসিল মুনি নাম নাহি জানি। 
রাজার যজ্ঞেতে এল বহু শত মুনি ॥ ১৬০৬ 
বছ শত মুনি করে বেদ উচ্চারণ। 
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সনাকার বদনে নিঃসরে হুতাশন ॥ ১৬০৭ 
পৃথিবীতে কেহ আছে এক পদে ভর । 
কেহ অনাহারে আছে সহস্র বংসর ॥ ১৬০৮ 
এখন আসিল তথা বহু শত মুনি। 
সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্যা নাছি জানি ॥ ৯৬০৯ 
মুনিগণ বাসার্থ দিলে বাসাঘন। 
পৃথিবীর রাজা এল অযোধ্যানগর || ১৬১০ 
মিথিলার আসিল জনক রাজ-বষি। 
মল্ল মহারাজ এল রাজা ধার কাশী ॥ ৯৬৯৯ 
অঙজদেশ-অধিপতি লোমপাদ নাম । 
রাজা বঙ্গদেশের আসিল ঘনশ্যাম ॥ ১৬১২ 
মরীচিপুরের রাজা ভোগ পুরন্দর। 
চম্পাপুর হইতে আসিল চম্পেশ্বর ॥ ১৬১৩ 
আসিল তৈলঙ্গ রাজা তেজেতে অসীমে । 
আসিলেক শত শত বে ছিল পশ্চিমে ॥ ১৬১৪ 
মাগধ মগধ এল গান্ধার কর্ণাট। 
এক শত রাজা এল ছাড়ি গুজরাট ॥ ১৬১৫ 
উদয়াস্ত গিরিতে যতেক রাজা বৈসে। 
দশরথ-নিমন্ত্রণে সব রাজা আইসে ॥ ১৬১৭ 
মেদিনীভুবনে বৈসে যত রাজাগণ ৷ 
নানা রঙ্গে আসিলেন সঙ্গী অগণন ॥ ১৬১৭ 
প্রতোক কহিতে নাম নিতান্ত অশক্য । 
রাজা যত আসিল গণনে এক লক্ষ ॥ ১৬১৮ 
যত রাজা গেল দশরখের গোচরে। 
রাজ্চক্রব্তী দশরথ সর্বোপরে ॥ ১৬১৯ 
আসিয়া করিল দশরথ সহ দেখা। 
দিলেন বার্ষিক কর সমুচিত লেখা ॥ ১৬২০ 
যত ধন এনেছিল রাখিল ভাণ্ডারে। 
প্রতোকে প্রতোক বাসা দিল সবাকারে ॥ ১৬২১ 
যজ্ঞ করিছেন রাজা সরযূর তীরে। 
মুনিগণ গেলেন রাজার যজ্ঞ-ঘরে ॥ ১৬২২ 
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একাদশ যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর । 
দ্বাদশ যোজন তার আড়ে পরিসর ॥ ১৬২৩ 
চারিক্রোশ বান্ধিয়াছে যজ্ঞের মেখলা। 
শতেক যোজন উভে সেই যজ্ঞশালা ॥ ১৬২৪ 
মুনিগণ বৈসে গিয়া ঘরের ভিতরে । 
শুভক্ষণে শুভলগ্নে যন্জ্ারন্ত করে ॥ ১৬২৫ 
সবন্তিকাদি অগ্রেতে করয়ে মুনিগণ । 
সন্কল্প করিল তবে অজের নন্দন ॥ ১৬২৬ 
দাণ্ডাইল দশরথ যোড় করি হাভ। 
কহিতে লাগিল সব মুনির সাক্ষাৎ ॥ ১৬২৭ 
ছোট বড় নাহি জানি তুল সর্বজন । 
আল্লা কর কারে আগে করিব বরণ ॥ ১৬২৮ 
খাষাশৃঙ্গ বলিলেন শুন হে রাজন্‌। 
আগেতে করহ গুরু বশিষ্ঠে বরণ ॥ ১৬২৯ 
ব্রহ্মার তনয় আর কুলপুরোহিত। 
উঁহার বরণ আগে শান্দ্রেন বিহিত ॥ ১৬৩০ 
বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘুচাও অভিমান । 
বড় ছোট কেহ নহে সকলি সমান ॥ ১৬৩১ 
ভাল ভাল বলিয়া সকল মুনি বলে। 
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে ॥ ১৬৩২ 
সকলে করিল এককালে বেদধ্বনি । 
মুনি-মুখে নিঃসরিল পাবক তখনি ॥ ১৬৩৩ 
সেই অগ্নি পবিত্র করিল মুনিগণ। 
অগ্নির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থাপন ॥ ১৬৩৪ 
আতপ তগুল তিল খৰ রাশি রাশি। 
একে একে দিল ঘৃত সহস্র কলসী ॥ ১৬৩৫ 
এক বর্ম যজ্ঞ করে রাজা দশরথে। 
দেবতার জা হোথা হইল স্বর্গেতে ॥ ১৬৩৬ 
বিশ্রবার পুত্র হয় রাজা দশানন ৷ 
হীন জ্ঞানে লঙ্কাতে খাটায় দেনগণ ॥ ১৬৩৭ 
মহেন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি । 
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এই কালে জন্ম কি হে লবেন শ্রীহরি ॥ ১৬৩৮ 
পুত্রের লাগিয়ে দশরথ যজ্ঞ করে। 
তার পুত্র হ’লে তবে দশানন মরে ॥ ১৬৩৯ 
এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগণ। 
ক্ষীরোদ-সমুদ্রে গেল খখা নারায়ণ ॥ ১৬৪০ 
চারি মুখে ব্রহ্মা গিয়া করেন ভ্তবন। 
কত নিপ্রা যান প্রভু দেব নারায়ণ ॥ ১৬৪১ 
পদতলে লক্ষ্মীদেৰী করিছেন স্তৃতি। 
অনন্তশয্যার শুয়ে আছেন শ্ৰীপতি ॥ ৯৬৪৯ 
সকল দেবতা গিয়া দাড়াল কুলে। 
দেখিল যেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে ॥ ১৬৪৩ 
শুইয়া আছেন হরি অনন্ত-উপরে। 
বাসুকি সহস্র ফণা-তদুপরি ধরে ॥ ১৬৪৪ 
সেবকগণের প্রতি প্রভু দেহ মন। 
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা চেতনে চেতন ॥ ১৬৪৫ 
বিপত্তি করহ দূর শ্রীমধুমূদন। 
চারিমুখে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন ॥ ১৬৪৬ 
ক্ষীরোদে উঠিয়া বসিলেন নারায়ণ । 
চারিদিকে দেখিলেন যত দেবগণ ॥ ১৬৪৭ 
বশিয়া শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ। 
সে শব্দে হইল শ্লোক চারিপদ মুগ্ধ ॥ ১৬৪৮ 
হরি করিলেন চারিদিকে নিরীক্ষণ । 
স্লান দেখিলেন সব দেবের বদন ॥ ১৬৪৯ 
মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসেন নারায়ণ । 
তোমা সবাকার শত্রু হ’ন কোন্‌ জন ॥ ১৬৫০ 
বিধাতা বলেন শুন দেব পুরন্দর। 
তুমি গিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর ॥ ১৬৫১ 
আমি বর দিয়াছি দুর্দান্ত রাবণেরে। 
তুনি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে ॥ ১৬৫২ 
দেবগুরু বৃহস্পতি যোড় করি হাত। 
প্রভুর আগেতে করিলেন প্রণিপাত ॥ ১৬৫৩ 


| 


আদিকাণ্ড হা 


হে ঠাকুর ভগবান ! অবধান কর। 
দেবতার মন তব নহে অগোচর ॥ ১৬৫৪ 
আগম নিগম তুমি ভারত পুরাণ । 
অনাথের নাথ তুমি কর পরিত্রাণ ॥ ১৬৫৫ 
বিশ্রবা মুনির পুত্র রাজা দশানন। 
পাইল ব্রহ্মার বর করি ভারাধন ॥ ১৬৫৬ 
তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে। 
দেবের দেবন্ব হয়ে সতী বলাংকারে ৷৷ ১৬৫৭ 
ঘুচাইল যমের যতেক অধিকার । 
সূর্যের উদয় নাই সদা অন্ধকার ॥ ১৬৫৮ 
চন্্রদেবপ্রভাহীন নাহি তার জ্যোতি। 
বহুকাল প্রভু স্বর্গে অন্ধকার রাভি ॥ ১৬৫৯ 
করণের ঘুচিল অগাধ যত জল। 
নির্বাণ হইল অগ্নি নাহিক প্রবল ॥ ১৬৬০ 
কুবেরের হরে ধন গাইল তরাস। 
শ্রহগণ-অধিকার হইল বিনাশ ॥ ১৬৬৯ 
নিশ্চল হইল বায়ু পেয়ে মহাভয়। 
সমুদ্রের বেগ অতি মন্দ মন্দ বয় ॥ ১৬৬২ 
ছাড়ে বীণা নারদ বীপাম ছাড়ে গীত । 
অমঙ্গল স্বর্গে যত হ’ল বিপরীত ॥ ৯৬৬৩ 
বসন্ধাদি অধিকার ছাড়ে ছয় খতু। 
নিতা ভয় পাই সবে রাবণের হেতু ॥ ১৬৬৪ 
ব্রহ্মার বরেতে সেই হইল দুর্জয় । 
তারে বর দিয়া ব্রহ্মা নিজে পান ভয় ॥ ১৬৬৫ 
তার বর পেয়ে লজ্ঘে তাহারি বচন৷ 
স্বর্গ হ'তে তাড়াইয়া দিল দেবগণ ॥ ১৬৬৬ 
কড়িয়া ইল সে দেবের কন্যা যত। 
দেবের শরীরে অপমান সহে কত ॥ ১১৬৭, 
জিভুবনে রহিতে কোথাও নাহি ছান। 
যথা যাই তথা দুষ্ট করে অপমান ॥ ১৬৬৮ 
নিবেদন মহাশয় ! তোমার চরণে। 
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রাবণে বধিয়া রক্ষ 'দেবদেবীগণে ॥ ১৬৬৯ 
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ অন্তরে বাড়িল। 
ঘৃত পেয়ে অগ্নি যেন প্রচলিত হ’ল ॥ ১৬৭০ 
বিনতানন্দনে হরি করেন স্মরণ । 
চক্র হাতে করি পক্ষে করি আরোহণ ॥ ১৬৭১ 
কহিলেন দেবগণে ভয় নাহি আর ৷ 
রাবণেরে এখনি যে করিব সংহার ॥ ১৬৭২ 
গরুড়ে চড়িয়া ঢলিলেন জগমাথ । 
তখন কহেন ব্রহ্মা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥ ১৬৭৩ 
আমি বর দিয়াছি ঘে পূর্বে রাবণেরে ৷ 
এখন করিলে রণ রাবণ না মরে ॥ ১৬৭৪ 
নরের উদরে যদি লণ্ড হে জনন। 
নর-বানরের হাতে তাহার মরণ ॥ ১৬৭৫ 
প্রভুর সাক্ষাতে ব্রন্মা কহেন এ কথা। 
জন্বোর নামেতে প্রভূ হেট করে মাথা ॥ ১৬৭৬ 
বরের সময় ব্রহ্মা হন আওয়াল । 
বিপদে পড়িলে বলে রক্ষ ভগবান ॥ ১৬৭৭ 
কতবার দুঃখ পাব কতরার আর। 
পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করি পরিহার ॥ ১৬৭৮ 
পুনশ্চ হরিরে ব্রহ্মা কহেন বচন | 
দুষ্ট রাবণের ক্রিয়া করহ শ্রবণ ৷ ১৬৭৯ 
হাতে অস্ত্র সূর্যদেৰ লঙ্কার দুয়ারী। 
ইন্দ্র মালা গাঁথি দেন চন্দ্র ছত্রধারী ॥ ১৬৮০ 
আপনি ত’ অগ্নিদেব করেন রন্ধন । 
মন্দ মন্দ বাতাস করেন সমীরণ ॥ ১৬৮১ 
বরুণ বহিয়া জল দেল নিতি নিতি । 
করেন মার্জনা গৃহ নিজে বসুমতী ১৬৮২ 
শুনিলে যনের কথা হইবেক হাস। 
কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস ॥ ১৬৮৩ 
নিট তিন জন্ম হয়ে উড়ে। 
কাপড় ধুইয়ে দেন শনি লক্ষাপুরে ॥ ১৬৮৪ 
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জগতের কর্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি । 
পড়াই বালকগণে লক্কাতে আপনি ॥ ১৬৮৫ 
রাবণের আগে দেব গায়ক নারদ। 
রাবণ ভুবন জিনি করেছে সম্পদ ॥ ৯৬৮৬ 
জন্ম লে হরি যদি হইলে কাতর। 
আপনার সৃষ্টি সব লহু চক্রধর ॥ ১৬৮৭ 
অনা ব্ৰহ্মা অন্য ইন্দ্ৰ করহ সৃজন। 
আপনার সৃষ্টি সব লহ নারায়ণ ৷; ১৬৮৮ 
এতেক বলিল ব্ৰহ্মা করুণ-বচন। 
ভক্তবৎসল প্রভু দিল তাহে মন ॥ ১৬৮৯ 
হে ব্ৰহ্মণ্‌ ! ইহার উপায় বল মোনে। 
কোন্‌ বংশে জন্ম আমি লব কার ঘরে ॥ ১৬৯০ 
কাহার উদরে আমি লইব জনন! 
আমারে বা অপন্তা বলিবে কোন্‌ জন ॥ ১৬৯১ 
ব্রহ্মা বলে জন্ম লও দশরথ-ঘরে | 
দশরথ-ললনা সে কৌশল্যা উদরে ॥ ১৬৯২ 
বিধাতার বচনে বলেন চক্রপাণি। 
দশরথ কৌশল্যা উভয়ে আমি জানি ॥ ১৬৯৩ 
পৃর্বেতে আমার সেবা করেছে বিস্তর ৷ 
জন্মিব তাদের ঘরে দিয়াছি এ বর ৷৷ ১৬৯৪ 
নারীর গর্ভেতে আমি লইব জনন। 
বাননীর গর্ভে জন্ম লহ দেবগণ ॥ ১৬৯৫ 
আমি নর হই হও ভোমরা বানর। 
বাবণে মারিতে সবে হইও দোসর ॥ ১৬৯৬ 
্দ্ষবাকো স্বীকার করেন নারায়ণ । 
পদতলে পড়ি লক্ষ্মী যুড়িল ক্রন্দন ॥ ১৬৯৭ 
তৰ অবভার হবে পৃথিবীমণ্ডলে 
তোমা দরশন আমি পাৰ কত কালে ॥ ১৬৯৮ 
আমারে ছাড়িয়া কোথা খাইবে শ্রীহরি । 
নিচ্ছেদ-যন্তরণা আনি সহিতে না পারি ॥ ১৬৯৯ 
লক্ষ্মীর রোদনেতে কান্দেন কল্দুগ্রীব। 


প্রহ্মারে জিজ্ঞাসে কোথা লন্ষ্মীরে রাখিন ॥ ১৭০০ 
শুনিরা সে বাকা ব্রন্মা নিবেদন করে । 
উনি নাহি গেলে কি রাবণ গাজা মরে || ১৭০১ 
অযোনিসঞ্তবা হয়ে জন্মিবেন চাষে। 
জনকের ঘরে জন্য মিথিলার দেশে ॥ ১৭০২ 
এতেক বলিলেন মদি ব্রহ্মা তপোধন ॥ 
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥ ১৭০৩ 


শ্রীহরির জন্মকথা থাকুক এখন। 

আগেতে কহিন মাতা লক্ষ্মীর জনন ॥ ১৭০৪ 
েখানেতে বেদেবতী ছাড়িল জীবন । | 
সেখানে হইল দিবা মিথিলা ভুবন ॥ ১৭০৫ 
তার রাজা হইল জনক নামে খমি। | 
পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞভূমি চষি ॥ ১৭০৬ 
স্বহস্তে লাগলে রাজা ক্ষেত্রভুমি চষে । | 
উর্বশী চলিয়া যায় উপর আকাশে ॥ ১৭০৭ 
তাহাকে দেখিয়া কামে জনক মোহিত। 

হঠাৎ স্ষির বীর্য হইল স্মলিত ॥ ১৭০৮ 
দৈবযোগে পৃথিবী আছিল খতৃমতী। 

ঝধি-বীর্ঘ পড়িয়া হল গর্ভবতী ॥ ৯৭০৯1 
ডিম্বরূপে ভূমিমধ্যে ছিল বহুকালে। | 
জিয়া উঠিল ডিম্ব লাঙ্গল-গীরালে ॥ ১৭১০ 
ডিম্ব ভাল্গি জনক করিল খান খান। | 
| 


উমাউ মা করি কান্দে যেন সৌদামিনী। 
আচম্বিতে আকাশে হইল দৈবৰাণী ॥ ১৭১২ 
ক্ষেত্ৰভূমি হ’তে এই কন্যার জনন । 
তব কন্যা বটে এই করহ পালন ॥ ১৭১৩ 
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শুনিয়া জনক বড় হরিম অন্তরে । 
কন্যা কোলে করি তবে আইলেলঘরে ॥ ১৭১৪ 
দেখি কল্যা রাজরাশী জিজ্ঞাসে তখন। 
দুঃখ দিয়া কাহারে আনিলে কন্যাধন॥ ১৭১৫ 
জনক বলেন ক্ষেত্রে কন্যার জনন। 
মস কন্যা বটে তুমি করহ পালন ॥ ১৭৯৬ 
অপত্য নাহিক স্নেহ বাড়িল অন্তরে । 
দিনে দিনে বাড়ে লক্ষ্মী জনকের ঘরে ॥ ১৭১৭ 
ঘন কেশপাশ তার যেমন ঢামর। 
পাকা বিশ্ফল তুলা ভার ওষ্ঠাখর ৷ ১৭১৮ 
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তাহার কীকালি ৷ 
হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্ের অঙ্গুলী ॥ ১৭১৯ 
পরমা সুন্দরী কলা যেন হেমলতা । 
সীতাতে হইল জন্ম তাই নাম সীতা ৷৷ ১৭২০ 
লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব ভুলন। 
ষার রূপে ভুলিলেন প্রন্তু নারায়ণ ॥ ৯৭৯১ 
ঘেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জলন। 
ধন পুত্র লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ ॥ ১৭২২ 
কৃত্তিনাস পণ্ডিত কবিতে বিচক্ষণ। 
গাহিল এ আদিকাণ্ডে লক্ষ্মীর জনন ॥ ১৭২৩ 


দশরথের যজ্ঞ সম্পূর্ণ, তিন রাণীর 
যজ্ঞের চরু ভক্ষণ এবং তিনের গর্ভে 
নারায়ণের চারি অংশে জন্মবৃত্তান্ত 
মিথিলায় হ’ল যদি লক্ষ্মীর উৎপত্তি । 
অযোধ্যা জন্য ল’তে যান লক্ষ্মীপতি ৷৷ ১৭২৪ 
দশরথ ঘজ্র করে একই বংসর। 
যজ্ঞন্থলে আমি দেখা দিলেন শ্রীধর ॥ ১৭২৫ 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মা চতুর্ভুজকলা ৷ 


কিরীট কুশুল কর্ণে হৃদে বনমালা ॥ ১৭২৬ ' 


এইরূপে আসি দেখা দিল নারায়ণ । 


কেবল দেখিল খযাশূঙ্গ তপোধন ৷৷ ১৭২৭ 
মুনি বলে দশরথ ! তুমি পুণ্যবান। 
তব ঘরে জঙ্গিতে আসিল ভগবান ॥ ১৭২৮ 
হেনকালে দৈবাণী হ'ল চমৎকার । 
বিষ জন্মে রাবপেরে করিতে সংহার ॥ ১৭২৯ 
খখাশূঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আহুতি ৷ 
যজ্ঞ হ’তে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি ৷৷ ১৭৩০ 
বিষ্ণুমন্তরে ধষ্শৃ্গ তাতে দিল কাঠি। 
তাতে ফেলে দিল অন্দাকের ফল গুটি ॥ ৯৭০৯ 
সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ। 
চকুতে মিশ্রিত হন প্রভূ কমলেশ ॥ ১৭৩২ 
তুলিলেক চকু মুনি স্বর্ণের থালে। 
দশরথ-হাতে দিয়া কহে শুভকালে ॥ ১৭৩৩ 
প্রথমা নারীকে ল’য়ে করাও ভক্ষণ । 
এই চরু হতে হবে তোমার নন্দন ॥ ১৭৩৪ 
মুনি চরু হাতে দিল রাজা বন্দে মাথে । 
অন্তঃপুরে গেল রাজা সুপৰিত্র পথে ৷ ১৭৩৫ 
কৌশলা কৈকেয়ী তারা মুখা দুই রাণী। 
একভাগ ছিল চরু কৈল দুইখানি ॥ ১৭৩৬ 
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে। 
শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে ॥ ১৭৩৭ 
চকু দিয়া যন্ঞশালে দশরথ গেল। 
হেনকালে সুমিত্ৰা সে কাদিতে লাগিল ॥ ১৭৩৮ 
উর্শ্বাসে আসি কহে নিশ্বাস ছাড়িয়া । 
রাজা-কাচ্ছে অপরাধী কিসের লাগিয়া ॥ ১৭৩৯ 
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হয়ে দয়াবতী। 
বলিতে লাগিল রাণী সুষিক্ার প্রতি ॥ ১৭৪০ 
নে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী। 
আপন হইতে অংশ দিব অর্থখানি ৷ ১৭৪১ 
ইহাতে তোমার যদি জন্মায়ে নন্দন৷ 
আমার পুত্রের সনে রহিবে সে জন ॥ ১৭৪২ 
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সুমিত্রা বলেন দিদি এই দেহ বর। 
মম পুত্র হবে তব পুত্র-সহচর ॥ ১৭৪৩ 
অগ্রভাগ কৌশল্যা রাখিয়া নিজ ঘরে । 
শেষ ভাগ দিল তবে সুমিত্ৰা দেবীরে ॥ ৯৭৪৪ 
তাহা দেখে বসিয়া কৈকেয়ী ক্রুরমতি। 
কপটে ডাকিয়া কহে সুমিত্রার প্রতি ॥ ১৭৪৫ 
তোমারে চরুত অর্দা-অংশ দিব আমি। 
সুমিত্রা ভগিনী এই সতা কর তুমি ॥ ১৭৪৬ 
আমার চরুর অংশে হবে থে নন্দন। 
আমার পুত্রের ভৃত্য হবে সেই জন ॥ ১৭৪৭ 
সুমিত্রা বলেন দিদি করিলাম পণ । 
তোমার পুত্রের দাস আমার নন্দন ॥ ১৭৪৮ 
এই বলি শেষ ভাগ দিলেন তাহারে । 
তিন জন খাইলেন চরু একবারে ৷! ১৭৪৯ 
এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হয়ে। 
তিন গর্ভে জন্মিলেন শুভক্ষণ পেয়ে ॥ ১৭৫০ 
হেথা যজ্ঞ সাঙ্গ করি রাজা দশরথ। 
ত্রা্গণেরে ধনদান করে বিধিমত ॥ ১৭৫১ 
্রাঙ্গণে তুষিল করি নানা ধনদান। 
সবে আশীর্বাদ করে হও পুক্রবান || ১৭৫২ 
বিদায় হইয়া মুনি নিজ দেশে যায়। 
আদিকাশু গাহিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সায় ॥ ১৭৫৩ 


হেথা তিন রাণী চরু করিল ভক্ষণ । 
কোটি পূর্য জিনি সেই তিনের বরণ ॥ ১৭৫৪ 
হইয়াছিলেন বৃদ্ধা শিরে পাকা কেশ। 
চরুর ভক্ষণে যেন যৌবন-উন্মেষ ॥ ১৭৫৫ 
বিধাতা সকল মায়া করেন ঘটন। 
এই কালে ঝতুমতী হ’ল তিন জন॥ ১৭৫৬ 
দশরথ জানিলেন এ সব সন্দর্ভ। 


খতুর লক্ষণে জানা গেল সেই গর্ভ ॥ ১৭৫৭ 
এইমত তিন গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে। 
দুই মাস গর্ভ জানা গেল সুলক্ষণে ॥ ১৭৫৮ 
চারি মাস গর্ভেতে প্রতীভ হল মন। 
পঞ্চমাস গর্ভেতে শুনিল ত্রিভুবন ৷৷ ১৭৫৯ 
প্রথম গর্ভেতে লক্জাযুক্ত অহর্নিশি। 
বদন হইল হেন প্রভাতের শশী ॥ ১৭৬০ 
কুচাগ্র হইল কাল উদর ডাগর। 
মৃত্তিকায় শয়নেতে সদা সমাদর ॥ ১৭৬১ 
ঘন ঘন হাই উঠে অলস নয়ন। 
পাণুবর্ণ হ’ল অঙ্গ খসে আভরণ ॥ ১৭৬২ 
কৃষ্ণবৰ্ণ প্রকাশ হইল স্তমবো্টে। 
শরীরে না রহে বস্তু নিতা বল টুটে ॥ ১৭৬৩ 
এইমতে হইল সে গর্ভের বর্দ্ধন। 
নয় মাস গর্ভবতী হ’ল তিন জন ॥ ১৭৬৪ 
দেখি দশরথ রাজা আনন্দিত মল। 
পঞ্চামৃত দিয়া কৈল গর্ভের শোধন ৷ ১৭৬৫ 
যে ছিল প্রাক্তনে পুণ্য তাহার কারণ । 
কৌশলারে দেখা দেন প্রভু নারায়ণ ॥ ১৭৬৬ 
স্বপ্নে শত্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শালধারী। 
চুর্ডজরূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি ৷৷ ১৭৬৭ 
পুত্রভাবে হরিকে করিল রাণী কোলে। 
কহিলেন কৌশল্যারে ডাকিয়া মা ব'লে ॥ ১৭৬৮ 
পূর্বেতে আমার সেবা করেছ আদরে । 
সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে || ১৭৬৯ 
আপনি তোমার গর্ভে লয়েছি জনন। 
পুত্র বলি স্তন দিয়া করহ পালন ৷৷ ১৭৭০ 
এত বলি অদর্শন হন নারায়ণ। 
কৌশল্যা বলেন কিবা দেখিনু স্বপন ॥ ১৭৭১ 
কহিল সকল কথা দশরথ প্রতি। 
মা বলিয়া আমাকে যে ডাকেন শ্রীপতি ॥ ১৭৭১ 


| 
| 
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শুনি দশরথ রাজা হরফিত মন। 
আবে বুনি সতা হবে অহীক-বচন ॥ ৯৭৭৩ 
দীন দরিজগণেরে দিলেন কত স্বর্ণ । 
এইরূপে দশ মাস হইল সম্পূর্ণ ॥ ৯৭৭৪ 
প্রসব-সময় যত নিকট হইল। 
দশরথ ভুপতির আনন্দ বাড়িল।॥ ১৭৭৫ 
এখন তখন রাণী প্রসব হইবে! 
প্রজা সব গান করে সদা এই রবে ॥ ১৭৭৬ 
যেই দিন ভূমিষ্ঠ হবেল নারায়ণ। 
আকাশ জুড়িয়া বসিলেন দেবগণ॥ ১৭৭৭ 
শুভগ্রহ সকল উদিত স্থানে স্থানে । 
দশদিক মঙ্গল সকল ভারাগশে ॥ ১৭৭৮ 
প্রথমে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের বেদন। 
জন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণ ॥ ১৭৭৯ 
মধুচৈত্রমাস শুক্লা শ্রীরামনবমী। 
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগং-স্বামী ॥ ১৭৮০ 
গর্ভবাথা নাহি ভার নাহিক শোণিত। 
শুভক্ষণে শ্রীহরি হইল উপনীত ॥ ১৭৮১ 
অন্ধকারে ঘুচে যেন জ্বালিলেক দাতি। 
কোটি সূর্য জিনিয়া তাহার দেহ-দ্যৃতি ॥ ১৭৮২ 
শ্যামল শরীর প্রভু টাচর কুন্তল ৷ 
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল ॥ ১৭৮৩ 
আজানুলস্থিত দীর্ঘ ভুজ সুললিত ৷ 
নীলোৎপল জিনি চক্ষু আকৰ্ণ পূর্ণিত ॥ ১৭৮৪ 
কে বর্ণিতে শক্ত ভার রক্ত ওষ্ঠাহর 
নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর ॥ ১৭৮৫ 
ংসারের রূপ যত একত্র মিলন। 
কিসে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন ॥ ১৭৬৬ 
জয়৷ জয় হলাহুলি দিল নারীগণ। 
সাবধানে করিলেক নাড়িকা ছেদন ॥ ১৭৮৭ 
কৌশল্যার দাসী সেই শুভবার্ডা লয়ে। 


শুভ সমাচার দিল রাজধামে গিয়ে ॥ ১৭৮৮ 
শুনি দশরথ পূর্ণ পুলক শরীরে। 
অষ্ট আভরণ তিনি দিলেন দাসীরে ৷৷ ১৭৮৯ 
পরম আনন্দে রাজা পাসরে আপনা । 
কত ধন দিল দ্বিজে কে করে গণনা ॥ ১৭৯০ 
গণক আনিয়া করিলেন শুভকাল। 
পুত্রমুখ দেখিবারে যান মহীপাল ॥ ১৭৯১ 
ইন্দ্র যেন চলিলেন শচ্টীর মন্দিরে । 
চন্দ্র যেন আসিয়াছে রোছিণীর ঘরে ॥ ১৭৯২ 
কৌশল্যা বসিয়া আছে নারায়ণ কোলে। 
পুত্র দেখিবারে রাজা গেল হেন কালে ॥ ১৭৯৩ 
ধীরে ধীরে দশরথ পুত্র নিল বুকে। 
ঘন ঘন চুম্ব ভার দিল চাদমুখে ॥ ১৭৯৪ 
দরিদ্র পাইল যেন নিধির কলস। 
ততোধিক আনন্দিত রাজার মানস ৷৷ ১৭৯৫ 
অদ্ধা জন যেমন নয়ন-লাভে হয়। 
ততোধিক দশরথ পাইয়া তনয় ॥ ১৭৯৬ 
এত দিনে দশরথ-মনেতে উল্লাস। 
রামজন্য রচিল পণ্ডিত কৃতিবাস ॥ ১৭৯৭ 


ভরত, লক্ষ্মণ ও শক্ৰয়ের জন্ম 
এবং দেবগণের আনন্দ 


এক অংশে জন্ম লইলেন নারায়ণ। 
শুনিয়া দুঃখিত বড় কৈকেয়ীর মন ॥ ১৭৯৮ 
আজি হতে কৌশল্যা যে বাড়িল সোহাগে। 
মোরে পুত্র কেন বিধি নাহি দিল জাগে |! ১৭৯৯ 
জোষ্ঠ পুত্র রাজা হয় সর্বশান্ত্রে বলে। 
মম পুত্র বিধি আগে কেন নাহি দিলে ॥ ১৮০০ 
বলিতে বলিতে হল গর্ভের 'বেদন। 
কৈকেয়ী বলেন কুঁজী গা করে কেমন || ১৮০১ 
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ছিলেন মায়ের গর্ভে করি পদ্মাসন । 
শুভক্ষণে জন্মিলেন প্রত নারায়ণ ॥ ১৮০২ 
কৌশলা নারীর পুত্র যেরূপ লাবপা । 
সেই নাক সেই মুখ কিছু নাই ভিন্ন ॥ ১৮০৩ 
কুঁজী গিয়া জানাইল দ্রুত ভূপতিরে ৷ 
হইল তোমার পুত্র কৈকেয়ী-উদরে ॥ ১৮০৪ 
শুনি দশরথ রাজা আপনা পাসরে। 
পুত্ৰমুখ দেখে শিয়া কৈকেমীর ঘরে ॥ ১৮০৫ 
পুত্ৰমুখ দেখি রাজা অতি হুষ্টমতি। 
ধন-বিতরণে করিলেন অনুমতি ॥ ১৮০৬ 
সুমিত্রার হ’ল যবে গর্ভের 'বেদন। 
যমজ উভয় পুত্র প্রসবে তখন ॥ ১৮০৭ 
গৌরবর্ণ হল দৌহে বিষ্ণু-অবতার ৷ 
সুমিত্ৰা প্রসব কৈল যমজ কুমার ৷ ১৮০৮ 
যখন যমজ পুত্র প্রসবে সুন্দরী । 
জয় জয় হুলাহুলি দিল সব নারী ॥ ১৮০৯ 
দাসী গিয়া দশরথে কহিল গৌরবে। 
আর দুই পুত্র রাজা সুমিত্রা প্রসবে ॥ ১৮১০ 
শুনিয়া হইল ভার আনন্দ অপার | 
্রাহ্মণেরে লুটাইল সকল ভাণ্ডার ॥ ১৮১১ 
চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক। 
তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুত্রমুখ ॥ ১৮১২ 
তিন দণ্ড বেলা হ’ল গণকের মেলা । 
খড়িতে গণিয়া চাহে শুভক্ষণ বেলা ॥ ১৮১৩ 
সূর্ঘবংশে আছে বছ রাজার সুকীর্তি ৷ 
সবা৷ হতে এই পুত্র রাজচক্রবর্তী ৷ ১৮১৪ 
ইহার কোষ্টির কিবা করিব গণন। 
এমন লক্ষণে বুঝি প্রড় নারায়ণ ॥ ১৮১৫ 
যেই জন শুনে প্রভু রামের জনম। 
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় ভয় পায় যম ৷৷ ১৮১৬ 


অযোধ্যায় হইল আনন্দ-কোলাহল। 
ক্ষত্র বৈশা শুদ্র সবে করিল মঙ্গল ॥ ১৮১৭ 
গণকে তুষিল রাজা দিয়া নানা ধন। 
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥ ১৮১৮ 


ত্রিপদী 


রামের জনম শুনি, নাচয় সকল মুনি, 
দণ্ু-কমগুলু করি হাতে। 

স্বৰ্গে নাচে দেবগণ, মর্ঠো নাচে মর্তান, 
হরিষে নাচিছে দশরথে॥ ১৮১৯ 

শ্রীদেব্যানীর সঙ্গে, নাচিছেনত্রন্মা রে, 
শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি। 

স্থাবর জঙ্গম আর, সবে নাচে চমৎকার, 
উল্লাসিত নাচে বসুমতী॥ ১৮২০ 

দিব্য দিবা আভরণ, পরি যত নারীগণ, 
চলি যায় অনেক সুন্দরী। 

চলি যায় রাজপথে,  শ্রীরামেরে নিরখিতে, 
সম্মুখেতে নাচে বিদ্যাধরী॥ ১৮২৯ 

রত্নেরপ্রদীপন্ধলে, পুরী পূর্ণা কোলাহলে, 
কৌশল্যা হইল পুজ্রবতী। 

গগনমগ্ডলে থাকি, দেবগণ বলে ডাকি, 
জয় জয় জয় রঘুপতি।॥ ১৮২২ 

জন্মিলেন নারায়ণ, বধিবারে দশানন, 
দেবেরে করিতে অব্যাহতি। 

ইহা শুনে যেই জন, কিংবা করে পারায়ণ, 
ভবঘুক্ত হয় সেই কৃভী॥ ১৮২৩ 

বৈকুণ্ঠ করিয়া শৃন্য, প্রকাশিতে নর পুণ্য, 
অবতীর্ণ পুত্ৰ ভগবান। 

রচিল যে কৃত্তিবাস, পূর্ণ করি অভিলাষ, 
বন্দিয়া সে বাশ্মীকি-পুরাণ॥ ১৮৯৪ 
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শ্রীরামের জন্মে রাবণের বিপদানুভব ও 
তম্নিবারণ-উপায়করণ 


অযোধ্যাতে জন্ম যদি নিলেন শ্রীপতি। 
লঙ্কায় আতঙ্ক দেখে সদা লঙ্কাপতি ৷৷ ১৮২৫ 
আচস্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে। 
মাথার মুকুট খসি পড়ে ভূমিতলে ॥ ১৮২৬ 
দশমুখে হায় হায় করে দশানন । 
আচম্বিতে মুকুট খসিল কি কারণ ॥ ১৮২৭ 
কোথা গেল ইন্্রজিৎ আন গণ্তীবাণ। 
পৃথিবী বাসুকি কাটি কর খান খান ১৮২৮ 
হেনকালে কহেন ধার্মিক বিভীষপ। 
জন্মিয়াছে যে তোমার বধিবে জীবন ॥ ১৮২৯ 
পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ কর কি কারণ ৷ 
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ ॥ ১৮৩০ 
এই কালে আকাশে হইল দৈববাণী। 
দশরথ-ঘরেতে জন্মিল চক্রপাণি ॥ ১৮৩১ 
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা দশানন। 
ডাক দিয়া বলে শুন শুক ও সারণ ॥ ১৮৩২ 
একে একে দেখে এস পৃথিবী ভূবনে। 
জামার শত্রুর জন্ম হ’ল কোন্থানে ॥ ১৮৩৩ 
এখনি মারিব তারে অতি শিশুকালে। 
বাড়িবে জগ্াল সেই প্রবল হইলে ॥ ১৮৩৪ 
রাবণের আজ্ঞা চর বন্দিলেক মাথে। 
সমুদ্রের পার হয়ে লাগিল ভাবিতে ॥ ১৮৩৫ 
পরম বৈষ্ণব দূত শুক ও সারণ। 
বাসবের দ্বারী তারা জানে ব্রিভুবন ॥ ১৮৩৬ 
শুক বলে শুন মোর ভাই রে সারণ। 
অযোধ্যায় বুঝি জন্মিলেন নারায়ণ ৷ ১৮৩৭ 
আজি শুভদিন হ’ল আমা দৌহাকার ৷ 
ভাগাবলে দেখিব যে চরণ তাহার ॥ ১৮৩৮ 


এত বলি অযোধ্যায় দিল দরশন। 
দেখিল অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন ৷৷ ১৮৩৯ 
রতন-প্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে। 
তৈল-হরিদ্রায় পথে চলিতে না পারে ॥ ১৮৪০ 
অলক্ষিতে প্ৰবেশিল কৌশল্যার ঘরে। 
বসেছেন কৌশল্যাশ্রীরামে কোলে ক'রে ॥ ১৮৪১ 
যাহার মানসে থাকে যেরূপ বাসলা। 
সেইরূপে প্রভুরে দেখয়ে সেই জনা ॥ ১৮৪২. 
পরম বৈষব তারা ভাই দুই জন। 
চতুর্্জরূপে দেখিলেন নারায়ণ ॥ ১৮৪৩ 
শঙ্খ-চক্র-দা-পন্স  চতু্ভুজকলা। 
কিরীট কুণ্ডল কানে হৃদে বনমালা ॥ ৯৮৪৪ 
কত কোটি ব্ৰহ্মা ডারে করিছে স্তবন। 
প্রভুর শরীরে এ দেখে তিন ভুবন ॥ ১৮৪৫ 
প্রসঙ্গেতে দেখিল যে সর্ব-পরিষদ। 
সনক-সলাতন আদি প্ৰহ্লাদ নারদ ॥ ১৮৪৬ 
এইরূপে দুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া। 
সহস্র প্রণাম করে ধূলি লোটাইয়া ॥ ১৮৪৭ 
ভক্তিভাবে করয়ে অনেক প্রণিপাত। 
স্তবন করিছে তারা করি যোড় হাত ॥ ১৮৪৮ 
রাক্ষসের জাতি মোরা বড়ই অধম। 
তোমার মহিমা-জ্ঞানে আমরা অক্ষম ॥ ১৮৪৯ 
যে পদ ব্ৰহ্মাদি দেব নাহি পায় ধ্যানে। 
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ প্রমাণে ॥ ১৮৫০ 
এই নিবেদন করি শুন মহাশয় । 
তর পাদপদ্মে যেন সদা মন রয় || ১৮৫১ 
কৃপার সাগর প্রভু ! তুমি গুণধাম। 
এত বলি গেল তারা করিয়া প্রণাম ॥ ১৮৫২ 
পথে যেতে দুই ভাই ভাবিলেক মলে । 
এ কথা না কব পাপী দশানন সনে ॥ ১৮৫৩ 
চক্ষুর লিমিষে তারা লঙ্কাপুরে গিয়া। 


৬4 কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


রাবণে বর্ণিল সব মানে সম্তাবিয়া ॥ ১৮৫৪ 
একে একে দেখিলাম এ তিন ভুবনে । 
তোমার যে শত্রু আছে নাহি লয় মনে ॥ ১৮৫৫ 
দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে। 
কেতকী-কুসুম যেন ফাটে ভাত্রমাসে ॥ ১৮৫৬ 
না বুঝিয়া কথা কহ ভাই বিভীষণ। 
আমার নাহিক শত্রু শুনিলে এখন ৷৷ ১৮৫৭ 
রাবণের কথা শুনি বলে বিভীষণ | 
পরিণামে এই কথা করিবে স্মরণ ॥ ১৮৫৮ 
রাবণ সমুদ্র বলি লাগিল ডাকিতে । 
আসিয়া সমুদ্র দীড়াইল ঘোড়হাতে ॥ ১৮৫৯ 
রাজা বলে পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে। 
সকল তীর্থের জল আন মোর কাছে ॥ ১৮৬০ 
বাকামাত্র বলিতে না বিলম্ব হইল। 
সকল তীর্থের জল সন্মুখে আইল ॥ ১৮৬১ 
তীর্থজ্গলে দশানন করিলেন স্নান৷ 
দরিদ্র দুঃখীরে রাজা করে স্বর্ণদান ॥ ১৮৬২ 
যতেক কাঞ্চন দিল নাম লব কত। 
বেনু দান শিলা দান করে শত শত | ১৮৬৩ 
দান পুণা করিয়া বসিল দশানন । 
ভাবিল অমর আমি নাহিক মরণ ॥ ১৮৬৪ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের শ্লোক বিচন্দণ। 
রামের শ্রীতিতে হরি বল সর্বজন ॥ ১৮৬৫ 


বানরগণের জন্ম-বিবরণ 
নবরূপে জন্দিলেন প্রভু মারায়ণ। 
বানররূপেতে জন্ম নিল দেবগণ ॥ ১৮৬৬ 
বিধাতা বলেন শুন যত দেবগণ । 
যে যথা বানরী পাও কর আলিঙ্গন ॥ ১৮৬৭ 
এক বানরীতে রতি ইন্দ্র-সূর্য করে। 


দুই পুত্র জন্মিলেক ভাহার উদরে ॥ ১৮৬৮ 
হইল ইন্দ্রের তেজে বালী কপিবর। 
সুন্রীৰ বীরের জন্ম দিলেন ভান্তর ॥ ১৮৬৯ 
কিন্তিন্ধার ফল-মূল খাইতে রসাল। 
ফল-মূল খায় দৌহে বিক্ৰমে বিশাল ॥ ১৮৭০ 
(তেজ হতে তেজ বাড়ে সম্পদে সম্পদ । 
হইল বালীর পুত্র কুমার অঙ্গদ ॥ ১৮৭১ 
হইল ব্রহ্মার ভেজে মন্ত্রী জানগুবান। 
হইলেন পবনের তেজে হনুমান ৷ ১৮৭২ 
হেমকূট নামে কপি বরুপনন্দন। 
পঞ্চ পুত্র যমের সে যমদরশন ॥ ১৮৭৩ 
জন্মিল শিবের তেজে কেশরী বানর । 
দিনে দিনে বাড়ে যেন শাল তরুবর ॥ ১৮৭৪ 
জগ্নি-তেজে হইলেন নীল সেনাপতি। 
কুবেরের তেজে জন্মে বানর প্রমাথী ॥ ১৮৭৫ 
সুষেণের জন্ম হয় খয়ন্তরি-তেজে। 
অহিবিদ্যা বিশ্বশাস্ত্র দিল তার মাঝে ॥ ১৮৭৬ 
মহেন্দ্ৰ দেবেন্দ্র হইল সুষেণ-নন্দন। 
চন্দ্রতেজে দধিগান হইল তখন ॥ ১৮৭৭ 
প্রতোক বর্ণিলে হয় পুস্তক বিস্তর। 
একৈক দেবের তেজে একৈক বানর ॥ ১৮৭৮ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে সূখী সর্বদণ্ডে। 
বানরের জন্ম এবে গায় আদ্যকাণ্ডে ॥ ১৮৭৯ 


দশরথের ঢারিপুত্রের অমপ্রাশন 
ও নামকরণ 
একৈক গণনে যে হইল চারি জন। 
পাঁচ দিনে পাঁচটি করিল সুপ্রবীণ ॥ ১৮৮০ 
ছয় দিনে যষ্টীপূজা নিশি জাগরণে। 
দিল অষ্ট কলাই অষ্টাহে শিশুগণে ॥ ১৮৮১ 
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ডাক দিয়া আনে রাজা বালকগণেরে ৷ 
কাপড় পূরিয়া সোনা দিল সবাকারে ॥ ১৮৮২ 
অয়োদশে রাজার হইল অশান্ত । 
কতেক করিল দান তার নাহি অন্ত ॥ ১৮৮৩ 
হয় মাস-বয়ঙ্ক হইলে চারি জন। 
করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন ॥ ১৮৮৪ 
আমন্ত্রণ করিয়া সকল ক্রত্রগণে। 
আনাইল দশরথ আপন ভবনে ৯৮৮৫ 
আসিয়া বশিষ্ঠ মুনি মহানন্দমনে ৷ 
চারি পুত্রনুখে অন্ন দিল শুভক্ষণে ॥ ১৮৮৬ 
দশরথ চারি পুত্র লয়ে নিজ কোলে। 
মিষ্ট-অম-জল দিল বদনকমলে ॥ ১৮৮৭ 
বসিলেন চারি ভাই সুচারুবদন। 
কৌতুক বৌতুকে দিল সবে রত্র-ধন ॥ ১৮৮৮ 
সকলে মৌতুক দিল আসি নাজধাম । 
বিচার করেন সবে রাখেন কি নাম ॥ ১৮৮৯ 
বিচারিল চারি বেদ আগম-পুরাণ। 
যে মন্ত্র হইতে জোক পাবে পরিত্রাণ ॥ ১৮৯০ 
যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপেন অবিরাম। 
কৌশল্যাপুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম ॥ ১৮৯১ 
পৃথিবীর ভর সহিবেন অব্রিত। 
সেই হেতু ভার নাম হইল ভরত ৷! ১৮৯২ 
সুমিত্রার হইয়াছে যমজনন্দন ৷ 
ক্রয় কণিষ্ঠ তার জোষ্ঠ শ্রীলক্্মণ ৷ ১৮৯৩ 
্রাঙ্মণেরে দিল দান গ্রাম কত শত । 
রজত কাঞ্চন দিল নাম লব কত ॥ ১৮৯৪ 
নানা দান দিয়া করে বশিষ্ঠের আন। 
দুষ্ধবতী গাভী দিল সহত্র-প্রমাণ ॥ ১৮৯৫ 
আশীর্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগণ । 
আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নাম সঙ্কলন | ১৮৯৬ 


রাম-লক্ষ্মণাদির বালাযক্রীড়া 
যনণ্মাস-বয়ন্ন রাম দেন হামাগুড়ি । 
হাসিয়া মায়ের কোলে খান গড়াগড়ি ॥ ১৮৯৭ 
ক্ষণেক মায়ের কোলে ক্ষণে পিতৃকোলে। 
বদনে না আসে কথা আধ আধ বোলে |! ১৮৯৮ 
শ্রীরামের চন্্রাননে অমৃত-বচন। 
প্রকাশিত মন্দ মন্দ হাসিছে দশন || ১৮৯৯ 
এক বর্ষ-বয়ঙ্ক হইলে ভাই কটি। 
পীতধড়া পরিধান গলে স্বর্ণকাটি ॥ ১৯০০ 
কাঠির মধ্যেতে দিল সোনার কিন্ধিণী। 
রক্তের নূপুর পায় রুণুরুণু ধ্বনি ৷ ১৯০১ 
করেন শ্রীরাম খেলা বালকের সনে। 
পরস্পর সম্প্রীতি হইল চারি জলে ॥ ১৯০২ 
শ্রীরামের অনুগত শ্রীরাম লক্ষ্মণ। 
ভরতের অনুগামী শতত শক্তয় ॥ ১৯০৩ 
যার যে চুর অংশ জানিল তাহাতে। 
শ্রীরাম লক্ষণে মিলে শত্রয্ন ভরতে ॥ ১৯০৪ 
যথা তথা যান রাজা রাম যান সাথে । 
এক তিল অদর্শনে প্রমাদ তাহাতে ॥ ১৯০৫ 
্রহ্মা আদি শীর পদ না পায় মননে । 
পুনঃ পুনঃ চুন্ব দেন তাহার বদনে ॥ ১৯০৬ 
চন্দ্ৰকলা যেমন বর্ধিত দিনে দিনে! 
সেইরূপ লাবণ্য বাড়িল চারি জনে ॥ ১৯০৭ 
এক বিষ্ণু চারি ভাই মায়ার কারণ । 
রামে দেখি দ্রশরথ ভাবে মনে মন ॥ ১৯০৮ 
সর্বক্ষণ দশরথ রামেরে নেহারে। 
অন্ধক মুনির শাপ মনে চিন্তা করে ॥ ১৯০৯ 
শাপ দিল মুনি মোরে গৌরব কারণ। 
এই পুত্র না দেখিলে আমার মরণ ॥ ১৯১০ 
ন হাজার বর্ষ রাজা করে কৃতুহলে। 
স্নাম হেন পুত্র পাইলাম পুণ্যফলে ॥ ১৯১১ 
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পুত্ৰমুখ দেখি সদা জীবন সফল। 
আদিকাণ্ড কৃত্তিবাস পণ্ডিভ গাহিল ॥ ১৯১২ 
শ্রীরামের শাস্ত্র ও অন্তরশিক্ষা 
পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ি! 
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী ॥ ১৯১৩ 
ক খ গ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি। 
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রধঘুপতি ॥ ১৯১৪ 
ব্যাকরণ কাধাশান্ত্র পড়িলেন স্মৃতি ৷ 
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রুতি ৷ ১৯১৫ 
কোন শান্তর নাহি তার হয় অগোচর। 
চৌদ্দ দিলে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর ॥ ১৯১৬ 
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম । 
আন্রবিদযা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম ॥ ১৯১৭ 
[তঃকালে চালি ভাই যান মালঘরে । 
মল্লনিদ্যা শিখিল সকলে সমাদরে ॥ ১৯১৮ 
গুলী দীড়া লয়ে রামে লাঠরি খেলান। 
রামের বিক্রমে সব মালের পয়াণ ॥ ১৯১৯ 
রামসঙ্গে কোন মাল নাহি ধরে তাল । 
সুমেরু পর্বতে যান করিতে সাতাল ॥ ১৯২০ 
খনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাগ । 
ত্ৰিভুবন মধ্যে ভার লাহি পরিত্রাণ ॥ ১৯২৯ 
দশরথ রাজার বিপক্ষ যত ছিল। 
রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল ॥ ১৯২২ 
যতনে খেলেন রাম ফুলধনু হাতে। 
এক দিন বনে গ্রেল লক্ষ্মণ সহিতে ॥ ১৯২৩ 
মৃগ খুঁজি দুই জন বেড়ান কানন । 
তখন মারীঢ সঙ্গে হইল মিলন ॥ ১৯২৪ 
কোন্ধানে ছিল সে মারীচ নিশাচর ৷ 
মৃগরূপ হয়ে গেল রামের গোচর || ৯৯২৫ 


মৃগ দেখি রামের কৌতুকী হ'ল মন। 
ধনুকে অবার্থ বাণ যুড়িল তখন ॥ ১৯২৬ 
ছুটিল রামের বাণ তারা যেন খসে। 
মহাভীত মারীচ পলায় মহাত্রাসে ॥ ১৯২৭ 
শ্ৰীরামের বাণশব্দে ছাড়িল সে বন। 
জনকের দেশে গেল মিথিলা-ভুবন ॥ ১৪২৮ 
রামের বিক্রম দেখি দেবগণ ভাবে । 
এত দিনে রাবণ মরিবে অনায়াসে ॥ ১৯২৯ 
সূর্য অন্ত গেল তথা বেলার বিরাম। 
রণশ্রান্ত লক্ষ্মণেরে দেখিলেন রাম ॥ ১৯৩০ 
মলিন হইয়া গেল লক্ষণের মুখ । 
দেখিয়া শ্রীরাম পান অন্তরেতে দুখ ৷৷ ১৯৩১ 
একদিন দুঃখে ভাই হইলে এমন । 
কেমনে মারিয়া বৈরী রাখিবে ব্রাহ্মণ || ১৯৩২ 
আমলকী ফল পাড়ি দেন তার মুখে। 
ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে গেল খান মনসুখে ॥ ১৯৩৩ 
হেনকালে দেখেন নিকটে সরোবর । 
নানা পক্ষী জলে করে কল কল স্বর ৷৷ ১৯৩৪ 
এমন সময়ে ব্রহ্মা কন পুরন্দরে। 
জন্মেন আপনি হরি দশরথ-ঘরে ॥ ১৯৩৫ 
নররূপী আপনাকে বিস্মৃত আপনি । 
রাবণ মারিতে মাত্র অবতীর্ণ তিনি ॥ ১৯৩৬ 
চতুর্দশ বর্ষ তিনি থাকিবেন বনে । 
ফল-মূলাহারে যুদ্ধ করিবে কেমনে ॥ ১৯৩৭ 
মৃণাল-ভিতরে তুমি রাখ গিয়া সুধা। 
সুধাপানে রামের না হইবেক ক্ষুধা ॥ ১৯৩৮ 
এই আজ্ঞা পাইলেন দের পুরন্দর। 
রাখিয়া গেলেন সুধা মৃণাল-ভিতর ॥ ১৯৩৯ 
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলেন শ্রীরাম । 
মৃণাল তুলিয়া আন কৰি জলপান ॥ ১৯৪০ 
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্ৰীরামের হাতে। 
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দুই ভাই সুধা খান মৃণাল সহিতে ৷৷ ১৯৪১ 
লা 
বৃক্ষপত্র পাতিয়া যে করিল শয়ন || ১৯৪২ 
পরিশ্রমে সুনিদ্রা হইল বৃক্ষতলে। 
আছেন শ্রীরাম যেন শুয়ে পিতৃকোলে ॥ ১১৪৩ 
লা দেখিয়া শ্রীরামেরে হইয়া কাতর ৷ 
আন্তে আস্তে যায় রাণী রাজার গোচর ॥ ১৯৪৪ 
হেথা রাজা রামে না দেখিয়া বহুক্ষণ। 
রামেরে দেখিতে যান কৌশল্যা-সদন ॥ ১৯৪৫ 
দুই জন পথেতে হইল দরশন। 
শ্রীরামের লাগি উভ্ভে বিষাদে মগন ॥ ১৯৪৬ 


চিন্তিত হইয়া রাণী জিজ্ঞাসে তখন । 
রামে লা দেখিতে পাই আমি বছন্মপ॥ ১৯৪৭ 
দশরথ ললে রাণী কি কহিলে কথা। 
দেখিতে না পাই রাম তারা খেল কোথা ॥ ১৯৪৮ 
বুলি রাম আছেন কৈকেয়ীর আবাসে। 
তাড়াতাড়ি উভয়ে কৈকেমীরে জিন্ঞাসে ॥ ১৯৪৯ 
আজি আমি দেখি নাহি শ্রীরামের মুখ । 
প্রাণ নাহি রহে মোর নিদরয়ে বুক | ১৯৫০ 
কৈকেনী বলিল আমি কিছু নাহি জানি। 
আজি হেথা না আসিল রাম গুণমণি ॥ ১৯৫১ 
আজি বুঝি ভুলিয়া রহল কোন্থানে । 


লক্ষণ মে স্থানে আছে রাম সেই স্থানে || ১৯৫৯ 
ভরত সহিতে হেথা মিলিয়া শত্রু | 
অযোধ্যানগরে জমে ভাই দুই জন ॥ ১৯৫৩ 
যেই যেই নালক খ্েলায় টার সনে। 
তাহারে জিজ্ঞাসে রাম আহে কোন্থানে ॥ ১৯৫৪ 
কৌশলা সুমিত্ৰা আর কৈকেমী কামিনী । 
ডন্কুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী ॥ ১৯৫৫ 
হৃদে হানে দশরথ ভালে মারে হাত । 
কোথা গেলে পাব আমি রাম রঘুনাথ ॥ ১৯৫৬ 


অন্ধক মুনির শাপ ঘটিল এখন। 
সামে না দেখিলে মম রবে না জীবন ॥ ১৯৫৭ 
পুত্ৰশোকে মৃত্যু আজি হইল বিধাতা । 
রাম নাহি দেখি বদি মরণ সর্বথা। ১৯৫৮ 
দিবসে সকল দেখি ঘোর অন্ধকার । 
শ্রীরাম-লক্ষ্ণে বৃঝি না দেখিব মার ॥ ১৯৫৯ 
এইরূপ কান্দে রাণী বেলা অবশেষে । 
হেনকালে দুই তাই অযোধ্যা প্রবেশে ॥ ১৯৬০ 
বনপুষ্পে ভূষিত ধনুক বামহাতে। 
নাচিতে হাসিতে যান লক্ষণের সাথে ॥ ১৯৬১ 
ভরত শক্রপ্ গিয়া কহে কৌশল্যারে ৷ 
হের মাতা আসিলেন রাম পুরদ্বারে ॥ ১৯৬২ 
তার মুখে এই বাক্য শুনিতে শুনিতে । 
বাহির হইল রাণী শ্রীরামে দেখিতে ॥ ১৯৬৩ 
ধেয়ে গিয়ে দশরথ রামে করে বুকে । 
পুনঃ পুনঃ চুন্ব দিল তার টাদমুখে ॥ ১৯৬৪ 
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্‌ ধৃকু। 
কি জানি বা হন কবে বিধাতা বিমুখ ॥ ১৯৬৫ 
কৌশল্যা ধাইয়া গিয়া রানে নিল কোলে । 
সাদরে চুম্বন দিল বদনকমলে ॥ ১৯৬৬ 
দরিদ্রের নিধি তুমি নয়নের তারা। 
পলকে প্রলয় ঘটে যদি হই হারা ॥ ১৯৬৭ 
ভরত শক্রুগ্ন তবে দেখেন শ্রীরাম 
দুই ভাই আলি রানে করিল প্রণাম ॥ ১৯৬৮ 
বৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভণিত। 
শ্রীরামের অরপাবিহার সুললিত ॥ ১৯৬৯ 


সীতার বিবাহপণ হেতু হরধনু দেওন-বিবরণ 


সাত বৎসরের রাম অযোধ্যানগরে ৷ 
লক্ষী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে ॥ ১৯৭০ 
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চাষের ভূমিতে কন্যা পায় মহাখষি। 
মিথিলা হইল আলো পরম রূপসী ॥ ১৯৭১ 
অদ্ভুত সীতার রূপ-গুণ মনে মানি। 
এ নহে সামান্যা কন্যা কমলা আপনি ॥ ১৯৭২ 
কন্যারূপ জনক দেখেন দিলে দিনে। 
উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে ॥ ১৯৭৩ 
হরিণী-নয়নে কিবা শোভিত কজ্জল। 
তিল-ফুল জিনি তার নাসিকা উজ্জল৷৷ ১৯৭৪ 
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর ৷ 
সুধাংও জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥ ১৯৭৫ 
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কীকালি। 
হিঙ্গুলে মণ্ডিত ভার পায়ের অঙ্গুলী ॥ ১৯৭৬ 
অরুণ-বরণ ভার চরণ-কমল। 
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল ॥ ১৯৭৭ 
রাজ্রহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন। 
অমৃত জিনিয়া তার মধুর বচন ৷ ১৯৭৮ 
দশ দিক আলো করে জানকীর রূপে । 
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোখকৃপে ॥ ১৯৭৯ 
জনক ভাবেন মনে সীতা দিব কারে। 
সীতাযোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে ॥ ১৯৮০ 
পুরোহিতে আনি রাজা কহেন বিশেষে ৮ 
জানকীর যোগ্য বর পাব কোন্‌ দেশে ৷ ১৯৮১ 
জানকীরে বিবাহ করিবে কোন্‌ জন । 
শ্বর্গেতে করেন চিন্তা ঘত দেবগণ ॥ ১৯৮২ 
বিধাতা বলেন শুন দেব পুরন্দর। 
রামের বয়স মাত্র সপ্তম বৎসর |! ১৯৮৩ 
দিনে দিনে জানকীর কপ বৃদ্ধিমান। 
পাছে অনা বরে রাজা সীতা করে দান ॥ ৯৯৮৪ 
এই যুক্তি দেবগণ করিয়া মনন। 
কৈলাস-পর্বতে গেল যথা ভ্রিলোচন ৷৷ ১৯৮৫ 
ব্রহ্মা বলিলেন শুন শিব অন্তর্যামী। 


জনকের ঘরে সীতা রক্ষা কর ভুমি ॥ ১৯৮৬ | 

সে তর সেবক আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে। 

রাম বিনা নো যেন না দেয় সীতারে ॥ ১৯৮৭ 

এতেক বলিয়া অ্রহ্মা করিল গমন। 

ভৃগ্ুরামে ডাকিয়া কহেন ত্ৰিলোচন ॥ ৯৯৮৮ 

আমার ধনুক লয়ে করহ পয়াণ। 

জনকের ঘরে রাখ করি সাবধান ॥ ১৯৮৯ 

আমার এ ধরনুর্ভঙ্গ করিতে যে পারে। 

কহ জনকেরে যেন সীতা দেয় তালে ॥ ১৯৯০ 

এ তিন ভুবনে ইহা তোলে কোন্‌ জন। 

একমাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ ১৯৯১ 

পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভূপ্তপতি। 

ধনুক করিয়া হাতে করিলেন গতি ॥ ১৯৯২ 

মাথায় জটার ভার পৃষ্ঠে দুই তৃণ। 

এক হাতে কুঠার অন্যেতে ধনুর্ভণ ॥ ১৯৯৩ 

্রদ্মারে যেমন দেবে করেন সম্তরম। 

জনক পরশুরামে করেন সে ক্রম ॥ ১৯৯৪ 

প্রণাম করিয়া ঠারে দিলেন আসন। 

পাদ্য অর্ধ দিয়া ভারে করেন পূজন ৷৷ ১৯৯৫ 

ভূগুরামে দেখি লব মুনির তরাস। 

আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ১৯৯৬ 
জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ পণ 

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক ন্লাজন্‌। 

কোন্‌ কার্যে মহাশয় হেথা আগমন ॥ ১৯৯৭ 

বলেন পরশুরাম দুহিতা তোমার। 

বিবাহ করিতে হ’ল মনন আমার ॥ ১৯৯৮ 

জনক বলেন এ কি শুনি চমৎকার । 

এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে সীতার ॥ ১৯৯৯ 

সীতার বিবাহকাল হইবে যখন। 

করা যাৰে যুক্তিমত কহিল যেমন ॥ ২০০০, 
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ভগ ৰলে তপস্যায় করিব গমন। 
দেখো যেন অন্য ঘত লা হয় রাজন ॥ ২০০৯ 
এতেক বলিয়া যদি ভগুরাম যান। 
ভূন্তর চরণ ধরি জনক শুধান ॥ ২০০৯ 
তোমার সাক্ষাৎ আর পাব কত কালে । 
কারে দিব কন্যা আমি তুমি না আইলে ॥ ২০৩ 
বলেন পরশুরাম আমার ধনুক। 
রাখি যাই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক ॥ ২০০৪ 
ধনুক তুলিয়া যেরা গুণ দিতে পারে। 
রহিল আমার আজ্ঞা কন্যা দিও তারে ॥ ২০০৫ 
এত বলি ভার্গৰ গেলেন স্থানান্তরে । 
পড়িয়া রহিল ধনু জনকের ঘরে ॥ ২০০৬ 
হরের বনুক সেই অপূর্ব নির্মাণ। 
সত্তর যোজন উভে ধনুক-প্রমাণ ॥ ২০০৭ 
যোজন দশক ধনু আড়ে পরিসর। 
করিলেক প্রতিজ্ঞা জ্রনক খফিবর ॥ ২০০৮ 
এ ধনুকে গুণ দিতে যে জন পারিবে। 
সেই জন জানকীনে বিবাহ করিবে ॥ ২০০৯ 
যতন করিয়া কৈল ধনুকের ঘর। 
একাশী যোজন সেই ঘর দীর্ঘতর ॥ ২০১০ 
এগার যোজন দ্বার আড়ে পরিসর ৷ 
ধনুক পড়িয়া রহে তাহার ভিতর ॥ ২০১১ 
সেই ধনুকের কথা গেল দেশে দেশে। 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে || ২০১২ 


রাজগণের ও রাবণের ধনু তুলিতে 
অক্ষমতা ও পলায়ন 
ধনুকের কথা যদি গেল দেশে দেশে। 


জানকীর পানিপ্রার্থী সকলে আইসে ॥ ২০১৩ 
পৃথিবীতে আছে যত রাজা মহত্তর । 


একে একে আসে সবে জনকের ঘর ২০১৪ 
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে। 
জনক পাঠাইয়া দেন ধনুকের ঘরে ॥ ২০১৫ 
জনক বলেন যেনা ভুলিবে ধনুক। 
তারে সীতা কন্যা দিব পরম কৌতুক ॥ ৯০১৬ 
মত রাজপুত্র যায় ধনুক তুলিতে। 
পিচ্ধু পিছু লোক যায় ব্যাপার দেখিতে ॥ ২০১৭ 
ঘরের দ্বারেতে গিয়া উঁকি দিয়া চায় / 
তুলিবার শক্তি কোথা দেখিয়া পলায় ॥ ২০১৮ 
কেহ বা ধনুক ধরি টানাটানি করে। 
তুলিবার সাধ্য কিবা নাড়িতে না পারে ৷৷ ২০৯৯ 
লজ্জা পেয়ে রাজা সব যায় পলাইয়া। 
বালক সকল দেখে হাসিয়া হাসিয়া ৷ ২০২০ 
পলাইয়া যায় সবে আপনার দেশে । 
বিবাহ করিতে অন্য রাজগণ আসে ॥ ২০২১ 
পথমধ্যে দেখা হয় সে সবার মনে। 
ধনুকের পরাক্রম ভারা সব শুনে ॥ ২০২২ 
দেখিবার কাজ নাই শুনিয়া ডরায়। 
শুনিয়া শুনিয়া পথে অমনি পলায় ॥ ২০২৩ 
ধনুক তুলিতে না পারিল কোন্‌ জন। 
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্ষার রাবণ ॥ ২০২৪ 
অকম্পন প্ৰহস্ত মারীচ মহোদর। 
চারি পাত্র লয়ে রথে চড়ে লক্ষেপ্বর ॥ ২০২৫ 
আসিল সকলে ভারা মিথিলা ভুবন | 
জনক শুনিল রাবণের আগমন ॥ ২০২৬ 
জনক বলেন শুন পাত্র-মিত্রগণ | 
রাবপ আইল আলি হহবে কেমন ॥ ২০২৭ 
স্বেচ্ছাতে বিবাহ যদি না দিব রাবণে। 
কাঢ়িয়া লইবে সীতা রাখে কোন্‌ জনে ॥ ২০২৮ 
চলিল জনকরাজ রাবখে আনিতে। 
দেখিয়া রাবণ রাজা লাগিল হাসিতে ॥ ২০২৯ 
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্রহন্ত ডাকিয়া বলে রাবণ রাজারে | 
জনক আসিল দেখ লইতে তোমারে ॥ ২০৩০ 
দেখিয়া রাবণ তারে ভুমিতলে উলি। 
দুই বাহ প্রসারিয়া করে কোলাকুলি ॥ ২০৩১ 
বসাইল রাবণেরে দিব্য সিংহাসনে । 
মিষ্টালাপ করিলেন বসিয়া দুজনে ॥ ২০৩২ 
জনক বলেন আজি সফল জীবন। 
কোন্‌ কার্যে মহাশয় তব আগমন ॥ ২০৩৩ 
দশানন বলে রাজা তব কন্যা সীতা। 
আমারে করহ দান আমি সে গ্রহীতা ॥ ২০৩৪ 
জনক বলেন ইহা সৌভাগ্য-লক্ষণ। 
তোমা বিনা পাত্র আর আছে কোন্‌ জন ॥ ২০৩৫ 
আানিলেন ভূপ্ুরাম ধনু একখান। 
হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান ॥ ২০৩৬ 
তুলিয়া ধনুকখান ভাঙ্গ গিয়া তুমি ৷ 
ধনুকের ঘরে সীতা সমর্ণিব আমি ॥ ২০৩৭ 
শুনিয়া মে দশমুখে হাসিল রাবণ। 
আমার সাক্ষাতে বল ধনুর বিক্রম ॥ ২০৩৮ 
কৈলাস তুলেছি আমি পর্বত মন্দর। 
তাহাকে জিনিয়া কি ধনুকে হবে ভর ॥ ২০৩৯ 
আগে সীতা আনিয়া আমারে কর দান। 
যাল্রাকালে ভাঙ্গিয়া যাইব ধনুখান ॥ ২০৪০ 
জনক বলেন কর প্রতিজ্ঞা পূরণ ৷ 
দেখুক সকল লোক ধনুক ভঞ্জন ॥ ২০৪১ 
প্রহন্ত বলেন শুন রাজা দশানন। 
যার যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করো কথন ॥ ২০৪২ 
ধনুক ভাঙ্গিলে রাজা জানকীরে দিবে । 
ইচ্ছাধীনে নাহি দেয় বলে কাড়ি লবে ॥ ২০৪৩ 
দশানন বলে মামা রাখি তব কথা। 
ধনুক ভাঙ্গিলে যেন না হয় অন্যথা ॥ ২০৪৪ 
অহঙ্কার করিয়া চলিল লঙ্ষেশ্বর। 


দেখাইতে চলিল জনক নৃপবর ॥ ২০৪৫ 
শুনিয়া ধাইল সব মিথিলানগর। 
সনে বলে জানকীর আজ এল বর ॥ ২০৪৬ 
যুবা বৃদ্ধ শিশু এক নাহি রহে ঘরে। 
কৌতুক দেখিতে গেল রাজার মন্দিরে ॥ ২০৪৭ 
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর । 
একাদশ যোজন তাহার পরিসর ॥ ২০৪৮ 
ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে। 
আসিয়া রাবণ রাজা দাঁড়াইল দ্বারে ॥ ২০৪৯ 
ঘারেতে দীড়ায়ে বীর উঁকি দিয়া চায়। 
দেখিয়া দুর্জয় ধলু অন্তরে ডরায় ॥ ২০৫০ 
মনে ভাবে আমার ঘুচিল জারিজুরি। 
যে দেখি ধনুকখান পারি কি না পারি ॥ ২০৫১ 
অন্তরে আতঙ্ক অতি মুখে আম্ফালন। 
ধনুক তুলিতে যায় বীর দশানন ॥ ২০৫২ 
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাকালে। 
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে || ২০৫৩ 
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখান টানে । 
ভুলিতে না পারে লাজে চায় চারিপানে ॥ ২০৫৪ 
নাকে হাত দিয়া বলে কি করি উপায়। 
কি হইবে মামা ধনু তুলা নাহি যায় ॥ ২০৫৫ 
প্রহন্ত বলিল শুন রাজা লক্ষেশ্বর। 
(লোকে হাসাইলে আসি মিথিলানগর ॥ ২০৫৬ 
চিন্তা না করিও তুমি না করিও ডর। 
গাত্রে বল করি আর একবার ধর ॥ ২০৫৭ 
পুনশ্চ ধনুকখান টানাটানি করে। 
তথাপি ধনুকখান নাড়িতে না পারে ॥ ২০৫৮ 
দশানন বলে আর নাড়িতে না পারি। 
প্রাণ যায় মামা তবু তুলিতে না পারি ॥ ২০৫৯ 
কৈলাস তুলিনু আমি পর্বত মন্দর। 
তাহারে জিনিয়া দেখি ধনুকের ভর ॥ ২০৬০ 


আদিকাণ্ড 


না 


এই যুক্তি মাতুল তোমার ঠাই মাগি । 
সবাই মিলিয়া তুলি ধনুখান ভাঙ্গি ॥ ২০৬১ 
প্রহন্ত বলিল শুন বীর দশানন । 
তা হ’লে সীতার বন্ধ হবে কোন্‌ জন ॥ ২০৬২ 
পার বা না পার আর একবার টান! 
যায় প্রাণ রাখ মান এই বাকা মান ॥ ২০৬৩ 
রাবণ বলিল মামা ! শুন মোর বালী । 
তুলিতে না পারি শীঘ্র রথ আন তুমি ॥ ২০৬৪ 
ঈষৎ হাসিয়া বলে প্ৰহস্ত তাহারে । 
রথ লয়ে এই আমি রহিলাম দ্বারে / ২০৬৫ 
আব্বার রাবণ ধনুকখাল টানে। 
তুলিতে না পারে চায় প্রহস্তের পানে ॥ ২০৬৬ 
কটিদেশে হাত দিয়া আকাশ নিরখে। 
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্তরদেব দেখে ॥ ২০৬৭, 
বুঝিয়া প্রহন্ত রথ দিল যোগাইয়া। 
লাফ দিয়া রখে উঠে ধনুক এড়িয়া ॥ ২০৬৮ 
পলাইয়া চলিল লঙ্ষার অধিকারী । 
সকল বালক দেয় তারে টিককারী ॥ ২০৬৯ 
লক্ধায় শঙ্কায় গেল লজ্জায় রাবণ? 
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ ॥ ২০৭০ 
শ্রীলক্মীপতির লক্ষ্মী লৱে কোন্‌ জন। 
তুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ ॥ ২০৭১ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা। 
আদাকাণ্ড গাহিল সীতার হ’ল রক্ষা ॥ ২০৭২ 


শ্রীরামের গঙ্গাস্নান ও গুহকের সঙ্গে 
মিতালি এবং ভরন্ধাজ মুনির 
গৃহে অক্ষয় ধনুৰ্বাণ প্রাপ্তি 


এক দিন দশরথ পুণ্য তিথি পেয়ে । 
গঙ্গান্নানে যান রাজা চারি পুত্র লয়ে ॥ ২০৭৩ 


হইবেক অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণ। 
রামের কল্যাণে রাজা দিলেন কাঞ্চন ৷৷ ২০৭৪ 
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শতে শতে। 
চারি পুত্র সহ রাজা চাপিলেন রথে ॥ ২০৭৫ 
চলিল কটক সব নাহি দিশ-পাশ। 
কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ ॥ ২০৭৬ 
চলেছেন দশরথ চড়ি দিব্য রখে। 
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে ॥ ২০৭৭ 
মুনি বলে কোথা রাজা করি পয়াণ। 
ভূপতি কহেন সবে যাই গঙ্গায্নান ৷ ২০৭৮ 
মুনি কহে দশরথ তুমি ত’ অজ্ঞান । 
রাম মুখ দেখিলে কে করে গঙ্গাস্নান ॥ ২০৭৯ 
পতিতপাৰনী গঙ্গা পৃথিবীমশুলে। 
সেই গঙ্গা জন্যিলেন যাঁর পদতলে ৷ ২০৮০ 
সেই দান সেই পুণ্য সেই গঙ্গাঙ্গন। 
পুত্রভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান ॥ ২০৮১ 
এত যদি নৃপতিরে কহিলেন মুনি। 
রাজা বলে চল ঘরে রাম রঘুমণি ॥ ২০৮২ 
বাপের বচন শুনি বলেন শ্রীরাম । 
অনেক পাষণ্ড আছে ধর্মপথে বাম ॥ ২০৮৩ 
গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি । 
না শুনিও মহারাজ নারদের বাণী ॥ ২০৮৪ 
এত যদি বলিলেন কৌশল্যাকুমার। 
চলিলেন রাজা দশরথ আরবার ॥ ২০৮৫ 
চলিছে রাজার সৈন্য আনন্দিত হয়ে। 
গুহক চণ্ডাল আছে পথ আশুলিয়ে ॥ ২০৮৬ 
তিন কোটি চণ্ডালেতে গুহক বেষ্টিত ৷ 
হুড়াহড়ি বাধে দশরখের সহিত ॥ ২০৮৭ 
গুহক চণ্ডাল বলে শুন দশরথ । 
ভাঙ্গিয়া আমার দেশ করিবে কি পথ ॥ ২০৮৮ 


বারে বারে যাহ তুমি এই পথ দিয়া। 
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সৈনোতে আমার রাজা ফেলিল ভঙ্গিয়া ॥ ২০৮৯ 
গ্গান্গান করিতে তোমার থাকে নন ৷ 
আর পথ দিয়া তুমি করহ গমন৷ ২০৯০ 
যদি ইচ্ছা থাকে হে যাইবে এই পথে ৷ 
দেখাও প্রথমে তব পুত্র রঘুনাথে ॥ ২০৯৯ 
রাম রাম বলিয় যে গুহক ডাকিল। 
রখমধো রামেরে ভৃপতি লুকাইল ॥ ২০৯২ 
নিল দশরথ রাজা ধনুর্বাণ হাতে। 
রথের ছারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে | ২০৯৩ 
চণ্ডালেরে মারি কিবা হইবেক যশ। 
নীচ জনে জিনিলে কি হইবে গৌরুষ ॥ ২০৯৪ 
যদি পরাজিত হই চশুলের বাণে। 
অপযশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে ॥ ২০৯৫ 
আমি যদি ছাড়ি নাহি ছাড়িবে চণ্ডাল। 
কি করিব পথে এক বাধিল জঞ্জাল ॥ ২০৯৬ 
দুই জনে বাণবৃষ্টি করে মহাকোপে ৷ 
উভয়ের বাণেতে দৌহার প্রাণ কাপে ॥ ২০৯৭ 
এইমত বাণবৃষ্টি হইল বিস্তর। 
উভয়ের সংগ্রাম হইল বছুতর ॥ ২০৯৮ 
দশরথ রাজা এড়ে পাশুপত শর। 
হাতে গলে গুহকে বান্ধিল নরেশ্বর ॥ ২০৯৯ 
গুহকে বান্ধিয়া রাজা ভুলিলেন রথে। 
বন্ধনে পড়িয়া গুহ লাগিল ভাবিতে | ২১০০ 
ধাহার লাগিয়া আমি আগুলিনু পথ। 
দেখিতে না পাইলাম সে রাম কিমত ॥ ২১০৯ 
এতেক ভাবিয়া শুহ করে অনুমান। 
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাথ ॥ ২১০২ 
ভরত কহিল গিয়া রামের গোচরে। 
এমন অপূর্ব শিক্ষা নাহি চরাচরে ॥ ২১০৩ 
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাণ। 
দেখিতে কৌতুক রাম গেলেন সে স্থান ॥ ২১০৪ 


যেইমাত্র গুহক দেখিল রঘুনাথে। 
দণুবৎ হইয়া রহিল যোড়হাতে ॥ ২১০৫ 
শ্রীরাম বলেন ধনু টানহ কেমন। 
গুহ বলে তোমাকে কহিব সে কারণ ॥ ২১০৬ 
প্রাক্তন জন্মের কথা শুন নারায়ণ। 
যে পাপে হইল মোর চণশ্ডাল-জনম ॥ ২১০৭ 
অপুত্রকে ছিলেন যখন দশরথ। 
অন্ধক মুনির পুত্র করিলেন হত ॥ ২১০৮ 
মুণিহত্যা করিয়া আসিয়া তগোবনে। 
লুটাইয়া ধরিলেন আমার চরণে ॥ ২১০৯ 
বশিষ্ের পুত্র আমি বামদের নাম। 
তিনবার রাজারে বলানু রাম-নাম ॥ ১১১০ 
শুনিয়া বশিষ্ঠ শাপ দিলেন বিশাল। 
যাহ বামদেব পুত্র হও গে চণ্ডাল ॥ ২১১১ 
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মাহত্যা হরে। 
তিনবার রাম-নাম বলালি রাজারে ॥ ২১১২ 
লুটায়ে ধরিনু আমি পিতার চরণে। 
চণ্ডালত্ব হবে মুক্ত কাহার দর্শনে ॥ ২১১৩ 
পিতা বলিলেন যবে শ্রীরাম দর্শনে । 
তবে ত’ হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনমে ॥ ২১১৪ 
সেই রাম জান্মিয়াছে দশরখ-ঘরে। 
চরণ-পরশ দিয়া মুক্ত কর মোরে ৷ ২১১৫ 
অনাথের নাথ তুমি ভক্তবৎসল। 
করুণাসাগর হরি তুমি সে কেবল ॥ ২১১৬ 
চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে। 
পতিতপাবন নাম ভবে কি কারণে ॥ ২১৯৭ 
এতেক বলিয়া গুহ লাগিল কাদিতে। 
গুহকে কাদিতে দেখি কাদে রাম রথে ॥ ২১১৮ 
করপুটে দাশাইয়া পিতার সাক্ষাৎ। 
ভিক্ষা দেহ গুহকে বলেন রঘুনাথ ॥ ২১১৯ 
রাজা বলে প্রাণ চাহ প্রাণ পারি দিতে । 
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চণ্ডালে তোমাকে দিব বাধা নাই ইথে ॥ ২১২০ 
পাইয়া রাজার আজ্ঞা কৌশল্যানন্দন। 
খসালেন নিজ হস্তে গুহক-বন্ধন ॥ ২১২১ 
শ্রীরাম বলেন অগ্নি জ্বালহ লক্ষণ। 
গুহকের সহ করি মিত্রতা এখন ॥ ২১২২ 
লক্ষণ হ্থালেন অগ্নি অগ্ির সাক্ষাৎ । 
গুহ সহ মিত্রতা করেন রঘুনাথ ॥ ২১২৩ 
যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীল্লাম। 
গুহ বলে মুচাইতে নারি নিজ নাম ৷ ১১২৪ 
শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি। 
প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালি ॥ ২১২৫ 
বিদায় করিয়া রামে ওহ শেল ঘরে। 
পুত্র লয়ে দশরথ গেল গঙ্গাতীরে ॥ ২১২৬ 
অপূর্ব অনন্ত ফল সুরয-শ্রহণ। 
স্নান করি রাজা দান করিল কাঞ্চন | ২১২৭ 
ধেনু দান শিলা দান কৈল শত শত। 
রজত কাঞ্চন তার নাম লব কত ॥ ২১২৮ 
দানধর্ম করিতে হইল বেলা ক্ষয় 
প্রদোষে গেলেন ভরদ্ধাজের আলয় ॥ ২১২৯ 
বসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে। 
চারিপুত্র সহ রাজা মমন্তার করে ॥ ২১৩০ 
যোড়হাতে বলে রাজা মুনির গোচর। 
আনিয়াছি চারি পুত্র দেখ মুনিবর। ২১৩১ 
আশীর্বাদ কর চারি পুত্রে তপোধন। 
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরপ ॥ ২১৩২ 
দেখিয়া রামেরে ভাবে ভরদ্বাজ মুনি । 
বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু আসিল আপনি ॥ ২৯৩৩ 
জগতের পিতা রাম তোমার নন্দন ॥ ২১৩৪ 
ভরঘাজ এতকালে দেখে চমৎকার! 
দূর্বাদলশ্যাম তনু পরম আকার ॥ ২১৩৫ 


ধ্বজ বজু জন্গলে শোভিত পদান্বজ। 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্নধারী চতুর্ভুজ ॥ ২১৩৬ 
শঙ্কর বিরিপ্িঃ আদি যত দেবগণ। 
রামের শরীরে আরো দেখেন ভুবন ॥ ২১৩৭ 
সমুচিত আতিথা করেন ভরম্বাজ। 
সুখে রহিলেন সৈনা সহ মহারাজ ॥ ২১৩৮ 
রামেরে লইয়া মুনি অন্তঃপুরে গিয়া । 
শয়ন করেন দৌহে একত্র হইয়া ॥ ২১৩৯ 
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহুর। 
শিয়রে রাখেন দেবরাজ ধনুঃশর ৷! ২১৪০ 
স্বপ্নে উপদেশ এই করেন মুনিরে। 
অক্ষয় ধনুকতুণ দেহ শ্রীরামেরে ॥ ৯১৪১ 
এত বলি করিলেন বাসৰ গয়াপ। 
প্রাতে রাম শিয়রে দেখেন ধনুর্বাণ ॥ ২১৪২ 
কহিলেন শ্রীরামেরে মুনি ত্রন্থাজ। 
তোমারে দিলেক বনুর্বাণ দেবরাজ ॥ ২১৪৩ 
মুনির চরণে রাম করি প্রণিপাত। 
আনিলেন সেই ধনু পিতার সাক্ষাৎ ॥ ২১৪৪ 
শুনি রাজা দশরথ সানন্দ হইয়া। 
আইলেন দেশে চারি কুমারে লইয়া ॥ ২১৪৫ 
কত্তিবাস করে আশ পাই পরিত্রাণ। 
আদিকাণ্ড গাহিল রামের গঙ্গায়ান ॥ ২১৪৬ 


রাক্ষসের দৌরাত্ম্য মুনিদের যজ্ঞ পূর্ণ 
না হওয়াতে তাহা নিবারণের উপায় 
এইজপে দশরথ চারি পত্রে লয়ে। 
সাশ্লাজা করেন ভোগ সাবধান হয়ে | ২১৪৭ 
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ৷ 
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারণ ॥ ২১৪৮ 
যজ্ঞ আরম্ভণ যেই করে মুলিবর । 
করে রক্ত বর্ষণ মারীচ নিশাচর ॥ ২১৪৯ 


এ কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


যজহীন হইলেক মিথিলাভ্বন। 
করেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ ॥ ২১৫০ 
তার মধ্যে বলিলেন বিশ্মামিত্র মুনি। 
অমোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্র আমি আনি ৷৷ ২১৫১ 
রাক্ষম-বধের হেতু ধরি রাম-বেশ। 
দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ হৃষীকেশ ॥ ২১৫২ 
বলিলেন জনক শুন হে মহাশয়। 
তুমি রক্ষা করিলে এ যজ্ঞ রক্ষা হয় ॥ ২১৫৩ 
বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্মাস। 
চলিলেন যথা রাম অযোধ্যা-নিবাস ॥ ২১৫৪ 
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে 
ছারী গিয়া জানাইল তখনি রাজারে ৷৷ ২১৫৫ 
ভূপতি শুনিবামাত্র বিশ্বামিত্ৰ নাম। 
চিন্তিত হইয়া বলে বিধি আজ বাম ॥ ২১৫৬ 
বিশ্বামিত্ৰ মুনি এই বড়ই বিষম। 
প্রমাদ ঘটায় কিন্বা করে কোন্‌ ক্রম ॥ ২১৫৭ 
সূর্মবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র মহারাজ । 
ভাৰ্যা পুত্র বেচাইয়া দিল তারে লাজ ॥ ২১৫৮ 
আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ । 
শিষ্টাচার পূর্বক করেন নিবেদন ॥ ২১৫৯ 
তৰ আগমনে মম পবিত্র আলয়। 
আল্লা কর কোন্‌ কার্য করি মহাশয় ॥ ২১৬০ 
বিশ্বামিত্ৰ বলেন শুন হে দশরথ । 
্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত ॥ ২১৬১ 
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস। 
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞ-নাশ ॥ ২১৬২ 
এই ভার মহারাজ ! দিলাম তোমারে । 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে || ২১৬৩ 
যেইমাত্র বিশ্মামিত্র কহিল এ কথা৷ 
ভুপতি ভাবেন মনে হেট করি মাথা ॥ ২১৬৪ 
পুত্ৰশোকে মৃত্যু মম লিখন কপালে । 


নাজানি হইবে মৃত্যু মোর কোন্‌ কালে ॥ ২১৬৫ 
প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি। 
এক দণ্ড রামচন্দ্রে না দেখিলে মরি ॥ ২১৬৬ 
অতএব রামচন্দ্রে না দিব তোমারে ৷ 
এক দণ্ড না দেখিয়া হৃদয় বিদরে ॥ ২১৬৭ 
আদিকাগু গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ৷ 
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন ২১৬৮ 


শ্রীরামকে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে 
গ্রেরণে দশরথের অনিচ্ছা 


ভূমে রাখি নাহিক প্রতীত। 
্বপ্নেনা দেখিলে তায, প্রাণ ওষ্টাগতপ্রায়, 
চমকিয়া চাহি চারিভিত।। ২১৬৯ 
যেমতে পেয়েছিরামে, কহি সে সকল ক্রমে, 
মৃগয়া করিতে গিয়া বনে। 
সিন্ধুনামেমুনিবরে,  সরোবরে জল ভরে, 
ভারে মারি শব্দভেদী বাণে॥ ২১৭০ 
মৃত মুনি কোলে করি, গেলাম অন্ধকপুরী, 


দেখি মুনি অগ্নির সমান। 

পুত্ৰ পুত্র বলি ডাকে, মরা পুত্র দিনু তাকে, 
পুত্ৰশোকে সে ছাড়িল প্রাণ।॥ ২১৭১ 

ছিলাম সন্তানহীন, মনোদুঃখী রাত্রিদিন, 
বধিলাম সিন্ধুর জীবন। 

কুপিয়া সিন্ধুর বাপ, দিল মোরে অভিশাপ 
তেই পাইলাম এই ধন। ২১৭২ 

অতএব তপোধন! শুল মম নিবেদন, 
আমি যাব সহিত ভোমার। 

বিনা শ্রীরাম-লক্ষাণ, অন্য কিছু প্রয়োজন, 
যাহা চাহ দিব শতবার। ২১৭৩ 

রাজার বচন শুনি, কুপিলেন মহামুনি, 


শীঘ্র দেহ তোমার কুমার। 
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আপন মঙ্গল চাহ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ, 
নহে বংশ নাশিব তোমার॥ ২১৭৪ 


দশরথ কর্তৃক কৌশলে ভরত-শক্রয়কে 
গ্রেরণ ও বিশ্বামিত্রের কোপ 


লে বলিলেন মুনি করি দিবে 


ধনুর্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ॥ ২১৭৫ 
অন্য সৈনা যত চাহ লহ তপোধন ৷ 
তাহারা করিবে নিশাচর নিবারপ॥ ২১৭৬ 
শুনিয়া কহেন ৰিশ্বানিত্র তপোধন। 
কটকে খাইবে এত কোথা পাৰ ধন ॥ ২১৭৭ 
একা রাম গেলে হয় কার্যের সাধন। 
সহস্র কটকে মম নাহি: প্রয়োজন ॥ ২১৭৮ 
তব বংশে ছিলেন যে হনিশচন্্র রাজা। 
পৃথিবী আমাকে দিয়া করিলেন পূজা ॥ ২১৭৯ 
তথাপি লা গাইলেন মনের সান্না। 
স্তরী-পুত্র বেচিয়া শেষে দিলেন দক্ষিণা ॥ ২১৮০ 
রামে একা দিতে তুমি ইতন্ততঃ কর। 
সূর্ঘবংশ আজি বুঝি হইল সংহার ॥ ২১৮১ 
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে। 
ডাকিলেন ভরত শক্রু্প দুই জনে ॥ ২১৮২ 
দৌহে দাড়াইল সেই মুনির সাক্ষাতে । 
রাজা বলিলেন যাহ মুনির সঙ্গেতে ॥ ২১৮৩ 
সুপতির বঞ্চনায় ভ্রান্ত ভপোধন। 
মনে ভাবিলেন এই শ্রীরা-লক্ষাণ ॥ ২১৮৪ 
আগে যান মহামুনি পাছে দুই জন । 
সরযু নদীর তীরে দিল দরশন ॥ ২১৮৫ 
মুনি বলিলেন শুন ভূগতিকুমার। 
হেথা গমনের পথ আছে দ্বি-প্রকার ॥ ২১৮৬ 
এই পথে গেলে তিন দিনে যাই ঘর । 


এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর ৷৷ ২১৮৭ 
তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয়। 
সেই পথে রাক্ষসী তাড়কা নামে রয় ॥ ২১৮৮ 
তাড়কা ধরিয়া খায় ঘত মুনিগণে। 
কোন্‌ পথে যাইতে তোমার লাগে মনে ॥ ২১৮৯ 
বলিলেন ভরত শুনহ তপোধন । 
দুষ্ট ঘাটাইয়া পথে কোন্‌ প্রয়োজন ॥ ২১৯০ 
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে। 
ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষপ-নিধনে ॥ ২১৯৯ 
এক রাক্ষসের নাম শুনি এত ডর। 
মারিবেন কিসে ইনি কোটি নিশাচর ॥ ২১৯২ 
রাজার শঠতা মুনি ভাবেন অন্তরে 
আরামে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে ॥ ২১৯৩ 
আমার সহিত রাজা করে উপহাস। 
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ ॥ ২১৯৪ 
ক্রোধে ফিরিলেন পুনঃ বিশ্বামিত্র খষি। 
নির্গত হইল উার নেত্রে অগ্নিরাশি ॥ ২১৯৫ 
সেই অগ্নি লাগে গিয়া অমোধ্যানগরে। 
প্রজার তাবৎ ঘর-ঘার দন্দ করে ॥ ২১৯৬ 
কান্দিয়া চলিল প্রজা রামের গোচরে। 
বিশ্বামিত্ৰ মুনি আসি সর্বনাশ করে ॥ ২৯৯৭, 
তোমারে না দিয়া রাজা দিল ভরতেবে। 
তে কারণ এ আপদ অযোধ্যানগরে ॥ ২১৯৮ 
প্রজার বিপদ শুনি রামের তরাস। 
খাইয়া গেলেন রাম বিশ্বামিত্র-পাশ ॥ ২৯৯৯, 
মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমণি। 
প্রজালোকে রক্ষা প্রভু করহ আপনি ॥ ২২০০ 
অপরাধ যেই করে দণ্ড তার। 
নিরপরাধের দণ্ড করা অবিচার ॥ ২২০১ 
মুনি হয়ে যেই জন রাগে মত্ত হয়। 
পর্ববর্ম নষ্ট তার হইবে নিশ্চয় ॥ ২২০২ 
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পুত্রে পাঠাইতে পিতা হলেন কাতর । 
যজ্ঞৰ রক্ষা করি গিয়া মিথিলা নগর ॥ ২২০৩ 
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে। 
অযোধার পানে চান অমৃত-নয়নে ॥ ২২০৪ 
সকল করিতে পারে তপের কারণ ৷ 
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন ॥ ২২০৫ 
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস। 
আনিকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ২২০৬ 


যজ্ঞরক্ষার্থে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মিথিলায় 
গমন ও মন্তরদীক্ষা 


শিরে পঞ্ঝুঁটি রাম বিষ্ণু অবতার । 
মুগ্ধ হইলেন মুনি রূপেতে তাহার ॥ ২২০৭ 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় আকাশে । 
মুনি বলিলেন রাম ! চল মোর দেশে ॥ ২২০৮ 
জানিলেন মহারাজ রামের গমন। 
লক্ষ্মণ সহিত রামের করেন অর্পণ ॥ ২২০৯ 
বলিলেন বিশ্বামিত্ৰ রাজার গোচর। 
রাম লাগি চিন্তা না করিও নরেশ্বর ॥ ২২১০ 
তুমি নাহি জানহ রামের গুণলেশ। 
রাক্ষস বধিতে অবতীর্ণ হৃষীকেশ ॥ ২২১১ 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণে লয়ে আমি দেশে যাই। 
মহারাজ ! ইথে তব কোন চিন্তা নাই ॥ ২২১২ 
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধ-বচন। 
মুনি বলিলেন চল শ্রীরাম-লক্ষ্রণ ॥ ২২১৩ 
শ্রীরাম বলেন মুনি ! যদি বল তুমি। 
মাতৃষ্থানে বিদায় লইয়া আসি আমি ॥ ২২১৪ 
মায়ে না কহিয়া যাৰ মিথিলানগর। 
কাদ্দিবেন অগ্ন-জল ছাড়ি নিরন্তর ॥ ২২১৫ 
গেলেন শ্রীরামচন্্র মায়ের মন্দিরে । 


প্রণাম করিয়া পদে বলেন মায়েরে ॥ ২২১৬ 
আসিলেন বিশ্বামিত্ৰ লইতে আমারে। 
মিথিলাই যাই আমি যদ্্ৰ রাখিবারে ॥ ২২১৭ 
শুদ্ধমনে মাতা মোরে আশীর্বাদ কর। 
যুদ্ধে জয়ী হুই যেন প্রশাদে তোমার ॥ ২২১৮ 
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতেছি আমি। 
আমার লাগিয়া শোক না করিও তুমি ॥ ২২১৯ 
শুনিয়া কৌশলা দেবী রোদন করিল। 
নয়নের লীরে তার বসন ভিজিল॥ ২২২০ 
কাতরা কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে। 
আশীর্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে || ২২২১ 
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ-নচন। 
নেত্রীর লেত্রেতে হইল নিবারণ ॥ ২২২২ 
মাতৃপদধূলি রাম মাখিলেন মাথে। 
শুভযাত্রা করিলেন ধনূর্বাণ হাতে ॥ ২২২৩ 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লয়ে বিশ্বামিত্র যান। 
মহারাজ, লেত্র-নীরে ধরণী ভাসান ॥ ২২২৪ 
কত দূরে গিয়া রাম হন অদর্শন। 
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন ॥ ২২২৫ 
রাজাকে প্রবোধ দানে যত পাত্রগণ। 
কে করে অন্যথা যাহা বিধির লিখন ॥ ২২২৬ 
আগে মুনিবর যান গাছে দুই জন। 
ব্রঙ্ার পশ্চাতে যেন অসশ্বিনীনন্দন ॥ ২২২৭ 
কান্দিতে কান্দিতে সবে গেল নিজবাসে। 
রামে লয়ে বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে ॥ ২২২৮ 
আগে মুনি যান পিছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
আতপে হইল স্লান দৌহার আনন ॥ ২২২৯ 
তাহা দেখি বিশ্বামিত্ৰ অন্তরে চিন্তিত । 
এত দিনে শ্রীরামের দুঃখ উপস্থিত ॥ ৯২৩০ 
ভপনের আতপেতে হ'ল মুখে ঘাম। 
বহুকাল কিরূপে ভ্রমিবে বনে রাম ॥ ২২৩১ 


আদিকাণ্ড a 


বিশ্বামিত্ৰ এইমত ভাবিয়া অন্তরে। 
করাইল মন্ত্দীক্ষা শ্রীরামচন্দ্রেরে ॥ ২২৩২ 
বিশ্বামিত্ৰ বলেন শুনহ রঘুবীর । 
স্নান কর গিয়া জলে সরঘূ নদীর ॥ ২২৩৩ 
যত রাজা পূর্বে সূর্মবংশে জন্মেছিল। 
এই স্থানে প্রাণ ছাড়ি স্র্গবাসে গেল ॥ ২২৩৪ 
এই পরণাতীর্থে রাম ! স্নান কর তুমি । 
তোমারে সুমন্তরীক্ষা করাইন আমি ॥ ২২৩৫ 
শোক-দুঃখ কখন না পাইবে অন্তরে । 
ক্ষুধা-তৃষ্ণা না হইবে সহন্র বৎসরে ॥ ২২৩৬ 
করিলেন রামচন্দ্র সে মন্ত্র গ্রহণ। 
রামের নিকট তাহা শিখিল লক্ষ্মণ ॥ ২২৩৭ 
দৃঢ় করি শিখিলেন ভাই দুই জন। 
আনন্দিত হইল দেখিয়া দেবগণ ॥ ২২৩৮ 
বহুকাল অনাহারে থাকিবে লক্ষ্মণ । 
এককালে হবে ইন্জজিতের মরণ ॥ ২২৩৯ 
কৃত্তিনাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা । 
আদিকাণ্ডে লিখিল রামের মন্ত্দীক্ষা ॥ ২২৪০ 


শ্রীরাম কর্তৃক তাড়কা রাক্ষসী 
বধ ও জহল্যার উদ্ধার 

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি। 
রামে লয়ে বিশ্বামিত্র করিলেন গতি ॥ ২২৪১ 
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন। 
পুনঃ" মুনি বলিলেন এ দুটি গমন | ২২৪২ 
এই পথে যাই ঘর তৃতীয় প্রহরে। 
এই পথে তিন দিনে যাই মম ঘরে ॥ ২২৪৩ 
তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি। 
তাড়কা রাক্ষসী আছে মহাভয়স্করী ॥ ২২৪৪ 
নাক্ষমী ধরিয়া খায় যত জীবগণ। 


কোন্‌ পথে যাই বল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২২৪৫ 
করিলেন রাম গুরুবাকোর উত্তর । 
তিন দিন ফেরে কেন যবে মুনিবর ॥ ২২৪৬ 
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইিতে। 
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে ॥ ২২৪৭ 
রামেরে কহেন বিশ্থামিত্র মুনিবর ৷ 
ও পথের নামে মোর গায়ে জাসে জ্বর ॥ ২২৪৮ 
তোমার বাসনা রাম না পারি বুঝিতে । 
মোরে লয়ে মাও বুঝি রাক্ষসেরে দিতে ॥ ২২৪৯ 
যখন রাক্ষলী মোরে আসিবে তড়িয়া । 
আমারে এড়িয়া দৌহে যাবে পলাইয়া ॥ ২২৫০ 
গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম। 
বিফল ধনুক বার্থ ধরি রাম নাম ॥ ২২৫১ 
এক বাণ বিনা যে দ্বিতীয় বাণ খরি। 
তোমার দোহাই যদি তিন বাণ মারি ॥ ২২৫২ 
এইরূপ রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করাতে । 
চলিলেন মুনি সে তাড়কা দেখাইতে ॥ ২২৫৩ 
উভয় ভ্রাতার মধ থাকি সুনিবর । 
দূর হতে দেখালেন তাড়কার ঘর ॥ ২২৫৪ 
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া ৷ 
অতি ত্রাসে মুলিবর যান গলাইয়া ॥ ২২৫৫ 
শ্রীরাম বলেন ভাই মুনির সহিত। 
যাও শীঘ্র গুরু একা যান অনুচিত ॥ ২২৫৬ 
লক্ষ্মণ বলেন রামে যোড় করি হাত। 
থাকুক সেবক সঙ্গে প্রভু রঘুনাথ ॥ ২২৫৭ 
আুনিলা যে সৰ কথা বড়ই বিষম। 
একাকী কেমনে রাম করিবে বিক্রম ॥ ২২৫৮ 
শ্রীরাম বলেন ভাই ভয় নাহি মনে। 
কি করিতে পারে ভাই রাক্ষসীর প্রাণে ॥ ২২৫৯ 
সকল রাক্ষসী যদি হয় এক মেলি। 
লঙ্ঘিতে না পারে মম কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ॥ ২২৬০ 
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গেলেন মুনির সঙ্গে লক্ষ্মণ তখন। 
তাডকার প্রতি রাম করেন গমন ॥ ২২৬১ 
বাম হাটু দিয়া রাম খনু-মধ্যখানে। 
দক্ষিণ হস্তেতে তুণ দিলেন সে স্থানে ॥ ২২৬২ 
আীটিয়া সুপীতবন্ত্র বাদ্ধিলেন রাম| 
বামহাতে খনূর্বাণ দুর্বাদলশ্যাম ॥ ২২৬৩ 
প্রথমে দিলেন রাম ধনুকে টক্কার 
স্বৰ্গ মর্তা পাতালে লাগিল চমৎকার ॥ ২২৬৪ 
শয়েছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের খাটে। 
ধনুক-টক্ষার শুনি চমকিয়া উঠে ॥ ২২৬৫ 
বসিয়া রাক্ষসী যেই একদৃষ্টে চায়। 
দুর্বাদলশ্যামরূপ দেখিল তথায় ॥ ২২৬৬ 
উঠিয়া চলিল সেই রাম-বিদামান। 
ডাকিয়া বলিল আজি লব তোর প্রাণ ॥ ২২৬৭ 
ত্রাহ্মণের চর্ম তার গায়ের কাপড়। 
চলিতে তাহার বন্ত্র করে হড়মড় ॥ ২২৬৮ 
ভ্রাহ্মণের মুখ তার কর্ণের কুগুল। 
মনুষোর মুণ্ডমালা করে ঝলমল ॥ ২২৬৯ 
বসিতে আসন নাই ভাবে মনে-মনে । 
ইহার চর্মেতে হবে বশিতে আসনে ॥ ২২৭০ 
রক্ত মাংস মুনির শরীরে নাহি পাই । 
অগ্ভিচ্মসারমাত্র শুধু হাড় খাই ॥ ২২৭১ 
তাত্রবর্ণ দেখি তার গায় রামাবলী। 
দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার শিকলি ॥ ২২৭২ 
বদন ব্যাদান করি আসিল খাইতে ৷ 
পাঠাইৰ তোরে আজি যমের ঘরেতে ॥ ২২৭৩ 
মনুষ্য খাইয়া চেড়ী দেশ কৈল বন। 
তোর ডরে পথে নাহি চলে সাধুজন ॥ ২২৭৪ 
শুনিয়া রামের বাক্য অন্তরে কুপিয়া। 
বিকট আকার ধরে নিকটে আসিয়া ॥ ২২৭৫ 
রামকে খাইতে চায় ডরে নাহি পারে। 


শালগাছে উপাড়িয়া আনিল হুঙ্ধারে ৷ ২২৭৬ 
শালগাছ উপাড়িয়া ঘন দিল পাক। 
দূর দূর করিয়া তাড়কা দিল ডাক ॥ ২২৭৭ 
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ। 
বাণাঘাতে করিলেন গাহ খান খান ॥ ২২৭৮ 
গাছ কাটা দেখিয়া কূপিয়া গেল মনে। 
শিংশপার গাছ ধরি ঘন ঘন টানে ॥ ২২৭৯ 
শিংশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে। 
তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে ॥ ২২৮০ 
তথাপি তাড়িয়া যায় রামে গিলিবারে। 
মহাদীর তরু ভয় নাহি করে তারে ॥ ২২৮১ 
বাণের উপরে বাণ শব্দ ঠন্ঠন্‌। 
বর্ষাকালে কুলিশের যেন গরজন ॥ ২২৮২ 
্্রীরামেরে ডাকিয়া বলিল দেবগণ । 
বস্্রবাশে তাড়কার বধহ জীবল || ২২৮৩ 
বজ্ঞবাণ এড়ে রাম রাম রাক্ষসীর দিকে। 
নির্ঘাত বাজিল বাণ তাড়কার বুকে ॥ ২২৮৪ 
বুকে বাণ বাজিতে হইল অচেতন । 
তাড়কা পড়িল গিয়া পঞ্চাশ যোজন || ২২৮৫ 
বিপরীত ডাক ছাড়ি তাজিলেক প্রাণ । 
শব্দ শুনি বিশ্বামিত্ৰ হ'ল হতঙ্ঞান ॥ ২২৮৬ 
পাঠাইয়া তাড়কারে যমের সদন। 
করিলেক রাম মুনিচনণ বন্দন ॥ ২২৮৭ 
চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন । 
তাড়কা মারিলে বাছা কৌশলাজীবন ॥/২ ২৮৮ 
শ্রীরাম বলেন গুরু ! কি শক্তি আমার ৷ 
তাড়কারে বধিলাম প্রসাদে তোমার ॥ ২২৮৯ 
মুনি বলিলেন শুন কৌশল্যানন্দন | 
তাড়কাকে দেখি গিয়া তাড়কা কেমন || ২২৯০ 
তাড়কা দেখিতে মুনি করেন গমন । 
মরেছে তাড়কা তনু মুনি ভীত হন ॥ ২২৯১ 
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তাড়কারে দেখিয়া ভাবেন মুনি মনে । 
এমন বিকট মূর্তি না দেখি নয়নে ॥ ২২৯২ 
তাড়কা মারিয়া রাম রাজীবলোচন। 
পবনের জন্মভূমি করেন গমন ৷ ২২৯৩ 
বিশ্বামিত্র কহে শুন শ্লীরাম-লক্ষ্মণ। 
এইখানে হ’ল উনপঞ্চাশ পবন ॥ ২২৯৪ 
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া। 
অহল্যার তপোবনে গেলেন চলিয়া ॥ ২২৯৫ 
মুনি বলিলেন রাম কমললোচন । 
পাষাণ-উপরে পদ করহ অর্পণ ॥ ২২৯৬ 
শুনিয়া বলেন রাম মুনির বচনে৷ 
পাষাণেতে পদ দিব কিসের কারণে ॥ ২২৯৭ 
মুনি বলিলেন শুন পুরাভন কথা। 
সহস্র সুন্দরী সৃষ্টি করিলেন ধাতা ॥ ২২৯৮ 
সৃজিলেন তা সবার রূপেতে অহল্যা । 
ত্ৰিভুবনে সৌন্দর্য না ছিল তার তুলা ৷৷ ২২৯৯ 
করিলেন অহল্যাকে বিবাহ গৌতম ৷ 
গৌতমের শিষ্য ইন্দু অতি প্রিয়তম ॥ ২৩০০ 
এক দিন গৌতম গেলেন তপসায়। 
গৌতমের বেশে ইন্দ্র প্রবেশে তথায় ॥ ২৩০১ 
অহল্যা গৌতম জ্ঞানে করে সন্তাষণ । 
আজিকে সকালে কেন ঘরে আগমন ॥ ২৩০২ 
ঈন্্র বলে তব রূপ হইল স্মরণ। 
কেমনে করিব প্রিরে ! তপ আচরণ ॥ ২৩০৩ 
মদন-দহনে দক্ষ হয় মম হিয়া। 
নির্বাণ করহ প্রিয়ে ! আলিঙ্গন দিয়া ॥ ২৩০৪ 
গত্ব্রতা নাহি লক্ষে পতির বচন। 
তখন শয়ন-গৃহে করিল শয়ন ॥ ২৩০৫ 
গুরুপত্রী বলিয়া না করিল বিচার। 
ধর্মলোপ করিল বাসব অহলার ॥ ২৩০৬ 
তপস্যা করিয়া মুনি আইলেন ঘরে । 


অহল্যা আসন দিল ভতি সাদরে ॥ ২৩০৭ 
গৌতম বলেন প্রিয়ে ! জিন্তাসি তোমারে । 
শৃঙ্গার-লক্ষণ কেন তোমার শরীরে ॥ ২৩০৮ 
অহল্যা বলেন প্রভু ! নিবেদি তোমারে। 
আপনি করিয়া কর্ম দোষহ আমারে ॥ ২৩০৯ 
এ কথা শুনিয়া মুনি হেঁট কৈল তৃে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে গৌতমের মুণ্ডে ॥ ২৩১০ 
জানিলেন ধ্যালেতে গৌতম মুনিবর ৷ 
জাতিনাশ৷ করিল আসিয়া পুরন্দর ৷ ২৩১১ 
ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া ডাকেন মুনিবর। 
ভয়ে ভয়ে তথায় আসিল পুরন্দর ৷ ২৩১২ 
দিনান্তে অভুক্ত মুনি কুপিত অন্তরে । 
দ্বিগুণ জ্বলিয়া কহিলেন পুরন্দরে ৷ ২৩১৩ 
তোকে পড়াইলাম যে আমি শান্তর নানা। 
এত দিনে ভাল দিলি উরুর দক্ষিণা ॥ ২৩১৪ 
জাতি নষ্ট কৈলি তুই ও রে পুরন্দর ৷ 
যোনিময় হোক তোর সর্ব-কলেবর || ২৩১৫ 
অহল্যাকে শাপিলেন ক্রোধে মুনিবর । 
কোনমতে তোর তনু হউক প্রস্তর ॥ ২৩১৬ 
অহল্যা চরণে ধরি কহিল তখন | 
কত কালে হবে প্ৰভু ! শাপ বিমোচন ॥ ২৩১৭ 
অহল্যাকে কাতরা দেখিয়া তপোধন। 
কাহলেন মম শাপ না হয় খণ্ডন ২৩১৮ 
জন্মিবেন যবে রাম দশরথ-ঘরে। 
বিশ্বামিত্ৰ লয়ে যাবে যজ্ঞ রাখিবারে ॥ ২৩১৯ 
তোমার মাথায় পদ দিবেন যখন। 
তখনি হইবে মুক্ত না কর ক্রন্দন | ২৩২০. 
ইহা শুনি লক্ষ্মণ বলেন শুন মুনি। 
কেমনে দিবেন পদ উনি মে ব্রাঙ্গাণী ॥ ২৩২১ 
বিশ্বামিত্ৰ কহিলেন শুন রঘুবর। 
ব্ৰাহ্মণী নহেন উনি এখন প্রস্তর ॥ ২৩২২ 
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এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন। 
তদুপরি করিলেন চরণ অর্পণ ৷৷ ২৩২৩ 
তাহাতে হইল তার শাপ-বিমোচন। 
আন্রাদিত শুনিয়া গৌতম ভপোধন ॥ ২৩২৪ 
অহল্যাকে দেখিয়া সানন্দ মহাষূনি। 
পুনর্বার করিলেন পুষ্পের ছাউনি ॥ ২৩২৫ 
কৃত্তিবাস কীর্ঠিবাস রচে রামায়ণ । 
আদাকাণ্ডে গাহিল অহল্যা-বিবরণ ॥ ২৩২৬ 


্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তিন কোটি রাক্ষস 
বধ ও মুনিগণের যজ্ঞসমাধান এবং 
হরধনু ভাঙ্গিবার জনা শ্রীরামচন্দ্রে 
মিথিলায় গমন 
শ্রীরাম বলেন প্রভু ! করি নিবেদন । 
কেমনে হইল মুক্ত সহব্রলোচন ॥ ২৩২৭ 
মুনি বলিলেন শুন দশরখসুভ। 
হইলেন বাসৰ সহঙ্র-যোনিযুত || ২৩২৮ 
লজ্জাযুত হইলেন দেব পুরদ্দর ৷ 
কি হবে উপায় সব ভাবেন অমর ॥ ২৩২৯ 
অশ্বমেধ করিলেন তখন বালৰ। 
যোনি ছিল ঘুচিয়া হইল নেত্র সব ২৩৩০ 
এইরূপে কথাবার্ডা কহিতে কহিতে । 
তিনজনে চলিলেন গঙ্গার কুলেতে ৷৷ ২৩৩১ 
পাষাণ হইল মুক্ত কৈবৰ্ত তা শুনে । 
নৌকাখানি লইয়া সে পলাইল বনে ॥ ২৩৩২ 
কৈবঙকে ডাকিয়া কহেন তপোধন । 
না আসিলে ভল্ম আমি করিব এখন ॥ ২৩৩৩ 
এত শুনি কবর্তের উড়িল জীবন। 
আমিয়া মুনির কাছে দিল দরশন ॥ ২৩৩৪ 
মুনি বলিলেন বলি কৈনর্ভ ভোমারে। 


গঙ্গায় করহ পার এ তিন জনারে ॥ ২৩৩৫ 
কাতর কৈবর্ত কহে করিয়া বিনয়। 
নৌকাখানি জীর্ণ মম শতচিদ্রযয় ॥ ২৩৩৬ 
তবে যদি আজ্ঞা কর মোরে তপোধন। 
স্কদ্ধে কবি পার করি তোমা তিন জন ॥ ২৩৩৭ 
(কোথা হ’ভে আসিল এ পুরুষ-সুন্দর। 
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর || ২৩৩৮ 
এ কথা শুনিয়া আমি সভয় অন্তর! 
ভরণধূলিতে মুক্ত হইল পাথর ॥ ২৩৩৯ 
নৌকা যুক্ত হয় যদি লাগে পদধূলি । 
কি দিয়া পুষিব আমি মোর পোষাগুলি ॥ ২৩৪০ 
করিবেক গৃহিণী আমারে গালাগালি। 
বলিবে মূনির বোলে লৌকা হারাহলি ॥ ২৩৪১ 
যদি বল শ্রীরামের চরণ ধোয়াই। 
নতুবা লাগিলে ধূলি তরণী হারাই ॥ ২৩৪২. 
ভরণীতে ত্বরায় করিতে আরোহণ । 
ধোয়াইল কেবর্ড শ্রীরামের চরণ ৷৷ ২৩৪৩ 
শ্রীরাম-লক্ষ্ণ বিশ্বামিত্র এই তিনে। 
পানী করিয়া পার দিল তিন জনে ॥ ২৩৪৪ 
শ্রীরাম বলেন শুল প্রাণের লক্ষণ । 
ইহার সমান নাহি দেখি অকিঞ্চন ॥ ২৩৪৫ 
শুভদৃষ্টে শ্রীরাম চাহেন তার পানে। 
হইল সুবর্ণময়ী তরণী তহৎক্ষণে ॥ ২৩৪৬ 
হইলেন গঙ্গা পার শ্রীরাম-ন্্রণ। 
কত দুরে মিথিলা জিজ্ঞাসেল তখন ॥ ২৩৪৭ 
মুনি বলিলেন রাম চলহ সড়র। 
এখনো মিথিলা আছে তিন ক্রোশান্তর ॥ ২৩৪৮ 
পার হয়ে যান রাম সহিত লক্ষ্মণ। 
কহিতে লাগিল দেখি মুনিপড্ীগণ ॥ ২৩৪৯ 
স্থাদশবর্ষের বাম শিরে পঞ্চ ঝুঁটী। 
মারিবেন রাক্ষল কেমলে ভিন কোটি ॥ ২৩৫০ 


আদিকাণড a 


কোন্‌ ভাগ্যবতী পুত্র খরিয়াছে গর্ভে। 
কত শত পুণ্য সে যে করিয়াছে পূর্বে ॥ ২২৫১ 
মুনিগণ আসিলেন করিতে কল্যাণ । 
আশিস করেন সবে হাতে দুর্বাধান ॥ ২৩৫২ 
শ্রীরামেরে নিরখিয়া যত মুনিগণ । 
আনন্দসাগরে মগ্ন যত তপোধন ॥ ২৩৫৩ 
সে দিন বঞ্চিয়া সুখে শ্রীরাম-লক্্ণ। 
প্রাতঃকালে মুনিরে করেন নিবেদন ॥ ২৩৫৪ 
মে কার্য করিতে আসিলাম দুই ভাই। 
সেই কার্যে অনুমতি করহ গোঁসাই ॥ ২৩৫৫ 
মুনিরা বলেন শুন শ্রীরাম-লক্ষণ। 
এখনি করিব যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণ ॥ ২৩৫৬ 
আমরা যখন করি যজ্র আরম্ভণ। 
রক্তবৃষ্টি করে দুষ্ট তাড়কানন্দন ৷৷ ২৩৫৭ 
না পারি করিতে ক্রোধ আমরা ব্রাহ্মণ । 
যদি ক্রোধ করি হয় ধর্ম উল্লঙ্মন ৷৷ ২৩৫৮ 
শ্রীরাম বলেন প্রভু ! করি নিবেদন । 
অবিলঙ্নে কর যজ্রক্রিয়া আরম্ভণ ॥ ২৩৫৯ 
শুনিয়া রামের কথা তপন্ী সকলে। 
খোলা কুশ লইয়া গেলেন যজ্ঞস্থলে ॥ ২৩৬০ 
কেহ ব্যাগ্রচর্মে বসে কেহ কুশাসনে । 
বমিলেন পূর্বমুখ হইয়া আসনে ॥ ২৩৬১ 
বেদপাঠ করিতে লাগিলেন সকলে । 
মন্ত্রের প্রভাবেতে আপনি অগ্নি স্থলে ॥ ২৩৬২ 
দের যতেক ধূম উড়য়ে আকাশে | 
দেখিয়া রাক্ষসগণ মননে মনে হাসে ॥ ২৩৬৩ 
আমরা জীবন্তে থাকি মুনি যজ্ঞ করে। 
তিন কোটি নিশাচর সাজিয়া চল রে ॥ ২৩৬৪ 
ভিন কোটি লইয়া মারীচ নিশাচর । 
সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর ॥ ২৩৬৫ 
সঞ্কেতে শ্রীরামেরে জানান মুনিগণ । 


আসিছে রাক্ষসগণ কর নিরীক্ষণ ॥ ২৩৬৬ 
দেখিলেন রঘুবীর নিশাচরগথ। 
ব্যাপিয়াছে বসুমতী না যায় গণন ॥ ২৩৬৭ 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ করে ধরি বনুর্বাণ। 
আকর্ণ পুরিয়া বাণ করেন সন্ধান ॥ ২৩৬৮ 
পাদপ পাথর লয়ে আসিল বিস্তর 
ভ়ঙ্কর কলেবর যত নিশাচর ॥ ২৩৬৯ 
কটাক্ষেতে নিক্ষেপ করেন রাম শর । 
তাহাতে পড়িল এক কোটি নিশাচর | ২৩৭০ 
এক কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর । 
অন্য কোটি আসিল লইয়া যনুঃশর ॥ ২৩৭৯ 
হীরা বাণ জীরা বাণ অতি খরধার। 
মারেন ইন্দ্রের বাণ কৌশল্যকুসার ॥ ২৩৭২ 
ক্ষরাপা সুরূপা বাণ পাশুপত আর । 
রাক্ষদ-উপরে পড়ে বলি মার মার ॥ ২৩৭৩ 
গলাতে নির্মিত মণি-মাণিকের কাঠি । 
রামবাণে পড়িল রাক্ষস দুই কোটি ॥ ২৩৭৪ 
শ্রীরামেরে আশীর্বাদ করে মুনিগণ। 
সবে বলে জয়ী হোক শ্রীরাম-লক্ষ্ণ ॥ ২৩৭৫ 
্রা্মণের আশিসে না হয় হেন নাই। 
মার মার করিয়া যুঝেন দুই ভাই ॥ ২৩৭৬ 
বারুণান্ত্র পাশ বায়ু বাণ কালানল। 
এডিলেন বন্ধ বাণ সমরে অটল ॥ ২৩৭৭ 
মারিলেন শ্রীরাম গন্ধর্ব নামে শার। 
রামময় দেখিল সকল নিশাচর ॥ ২৩৭৮ 
আপনা আপনি সব কাটাকাটি করে। 
সকল দেবতা দেখি হাসয়ে অন্তরে ॥ ২৩৭৯ 
শ্রীরাম করেন যুদ্ধ কাপাইয়া মাটি। 
রামবাণে পড়িল রাক্ষস তিন কোটি ॥ ২৩৮০ 
তিন কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর ৷ 
রামের উপর মারে তীক্ষ সব শর ॥ ২৩৮১ 
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নিরন্তর বাণ মারে নিশাচরগণ। 
কত সহিবেন আর ভাই দুই জন ॥ ২৩৮২ 
হইলেন জর্জর বাণেতে রঘুবীর। 
শোদিত-শোভিত অতি শ্যামল শরীর ॥ ২৩৮৩ 
আশীর্বাদ করেন অমর দ্বিজচয়। 
হউক রামের জয় রাক্ষস্র ক্ষয় ৷ ২৩৮৪ 
ত্রাহ্মণের আশীর্বাদে বাড়িল যে বল। 
মার মার করিয়া গেলেন রণস্ছল ॥ ২৩৮৫ 
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারেন রাঘব। 
বরিষয়ে বর্ষায় যেমন মেঘ সব॥ ২৩৮৬ 
অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ বিশিখের কি কহিব কথা। 
তাহাতে কাটেন রাম দুই পাত্র-মাথা ॥ ২৩৮৭ 
দুই পাত্র পড়ে যদি রণের ডিতর। 
মারীচ রুমিল তবে তাড়কাকোঙর || ২৩৮৮ 
কোথা গেল রাম কোথা গেল বা লক্ষ্মণ। 
তিন কোটি রাক্ষস নারিল কোন্‌ জন ॥ ২৩৮৯ 
মারীচ সে মহাবীর কৃপিয়া অন্তরে। 
ঘন ঘন বাণ মারে রামের উপরে ॥ ২৩৯০ 
মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর। 
শরবৃষ্টি করেন যেমন জলধর ॥ ২৩৯১ 
মারীচেরে রক্ষা করে যত দেবগণ। 
মারীচ মরিলে নহে সীতার হরণ ॥ ২৩৯২ 
বদ্রবাণ বলি রাম করিল স্মরণ। 
আসিয়া সে বজ্ঞবাণ দিল দরশন ॥ ২৩৯৩ 
শ্রীরামের বন্তরবাণ বজ্র সে ছুড়ুকে। 
নির্ঘাত পড়িল দুষ্ট মারীচের বুকে ॥ ২৩৯৪ 
বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই হেন ঘুরে। 
ডানাভাঙ্গা পাখী যেন উড়ে ধীরে ঘীরে ॥ ২৩৯৫ 
ভ্রমিভে শ্রমিতে যায় মারীচ কাতর । 
সাত দিনে উত্তরিল লঙ্কার ভিতর ॥ ২৩৯৬ 
বহুজীব খাইয়া মারীচ লঙ্কাবাসী। 


বিবেকে সংসার ভাজি হইল সম্যাসী ॥ ২৩৯৭ 
কহে যদি দরিতাম বালকের বাণে। 
কি করিত দস্যুবৃত্তি কি করিত ধনে ॥ ২৩৯৮ 
শিরে জটা ধরিয়া বাকল পরিধান। 
শয়নে স্বপনে করে রামময় ধ্যান ॥ ২৩৯৯ 
বটবৃক্ষতলে তপ কৈল আরম্ভণ। 
রাম বিনা মারীচের অন্যে নাহি মন ৷ ২৪০০ 
হেথা যজ্ঞ মুনিরা করিল সমাধান ৷ 
আশিস করেন রামে দিয়া দূর্বাধান ॥ ২৪০১ 
যজ্ঞ অবশেষে যেই ফলমূল ছিল। 
খাইতে সে সব ফল দুই ভায়ে দিল ৷৷ ২৪০২ 
সে রাত্রি বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রমে। 
প্রভাতে একত্র হন মুনিগণ ক্রমে ॥ ২৪০৩ 
সভাতে বসিয়া যুক্তি করে সর্বজন। 
সামান্য মনুষ্য নহে রাম নারায়ণ ৷ ২৪০৪ 
যিনি যজেশুর যজ্ঞে রাখিলেন তিনি। 
দশরথ-পুণাফলে অবতীর্ণ ইনি॥ ২৪০৫ 
রাক্ষসের ভয় কর কি কারণে জার । 
রাক্ষস-বধার্থে হরি নিজে অবতার ॥ ২৪০৬ 
করিলেন এই পণ জনক ভূপতি। 
রাম বিনা আহাতে না হবে অনো কৃতী ॥ ২৪০৭ 
বিশ্বামিত্ৰ বলেন শুনহ রঘুবর। 
মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ংবর ৷ ২৪০৮ 
করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা 
হরধনু ভাঙ্গিবে যে তাকে দিবে সীতা ॥ ২৪০৯ 
কত শত নরপতি আসে আর যায়। 
দেখিয়া হরের ধনু হারিয়া পলায় ॥ ২৪১০ 
দেখিলাম যে তোমারে বীর বলবান। 
মনে হয় খনুক করিবে দুইখান ॥ ২৪১১ 
শ্রীরাম বলেন আজ্ঞা কর যে এখন। 
তাহা করি তব আঙ্গা লঙ্ঘে কোন্‌ জন ॥ ২৪১২ 
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এ কথা কহেন যদি কৌশল্যানন্দন। 
রামেরে লইয়া যান সকল ব্রাহ্মণ ॥ ২৪১৩ 
হাতে ধনু করি যান শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
আগে পাছে চলিলেন সকল ব্রাহ্মণ ॥ ২৪১৪ 
বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন শুন রঘুবর | 
অগ্রেতে গমন করি জনকের ঘর ॥ ২৪১৫ 
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন তাহারে । 
আগে গিয়া বার্তা দেহ জনক রাজারে ৷৷ ২৪১৬ 
বিশ্ামিত্র দেখিয়া উঠিল সর্বজন। 
আইস বলিয়া দিল বসিতে আসন ॥ ২৪১৭ 
মুনি বলিলেন শুন জনক রাজন্‌। 
তব ঘরে আইলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২৪১৮ 
তাডকারে মারিলেন হেলায় মে জন । 
অহল্যার করিলেন শাপ-বিমোচন ॥ ২৯১৯ 
কৈনর্তকে তারিলেন কৃপা-নিতরণে । 
তিন কোটি রাক্ষন মনিল শীর বাণে ॥ ২৪২০ 
সেই বাম দ্বাদশ বংসর বয়ওক্রম। 
লক্ষ্মণ তাহার ভাই দুই অনুপম ॥ ২৪২১ 
এ কথা শুনিয়া রাজা রাজসভাজন । 
কহিল, সীতার বর আসিল এখন ॥ ২৪২২ 
আসিল সমস্ত লোক করিতে দর্শন। 
বন্ধকর খরিরা ধাইল অন্ধ || ২৪২৩ 
সবে বলে দেখিব লল্ক্পণ আর রাম। 
মিথিলার সব লোক ছাড়ে গৃহকাম ॥ ২৪৯৪ 
উচ্চ করি বান্দিয়াছে শিরে পঞ্চঝুঁটী। 
গলাতে নির্মিত মণি-মাণিকোর কীঠী ॥ ২৪২৫ 
বিশ্বামিত্ৰ লয়ে যান জনকের ঘরে 
অনুব্রজে রানেরে লইল সমাদরে ॥ ২৪২৬ 
উল্লাসিত কহেন জনক নৃপবর | 
আসিল গীতার বর এত দিন পর ॥ ২৪২৭ 
কৌশিক বলেন শুন শ্লীরাম-লক্ষ্মণ। 


জনকেরে প্রণাম করহ দুই জন ॥ ২৪২৮ 
গুরুবাকা অনুসারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
করিলেন শ্রীরাম রাজাকে সম্ভাষণ ॥ ২৪২৯ 
আলিঙ্গন দিলেন জনক দৌহাকানে। 
ভামিলেন তথন আনন্দ-পারাবারে | ২৪৩০ 
মহাযোগী জনক জানেন অভিপ্রায় । 
গোলোক ছাড়িয়া হরি দেখি মিথিলায় ॥ ২৪৩১ 
খূর্জটির দুর্জয় ধনু আছে যেইখানে । 
সভা সহ খেল সেই স্বয়ংবর-স্থানে ॥ ২৪৩২ 
হেনকালে জনক বলেন কুতৃহলে। 
সভায় বমিয়া কথা শুনেন সকলে ॥ ২৪৩৩ 
যে জন শিবের ধনু ভাঙ্গিবারে পারে । 
সীতা নামে কন্যা আমি সমর্পিব তারে ॥ ২৪৩৪ 
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন। 
ধনুকের সন্নিকটে করেন গমন || ২৪৩৫ 
হেনকালে সীতাদেবী সহ সঘীগণ। 
অষ্টালিকা পরি উঠি করে নিরীক্ষণ ৷ ২৪৩৬ 
জানকী বলেন সখি ! করি নিবেদন । 
কোন্‌ জন রাম বা লক্ষ্মণ কোন্‌ জন ॥ ২৪৩৭ 
সীতারে দেখায় সখীগণ তুলি হাভ। 
দূর্বাদলশ্যাম অই রাম রঘুনাথ ॥ ২৪৩৮ 
রামেরে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন মনে। 
হে বিরিঞ্চি ! করিও না বঞ্চিত এ ধনে ॥ ২৮৩৯ 
দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে। 
স্বামী করি দেহ রাম কমললোচনে ॥ ২৪৪০ 


সীতাদেবীর দেবগণের নিকট বর প্রার্থনা 
কৃতাঞ্জলি সুচিন্তিতা, প্রার্থনা করেন সীতা, 


শুনহ যতেক দেবগণ ! 
যদি রাম গুণনিধি, মিলাইয়া দেহ বিধি, 
তবে হয় কামনা পূরণ।॥ ২৪৪১ 
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শুন দেব ছতাশান, আর শুন গজানন, 
স্ুনহ আমার পরিহার। 
মহেন্দ্ৰ বরুণ কাল, শুন সবে দিকপাল, 


মহাদেব করহ নিস্তার। ২৪৪২ 
কাত্যায়নী ভগবতী, করযোড়ে করি স্তুতি, 
পতি দেহ রাম গুণমণি। 


ভুমি শিৰ তুমি খাতা, সকল দেবের মাতা, 
বেদমাতা হরের ঘরণী॥ ২৪৪৩ 

চণ্ড মুগ আদি যত, বধিলা যে কত শত, 
দেবগণে করিলা নিস্তার। 
রাম বিনা গতি নাহি আর।। ২৪৪৪ 
কেমনে হুলিবে শরাসন। 

কত শতৰীরগণে, না পারিল উত্তোলনে, 
দারুণ পিতার এই পণ॥ ২৪৪৫ 

সীতার এমন মন, বুঝিলেন দেবগণ, 
আকাশে হইল দৈববাণী। 

স্তন গোজনকসূতা. না হইও দুঃখযুতা, 
স্বামী তব রাম রঘুমণি॥ ২৪৪৬ 
ভাঙ্গিবেন কৌশল্যানন্দন। 

দেবতাগণের কথা, কভুনা হইবে বৃথা, 


এই কৃত্তিবাসের বচন॥ ২৪৪৭ 


শ্রীরাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ- 
ভরত-শক্রত্নের বিবাহ ও পরশুরামের 
শর শ্রীরামের প্রাপ্ত হওন বিবরণ 
ধনুকের ঘরে রাম গেলেন ঘখন। 
ধনুক তোলহ রাম ! বলে সর্বজন ॥ ২৪৪৮ 


যত যত রাজা আছে ভাবিল অন্তরে । 
দেখিৰ কেমন শিশু ধনুৰ্ভঙ্গ করে ॥ ২৪৪৯ 
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ধনুক তোলহ রাম ! বলে সর্বজন ॥ ২৪৫০ 
লক্ষ্মণ বলেন শুন জ্যে্ঠ মহাশয় ৷ 
ঘুচাও ধনুক ধরি সবার বিন্ময় ॥ ২৪৫১ 
শ্রীরাম বলেন শুন গাধির নন্দন । 
আজ্ঞা কর করিব কি ধনুক ধারণ ॥ ২৪৫২ 
এতেক বলিয়া, রাম সহাসা-বদনে। 
ধনুক ধরেন করে দেখে সর্বজনে ॥ ২৪৫৩ 
ধনুক তুলিয়া রাম বলে লক্ষ্মণে। 
ভাঙ্গিব শিবের ধনু ভয় হয় মনে ॥ ২৪৫৪ 
ধনুতে অর্পিয়া গুণ বলেন মুনিরে। 
তাহা করি যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে ॥ ২৪৫৫ 
মুনি বলিলেন রাম দেখাও কৌতুক । 
মনোরথ পূর্ণ কর ভাঙ্গিয়া ধনুক ॥ ২৪৫৬ 
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান। 
মড় মড় শব্দে ধনু হৈল দুইখান ॥ ২৪৫৭ 
সভায় সকল লোক হারাইল জ্ঞান। 
ত্ৰিভুবন সঘনে হইল কল্পমান ॥ ২৪৫৮ 
হইলেন জনক ভূপতি হরষিত। 
বাদ্য বাজে মিথিলানগরে অগণিত ॥ ২৪৫৯ 
গলে বস্তু দিয়া রাজা অতি সমাদরে। 
নিমন্ত্রণ একে একে সবাকারে করে ॥ ২৪৬০ 
সুমন ব্রাহ্মণ রামে লয়ে গেল ঘরে । 
সুমনের ত্রাহ্মণী কৌশল্যা নাম ধরে ॥ ২৪৬৯ 
কৌশল্যার তুল্য কেহ নহে ভাগ্যবতী । 
মা মা বলিয়া বারে ডাকেন শ্ৰীপতি ॥ ২৪৬২ 
সুমন্ত মুনির ঘরে রাখিয়া রামেরে। 
বিশ্বামিত্ৰ গেলেন যে জনকের পুরে ॥ ২৪৬৩ 
সীতাদেনী বন্দিলেন মুনির চরণ। 
আনন্দিত হইল জনক ঘশোধন ৷৷ ২৪৬৪ 
জনক বলেন প্রভু ! করি নিবেদন। 
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সীতার বিবাহ জন্য কর শুভক্ষণ ॥ ২৪৬৫ 
এ কথা শুনিয়া মুনি গাধির নন্দন ॥ 
অমনি আইল থা শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২৪৬৬ 
মুনি বলিলেন রাম ! এই আমি ঢাই। 
বিবাহ করিয়া ঘরে যাবে দুই ভাই ॥ ২৪৬৭ 
শ্লীরাম কহেন প্রভু ! নিবেদি তোমারে । 
আমা দৌহে লয়ে চল অযোধ্যানগরে ॥ ২৪৬৮ 
বহুদিন আসিয়াছি তোমার সহিত৷ 
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন চিন্তিত ॥ ২৪৬৯ 
চারি ভাই জন্ম লইয়ছি একদিনে । 
সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে ॥ ২৪৭০ 
এ চারি ভ্রাতারে যেই কন্যা দিবে চারি। 
চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি ॥ ২৪৭১ 
এই বাক্য নিঃসরিল শ্রীরামের তুণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কৌশিকের মুণ্ডে ॥ ২৪৭২ 
দুঃখিত হইয়া মুনি গেলেন তখন। 
জনকের নিকটে দিলেন দরশন ॥ ২৪৭৩ 
জনক বলেন প্রভু ! করি নিবেদন । 
সীতার বিবাহ-দিন কর শুভক্ষণ | ২৪৭৪ 
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ নরপতে। 
রামের মনন নহে বিবাহ করিতে || ২৪৭৫ 
কহিলেন বহুকাল ছাড়িয়াছি ঘর। 
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন কাতর | ২৪৭৬ 
যে চারি ভাইকে চারি কন্যা সমর্পিবে॥ 
তার ঘরে রামচন্দ্র বিবাহ করিবে ॥ ২৪৭৭ 
শুনিয়া ভাবেন রাজা করি হেঁটমাথা ! 
সীতা বিনা কন্যা নাই আর পাব কোথা ॥ ২৪৭৮ 
এতেক ভাবিয়া রাজা বিষন-বদন। 
শতানন্দ পুরোহিত কহিছে তখন | ২৪৭৯ 
কেন রাজা ! হইয়াছ নিচলিত-মন। 
তব ঘরে চারি কন্যা হইবে ঘটন ॥ ২৪৮০ 


ভোঘার কনিষ্ঠ ভাই কৃশব্বজ নাম। 
তার দুই কন্যা আছে বূপগুণধাম |! ২৪৮১ 
তোমার দুহিতা দুই পরমা সুন্দরী। 
চারি ভায়ে সমর্পণ কর কন্যা চানি ॥ ২৪৮২ 
শ্রীনামের যে বাসনা হবে সেইমত। 
তাহারে জানাও গিয়া সমাচার ঘত ॥ ২৪৮৩ 
হরমিত হয়ে মুনি খাধির কোঙর। 
বার্তা গিয়া দেন তবে রামের গোচর ॥ ২৪৮৪ 
শুন রাম ! নাহি দেখি ইহাকে বাধক । 
চারি ভায়ে চারি কন্যা দিবেন জনক || ২৪৮৫ 
রাম বলিলেন প্রভু ! করি নিবেদন । 
সব ভাই হেখা লাই করিব কেমন ॥ ২৪৮৬ 
ইহাতে বাধক আরো আছে মুনিবর ৷ 
নিবাহ করিতে নারি পিতৃ-অগোচর ॥ ২৪৮৭ 
আমারে বিবাহ দিতে যদি আছে মন । 
অষোধ্যাতে মনুষ্য পাঠাও এক জন ৷ ২৪৮৮ 
এতেক শুনিয়া গিয়া গাধির নন্দন৷ 
কহিলেন জনকেরে সর্ব-বিবরণ/॥ ২৪৮৯ 
শুনিয়া ভাবেন রাজা ভাবে গদগদ । 
বচন-মনের অগোচর এ সম্পদ৷ ২৪৯০ 
মুনি বলিলেন শুন জনক রাজন্‌। 
আনিবারে রাজারে পাঠাও এক জন ॥ ২৪৯১ 
সাজা বলিলেন মুনি ! করি নিবেদন ! 
তোমা ভিন্ন কে যাইবে অযোধ্যাডুবন ॥ ২৪৯২ 
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে। 
ঘটক হইয়া যাই অযোধ্যা-ভুবনে ॥ ২৪৯৩ 
এই যশ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে। 
বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরাম-লক্ষণে ॥ ২৪৯৪ 
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল গমন। 
সিদ্ধাশ্রমে প্রথমতঃ দিল দরশন ॥ ২৪৯৫ 
শুধায় সকল মুনি কি শুনি কৌতুক । 
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রাম না কি ভাঙ্গিয়াছে হরের ধনুক || ২৪৯৬ 
মুনি বলে করিবারে সীতার কল্যাণ। 
শিবধনু আপনি হইল দুইখান ৷ ২৪৯৭ 
বিশ্বামিত্ৰ সিদ্ধাশ্ৰম পশ্চাৎ করিয়া। 
গঙ্গার কুলেতে মুনি উত্তরিল গিয়া ৷ ২৪৯৮ 
গঙ্গাপার হইয়া চলেন মুনিবর। 
অহল্যা যেখানে ছিল হইয়া পাথর || ২৪৯৯ 
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া। 
পবনের জন্মভূমি উত্তরিল গিয়া ॥ ২৫০০ 
পবনের জন্মভূমি থুয়ে কত দূর। 
তাড়কার বনে যান কাছে সরঘূর ॥ ২৫০৯ 
করিলেন সরযূর নীর সংস্পর্শন। 
দূরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন ॥ ২৫০২. 
আসিয়া যে মুনিরাজ রামে লয়ে গেল। 
একা মুনি আসিতেছে রাম না আসিল ॥ ২৫০৩ 
এ কথা কহিল গিয়া দশরথ প্রতি। 
বজ্ুপাত মত জ্ঞান করেন ভূপতি ॥ ২৫০৪ 
কান্দিয়া বাহিরে আসি অজের নন্দন | 
বামে না দেখিয়া কহে কাতর-বচন ॥ ২৫০৫ 
একা যে আসিলে মুনি ! রাম মোর কোথা। 
হইল প্রত্যক্ষ বুঝি অন্ধকের কথা ॥ ২৫০৬ 
কোথা রাম কোথা বা লক্ষ্মণ শুণনিধি। 
দরিদ্রেরে দিয়া নিধি হরিলেন বিধি ॥ ২৫০৭ 
যজ্ঞরক্ষা হেতু লয়ে গেলে নিজবাস। 
হুলেতে করিলে মুনি ! মম সর্বনাশ ॥ ২৫০৮ 
রাক্ষস-বধের হেতু লইয়া কুমার ৷ 
কে জানে বধিবে মুনি ! পরাণ আমার ॥ ২৫০৯ 
বারা পেয়ে আসিল রাজার যত রাণী। 
ডঙ্কুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী ॥ ২৫১০ 
কৌশল্যা সুমিত্ৰা রাণী হাহাকার করে। 
প্রমাদ পড়িল আজি অযোধ্যানগরে ॥ ২৫১১ 


অষ্ট বৎসরের রাম দশ নাহি পূরে। 
হেন রামে খাইল কি বনে নিশাচরে ॥ ২৫১২ 
আকুল হইল রাজা অজের কুমার। 
বিশ্বামিত্ৰ ভাবিলেন এ কি চমৎকার ॥ ২৫১৩ 
রাজারে বুঝায় যবে পাত্রমিত্রগণ ৷ 
হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ॥ ২৫১৪ 
বশিষ্ঠ বলেন কহ গাধির নন্দন । 
রামের মঙ্গল শুনি জুড়াক জীবন ২৫১৫ 
এই কথা শুনিয়া কহেন তপোধন । 
ভাল মন্দ লা শুনিয়া কাদ কি কারণ ॥ ২৫১৬ 
বশিষ্ঠ বলেন মুনি ! কহ কি আশ্চর্য ৷ 
রামে না দেখিয়া কারো মন নহে ধৈর্য ॥ ২৫১৭ 
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন । 
রাম বিনা অন্ধকার অখোধ্যাভুবন || ২৫১৮ 
লোটায়ে পড়েন রাজা মুনি-পদতলে। 
কোথায় লক্ষ্মণ কোথা রাম সদা বলে ॥ ২৫১৯ 
বিশ্বামিত্ৰ বলেন শুনহ যশোধন। 
পুত্রের বিক্রম-কথা করহ শ্রবণ ॥ ২৫২০ 
তাড়কাকে মারিলেন কৌশল্যানন্দন। 
অহল্যাকে করিলেন শাপে বিমোচন ॥ ২৫২১ 
কৈবর্ঠকে কৃতাৰ্থ করিলেন শ্রীরাম। 
রাক্ষস মারিয়া পূর্ণ করিলেন কাম ॥ ২৫২২ 
জনক করিয়াছিল ধনুর্ভ-পণ। 
তাহাতে হারিয়া গেল যত রাজগণ ॥ ২৫২৩ 
শক্ষরের ধনুক করিয়া দুইখান। 
লন্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান ॥ ২৫২৪ 
চারি কন্যা দিবেক জনক চারি ভায়ে। ] 
চল মহারাজ ! শীঘ্র দুই পুত্র লয়ে ॥ ২৫২৫ 
এ কথা শুনিয়া রাজা আনন্দ-বিহৃলে। 
প্রতি করেন মুনিচরণকমলে ॥ ২৫২৬: 
অযোধ্যাতে তখন পড়িয়া গেল সাড়া। 
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লক্ষ লক্ষ হস্তী সাজে লক্ষ লক্ষ ঘোড়া ॥ ২৫২৭ 
নানারূপে রথ সাজে অতি সুশোভন । 
ডাকিয়া আনিল রাজা ভরত শক্রুত্ন ॥ ২৫২৮ 
ত্বরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রপ। 
অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন ॥ ২৫২৯ 
আগ্রে রথে চড়িলেন যতেক ব্রাহ্মণ । 
চড়িলেন রথে রাজা সহ পুত্রগণ ॥ ২৫৩০ 
বলেন কৌশল্যাদেনী সুমিত্রাদেবীরে। 
না পাই হরিভ্রা দিতে রামের শরীরে ॥ ২৫৩১ 
সুমিত্রা বলেন দিদি ! কেন ভাব আল । 
রাদের নামেতে করি মঙ্গল-আচার ॥ ২৫৩২ 
লক্ষ লক্ষ পদাতিক চলিলেক সঙ্গে । 
চক্রবর্তী চলিলেন সৈন্য চতুরঙ্গে ॥ ২৫৩৩ 
রায়বার পড়ে ভাট বেদ নিপ্রগণ। 
মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরণ ॥ ২৫৩৪ 
সীতারূপে লক্ষ্মী নিজে তথায় জদ্মিল | 
মিথিলানগর ধনে পূর্ণিত হইল ॥ ২৫৩৫ 
ঘৃত-দুগ্ধে জনক করিল সরোবর । 
স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিল মনোহর ॥ ২৫৩৬ 
চাল রাশি রাশি সুমিষ্টা্স কাড়ি কড়ি । 
স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাড়ি ॥ ২৫৩৭ 
হেথা সৈন্যগণ লয়ে অজের নন্দন। 
সরযূ নদীর তীরে দিল দরশন ৷ ২৫৩৮ 
সরযূ নদীতে রাজা করি স্নান দান। 
মিষ্টাম ভোজন করে মিষ্ট জলপান ॥ ২৫৩৯ 
স্বরিতে সরযূ নদী উত্তীর্ণ হইয়া। 
তাড়কার অরণোতে প্রবেশেন গিয়া || ২৫৪০ 
কৌশিক বলেন শুন অজের নন্দন । 
এই বনে তাড়কা হইল নিপাতন ॥ ২৫৪১ 
শুনিয়া বলেন রাজা অজের নন্দন । 
তাড়কা রাক্ষসী প্রভু ! দেখিব কেমন ॥ ২৫৪২ 


তাড়কার নিকটে গেলেন দশরথ। 
দেখেন পড়িয়া আছে আগুলিয়া পথ ॥ ২৫৪৩ 
তাড়কা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন মনে । 
ইহারে বালক রাম মারিল কেমনে ॥ ২৫৪৪ 
তাড়কার বন রাজা পশ্চাৎ করিয়া! 
পবনের জন্মভূমি দেখিলেন গিয়া ॥ ২৫৪৫ 
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ বরিয়া। 
অহুল্যার আশ্রমেতে উত্তরিল গিয়া ॥ ২৫৪৬ 
অহল্যার তপোবন পন্চাৎ করিয়া। 
গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন গিয়া ॥ ২৫৪৭ 
যে কৈবর্তশ্রীরামেরে পার করেছিল। 
রাজার সে নাম শুনি নৌকা সাক্জাইল ॥ ২৫৪৮ 
নৌকাতে হইল পার যত সৈনাগণ। 
সিদ্ধাশ্ৰম দর্শন করেন যশোধন ৷৷ ২৫৪৯ 
ভুপতি বলেন মুনি নিবেদন করি। 
কত দূর আছে আর মিথিলানগরী ॥ ২৫৫০ 
বিশ্বামিত্ৰ বলেন শুনহ নৃপবর। 
আছে আর তিন ক্রোশ মিথিলানগর ॥ ২৫৫১ 
সুনি-পত্নী সবে বলে রাজা পূর্ণকাম ৷ 
যাহার গুরসে জন্ম লইলেন রাম ॥ ২৫৫২ 
সিদ্ধাশ্ৰম দশরথ পশ্চাৎ করিয়া। 
মিথিলার সঙ্গিকটে উপস্থিত গিয়া ॥ ২৫৫৩ 
আছ্লাদিতে প্রজা সব আর সৈন্যগণ । 
নানাজাতি অন্তর খেলে বাজয়ে বাজন ॥ ২৫৫৪ 
দূত গিয়া বার্তা দিল জনক রাজারে। 
জনুব্রজে লও রাজা অজেন কুমারে ॥ ২৫৫৫ 
রথ হ'তে নামিলেন অযোধ্যার পতি। 
করিলেন জনক আদরে বহু স্তুতি ॥ ২৫৫৬ 
জনক বলেন রাজা যদি কর দয়া। 
তব চারি পুত্রে দেই চারিটি তনয়া ॥ ২৫৫৭ 
দশরথ বলিলেন শুন হে জনক। 


By কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


সঙ্বন্ধ হইল স্থির তবে কি বাধক ৷ ২৫৫৮ 
উভয়ে হইল শিষ্টাচার সম্ভাষণ ৷ 
বিদায় হুইয়া রাজা করেন গমন || ২৫৫৯ 
যেই ঘরে বসিয়া আছেন রঘুবীর। 
দেই ঘরে চলিলেন দশরথ বীর ॥ ২৫৬০ 
পিতার আদেশ পেয়ে হইয়া বাহির । 
বন্দিলেন পিতৃপদদ্ধয় রঘুবীর ॥ ২৫৬১ 
লক্ষণ বন্দিল গিয়া পিতার চরণ। 
রামের চরণ বন্দে ভরত শক্রয় | ২৫৬২ 
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া ভরতে ভখন। 
শক্রু্ন আসিয়া বন্দে মোদর লক্ষণ ॥ ২৫৬৩ 
চারি ভ্রাতা পরস্পরে করে আলিঙ্গন । 
সুখে পুলকিত অঙ্গ অজের নন্দন ॥ ২৫৬৪ 
ঘাটেতে উত্তরে কেহ উতরে বা মাঠে। 
কেহ পাক করি খায় সরোবর-ঘাটে ॥ ২৫৬৫ 
গেলেন বশিষ্ঠ মুনি জনকের ঘর। 
সভা করি বসেছেন জনক নৃপবর ॥ ২৫৬৬ 
বশিষ্ঠে দেখিয়া রাজা করে অজর্থন। 
পাদ্য অর্ঘা দিল আর বসিতে আসন ॥ ২৫৬৭, 
কহিতে লাগিল রাজা জনক ভখন। 
সীতার বিবাহ-লগ্র কর শুভক্ষণ ॥ ২৫৬৮ 
বশিষ্ট সভার মধ্যে জ্যোতিষ মেলিল। 
পুনর্বসু কর্কটেতে কন্যালগ্ন হৈল ॥ ২৫৬৯ 
তাহাতে নিবাহ-বিধি হইলে ঘটন। 
স্্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কদাচন || ২৫৭০ 
সেই লগ্ন করিল যে যত বন্ধুজন । 
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ ॥ ২৫৭৯ 
্ত্ী-পুরুষ বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে। 
কেমনে মারিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে ॥ ২৫৭২ 
করহ মন্ত্রণা এই বলি সারোদ্ধার। 
লগ্ন ভষ্ট কর গিয়া শ্রীরাম-পীভার ॥ ২৫৭৩ 
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নর্ডক হইয়া তবে যাও শশধর। 
নৃত্য কর গিয়া তুমি জনকের ঘর ॥ ২৫৭৪ 
তব নৃত্য দেখিলে ভুলিবে সর্বজন । 
অতীত হইবে তবে কর্কট লগন ॥ ২৫৭৫ 
শুভলগ্ন করিয়া বশিষ্ট মুনিবর। | 
বার্তা লয়ে দিলেন যে ভূপতি-গোচর ॥ ২৫৭৬ | 
আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন। 
আয়োজন করিলেন সর্ব-আাভরণ ॥ ২৫৭৭ 
ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ভারে ভারে কলা। 
ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজ্জ্বলা ॥ ২৫৭৮ 
সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারীগণ । 
অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ | ২৫৭৯ 
সভা করি বসেছেন জনক ভুপতি। 
সেইখানে গেলেন বশিষ্ট মহামতি || ২৫৮০ 
দ্রব্যের যতেক ভার এড়িলেক গিয়া । 
বসেন বশিষ্ঠ কুশ-আসন পাতিয়া ॥ ২৫৮১ 
ঘট সংস্থাপন করে যেমন বিখান। 
উপরেতে আন্রশাখা নীচে দূর্বাধান ॥ ২৫৮২ 
বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন ব্রাহ্মণ । 
সীতারে আনিল দিয়া নানা আভরণ ॥ ২৫৮৩ 
বলিলেন সীতাদেবী সুবর্ণের পাটে। 
বেদমন্ত্র দিল গন্ধ সীতার ললাটে ॥ ২৫৮৪ 
চারি জন অধিবাস করিল ভখন। 
বন্ত্র পরাইল আর নালা আভরণ ॥ ২৫৮৫ 
জলধারা দিয়া কন্যা লইলেক ঘরে। 
জনক ভূপতি সর্ধদ্রবা ব্যয় করে ॥ ২৫৮৬: 
অধ্িবাসদ্রন্য লয়ে চলিল ব্ৰাহ্মণে । 
শ্রীরামের অধিবাস করে সর্বজলে ॥ ২৫৮৭ 
বশিষ্ঠ কহেন দশরখে সম্বোধিয়া । 
চারি তনয়ের কর অধিবাসক্রিয়া ॥ ২৫৮৮ 
রাজা বলে শুনহ বশিষ্ঠ তপোধন। 
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অধজ্ঞোপবীত এই ঢারিটি নন্দন || ২৫৮৯ 
ক্ষৌরকর্ম করিলেন চারিটি নন্দনে। 
পরে যল্রোপবীভ হইল চারি জনে ॥ ২৫৯০ 
রামচন্দ্র বসিলেন বাপের নিকটে। 
চন্দন দিলেন চারি পুত্রের ললাটে ২৫৯১ 
চারি জনের অধিবাস করিল রাজন্‌। 
বসন পরায়ে দিল নানা আভরগ ॥ ২৫৯২ 
নান্দীমুখ করিলেন যেমন বিধান। 
নান্দীমুখ উপলক্ষে করিলেন দান || ২৫৯৩ 
কৌশলা ব্রান্দণী আর যত দাসী লয়ে। 
আনন্দ করেন সবে রামকে দেখিয়ে ॥ ২৫৯৪ 
নিদ্রা মাখায় চারি বরে কুতৃহলে। 
অঙ্গেতে পিঠালি দিল সখীরা সকলে ॥ ২৫৯৫ 
তোলা জলে সান করাইল চারি বরে। 
মঙ্গলসূতা বাঁধিল তাহাদের করে ॥ ২৫৯৬ 
মঙ্গল করিয়া বসিলেন চারি জন। 
দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মদন ॥ ২৫৯৭ 
বান্ধিল অপূর্ব পাগ মন্তকমণ্ডলে। 
মনোহর মুক্তাহার শোভে বক্ষঃস্থলে ॥ ২৫৯৮ 
অঙ্গুলে অঙ্গুরী করে অঙ্গদ বলয় । 
কর্ণেতে কুগুল দিল শোভে অতিশয় ॥ ২৫৯৯ 
দিবা বস্তু পরিধান ভাই চারি জন। 
অপর অঙ্গেতে দিল নানা আভরণ ॥ ২৬০০ 
ক্ষত্রিয় বিবাহ করে চতুর্দোলোপরে ৷ 
সাজাইতে চতুর্দোল কহে নৃপবরে ॥ ২৬০১ 
চতূর্দোল সাজাইল অতি সে রূপস। 
উপরে তুলিয়া দিল সুবর্ণ-কলস ॥ ২৬০২ 
চারিদিকে দিল নানা সুবর্দের ধারা। 
ঝলমল করে গজমুকুতার ঝারা ॥ ২৬০৩ 
ধঙ্গাজলী ঢামর দিলেক ঠাই ঠাই। 
চতুর্দোল সাজাইল হেন আর নাই ॥ ২৬০৪ 
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আপনার সুসাজ করেন দশরথ। 
পরিধান পরিচ্ছদ যত মনোমত ॥ ২৬০৫ 
রখোপনি চড়িলেন হাতে ধনুঃশর ৷ 
সশুভযাত্রা করিলেন সানন্দ অন্তর ॥ ২৬০৬ 
ভাটে রায়বার পড়ে নাচে নটগণ। 
বাজনা বাজায় কত না যায় গণন ॥ ২৬০৭ 
দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা । 
চহুর্দোলে আরোহণ করে চারি জনা ॥ ২৬০৮ 
ঢাক ঢোল বাজিতেছে ডম্ফ কোটি কোটি । 
চারিদিকে উদ্ভিল নীখার হুটছটি ॥ ২৬০৯ 
কত ঠাই বাজাইছে ঘোড়া ঘোড়া সানি। 
কাশী বাঁশী কত বাজে নিয়ম না জানি ॥ ২৬১০ 
চন্দ্র নৃতা করিছেন জনক-সভায়। 
হেনকালে দশরথ গেলেন তথায় ॥ ২৬১১ 
তারে অনুব্রজিয়া সে লয়েন জনক। 
দ্বারে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক ॥ ২৬১২ 
প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি। 
ঠেলাঠেলি হইতে হুইল গালাগালি ॥ ২৬১৩ 
চন্দ্র-নৃত্য দেখিতে ভুলিল সর্বজন । 
তাহে মগ কোথা লগ্ন কে করে গণন ॥ ২৬১৪ 
আগে আইলেন রাম পশ্চাতে লক্ষ্মণ । 
শতানন্দ বলে কন্যা কর সমর্পণ ॥ ২৬১৫ 
ভালমন্দ কেহ আরো না শুনে বচন। 
অতীত হইল লগ্র সবে বিস্মরণ॥ ২৬১৬ 
লয়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্লে। 
চারি ভাই বৈসে ছায়ামণ্ডপের তলে ॥ ২৬১৭ 
প্রণাম করেন সবে সকল ব্ৰাহ্মণে 
বরণ করিল রামে বসন-চন্দনে || ২৬১৮ 
নারীগণ করিলেন বরণ-বিধান। 
পায়ে দধি দিলেন মাথায় দূর্বাধান।॥ ২৬১৯ 
বরণ করিয়া গেল যত সথীগণ। 
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দুই পুরোহিত করে কথোপকথন ॥ ২৬২০ 
শতানন্দ বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়। 
সূর্ঘবংশ কি প্রকার দেহ পরিচয় ॥ ২৬২১ 
বশিষ্ঠ বলেন মুনি ! হবে বোঝাবুঝি ৷ 
কহ দেখি তুমি চন্দ্ৰবংশের কুলজী ॥ ২৬২২ 
শতানন্দ মুনি ৰলে সভার ভিতর। 
শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার মুনিবর ॥ ২৬২৩ 
সিক্ষুণীন দেবাসুরে মঙ্ছন করিল। 
তাহে লক্ষ্মী জগন্থাতা উদিত হইল ॥ ২৬২৪ 
সাগর-মথনেতে জন্মিল শশবর। 
চন্দ্র নাম হইল তাহার মনোহর ॥ ২৬২৫ 
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ মতিমান। 
গুরুরবা নামে হৈল তাহার সন্তান ॥ ২৬২৬ 
পুরুকৃদঃ নামে হৈল তাহার কৃমার। 
শতাবর্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার ॥ ২৬২৭ 
আর্ধাবর্ড নামে হৈল তাহার তলয়। 
সেপদী লাষেতে তার পুত্র মহাশয় ॥ ২৬২৮ 
বাশ নামে পুত্র হ'ল জানে সর্বজন ৷ 
রেত নামে তীর পুত্র অতি বিচক্ষণ ৷৷ ২৬২৯ 
ধৰ নামে তার পুত্র বিদিত ভূতলে! 
স্বৰ্গ নামে পুত্র তীর সর্বলোকে বলে ॥ ২৬৩০ 
পুত্র স্বৰ্গ রাজার সে সর্ব লামধর 
হৈহয় নামেতে তার পুত্র মনোহর ॥ ২৬৩১ 
হৈহয়ের নন্দন অর্জুন নাম ধরে। 
নিমি নামে ভার পুত্র তুলনা অমরে ॥ ২৬৩২ 
নিমির কীর্তিতে ব্যাপ্ত সকল সংসার । 
মিথি নামেতে তাহার হইল থে কুমার ॥ ২৬৩৩ 
সকলে মিলিয়া তার মখিল শরীর । 
হাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর ॥ ২৬৩৪ 
খিথিলানগর এই সেই বসাইল। 
কুশধ্বজ জনক তার তনয় হৈজ ॥ ২৬৩৫ 


বশিষ্ট বলেন শুনিলাম বিবরণ । 
সূর্ঘবংশ-বাঠা বলি তাহে দেহ মন ॥ ২৬৩৬ 
আদিপুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন ৷ 
রক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বার পুত্র ভিন জ্বল ॥ ২৬৩৭ 
তিন পুত্র হইল তনয়া এক জানি। 
সকলে তাহার নাম রাখিল কন্দিনী ॥ ২৬৩৮ 
জরৎকারু মূনিপুত্র নারদ বীগাপাণি। 
তাহাকে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী ॥ ২৬৩৯ 
সবে গীত গায় নারদ বাজায় বেণু। 
তাহাতে জন্সিল কন্যা লাম তার ভানু ॥ ২৬৪০ 
তাহাকে বিবাহ দিল জামদগ্রা বরে। 
এক অংশে নারায়ণ জন্যে তার ঘরে ॥ ২৬৪১ 
রক্ষা কাছেতে তার পড়িলেক বীজ । 
তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে মারীচ ৷৷ ২৬৯২ 
কশ্যপ নামেতে পুত্র মারীচির হ’ল। 
তাহার তনয় সূর্য প্রতাপ প্রবল ॥ ২৬৪৫ 
সূর্যের হইল পুত্র মনু নাম তার। 
অনুর নামেতে সর্ব ব্যাপিল সংসার ॥ ২৬৪৪ 
মনুর হইল পুত্র সুষেণ নামেতে ৷ 
প্রসেন তাহার পুত্র বিদিত জগতে ॥ ২৬৪৫ 
প্রসেনের পুত্র ধরে যুবনাশ্ব নাম। 
লাজা হয় যুবনাশ্ব অযোধ্যায় ধাৰ ॥ ২৬৪২ 
ঘুবনাশ্ব রাজার কহিব কিবা কথা। 
তাহার জন্মিল পুত্র নাম যে মান্ধাতা ৷ ২৬৪৫ 
মান্মাভার পুত্র হৈল মৃচুকু্দ নাম। 
তার পুত্র নাম ধুদ্ুমান গুণধাম ॥ ২৬৪ 
তাহার হইল পুত্র ইলা নাম ধরে। 
ভার পুত্র শতাবর্ত অযোধ্যানগরে ৷৷ ২৬৪ 
আর্যাৰ্ড নামে তার হইল নন্দন। 
ভরত তাহার পুত্র জানে সর্বজন ॥ ২৬৫ 
ভরত রাজার আর কি কব আখ্যান । 
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যার নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ ॥ ২৬৫১ 
ভার পুত্র হইল ইক্কাকু নরপতি। 
বশিষ্ট পুরোধা যার সুমন্ত্র সারথি ॥ ২৬৫২ 
তাহার কুধর নামে হইল নন্দন । 
খাণু নামে তার পুত্র অযোব্যাভষণ ॥ ১৬৫৩ 
হইল খাণ্ডের সুত দণ্ড নাম ধরে। 
হরিবীজ তার পুত্র বিদিত সংসারে ॥ ২৬৫৪ 
হরিবীজ-পুত্র-নামে হরিস্চন্্র রাজা ৷ 
যার দান লৈল বিশ্বানিত্র মহাতেজা ॥ ২৬৫৫ 
হরিশ্চন্্র রাজা করে পূর্ণ অভিলাষ । 
তাহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস ॥ ২৬৫৬ 
সে রুহিদাসের পুত্র নাম মৃত্যুঞ্রয় ৷ 
ত্রিশঙ্কু তাহার পুত্র মিনি তপোময় ॥ ২৬৫৭ 
ভার পুত্র রুন্মাঙ্গদ অযোধানিবাসী। 
হাদশ বৎসরকাল ধরে একাদশী ॥ ২৬৫৮ 
কুল্াঙ্দদ জন্মাইল খর্মাদ তনয়। 
তার পুত্র হইল মরুৎ মহাশয় ॥ ২৬৫৯ 
অনরণ্য তার সুত জানে সর্বজন। 
তাহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবণ ॥ ২৬৬০ 
তাহার হইল পুত্র বাহু নৃপবর। 
শিবভক্ত নাম তার হইল সগর ॥ ২৬৬১ 
অসমঞ্জ নামে তার হইল নন্দন। 
তার সুভ অংশুমান ধর্মপরায়ণ ॥ ২৬৬২ 
অংশুমান রাজা রাজা করিয়া কৌতুকে। 
মরিলেন তার বংশ আর নাহি থাকে ॥ ২৬৬৩ 
ভঙ্গীরগ তার সূত অযোধ্যানগরে। 
গঙ্গা আনি উদ্ধারিলে দেব-দৈভা-নরে ॥ ২৬৬৪ 
বিতশভ নামে তার হইল নন্দন। 
বিকর্ণ তাহার পুত্র অযোধ্যাভূষণ ॥ ২৬৬৫ 
তাহার হইল সুত অমর্ধি রাজন্‌। 
দিলীপ তাহার পুত্র জানে সর্বজন ॥ ২৬৬৬ 


দিলীগ-তনয় রঘু বড় বলবান। 
রঘুবংশ বলি যার বংশের আখ্যান ॥ ২৬৬৭ 
রঘুর তনয় অজ. পিতার সমান। 
তার পুত্র দশরথ দেখ বিদ্যমান ॥ ১৬৬৮ 
দশরখ রাজা শৌর্ঘনীর্য-গুণধাম। 
তার জোষ্ট পুত্র এই বার্ষিক শ্রীরাম ॥ ২৬৬৯ 
এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সবাকে। 
শুনি শতানন্দ মুনি হাত দিল নাকে ৷৷ ১৬৭০ 
গলে বস্তু দিয়া বলে জনক বাজন্‌। 
তব পুত্ৰে কন্যা দিয়া লইনু শরণ ॥ ২৬৭১ 
দশরথ বলিলেন জনক রাজারে। 
শরণ লইনু দিয়া এ চারি কৃষারে ॥ ২৬৭২ 
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ । 
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ ॥ ২৬৭৩ 
হেন বেশ-ভুঘণ পরায় সমীগথ। 
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন ॥ ২৬৭৪ 
চিরুণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ। 
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ ॥ ২৬৭৫ 
কপালে তিলক আর নির্মল সিন্দুর। 
বালদূর্ধ সম তেজ দেখিতে প্রচুর ॥ ২৬৭৬ 
উপর-হাতেতে দিল তাড় দ্বরণময়। 
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয় ॥ ২৬৭৭ 
দুই বাছ শঙ্ছোতে শোভিল বিলক্ষণ। 
শান্তের উপরে সাজে সোনার কঙ্কণ ॥ ২৬৭৮ 
বসন পরায় ভারে সুন্দর প্রচুন। 
দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর ॥ ২৬৭৯ 
চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ। 
তখন মণ্রপে গিয়া দিল দরশন ॥ ২৬৮০ 
পূষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে। 
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রাঘেরে ॥ ২৬৮১ 
অন্তঃপট ঘুচাহল যত বন্ধুগণ। 
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সীতা-রামে পরস্পর হৈল দরশন ॥ ২৬৮২ 
জলধারা দিয়া তারা কন্যা নিল পরে । 
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ॥ ২৬৮৩ 
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগণ । 
আসিয়া করুন রাম ষষ্ঠীর পূজন ॥ ২৬৮৪ 
হাতে ধরি আনাইল রামেরে তখন। 
“হাতে ধরি তোল সীতা” বলে বন্ধুজন ॥ ২৬৮৫ 
তখন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী। 
পায়ে হাত দেন পাছে রাম গুণমণি || ২৬৮৬ 
করিলেন সীতা বাম-হস্তে শঙ্মধবনি। 
হাতে ধরি সীতারে তোলেন রঘুমণি ॥ ২৬৮৭ 
সত্ীলোকেরা পরিহাস করে হুল পেয়ে। 
কেহ বলে হাতে ধরে কেহ বলে পায়ে ॥ ২৬৮৮ 
পূর্বাপর ক্র-কন্মা আসে দুই জনে। 
রোহিলীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে ॥ ২৬৮৯ 
কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে । 
পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহাস করে ॥ ২৬৯০ 
বহু দাস-দাসী রাজা দিল কন্যা-বরে। 
জলধারা দিয়া কন্যা বর লৈল ঘরে ॥ ২৬৯১ 
রাজরাণী গিয়া পরে করিল রক্ধন 
কন্যা বর দুই জনে করিল ভোজন ॥ ২৬৯২ 
সাজায় বাসর-ঘর যত সতীগণ। 
বাম-সীতা তাহাতে বঞ্চেন দুই জন ॥ ২৬৯৩ 
উর্মিলা সহিত তথা রহেন লক্ষ্মণ । 
মাগুধীর সহিত ভরত বিচক্ষণ ৷ ২৬৯৪ 
শ্রুতকীর্তি সহিত আছেন শক্রুঘন। 
এইরূপে বাসর বঞ্চিল চারি জন ॥ ২৬৯৫ 
সানন্দ হইল সব মিথিলা-ভুবন। 
রামকে দেখিতে যায় যত নারীগণ ॥ ২৬৯৬ 
পরিহাস করে সবে রামের সহিত। 
তুমি যে জানকীপতি এ নহে উচিত ॥ ২৬৯৭ 


হেরাম ! তোমাকে এই কথা কহি ভাল। 
সীতা বড় সুন্দরী তুমি যে বড় কাল ৷৷ ২৬৯৮ 
হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর। 
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর ॥ ২৬৯৯ 
পরিহাস করিবে কি হারাইল জ্ঞান। 
শ্রীরানের চরণে মজায় মন প্রাণ ॥ ২৭০০ 
যেখানে বসিয়া আছে অনুজ লক্ষ্মণ। 
সেখানে চলিয়া যায় যত সখীগণ ৷৷ ২৭০১ 
অগ্রজ যেমন তার অনুজ তেমন। 
ভুলিল রামেরে তারা হেরিয়া লক্ষ্মণ ॥ ২৭০২ 
এইরূপে চারি স্থানে করি দরশান। 
মানিল কামিলীগণ সফল নয়ন ॥ ২৭০৩ 
চারি ভাই তুল্য চারি লইয়া সুন্দরী 
নানা সুখে কৌতুকে বঞ্চেন বিভাবরী | ২৭০৪ 
প্রভাত হুইল নিশি উদিত তপন। 
সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ ॥ ২৭০৫ 
বাজিল আনন্দবাদা জনকভবনে। 
বিদায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে ॥ ২৭০৬ 
জনক বলেন অতি হইয়া কাতর । 
রাম-সীতা রাখি যাও একটি বৎসর ॥ ২৭০৭ 
হাসিয়া বলেন তবে অজের নন্দন। 
শরীর লইয়া যাব রাখিয়া জীবন ॥ ২৭০৮ 
বলেন জনক রাজা শুন হে রাজন্‌। 
সকলে আমার ঘরে করিবে ভোজন ॥ ২৭০৯ 
ভাল ভাল বলিয়া দিলেন অনুমতি। 
আয়োজন করিলেন জনক ভূপতি ॥ ২৭১০ 
রাজা রাণী ঘরে গিয়া দেখেন রন্ধন । 
সৃজ্ম অন্ন সহ আর পঞ্চাশ বাঞ্জন | ২৭১১ 
স্নান করি আসিয়া যতেক প্রজাগণ। 
আনন্দিত হয়ে সবে করেন ভোজন || ২৭১২ 
ভোজন করেন রাম পরম হরষে। 
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দধি দুগ্ধ দিল রাজা ভোজনাবশেষে ॥ ২৭১৩ 
সুতৃপ্ত হইল রাজা করে আচমন। 
কর্পর তান্থুলে করে মুখের শোধন ॥ ২৭১৪ 
সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ববৎ । 
প্রাত্ঃকালে বিদায় াগেন দশরথ ॥ ২৭১৫ 
রাম-সীভা চতুর্দোলে করি আরোহণ । 
দীন দ্বিজ দুঃখীরে করেন বিতরণ ॥ ২৭১৬ 
দিবাবন্ত্র পরিধান মাথায় টোপর। 
দূর্বাদলশ্যাঘ রাম হাতে ধনুঃশর ৷৷ ২৭১৭ 
পরে তিন ভ্রাতা চাপিলেন চতৃর্দোলে । 
পরম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে ॥ ২৭৯৮ 
দেবরথে চড়িলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ । 
কিন্তু চতুর্দিকে রাজা দেখে অলঙ্ষণ | ২৭১৯ 
রাজা বলিলেন শুন বশিষ্ট ব্রাহ্মণ । 
চারিদিকে দেখি কেন এত অলক্ষণ ॥ ২৭২০ 
কি জানি কেমন হবে বিপদ ঘটন। 
বশিষ্ঠ বলেন শুন অজের নন্দন ॥ ২৭২১ 
চারিদিকে চারিপুত্র দেখ বিদ্যমান। 
কে করিতে পারে তব অস্ুভবিধান ॥ ২৭২২ 
বাজনার মহাশব্দ উঠিল আকাশ। 
পরশুরামের চিত্তে লাগিল তরাস ॥ ২৭২৩ 
মিথিলাতে শুনি কেন বাদোর বাজন । 
সীতাকে বিবাহ করে বুঝি কোন্‌ জন ॥ ২৭২৪ 
মনে মনে যুক্তি করে সেথা মুনিবর। 
ওথা রাজা বিদায় করেন কল্যাৰর ॥ ২৭২৫ 
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদনকমলে ৷ 
জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে ॥ ২৭২৬ 
করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন । 
বারেক মিথিলা বলি করিও স্মরণ ॥ ২৭২৭ 
শশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিবে সুমতি। 
রগ দ্বেষ অসুয়া করো কারো প্রতি ॥ ২৭২৮ 


সুখ দুঃখ না ভাবিও যে আছে কপালে। 

স্বামিসেবা কভু না ছাড়িও কোন কালে ॥ ২৭২৯ 

ঝিয়ারী বছুরী সব আসিয়া তখন। 

গলায় খরিয়া সব যুড়িল ক্রন্দন ॥ ২৭৩০ 

আমা সবা ছাড়িয়া কি চলিলে জানকি । 

আর কি হইবে দেখা সীতা চন্্রমুখি ৷ ২৭৩১ 

রাম সীতা বিদায় করিলেন জনক। 

দ্বিজেরে দিলেন দান সহস্র সংখ্যক ॥ ২৭৩২. 

হেনকালে জামদগ্গা হাতেতে কৃঠার। 

রহ রহ বলিয়া ডাকিছে বার বার ॥ ২৭৩৩ 

খড়গ চর্ম ধনুঃশর শরীরে গ্রথিত। 

ভীমবেশ ভার্গব হইল উপস্থিত ॥ ২৭৩৪ 

মহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মুনির । 

দশরথ ভুপতির কম্পিত শরীর ॥ ২৭৩৫ 

এক হাতে ধরি রামে উতরে লক্ষণে । 

মুনির চরণে রাজা দিল সেইক্ষণে ॥ ২৭৩৬ 

মুনি বলে দশরথ ! বলি হে তোমারে। 

ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘর ॥ ২৭৩৭ 

দশরথ কহেন আমার পুত্র রাম। 

গুণ দিতে ধনুকে ভাঙ্গিল ধনুখান ॥ ২৭৩৮ 

মহাকোপে জুলিয়া বলেন ভৃঙ্চরাম ৷ 

মম সম করি রাখিয়াছ পুত্রনাম ॥ ২৭৩৯ 

আমি ত’ পরশুরাম বিদিত ভূভলে। 

হেন জন আছে কে যে রামলাম বলে ॥ ৯৭৪০ 
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন বচন । 

ক্ষমা কর দোষ প্রভু উপসথী ব্রাহ্মণ ॥ ২৭৪১ 

বলেন পরশুরাম আরক্ত নয়ন। 

তুচ্ছ জ্ঞান কর দেখি তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥ ২৭৪২ 

নিঃকষত্রিয় ভূমি করি তিন লাতবার। 

রক্তে নদী বহাইল আমার কুঠার ॥ ২৭৪৩ 

সমন্ত পৃথিবী করি কশ্যপেরে দান। 


94 কৃৰ্বিবাসী রামায়ণ 


তপস্বী ব্রাহ্মণ বলি কর অপমান ॥ ২৭৪৪ 
আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই। 
তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই ॥ ২৭৪৫ 
ভূপতি বলেন ভয়ে কম্পিত শরীর! 
বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর ॥ ২৭৪৬ 
রুষিয়া কহেন বীর সুমিত্রা-কুমার। 
কথায় কি ফল কর বীরের আচার ॥ ২৭৪৭ 
ক্ষত্রিয় বিনাশ তুমি করেছ যখন ! 
তখন না জন্মেছিল শ্রীরাম-লক্ষ্পণ ॥ ২৭৪৮ 
এতেক বলিল যদি সুখিত্রানন্দন ! 
কুপিত পরশুরাম কহেন বচন ॥ ২৭৪৯ 
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলে শুণ। 
আমার ধনুকে রাম ! দেহ দেখি গণ || ২৭৫০ 
এতেক কহিয়া ধনু দিলেন তখন। 
জানকী ভাবেন নম্র করিয়া বদন ৷৷ ২৭৫১ 
একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ! 
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ ॥ ২৭৫২ 
আরবার ধনুক আনিল ভূগুমুনি। 
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী ॥ ২৭৫৩ 
ধনুখান ভৃণ্ডরাম দিল বড় দাপে। 
মরে ত’ মরুক রাম ধনুকের চাপে ॥ ২৭৫৪ 
ধনুক দেখিয়া অতি প্রসন্ন অন্তরে! 
হাসিয়া ধরেন রাম ধনু বাম-করে ॥ ২৭৫৫ 
শ্রীরাম বলেন হে লক্ষ্মণ ধনুর্ধার ! 
এ ধনুকের গরিমা করেন মুমিবর ॥ ২৭৫৬ 
শ্রীরাম বলেন শুন ওহে বীরবর ! 
ধনু যদি দিলে তবে দেহ এক শর || ২৭৫৭ 
সুবুদ্ধি পরশুরামে কুনুদ্ধি ঘটিল। 
তখন নামের হাতে শর যোগাইল ৷৷ ২৭৫৮ 
যেই শ্রীরামের হাতে মুনি শর দিল। 
মুনির সে তেজ রাম সকল হরিল ॥ ২৭৫৯ 


মুনির সমস্ত তেজ লইল যখন। 
হইল মুনির পুত্র সামান্য ব্রাহ্মণ ॥ ২৭৬০ 
শ্রীরাম বলেন শুন খুলির নন্দন | 
ধনুকেতে গুণ দিব কিসের কারণ ॥ ২৭৬১ 
তোমার ধনুকে যদি গুণ দিতে পারি। 
তোমার ধনুক বাণে তোমারে সংহারি ॥ ২৭৬২ 
লক্ষ্মণেরে জিজ্ঞাসা করেন রাম শেষে । 
ধনুকে ত’ গুণ দিই মুনির আদেশে ॥ ২৭৬৩ 
লক্ষ্মণ বলেন শুন জোষ্ঠ মহাশয় । 
ধনুকেতে গুণ দিয়া দূর কর ভয় ॥ ২৭৬৪ 
এ কথা শুনিয়া রাম হাসি কৌতুকে। 
ধনু নৌঙাইয়া গুণ দিলেন ধনুকে ॥ ২৭৬৫ 
খনুক-টক্কার গিয়া লাগিল গগন। 
পাতালে বাসুকি কাপে স্বর্গে দেবগণ ॥ ২৭৬৬ 
পাতালে বাসুকী বলে দেব রঘুবীর ৷ 
ধনুখান তোল মোর বুক হোক ছ্থির ॥ ২৭৬৭ 
লক্ষ্মণ বলেন শুন অগ্রজ শ্রীরাম । 
ধনুখান তোল যে বাসুকি পায় ত্রাণ ॥ ২৭৬৮ 
এই কথা শুনিয়া হাসিয়া রঘুলাথ। 
তুলিলেন সেই ধনু সবার সাক্ষাৎ ॥ ১৭৬৯ 
শ্রীরাম বলেন শুন মুনির নন্দন। 
তোমারে না মারি ব্রহ্মবধের কারণ ॥ ২৭৭০ 
অবার্থ আমার বাণ হইবে কেমনে। 
স্বর্গ রোধ করি কিংবা পাতালডুবনে ॥ ২৭৭১ 
“যে আজ্ঞা’ বলিয়া বলে মুনির নন্দল । 
চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ ॥ ২৭৭২ 
ধর্ম হারা স্বর্গ পায় নাহি হয় আন। 
স্বৰ্গপথ রুদ্ধ কর দেব ভগবান ॥ ২৭৭৩ 
এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ। 
পরশুরামের করে স্বর্গপথ রোধ ॥ ২৭৭৫ 
শ্রীরামেরে স্তুতি করে শ্রীপরশুরাম। 
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তপস্যা করিতে মুনি যান নিত্যধাম ॥ ২৭৭৫ 
দশরথ পাইলেন যেন হারাধন। 
আনন্দিত তেমনি হইল তীর মন ॥ ২৭৭৬ 
পুত্র পুত্র বলিয়া করেন রামে কোলে । 
লক্ষ লক্ষ চু্ব দেন বদনকমলে ॥ ২৭৭৭ 
ডুশতি বলেন শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ । 
বাজনায় আর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ ২৭৭৮ 
চতুর্দোলে শ্রীরাম করেন আরোহণ । 
অযোধায় ফ্রুততরে করেন গমন ॥ ২৭৭৯ 
সিদ্ধাশ্রমে তবে রাম দিলে দর্শনি। 
প্রণাম করেন কবে মুনির চরণ ॥ ২৭৮০ 
মুনিপত্নী আসিল শ্রীরামে দেখিবার । 
রাম-সীতা দেখে তারা হরব অন্তরে ॥ ২৭৮১ 
ইহার জননী ধন্যা ধন্য এর পিভা। 
যেমন শুণের রাম তেমনি এ সীতা ॥ ২৭৮২ 
তথা হ'তে চলিলেন পরম হরষে। 
উতরিপ গিয়া সবে আপনার দেশে ॥ ২৭৮৩ 
অযোধার যে শোভা তা বর্ণিতে না পারি। 
আনন্দ-সাগরে মগ্ন বাল-বৃদ্ধ নারী ॥ ২৭৮৪ 
নানাবর্ণ পতাকা উড়িছে নানা ছলে । 
উপরে টাদোয়া-শোভা গগনমশুলে ॥ ২৭৮৫ 
কুলবধূ আর যত প্রজার কুমারী ৷ 
ঘৃতের প্রদীপ স্বালে দ্বারে সারি সারি ॥ ২৭৮৬ 
সুবর্ণের পূর্ণকুন্তে দিল আন্রসার 
গুবাক কদলী নারিকেল রাখে আর | ২৭৮৭ 
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা রমণী। 


আদিকাণ্ড সমাপ্ত 


চারি বধূ আনিতে চলিল তিন রাণী ॥ ২৭৮৮ 
সঙ্গেতে চলিল রঙ্গে পুরবাসী নারী। 
সানন্দ সকল পুরী বাজে তুরী ভেরী ॥ ২৭৮৯ 
দেবগণ বরষণ করে পুষ্পরাশি। 
জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লাসি ॥ ২৭৯০ 
চারি বধৃ-কক্ষে দিল সুবর্ণ-কলসী। 
বারহারমত কর্ম করে পুরবাসী ॥ ২৭৯১ 
কক্ষে দিল কলসী মন্তকে দিক ডালা । 
ছড়াইয়া ফেলে সেইখানে খই কলা ॥ ২৭৯২ 
শুভক্ষণে রাণীরা দেখিল বধূমৃখ। 
নিরখিয়া চন্্রমুখ জুড়াইল বুক ॥ ২৭৯৩ 
নানাবিধ যৌতুক দিলেন সর্বজন । 
মণিময় আডরণ বসল ভূষণ ॥ ২৭৯৪ 
যৌতুকতে রাম পান যত অলঙ্কার ৷ 
তাহাতে হইল পূর্ণ তাহার ভাশার ॥ ২৭৯৫ 
পাইলেন সীতাদেবী যতেক যৌতুক । 
নিজে লক্ষ্মী তিনি ভার এ নহে কৌতুক ॥ ২৭৯৬ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শক্রয়॥ 
বন্দিলেন গিয়া সবে মায়ের চরণ ৷৷ ২৭৯৭ 
ঢারি পুত্রে আশীর্বাদ করে রাণীগণ। 
চিরঞ্তীবী হও লভ বছ পুত্র ধন ৷৷ ২৭৯৮ 
চারি পুত্র লয়ে রাজা সুখী বহুতর। 
সুখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর ॥ ২৭৯৯ 
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত সমান) 
এত দূরে আদিকাণ্ড হৈল সমাধান ॥ ২৮০০ 


॥ভ্রীহরিঃ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


শ্রীরামচন্দ্রের রাজা হইবার প্রস্তাব 


দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ড শুন পর্বজন। 
কৈকেয়ীর বাক্যে রাম যাইবেন বন।॥ ১ 
বৃদ্ধ রাজা দশরথ শিরে শুভ্র কেশ। 
আসন বসন শুভ্র শুভ্র সর্ববেশ॥ ২ 
রাজত্ব করেন রাজা বসি সিংহাসনে। 
আসিল সকল রাজা রাজসমাবণে॥ ৩ 
হন্তী ঘোড়া নানা রত্ন নানা আভরণ। 
বিবাহ-যৌতুক রামে দেন রাজগণ।॥ ৪ 
নমস্জার করি বলে যোড় করি হাত। 
মহারাজ দশরথ ভুমি লোকনাথ || ৫ 
এক নিবেদন করি শুন নৃপবর। 
শ্রীরামেরে রাজা কর সর্বগুণাকর॥ ৬ 
বালক শ্রীরাম চুলে পঞ্চঝুঁটি ধরে। 
মারীচ রাক্ষস পলাইল যাঁর ডরে॥ ৭ 
রাসতুলা, নশীর আর নাহি ত্রিভুৰনে। 
রাম রাজা হইলে আনন্দ সর্বজনে॥ ৮ 
অন্তরে সানন্দ রাজা শুনিয়া বচন। 
বাকাচ্ছলে বুঝে রাজা সবাকার মন॥ ৯ 


শ্রীরাম হইলে রাজা সবার সন্তোষ। 
বৃদ্ধকালে আমি করিলাম কিবা দোষ॥ ১০ 
পুত্রব পালি প্রজা দুষ্টের শাসল। 
মোরে রাল্চ্ুত কর কেন অকারণ ৷ ১১ 
আনন্দিত অন্তরে বাহিরে ওষ্ঠ চাপে। 
ভূপতির কোপ দেখি সর্বরাজা কাপে ॥ ১২ 
সবারে সভ্য দেখি দশরথ কয়! 
পরিহাস করিলাম না করিহ ভয়।॥ ১৩ 
বশিষ্ঠেরে ডাকি আনি কুলপুরোহিত। 
রামে রাজা কর সবে হয়ে হরষিত॥ ১৪ 
ভুপতির অনুজ্ঞা পাইয়া সর্বজন। 
করিল সকলে ভার চরণ-বন্দন | ১৫ 
ভূপতি বলেন শুন পাত্র-মিত্রগণ। 
রামে রাজা করিব করহ আয়োজল ১৬ 
নানা পুষ্প বিকাশ বসন্ত চৈত্র মাস। 
রাম কালি রাজা হবে আজি অধিবাস ॥ ১৭ 
অধিবাস করিতে যতেক দ্রবা লাগে। 
সে সকল শ্ৰব্য আহরণ কর আগে ॥৯৮. 
শ্রীরামের অধিবাসে যত দ্রব্য চাই। 
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সে সকল আনি দেহ বশিষ্ঠের ঠাই ॥ ১৯ 
সুমন্ত্র সারথি তুমি চলহ সত্বর। 
রথে করি আন রামে আমার গোচর ॥ ২০ 
আজ্ঞা পেয়ে সুমন্ত্র চলিল শীঘ্রগতি। 
শ্রীরামেরে আনিল যেখানে মহীপতি ॥ ২১ 
কতদূরে রথ হৈতে উতরিল রাম। 
পিতার চরণে পড়ি করিল প্রণাম ॥ ২২ 
আশীর্বাদ করিলেন রাজা শ্রীরামেরে। 
সিংহাসনে বসাইল হরিষ অন্তরে ॥ ২৩ 
পিত্য-পুত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে। 
শান্র-মিত্র সকলে বেষ্টিত নৃপবরে ॥ ২৪ 
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর। 
সেইমত শোভিত হইল রঘথুবর॥ ২৫ 
পুত্রেরে শিখান বিদ্যা সভা বিদ্যমান। 
রাজনীতি ধর্ম আর বিনিধ বিধান॥ ২৬ 
প্রথমা রানির তুমি প্রথম নন্দন। 
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন |! ২৭ 
লোকের আদেশ তুমি শুনিও ঘতনে। 
তোমার মহিমা যেন সর্বত্র বাখানে ॥ ২৮ 
রাজনীতি ধর্ম তুমি শিখ সাবধানে। 
যাহাতে মহিমা যশ বাড়ে দিনে দিনে ॥ ২৯ 
পরের দেখহ যদি পরমা সুন্দরী। 
না দেখিও সে সবারে উর্ধ্বদৃষ্টি করি ॥ ৩০ 
রাজা যদি পরদার করে ব্যবহার। 
আপনি সে মজে পাপে মজায় সংসার ॥ ৩১ 
খরহিংসা পরণীড়া না করিবে মনে। 
কভু না করিও রাম লোভ পরধনে ॥ ৩২ 
শরণ লইলে শক্র করো পরিত্রাণ। 
অপরাধ কিনা কারো না লইও প্রাণ ॥ ৩৩ 
তপ জপ ধর্মকর্ম করিবে নিহিত। 
না হইগু দেব-দ্বিজে ভক্তিতে রহিত ॥ ৩৪ 


মজাদিতে লানা যশ বরিবে সঞ্চয়। 
সর্বলোকে দয়ালু হইও সদাশয় || ৩৫ 
পরদার পরগীড়া করে যেই জন। 
শান অনুসারে তারে করিও শাসন ॥ ৩৬ 
অপরাধমত দণ্ড করো সাবধানে। 
দোষ নাহি রাজার সে শাস্ত্রের বিধানে ॥ ৩৭ 
দরিদ্র অনাথ রাম যদি কেহ হ্য়। 
জহারে পালিলে পুণ্য সর্বশান্ত্রে কর ॥ ৩৮ 
দেব-গুরু-ব্রাহ্মণে তুমিও ভক্তিমনে। 
দেখ সর্বলোকে যেন দুঃখ নাহি জানে । ৩৯ 
রাজনীতি ধর্ম রাজা শিখান রামেরে। 
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হনিষ অন্তরে ॥ ৪০ 
রামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান। 
স্বর্ণ রৌপ্য অল্প বন্ধ সহত্র-প্রমাগ॥ ৪১ 
মুনি ব্রহ্মানী যত ভট্ট বিপ্রগণ। 
সবাকারে দেন রাধী নানাবিধ ধন ॥ ৪২ 
যত যত লোক আছে যত যত ভ্থানে। 
সবারে আনিয়া রাণী তোষে নানা ধনে ॥ ৪৩ 
আসিল যতেক লোক রাজ-বিদানানে। 
রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি ভাগ্য মানে ॥ ৪৪ 
যত যত লোক আছে অযোধ্যানগরে। 
রামের নিকটে যায় হরিন অন্তরে ॥ ৪৫ 
সমাদরে সকলেরে করিয়া সম্মান। 
জননী-দর্শনে রাম করেন প্রয়াণ ৷ ৪৬ 


রামচন্দ্ের রাজা হওয়ার যোগ 
ও অধিবাস 
সুখেতে বঞ্চিয়া রাত্রি উদিত অরুণে। 
আনন্দে গেলেন রাম পিতৃসন্তাষণে ॥ ৪৭ 
ভক্তিভাবে পিতার বন্দেন শ্রীচরণ। 
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রামেরে কহিল রাজা শুভাশীর্বচন ৷ ৪৮ 
সিংহাসনে বসাইল রাজা শ্রীরামেরে ৷ 
পিতা পুত্র উভয়ের আনন্দ অন্তরে ॥ ৪৯ 
রাজা বলিলেন রাম কর অবধান | 
যত কর্ম করিয়াছি কহি তব স্থান ॥ ৫০ 
যজ্ঞ করি তুষিলাম যত দেবগণে। 
তুষিলাম পিতৃলোক শ্রাদ্ধ ও তর্পণে ॥ ৫১ 
রাজা হয়ে করিলাম লোকের পালন । 
তোমা হেন পৃত্র পাই যজ্ঞের কারণ ॥ ৫২ 
পালিলাম রাজনীতি ধর্ম অনিবার। 
তোমারে করিব রাজা ভাবিয়াছি সার ॥ ৫৩ 
বৃদ্ধ হেনু এবে আমি মরিব কখন। 
তোমারে করিব রাজা পাল সর্বজন ॥ ৫৪ 
আজি হতে তোমারে দিলাম রাজ্যভার। 
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার।॥ ৫৫ 
কিন্তু আজি কুন্দপন দেখেছি উৎপাত। 
আকাশ হইতে ভূমে পড়ে উদ্ধাপাত ৷ ৫৬ 
পূর্ণিমায় চনতগরাস শান্তর বিহিত। 
দেখি অমাবসায় এ অতি বিপরীত ॥ ৫৭ 
এ সব জঞ্জাল আমি দেখিনু স্বপনে। 
গন্ধর্বের পৃষ্ঠে চড়ি গেলাম দক্ষিণে ॥ ৫৮ 
কুষ্বগ্ দেখিনু আজি নিকট মরণ। 
তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন ॥ ৫৯ 
কনিষ্ঠ ভরত তার না জানি আশর। 
তারে রাজা দিতে কমু উপযুক্ত নয় ॥ ৬০ 
জোষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার। 
তুমি রাজা হও রাম কর অঙ্গীকার ॥ ৬১ 
কত শত শক্ৰ তব আছে কত ছানে। 
কেবা শক্রু কেবা মিত্র কেবা তাহা জানে ॥ ৬২ 
আমি বিদ্যমানে ধর ছত্র নব দণ্ড। 
কি জানি আসিয়া কেহ হয় বা পাষণু ॥ ৬৩ 


আজি অধিবাস পুনর্বসূ নক্ষত্র। 
পুম্মা কলা হইবে ধরিবারে দগুছত্র ॥ ৬৪ 
এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায় । 
অন্তঃপুূরে রামচন্দ্র গেলেন তথায় ॥ ৬৫ 
বসেছেন কৌশল্যা বেষ্টিত সঘীবৃন্দে। 
সাত শত রাণী তথা আছেন আনন্দে ॥ ৬৬ 
দেবপূজা করে রাণী নানা উপহারে। 
হেনকালে শ্রীরাম গেলেন তথাকারে ॥ ৬৭ 
রামেরে দেখেন রাণী সহাস্য বদন। 
মায়ের চরণে রাম করেন বন্দন ॥ ৬৮ 
মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রঘুনাথ। 
কহেন সকল কথা করি যোড়হাত ॥ ৬৯ 
আমারে দিলেন পিতা সর্ব রাজাখণ্ড। 
আজি অধিবাস কালি পার ছত্রদণ্ড ॥ ৭০ 
আমা রাজা করিতে সবার অভিলাষ। 
শুভবার্ভা কহিতে আাসিনু তৰ পাশ ॥ ৭১ 
নানা উপহারে মাতা কর ইষ্টপূজা। 
মম প্রতি তুষ্টা যেন হন দশভুজা ॥ ৭২ 
এতেক শুনিয়া রাণী হরধষিত মন! 
রামের কল্যাণ করিলেন অগণন ॥ ৭৩ 
কৌশলা বলেন রাম হও চিরজীব। 
তোমার সহায় হোন পার্বতী ও শিব ॥ ৭৪ 
অনেক কঠোরে আমি পূজিয়া শঙ্করে। 
তোমা হেন পুত্র রাম বরিনু উদনে ॥ ৭৫ 
স্ুভক্ষণে জন্ম নিলে আমার ভবনে। 
রাজমাতা হইলাম তোমার কারণে ॥ ৭৬ 
সুমিত্রা সপত্নী সে আমাতে অনুরক্ত। 
তার পুত্র লক্ষ্মণ তোমার বড় ভক্ত॥ ৭৭ 
তোমার কুশল সে ঘে চাহে অনুক্ষণ। 
অতি হিতকারী তব সুমির্ানন্দন | ৭৮ 
এতেক কৌশল্যাদেবী কহিলেন কথা। 
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হেনকালে শ্রীলক্ণ আইলেন তথা ॥ ৭৯ 
লক্ষণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ। 
কৌশল্যারে বন্দেন লক্ষ্মণ ঘোড়হাত ॥ ৮০ 
লক্ষ্মণেরে প্রেমভরে দিয়া রাম কোল! 
সহাসা-নদনে লাস বলে ঘি বোল ॥ ৮১ 
মম ভক্ত ভাই ভুমি পরম সুখীর। 
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর ॥ ৮২ 
আমার হিতৈনী ভুমি যদি পাই রাজ্য। 
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্ম॥ ৮৩ 
এতেক বলিয়া রাম হইল বিদায়। 
আশীর্বাদ করিল সকল রাণী তায় ॥ ৮৪ 
গেলেন পিতার কাছে শ্লীরাম-লক্ষ্মণ। 
রাজা বলে রাম এল হ'ল শুভক্ষণ ॥ ৮৫ 
বশিষ্ঠ নারদ আদি আসিল সে স্থানে। 
আনা পেয়ে আয়োজন করে সর্বজনে ॥ ৮৬ 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগ্ণ। 
রাম রাজা হবেন সকলে হৃইমন॥ ৮৭ 
বিদ্যাধরী নাচে গায় গল্ধর্বে সঙ্গীত। 
চারিদিকে জয়নব্বণি শুনি সুললিত ॥ ৮৮ 
লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রলগে। 
রাজগণ আইল কটক সব সঙ্গে ॥ ৮৯ 
নানা রঙ্গে রথ রথী হস্তী ঘোড়া সাজে। 
মানা জাতি বানা শুনি নানা দিকে বাজে ॥ ৯০ 
অধিবাস করিতে আসিল খষি মুনি। 
রামজয় বলিয়া করিছে বেদধ্বনি ॥ ৯১ 
নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সারি! 
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে প্রজার কুমারী ॥ ৯২ 
দানা বকে নির্মাইল লক্ষ লক্ষ বর । 
বিবিধ পঅকা উড়ে চালের উপর ॥ ৯৩ 
পৃথিবীতে আছে যত নানা উপহার। 
অহা আনি লক্ষ লক্ষ ভরিল ভাণ্ডার ॥ ৯৪ 


নানা রয়ে শোভিত বসনে পরিহিত। 
অযোধার মত লোক সবে আনন্দিত ॥ ৯৫ 
আসিল দেশের লোক অযোধানগরে। 
কেহ নাচে কেহ গায় হরিঘ অন্তরে ॥ ৯৬ 
অধিবাস দেখিভে আসিল দেবগণ। 
অন্তরীক্ষে রহে সবে চাশিয়া বাহন ॥ ৯৭ 
ব্ৰহ্মা শিব আদি করি যত দেবগণ। 
ভগবতী আদি করি দেশী অগণন ৯৮ 
অমিবাস দেখিতে বসিল সর্বজন। 
কৌতুকেতে পুষ্পবৃষ্টি করেন তখন ॥ ৯৯ 
ঝাষিগণ দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ। 
পাদ্য অর্থ দিয়া পৃক্ধে কলি প্রণিপাত ॥ ১০০ 
বশিষ্ঠ বলেন বাম শান্দেরে নিহিত। 
তব অধিবাস আমি করি থে উচিত ৷ ১০১ 
পিতৃবিদামানে ধর দণ্ড আর ছাতি। 
নহুষ রাজার যেন তনয় খঘাতি॥ ১০২ 
বশিষ্ট করেন সুমঙ্গল বেদধ্বনি! 
অখিল ভুবনে শব্দ রামজয় শুনি | ১০৩ 
অধিবাস রানের হইল সমাপন। 
আনন্দে দেখিয়া স্বর্গে গেল দেবগণ ॥ ১০৪ 
জয় জয় হুলাছলি করে রামাগণ। 
নৃত্ত-গীতে আনন্দিত অমোধ্যা-ভুবন ৷৷ ১০৫ 
রাম সীতা উপবাসী রহে দুই জন । 
চন্দলে চর্চিত অঙ্গ সকৌতুক মন ॥ ১০৬ 
নানা রড ধন সবে দিলেক মৌতুক। 
নিজালয়ে গেল সব দেখিয়া কৌতুক ॥ ১০৭ 
বলেন বশিষ্ঠ বুনি রাজার সদনে । 
অধিবাস রামের হইল শুভক্ষণে ॥ ১০৮ 
শুনিয়া হাসেন রাজা আনন্দিত মনে ৷ 
নানা রত্র-দানে রাজা তুষিল ত্রাহ্মণে ॥ ১০৯ 
বেলার হইল শেষ নক্ষত্র গগনে। 
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অধিবাস দেখি ঘরে গেল সর্বজনে ॥ ১১০ 
সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহে চতুর্ভিত ৷ 
দেবতুলা বেশ সবে শুইয়া নি্লিত ॥ ১১১ 
রাত্রি অবসান হয় সূর্যের উদয় । 
শয়ন তাজিল সবে আনন্দ হৃদয় ॥ ১১২ 


শ্লীরামচন্দ্রের রাজাপ্রাপ্ডি-সংবাদে 
সকলের আনন্দ 

রথ রী ঘোড়া সাজে, নানারঙ্গে বাদ্য বাজে, 
মুনি সব করে জয়ধ্বনি। 

জয় জয় হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি, 

সর্বলোকে কি দুঃখী কি ধনী ॥ ১১৩ 

শিশু নারী জয়াস্বিত, পুপগন্ধে সুশোভিত, 
আমোদ-প্রমোদ সব মরে। 


স্বৰ্গপূরী তুলা বেশ, অযোধ্যার সর্বদেশ, 
নাচে গায় হরিষ অন্তরে ॥ ১১৪ 

সবে ভাবে রঘুপতি, হইবেন মহীপতি, 
ঘুচিল সবার আজি ক্লেশ। 


নাহইবে দুঃখ শোক, আনন্দিত সর্বলোক, 
নিস্তার পাইল সর্বদেশ ॥ ১১৫ 
ঘুচিল সকল ভয়, সবাই আনন্দময়, 
রাম নামে পাইবে নিষ্কৃতি। 
রাম বিষ্ক-অবতার, লবেন সবার ভার, 
বৈকুষ্ঠেতে করিবে বসভি॥ ১১৬ 
এতেক ভাবিয়া মনে, আনন্দিত সর্বজনে, 
আনন্দেতে পাসরে আপনা। 
অমোধার যত লোক,  ভুলিল সকল শোক, 
আনন্দে পুরিত সর্বজনা ॥ ১৯৭ 
নানা বন্ত্র অলংকার, পরিধান সবাকার, 
বূপে বেশে দেব-অবতার। 
আনন্দে বিহলপ্রায়, রামণ্ুণ সবে গায়, 
জয় জয় করে বারে বার! ১১৮ 


অযোধ্যানগরবাসী, বলে সৰে দাসদাসী, 
মনে হয় অতি হরঘিত। 
ঘুচিবে সবার দুঃখ, ভূপ্তিব বিবিধ সুখ, 
এত বলি সবে আনন্দিত ॥ ১১৯ 
মধুর অযোধ্যাকাণ্ড, শুনিতে অমৃতডাগু, 
যাতে হয় পাপের বিনাশ। 
রামায়ণ আকর্ণনে, ইহা কৃত্তিবাস ভণে, 


হয় অন্তকালে স্বৰ্গে বাস॥ ১২০ 


ভরতকে রাজা বরিয়া রামকে বনে 
পাঠাইতে কুজ্জার কৈকেয়ীকে মন্ত্রণাদান 
পূর্ণ ফ্ব্ণকুষ্ভ উপরে আত্রসার। 
শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল আচার ॥ ১২১ 
নানা রঙ্গে নির্মাইল টুঙ্গী শতে শতে । 
নানা বর্ণে পতাকা উড়িছে প্রতি পথে ॥ ১২২ 
নানা রক্তে নির্মিত আগার সারি সারি । 
জিনিয়া অমরাবতী রমাবেশধারী ॥ ১২৩ 
ইন্্রপুরে যেমন সবার রমাবেশ। 
তেমন মঙ্গলযুক্ত অযোধ্যার দেশ ॥ ১২৪ 
দৈবের নির্ব্ধ কু না যায় খণ্ডন । 
কে জানে ঘটিবে আসি প্রমাদ কখন ॥ ১২৫ 
পূর্বজন্মে ছিল নামে দুন্দুভি অন্সরা। 
জন্মিল সে কুন্জা হয়ে নামেতে মন্বরা ॥ ১২৬ 
কৈকেয়ীর চেড়ী ভরতের ধাত্রী-মাতা। 
রামের দুঃখের হেতু সৃজিল বিধাতা ॥ ১২৭ 
দশরথ বিবাহে সে চেড়ী পেয়েছিল । 
রাম রাজা হন দেখি ব্যাকুলিত হ’ল ॥ ১২৪] 
রামের দুঃখের হেতু তার উপাদান । | 
রাজার মরণ কৈকেয়ীর অপমান ॥ ১২৯ 
মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে। 
বিধাতা সুজিল তারে এই সে কারণে ॥ ১৩০ 
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আচচ্দিতে কুঁজী চেড়ী আইল বাহিরে । 
প্রজা আনন্দিত সব দেখিল নগরে ॥ ১৩১ 
টু্গীর উপরে উঠি কুঁজী তাহা দেখে । 
রাম রাজা হবে মহা হরমিত লোকে ॥ ১৩২ 
বহু চেড়ী এক ঠাই টুঙ্গীর উপরে । 
কুঁজী চেড়ী জিজ্ঞাসিল অপর চেড়ীরে ॥ ১৩৩ 
কি কারণ হরনিত অযোধ্যানগর | 
কি হেতু কৌশল্যা রাণী হগিধ অন্তর ॥ ১৩৪ 
কি জনা রামের মাতা করে বসু দান । 
সবে মেলি ভোমরা কি কর অনুমান ॥ ১৩৫ 
আর চেড়ী বলে তুমি না জাল মন্থর । 
যৌবরাজো অভিষিক্ত হবে রাম ত্বরা ॥ ১৩৬ 
একথা শুনিয়া কুঁজী সে চেড়ীর মুখে। 
বজ্জাথাত হ’ল যেণ মন্থরার বুকে ॥ ১৩৭ 
বিধাতার লেখা কেবা করিবে খণ্ডন ৷ 
কৈকেয়ীরে গালি দিতে করিল গমন ॥ ১৩৮ 
কৈকেয়ী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে ৷ 
সত্বর ম্বরা গিয়া কহিল সেখানে ॥ ১৩৯ 
নিরবদ্ধি কৈকেয়ী শুয়ে আছ কোন্‌ লাজে । 
তো হেন পুত্রের সনে কেহ নাহি মজে ॥ ১৪০ 
মানেতে মরিবি তুই শোকের সাগরে । 
ভরতে এড়িয়া রাজা রামে রাজা করে ॥ ১৪১ 
ভরতেরে রাজা কর রাখ নিজ পণ । 
রাজারে কহিয়া রানে পাঠাও কানন ॥ ১৪২ 
রাম রাজা হইলে কিসের অধিকার | 
ভরত হইলে রাজা সকলি তোমার ॥ ১৪৩ 
একে ত’ রাজার হও তুমি মুখ্যা রাণি। 
ভরত হইলে রাজা রাজার জননী ॥ ১৪৪ 
কৈকেয়ী বলেন রাম ধার্মিক সুজন । 
কোন্‌ দোষে করিব অনিষ্ট-সংঘটন ॥ ১৪৫ 
আমার গৌরব রাম রাখে অতিশয়। 


করিতে রামের মন্দ উচিত ত’ নয়॥ ৯৪৬ 
গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত। 
পিতৃরাজ্য জ্োষ্য পুত্র পাইতে উচিত।॥ ১৪৭ 
রাম রাজা হইলে সন্তুষ্ট সর্বজনে। 
তুষিবেন সবাকারে রাম বহু মানে॥ ১৪৮ 
ভরতেরে রাজা রাম দিবেন আপনি। 
রাখিবেন আমার গৌরব বড় রাণী ৷ ১৪৯ 
রাম রাজা হইলে আমার বহু মান। 
শুভবা্ঠা কহিলি কি দিব তোরে দাস॥ ১৫০ 
বাম রাজা হবেন হরিঘ সর্বজন। 
হরিযে বিষাদ কুঁজী কর কি কারণ ॥ ১৫১ 
অঙ্গ হ'তে অলঙ্কার খুলি সাশবান্তে! 
আদরে কৈকেয়ী দেন মছরার হস্তে॥ ১৫২ 
কৈকেয়ী বলেন কুঁজী না কর উত্তর! 
রাম রাজা হলে ধন দিব ত' বিস্তর ॥ ১৫৩ 
কুপিলা মন্ছরা চেটী দুই ওষ্ঠ কাপে। 
কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে॥ ১৫৪ 
হাত হ*তে অলঙ্কার ছড়াইয়া ফেলে । 
দুই চক্ষু লাল করি কৈকেয়ীরে বলে ॥ ১৫৫ 
কৈবেশী তোমার দুঃখ আনার অন্তরে। 
বলি হিত বিপরীত বুঝাও আমারে ॥ ১৫৬ 
সপত্নী তনয় রাজা তুমি আানন্দিতা। 
কৌশল্যা তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা ১৫৭ 
নিজ পুত্রে রাজা করে স্বামীর সোহাগে। 
থাকিবে দাসীর ন্যায় কৌশল্যার আগে॥ ১৫৮ 
থাকিল কৌশল্যা রাণী সীতার সম্পদে। 
দীড়াইতে নারিবি সীতার পরিচ্ছদে ॥ ১৫৯ 
কৌশলো জিনিলে তুমি সোহাগের দাপে। 
নিজ পুত্রে রাজা করে সেই মনন্তাপে ॥ ১৬০ 
ভরত থাকিল গিয়া মাতামহ ঘরে। 
রাজার কি দোষ দিব না দেখি তাহারে ॥ ১৬১ 
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সতীনের আনন্দেতে সানন্দ সতিনী। 
হেন অপরূপ কভু না হেরি না শুনি॥ ১৬২ 
লালিয়া পালিয়া বড় করিনু ভরতে । 
মাতা-পুরে পড়িল সে কৌশল্যার হাতে ॥ ১৬৩ 
শ্রীরাম লক্ষণ দুই একই শরীর। 
উভয়ে করিবে রাজ্য ভরত বাহির ॥ ১৬৪ 
তবে ত' ভরত তোর হইল বঞ্চিত। 
হিত কথা বলিলাম বুঝিলি অহিত ॥ ১৬৫ 
ভরত না পেলে রাজ্য না আসিবে দেশে। 
না দেখিবে মুখ তব থাকিবে প্রবাসে ॥ ১৬৬ 
মন্ত্ৰণা করিয়া রামে পাঠাও কানন । 
ভরতেরে রাজ্য দেহ যদি লয় মন ॥ ১৬৭ 


শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ীর আশ। 
কুঁজীর বচনে তার বুদ্ধি হ’ল নাশ ॥ ১৬৮ 
দেব দৈত্য আদি লোক রাম হেতু সুখী। 
প্ৰমাদ পাড়িল চেড়ী কোথাও না দেখি ॥ ১৬৯ 
কৈকেয়ী বলেন কুঁদ্জী তুমি হিতৈষিলী । 


রাম মম মন্দকারী কিছুই না জানি ॥ ১৭০ 
ভরত প্রবাসে রাম রাজা হবে আজি । 
কেমনে অন্যথা করি যুক্তি বল কুঁজী ॥ ১৭১ 
নৃপতির প্রাণ রাম গুণের সাগর ৷ 
কেমনে পাঠাব তারে বনের ভিতর ॥ ১৭২ 
ঘরেতে রাখিব তারে রাজ্য নাহি দিব। 
কোন্‌ দোষে শ্রীরামেরে বনে পাঠাইব॥ ১৭৩ 
চারি পুত্র আছে উার ভরত বিদেশে। 
অংশ অনুসারে ভাগ পাইবেন শেষে ॥ ১৭৪ 
জোষ্ঠ ভাই আছে তার কর বিবেচনা। 
কর দেখি কুঁজী তুমি ভাল কি মন্ত্রণা ॥ ১৭৫ 
সবে তুষ্ট শ্রীরামের মধুর বচনে। 
হেন রামে কেমনে পাঠাবে রাজা বলে ॥ ১৭৬ 
ভরত পাইবে রাজা না দেখি উপায়। 


যুক্তি বল ভরত কিরূপে রাজ্য পায় ॥ ১৭৭ 
কি প্রকারে রামের হইবে বলবাস। 
ভরতেরে রাজ্য দিয়া পুরাইব আশ ॥ ১৭৮ 
কুঁজী বলে যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি। 
হেন যুক্তি দিব যে ভরতে রাজা করি ॥ ১৭৯ 
পূর্বকথা সকল আমার আছে মনে। 
সে সকল কথা কহি শুন সাবধানে | ১৮০ 
পূর্বে যুদ্ধ করিল যে দানব সম্বর | 
সেই যুদ্ধে মহারাজ ক্ষতকলেবর ॥ ১৮১ 
তাহাতে বরিলে তুমি তার সেবা পূজা। 
সুস্থ হয়ে বর দিতে ঢাছিলেন রাজা ॥ ১৮২ 
আরবার রাজার যে হইল বিস্ফোট | 
তাপ দিতে মুখের ঠেকিল দুই ঠোট ॥ ১৮৩ 
রক্তপূজ যতেক লাগিল তব মুখে । 
তব যত দুঃখ রাজা দেখিল সম্মুখে | ১৮৪ 
তোমার সেবায় রাজা পাইল নিস্তার | 
বর দিতে চাহিল তোমায় পুনর্বার ॥ ১৮৫ 
তখন বলিলে তুমি রাজার গোচর । 
কুঁজী যবে বর চাহে তবে দিও বর ॥ ৯৮৬ 
দুই বারে দুই বর থাক তব ঠাই। 
কুঁজী যবে বর চাহে তবে যেন পাই ॥ ১৮৭ 
এ কথা কহিলে তুমি আসি মোর স্থানে। 
তুমি পাসরিলে মোর সব আছে মনে ॥ ১৮৮ 
আজি রাম রাজা হবে বেলা অবশেষে । 
আগে আসিবেন রাজা তোমার সম্ভাষে ॥ ১৮৯ 
পট্টবন্্রা এড়ি পর মলিন বসন। 
খসাইয়া ফেল যত গায়ের ভূষণ ৷৷ ১৯০ 
ভূমিতে পড়িয়া থাক তাজিয়া আহার ৷ 
রাজা জিজ্ঞাসিবে তব দেখিয়া আকার ॥ ১৯১ 
জিজ্ঞাসা করিবে রাজা কোপের কারণ। 
না দিও উত্তর করিও রোদন ॥ ৯৯২ 
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বিবিধ প্রকারে তোমা করিবে সান্তনা । 
যাচিবে তোমায় বন্ত্র অলঙ্কার নানা ॥ ১৯৩ 
তবে পূর্ব-নির্বন্ধ কহিবে তার স্থান । 
আগে সতা করাইয়া পিছে মাগ দান ॥ ১৯৪ 
পূর্বকথা রাজার অবশা হবে মনে। 
দুই বর মাগিবে রাজার বিদ্যমানে ॥ ১৯৫ 
এক বরে করাইবে রাজা ভরতেরে। 
আর বরে পাঠাইবে অরণ্যে রামেরে ॥ ১৮৬ 
চতুর্দশ বর্ষ যদি রাম থাকে বনে। 
পৃথিবী পুরাবে তুমি ভরতের ধনে ॥ ১৯৭ 
তুমি যদি প্রাণ চাহ রাজা প্রাণ দেয়। 
রাম হেন প্রিয় পুত্র বনে উপেক্ষয় ॥ ১৯৮ 
এমনি আসক্ত রাজা তোমার উপর । 
সতাবদ্ধ আছে কেন নাহি দিবে বর ॥ ১৯৯ 
ফিরিল কৈকেয়ী কণী কুঁজীর বচনে। 
অধর্ম অঘশ কিছু নাহি করে মনে॥ ২০০ 
ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে। 
সেই দোষে কৈকেী প্রমাদ এত করে ॥ ২০১ 
পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশুকালে। 
করিয়াছিলেন বাঙ্গ ব্রাহ্ধণেরে ছলে ॥ ২০২ 
তাহাতে জন্মিল মনে ব্রাহ্মণের তাপ। 
কুপিয়া ব্রাহ্মণ উরে দিল ব্রহ্মশাপ ॥ ২০৩ 
দেখিয়া করিস বাগ কহিলি কর্কল। 
সর্বলোকে গায় যেন তর অপযশ ২০৪ 
ব্রঙ্গশাপ কৈকেয়ীর না হয় খণ্ডন। 
সেই হেতু ঘটিলেক এ সব ঘটল ॥ ২০৫ 
অনন্তর কৈকেয়ীর প্রসন্ন বদন। 
করে ধরি কুঁজীরে করিল আলিঙ্গন ॥ ২০৬ 
কুঁজীরে কৈকেয়ী কহে অতি হৃষ্টমনে। 
তব তুলা গুণবতী না দেখি ভুবনে ॥ ২০৭ 
যেখানে যে আছে মোর সকলি কুৎসিত । 


সকলি অহিত মম তুমি মান্র হিত ॥ ২০৮ 
গৌরবর্ণ ধর তুমি যেন চন্্রকলা। 
গলায় ভুলিয়া দেহ দিবা পুষ্পমালা ॥ ২০৯ 
রয়হার লও পর কুঁজের উপর । 
রত হইলে রাজা দিব ত? বিস্তর ॥ ২১০ 
যেমন বিস্তর সেবা করিলি আমার! 
যদি দিন পাই তবে শুধিব সে ধার॥ ২১১ 
যদি রাজা রামেরে পাঠায় আজি বন। 
তবে সে করিব স্নান করিব ভোজন ॥ ২১২ 
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তব বিদ্যমানে। 
কাননে পাঠাই রামে দেখ এইক্ষণে ॥ ২১৩ 
কৈকেয়ীর কথা শুনি কুঁজীর উল্লাস। 
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিাস ॥ ২১৪ 


ভরতকে রাজ্য দান ও শ্রীরামচন্দ্রকে 
বনবাস দিবার জন্য দশরথের 
নিকটে কৈকেয়ীর প্রার্থনা 


কুঁজী বলে কৈকেমী বিলম্ব নাহি সাজে । 
রাম রাজা হইলে নহিবে কোন কাজে ॥ ২১৫ 
যাবৎ না দেয় রাজা রামে সিংহাসন। 
তাবৎ রাজার ঠাই কর নিবেদন ॥ ২১৬ 
এক্ষণে আসিবে রাজা তোমা সন্ভাষণে। 
যেরূপ কহিবে তাহা চিন্তা কর মনে ॥ ২১৭ 
শুনিয়া কুঁজীর বাক্য কৈকেয়ী সে কালে । 
আভরণ ফেলি দিয়া লুটে ভূমিতলে ॥ ২১৮ 
হেখা দশরথ রাজা হরযিত মনে। 
চলিলেন কৌতুকে কৈকেয়ী সম্ভামণে ৷৷ ২১৯, 
ভাবিলেন সম্ভাবিয়া আসিয়া সত্বর। 
শ্রীরামে করিব আমি হত্রদশুবর ॥ ২২০ 
নাহি গেলে কৈকেয়ী করিবে অনুযোগ। 


ins কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


ধন জন বিফল আমার রাজা ভোগ ॥ ২২৯ 
দশরথ নৃপভির নিকট মরণ। 
সমাদরে কৈকেয়ীকে করে সম্ভাষণ ॥ ২২২ 
মেঘরে কৈকেদীদেবী লোটে ভূমিপরে ৷ 
বিধির নির্বহ্ধ রাজা গেল সেই ঘরে ॥ ২২৩ 
পূ্বজ্ঞানে গেল রাজা না জানে প্রমাদ। 
গড়াগড়ি যায় রাণী করিছে বিষাদ ॥ ২২৪ 
সরল হৃদয় রাজা এই নাহি বুঝো। 
অজগর সর্প যেন কৈকেয়ী গরজে ॥ ২২৫ 
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে । 
প্রাণ উড়ে মায় দেখি কৈকেয়ীর দুখে ॥ ২২৬ 
ধীরে ধীরে জিজ্রাসেন কম্পিত অন্তরে । 
বনে মৃগ কাপে যেন বাঘিনীর উরে ॥ ২২৭ 
কি হেতু করিলে ক্রোধ বল কার বোলে । 
কোন্‌ ব্যাধি শরীরে লুটিছ ভূমিতলে ॥ ২২৮ 
বাধি-পীড়া হয় যদি তোমার শরীরে। 
বৈদ্য আনি সুস্থ করি বলহ আমারে ॥ ২২৯ 
পৃথিবীমণ্ডলে আমি বসুমতী পতি। 
আমার সমান রাজা নাহি গুণবতী ॥ ২৩০ 
শুনিয়া আমার নাম দেব ডরে কাপে । 
ত্ৰিভুবন দ্বারে খাটে আমার প্রতাপে ॥ ২৩১ 
সকল পৃথিবীমধ্যে মম অধিকার। 
ধন জন যত আছে সকলি তোমার ॥ ২৩২ 
কোন্‌ কার্যে কৈকেয়ী করহ অভিমান । 
আজ্ঞা কর তাহাই তোমারে করি দান ॥ ২৩৩ 
এত যদি কৈকেরী রাজার পায় আশ। 
পূর্বকথা তার কাছে করিল প্রকাশ ॥ ২৩৪ 
রোগ-পীড়া নহে মোর পাই অপমান । 
আগে সত্য কর তবে পিছে মাগি দান ॥ ২৩৫ 
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে । 
সত্য করে দশরথ কৈকেযী-বচনে ॥ ২৩৬ 


মহাপাপ লাগি যেন বনে মৃগ ঠেকে । 
প্রমাদে পড়িবে রাজা পাছু নাহি দেখে | ২৩৭ 
ভূপতি বলেন প্রিয়ে নিজ কথা বল। 
সত্য করি যদ্যপি তোমারে করি ছল ॥ ২৩৮ 
যেই দ্রব্য চাহ ভুমি তাহা দির দাল। 
আছুক অন্যের কাজ দিব নিজ প্রাণ ॥ ২৩৯ 
কৈকেয়ী বলেন সত্য করিলা আপনি । 
অষ্টলোকপাল সাক্ষী শুন সত্যবাদী ॥ ২৪০ 
নক্ষত্র ভাঙ্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার। 
রাত্রি দিবা সাক্ষী হও সকল সংসার ॥ ২৪১ 
একাদশ রুত্র সাক্ষী দ্বাদশ আদিতা । 
স্থাবর জঙ্গম সাক্ষী যারা আছে নিত্য ॥ ২৪২ 
স্বর্গ মৰ্ত্য পাতাল শুনহ বাপ ভাই । 
সবে সাক্ষী রাজার নিকটে বর চাই ॥ ২৪৩ 
স্মরণ করহ রাজা যে আমার ধার । 
পূর্বে ছিল তাহা শোধি সত্যে হও পার ॥ ২৪৪ 
যুদ্ধে তর হয়েছিল ক্ষত কলেবর | 
সেবিলাম তাহে দিতে চেয়েছিলে বর ॥ ২৪৫ 
কহিলাম পুনর্বার বিস্ফোটে তারণ | 
তুষ্ট হয়ে বর দিতে ঢাহিলে রাজন্‌ ॥ ২৪৬ 
তবে আমি বলিলাম তোমার গোঢর ৷ 
কুঁজী যবে বর চাহে তবে দিও বর ॥ ২৪৭ 
দুইবারে দুই বর আছে তব ঠাই। 
সেই দুই বর রাজা এইক্ষণে চাই ॥ ২৪৮ 
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন । 
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন ॥ ২৪৯ 
চতুর্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে। 
তত কাল ভরত বসুক সিংহাসনে ॥ ২৫০ 
নিষ্ঠুর বচনে রাজা হইল কল্পিত। 
অচেতন হইলেন নাহিক সংবিৎ ॥ ২৫১ 
কৈকেয়ী-বচন যেন শেল বুকে ফুটে । 
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চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে ॥ ২৫২ 
মুখে ধূলা উঠে রাজা কীপিছে অন্তরে। 
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে ॥ ২৫৩ 
পাগীয়সি আমারে বধিতে তব আশা। 
্ত্রীপুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষা ॥ ২৫৪ 
রাম বিনা আমার নাহিক অনা গতি। 
আমারে বধিতে তোরে কে দিল দুর্মতি ॥ ২৫৫ 
রাজা হাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন। 
সেই দিন সেই ক্ষণে আমান মরণ | ২৫৬ 
স্বামী যদি থাকে তবে নারীর সম্পদ। 
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ ॥ ২৫৭ 
স্বামী বধ করিয়া পূত্রেরে দিবি রাজ্য। 
চণ্ডালহৃদয়ে তুই করিলি কি কার্য ॥ ২৫৮ 
এই কথা ভরত যদ্যপি আমি শুনে। 
আপনি অরিবে কি মারিবে সেইক্ষণে ৷ ২৫৯ 
মাতৃবধ-ভয়ে যদি না লয় পরাণ। 
করিবে তথাপি তোর বহু অপমান ॥ ২৬০ 
বিষদন্ধে দংশিলি ও কালভুজলিনি | 
ভোরে ঘরে আসিয়া নজিলাম আপনি ॥ ২৬৯ 
কোন্‌ রাজা আছে হেন কামিনীর বশ । 
কামিনীর কথাতে কে তাজিবে উরস ॥ ২৬২ 
দশ হাজার বর্ষ লোক জীয়ে শ্রেতাযুগে। 
ন’ হাজার বর্ম রাজা করি নানা ভোগে ॥ ২৬৩ 
অবশিষ্ট হাজার বৎসর আয়ু আছে। 
পরমায়ু থাকিতে মজিনু তোর কাছে ॥ ২৬৪ 
পরমায়ু থাকিতে মজিল মম প্রাণ । 
হাতে ধরি কৈকেয়ী কর প্রাণদান ॥ ২৬৫ 
কৈকেদীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে। 
সর্বা্গ তিতিল তার নয়নের জলে ॥ ২৬৬ 
প্রভাতে বসি কলা সভা বিদামানে ৷ 
পৃথিবীর যত রাজা আসিবে সে স্থানে ॥ ২৬৭ 


অধিবাস রামের হইল সবে জালে । 
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব সে সকল জনে ॥ ২৬৮ 
ক্ষমা কর কৈকেয়ী করহ প্রাণ রক্ষা। 
নিজ সোহাগের তুমি বুঝিলে পরীক্ষা ॥ ২৬৯ 
আমার এ বংশে কেহ সত্ীবাধ্য না হয়। 
নিজ দোষে আমি মজি তোর দোষ নয় ॥ ২৭০ 
স্্ীশ যে জন তার হয় সর্বনাশ। 
গাহিল অযোধ্যাকাণ্ড কৰি কৃত্তিবাস ॥ ২৭১ 


শ্রীরামচন্দ্রের বনে গমনোদোগ 


কৈকেয়ী বলেন সত্য আপনি করিলে। 
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলে ॥ ২৭২ 
সত্য ধর্ম তপ রাজা করে বনু শ্রমে। 
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেন রামে ॥ ২৭৩ 
সভা লক্ষে থে তাহার হয় সর্বনাশ। 
সতা মে পালন করে স্বর্গে তার বাস ৷৷ ২৭৪ 
খত রাজা হইলেন চন্্র-সূর্যবংশো। 
দে সবার যশ গুণ সকলে প্রশংসে ॥ ২৭৫ 
যাতি নাঘেতে রাজা পালিল পৃথিবী। 
দেবযানী নামে তার মুখ্যা মহাদেবী ॥ ২৭৬ 
শর্মিষ্ঠার পুত্র হল সবার কনিষ্ঠ। 
পত্নীর বচনে রাজা তারে দিল রাষ্ট্র ॥ ২৭৭ 
শিবি নামে রাজা ছিল পৃথিবীর পাতা। 
অসমসাহসী বীর নহে কম দাতা ॥ ২৭৮ 
এক দ্বিজ ছিল তার অন্ধ দুই জীখি। 
অত্রান্ত দরিদ্র কিছু উপায় না দেখি ॥ ২৭৯ 
সে অন্ধ শিবিরাজে সতা করাইল। 
নিজ দুই চক্ষু শিবি তারে দান দিল ॥ ২৮০ 
আপনি হইল অন্ধ চক্ষে নাহি দেখে। 
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সত্য পালি সেই স্লাজা গেল স্বগ্গলোকে ॥ ২৮১ 
ইক্ষাকু নামেতে রাজা ছিল সূর্যবংশে। 
ইক্কাকুর বংশ বলি সকলে প্রশংসে ॥ ২৮২ 
পিড়সত্য করিলেন ইচ্ছাকু পালন। 
কনিষ্ঠ ভায়ের তরে দিল রাজাধন ॥ ২৮৩ 
পৃথ্বী ডুবাইতে পারে সাগরের লীরে। 
সাগর না পারে পূর্ব-সজ্য পালিবারে ॥ ২৮৪ 
দিবে দত করিলে আমারে দিলে বর। 
এখন কাতর কেন হও শৃপবর ॥ ২৮৫ 
নারীর মাথায় সন্ধি পূরুষে কি পায়। 
দশরথ শড়িলেন কৈকেরী-মায়ায় ॥ ২৮৬ 
ভুমে গড়াগড়ি রাজা যায় অভিমানে ৷ 
এতেক প্রমাদ-কথা কেহ নাহি জানে ॥ ২৮৭ 
অধিবাস হইয়াছে জানে সর্বজন । 
সবে বলে বশিষ্ঠ হইল শুভক্ষণ ॥ ২৮৮ 
কালি শ্রীরামের হইয়াছে অধিবাস ৷ 
আল কেন বিলম্ব না জানি সে আভাস | ২৮৯ 
রাজার প্রতাগে হয় ব্রিভুবন কখ। 
ভিতরে যাইতে কেহ না করে সাহস ॥ ২৯০ 
পাত্র মিত্র বলে শুন সুমন্ত্ৰ সারথি ! 
(তোমা বিনা অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি ॥ ২৯১ 
শীঘ্র খাও সুমন্ত সারথি অন্তঃপুরে । 
সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দারে ॥ ২৯২ 
স্বাম-অভিষেকে আসিয়াছে দেবগণ। 
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কি কারণ ॥ ২৯৩ 
সুমন্ত সারথি গেল সকলের বোলে। 
দেখে রাজা অজ্ঞান লুটিছে ভূমিতলে ॥ ২৯৪ 
মন্ত্র বলিছে কেন ভূমিতে রাজন্‌। 
রামে রাজা করিতে হইল শুভক্ষণ ॥ ২৯৫ 
শত শত রাজগণ আসিয়াছে দ্বারে । 
বিলম্ব না কর প্রভূ চলহ বাহিরে ॥ ২৯৬ 


রাজা বলিলেন পাত্র না জান কারণ। 
মোরে বধ করিতে কৈকেরীর যতন ॥ ২৯৭ 
বুকে শেল মারিয়াছে বলিয়া কুনানী। 
তার সতো বন্দী আমি হয়েছি আপনি ॥ ২৯৮ 
শীঘ্র রামে আন গিয়া আমার বচনে । 
তুমি আমি রাম যুক্তি কর তিন জানে ॥ ২৯৯ 
কৈকেয়ী বলেন যাহ সুমন্ত্র ত্বরিত । 
শীত রামে আন নহে বিলন্ম উচিত ॥ ৩০০ 
শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি। 
উপস্ছিত হইল যেখালে রঘু 
বাহিরে রাখিয়া রথ গেল অন্তঃপূরে। 
যোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে ॥ ৩০২ 
কৈকেয়ীর সঙ্গে রাজা যুক্তি করে ঘরে। 
আমারে পাঠাইলেন লইতে তোমারে ৩০৩ 
মবখাপাত্র সুমন্ত্ৰ শ্রীরাম তাহা জানি। 
গৌরবে দিলেন তারে আসন আপনি ॥ ৩০৪ 
শ্রীরাম বলেন পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি। 
বিলম্ব না করি আর চল গাত্রা করি৷ ৩০৫ 
যাত্ৰাকালে শ্রীরাম বলেন শুন সীতা । 
আমি রাজা পাইব বিমাতা চিন্তাম্মিতা ৷৷ ৩০৬ 
কোন্‌ যুক্তি কুজী দিল বিনাতার তরে । 
না জানি বিমাতা আজ কোন্‌ যুক্তি করে ৩০৭ 
রাজা সহ কৈকেয়ী কি করে অনুমান। 
জেলে আসি পিতা কি করেন সংবিধান ॥ ৩০৮ 
বাটার বাহির হইলেন রঘুনাথ। 
চারিভিতে ধায় লোক করি মোড়হাত || ৩০৯ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দৌহে চড়িলেন রখে। 
দেখিতে সকল লোক ধায় চারিভিতে ॥ ৩১০ 
উৰ্্বশ্বাসে ধাইলেক নারী গর্ডবতী। 
লজ্জা ভয় নাহি মানে কুলের যুবতী ৷ ৩১১ 
কি করিবে স্বামী কি করিবে ধনে জনে। 


তি ৩০১ 
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ঘুটিবে সকল পাপ রাম-দর্শনে ॥ ৩১২ 
সারি সারি লোক সবে দাণ্ডাইয়া চায়। 
শ্রীরামের যত শুণ সর্বলোকে গায় ॥ ৩১৩ 
বছ ভাগ পাইলাম তোমা হেন রাজা। 
জন্মে জন্মে রাম যেন করি তব পৃজা ॥ ৩১৪ 
সর্বক্ষণ দেখি যেন তোমার বদন । 
সর্বলোক মুক্ত হবে দেখিয়া চরণ ॥ ৩১৫ 
বামন্ধূপে নারীগণ মজাইল চিত। 
নয়নে না চান রাম পরনারী-ভিত ॥ ৩১৬ 
রূপ দেখি নারী সব মনে পুড়ে মরে। 
কপাল নিন্দিয়া সবে গেল নিজ ঘরে ॥ ৩১৭ 
ঘরে গিয়া স্ত্রী সবার মন নহে ভ্রির। 
পিত-কাছে প্রবেশ করেন রঘুবীর ॥ ৩১৮ 
এক প্রকোষ্টের স্থারে রহেন লক্ষ্মণ । 
ঘরের ভিভর রাম করেন গমন ॥ ৩১৯ 
দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে । 
কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে || ৩২০ 
শ্রীরাম বলেন মাতা কহ ত’ কারণ। 
কেন পিতা বিষাদিত ভূমিতে শয়ন ॥ ৩২১ 
কোপ যদি করেন হাসেন আমা দেখে। 
আজি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাহি মুখে ৷৷ ৩২২ 
কোন্‌ দোষ করিলাম পিতার চরণে। 
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে ॥ ৩২৩ 
ভরত শক্রুয্ন দুই ভাই নাহি দেশে। 
মাতুলের আলয়েতে রহিল প্রবাসে ॥ ৩৯৪ 
বহু দিন গত না আইল দুই জন। 
সেই মনোদুখে বুঝি। বিরস বদদ॥ ৩২৫ 
কোন্‌ জন কিংবা করিয়াছে অশরাধ। 
ভুমে লোটাইয়া তেই করেন বিষাদ ॥ ৩২৬ 
তুমি বুঝি পিভারে কহিলে কটুবাণী। 
সত্য করি কহ গো বিমাতা-ঠাকুরাণি ॥ ৩২৭ 


কি করিবে রাজাভোগে পিতার অভাবে। 
আমারে কহ গো সত্ প্রাণ পাই তবে ॥ ৩২৮ 
কি আজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন। 
সেই কথা মাতা মোরে কহ বিবরণ ॥ ৩২৯, 
আছুক পিতার কার্য তোমার বচনে। 
রাজা ছাড়ি প্রাণ ছাড়ি কি ছার জীবনে ॥ ৩৩০ 
শ্রীরাম সরল সে কৈকেয়ী পাপহিয়া। 
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া ॥॥ ৩৩১ 
দৈত্যযুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জৰ্জর। 
তাহে সেবিলাঘ দিতে চাহিলেন বর ॥ ৩৩২. 
বিস্ফোট হইল পুনঃ করি সেবা-পৃজা। 
তাহে অন্য বর দিতে ঢাহিলেন রাজা ৩৩৩ 
এক বরে ভরতে করিবে দণ্ডধর। 
আর বরে রাম ভুমি হও বলচর ॥ ৩৩৪ 
দুইবারে দুই বর আছে মম ধার। 
মম ধার শুধি ভারে সত্যে কর পার ॥ ৩৩৫ 
শিরে জটা ধরি তুমি পরিবে বাকল । 
বনে ঢোদ্দ বৎসর খাইবে ফুল-ফল ॥ ৩৩৬ 
শুনিয়া কহেন রাম সহাসা-বদনে ! 
তোমার আল্ঞায় মাতা যাৰ আমি বনে ॥ ৩৩৭ 
করিয়াছ কোন্‌ কাজে পিতারে মৃ্ছিত। 
লঙ্ঘিতে তোমার আজ্ঞা নহে ত’ উচিত ৷ ৩৩৮ 
আছুক পিতার কাজ তুমি আত্ম কর। 
তির আজ্ঞা সকল হইতে মহত্তর ॥ ৩৩৯ 
তৰ প্ৰীতি হবে রবে পিতার বচন। 
চতুর্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন ॥ ৩৪০ 
ভরতেরে স্বরিতে আনাও মাতা দেশ। 
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ ॥ ৩৪১ 
কোন দোষ নাহি মাতা তাহার শরীরে । 
ধল জন রাজ্যভোগ দেহ ভরতেলে ॥ ৩৪২ 
কৈকেয়ী বলেন রাম আগে যাহ বন । 


108 কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন ॥ ৩৪৩ 
আমার কথাতে কোপ না করিও মনে। 
শিরে জটা ধরি তুমি আজি যাও বনে ॥ ৩৪৪ 
হেঁটমাথা করিয়া শুনেন মহারাজ ৷ 
কি করিব কৈকেয়ীর নাহি ভয় লাজ ॥ ৩৪৫ 
কৈকেমীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস ৷ 
বিলম্ব নাহিক আমি যাব বনবাস ॥ ৩৪৬ 
যাবৎ মায়েরে সীতা করি সমর্পণ। 
তাবৎ বিলম্ব মাতা সহিবে এখন ॥ ৩৪৭ 
ভুমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে । 
শুনেন দৌহার বাকা স্বপ্ন হেন বোধে ॥ ৩৪৮ 
রামচন্দ্র পিতার চরণন্ধয় বন্দে 
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে ॥ ৩৪৯ 
পিতারে প্রণমি রাম চলেন ক্বরিত। 
হা রাম বলিয়া রাজা হলেন মুর্ছিত ॥ ৩৫০ 
মুখে নাহি শব্দ হয় নাহিক চেতন। 
হইলেন বাহির মে শ্রীরাম-লক্ষ্রণ ॥ ৩৫১ 
রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে । 
প্রাণের দোসর মাত্র লক্ষ্মণ সে জানে ॥ ৩৫২ 
করেন কৌশলাদেবী দেবতা-পূজন। 
ধূপ ধূনা ঘৃতদহীপ ভ্বালিল তখন ॥ ৩৫৩ 
নানা উপহারে রাণী পূরিয়াছে ঘর । 
সাত শত সপত্নী সে ঘরের ভিতর | ৩৫৪ 
সবে মাত্র কৈকেয়ী নাহিক এক জন । 
সাত শত রাণী আর বহু নারীগণ ॥ ৩৫৫ 
কৌশল্যার কাছে থাকে সাত শত রাণী । 
রাজাময় এই মাত্র শব্দ সদা শুনি ॥ ৩৫৬ 
হেনকালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে 
আশীর্বাদ করে রাণী মনের আনন্দে ॥ ৩৫৭ 
তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্য দান। 
সুপ্রসয়া রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ ॥ ৩৫৮ 


নানাবিধ সুখ ডুণ্ত হও চিরজীবী | 
চিরকাল রাজা কর পালহ পৃথিবী ॥ ৩৫৯ 
সেবিলাম শিব-শিবা-চরণকমলে । 
তুমি পুত্ৰ রাজা হও সেই পুণ্যফলে ॥ ৩৬০ 
শ্রীরাম বলেন মাতা হর্ষ হও কিসে। 
হাতেতে আসিল নিধি গেল দৈবদোষে ৷৷ ৩৬১ 
তুমি আমি সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ। 
শোকসিন্ধু-নীরে আজি মজি চারি জন ॥ ৩৬২ 
তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হুই । 
প্রমাদ পাড়িল মাতা বিমাতা কৈকেয়ী ॥ ৩৬৩ 
বিমাতার বচনে যাইতে হ’ল বন। 
ভরতেরে রাজা দিতে বিমাতার মন ॥ ৩৬৪ 
শুনিয়া পড়িল রাণী মৃষ্ছিভ হইয়া। 
মা মা বলে ডাকে রাম ব্যাকুল হইয়া ॥ ৩৬৫ 
মা মা বলিয়া রাম উচ্চৈস্বরে ডাকে | 
মাতৃৰধ করি বুঝি ডুবিনু নরকে ॥ ৩৬৬ 
(কৌশল্যারে ধরি তোলে শ্রীরাম-লক্ষ্রণ | 
বছক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন ॥ ৩৬৭ 
চৈতন্য পাইয়া রাণী বলে ধীরে দ্বীরে । 
সকল বৃত্তান্ত সত্য বলহু আমারে ॥ ৩৬৮ 
মোর দিবা লাগে যদি ভীাড়াও আমায় । 
কি দোষে কৈকেয়ী বলে তোমারে পাঠায় ॥ ৩৬৯ 
শ্রীরাম বলেন মাতা দৈবের ঘটন। 
বিমাতার দোষ নাই বিধির লিখন ॥ ৩৭০ 
পিতৃমেবা বিমাতা করিল বারে বার । 
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার ॥ ৩৭১ 
আজি আমি রাজা হব সকলের আগে । 
শুনিয়া বিমাতা সেই দুই বর মাগে ॥ ৩৭২ 
এক বরে ভরতে করিতে দণ্ুধর । 
আর বরে আমি যাই বনের ভিতর ॥ ৩৭৩ 
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহ গতি। 
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বিমাতার সেবায় পিতার শ্রীতি অভি ৷৷৩৭৪ 
তুমি যদি সেবা মাতা করিতে পিতারে ৷ 
তবে কেন এত পাপ ঘটিবে তোমারে ॥ ৩৭৫ 
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে। 
ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা-অন্তরে ॥ ৩৭৬ 
কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূতলে ৷ 
হা পুত্ৰ বলিয়া রাণী রাম প্রতি বলে ॥ ৩৭৭ 
পুণের সাগর পুত্র যার যায় বন। 
সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন ॥ ৩৭৮ 
রাজার প্রথমা জায়া আমি মহারালী। 
চণ্ডালী হইল মোর কৈকেয়ী সতিনী ৷ ৩৭৯ 
ঘটাইল প্রমাদ কৈকেয়ী পাপীয়সী। 
বাজারে কহিয়া রামে করে বনৰাসী ॥ ৩৮০ 
সূর্যবংশ-রাজোে নাই অকাল-মরণ। 
এই সে কারণে মম না যায় জীবন ॥ ৩৮১ 
পুজিলাম কত শত দেৰদেনীগণে । 
তার কি এ ফল বাছা তুমি যাবে বনে ॥ ৩৮২ 
যত যত সূর্ধবংশে রাজা জন্েছিল। 
বল দেখি স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল ॥ ৩৮৩ 
অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে। 
স্ব্বাধ্য পিতার বাকো কেন যাবে বনে ॥ ৩৮৪ 
স্ত্রীর বাক্যে মিনি পুত্রের পাঠান কাননে। 
এমন পিতার কথা না শুনিও কানে || ৩৮৫ 
লক্ষণ বলেন সভা তব কথা পৃজি। 
স্্ীবশ পিতার বাকো কেন রাজা ভাজি ॥ ৩৮৬ 
লোষ্ঠ পুত্র রাজা পায় ইহা সবে ঘোষে। 
হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান কি দোষে ॥ ৩৮৭ 
আগে রাজা দিয়া পরে পাঠান কাননে। 
হেন অপযশ পিতা রাখেন ভুবনে ॥ ৩৮৮ 
যাবৎ এ সব কথা লা হয় প্রচার। 
তাবৎ শ্রীরামচন্্র লহ রাজ্যভার ॥ ৩৮৯ 


বাৰ্দ্মক্যে দুর্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল ৷ 
করিয়াছে বাধ্য তারে কৈকেয়ী কেবল ॥ ৩৯০ 
যদি রঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই । 
ভরতে খণ্ডিয়া রাজা তোমাকে দেওয়াই ॥ ৩৯১ 
আমি এই আছি রাম তোমার সেবক । 
আজ্ঞা কর ভরতের কাটিব কটক ॥ ৩৯২ 
ভুমি যদি হন্তে প্রভু ধর ধনূর্বাণ। 
তৰ রণে কোন্‌ জন হবে আগুয়ান ॥ ৬৯৩ 
ক্োশল্যা বলেন শুন কি বলে লক্ষ্মণ। 
বিমাতার বাকো তুমি কেন যাবে বন ॥ ৩৯৪ 
এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকান। 
ভরতের তরে দেহ সব রাজ্যভার ॥ ৩৯৫ 
অনা সত্য পালিত নহিক প্রয়োজন । 
দেশে থাক রাম তুমি না যাইও বন ॥ ৩৯৬ 
মায়ের বচন লঙ্ঘি পিতৃবাকা ধর। 
পিতা হতে মাতা তব অভি মহত্তর ॥ ৩৯৭ 
গর্ভে ধরি দুঃখ পায় স্তন দিয়া পোষে । 
হেন মাতৃ-আাজ্ঞা রাম লক্ষ তুমি কিসে ॥ ৩৯৮ 
বাপের বচন রাখ লক্ঘ মাতৃবাণী। 
কোন্‌ শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি ॥ ৩৯৯ 
শ্রীরাম বলেন মাতা শুন এক কথা। 
পিতা অতিশয় মানা তোমার দেবতা ॥ ৪০০ 
দেখহ পরশুরাম পিতার কথায়। 
অস্তরাধাত করিলেন মাতার মাথায় ॥ ৪০১ 
পিতার আজ্ঞায় অষ্টাবক্রের গোবধ। 
সগর জন্মায় পুত্রগণের আপদ ॥ ৪০২ 
সতা না লক্েন পিতৃসতোতে তৎপর 
মম দুঃখে পিতা কত হবেন কাতর ॥ ৯০৩ 
পিতৃসতা আমি যদি না করি পালন। 
বৃথা রাজ্যভোগ মম বুথাই জীবন ॥ ৪০৪ 
বর্জিবেন বিমাতারে পিতা লয় মনে । 
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করিও তাহার সেবা তুমি রাত্রিদিনে ॥ ৪০৫ 
কৌশল্যা বলেন রাম তুমি যাও বন । 
তুমি বনে গেলে আমি ত্যজিৰ জীবন ॥ ৪০৬ 
ঘাড়িবধ করিলে হইবে তর পাপ । 
মাতৃবধপাপে রাম বড় পাবে ভাপ ॥ ৪০৭ 
পিত়সতা পালিবে সে মায়ের মরণে। 
কোন্‌ পাপ বড় রাম ভাব দেখি মনে ॥ ৪০৮ 
আস্ফালন লক্ষণ করেন অভিশয়। , 
শ্রীরাম বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয় 46০৯ 
যত যড় কর তুমি রাজা লইবারে। 
তত খড় করি আমি যাইতে কান্তারে ॥ ৪১০ 
বিমাতার দোষ নাহি দোষী নহে কুঁজী। 
সকলি বুঝিবে ভাই বিধাতার বাজী ॥ ৪১১ 
বিমাতা জানেন ভাল আমার চরিত। 
জানিয়া শুনিয়া কহিলেন বিপরীত ৷ ৯১২ 
ভরত হইতে তার আমা প্রতি আশা। 
বিমাতার দোষ নাই আমার দুর্দশা ॥ ৪১৩ 
যে দিন যা হবে তাহা বিধি সব জানে। 
দুঃখ না ভাবিও ভাই ক্ষমা দেহ মনে ॥ ৪১৪ 
দুঃখ লা ডুঞ্জিলে কর্ম না হয় খণ্ডন। 
সুখ দুঃখ দেখ ভাই ললাট-লিখন ॥ ৪১৫ 
প্রবোধ না মানে কালসর্প যেন গর্জে । 
সুমিত্রাকৃমার শিশু ঘন ঘনা তর্জে॥ ৪১৬ 
ধনুকেতে গুণ দিয়া ফিরে চারি ভিভে। 
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল কহিতে ॥ ৪১৭ 
রাজ্যাখণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাগী। 
রাজাভোশ ভূজি ফল-মূল অভিলাধী॥ ৪১৮ 
সন্যাস তপস্যা মত ব্রাহ্মণের কর্ম। 
শ্ষত্রিয়ের সদা বুদ্ধ সেই তার ধর্ম ॥ ৪১৯ 
কষত্রিম কোথায় কে করেছে বনবাস ৷ 
শত্রর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য-আশ ॥ ৪২০ 


সবে জানে বিমাতা শত্রুর মধ্যে গণি। 
তার বাক্যে রাজ্য ছাড়ে কোথাও না শুনি॥ ৪২৯ 
তোমা বিনা পিতার মনেতে নাহি আন। 
তুমি বনে গেলে রাজা তাজিবেন প্রাণ ॥ ৪২২ 
তোমা বিনা কাজা যাইবেন পরলোকে। 
প্রাণ তাজিবেন মাতা হেন পুত্রশোকে ॥ ৪২৩ 
এই শোকে মাতাপিতা তাজিবে জীবন । 
মাতৃপিতৃহত্যা তুমি কর কি কারণ॥ ৪২৪ 
অকারণে হের এ আজানু বাছদগু। 
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড) ৪২৫ 
অকারণে ধরি খড়া চর্ম ভঙ্গ শূল। 
আজ্ঞা কর ভরতেরে করিব নির্মূল ॥ ৪২৬ 
সকল হইল বার্থ এ সব সম্পদ। 
আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ ॥ ৪২৭ 
শ্রীরাম বলেন তার নাহি অপরাধ । 
ভরত না জানে কিছু এ সব প্রমাদ | ৪২৮ 
অকারণ ভরতেকে কেন কর রোঘ। 
বিধির নির্ব্ধ ইহা তাহার কি দোষ || ৪২৯ 
রামেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা লক্ষ্মণ। 
দয়াময় রাম নাহি শুনেন বচন ৪৩০ 
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ বচন। 
আজ্ঞা কর মাতা তুমি মাই আমি বন ॥ ৪৩১ 
কৌশল্যা কহেন রামে সজল-নয়নে । 
না জানি হইবে কৰে দেখা তব সনে ॥ ৪৩১ 
যে মন্ত্র কৌশল্যা পেয়েছিল আরাধনে । 
সেই মন্ত্র দিল পুত্র শ্রীরামের কানে ॥ ৪৩৩ 
চতুর্দশ বর্ষ বনে কুশলে থাকিবে। 
রক্ষা করো রামচন্দ্রে লোকপাল সবে ॥ ৪৩৪ 
ভ্রন্মা বিষ্ণু রাখুন কার্ডিক গণপতি । 
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্বতী ॥ ৪৩৫ 
একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ যে রবি। 
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জলে স্থলে রক্ষা কর জননী পৃথিবী ॥ ৪৩৬ 
চৌদ্দবর্ষ যদি রহে জামার জীবন । 
তৰে তোমা সনে রাম হবে দরশন ॥ ৪৩৭ 
বিদায় লইয়া যান মায়ের চরণে । 
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সন্তাযণে ৷৷ ৪৩৮ 
শ্রীরাম বলেন সীতা নিজ কর্মদোষে | 
বিমাভার বাক্যে আমি যাই বনবাসে ॥ ৪৩৯ 
বিবাহ করিয়া আছি এক বর্ষ ঘরে। 
হেনকালে বিমাতা ফেলিল মহা ফেরে ৫৪০ 
তাহার বচনে আমি যাই বনবাস। 
ভরতেরে রাজা দিতে বিমাভার আশ ৷ ৪৪১ 
চতুর্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে। 
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি-দিলে ॥ ৪৪২ 
জানকী বলেন সুখে হইয়া নিরাশ । 
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহৰাস ৷৷ ৪৪৩ 
তুমি মে পরমণ্ডরু তুমি যে দেবতা। 
তুমি যাও যথা প্রভু আমি মাই তথা ॥ ৪88 
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি৷ 
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি ॥ 88৫. 
প্রাণনাথ কেন একা হবে বনবাসী । 
পথের দোসর হব ক'রে লও দাসী ॥ ৪৪৬ 
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে নানা ক্রশশে । 
দুঃখ পাসরিবে যদি দাশী থাকে পাশে ॥ ৪8৭ 
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুখ। 
শত দুঃখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ ॥ ৪৪৮ 
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি। 
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেল মানি ॥ 8৪৯ 
শ্রীরাম বলেন শুন জনকদুছিতে ৷ 
বিষম দশুক বন না যাইও সীতে ॥ ৪৫০ 
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস । 
নালিকা হুইয়া কেন কর এ সাহস ॥ ৪৫১ 


অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মলসূখে। 
ফল-মূল খেয়ে কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে ॥ ৪৫২ 
তোমার সুসজ্জা শয্যা পালক্ষ কোমল। 
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণ-কমল ॥ ৪৫৩ 
তুমি আমি দৌহে হব বিকৃত-আকৃতি ৷ 
দৌছে দৌহাকারে দেখি না পাইন প্রীতি ৷৷ ৪৫৪ 
চতুর্দশ বর্ম গেলে দেখ বুঝি মনে। 
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে ॥ 8৫৫ 
চিন্তা পরিহরি প্রিয়ে ক্ষান্ত হও মনে । 
বিষম রাক্ষসগুলা আছে সেই বনে ॥ ৪৫৬ 
শ্রীরামের বচনে সীতার ষ্ঠ কাপে । 
কহেন রামের প্রতি কুপিত সম্ভাগে ॥ ৪৫৭ 
পশ্ডিত হইয়া বল নির্বোধের প্রায় । 
কেন হেন জলে পিতা দিলেন আমায় ॥ ৪৫৮ 
নিজ নারী রাখিতে ঘে করে ভয় মনে। 
তারে বীর বলে নাকো কোন ধীর জনে ॥ ৪৫৯ 
রাজা নিতে ভরত না করিল জপেক্ষা। 
তার রাজো স্ত্রী তোমার কিসে পায় রক্ষা ॥ ৪৬০ 
পেয়েছিলে রাজা তুনি লইল যে জন। 
স্ত্রী লইতে বিলন্ব তাহার কতক্ষণ ॥ ৪৬১ 
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাটা ফুটে। 
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে ॥ ৪৬২ 
তব সঙ্গে থাকি যদি লাগে বুলি গায় 
অশুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায় ॥ ৪৬৩ 
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল। 
স্বর্গ কিংবা গৃহে নহে তার সমতুল ॥ ৪৬৪ 
তর দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখভার । 
আহারে আহার আর বিহারে বিহার ॥ ৪৬৫ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্ৰমিয়া কানন । 
শামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ ॥ ৪৬৬ 
বহুতীর্থ দেখিব অনেক তপোবন । 


নানাবিধ পর্বতে করিব আরোহণ ॥ ৪৬৭ 
যখন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশবে । 
বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুনি সবে ॥ ৪৬৮ 
শুন হে জনকরাজ তোমার দুহিতা । 
করিবেন বনবাস পতির সহিভা ॥ ৪৬৯ 
ব্রাহ্মণের কথা কভু না হয় খশুন । 
বনবাস আছে মম ললাটে লিখন ॥ ৪৭০ 
তুমি হাড়ি গেলে আমি তাজিব জীবন । 
স্্ীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন ॥ ৪৭১ 
শ্রীরাম বলে বুঝিলাম তব মন। 
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ ॥ ৪৭২ 
বনে বাস করিবার হইয়াছে মন। 
খুলে ফেল শরীরের মত আভরণ ॥ ৪৭৩ 
এতেক শুনিয়া সীতা হরিয অন্তরে। 
খুলিলেন অলঙ্কার ঘা ছিল শরীরে ॥ ৪৭৪ 
সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ সজ্জন ৷ 
সে সকলে দেন তিনি নিজ আভরণ ॥ ৪৭৫ 
আভরণ অর্পিয়া বলেন সীতা বাণী । 
ভূষণ পরেন যেন তোমার ব্রাক্মণী ॥ ৪৭৬ 
সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু বন্ত্র ধন। 
সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ ॥ ৪৭৭ 
শ্রীরাম বলেন শুন অনুজ লক্ষণ । 
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন ॥ ৪৭৮ 
দাস-দাসী সবাকারে করিও জিজ্ঞাসা । 
রাজ্য লইবারে ভাই না করিও আশা ॥ ৪৭৯ 
মাতাপিতা কাতর হবেন মম শোকে। 
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে ॥ ৪৮০ 
যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষ্মণ ৷ 
একেরে দেখিলে হবে শোক পাসরণ ॥ ৪৮১ 
লক্ষ্মণ বলেন আমি হই অগ্রসর । 
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর ॥ ৪৮২ 


যেই ভুমি সেই আমি বিধাতা তা জানে। 
যদি আমি থাকি তুমি কি করিবে বনে ॥ ৪৮৩ 
সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বলে ৷ 
সেবকে ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে ॥ ৪৮৪ 
রাজার কুমারি সীতা দুঃখ নাহি জালে । 
সেবক বিহনে দুঃখ পাবেন কাননে ॥ ৪৮৫ 
শ্রীরাম বলেন ভাই যদি যাবে বন। 
বাছিয়া ধনুক-বাণ লহ রে লক্ষ্মণ ॥ ৪৮৬ 
বিষম রাক্ষম সব আছে সেই বনে। 
ধনুর্বাণ লহ যেন জয়ী হই রণে॥ ৪৮৭ 
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্তর । 
ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিল বিস্তর ॥ ৪৮৮ 
শ্রীরাম বলেন বলি লক্ষ্মণ তোমারে । 
সন্ধান করহ ধন কি আছে ভাণ্ডারে ॥ ৪৮৯ 
ধনে আর আমার নাহিক প্রয়োজন। 
ব্রাহ্মণ সজ্জনে দেহ মত আছে ধন! ৪৯০ 
মুনি খষি আদি করি কুল-পুরোহিত ৷ 
তা সবারে ধন দিয়া তোষহ স্বরিত ॥ ৪৯৯ 
বাছিয়া বাছিয়া আন কুলীন ॥ 
যেবা যত চাহে তারে দেহ তত ধর্ম ৪৯২ 
যতেক দরিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায়। 
তা সবারে দেহ বল যেবা যত চায়।॥ ৪৯৩ 
মম দুঃখে যত লোক হইবেক দুঃখী । 
চতুর্দশ বৎসর যেন হয় তারা সুখী॥ ৪৯৪ 
পাইলেন লক্ষ্মণ শ্রীরামের আদেশ। 
উহার সম্মুখে ধন আনেন অশেষ ॥ ৪৯৫ 
ভাশার করেন শুনা খন-বিতরণে। 
সবারে তোষেন রাম মধুর-বচনে ॥ ৪৯৬ 
আমা লাগি তোমরা না করিও ক্রন্দন । 
করিবে ভরত ভাই সবার পালন ॥ ৪৯৭ 
কোন দোষ নাহি ভাহ ভরত-শরীরে ৷ 
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বড় তুষ্ট আছি আৰি তার ব্যবহারে ॥ ৪৯৮ 
নানা রত্ন দান করিলেন পরিহার। 
দানে শূন্য করিলেন শতেক ভাণ্ডার ॥ ৪৯৯ 
সকল ভাণ্ডার শূনা আর নাহি ধন। 
হেনকালে বার্তা পায় ত্ৰিজটা ব্রাহ্মণ ॥ ৫০০ 
বড়ই দরিদ্র সে ভ্রিজটা নাম ধরে। 
দান-কথা শুনিয়া সে ধড়ফড় করে ॥ ৫০১ 
চলিতে শকতি নাই চক্ষু ক্ষীণ হয়। 
্রাহ্মণী তাহাকে হিত উপদেশ কয় ॥ ৫০২ 
দীনেরে করেন বনী দিয়া রাম ধন। 
তুমি আমি বুড়া বুড়ী মরি দুই জন ॥ ৫০৩ 
তুমি বৃদ্ধ আমি নারী দুঃখ যে অপার। 
কে আর পুষিবে কোথা মিলিবে আহার ॥ ৫০৪ 
শুনিয়া ব্রাহ্মণ তবে নড়ী ভর ক'রে। 
অতি কষ্টে গিয়া কহে রামের গোচরে ॥ ৫০৫ 
আমি দ্বিজ দরিদ্র ত্রিজটা নাম ধরি। 
বৃদ্ধকালে ব্রাঙ্গণীকে পালিভে না পারি ৫০৬ 
পুত্র নাই আমার কে করিতে পালন । 
অনাহারে বুড়া বুড়ী মনি দুই জন ॥ ৫০৭ 
নড়ী ভর করিয়া আসিলাম সম্প্রতি । 
তোমা বিনা দরিদ্রের আর নাহি গতি ॥ ৫০৮ 
শ্রীরাম বলেন দ্বিজ আসিয়াছ শেষে । 
ধন নাই লক্ষ ধেলু লয়ে যাও দেশে ॥ ৫০৯ 
ধেনু-দান পেয়ে দ্িজ হরিষ অন্তরে। 
কাপড় আঁটিয়া যায় পালের ভিতরে ॥ ৫১০ 
দৃঢ় করি চুল বান্ধি নড়ী করি হাতে । 
গালেতে প্রবেশ করে উঠিতে পড়িতে ॥ ৫১১ 
বুড়ার বিক্রম দেখি ভাবে সর্বজনে। 
ধেনুতে মারিবে নাকি এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ॥ ৫১২ 
হাসিয়া বিহ্বল কেহ কেহ বা বিষাদে । 
্রহ্ষবধ হেতু রাম পড়িল প্রমাদে ॥ ৫১৩ 


শ্রীরাম বলেন দ্বিজ কহিতে ডরাই। 
না পারিবে লইবারে এক লক্ষ গাই ॥ ৫১৪ 
এক ধেনু লইতে তোমার এ সন্কট। 
মারিবারে যাণ্ড কেন ধেনুর নিকট ॥ ৫১৫ 
ধেনুর সহিত দান দিলাম গোশাল। 
গোশালে রাখবে বেনু থাকে যত কাল ॥ ৫১৬ 
অনুমানে জানি তুমি বড়ই নির্ধন। 
আজ্ঞা কর দিতে পারি আর কিছু ধন ॥ ৫১৭ 
দ্বিজ বলে প্রভু আর নাহি চাহি ধন । 
ধেনু-ধন বিনা নাহি অনা প্রয়োজন ॥ ৫১৮ 
এক লক্ষ ধেনু লয়ে দ্বিজ গেল দেলা। 
রচিল অযোধ্যাকাগু কৰি কৃত্তিবাস ॥ ৫১৯ 


লক্ষ্মণ ও সীতা সহ শ্রীরামের বনগমন 


রামের প্রসাদে বাড়ে সবার এশর্ষ। 
দরিদ্র হইল ধরণী শুনিতে জাশ্চর্য ॥ ৫২০ 
রাজাখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাস। 
শিরে হাত দিয়ে কাদে সবে নিজ বাস ॥ ৫২১ 
মাঝে সীতা ভাগে গাছে দুই মহাবীর । 
তিন জন হইলেন পুরীর বাহির ॥ ৫২২ 
স্ত্ীপুরুষ কাদে যভ অযোধ্যানগরী | 
জানকীর পাছে যায় অযোধার নারী ॥ ৫২৩ 
মে সীতা না দেখিতেন সূর্যের কিরণ । 
হেন সীতা বনে যান দেখে সর্বজন ॥ ৫২৪ 
যেই রাম ভ্রমেন সোলার চতুর্দোলে ৷ 
হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূতলে ॥ ৫২৫ 
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি । 
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী ॥ ৫২৬ 
জগতের নাথ রাম যাইবেন কনে । 
বিদায় লইতে যান পিতার চরণে ॥ ৫২৭ 
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বুদ্ধি নাই ভুপতির হরিয়াছে জ্ঞান | 
রাম বনে গেলে তার নীরচিবে কি প্রাণ ॥ ৫২৮ 
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী। 
রাম হেন পুরে হায় কৈল বনবাসী ৷৷ ৫২৯ 
মনে বুঝি রাজার সে নিকট মরণ । 
বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ ॥ ৫৩০ 
জানকী সহিত রাম যান তপোবন । 
রাজাসুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ ॥ ৫৩১ 
পূরীশুদ্ধ সবে ইচ্ছে শ্রীরামের সনে। 
চৌদ্দবর্ষ এক ঠাই থাকে গিয়া বনে ॥ ৫৩২ 
অযোধ্যার ঘর-ঘার ফেলিবে ভাঙ্গিয়া । 
কেকেয়ী করুক রাজা ভরতে লইয়া ॥ ৫৩৩ 
শৃগাল ভন্ভুক থাক অযোধ্যানগরে | 
মাতা-পুত্রে রাজত্ব করুক একেশ্বরে ॥ ৫৩৪ 
এইরূপ শ্রীরামেরে সকলে বাখানে | 
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে ॥ ৫৩৫ 
প্রকোষ্ঠ-বাহিরে এক রছে তিন জন। 
আবাস-ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন ॥ ৫৩৬ 
ভূপতি বলেন রে কৈকেয়ী ভুজঙ্গিনি। 
তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি ॥ ৫৩৭ 
রঘুবংশ-ক্ষয় হেতু আসিলি রাক্ষসী। 
রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী ॥ ৫৩৮ 
কেমনে দেখিব আমি রাম ঘাবে বন। 
রাম বনে গেলে আমি তাজিব জীবন ॥ ৫৩৯ 
প্রাণ যাক তাহে মম নাহি কোন শোক। 
আমারে স্ত্রীব্শ বলি খুনিবেক লোক ॥ ৫৪০ 
বড় বড় রাজা আমি ভিনিলাম রণে। 
দেব দৈত্য গন্ধৰ্ব কাপয়ে মোর বাণে ॥ ৫৪১ 
যেই রাজা জিনিলেক দৈতা সে সম্বর। 
যারে অর্ধাসনে ছান দেন পুরদ্দর ॥ ৫৪২ 
হেন দশরথ রাজা স্ত্রী লাগিয়া মনে । 


এই অপকীর্তি মম থাকিল সংসারে ॥ ৫৪৩ 
স্ত্রীর বশ না হইবে অন্য কোন নর । 
আমার মরণে লোক শিখিল বিস্তর ৷ ৫৪৪ 
বর্জিবে ভরত তোরে এই অনাচারে। 
আমি বর্জিলাম তোরে আর ভন্নতেরে ॥ ৫৪৫ 
আজি হ’তে তোরে আমি করিনু বর্জন। 
ভরতের না লইব শ্রাদ্ধ বা তর্পণ ॥ ৫৪৬ 
থাকি অনা গ্রকোষ্ঠেতে তারা তিল জন । 
আনেন রাজার সর্ব বিলাপ-বচন ॥ ৫৪৭ 
রাজার দুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ৷ 
বাজার ক্রন্দন দেখি কাদে দুই জন । ৫৪৮ 
আৰাস-ভিতরে দেখে লুটায় ভূপতি ৷ 
হেনকালে উপনীত সুমন্ত্র সারথি ॥ ৫৪৯ 
যোড়হাতে বাতা কহে রাজার গোচর। 
নিবেদন অবধান কর নৃপবর ৷; ৫৫০ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা যায় আজি বনে। 
বিদায় লইতে আদিলেন ভিন জনে ॥ ৫৫১ 
ভূপতি বলেন মন্ত্রি নাহি মম জ্ঞান ! 
মহারাশীগণে তুমি আন মোর স্থান || ৫৫২ 
রাজার পাইয়া আজ্ঞা সুমন্ত সারখি। 
সাত শত মহারাণী আনে শীগ্সগতি ॥ ৫৫৩ 
সুমন্ত্র রাজাজ্ঞামতে চলিল তখন। 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আনে তিন জন ॥ ৫৫৪ 
বন্দনা করেন রাম পিতার চরণে ৷ 
আজ্ঞা কর বনে যাই মোরা তিন জনে ॥ ৫৫৫ 
কহিলেন নৃপতি করিয়া হাহাকার | 
মম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে জার ॥ ৫৫৬ 
এথা না রহিৰ আমি না রবে ভীবন। 
তোমার সহিত রাম খান তপোবন ॥ ৫৫৭ 
শ্রীরাম বলেন পিতা এ নহে বিহিত । 
পুত্র সঙ্গে পিতা যায় এই কি উচিত ॥ ৫৫৮ 
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ভূপতি বলেন রাম থাক এক নাতি। 
এক রাত্রি একত্র করিব নিবসিত ॥ ৫৫৯ 
ভালমতে দেখি তোমার সুদন। 
পুনবার না হইনে রাম-দরশন ॥ ৫৬০ 
শ্রীরাম বলেন যদি নিশ্চিত গমন ৷ 
এক রাত্রি লাগি কেন সত উল্নজ্ঘন ॥ ৫৬১ 
আজি আমি বলে খাব আছে এ নির্বদ্ধ। 
না গেলে বিখাতা মনে ভাবিবেন মন্দ ॥ ৫৬২ 
আজি হতে অন্ন করিলাম বিসর্জন । 
বনে গিয়া ফল-মূল করিব ভক্ষণ ॥ ৫৬৩ 
তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার | 
পিতৃসত্য পালিয়া শোধয়ে পিতৃধার ॥ ৫৬৪ 
ভুপতি বলেন শুন সুমন্ত্ৰ বচন | 
অশ্ব হস্তী সঙ্গে নাও বহুঘূলা ধন ॥ ৫৬৫ 
অরণ্যের মধ্যে আছে বহু পুণান্থান। 
ব্রাহ্মণ তপস্নী দেখি করিও প্রদান ॥ ৫৬৬ 
ধন দিতে রাজা যদি করেন আস্মাস। 
কৈকেয়ী অন্তরে দুঃখ্বী ছাড়িল লিশ্বাস ॥ ৫৬৭ 
সর্বাঙ্গ হইল শুষ্ক ম্লান হল মুখ ৷ 
রাজারে পাড়িল গালি পেয়ে মনে দুখ ॥ ৫৬৮ 
ভরতেরে রাজা দিতে করি অঙ্গীকার । 
কুটিল-হৃদয় কর অন্যথা তাহার ॥ ৫৬৯ 
তর বংশে ছিলেন সাগর মহাশয় । 
জসমঞ্জ পুত্রে বর্জে প্রধান তময় ॥ ৫৭০ 
রামের বর্জিতে আজি মনে লাগে বাথা । 
আপনি করিয়া মত্যা করিছ অনাথা ৷ ৫৭১ 
এত যদি ভুপভিনে কৈকেয়ী বলিল । 
শুন পাগীয়সি তবে নৃপতি বলিল ॥ ৫৭২ 
সগনের পৃত্র অসমঞ্জ দুরাচার । 
গলা টিপে ৰালক্ষেরে করিতে সংস্কার ॥ ৫৭৩ 
অর মাতাপিতা দুঃখ পায় পৃত্রশোকে। 


জানাইল সগর ক্লাজানে প্রজালোকে ৷ ৫৭৪ 
তর রাজা ছাড়ি রাজা যাব অন্য দেশ । 
অসমঞ্জ প্রজাগণে দেয় বড় ক্লেশ ॥ ৫৭৫ 
কেমনে থাকিবে প্রজা শে দেশে এমন । 
শ্রজা যদি চাও পুত্রে করহ বর্জন ॥ ৫৭৬ 
অসমঞ্জে বর্জে রাজা লোক-আনুরোধে । 
শ্রীরামেরে বর্জি আমি কোন্‌ অপরাধে ॥ ৫৭৭ 
জগতের হিত রাম জগৎ-জীবন । 
হেন রামে কে বলিবে যাও ভুমি বন ॥ ৫৭৮ 
তখন বলেন বাম পিতৃবিদ্যমানে। 
ভাল যুক্তি মাতা বলিলেন তৰ স্থানে ॥ ৫৭৯ 
রাজা ছাড়ি যাহার যাইতে হয় বন। 
অশ্ব হস্তী ধনে তার কোন, প্রয়োজন | ৫৮০ 
গাছের বাকল পরি দণ্ড করি হাতে। 
জানকী লক্ষণ মাত্র যাইবেক সাথে ৫৮১ 
বাকল পরিবে রাম কৈকেয়ী তা শুনে। 
বাকল রাখিয়াছিল দিল ততক্ষণে ॥ ৫৮২ 
বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে। 
ক্াদেন বাকল দেখি রাজা দশরথে ॥ ৫৮৩ 
লক্ষণের সীতার লাকল তিনখানি। 
রোদল করেন দেখে যতেক রমণী ॥ ৫৮৪ 
অশ্রচজল সরাকার করে ছল ছুল। 
কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল ॥ ৫৮৫ 
হরি হরি স্মরণ করয়ে সর্বলোকে ! 
বজ্জাঘাত হয় যেন ভুগতির বুকে | ৫৮৬ 
সবে বলে কৈকেয়ী পাঘাণ তোর হিয়া। 
তিলেক না হয় দয়া লামেজে দেখিয়া ৷৷ ৫৮৭ 
এক জনে দংশিয়া দংশিলি তিন জনে। 
লক্ষ্মণ সীতারে কেন পাঠাইলি বনে ॥ ৫৮৮ 
পিড়দতা পালিতে শ্রীরাম ধান বন। 
জানকী লক্ষ্মণ যান কিসের কারণ ॥ ৫৮৯ 
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বধূর বাকল দেখি রাজার ক্রন্দন। 
পাত্র মিত্র বলে সীতা পরুন বসন ॥ ৫৯০ 
পিতৃসতা পুত্র পালে বধূর কি দায়। 
গতিব্রতা সীতাদেবী পিছে কেন যায় ॥ ৫৯১ 
নানা রয়ে পূর্ণিত মে রাজার ভাশার। 
সুমন্ব শুনিয়া আনে দিবা অলঙ্কার ॥ ৫৯২ 
জানকী পরেন ভাড় ভোড়ন নুপুর । 
মকর-কুশুল হার অপূর্ব কেয়ূর | ৫৯৩ 
মণিময় মালা আর িচিত্র পাশুলি। 
হীরক-অঙ্গুরী ভাতে শোভিত অঙ্গুলী ॥ ৫৯৪ 
দুই হাতে শঙ্খ তার অদ্ভুত নির্মাণ। 
করিলেন যতেক ভূষণ পরিধান ॥ ৫৯৫ 
প্টবন্তপ পরিজেন অতি মনোহর। 
ত্ৰৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিল সুন্দর ॥ ৫৯৬ 
যেমন ভূষণ তার তেমনি আকার। 
শ্বশুরে জানকী দেবী করে নমস্কার ॥ ৫৯৭ 
বিদায় লইয়া সীতা শ্বস্তর-চরণে। 
রহে যোড়হাতে শাশুড়ীর বিদ্যমানে ॥ ৫৯৮ 
কৌশল্যা বলেন সীতা শুন সাবধানে। 
স্বামিসেবা সতত করিবে রাত্রি দিনে ॥ ৫৯৯ 
নৃপতির বধূ তুমি রাজার কুমারী । 
তোমার আচিরে ভাচরিবে অন্য নারী ॥ ৬০০ 
নির্ধন হউক স্বামী অথনা সধন। 
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি অনা ধন ॥ ৬০১ 
সীতা বলিলেন মা গো শব্রঠাকুরাণি। 
স্বামিসেবা করিতে যে আমি ভাল জানি ॥ ৬০২ 
স্থামিসেবা করি মাত্র এই আমি চাই! 
সেকারপে ঠাকুরাণি বনবাসে খাই ॥ ৬০৩. 
তার কথা শুনিয়া কহেন মহারাণী । 
তোমা হেন বধূ আমি ভাঙা বলি মালি ॥ ৬০৪ 
বধূরে প্রবোধ দিয়া বুঝান শ্রীরামে। 


সতর্ক খাকিও রাম মুনির আশ্রমে ॥ ৬০৫ 
জানকীর রূপে চমৎকৃত ক্রিভুবন | 
সাবধানে থেকো রাম ভয়ানক বন ॥ ৬০৬ 
সুমিত্রা বলেন শুন তনয় লক্ষ্মণ । 
দেবজ্ঞান রামেরে করিও সর্বক্ষণ || ৬০৭ 
জোষ্ঠহ্াতা পিতৃতুলা সর্বশান্ত্ে জানি। 
আমার অধিক তর সীতাঠাকুরাণী ॥ ৬০৮ 
শ্রীরাম বলেন শুন সুমিত্রা জানি । 
আশীর্বাদ কর বনবাসে যাই আমি ॥ ৬০৯ 
বনেতে ভিনেতে তিন থাকিব দোসর ৷ 
ত্ৰিভুবনে আমার কাহারে নাই ডর ॥ ৬১০ 
বন্দেন সবারে রাম ঘত রাজরাণী। 
সবাকার ঠাই রাম মাগেন মেলানি ॥ ৬১১ 
নমন্তার করেন কৈকেয়ীর চরণে । 
অনুমতি কর মাতা যাই আমি বনে ॥ ৬১২ 
ভাল মন্দ বলিয়াছি নিরদয় বাণী । 
মনে কিছু না করিও দেহ মা মেলানি ॥ ৬১৩ 
পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী তাহে অতি ক্রুর্মতি ! 
ভাল মন্দ না বলিল শ্রীরামের প্রতি ॥ ৬১৪ 
মায়েরে সঁপেন রাম নৃপতির পায়। 
যাবৎ না আসি পিতা পালিও মাতায় ॥ ৬১৫ 
রাজা বলিলেন যদি নহে এ জীবন। 
তবে ত’ তোমার বাকা করিব পালন ॥ ৬১৬ 
আমার এ আজ্ঞা রাম না কর লঙ্ঘন ৷ 
তিন দিন রথে চড়ি করহ গমন ॥ ৬১৭ 
রাজাজ্ঞায় রথ আনে সুমন্ত্র সারথি ৷ 
তিন দিন রখে বাইবেন রঘুপতি ॥ ৬১৮ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন রথে । 
তোলেন আমুধ নানা লক্ষ্মণ তাহাতে ॥ ৬১৯ 
রাজ্য খণ্ড ছাড়িয়া শ্রীরাম যান বনে । 
পাছে পাছে বায় যত স্ত্ীপূরুমগণে ॥ ৬২০ 
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ভাঙ্গিল সকল, রাজ্য অযোধ্যানগরী । 
শ্রীরামের পাছে ধায় সব অন্তঃপুরী ॥ ৬২১ 
ডাক দিয়া সুমন্ত্রে বলিছে সর্বজন । 
রথ রাখ রথ রাখ দেখি চন্ত্রানন ॥ ৬২২ 
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি । 
দেখিতে না পারি আমি পিতার দুর্গতি ॥ ৬২৩ 
রথের করাও তুমি ত্বরিতে গমন । 
পিতার সহিত যেন না হয় দর্শন ॥ ৬২৪ 
সুমন্ত্ৰ বলিল আজ্ঞা না করিব আন । 
এক বাকা বলি আমি কর অব্ধান ॥ ৬২৫ 
ভাঙ্গিল রাজার সঙ্গে অযোধ্যানগরী | 
রথের পশ্চাতে এই দেখ সর্বপুরী ॥ ৬২৬ 
রাজার সহিত যদি হয় দরশন । 
রবে না দেশেতে লোক করিবে গমন ॥ ৬২৭ 
শ্রীরাম বলেন বলি সুমন্ত্র তোমারে | 
প্রয়োজন নাহি মোর রাজ্য পরিবারে ॥ ৬২৮ 
মম বাক্য তুমি না পারিবে লত্ঘিবারে ৷ 
শীঘ্র রথ চালহু না দেখা দিব কারে ॥ ৬২৯ 
শ্রীরামের আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সারখি। 
রথখান চালাইল পবনের গতি )1৬৩০ 
কত দূরে গিয়া রথ হল অদর্শন। 
ভূমিতে পড়েন রাজা হয়ে অচেতন ॥ ৬৩১ 
রাজারে ধরিয়া তোলে অমাত্য সকল । 
শরীরের ধূলি ঝাড়ে মুখে দেয় জল ॥ ৬৩২ 
এক দিন শোকে তার মূর্তি হল স্লান। 
রাজার জীবন নাই করে অনুমান ॥ ৬৩৩ 
রাজারে ধরিয়া সবে লয়ে গেল দেশ। 
অন্তঃপুরমধো ভারে করায় প্রবেশ ॥ ৬৩৪. 
গড়াগড়ি দশরথ যান ভুমিতলে | 
হেনকালে কৈকেয়ী রাজারে ধরি তোলে (/৬৩৫ 
নরপতি বলেন ছুঁস না পাতকিনি । 


স্ত্রী হয়া স্বামীকে বধিলি ঢণ্ডালিনি ॥ ৬৩৬ 
প্রথমে ঘখন ছিলি নবীনা যুবতী । 
দিবারাত্র থাকিভিস আমার সংহতি ॥ ৬৩৭ 
তাহার কারণ এই হইল প্রকাশ। 
রাম ছাড়া করিয়া করিলি সর্বনাশ ॥ ৬৩৮ 
গেলেন শোকার্ড রাজা কৌশল্যার ঘর । 
দৌহার হইল শোক একই সোসর ॥ ৬৩৯ 
রাত্রি-দিন নাহি ঘুচে দৌহার ক্রন্দন৷ 
এক শোকে কাতর হলেন দুই জন ॥ ৬৪০ 
মুনি বেদ ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে যোগ । 
পাবক আছতি ছাড়ে প্রজা ছাড়ে ভোগ ॥ ৬৪১ 
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস ৷ 
প্রজার ভোজন নাই করে উপবাস ॥ ৬৪২ 
যাখিনীতে কামিনী না যায় পতি-পাশ। 
সংসার হইল শুনা সকলে নিরাশ ॥ ৬৪৩ 
রাত্রি-দিন কান্দে লোক করে জাগরণ । 
গেলেন তমসাকৃলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ ৬৪৪ 
নানা বনফুল দেখি সে নদীর কূলে । 
রাজহংস ক্রীড়া করে তমসার জলে ॥ ৬৪৫ 
সুমনের প্রতি আদ্রা করিলেন নাম। 
তমসার কুলে আজি করিব বিশ্রাম ॥ ৬৪৬ 
রথ-অশ্ব স্নান করাইল তার জলে। 
জল পাল করাইয়া বান্ধে তার কূলে ॥ ৬৪৭ 
অন্ত্রগিরি-গত রবি বেলার বিরাম। 
তমসার জলে স্নান করেন শ্রীরাম ॥ ৬৪৮ 
লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিস্তারিল পাতা । 
করিলেন তাহাতে শয়ন রাম-লীতা ॥ ৬৪৯ 
কমণুলু ভরি জল আনিল লক্ষ্মণ । 
রাম-সীতা প্রক্ষালন করেন চরণ ॥ ৬৫০ 
হাতে ধনু লক্ষ্মণ রহিল জাগরণে । 
প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষণের গুণে ॥ ৬৫১ 
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তমসার কৃূলেতে বঞ্ধেন এক রাতি। 
প্রভাতে যেগায় রথ সুমন্ত সারথি ॥ ৬৫৯ 
প্রাতঃস্নান আদি করি নিয়ম আচার | 
হইলেন শ্রীরাম তমসানদী পার ॥ ৬৫৩ 
যেখানে সেখানে শ্রীরামের রথ রয়। 
তথাকার লোক আসি দেয় পরিচয় ॥ ৬৫৪ 
বৃদ্ধকালে দশরথ বাধ্য বনিতার | 
হেন পুত্র পুত্রবধূ পাঠায় কান্তার ॥ ৬৫৫ 
তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি । 
নদী পার হইলেন রাম মহামতি ॥ ৬৫৬ 
জলে হংস কেলি করে অতি সুশোভন । 
দেখি আপ্যায়িত হন শ্রীরাম-লক্ষ্রণ || ৬৫৭ 
শ্রীরাম বলেন সীতা সর্বত্র বিদিত । 
ইক্ধাকুর রাজা এই দেখ সুশোভিত ॥ ৬৫৮ 
এই দেশে ইক্ষাকু ধরিল হত্রদণ্ড। 
মম পূর্বপুরুষের দেখ রাজাখণ্ড ॥ ৬৫৯ 
যথা যথা যান রাম প্রসন্ন হৃদয় ৷ 
সে দেশের যত লোক আসি নিবেদয় ॥ ৬৬০ 
তোমার নিহনে রাম রাজ্যের বিনাশ । 
কোন্‌ বিধি সৃজিল তোমার বনবাস ॥ ৬৬১ 
সবাকার রামচন্দ্র দিলেন মেলানি। 
ভালবাস আমারে তোমরা ভাল জানি ॥ ৬৬২ 
করিয়া রাজার নিন্দা সবে যায় ঘরে । 
পিতৃমিন্দা শুনি রাম বিমর্ষ অন্তরে ॥ ৬৬৩ 
পক্ষী হেন উড়ে রথ যায় নানা দেশ। 
কোশলের রাজো রাম করেন প্রবেশ ॥ ৬৬৪ 
শ্রীরাম বলেন শুন জানকী সুন্দরি । 
মম মাতামহের আছিল এই পুরী ॥ ৬৬৫ 
পুত্রবৎ করিলেন প্রজার পালন । 
গঙ্গাতীরে প্রদানিল ত্রাহ্মণ শাসন ॥ ৬৬৬ 
নগরের মধ্যে গঙ্গা শোভে কুতুহলে । 


সারি সারি যজ্ঞকুণ্ড তার দুই কুলে ॥ ৬৬৭ 
কদলী গুবাক নারিকেল আশ্র আর । 
দুই তীরে রোপিয়াছে শোভিত অপার ॥ ৬৬৮ 
দুই কুলে বিপ্রগণ করে নোদঘবনি । 
দুই কুলে স্নান করে যত ঝষি মুনি ॥ ৬৬৯ 
সুমন্ত্রের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম ! 
গজাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম ॥ ৬৭০ 
সুমন্ত্ৰ লক্ষ্মণ দৌছে দিল অনুমতি । 
রথ হতে নামিলেন চারি মহামতি ॥ ৬৭১ 
রাম সীতা লক্ষ্মণ বসেন বৃক্ষমূলে । 
সুমন্ত চালায় অশ্ব জাহ্বীর কুলে ॥ ৬৭২ 
ভাঙ্কর পশ্চিমে যান বেলা অবশেষে । 
তখন গেলেন রাম শূঙ্গবের দেশে ॥ ৬৭৩ 
শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্টমতি । 
লাগিলেন বলিতে শ্রীলব্্মণের প্রতি ॥ ৬৭৪ 
গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত্র। 
আমারে পাইলে হবে আনন্দিতচিত্ত ॥ ৬৭৫ 
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারখি | 
মিত্রের বাটীতে আমি থাকি এক রাতি ॥ ৬৭৬ 
কহিন শুনিব বাক্য দৌহে দৌহাকার । 
বিশেষতঃ জানিব পথের সমাচার ॥ ৬৭৭ 
নানাবিধ ফল খাব কদলী কাটাল। 
সুরঙ্গ নারঙ্গী আদি পাইব রসাল ॥ ৬৭৮ 
রাম বনে যাইতে রহেন সেই দেশে। 
গাইল অযোধ্যাফাণ্ড কবি কৃত্িৰাসে ॥ ৬৭৯ 


শ্রীরামচন্দ্রের সহিত গুহকের সন্দর্শন ও 
জয়ন্ত কাকের এক চক্ষু বিদ্ধকরণ 


যোড়হাত করি বলে সুমন্ত্র সারথি । 
আমাকে কি আজ্ঞা কর করি অবগতি ॥ ৬৮০ 
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শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন | 
রথ লয়ে দেশে তুমি করহ গমন ॥ ৬৮১ 
তিন দিন রথে আসি পিতার আদেশে । 
তিন দিন গত হল যাও ভুমি দেশে ॥ ৬৮২ 
আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যানগর । 
সকল কহিবে গিয়া পিতার গোচর ॥ ৬৮৩ 
বৃদ্ধ পিতা হাড়ি আসিলাম দেশান্তরে । 
এমত দারুণ শোক কিমতে পাসরে ॥ ৬৮৪ 
পিতৃসেবা না করিলাম থাকিয়া নিকটে। 
কোথাও না দেখি হেন কোন জনে ঘটে ৬৮৫ 
প্রাণের ভরত ভাই থাকে সে বিদেশে । 
ভরতে অনিয়া রাজা করিবে হুরিষে ॥ ৬৮৬ 
যত দিন ভরত এ কথা নাহি শুনে। 
তত দিন রবে মাতামছের ভবনে ॥ ৬৮৭ 
মায়ের চরণে জানাইবে নমন্ধার | 
আমা হেতু শোক যেন না করেল আর ॥ ৬৮৮ 
রা্রিদিন সেবা যেন করেন পিতার । 
মোরে পাদরিবে মাতা দেখিয়া সংসার ॥ ৬৮৯ 
পরিহার জানাইবে কৈকেয়ীর প্রতি। 
ভার কিছু দোষ নাই সব দৈবগতি॥ ৬৯০ 
পিতার চরণে জানাইও সমাচার। 
অস্থির হইলে তিনি মজিবে সংসার ॥ ৬৯১ 
তুমি হেন মহাপাত্র সুমন্ত্র সারথি ৷ 
ইট-কুটুদ্বের কাছে জানাবে মিনতি ॥ ৬৯২ 
রামেরে সুমন্ত্র কহে করিয়া ক্রন্দন । 
পুনঃ কত দিনে রাম হবে দরশন ॥ ৬৯৩ 
বিদায় হইয়া যায়া সুমন্ত কান্দিয়া। 
অতি শীঘ্রগতি গেল রথ চালাইয়া ॥ ৬৯৪ 
সুমন্ত্ৰে বিদায় দিয়া শ্রীরাম চিন্তিত । 
মন্্খা করেন গীতা লক্ষ্মণ সহিত ॥ ৬৯৫ 
হেথা হতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ । 
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এখানে থাকিলে নিতে আসিবে ভরত ॥ ৬৯৬ 
সুমন্ত্র কহিবে রাখি শৃঙ্গবের পুরে। 
শুনিলে ভরত নিতে আসিবে সত্বরে ॥ ৬৯৭ 
যাৰৎ সুমন্ত্ৰ পাত্র নাহি খায় দেশে। 
গঙ্গাপার হয়ে চল যাই বনবাসে ॥ ৬৯৮ 
গুহকের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম । 
চিত্ৰকূট শৈলে গিয়া করিব বিশ্রাম ॥ ৬৯৯ 
দেখিয়া আতঙ্ক হয় গলার তরঙ্গ । 
ত্বরা পার কর যেন সতো নহে ভঙ্গ ॥ ৭০০ 
সাত কোটি নৌকা তার গুহক চণ্ডাল । 
আনিল সোনার নৌকা সোনার কেরাল ৷৷ ৭০১ 
শুহ বলে করিলাম তরণী সাজন | 
এক রাত্রি রাম হেথা বঞ্চ ভিন জন ॥ ৭০২ 
এক রাত্রি থাকি রাম তোমার সহিত ৷ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র এ নহে উচিত ॥ ৭০৩ 
এখানে রহিতে আজি মনে শঙ্কা পায় । 
ভরত আসিয়া পাছে প্রমাদ ঘটায় ॥ ৭০৪ 
প্রাতঃকালে গুহ নৌকা করিল সাজন । 
পার হয়ে কুলেতে উঠেন ভিন জন ॥ ৭০৫ 
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর ৷ 
দুই ক্রোশ পথ বাহি যান গঙ্গাতীর ॥ ৭০৬ 
শ্রীরাম বলেন ভরদ্বাজের নিকটে । 
আজি বাসা করি গিয়া থাকি নিঃসক্কটে ॥ ৭০৭ 
মুনিগণে বেষ্টিত হইয়া অরঙ্াজ ৷ 
তারাগণমধো যেন শোভে ধিজরাজ ॥ ৭০৮ 
হেনকালে সেখানে গেলেন তিন জন । 
তিন জনে বন্দিলেন মুনির চরণ ॥ ৭০৯ 
শ্রীরাম বলেন শুন মুনি মহাশয় । 
তিন জন তব ঠাই কহি পরিচয় | ৭১০ 
দশরথরাজপুত্র মোরা দুই জন। 
শ্রীরাম আমার নাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ॥ ৭১১ 
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পিতৃসত্য পালিতে হয়েছি বনবাসী । 
জনককুমারী সীতা সহিত প্রেয়সী ॥ ৭১২ 
রামকথা শুনি মুনি উত্তেন সন্ত্রমে । 
পাদ্য অর্থা দিয়া পুজা করেন শ্রীরামে ॥ ৭১৩ 
মুনি বলিলেন তুমি বিব্ঃ-অবতার । 
বিষ্ণু আরাধনে তপ করয়ে সংসার ॥ ৭৯৪ 
যার তগ আরাধন করে মুনিগণে | 
সেই বিষ্ণু আসিলেন আমার ভবনে ॥ ৭১৫ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লক্ষ্মী দেখি তিন জনে। 
আপনার ধনা বলি মানি এত দিলে ॥ ৭১৬ 
শঙ্গা-যমুনার মধ্যে আমার বসতি । 
বনবাস বঞ্চ এথা থাকিব সংহতি ॥ ৭১৭ 
শ্রীরাম বলেন মুনি অযোধ্যা সমিধি । 
অমোধ্যার লোকেরা আসিবে নিরবধি | ৭১৮ 
এথা হ’তে কোন্‌ স্থান হয় তা? নির্জন। 
যমুনার পারে সে অদ্ভুত হয় বন ॥ ৭১৯ 
কহ মুনি কোথায় করিব নিবসতি । 
শুনি ভরদ্বাজ কহে শ্রীরামের প্রতি ॥ ৭২০ 
যথা মুনিগণ বসে বটবৃক্ষতলে ৷ 
মৃগ পক্ষী বনজন্তু আছে কৃতুহলে ॥ ৭৯১ 
নানা ফল-মূল পানে বড়ই সুস্বাদ | 
তপোবন দেখি রাম ঘুচিবে বিষাদ ॥ ৭২২ 
মুনি সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশ । 
ভরত তোমার তথা না পাবে উদ্দেশ ॥ ৭২৩ 
এই দেশে নাহি রাম নৌকার সঞ্চার | 
ভেলা বান্ধি যমুনায় হও তুমি পার ॥ ৭২৪ 
ত্রিশ হস্ত ঘমুলা আড়েতে পরিসর | 
নিয়েতে না জানে লোক গভীর বিস্তর ॥ ৭২৫ 
এক রাত্রি রাম হেথা বঞ্চ তিন জন । 
কালি তুমি যাইও মুনির তপোবন ॥ ৭২৬ 
এখা হতে তপোবন দুইটি যোজন ৷ 


দুই প্রহরের মধ্যে যাবে তিন জন ॥ ৭২৭ 
সেইখানে শ্রীরাম বঞ্চেন এক বাতি । 
বিদায় লইয়া রাম যান শীস্রগতি ॥ ৭২৮ 
উভয় বীরের হাতে দিব্য খনুঃশর ৷ 
মধো সীতা দুই পার্শ্বে দুই ধনুর্ধর ॥ ৭২৯ 
অগ্রে রাম যান পাছে শ্রীরামরমনী । 
সকল জলদ সহ যেন সৌদামিনী ॥ ৭৩০ 
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিল সে আকাশে । 
দেখিয়া সীতার রূপ আসে লীতা-পাশে ॥ ৭৩১ 
অচেতন হইল ধরিতে নারে মন। 
দুই নখে আঁচড়ে সীতার দুই স্তন ॥ ৭৩২ 
উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস। 
ছ’ মাসের পথ গেল পর্বত কৈলাস ॥ ৭৩৩ 
ডাকেন জনকসুতা ভয়ে উচ্চেঃস্বরে । 
শ্রীরাম বলেন ভাই সীতাকে কে মারে ॥ ৭৩৪ 
শুনিয়া রামের কথা কহেন লক্ষ্মণ। 
সীতারে প্রহারে হেন আছে কোন্‌ জন ॥ ৭৩৫ 
সুমিত্রার অধিক সীতা ঠাকুরাণি মা। 
পলাইয়া গেল কাক আীচভিয়া যে গা ॥ ৭৩৬ 
দেখিতে না পাই কাক গেল কোন্খালে ৷ 
বাণেতে বিদ্ধিয়া তারে মারিব পরাণে ৷ ৭৩৭ 
হেনকালে রামচন্দ্রে বলে দেবী সীতা। 
আঁচড়িয়া গেল কাক হয়েছি ব্যথিতা ৷ ৭৩৮ 
কাক মারিবারে রাম পূরেন সন্ধান । 
যে দেশে চলিল কাক তথা যায় বাণ ॥ ৭৩৯ 
কৈলাস ছাড়িয়া কাক স্বর্গগুরে যায়। 
মারিতে রামের বাণ পাছ পাছু ধায় ॥ ৭৪৪ 
ইন্দ্রের নিকটে কাক লইল শরণ । 
রামের এদিক বাণ হইল ব্রাহ্মণ | ৭৪১ 
্রাক্মণ-বেশেতে গেল সে ইন্দের ঠাই। 
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করিয়াছে মন্দ কর্ম বধিব জীবন । 
রাখিবে যে জন কাক ভাহারি মরণ ॥ ৭৪৩ 
রাখিতে নারিলে কাকে দেব পুরদ্দর । 
আনিয়া দিলেন কাকে বাণের গোচর ॥ ৭৪৪ 
জয়ন্তরে দেখি রোষে শ্রীরামের বাণ । 
বিদ্ধিয়া করিল তার এক চক্ষু কাণ ॥ ৭৪৫ 
স্রীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আঁখি ৷ 
করুণাসাগর রাম না মারেন পাখী ॥ ৭৪৬ 
শ্রীরাম বলেন সীতা দেখ অপমান | 
যে চক্ষে দেখিল সেই চক্ষু হৈল কাণ ॥ ৭৪৭, 
অপমান পেয়ে কাক গেল নিজ দেশে। 
রচিল অযোধাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥ ৭৪৮ 
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দিবাকর-কিরণ-উত্তাপে উত্তাপিতা। 
চলিল কাতরা অতি জনকদুহিতা ॥ ৭৪৯ 
হিঙ্গুলমণ্ডিত তীর পায়ের অঙ্গুলি। 
তাতপে মিলায় যেন ননীর পুত্তলী ॥ ৭৫০ 
মুনির নগর দিয়া যান তিন জন। 
দেখিতে আইল পথে মুনিপড়ীগণ ॥ ৭৫১ 
জিজ্ঞাসা করেন সবে জানকীর প্রতি | 
পদ্ত্রজে কেন যাও তুমি রূপবতি ॥ ৭৫২ 
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী। 
সভা পরিচয় দেহ কে. বট আপনি ॥ ৭৫৩ 
দর্বাদলশ্যাম অগ্রে অতি মনোহর। 
আজ্ানুলফিত ভুজ রক্ত ওষ্টাধর ॥ ৭৫৪ 
সুন্দর বদন দেখি অতি মনোহর। 
ধনূর্বাপ করে উনি কে হন তোমার ॥ ৭৫৫ 
নবীন কমল মুখ ভ্ৰুভঙ্গ রচিত। 
খুলকে মণ্ডিত খণ্ড অল্প বিকসিত ॥ ৭৫৬ 


লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর ৷ 
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি যে আমার ॥ ৭৫৭ 
কমলিনী সীতা পথে মান দীরে ধীরে । 
তবে উপস্থিত হন যমুনার তীরে ॥ ৭৫৮ 
তাহার গভীর জল পাতাল-প্রসাণ। 
রামের প্রভাবে হয় হাঁটুর সমান ॥ ৭৫৯ 
না জানিয়া ভেলা তাহে বান্ধেন লক্ষ্মণ ৷ 
হাঁটু জল পার হয়ে অক্রেশে গমন ॥ ৭৬০ 
মুনির চরণ রাম বন্দেন তখন। 
রামেরে দেখিয়া মুনি হরষিত-মন ॥ ৭৬১ 
বলিলেন হে রাম আপনি নারায়ণ । 
তপন্থীর বেশে কেন আইলেন বন ॥ ৭৬২ 
শ্রীরাম বলেন মুলি পিতার আদেশে। 
নিপিনে করিব বাস তপন্থীর বেশে। ৭৬৩ 
তিন জন তথায় রহিলেন অক্লেশে। 
এ দিকে সুমন্ত্ৰ গিয়া উত্তরিল দেশে ॥ ৭৬৪ 
হয় দিনে উত্তরিল অযোধ্যানগরে | 
ঘোড়হাতে দাশাইল রাজার গোচরে ॥ ৭৬৫ 
কহিতে লাগিল পাত্র নমন্লার ক'রে। 
রামে রাখি আসিলাম শুঙ্গবের পুরে ॥ ৭৬৬ 
সেথা হ'তে আমিলাম রাজা ভিন দিনে। 
রাম গীতা লক্ষ্মণ রহেন সেই স্থানে ॥ ৭৬৭ 
বিদায় দিলেন রাম সধুর-বচনে। 
প্রণিপাত করিয়াছে তোমার চরণে ॥ ৭৬৮ 
রামের যেমন শীল তেমনি বচন। 
গর্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষ্মণ ॥ ৭৬৯ 
প্রচণ্ড কোদণু ধরি গর্জে যেন ফণী। 
কিছুমাত্র না বলিল সীতা ঠাকুরাণী ॥ ৭৭০ 
এতেক সুমন্ত্ৰ যদি বলিল বচন। 
পুরীর সহিত সবে করিল জন্দন ॥॥ ৭৭১ 
সাত শত মহারাণী রাজার ঘরণী। 
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কান্দিয়া বিকল সবে পোহায় রজনী ॥ ৭৭২ 
কেহ কারে না সান্তুয়ে সৰে অচেতন ৷ 
পর্বকথা রাজার যে হইল স্মরণ ॥ ৭৭৩ 
কৌশল্যার ঠাই রাজা কহে পূর্বকথা। 
মহাজন যাহা বলে না হয় অন্যথা ॥ ৭৭৪ 
মৃগয়াতে প্রবেশিনু সরযূর তীরে। 
অন্ধ-সুনি তনয় কলসে জল ভরে ॥ ৭৭৫ 
মম জ্ঞান হল মৃগ করে জলপান । 
পূরিলাম শব্দমাত্র পাইয়া সন্ধান ॥ ৭৭৬ 
সলিল ভরিছে যবে ফুটে বাণ বুকে । 
প্রাণ গেল বলিয়া মুনির পুত্র ডাকে ॥ ৭৭৭ 
কোন্‌ অপরাধে প্রাণ নিল কোন্‌ জলে | 
এতেক শুনিয়া আমি গেলাম সে স্থানে ॥ ৭৭৮ 
মুনিপূত্ৰ বলে রাজা পাড়িলে প্রমাদ । 
আমারে মরিলে কি পাইয়া অপরাধ ॥ ৭৭৯ 
অন্ধ মাতাপিতা আমি পালি রাত্রি-দিনে। 
মাতাপিতা মরিবেক আমার মরূপে ॥ ৭৮০ 
অন্ধ মাতাপিভা আছে শ্রীফলের বনে । 
আমা লয়ে রাজা তুমি চল সেইখানে ॥ ৭৮১ 
যাবৎ আমার পিতা নাহি দেন শাপ। 
আমা লয়ে চল তুমি যথা বৃদ্ধ বাপ ॥ ৭৮২ 
ইহা বিনা তল আর নাহি প্রতীকার। 
এতেক বলিল মোরে মুনির কুমার ॥ ৭৮৩ 
অন্ধ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বসিয়াছে সেইখানে । 
শিশু কোলে করি আমি গেলাম সে বনে ॥ ৭৮৪ 
মুনি বলিলেন রাজা বড়ই নির্দয় ৷ 
কি দোবে মারিলে বল আমার তনয় ॥ ৭৮৫ 
আমারে লইয়া চল সরমূর কুলে। 
পুত্রের তর্পণ আমি করি সেই জলে॥ ৭৮৬ 
মুনি ধরি আনিলাম সরযূর নীরে। 
পুত্রের তর্পণ করি শাপিল আমারে ॥ ৭৮৭ 


পুত্ৰশোকে মরিয়া করিল স্বর্গবাস। 
দেশে আসিলাম আমি পাইয়া তরাস ॥ ৭৮৮ 
সে মুনির বাকা কভু না হয় খণ্ডন । 
আজিকার রাত্রে রাণি আমান মরণ ॥ ৭৮৯ 
সে অন্ধ যুনির শাপ ফলে অতঃপরে ৷ 
ছটফট করে রাজা মুখে বাক্য হরে ॥ ৭৯০ 
হাহাকার করি রাজা তাজিল জীবন । 
নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন ॥ ৭৯১ 
পুরীর সহিত কাঁদি পোহায় রজনী। 
রাজার নিকট গেল সাত শত রাণী ॥ ৭৯২ 
দুই দণ্ড বেলা হয় সূর্যের উদয়। 
এতক্ষণ নিদ্রা যায় রাজা মহাশয় ॥ ৭৯৩ 
অনন্তর রাজারে করিল মৃতজ্ঞান। 
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি তীর প্রাণ ॥ ৭৯৪ 
আছাড় খাইয়া পড়ে কদলী মেমনি। 
রাজার চরণ ধরি কান্দে সব রাণী ॥ ৭৯৫ 
একে পুত্রশোকে রাণী পরম দুঃখিতা । 
পতিশোকে ততোধিক হইল মূর্চ্ছিতা ॥ ৭৯৬ 
সজবাদী রাজা তুমি সত্যে বড় স্থির । 
সত্য পালি স্বর্গে গেলে তাজিয়া শরীর ॥ ৭৯৭ 
সজ না লক্ষঘিলে তুমি পড় পুণ্যশ্নোক ৷ 
স্বৰ্গবাসী হয়ে এড়াইলে পুত্রশোক ॥ ৭৯৮ 
রাজা স্বর্গে গেল আর রাম গেল বন। 
দুই শোকে প্রাণ মোর থাকে কি কারণ ॥ ৭৯১ 
ভূমে গড়াগড়ি মায় কৌশল্যা তাপিনী। 
কৌশল্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি ৷ ৮০০ 
তোমারে বুঝাব কত নহে ত’ উচিত। 
মৃত হেতু কীদ যত সব অনুচিত ॥ ৮০১ 
স্বর্গেতে গেলেন রাজা পালিয়া পৃথিবী । 
ভর ধর্মকর্ম কর তুমি মহাদেবি॥ ৮০২ 
বাজারে রাখহ করি তৈলমধাগত। 
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দেশে আসি অগ্নিকার্য করিবে ভরত ॥ ৮০৩ 
বাসি মড়া হইয়া আছেন মহারাজ । 
প্রাতঃকালে যুক্তি করে অমাতা-সমাজ ॥ ৮০৪ 
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বগগবাস। 1, 
অরাজক হ’ল রাজা বড় পাই ত্রাস ॥ ৮০৫ 
অরাজক রাজ্যের সর্বদা অকৃশল। 
অরাজক পৃথিবীতে নাহি হয় জল ॥ ৮০৬ 
অরাজক রাজো বৃক্ষে নাহি ধরে ফল। 
অরাজক রাজো ধর্ম সকলি বিফল ॥ ৮০৭ 
অরাজক রাজ্যে ভৃত্য বশ নাহি রয়। 
অরাজক রাজ্যে সর্বক্ষণ দস্যুভয় ॥ ৮০৮ 
অরাজক রাজোতে তুরঙ্গ হস্তী ছোটে । 
অরাজক রাজেতে প্রজার খন লোটে ॥ ৮০৯ 
অরাজক রাজে৷ সদা হয় ডাকা চুরি 
অরাজক রাজা দেখি বড় ভয় করি ॥৮১০ 
অরাজক রাজ্যে অন্য নৃপতি গরজে। 
অরাজক রাজো প্রজালোক দুঃখে মজে ॥ ৮১১ 
অরাজক রাজো না বরিষে পুরন্দর। 
অরাজক রাজ্যের অশ্ডভ বছতর | ৮১২ 
অরাজক রাজ্যে নারী নাহি রহে পাশে। 
অরাজক রাজে স্বামী অন্য নারী তোষে ॥ ৮১৩ 
অরাজক রাজো সদা হিতে বিপরীত। 
অরাজক রাজ্যে থাকা অতি অনুচিত ॥ ৮১৪ 
রাজা করিলেন বৃদ্ধা রাজা মহাশয় । 
তাহার প্রতাপে লোক থাকিভ নির্ভয় ॥ ৮১৫ 
বর্গ মর্ড্য পাতাল কীপিত ভার ভরে । 
রাজ্যের কুশল ছিল রাজার আদরে ॥ ৭১৬ 
হেন রাজা বিনা রাজা করে টলমল। 
রাজা হৈলে রাজারক্ষা প্রজার কুশল ॥ ৮১৭ 
রাজা দিতে ভরতেরে সর্ব অঙ্গীকার ৷ 


ভরতেরে আনি দেশে দেহ রাজাভার ॥ ৮১৮ 
ভরত আছেন মাতামহের বসতি। 
দূত পাঠাইয়া তারে আন শীঘ্রগতি ৷ ৮১৯ 
রাজা স্বর্গগত রাম চলিলেন বনে। 
এত ঘোর প্রমাদ ভরত নাহি জানে ॥ ৮২০ 
ভরতেরে না কহিবে এ সব ঘটন। 
তবে না করিবে সেও দেশে আগমন ॥ ৮২১ 
মাতৃদোষ শুনিলে ভরত না আসিবে । 
পিতৃশোকে মনোদুঃখে দেশান্তনী হবে ॥ ৬৮২২. 
বুদ্ধির সাগর পাত্র মন্্রণাবিশেষে ৷ 
চলিলেন ভরতেরে আনিবারে দেশে ॥ ৮২৩ 
করিলেন অনুজ্ঞা বশিষ্ঠ পুরোহিত। 
ভরতে আনিতে সবে ঢলিল স্বরিত | ৮২৪ 
হস্তিনানগরে গেল তৃতীয় দিবসে। 
পরদিন গেল তারা কুরজের দেশে ॥ ৮২৫ 
নীহারের রাজ্যে গেল ত্বরিতগমনে 
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান সদা জ্ঞান হয় মনে ॥ ৮২৬ 
রাক্রিদিন সবে পথে চলিল সত্বর। 
খুনবের রাজ্যে গেল দেখে মনোহর ॥ ৮২৭ 
আড়িকুল দেশে গেল যেন সুরপুর। 
কুকর্ম-বর্জিত লোক নুকর্ম প্রচুর ॥ ৮২৮ 
বছবেখু নদী পার হেল সর্বজন। 
যার দুই কূলে বৈসে অনেক ব্রাহ্মণ ॥ ৮২৯ 
নদ নদী কন্দর হইল বহু পার। 
বহু দেশ-দেশান্তর এড়ায় অপার ॥ ৮৩০ 
গিরিরাজ দেশেতে কেকয় রাজা বৈপে। 
উত্তরিল গিয়া পাত্র পঞ্চম দিবসে ॥ ৮৩১ 
রাত্রি-দিন পথশ্রমে হইয়া বিকল। 
রন্ধন ভোজন করে পেয়ে রম্যছল ॥ ৮৩২ 
ভরতের সঙ্গে নাহি হয় দরশন । 
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পথশ্রমে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন ॥ ৮৩৩ 


কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাণী অধিষ্ঠান । 
রচিল অযোধ্যাকাগড অমৃত সমান ॥ ৮৩৪ 


নিদ্রাগত ভরত পালন্কের উপরে । 
উঠেন কুশ্বপা দেখি শঙ্কিত অন্তরে ॥ ৮৩৫ 
প্রভাতে ভরত আসি বসেন দেওয়ানে। 
আইল জমাতাগণ তার সম্ভাষণে ॥ ৮৩৬ 
যথাযোগ্যে মমন্তার করে পাত্রগণ । 
ভ্রা্সণ-পণ্ডিত করে শুভাশীর্বচন ॥ ৮৩৭ 
মিত্রগণ আসিয়া আলাপ করে কত। 
ইভরে সন্তোষ করে ব্যরহারমত ॥ ৮৩৮ 
ভরত বিষ অতি সুখে নাহি শন্দ। 
নিশ্বাস প্রবল বহে রহে অভি স্তব্ধ ॥ ৮৩৯ 
ভরতেরে জিজ্ঞাসা করেন পাত্রগণ। 
শুনিয়া ভরত বাকা বলেন তখন ॥৮৪০ 
কুন্বপ্ন দেখেছি আজি রাত্রি অবশেষে। 
যেন চন্দ্র-ূর্থ খসি পড়িল আকাশে ॥ ৮৪১ 
স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বটল | 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বন ॥ ৮৪২ 
দেখিলাম মৃত পিতা তৈলের ভিতর । 
এই স্বপ্ন দেখি আমি কম্গিত-অন্তর ॥ ৮৪৩ 
চাক্সি ভাই আর পিতা এই পাঁচ জন। 
পীঁচের অধোতে দেখি পিতার মরণ ॥ ৮৪৪ 
ভরতের কথা শুনি সবাকার ত্রাস। 
পাত্র মিত্র ভরতেরে করিছে আশ্বাস ॥ ৮৪৫ 


দেখিয়াছ কুম্বপন নৃপতিকুমার ৷ 


শুনহ ভরত কহি তার প্রতীকার ॥ ৮৪৬ 
দেবতার পূজা তুলি কর সাবধানে । 
ব্রাহ্মণ দরিদ্রে তুষ্ট কর নানা দানে ॥ ৮৪৭ 
ইহা বিনা ভরত নাহিক উপদেশ । 
দান দ্বারা তোমার ঘুচিবে সর্বক্রেশ ॥ ৮৪৮ 
পাত্র মিত্র করিলেক এতেক নন্্রণা। 
স্নান করি ভরত আনেন দ্রব্য নানা ॥ ৮৪৯ 
পৃজিলেন আগে দেব দিয়া উপহার । 
করেন ভরত দান সকল ভাণ্ডার ॥ ৮৫০ 
ভরতের যত ছিল ধনের ভাণ্ডার। 
দিলেন সকল দ্বিজে সীমা নাহি তার ॥ ৮৫১ 
সকল ভাণ্ডার শূন্য নাই আর ধন। 
তথাপি তাহার কিছু হ্নির নহে মন ৷ ৮৫২. 
প্রবল প্রতাপশালী কেকয় ভুপভি। 
দেওয়ানে বসিল গিয়া যেন সুরপতি ৷৷ ৮৫৩ 
ভরত বসেন গিয়া ভূপতির পাশে। 
অযোধ্যায় দূত গিয়া তখন প্রবেশে ॥ ৮৫৪ 
কেকয় রাজার প্রতি নত করি মাথা। 
ভরতেন আগে দূত কহে সব কথা ॥ ৮৫৫ 
আদিলাম তোমাকে লইতে সর্বজন । 
ভরত সত্বর দেশে কর আগমন ॥ ৮৫৬ 
রাজার নিশান দেখ হাতের ভঙ্গুরী। 
শী চল আমরা রছিতে না পারি ॥ ৮৫৭ 
এক দণ্ড লা রহিব আছে বড় কাজ। 
ভরতেরে পাতা কেকয় মহারাজ |॥ ৮৫৮ 
কথার প্রবন্ধে তারা কহিল বিশেষ। 
দেখিতে তোমায় বাঞ্ছা রাজার অশেষ ৷৷ ৮৫৯ 
শুনিয়া ভরত কিছু না হয় প্রতীত। 
যত স্বপ্ন দেখিলাম সব বিপরীত ॥ ৮৬০ 
ভরত বলেন বল পিতার মঙ্গল ৷ 
শ্রীরাম লক্ষণ ভাই আছেন কুশল ॥ ৮৬১ 
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কৈকেয়ী কৌশল্যা আর সুমিত্রা জননী। 
সকলের মঙ্গল বল হে দূত শুনি ॥ ৮৬২ 
দূত বলে রাজপুত্র সবার কুশল । 
সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল ৮৬৩ 
প্রণাম করিয়া মাতামহের চরপে। 
হইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে ॥ ৮৬৪ 
হাতী ঘোড়া দিল রাজা বহুমূলা ধন । 
অশন বসন আর নানা আভরণ ॥ ৮৬৫ 
শক্ররন ভরত দৌহে চড়িলেন রথে । 
কত শত সৈন্য চলে তাহার সহিতে ॥ ৮৬৬ 
সূর্য যান অন্তগিরি বেলা অবশেষে ৷ 
হেন কালে সবে তারা অযোধ্যা প্রবেশে ॥ ৮৬৭ 
শ্ৰীরাসের শোকে লোকে করিছে ক্রন্দন । 
অযোধ্যার সর্বলোক বিরস বদন ॥ ৮৬৮ 
জিজ্ঞাসেন ভরত হইয়া বিষাদিত । 
প্রজালোক কাদে কেন নহে হরবিত ॥ ৮৬৯ 
অনেক দিনের পরে আসিলাম দেশে। 
কাছে না আইসে কেন কেহ না সম্ভাষে ॥ ৮৭০ 
এত শুনি দূতগণ হেট করে মাথা। 
কেহ নাহি কহে কোন ভাল মন্দ কথা ॥ ৮৭১ 
অধোধ্যার সর্বলোক আছে এ নিয়মে। 
অশুভ সংবাদ নাহি কেহ কোন ক্রমে ॥ ৮৭২ 
ভ্বত চিন্তিত অতি মানিয়া ৰিশ্ময়। 
প্রথমে গেলেন তিনি পিতার আলয় ॥ ৮৭৩ 
দেখিল নাহিক পিতা শূন্য নিকেতন । 
ভরত ভাবিয়া কিছু না পান কারণ ॥ ৮৭৪ 
মৃত্যুকালে দশল্লথ কৌশল্যার ঘরে । 
তথা তার মৃতদেহ তৈলের ভিতরে ॥ ৮৭৫ 
ভরত পিতার গৃহ শুন্যময় দেখি। 
মায়ের আবাসে যান হয়ে মনোদুখী ॥ ৮৭৬ 
কৈকেয়ী বসিয়া আছে রত্ব-সিংহাসনে | 


| পড়িয়াছে প্রমাদ মনেতে নাহি গণে ৷ ৮৭৭ 
পুত্রের রাজত্ব-লাভে আছে মন-সুখে। 
ভরত গেলেন তবে মায়ের সন্মুখে॥ ৮৭৮ 

৷ ভরতেরে দেখিয়া তাজিল সিংহাসন । 
ভরত করেন ভার চরণ বন্দল ॥ ৮৭৯ 

৷ সুখে চুম্ব দিয়া রাণী পুত্র কৈল কোলে। 
কুশল জিজ্ঞাসা করে তারে কুতুহলে ॥ ৮৮০ 
কেকয়-ডূপতি পিতা আছেন কৃশলে। 
কুশলে আছেন মম সোদর নকলে ॥ ৮৮৯ 
মঙ্গলে আছেন ভাল বিমাতা সকল। 
পিতৃরাজ্য রাজগিরি দেশের মঙ্গল ॥ ৮৮২ 
ভরত বলেন মাতঃ না হও বিকল। 
মাতা পিতা ভ্রাতা তন সবার কুশল ॥ ৮৮৩ 
তোমার বান্ধব যত সকল কুশল। 
তব জনকের ঘরে সকল মঙ্গল ॥ ৮৮৪ 

| তুমি যত জিজ্ঞাসিলে দিলাম উত্তর । 

আমি যে জিজ্ঞাসি তাহা কহ ত’ সত্বর ॥ ৮৮৫ 

| অযোধ্যার রাজা কেন দেখি বিপরীত । 

সকলে বিষম কেন নহে হরনিভ | ৮৮৬ 

চতুর্দিকে লোক কেন করিছে ক্রন্দন | 

আমারে দেখিয়া কেন করিছে দিন্দন ॥ ৮৮৭ 

পিতার আলয়ে কেন না দেখি পিতারে । 

অযোধ্যানগর কেন পূর্ণ হাহাকারে ॥ ৮৮৮ 

যে কথা কহিতে কারো মুখ না আইসে। 

হেন কথা কহে রাণী পরম হরিষে ॥ ৮৮৯ 

সত্যবাদী তব পিভা সতো বড় ছির। 

সত্য পালি স্বর্ণেতে গেলেন সতাবীর ॥ ৮৯০ 

শৃন্যরাজা আছে তব পিতার মরণে। 

ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে ক্ষণে ॥ ৮৯১ 

কাটিলে কদলী যেন ভুমেতে লোটায় । 

ধুলায় পড়িয়া বীর গড়াগড়ি খায় ॥ ৮৯২. 
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মৃঙ্ঠাগত ভরত হলেন গিতৃশোকে | 
কাঁদিয়া বিকল তারে দেখি অন্য লোকে ॥ ৮৯৩ 
কৈকেয়ী বলিল পুত্র কর অবধান । 
তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরাণ ॥ ৮৯৪ 
সর্বশান্ত্র জান তুমি ভরত অন্তরে । 
মাতাপিতা লয়ে কেবা কোথা রাজ্য করে ॥ ৮৯৫ 
ভরত বলেন শুনি পিতার মরণ। 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তারা কোথা দুই জন ॥ ৮৯৬ 
মহারাজ রামেরে অর্পিয়া রাজাভার। 
করিবেন আপনি কেবল সদাচার ॥ ৮৯৭ 
এই সব যুক্তি পূর্বে ছিল আমি জানি। 
আহার অন্যথা কেন কহ ঠাকুরাণি ॥ ৮৯৮ 
অযুত বৎসর জানি পিতার জীবল। 
নয় হাজার বর্ষে ভার মৃত্যু কি কারণ || ৮৯৯ 
রাজার মরণে তব নাহিক বিষান। 
অনুমানে বুঝি তুমি করেছ প্রমাদ ॥ ৯০০ 
রাজকন্যা কৈকেয়ী বাড়িছে নানা সুখে। 
কত শত কথা বলে যত আসে মুখে ৷৷ ৯০৯ 
রাম বনে গেলেন লক্ষ্মণ তার সাথে। 
মনে কি করিয়া সীতা গেলেন পশ্চাতে ॥ ৯০২ 
ভরত বলেন কেন রাম যান বনে। 
পরাণ বিদরে মাতা তোমার বচনে ॥ ৯০৩ 
হরিলেন কার ধন কার বা সুন্দরী। 
কোন্‌ দোষে হইলেন রাম বনচারী | ৯০৪ 
কৈকেয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে। 
রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে ॥ ৯০৫ 
ভক্তবৎসল রাম ধর্মেতে তৎপর । 
জনক-জননী প্রাণ গুণের সাগর ॥ ৯০৬ 
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার কৌতুক । 
রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ ॥ ৯০৭ 
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস ৷ 


হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস ॥ ৯০৮ 
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন। 
হা রাম বলিয়া রাজা তাজিল জীবন ॥ ৯০৯ 
মাতৃখণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে। 
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে 1//৯১০ 
রাজা হয়ে রাজ্য কর বস রাজ-পার্টে। 
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র তোমার ললাটে ॥ ৯১১ 
ঘায়েতে লাগিলে ঘা যেন বড় জ্বলে। 
ভরত তেমন জ্বালাতন হয়ে বলে ॥ ৯১২ 
নিজগুণ বল মাতা আপনার মুখে। 
আপনি মজিলে মাতা ডুবিলে নরকে ॥ ৯১৩ 
রাজকুলে জন্মিলে শুনিলে কোনখানে । 
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ট বিদামানে ॥ ৯১৪ 
তৰ পিতা পিতামহ করে ধর্মকর্ম। 
সে বংশেতে কেন হৈল রাক্ষসীর জন্ম ॥ ৯১৫ 
নিশাচরী হয়ে তুমি হইলে মানুষী। 
রঘুবংশক্ষয় হেতু হইলে রাক্ষসী ॥ ৯১৬ 
শ্রীরামের শোকে রাজা তাজেন জীবন । 
তুমি কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলে বন ॥ ৯১৭ 
রাজার প্রসাদে তব এতেক সম্পদ | 
তিন কুল মজাইলে স্বামী করি বধ ॥ ৯১৮ 
পূর্বজন্মে করিলাম কত কদাচার ৷ 
সেই পাপে তব গর্ভে জনম আমার ॥ ৯১৯ 
মা হইয়া তনয়েরে দিলে এত শোক । 
ইচ্ছা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলোক ॥ ৯২০ 
যেমন পরশুরাম কাটিল মায়েরে। 
তেমনি করিতে বাঞ্ছা কিন্তু মরি ডরে ॥ ৯২১ 
রাম পাছে বর্জেন বলিয়া মাতৃঘাতী | 
তবে ত নরকে মম হবে নিরসতি ॥ ৯২২ 
ভরত জলন্ত অগ্নি তুলা ক্রোধে স্কুলে । 
দেখিয়া কৈকেয়ী তবে যায় অন্য স্থলে || ৯২৩ 
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যাইতে যাইতে রাখী করেন বিষাদ । 
কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ ॥ ৯২৪ 
আসিলেন শক্রয় করিতে সম্ভাষণ। 
ভরতের ক্রল্দনে কান্দেন দুই জন ৷৷ ৯২৫ 
ভাই ভাই বলিয়া ভরত নিল কোলে। 
দুজনার অঙ্গ ডিজে নয়নের জলে ॥ ৯২৬ 
অনুমানে বুঝিলেন কুঁজীর এ ক্রিয়া। 
কহিতে লাগিল দৌঁছে কুপিত হুইয়া ॥ ৯২৭ 
রাজা নিজ ছত্রদণ্ড রামে প্রদানিল। 
কোথা হতে কুঁজী চেড়ী প্রমাদ পাড়িল ॥ ৯২৮ 
পাইলে কুঁজীর দেখা বধিব জীবন। 
বিধির নির্বদ্ধ কুঁজী এল সেইক্ষণ ॥ ৯২৯ 
শোভা পায় পট্টবন্ত্রে আর আভরণে ৷ 
সর্বাঙ্গ ভূষিতা কুঁজী সুগন্ধ চন্দনে ॥ ৯৩০ 
মুক্তাহার শোভে তার কুঁজের উপর। 
শ্রীরামের বনবাসে প্রফুল্ল অন্তর ॥ ৯৩১ 
এতেক প্রমাদ হবে কুঁজী নাহি জানে। 
ভরতের নিকট আসিল হষ্টমলে ॥ ৯৩২ 
হেনকালে শক্রস্নে সভভাষি ্বারী বলে। 
এই কুঁজী হেতু রাজা মরিল অকালে ॥ ৯৩৩ 
এই কুঁজী মজাইলে অযোধ্যানগরী । 
এই কুঁজী মরিলে সকল দুঃখে তরি ॥ ৯৩৪ 
শত্রুঘ্ বলেন ভাই ইচ্ছা করে মন । 
এখনি কুঁজীর বধিব জীবন ॥ ৯৩৫ 
শক্রুয় কুপিত হয়ে ধরে তার চুলে । 
চুলে ধরি কুঁজীরে সে ফেলে ভূমিতলে ॥ ৯৩৬ 
হিছড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে। 
কুমারের ঢাক হেন ঘুরাইয়া ফেলে ॥ ৯৩৭ 
রি মরি বলে কুঁজী পরিত্রাহি ডাকে । 
চুল ছিড়ি গেল সে কৈকেমী-ঘরে ঢোকে ॥ ৯৩৮ 
কুঁজী বলে কৈকেয়ী করহ পরিত্রাণ । 


ভরত শক্র্ম মোর লইল পরাণ ॥ ৯৩৯ 
শত্ৰুঘন প্রবেশে ক্রোধে কৈকেদীর ঘরে। 
চুলি ধরি কুঁজীরে সে আনিল বাহিরে ॥ ৯৪০ 
তবু ভার হার আছে কুঁজের শোভন । 
ছিডিয়া পড়িল যেন দীপ্ত তারাগণ ॥ ৯৪১ 
তোর লাগি পিতা মরে ভাই বনবাসী ৷ 
সৃষ্টিনাশ কনিলি হইয়া তুই দাসী ॥ ৯৪২ 
চুল ধরি লয়ে যায় ঝুঁভো যাই ছড়। 
শত্ৰুঘনে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড়॥ ৯৪৩ 
চেড়ীরে মারিল পাছে প্রহারে আমায় । 
এই ত্রাস মনে করি কৈকেয়ী পলায় ॥ ৯৪৪ 
পত্র বলেন শুন কৈকেয়ী বিমাতা। 
পলাইয়া নাহি যাও কহি এক কথা ॥ ৯৪৫ 
সাত শত রাণী যিনি তোমার প্রতাপ । 
তুমি যা বলিতে তাই করিতেন বাপ ॥ ৯৪৬ 
রাজার মহিধী তুমি রাজার লন্দিনী ৷ 
তোমা সম দুর্গা স্ত্রী না দেখি না শুনি ॥ ৯৪৭ 
শচীর অধিক সুখ বলে সর্বলোকে। 
আমি কি মরিয়া মাতা ডুবিব নরকে ॥ ৯৪৮ 
দাসীর কথায় বুদ্ধি গেল রসাতল । 
দোষ অনুরূপ আমি কি বলিব ফল ॥ ৯৪৯ 
যদি তোমা বি প্রাণে দুঃখ নাহি ঘুচে । 
মাতৃবধ করিয়া নরকে ডুবি পাছে ॥ ৯৫০ 
তোমার চেড়ীরে মারি তোমার সম্মুখে । 
জ্বলিয়া পড়িয়া যেন মর এই শোকে ॥ ৯৫১ 
চুলে ধরি চেড়ীর মাটিতে মুখ ঘষে । 
দেখিয়া কৈকেী দেবী কাপিছে তরাসে ॥ ৯৫২ 
বুকে হাটু দিয়া সে কুঁজীর ধরে গলা। 
মুদগরের ঘায়ে ভাঙ্গিল পায়ের নলা ॥ ৯৫৩ 
একে ত’ কুৎসিতা কুঁজী তায় হৈল খোঁড়া ৷ 
সর্বগায়ে ছড় গেল যেন রক্তবোড়া ॥ ৯৫৪ 


ng ll কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


অচেতন হৈল কুঁজী শ্বাস মাত্র আছে। 
ভরত ভাবেন নারীহত্যা হয় পাছে ॥ ৯৫৫ 
বারে বারে ভরত বলেন সুবচন । 
নারীহতা হয় পাছে শুন রে সক্রত্ন ৷ ৯৫৬ 
রক্ত-চর্ম নাহি ভার অস্িমাত্র সার । 
নারীবধ হয় পাছে না মারিও আর ॥ ৯৫৭ 
নারীহত্যা মহাপাপ শুনহ সক্রু্ন। 
দি এই পাপে রাম করে বর্জন ॥ ৯৫৮ 
মাতৃহত্যা নাহি করি শ্রীরামের ভরে ॥ 
এত খনি শঙ্রম্ম সে ছাড়িল কৃজীরে ॥ ৯৫৯ 
লইলেন কুঁজীরে কৈকেয়ী বিদ্যমান । 
এতেকে প্রহারে তার রহিল পরাণ ॥ ৯৬০ 
ভরত বলেন ভাহ দেব সব জালে ৷ 
এতেক হইবে ভাই জানিবে কেমনে ॥ ৯৬১ 
রামেরে দিলেন পিতা রাজসিংহাসন। 
কে জানে করিবে মাতা অন্যথাচরণ ॥ ৯৬২ 
সংসারের ভোগ ভূঞ্জে তনু নাহি জীটে। 
রাজার মহিষী কি চেড়ীর বাকো খাটে ॥ ৯৬৩ 
আমি দুই হইলাম জননীর দোষে। 
কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে ॥ ৯৬৪ 
শত্রু বলেন তিনি দা করিবে রোষ। 
আপনি জানেন মাতা যার যত দোষ ॥ ৯৬৫ 
ভরত শক্রয় হেথা করেন রোদন। 
কৌশল্যা বসিয়া ঘরে করেন শ্রবণ ॥ ৯৬৬ 
ভরত শক্রস্ গিয়া ভাই দুই জন। 
করিলেন কৌশলার চরণ বন্দন ॥ ৯৬৭ 
পুত্র বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে । 
উভয়ের সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রজলে ॥ ৯৬৮ 
কৌশল্যা কহেন শুন কৈকেয়ীনন্দন । 
মায়ে পোয়ে রাজা কর তোমরা এখন ॥ ৯৬৯ 
কালি রাজা হবে রাম আজি অধিবাস। 


হেনকালে তব মাতা দিল বনবাস ৷৷৯৭০ 
হুরিল কাহার ধন রাম কার নারী। 
কোন্‌ দোষে পত্রে মোর করে দেশান্তরী ॥ ৯৭১ 
আমারে করিয়া দূর ঘুচাও এ কীটা। 
পাঠাও রামের কাছে শিরে ধরি জটা || ৯৭২ 
দুঃখভাগী যেই জন সে পাই দুঃখ । 
মায়ে পোয়ে ভোমরা করহ রাজাদুখ ॥ ৯৭৩ 
কাতর ভরত অতি কৌশল্যাল বলে! 
রামের সেবক আমি ভুমি জান ভালে ॥ ৯৭৪ 
মম মতে যদি রাম গিয়াছেন বলে। 
দিব্যি করি মাতা আমি তোমার চরণে ॥ ৯৭৫ 
রাজা যদি প্রজা পীড়ে না করে পালন। 
আমারে করুন বিধি সে পাপভাজন ॥ ৯৭৬ 
প্রজা হয়ে রাজদ্রোহ করে সেই লোকে । 
সেই পাপে পাপী হয়ে ডুবিৰ নরকে ॥ ৯৭৭ 
বিদ্যা পেয়ে গুরুকে যে না করে সেবন । 
কর্ম করি দক্ষিণা লা দেয় যেই জন ।! ৯৭৮ 
আপনা বাখানে যেবা পরনিন্দা করে । 
সেই মহাপাপরাশি ঘটুক আমারে ॥ ৯৭৯ 
স্থাপাধন হরণেতে যে হয় পাতক। 
তত পাপে পাপী হয়ে ভুঞ্জিব নরক || ৯৮০ 
রামেরে বঞ্চিয়া রাজা আমি যদি চাই । 
ইহহপরকাল নষ্ট শিবের দোহাই ॥ ৯৮৯ 
শপথ করেন এত ভরত তখন 
কৌশল্যা বলেন পুত্র জানি তব মন ॥ ৯৮২ 
রামের হৃদয় ধর্মে যেমন তৎপর । 
তোমার হৃদয় পুত্র একই সোসর ॥ ৯৮৩ 
চৌদ্দবর্ষ গেলে রাম আসিবেন দেশ। 
তত দিন মম প্রাণ হইবে নিঃশেষ ॥ ৯৮৪ 
মৃতদেহ আছে ঘরে বড় পাই লাজ। 
শীত্র কর ভরত পিতার অগ্নি-কাজ | ৯৮৫ 
ah 
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পিতৃশোক ভ্রাতুশোক মায়ের অযশ । 
ভরত করেন খেদ রজনী-দিবস ॥ ৯৮৬ 
আমা হেতু পিতা মরে ভ্রাতা বনবাসী । 
এতেক জানিলে কি দেশেতে আমি আসি ॥ ৯৮৭ 
বশিষ্ঠ বলেন তুমি ভরত পঞ্িত। 
তোমারে বুঝাৰ কত এ নহে উচিত ॥ ৯৮৮ 
সত্য পালি ভূগতি গেলেন স্বর্গবাস। 
কাদিলে তাহার জন্য হবে ধর্মনাশ ॥ ৯৮৯ 
রাম হেন পুত্র যার গুণের নিধান। 
কে বলে মরিল রাজা ব্আা্ে বিদামান ॥ ৯৯০ 
এইরূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি । 
ভরত না কহে কিছু কহে খেদ-বাণী ॥ ৯৯১ 
কিরূপে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে । 
কিরূপে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে ॥ ৯৯২ 
কিরূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি। 
এত শোকে প্রাণ রহে কোথাও লা দেখি ॥ ৯৯৩ 
শশধর যেমন হইল মেঘাচছল্প | 
বিবর্ণ ভরত অতি তেমনি বিষ ॥ ৯৯৪ 
পাত্র মিত্র সহিত বশিষ্ঠ পুরোহিত। 
পিতার নিবাসে মান ভরত বেষ্টিত ॥ ৯৯৫ 
দাত শত রাণী তারা শোকেতে নিরাশ । 
ভরতের সঙ্গে গেল রাজার নিবাস ॥ ৯৯৬ 
ভরত বলেন পিতা এই তব গতি । 
উঠি সম্ভাষণ কর ভরতের প্রতি ॥ ৯৯৭ 
তোমারে দেখিতে আসিয়াছে গুরজন। 
উঠিয়া সবারে কহ প্রবোধ-বচন ॥ ৯৯৮ 
মাতৃদোষ আমা সহ না কহ ব্চল। 
যদি থাকে অপরাধ কর বিমোচন ॥ ৯৯৯ 
বশিষ্ঠ বলেন ত্যজ ভরত ক্রন্দন ৷ 
পিড়-অগ্রিকার্ম শ্রাদ্ধ করহ তর্পপ॥ ১০০০ 
পিতৃকার্যে জোষ্ঠ তনয়ের অধিকার । 


রাম দেশে নাছি তুমি করহ সৎকার ॥ ১০০৯ 


{ অগুরু চন্দন-কাষ্ঠ আনে ভায়ে ভারে। 


ঘৃভ মধু কুম্ভ পুরি আনিল সত্বরে॥ ১০০২ 
মুকুতা প্রবাল আনে বহুমূল্য ধন। 
চতুর্দোল আনিল বিচিত্র সিংহাসন ॥ ৯০০৩ 
সুগন্ধি পুস্পের মালা গন্ধ মনোহর । 
চতুর্দোলে চড়ইল রাঙ্গারে সন্্র ॥ ১০০৪ 
অযোধ্যানগরে যত স্ত্ীপুরুষ আছে। 
শিরে হাত দিয়া যায় ভরতের পাছে ১০০৫ 
মহারাজ আছিলেন তেলের ভিতরে। 
লয়ে যায় বন্ধু প্রজা সরযূর তীরে ॥ ১০০৬ 
তারে স্নান করাইল সরযূর জলে! 
দেখিয়া কাতর অতি হইল সকলে ॥ ১০০৭ 
শুভ্র বস্তু পরাইল সুন্দর উত্তরী। 
সর্বাঙ্গ ভরিয়া দিল সুগন্ধি কন্তুরী ॥ ১০০৮ 
নানাবিধ কুসুমের মালা মনোহর। 
যথাস্থানে দিল তার গলার উপর ॥ ১০০৯ 
চিতার উপর লয়ে করায় শয়ন। 
নিয়ে উবে কাষ্ঠ দিল অগুরু চন্দন॥ ১০১০ 
তিন লক্ষ ধেনু দান করেন ভরত। 
রাজার সন্মুখে আনি যথা শাস্তুমত ৷ ১০১১ 
পিতারে করেন দাহ ঘৃতের অনলে। 
করিলেন তর্গণাদি সরযূর জলে ॥ ১০১২ 
তর্ণণ করিয়া পিণু দিয়া নদী-পাড়ে। 
ভরত নূর্ছিত হয়ে নৃত্তিকাতে পড়ে ॥ ১০১৩ 
ভরত বলেন সবে যাহ নিজ দেশ। 
চিতার অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশ ॥ ১০১৪ 
পিতা পরলোকগত ভ্রাতা গেল বলে। 
দেশেতে যাইৰ আমি কোন্‌ প্রয়োজনে ॥ ১০১৫ 
বশিষ্ঠ বলেন হে ভরত যুক্তি নয়। 
জন্মিলে মরণ আছে এ কথা নিশ্চয়| ১০১৬ 
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মরণকে এড়াইতে না পারে সংসার। 
মরিলে সবার জন্ম হয় আরবার। ১০১৭ 
সকলে মরেন কেহ নহে ত’ অমর। 
সংবনিয়া ক্রন্দন ভরত চল ঘর ॥ ১০১৮ 
শুনারূপা আছে আদা অযোধ্যানগরী। 
ভরতেরে দিলেন বশিষ্ঠ রাজপুরী॥ ১০১৯ 
কান্দিয়া ভরত পোহাইলেন রজনী। 
বিলাপ করেন সদা কোথা রঘৃমণি ॥ ১০২০ 
ত্রয়োদশ দিবসে করেন শ্রাদ্দদান। 
নানা দান করেন সে শান্ত্রের বিধান ॥ ১০১১ 
তুরঙ্গ মাতঙ্গ আর পুরী ভূমি গ্রাম। 
বিবিধ বসন শাল আর শালগ্রাম ॥ ১০২২ 
বিপ্রে দান করে সোনা সাত লক্ষ তোলা। 
ধেনু দান করিলেন সোনার মেখলা ॥ ১০২৩ 
ত্রি-অশীতি লক্ষ মণ সোনার ভাণ্ডার! 
বিতরণ করিলেন ধন নাহি আর॥ ১০২৪ 
অষ্টাশীতি লক্ষ ধেনু করিলেন দান। 
পৃথিবীতে দাতা নাহি ভরত সমান॥ ১০২৫ 
যত যত রাজ হৈল চন্দর-ূর্য-কুলে। 
হেন দান কেহ কোথা না করে ভূতলে ॥ ১০২৬ 
সমাপ্ত হইল শ্রাদ্ধ নিবারিল দান। 
পাত্র মিত্ৰ কহে গিয়া ভরতের স্থান ॥ ১০২৭ 
আসমুদ্র রাজ্য আর অযোধ্যানগরী। 
দিয়া রাজা তোমারে গেলেন স্বর্গপুরী ॥ ১০২৮ 
পিতৃদত্ত রাজা তুমি ছাড় কি কারণ | 
রাজা হয়ে কর তুমি প্রজার পালন ॥ ১০২৯ 
তোমা বিনা রাজকর্ম অন্যে নাহি সাজে । 
তুমি রাজা না হইলে পিতৃরাজা মজে ॥ ১০৩০ 
ভরত বলেন পাত্র না বলিও আর ৷ 
জোষ্ঠ সততে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার ॥ ১০৩১ 
রাজা হয়ে আমি যদি বসি রাজপাটে। 


মায়ের যতেক দোৰ আমাতে সে ঘটে ॥ ১০৩২ 
রাজ্যের প্রকৃত রাজা রামচন্দ্র ভাই। 
রামেরে করিব রাজা চল তথা যাই॥ ১০৩৩ 
যত অভিষেক-দ্রবা লহ রাজাখণ্ড। 
তথা গিয়া রামেরে অর্পিব ছত্রদণু॥ ১০৩৪ 
রামে রাজা করিয়া পাঠাই নিজ দেশে। 
রামের বদলে আমি যাব বনবাসে ১০৩৫ 
ঘোড়া হাতী রথ চলে সাজায়ে সারথি। 
ভরত আনিতে রামে যায় শীগ্রগভি॥। ১০৩৬ 
দাস-দাসী চলিল রাজার যত নারী। 
ছোট বড় সকল চলিল অন্তঃপুরী॥ ১০৩৭ 
শ্রীরামে আনিতে যায় সকল কটক। 
বাল-বৃদ্দ কেহ কার না মানে আটক ॥ ১০৩৮ 
অনন্ত সামন্ত ঢলে বৃদ্ধ সেনাপতি। 
তরতের মতে চলে বহু রথ রথী।॥॥ ১০৩৯ 
কৌশল্যা সুমিত্রা যায় উভয় সতিনী। 
আর সবে চলিল রাজার যত রাণী ॥ ১০৪০ 
বশিষ্ঠাদি করিয়া যতেক মুনিগণ। 
ব্রাজাশুদ্ধ চলিল সকল পুরীজন॥ ১০৪১ 
কৈকেয়ী না যান মাত্র ভরতের ডরে। 
কুটিলা কুঁজীর সহ রহিলেন ঘরে। ১০৪২ 
কত দূর গিয়া পথে হইল গিয়ান। 
বলিলেন বশিষ্ঠ ভরত-বিদ্াযমান। ১০৪৩ 
যত্ন করি আপনি বিধাতা যদি আসে। 
রামেরে আনিতে তবু না পারিবে দেশে ।| ১০৪৪. 
রামেরে আনিতে কেন করিলে উদ্যোগ । 
না পারিবে আনিতে কেবল দুঃখভোগ ॥ ১০৪৫ 
পিতৃসত্য পালিতে গেলেন রাম বন। 
পিতা দিল রাজা তুমি ছাড় কি কারণ ॥ ১০৪৬ 
ভরত বলেন মুনি তুমি পুরোহিত। 
পুরোহিত হয়ে কেন করহ অহিত।। ১০৪৭ 


অমোবাকান্ু 3) 


তোমার চরণে মোর শত নমন্তার। 
হেন অমঙ্গল বাকা না কহিও আর ॥ ১০৪৮ 
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর। 
রামেরে আনিয়া আমি দিব রাজাগার ॥ ১০৪৯ 
প্ৰবোধিয়া ভরতেরে না পারে রাখিতে। 
শ্রীরাম স্মনিয়া যান ভরত ত্বরিতে | ১০৫০ 
আছেন বমুনা-পানে রাম বনবাসে। 
ভরত গেলেন তথা শৃঙ্গবের দেশো ॥ ১০৫১ 
পৃথিবী জুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায়। 
গঙ্গাতীরে বসি গুহ করে অভিপ্রায় ॥ ১০৫২ 
কোন্‌ রাজা আইসে সমর করিবারে। 
আপনার ঠাট গুহ এক ঠাই করে। ১০৫৩ 
চিনিলেক বিলম্বে সে অযোধ্যার ঠাট। 
নিজের কটকে গুহ আগুলিল বাট ॥ ১০৫৪ 
গুহ বলে দেখি ভরতের সেনাগণ । 
শ্রীরামের সহিত করিতে আসে রণ ॥ ১০৫৫ 
পরাইয়া বাকল সে গাঠাইল বনে। 
রাজ্যখণ্ড নিল তবু ক্ষমা নাহি মানে ॥ ১০৫৬ 
সাজ রে চণ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চাড়া। 
বিষম শরেতে মুই কাটি হাতী ঘোড়া ॥ ১০৫৭ 
সর্বসৈন্য কাটিয়া করিব ভুমিগত। 
দেশে বাহড়িয়া যেন না যায় ভরত ॥ ১০৫৮ 
মার মার বলিয়া দগড়ে দিল কাঠি 
হেনকালে গুহ বলে ভরতেরে ভেটি ॥ ১০৫৯ 
শুন রে চশালগণ বাস্তু হও নাই। 
আসিয়াছে ভরত রামের ছোট ভাই ॥ ১০৬০ 
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কলসী কললী। 
অমৃত সমান ফল আন রাশি রাশি ॥ ১০৬১ 
নারিকেল গুবাক কদলি আতর আর। 
দ্রাক্ষা-ফল পনস আনহ ভারে ভার ১০৬২ 
ভুল ঘসা আন সবে রোহিত চিতল। 


শিরে বোঝা স্কন্ধে ভার বহ রে সকল ॥। ১০৬৩ 
যদাপি ভরত করে শ্রীরামেরে রাজা। 
ভালমতে কর তবে ভরতেরে পূজা৷ ১০৬৪ 
রত আসিয়া থাকে শক্রভাবে যদি। 
ডরতের ঠাট কাটি বহাইৰ নদী ॥ ১০৬৫ 
সাত পাচ গুহক ভাবিছে মনে মন। 
হেনকালে সুমন্ত কহেন সুবচন॥ ১০৬৬ 
আইলেন শ্ত্রী্ামেরে লইতে ভরত। 
বল শুহ শ্রীনাম গেলেন কোন্‌ পথ॥ ১০৬৭ 
গুহ বলে হেথা দেখা না পাবে ভরত । 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বহুদূরগত ॥ ১০৬৮ 
ভরতেরে তবে গুহ নত করি মাথা। 
ভেট দিয়া সমাদরে কহে সব কথা ॥ ১০৬৯ 
শ্ুহ বলে ঠাট তব বনের ভিতনে। 
আজ্ঞা কর থাকুক অতিথি বাবহারে ৷ ১০৭০ 
ভরত বলেন ঠাট আছে অনশান। 
যাবৎ রামের সনে নহে দরশন | ১০৭১ 
যে দেখি গঙ্গার ঢেউ পড়িনু প্রমাদে। 
তুমি যদি পার কর যাই নিরাপদে ॥ ১০৭২ 
পুহ বলে আমার কটক পথ জানে। 
কটক সহিত আমি যাই তৰ সনে ॥ ১০৭৩ 
তোমার বচনে আমি ন! পাই প্রতীত। 
মনে তোলপাড় করি দেখি বিপরীত॥ ১০৭৪ 
কোন্‌ রূপ ধরি এলে ভাই দরশনে। 
সাজন কটক দেখি ভয় হয় মনে ॥ ১০৭৫ 
ভরত বলেন মন না জান আমার। 
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥ ১০৭৬ 
রাম বিনা রাজত্ব হইতে অন্যে নারে। 
রাজাসহ আসিলাম রামে লইবারে ॥ ১০৭৭ 
গুহ বলে ধন্যবাদ তোমারে আমার। 
তর যশ ঘুমিবেক সকল সংসার ॥ ১০৭৮ 
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তোমা হেন ধন্য ভাই রঘুনাথ মিত্র। 
রঘুৰংশ ধন্য তুমি করিলে পবিত্র ১০৭৯ 
ভরত বলেন শুন চণ্ডালের রাজা। 
কত দিন শ্রীরামের করিলে হে পূজা ॥ ১০৮০ 
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে। 
বল গুহ শ্রীরাম গেলেন কোন্‌ দেশে ॥ ১০৮৯ 
গুহ বলে এখানে ছিলেন দুই রাতি। 
দুই রাত্রি এক ঠাই ছিলাম সংহতি। ১০৮২ 
লক্ষ্মণ রামের ভক্ত সেবে রাত্র দিনে। 
ধনুঃশর হাতে করি থাকে সর্বক্ষণে ॥ ১০৮৩ 
সুমন্তরে বিদায় দিয়া চিন্তিলেন মনে। 
হেথা ভরতের হাত এড়ান কেমনে ॥ ১০৮৪ 
হেথা হতে যাই আমি অন্য কোন্‌ হলে। 
ভরত না দেখা পাবে সেখানে থাকিলে ॥ ১০৮৫ 
এই পথে তাহারা গেলেন মহাবনে। 
গঙ্গাপার করিয়া রাখিনু তিন জনে ॥ ১০৮৬ 
গুহ স্থানে পাইয়া সকল সমাচার। 
সেই পথে গমন হইল সবাকার॥ ১০৮৭ 
তাহা এড়ি ভরত কতক দূরে গেলে। 
তৃণশয্যা দেখিলেন একে বৃক্ষতলে ॥ ১০৮৮ 
তদুপরি শুইলেন রাম বনবামী। 
তৃণ-লগ্ন আছে পট্ট-কাপড়ের দশী ॥ ১০৮৯ 
কাপড়ের দশীতে স্থলিত আভরপ। 
বিকিমিকি করে যেন সূর্যের কিরণ ॥ ১০৯০ 
তাহা দেখি ভরত চিন্তেন সকাতরে। 
কেমনে শুইলা প্রভু খড়ের উপরে ॥ ১০৯১ 
কেমনে লক্ষ্মণ ছিল কেমনে জানকী । 
চিনিলাম আভরণ করে বিকিমিকি ॥ ১০৯২ 
আছাড় খাইয়া পড়ে ভরত ভূতলে। 
সুমন্ত্র ধরিয়া তারে লইলেক কোলে ॥ ১০৯৩ 
ভরত দারুণ শোকে হইল অজ্ঞান। 


ভরতের ক্রন্দনেতে বিদরে পাষাণ॥ ১০৯৪ 
অনেক প্রবোধবাকো উঠেন ভরত। 
শ্রীরামের শোকে দুঃখ পান অবিরত ॥ ১০৯৫ 
অশ্ব হস্তী পদাতিক সাত শত রাণী। 
উপবাসে সেইখানে বঞ্চিল রজনী ॥ ১০৯৬ 
প্রভাতে ভরত যান মহাকোলাহলে। 
কটক সমেত রহে জাহুনীর কুলে॥ ১০৯৭ 
গুহক চণ্ডাল আছে ভরতের সঙ্গে। 
নৌকা আনি পার করে গঙ্গার তরঙ্গে ॥ ১০৯৮ 
বহু কোটি নৌকার গুহক অধিপতি। 
আনাইয়া তরণী ছাইল ভগীরঘী ॥ ১০৯৯ 
তরণী-মানুষে গঙ্গা পূর্ণ দুই কুলে। 
হইল কটক গঙ্গা পার একতিলে ॥ ১১০০ 
হইল সামন্ত সৈন্য শীঘ নদী পার। 
তার পর ঘোড়া হাতী কটক অপার ॥ ১১০১ 
সাজান নৌকায় পার হন যত রাণী। 
পরে পার হইলেক সাত অক্ষৌহিণী ॥ ১১০২ 
গুহ বলে আমার সেখানে নাহি কার্ম। 
বিদায় করহ আমি যাই নিজ রাজা ॥ ১১০৩ 
ফিরিয়া যখন দেশে করিবে গমন। 
আমারে আপন জ্ঞানে করিও স্মরণ ॥ ১১০৪ 
ভরত বলেন গুহ শ্রীরামের মিত ৷ 
করিতে তোমার পূজা আমার উচিত ॥ ১১০৫ 
যারে কোল দিয়েছেন আপনি শ্রীরাম । 
তাহারে উচিত হয় করিতে প্রণাম ॥ ১১০৬, 
আপনি ভরত তারে দেন আলিঙ্গন । 
সুগন্ধি চন্দন দেন বহুমূল্য ধন ॥ ১১০৭ 
প্রসাদ পাইয়া গুহ গেল নিজ দেশে। 
চলিলেন ভরত শ্রীৱামের উদ্দেশে ॥ ১১০৮! 
মাধন তীৰ্ণের কাছে যেই পথ। 
তাহারে দক্ষিণ করি চলেন ভরত ॥ ১১০ 


অযেধ্যাকাশু 133 


হন্তী হয় প্রভৃতি রাখিয়া সেই স্থানে । 
অল্প লোকে গেলেন মুনির তপোবনে ॥ ১১১০ 
ভরদ্বাজ মহামুনি আছেন বসিয়া। 
ভরত জ্ঞানান তার চরণ বন্দিয়া ॥ ১১১১ 
আমি রাজতনয় ভরত মম লাম। 
লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ মম জ্যেষ্ঠ হন রাম ৷৷ ১১১২ 
রামের উদ্দেশে আমি আসিয়াছি বন। 
কহ মুনি কোথা তার পাব দরশন ॥ ১১১৩ 
জিজ্ঞাসেন মুনি তারে কোথা আগমন। 
একেশ্বর আসিয়াছ না বৃঝি কারণ ৷ ১১১৪ 
কটক সকল তুমি রাখিয়া পথে । 
কোন্‌ ভাবে আসিয়াছ না পারি বুঝিতে ॥ ১১১৫ 
ভরত বলেন আমি কপট না জানি । 
ধ্যান করি মুনি সব জানহ আপনি ॥ ১১১৬ 
সৰ্বশুদ্ম আসিলে আশ্রমে হবে ক্লেশ । 
সে কারণে সৈন্য মম বাহিরে অশেষ ॥ ১১১৭ 
সকল কটক মম সাত অক্ষৌহিণী । 
কোন্খানে রবে ঠাট ভয় করি মুনি ॥ ১১১৮ 
তোমার লীড়াতে মুনি করি বড় ভয়। 
তাই সৰ বাহিরে আছয়ে মহাশয় ॥ ১১১৯ 
রাজাশুদ্দ আসিয়াছি অমোধ্যানগরী। 
রামেরে লইয়া যাব এই বাঞ্ছা করি ॥ ১১২০ 
অভিশয় শ্রান্ত সৈন্য পথপরিশ্রমে। 
কোন্‌খানে রবে ঠাট তোমার আশ্রমে ॥ ১১২১ 
ভরতের কথা শুনি আজ্ঞা দেন মুনি। 
আপন ইচ্ছায় আন যত অক্ষৌছিনী ৷৷ ১১২২ 
দিব্য পুরী দিব আমি দিবা দিব বাসা। 
অতিথি সবায় আমি করিব জিজ্ঞাসা ॥ ১১২৩ 
ভরত বলেন দেখি খানকত ঘর । 
কেমনে রহিবে ঠাট কটক বিস্তর ॥ ১১২৪ 
ভরতের কথাতে কহেন হাসি মুনি। 


প্রয়োজন যত ঘর পাইবে এখনি ॥ ১১২৫ 
কটক ডানিতে যান ভরত আপনি। 
হেথা চমৎকার করে ভরন্নাজ মুনি ॥ ১১২৬ 
যজ্ঞশালে গিয়া মুনি ধ্যান করি বৈসে। 
যখন যাহারে ডাকে তখনি সে আসে ॥ ১১২৭ 
বিশ্বকর্মা প্রথমতঃ হয় আঙ্ুয়ান ৷ 
আশ্রম অপূর্ব পুরী করিতে নির্মাণ ॥ ১১২৮ 
মুনি বলে বিশ্বকর্মা শুনহ বচন । 
নির্মাণ করহ যেন মহেন্দ্র-ভবল ॥ ১১২৯ 
অশীতি যোজন করে পুরীর পত্তন । 
সোনার আবাস-ঘর করিল গঠন ॥ ১১৩০ 
সোনার প্রাটীর জার সোনার আয়ারী । 
সোনার বান্ধিল ঘাট দীঘি সারি সারি ॥ ১১৩১ 
পুরীর ভিতর করে দিব্য সরোবরা। 
শ্রেভপন্ন নীলপদ্ম শোভে নিরন্তর ৷ ১১৩২ 
সুবর্ণ-পালক্ক করে রত্ন-সিংহাসন। 
দেবকন্যা লয়ে ঠাট করিবে শয়ন ॥ ১১৩৩ 
করিল সোনার বাটা সোনার ডাবর । 
বস্তুরী কুদ্ধম রাখে গন্ধ মনোহর ॥ ১১৩৪ 
যত যত নদী আছে পৃথিনীমণ্ডলে। 
যোগবলে আনাইল মুনি সেই স্থলে ॥ ১১৩৫ 
সাভ শত নদী আর নদ যত ছিল। 
সেখানে প্রভাস আদি যমুনা আসিল ॥ ১১৩৬ 
আসিল নৰ্মদা নদী কৃষ্ণা গোদাবরী। 
আসিল ভৈরব সিন্ধু গোমতী কাবেরী ॥ ১১৩৭ 
সরমূতনয়া, নদী আর মহানদ। 
তর্পণে যাহার জলে পায় মোক্ষপদ ॥ ১১৩৮ 
কালিন্দী পুন্তর নদী আসিল গণ্ুকী। 
শ্বেতগঙ্গা স্বৰ্গগন্গা আসিল কৌশিকী ॥ ১১৩৯ 
ইক্ষুরস নদী এল সুগন্ধি সুন্বাদ ৷ 
মধুরস নদী এল ঘুচে অবসাদ ॥ ১১৪০ 
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দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি রহে চারিডিতে । 
ঘৃতনদী বহিয়া আমিল শুধু ঘৃতে ॥ ১১৪১ 
সাত শত নদী তথা অতি বেগবতী ৷ 
আসিলেন আশ্রমে আপনি ভাগীরঘী ॥ ১১৪২ 
ভরছ্বান্া ঠাকুরের তপস্যা বিশাল । 
ভাসিলেন সর্বদের দশদিকপাল || ১১৪৩ 
দেবকন্যা লইয়া আসিল পুরন্দরে ৷ 
যে কন্যার রূপেতে পৃথিবী আলো করে ॥ ১১৪৪ 
হেমকুট দেখি যেন সূর্যের কিরণ। 
থাকুক অন্যের কথা ভুলে মুনিগণ ॥ ১১৪৫ 
আসিলেন কুবের ধনের অধিকারী। 
সোনার বাসন থালে আলো করে পুরী ॥ ১১৪৬ 
সুমেরু পর্বত হতে আসিল পবন। 
মলয়ের বায়ুতে সবার হরে মন ॥ ৯৯৪৭ 
আসিলেন সুধাকর সুধার নিধান। 
পরম কৌতুকে সবে করে সুধাপান ॥ ১১৪৮ 
আসিলেন অগ্নি আর জলের ঈশ্বর। 
শনি আদি লব গ্রহ সঙ্গে দিবাকর ॥ ১১৪৯ 
সরুদগণ বসুগণ কেবা কোথা রয়। 
আসিল সকল দের মুনির আলয় ॥ ১১৫০ 
তু্বুরু নারদ আদি স্বর্গের গায়ক ৷ 
আসিল নর্ভকী কত কত বা নৰ্তক ॥ ১১৫১ 
দেবতুল্য হইল যে ইন্দ্রের নগরী । 
ভরন্বাজ-আশ্রম হইল স্বর্গপূরী ॥ ১১৫২ 
হেনকালে সৈনামহ ভরত আইসে । 
এতেক করিল মুনি চক্ষুর নিমিষে ॥ ১১৫৩ 
নিরখিয়া ভরতের লাগিল বিল্ময়। 
তখন মন্ত্রণা করে স্বর্গে দেবচয় ॥ ১১৫৪ 
ভরতের সঙ্গে যদি রাম যান দেশে। 
দেবগণ মুনিগণ মনিবেন ক্রেশে ॥ ১১৫৫ 
রাম দেশে গেলে নাহি মরিরে রাবণ । 


সাধুলোক সকলের নিতান্ত মরণ | ১১৫৬ 
যেরূপে না যান রাম অযোধ্যাডুবনা 
তেমন করহ যুক্তি মরুক রাবণ ॥ ১১৫৭ 
দেবগণ মুনিগণ করেন মন্্রা। 
স্কুবনমণ্ডল ঘেরে রছে দর্বজনা ॥ ১১৫৮ 


যার যোগ্য যে আবাস যায় সেই জন । 
যেদিকে যে চাহে তার তাহে রছে মন ॥ ১১৫৯ 
মাখিয়া সুগন্ধি তৈল ন্নান করিবারে ৷ 
কেহ যায় নদীতে কেহ বা সরোবরে ॥ ১১৬০ 
কোন পুরুষেতে গঙ্গা যে জন না দেখে। 


করে স্নান তর্পণ সে পরম কৌতুকে ॥ ১১৬১ 
হন্তী হয় কটক চলিল সুবিস্তর। 
জলকেলি করে সবে গিয়া সরোবর ॥ ১১৬২ 
ভরদ্বাজ মুনির কি অপূর্ব প্রভাব । 
কত নদী আশ্রমে আপনি আবির্ভাব ॥ ১১৬৩ 
স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন। 
সর্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন | ১১৬৪ 
বহুবিধ পরিচ্ছদ পরে সৈনাগণ। 
যার যাতে বাসনা পরিল আভরণ ॥ ১১৬৫ 
সবার সমান বেশ সমান ভূষণ । 
কেবা প্রভু কেবা দাস নাহি নিরূপণ ॥ ১১৬৬ 
ভোজনে বসিল সৈনা অতি পরিপাটি । 
শ্বর্ণপীঠ স্র্ণথাল স্বৰ্ণময় বাটি || ১১৬৭ 
স্বর্ণের ডাবর আর স্বর্ণময় ঝারি। 
্বর্ণময় ঘরেতে বসিল সারি সারি ॥ ১১৬৮ 
দেবকন্যা অন্ন দেয় সৈন্যগণ খায়। 
কে পরিবেশন করে জানিতে না পায় ॥ ১৯৬৯ 
নির্মল কোমল অম মেন মৃখিফুল। 
খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হৈল ভুল ॥ ১১৭০ 
ঘৃত দধি দুগ্ম মধু মধুর পায়স। 
নানাবিধ মিষ্টায় খাইল নানা রস ॥ ১১৭১ 
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চর্বা চুষ্য লেহা পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ ৷ 
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ ॥ ১১৭২ 
কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে । 
আচমন করি ঠাট কষ্টে উঠে খাটে ॥ ১১৭৩ 
খাটে গিরা প্রিয়া লয়ে করিল শয়ন । 
দেখীরা আসিয়া করে শরীর-মর্দন ॥ ১১৭৪ 
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে সুললিত। 
কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় কৃ শীত |! ১১৭৫ 
মধুকর মধুকদী বন্কারে কাননে । 
অঙ্সরারা নৃতা করে মাতিয়া মদনে ॥ ১১৭৬ 
অনন্ত সামন্ত সৈনা লইয়া রমণী ৷ 
পরম আনন্দে বঞ্চে বসন্ত-রজনী ॥ ১১৭৭ 
সবে বলে দেশে যাই ছেন সাধ নাই । 
অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইনু হেথাই ॥ ১১৭৮ 
এত সুখ এ সংসারে কেহ নাহি করে। 
যে যায় যে যাক আমি না মাইব ঘরে ॥ ১১৭৯ 
এত সুখ ঠাট করে ভরত না জানে ৷ 
রামের চরণ বিনা অন্য নাহি জানে ॥ ১১৮০ 
এতেক করেন মুনি ভরত কারণ । 
সুরত ভাবেন মাত্র রামের চরণ ॥ ১১৮১ 
প্রভাতে ভরত গিয়া মুনিরে জিজ্ঞাসে। 
ছিলাম পরম সুখে তোমার দিবাসে ॥ ১১৮২ 
কহ মুনি কোথা গেলে পিব শ্রীরাম । 
উপদেশ কহিয়া পুরাও মনন্কাম ॥ ১১৮৩ 
মুনি বলে জানিলাম ভরত তোমারে। 
তবতুলা ভক্ত আমি না দেখি সংসারে || ৯১৮৪ 
বর মাগ ভরত আমি হে ভরম্বাজ। 
মারে যেই বর দিই সিদ্ধ হয় কাজ | ১১৮৫ 
ভরত বলেন মুনি অনো নাহি মন । 
বর দেহ শ্রীরামের পাই দরশন ॥ ১১৮৬ 
মুনি বলে শ্রীরামের জানি সবিশেষ । 


দেখা পাবে কিন্তু রাম না যাবেল দেশ ॥ ১১৮৭ 
চিরকুট পর্বতে আছেন রঘুবীর। 
তথা গেলে দেখা হবে এই জেনো হ্বির ॥ ১১৮৮ 
অন্য জন্য মুনিগণ দিল তাহে সায়। 
ভরতের সৈন্যগণ চিত্রকূটে যায় ॥ ১১৮৯ 
দশদিক হইল ধুলায় অন্ধকার ! 
হইল ভরত-উসলা যমুনার পার ॥ ১১৯০ 
রামের সন্ধান পেয়ে প্রফুল্ল কটক। 
বায়ুবেগে চলে সবে না মানে আটক ॥ ১১৯১ 
যত হয় চিত্ৰকূট পৰ্বত নিকট । 
তত তথাকার লোক ভাবয়ে বিকট ॥ ১৯৯২ 
চিত্রকূট-পর্বতনিবাসী সুনিগণ । 
শ্রীরামের সহবাসে ষদা হুষ্ট-মন | ১১৯৩ 
সৈন্য-কোলাহল শুনি সভয় অন্তরে । 
রক্ষা কর রামচন্ বলে উচৈচঃস্বরে ॥ ১১৯৪ 
হেনকালে ভরত শঙ্রন্স উপনীত । 
সবার তপদ্িবেশ অযোধ্যা সচিত ॥ ১১৯৫ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা। 
বসতি করেন নির্মাইয়া পর্ণশালা ॥ ১১৯৬ 
তার বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর | 
জানকী তাহার মধো লক্ষ্মণ বাহির ॥ ১১৯৭ 
হেনকালে ভরত শক্ষয় দীনবেশে ৷ 
শ্ৰীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে ॥ ১১৯৮ 
গলবন্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর। 
পথ-পর্যটনে অতি মলীল শরীর ॥ ১১৯৯ 
পড়িলেন শ্রীরামের চরণকমলে। 
আনন্দে শ্রীরাম উরে লইলেন কোলে ॥ ১২০০ 
পরস্পর সম্ভাষণ করে সর্বজন! 
যথাযোগ্য আলিঙ্গন পাদাদি বন্দন ॥ ১২০১ 
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ। 
কার বাকো রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন ॥ ১২০২ 
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বামা জাতি স্বভাবতঃ বামা-ৃদ্ধি ধরে। 
তার বাকো কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে ॥ ১২০৩ 
অপরাধ ক্ষমা কর চল প্রভু দেশ। 
সিংহাসনে বসিয়া খুচাও মনযক্রেশ)॥ ১২০৪ 
অধোধ্যাডষণ তুমি অঘোধ্াার সার। 
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার ॥ ১২০৫ 
চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজাভার। 
দাসবৎ কর্ম করি আজ্ঞা অনুসার ॥ ১২০৬ 
শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পশ্ডিত । 
না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত ॥ ১২০৭ 
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতার ৷ 
বনে আসিলাম আমি আজ্ঞায় পিতার ॥ ১২০৮ 
চতুর্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাকা। 
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবে প্রত্যক্ষ ॥ ১২০৯ 
থাকুক সে সব কথা শুনিব সকল। 
বলহ ভরত আগে পিতার কুশল ॥ ১২১০ 
বশিষ্ঠ কহেন রাম লা কহিলে নয়। 
সর্বাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয় ॥ ১২১১ 
শুনি মৃষ্থাগত রাম জানকী লক্ষ্রপ। 
ভূমিতে লুটিয়া বহু করেন রোদন ॥ ১২১২ 
বশিষ্ঠ বলেন রাম বাবস্থা ইহাতে ৷ 
ভিন দিন তোমার অশৌচ শান্্রমতে ॥ ১২১৩ 
গিৰৃশ্ৰান্ধ করিতে ছ্োষ্টের অধিকার । 
তিন দিন গেলে শ্রান্ধ করিবে রাজার ॥ ১২১৪ 
সকল ভাশার আছে ভরতের সাথে। 
লহ ধন কর বায় প্রয়োজনমতে ॥ ১২১৫ 
সংবর সংবর শোক রাম মহামতি | 
তোমা বুঝাইতে পারে আছে কোন কৃতী ॥ ১২১৬, 
সজ হেতু ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস। 
রোদন করিয়া কেন পুণ্য কর নাশ ৷৷ ১২১৭ 
ছিলেন তেলের মধ মৃত মহারাজ। 


ভরত আসিয়া করিলেন অগ্নিকাজ ॥ ১২১৮ 
আরো যে কর্তবা কর্ম করিয়া ভরত) 
কত শত দান করিলেন অবিরত ॥ ১২১৯ 
তাহার দানের কথা শুনি পরিপাটি ৷ 
একৈক ব্ৰাহ্মণে দেন ধন এক কোটি | ১২২০ 
যত যত রাজা হইলেন চরাচরে। 
ভরত সমান দান কেহ নাহি করে ॥ ১২২১ 
শ্রীরাম বলেন হে বশিষ্ঠ পুরোহিত । 
আজ্ঞা কর পিতৃশ্রা্দ করি যে বিহিত ॥ ১২২২ 
শ্রীরাম লক্ষণ সীতা চলেন ত্বরিত। 
হইলেন ফন্ধুনদী তীরে উপনীত ॥ ১২২৩ 
সকলে সলিলে স্নান করিল তখন ৷ 
করিলেন নাম গোত্র লইয়া তর্পণ ॥ ১২২৪ 
স্নান করি ভীরেতে বসেন তিন জন । 
তখন বসিল সবে আত্মবন্ধগণ ॥ ১২২৫ 
যথা রাম তথা হয় অযোধ্যানগরী। 
রামচন্দ্র বেড়িয়া বসিল সব পুরী ৷ ১২২৬ 
শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ | 
আয়ু সত্তে পিতা মরিলেন কি কারণ ॥ ১২২৭ 
অযুত বৎসর লোক সূর্যবংশে জীয়ে। 
কাল পূর্ণ লা হইতে মৃত্যু কি লাগিয়ে ॥ ১২২৮ 
বশিষ্ঠ বলেন রাজা গিয়া পরলোকে। 
রক্ষা পাইলেন রাম তোমা পুত্র-শোকে ॥ ১২২৯ 
সুমন্ত্ৰ কহিল গিয়া তুমি গেলে বন। 
হা রাম বলিয়া রাজা তাজিল জীবন ॥ ১২৩০ 
পিতৃকথা শুনিয়া কান্দেন তিন জন। 
এ দিকে শ্রান্ধের দ্রব্য হয় আয়োজন ॥ ১২৩১ 
তপোবনে ছিলেন যতেক মুনিগণ৷ 
পিতৃশ্রান্ধে শ্রীরাম করেন নিমন্ত্রণ ॥ ১২৩২ 
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ফল্লুনদী-তীরে। 
পিতৃপিশু সমর্পণ করেন সে নীরে ॥ ১২৩৩ 
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মুনিগণ কহে কি রাজার পরিণাম । 
তিনি পিণু দেন যিনি নিজে মোক্ষধাম ॥ ১২৩৪ 
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয় । 
ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয় ॥ ১২৩৫ 
তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি। 
বুঝিয়া ভরতে রাম কর অনুমতি ॥ ১২৩৬ 
শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম সুখী । 
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি ॥ ১২৩৭, 
ভরতে আমাতে নাহি করি অনাভাব। 
ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ ॥ ১২৩৮ 
যাও, ভাই ভরত স্বরিত অযোধায় । 
মন্ত্িগণ লয়ে রাজা করহ তথায় ॥ ১২৩৯ 
সিংহাসন শুনা আছে ভয় করি মনে । 
কোন শক্ৰ আপদ ঘটাবে কোন্‌ ক্ষণে ॥ ১২৪০ 
তোমারে জানাব কত আছ যে বিদিত । 
বিবেচনা করিবে সর্বদা হিতাহিত ॥ ১২৪১ 
চতুর্দশ বৎসর জানহ গতগ্রায়। 
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায়!॥ ১২৪২ 
যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়। 
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য নয় ॥ ১২৪৩ 
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা 
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা ॥ ১২৪৪ 
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে । 
ত্ৰিভুবনে আমার কি করে কার উরে ॥ ১২৪৫ 


পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক | ১২৪৬ 
নন্দীগ্রামে পাট করি কর রাজকার্ফ। 
সাবধান হইয়া পালহ পিতৃরাজা ॥ ১২৪৭ 
শ্রীরাষের পাদুকা ভগত শিরে ধরে । 
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে ॥ ১২৪৮ 
পাদুকা অভিষেক করিয়া তথায় ! 
চলিলেন ভরত শ্রীবামের আল্ায় ॥ ১২৪৯ 
যাক্রাকালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল । 
কোন জন শুনিতে না পায় কার রোল ॥ ৯২৫০ 
কান্দেন কৌশল্যারাণী রামে করি কোলে। 
বসন ভিজিল ভার নয়নের জলে ॥ ১২৫১ 
সুমিতরা কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে । 
সকলে ক্রন্দন করে সীতার কারণে ॥ ১২৫২ 
ভরতেরে বিদায় করিয়া রঘুবীর। 
চিত্কূটে কিছু দিন রহিলেন ছি ॥ ১২৫৩ 
সৈনাগণ সহিত ভরত অতঃপরে। 
তিন দিনে আসিলেন অযোধ্যানগরে ॥ ১২৫৪ 
বিশ্বকর্মে পাঠাইয়া দেন ভগবান। 
নন্দীগ্রামে অট্টালিকা করিল নির্মাণ ॥ ১২৫৫ 
রত্বসিংহাসনেতে ভরত পরী পাতি। 
তদুপরি পাদুকা খুইয়া ধরে ছাতি ॥ ১২৫৬ 
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্তসার-চর্মে । 
পাত্রমিত্র সহিত থাকেন রাজকর্মে ॥ ১২৫৭ 


॥ শ্রীহরিঃ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


অরণ্যকাণ্ড 


চিত্ৰকূট পর্বতে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের 
অবস্থান এবং রাক্ষসের উৎপাতের জন্য 
তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান 
করিলেন অযোধ্যায় ভরত গমন। 
চিত্ৰকূট পর্বতে রহেন ভিন জন॥ ১ 
চিত্ৰকূট পর্বতে অনেক মুনি বৈসে। 
ভাল মন্দ যখন মে রামেরে জিজ্ঞাসে॥ ২ 
মুনিগণ এক দিন করে কানাকানি। 
জিজ্ঞাসা করেন রাম ধনুর্বাণপাণি॥ ৩ 
কহ কহ মুনিগণ কি কর মন্ত্রণা। 
আমারে না কহ কেন বাড়া যন্ত্রণা ॥ ৪ 
আমরা সকলে করি একত্র বসতি। 
একের ক্ষভিতে হয় সবাকার ক্ষতি॥ ৫ 
যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত। 
আমারে জানাও আমি করিব বিহিত॥ ৬ 
মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে। 
বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন তার মাঝে॥ ৭ 
মে মন্ত্রণা করিতেছিলাম রঘুবর। 
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর॥ ৮ 


রাবণের দুই ভাই দুষ্ট নিশাচর। 
তার মধ্যে জ্বোষ্ঠ খর দূষণ অপর॥ ৯ 
তাহার সামন্তগণ চতুর্দিকে ভ্রমে। 
উপদ্রব করে সদা প্রবেশি আশ্রমে॥ ১০ 
যজ্ঞ আরঞ্রণমাত্র আসিয়া নিকটে। 
যজ্ঞ নষ্ট করে দ্বিজ পলায় সঙ্টে॥ ১১ 
রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি। 
ফল-মূল কাড়ি খায় ভাঙ্গয়ে কলসী ॥ ১২ 
এই বন ছাড়িয়া যাইব অন্য বন। 
কানাকানি করিলাম এই সে কারণ ॥ ১৩ 
মুনিগণ ছাড়ে যদি শূন্য হবে বন। 
শূন্য বনে কেমনে রহিবে তিন জন ॥ ৯৪ 
লীভা অতি রূপবতী এই বনমাঝে। 
কেমনে রাখিবে রাম রাক্ষদসমাজে ॥ ১৫ 
বিক্ৰমে বিশাল তুমি আমি জানি মনে। 
কত সংবরিয়া রাম থাকিবে কাননে ॥ ১৬ 
আমরা এ সব ছাড়ি অনা বনে যাই। 
তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই ॥ ১৭ 
ত্পুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর। 
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যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি ঘর ॥ ১৮ 
উঠে গেল মুনিগণ শূন্য দেখা যায়। 
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায় ॥ ১৯ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পীঁচালী। 
গাহিল অরণাকাণ্ডে প্রথম শিকলি ৷ ২০ 


অত্রি মুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও 
মুনিপত্রীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন 
এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিরাধ বধ 
আমা লগতে ভরত আসিবে পুলর্বার। 
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার। ২১ 
চিত্ৰকূট অযোধ্যা নহে তা বছ দূর। 
ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর ॥ ২২ 
র্ঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে। 
চিত্রকট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে ॥ ২৩ 
কত দূর যান তারা করি পরিশ্রম। 
সম্মুখে দেখেন অগ্রি মুনির আশ্রম ॥ ২৪ 
প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবন। 
বন্দনা করেন অজ্রি মুনির চরণ ॥ ২৫ 
রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে। 
পাদ্য অর্থ প্রদানিয়া বসায় আসনে ॥ ২৬ 
আপনার পতনী-ঠাই সসর্পিলা লীভা। 
পালন করহ যেন আপন দুহিতা॥ ২৭ 
দেখি সুনিপড়ীকে ভাবেন মনে সীতা। 
মূর্ভিমতী করুণা কি শ্রশ্থী উপস্থিতা॥ ২৮ 
শুবুবন্ত্রপরিধানা শুরু সর্ববেশ। 
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ ৷৷ ২৯ 
তপন্যা ধরিয়া মূর্তি করেন তপন্যা। 
জান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা॥ ৩০ 
কৃতাঞ্জলি নমর করিলেন সীভা। 


আশীর্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা ॥ ৩১ 
মুনিপড়ী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে। 
কহেন মধুর বাকা প্রফুল্ল অন্তরে || ৩২ 
রাজকুলে জন্সিয়া পড়িলে রাজকুলে। 
দুই কুল উজ্ভ্বল করিলে গুণে শীলে ॥ ৩৩ 
এ সৰ সম্পদ ছাড়ি পতিসঙ্গে যায়। 
হেন স্ত্রী পাইল রাম বহু তপস্যার ॥ ৩৪ 
সীতা কহিলেন মাতঃ সম্পদে কি কাম । 
সকল সম্পদ মম দূর্বাদলশ্যাম॥ ৩৫ 
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য কিবা ধানে। 
অনা ধনে কি করিবে পতির বিহলো॥ ৩৬ 
জিতেন্দিয্ প্রভু মম সর্বগুণে গুণী। 
হেন পতিসেবা করি ভাগ্য বলি মানি ॥ ৩৭ 
ধন জন সম্পদ না ঢাহি ভগবতী। 
আশীর্বাদ কর ঘেন রামে থাকে মতি ৷ ৩৮ 
শুনিয়া সীতার বাকা তুষ্ট মুনিদারা। 
আপনার যেমন সীতার সেই ধারা ॥ ৩৯ 
সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন। 
দিব্য অলঙ্কার আর বহুমূলা ধন ॥ ৪০ 
তুষ্টা হয়ে সীতারে কহেন ভগবতী। 
তোমার পূর্ব-বৃত্তান্ত কহ সীতা সতি || ৪১ 
জানকী বলেন দেবি কর অবধান। 
আমার জন্মের কথা অপূর্ব আখ্যান ॥ ৪২ 
এক দিন মেনকা যাইতে বস্তু উড়ে। 
তাহা দেখি জনকরাজের বীর্ম পড়ে ॥ ৪৩ 
সেই বীর্ষে জন্ম মোর হইল ভূমিতে। 
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চিতে ॥ ৪৪ 
অযোনিসন্ভবা মম জন্ম মহীতলে। 
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিল কোলে ॥ ৪৫ 
নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি। 
হেন কালে আকাশে হুইল দৈববাণী ॥ ৪৬ 
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দেবগণ ডাকি বলে জনক সুপতি । 
জন্সিল তোমার বীর্যে কন্যা রূপবতী ॥ ৪৭ 
অযোনিদম্তবা এই তোমার দুহিতা। 
লাগলেন মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা ॥ ৪৮ 
এতেক শুনিয়া রাজা হরমিত-মল। 
দীন দ্বিজ দুঃখীরে দিলেন বহু ধন ॥ 5৯ 
প্রধান দেবীর ঠাই দিলেন আমারে । 
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে ॥ ৫০ 
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে । 
আমা দেখি জনক চিন্কেন মনে মনে ॥ ৫১ 
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে ৷ 
তারে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে ॥ ৫২ 
দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার । 
তের লক্ষ বর এল রাজার কুমার ॥ ৫৩ 
ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাপে। 
না সম্ভাষি পিতারে পলায় মনন্তাপে ॥ ৫৪ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া। 
কেমনে সম্পদ হবে জানকীর বিয়া ॥ ৫৫ 
হেন কালে উপস্থিত শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন ॥ ৫৬ 
ধনুকেভে দিতে গুণ সর্বলোকে বলে। 
ধনুখান ধরি রাম বামহাতে তোলে ॥ ৫৭ 
গুণযোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙে । 
সবে স্তন্ধ তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে ॥ ৫৮ 
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল বাঞ্জুনা। 
স্বর্গ মৰ্ত্য পাতালে কীপিল সর্বজনা ॥ ৫৯ 
শিরে পঞ্চবুঁটি তারা বিক্রম বিস্তার । 
চড়া কর্ণবেধ হয় লোকে চমৎকার ॥ ৬০ 
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে । 
না করেন স্বীকার পিতার অগোচরে ॥ ৬৯ 
রাজ্য সহ দশরখ আসিয়া সংবাদে । 


রামের বিবাহ দেন পরম আত্রাদে ৷ ৬৯ 
শ্রীরাম করিলেন আমার পাণিগ্রহ । 
লক্ষ্মণের দারকর্ম উর্মিলার সহ ॥ ৬৩ 
কুশধবজ খুড়ার যে দুই কন্যা ছিল। 
ভরত শক্রম় দৌহে বিবাহ করিল ॥ ৬৪ 
ভগবতী পূর্বকথা এই কহিলাম। 
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম ॥ ৬৫ 
এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী। 
পরিতোষ পাইলেন মুনির গৃহিণী ॥ ৬৬ 
ব্ৰাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দুর ৷ 
কণ্ঠে মণিময় হার বাহুতে কেয়ূর ॥ ৬৭ 
কর্ণেতে কুগুল করে কাখন-কন্তণ ৷ 
নৃপুরে শোভিত হয় কমলচরণ ॥ ৬৮ 
প্রদোষ হইল গত গ্রবেশে রজনী । 
রামের নিকটে যান শ্রীরামরমণী ॥ ৬৯ 
উমা রমা নাহি পান সীতার উপমা । 
চরাচরে জলক-দুহিতা নিরুপমা ॥ ৭৩ 
দেখিয়া পীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি। 
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী ॥ ৭১ 
প্রভাতে করিয়া স্নান আর মে তর্গণ । 
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ॥ ৭২ 
কহিলেন উপদেশ উপযুক্ত বাণী ॥ ৭৩ 
শুন রাম রাক্ষস-প্রধান এই দেশ। 
সদা উপদ্রব করে দেয় বহু ক্লেশ ॥ ৭৪ 
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্য স্থান । 
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান ॥ ৭৫ 
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি। 
দগ্ডক-কাননমধো করিলেন গতি ॥৭৬ 
আগে যান রঘুমণি পশ্চাৎ লক্ষণ । 
জনকতনয়া মধ্যে কি শোভা তখন ॥৭৭ 
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ফল-পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত ৷ 
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥ ৭৮ 
নানা পক্ষিকলরব শুনিতে মধুর । 
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর ॥ ৭৯ 
বনমধো অনেক মুনির নিবসতি। 
শ্রীরামেরে দেখিয়া হরষে করে স্তুতি ॥ ৮০ 
রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সমান। 
যথা তথা থাক রাম তুমি ভগবান ॥ ৮১ 
রম্য জল রমা ফল মধুর সুস্বাদ । 
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ ॥ ৮২ 
দেখিতে হইল ইচ্ছা দগুক-কানন। 
তিন জন মনসুখে করেন ভ্রমণ ॥ ৮৩ 
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ । 
নানা হলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ ॥ ৮৪ 
হেনকালে দুর্জয় রাক্ষস আচন্বিত। 
বিকট আকারেতে সম্মুখে উপস্থিত ॥ ৮৫ 
রাঙ্গা দুই জীখি তার কঠোর হাদয়। 
বনজন্তু ধরে মারে কারে লাহি ডয় ৷ ৮৬ 
দুর্জয় শরীর ধরে পর্বত সমান। 
ভ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখখান ॥ ৮৭ 
শিরে দীর্ঘ জটা কটা দীর্ঘ সর্বকায়। 
লম্বোদর অফিসার শিরা গণা যায় ॥ ৮৮ 
বন্দিয়া লইয়া যায় মাংসভার স্মন্মে। 
পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে ॥ ৮৯ 
মেঘের গর্জন ন্যায় ছাড়ে সিংহনাদ। 
মহাভয়ন্তর মূর্তি রাক্ষম বিরাধ ॥ ৯০ 
সীতায় রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে । 
তর্জন-গর্জন করে থাকি অন্তরীক্ষে ॥ ৯১ 
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন। 
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জন ॥ ৯২ 
তপস্থীর বেশে রান শ্রমিস কাননে । 


দেখাইয়া কামিনী ভুলাস মুনিগণে ॥ ৯৩ 
বলিল মনুষ্য আজি করিব ভক্ষণ। 
শীঘ্র পরিচয় দেহ তোরা কোন্‌ জন॥ ৯৪ 
শ্রীরাম বলেন আমি ক্ষত্রিয়-কুমার। 
লক্ষ্মণ অনুজ জায়া জানকী আমার ॥ ৯৫ 
দেখি হে তোমার কেন বিকৃত আকৃতি। 
বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন্‌ জাতি॥ ৯৬ 
রাক্ষস বলিল আমি যে হই সে হই। 
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই || ৯৭ 
বিরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা। 
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্নথা ॥ ৯৮ 
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে। 
অভেদা শরীর মোর ভয় করি কারে ॥ ৯৯ 
লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন পেয়ে ভয়। 
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জয়। ১০০ 
আদিলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে। 
সীঅরে খাইল আজি দারুণ রাক্ষসে॥ ১০১ 
লক্ষণ বলেন দাদা না ভাবিও তাপ। 
রাহ্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনভ্ঞাপ॥ ১০২ 
লক্ষণের বাকোতে রামের বল বাড়ে। 
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে॥ ১০৩ 
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে। 
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মণে ॥ ১০৪ 
তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ। 
জাঠাগাছ তখনি হইল খান খান ৷৷ ১০৫ 
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের শ্রাস। 
অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ॥ ১০৬ 
ছাড়েন হতবীক বাণ দশরথ-সুত। 
পড়িল নিরাধ যেন কৃতান্তের দূত॥ ১০৭ 
খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর রক্তে ভাসে। 
মার মার করি যায় শ্রীরামের পাশে॥ ১০৮ 
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আছাড়িয়া পড়ে সীতা আঘাতে বাগ্রতা। 
ভুমেতে পড়েন সীতা হইয়া মৃষ্ছিতা।। ১০৯ 
যোড়হাতে রাক্ষস শ্লীরামে করে স্তুতি 
তর বাণ-স্পর্শে রাম পাই অব্যাহতি ॥ ১১০ 
শাপে মুক্ত করিলে আমার এ শরীর। 
লইলাম শরণ চরণে রঘুরীর ॥ ১১১ 
ধন্য ধন্য সীতাদেবী রাম যার পতি। 
তোমা পরশিয়া হয় শাপে অব্যাহতি ॥ ১১২ 
পূর্বকথা আমার শুনহ রঘুগতি। 
কুবেরের শাপেতে আমার এ দুর্গতি ॥ ১১৩ 
কিশোর আমার নাম কুবেরের চর ৷ 
আমারে সর্বদা তুষ্ট ধনের ইঈশ্বর॥ ১১৪ 
এক দিন কুবের লইয়া নারীগণে। 
রক্স্থলে কেলি করে মাতিয়া মদনে ॥ ৯১৫ 
কর্মদোষে আমি তথা হই উপনীত ৷ 
আমারে দেখিয়া ভারা হইল লজ্জিত ॥ ১১৬ 
কোপে শাপ আমাকে দিলেন ধনেশ্বর ॥ 
দণ্তক-কাননে গিয়া হও নিশাচর ॥ ১১৭ 
পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন। 
শ্রীরামের শরে হবে শাপবিমোচন ॥ ১১৮ 
পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি । 
মৃতদেহ পোড়াইলে পাইৰ নিষ্কৃতি ॥ ১১৯ 
লক্ষণের উদ্যোগে দানবদেহ পূড়ে। 
দিবা দেহ ধরিয়া সে দিবারথে চড়ে ॥ ১২০ 


ও মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের ধনূর্বাণ দান 
এবং মুনির স্বর্গে গমন 
শ্রীরাম বলেন চল জানকী লক্ষ্মণ । 
গোনতীর পারে শরভন্গ-নিকেতন ॥ ১২১ 


হেথা হ'তে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন । 
অদ্ভুত দেখিবে সে মুনির তপোবন ॥ ৯২২. 
তপের প্রতাপে মেন জ্বলন্ত অনল ৷ 
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল ॥ ১২৩ 
সেই দিনে শ্রীরাম রহেন সেই স্থানে । 
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি দরশানে ॥ ১২৪ 
ছেনকালে উপনীত তথা শচীনাথ । 
করিবারে শরডঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ ॥ ১২৫ 
রথোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে | 
দেবগণ বেষ্টিত তাহার চারিপাশে ॥ ১২৬ 
রথ-শোভা করে মণিমুকুতার ঝারা । 
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারির ত্বরা ॥ ১২৭ 
চারিদিকে শোভে নীল গীত পতাকায় । 
দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তায় ॥ ১২৮ 
অনুজেরে বলেন থাকহ এইন্ষণ | 
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোন্‌ জন ॥ ১২৯ 
ইন্দ্র আসি মুলিরে করিয়া নমন্তার ৷ 
নিবেদন করেন যে কার্য আপনার ॥ ১৩০ 
শুন মুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ । 
আসিবেন তৰ সহ করিতে সাক্ষাৎ ॥ ১৩১ 
রাক্ষস-বধের হেতু তার অবতার । 
ত্রিকালজ্র আপনি জানাইৰ কি আর ॥ ১৩২ 
তব স্থানে রাগিলাম এই ধনুর্বাণ | 
আনিলে ভাহারে তুমি করিও প্রদান ॥ ১৩৩ 
এত বলি স্র্গপুরী যান পুরন্দর ৷ 
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর ॥ ১৩৪ 
প্রণাম করেন শরভল সুনিবরে । 
আশীর্বাদপর্বক কহেন মুনি তারে ॥ ১৩৫ 
অনাথ ছিলাম বনে হইনু সলাথ। 
যোগে ধারে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ ॥ ১৩৬ 
আসিলা আপনি বিষ্ণু আমরা নিবাস । 
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তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস ॥ ১৩৭ 
শত বৎসরের তপ করিলাম দান। 
এই লহ ইন্্রদত্ত দিব্য ধনুর্বাণ ॥ ১৩৮ 
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন । 
প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ ॥ ১৩৯ 


ক্ষণেক লক্ষ্মণ সহ বস এইখানে । 
অগ্নিতে শরীর ভাজি তব বিদ্যমানে ॥ ৯৪০ 
শরডঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল ৷ 
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমগ্ডল ॥ ১৪১ 
রাম রাম উচ্চারিয়া মুনি উত্ধ্বতুণ্ডে । 
অসি প্রদক্ষিণ করি ঝাপ দেন কুণ্ডে ॥ ১৪৯ 
পুড়িয়া নুনির দেহ হইল অঙ্গার ৷ 
অগ্নি হ'তে উঠে এক পুরু-আকার ॥ ১৪৩ 
গোলোকে গেলেন মুনি পুণাফলোদয় । 
দেখিয়া সবার মনে হইল বিন্ময় ॥ ১৪৪ 
রাম-দরশনে মুনি যান স্বগবাস। 
রচিল অরণাকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস ॥ ১৪৫ 


দশ বসরকাল রামচন্দ্রের নানা বনে 
ভ্রমণ, পঞ্চবটাবনে অবস্থিতিকালে লক্ষ্মণ 
কর্তৃক সূর্ণণখার নাসিকাচ্ছেদন এবং 
রামচন্দ্র কর্তৃক চতুর্দশ রাক্ষলবধ 


সন্তাষিতে নায়চন্দ্রে এল বনবাসী । 
কেহ কেহ ফল খায় কেহ উপবাসী ॥ ১৪৬ 
উপবাসী কেহ বা বরষা চারি মাস। 
কেহ কেহ বারো মাস করে উপবাস ॥ ১৪৭ 
গাছের বাকল পরে শিরে জটা ধরে । 
মৃগচর্ম ধরে কেহ কমগুলু করে ১৪৮ 
মুনিগণে দেখিয়া উঠিল রঘুনাথ । 
করেন প্রপতি স্তুতি ক'রে যোড়হাত ৷৷ ১৪৯ 


মুনিরা করেন স্তুতি রামের গোচর । 
শ্রীরাম বলেন প্রভু না করিহ ডর ॥ ১৫০ 
তপোবনে না রাখিব রাক্ষসসঞ্চার ৷ 
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষসসংহার || ১৫৯ 
মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
তপোবন-দরশনে করেন গমন ॥ ১৫২ 
ধনুকে টদ্কার দেন রাম রঘুবীর ৷ 
দেখিয়া সীতার মন হইল অঙ্থির ॥ ১৫৩ 
বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুর্বাণ। 
নিষেধ করেন নীতা রাম-বিদামান ॥ ১৫৪ 
রাক্ষসের সনে কেন করহ বিবাদ। 
অকারণে প্রাণিবখে ঘটিবে প্রমাদ ॥ ১৫৫ 
পূর্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান৷ 
দূর্বাদলশ্যাম প্রভু কর অবধান ॥ ১৫৬ 
শিশুকালে যখন ছিলাম গিতৃঘরে । 
কহিলেন গিতা পূর্বআখান আমারে ॥ ১৫৭ 
দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে। 
সার স্থানে স্থাপা খড়গ রাখে. এক জনে ॥ ১৫৮ 
পাপ হয় হরিলে পরের ছাপা ধন। 
তেই মতে খজ্ঞাখানি রাখেন ব্রাহ্মণ ॥ ১৫৯ 
এক বৃদ্ধ পক্ষী সেই তপোবনে বৈসে। 
নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে ॥ ১৬০ 
মুনিরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন । 
খড়োর আঘাতে বধে পাখীর জীবন ॥ ১৬১ 
হাতে অন্ত করিলে লোকের জ্ঞান নাশে। 
হইল মুনির পাপ সে অন্ত্রের দোষে ॥ ১৬২ 
সত্য পালি দেশে যাবে এইমাত্র পগ। 
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্‌ প্রয়োজন || ১৬৩ 
সরলা জনকবালা কহিলে এমতি। 
বুঝান প্রবোধ-বাকো তীরে সীতাপতি ॥ ১৬৪ 
কমককমলমুখী জনককুষারী । 
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আমার নাহিক ভয় কি ভয় তোমারি ॥ ১৬৫ 
মহাতেজা মুনিগণ যাহায় সহিতে৷ 
তাহার কিসের ভয় বল দেখি সীতে ৷ ১৬৬ 
যাইতে দেখেন তারা দিবা সরোবর। 
স্তনেন অপূর্ব গীত তাহার ভিতর ॥ ১৬৭ 
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি। 
জলের ভিতর গীত কেন শুলি মুনি ॥ ১৬৮ 
মুনি ৰলিলেন হেথা ছিল এক খুনি। 
করিত কঠোর তপ দিবসরজনী ॥ ১৬৯ 
তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর। 
পাঠায় অল্সরাগণে যথা মুনিবর ॥ ১৭০ 
আইল অক্সরাগণ মুনির নিকটে! 
দেখিয়া পড়িল মুনি মদন-সক্ষটে ॥ ১৭১ 
সে স্থানের খ্যাতি পঞ্চ অন্সরা বলিয়া। 
অদ্যাপি আইসে ভারা তথা লুকাইয়া ৷৷ ১৭২ 
নৃজ-গীত করে তারা নাহি যায় দেখা। 
এমল অপূর্ব কথা পুরাণেতে লেখা ॥ ৯৭৩ 
শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম। 
তপোবন দেখিয়া গেলেন নিজখাম ৷ ৯৭৪ 
আতিথা করেন মুনি সমাদর করি। 
তিন জন বঞ্চিলেন সুখে বিভাবরী॥ ১৭৫ 
কোথা পাঁচ সাত মাস কোথা দশ মাস। 
কোথাও বৎসর রাম করেন প্রবাস॥ ১৭৬ 
এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ। 
অতীত হইল দশ বংসর তখন ॥ ১৭৭ 
এক দিন সীতা সহ শ্রীনাদ-লক্্রণ। 
করপুটে বন্দিলেন মুনির চরণ ৷ ১৭৮ 
সুতীক্ষ মুনিরে রাম কহেন সুভাষ । 
অগন্তোরে প্রণাম করিতে করি আশ॥ ১৭৯ 
মুনি বলে যাহ রাম অগস্তোর ধাম ৷ 
তথা গিয়া রাহা পুরাও মনজ্ঞাম॥ ১৮০ 


তাহার কনিষ্ঠ আছে পিগ্ললীর বনে। 
অদ্য গিয়া বাস কর তার তপোবনে ॥ ১৮১ 
কলা গিয়া পাইবে অগস্তা-তপোবন ৷ 
তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন ॥ ১৮২ 
বিদায় লইয়া রাম চলেন দক্ষিণে | 
উপনীত হইলেন শিপ্রলীর বনে ॥ ১৮৩ 
রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি । 
তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি ॥ ১৮৪ 
প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন । 
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগন্তের বন ॥ ১৮৫ 
এই বনে ছিল এক রাক্ষস দুর্জয় । 
তারে বধি মুনি করিলেন এ আলয় ॥ ১৮৬ 
শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণের চমৎকার । 
মুনি হয়ে রাক্ষস মারেন কি প্রকার ॥ ১৮৭ 
শ্রীরাম বলেন ভাই শুন অতঃপর | 
ইন্বল বাতাপি ছিল দুই সহোদর ॥ ১৮৮ 
মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে । 
বাতাপি হইয়া মেষ ব্ৰহ্মবধ করে ॥ ১৮৯ 
তার ভাই ইজল সে জানিত শভাক্ষ। 
লোকমধ্যে ভ্রমে যেন অদ্ভুত মাতঙ্গ ॥ ১৯০ 
আদর করিয়া দ্বিজ করে নিমন্ত্রণ । 
সেই মেষমাংস দিয়া করায় ভোজন ॥ ১৯১ 
ব্রাহ্মণের উদরে মেঝের মাংস রয় । 
ইন্দল ডাকিলে বাতাপি বাহির হয় ॥ ১৯২ 
পেট চিরি বাহিরায় পিপ্রশ্গণ মরে । 
এইরূপ করি ভ্রমে দুই সহোদরে ॥ ১৯৬ 
্রচ্মবধ শুনিয়া অগন্তা মহামুনি । 
ইন্লের ঠাই দান মাগিল আপনি ॥ ১৯৪ 
দূর হ'তে আসিলাম পথিক ব্রাহ্মণ | 
মেষমাংস মোরে আজি করাণ্ড ভোজন ॥ ১৯৫ 
মুনির বচন শুনি ইন্ধল উদ্লাস। 
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কহিল কতেক মুনি খাবে মেবমাম ॥ ১৯৬ 
বাতাপি ছাগল হয় মায়ার প্রবন্ধে । 
ছাগল কাটিয়া মাংস রীধিল আনন্দে ॥ ১৯৭ 
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বলে । 
হাতে থালা ইল আসে পাশে ॥ ১৯৮ 
গঙ্গাদেবী বলি মুনি মনে মনে ডাকে । 
অলক্ষিতে গন্গাদেবী কমণুলু ঢোকে ॥ ১৯৯ 
মুনি বলে বহু দিন মম উপবাস । 
ভোজন করিব আজি ছাগলের মাস ॥ ২০০ 
গঙ্গাপান করি মুনি ব্রহ্মমন্্র জপে। 
মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে ॥ ২০১ 
মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক । 
বাহিরে ইজল ডাকে ঘন ঘন ডাক ॥ ২০২ 
মুনি বলে তুমি কোথা দেখ বাতাপিরে । 
ইন্জল বলিল এস বাতাপি বাহিরে ॥ ২০৩ 
যেমন গর্জিয়া সিংহ ধরে ভক্ষ্য হাতী ৷ 
ইন্মলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি ॥ ২০৪ 
পণ্ডিত হইয়া তোর বুদ্ধি নাই ঘটে | 
তোমার বাভাপি এই আছে মম পেটে ॥ ২০৫ 
সে কথায় পাসরিল রাক্ষস আপনা । 
মুনি বায়ুকর্ম করে যেমন বামনা ॥ ২০৬ 
সে অগ্নিতে ইন্বল পড়িয়া ভবে মরে । 
এইমতে মুনি দুই রাক্ষসেরে মারে ॥ ২০৭ 
এরূপে মারিয়া সেই রাক্ষস দুর্জয় । 
তপোবন রক্ষা করিলেন মহাশয় ॥ ২০৮ 
আসিলাম সেই অগস্তোর তপোবনে । 
সর্বকার্য সিল্ধ হয় যার দরশনে ॥ ২০৯ 
যাইতেছিলেন রাম অগন্তের দ্বারে । 
হেনকালে শিষা এক আসিল বাহিরে ॥ ২১০ 
তাহারে দেখিয়া বলিলেন শ্রীলক্ষণ | 
আসিলেন রাম অদ্য সম্তায কারণ ॥ ২১১ 


এতেক বচনে শিম্য গেল অভান্তরে | 
কহিল রামের কথা মুনির গোচরে ॥ ২১২ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিন জন । 
আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগমন ॥ ২১৩ 
রামের সংবাদে মুনি হয়ে আনন্দিত । 
আল্লা করিলেন শিন্বো আনহ স্বরিত ॥ ২১৪ 
সবাকার পূজা রাম আসিলেন দ্বারে । 
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যারে ॥ ২১৫ 
সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায় । 
দেখিয়া মুনির মনোভ্রম দূরে যায় ॥ ২১৬ 
অগন্তা বলেন কি অপূর্ব দরশন । 
অগস্থোের চরণ বন্দেন তিন জন ॥ ২১৭ 
গোলোক ছাড়িয়া হরি কর বনবাস । 
না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ ॥ ২১৮ 
লক্ষণের চরিত্রে আমার চমৎকার | 
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার ॥ ২১৯ 
পথশ্রান্ত আছ রাম করহ ভোজন | 
আজ্ঞামতে শিষো করিল আয়োজন ॥ ২২০ 
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন । 
নিশীথিনী তথায় ৰঞ্চেন তিন জন ॥ ২২১ 
করিয়া প্রভাতকৃতা শ্রীরঘুনন্দন । 
অগন্তের সহিত করেন আলাপন ॥ ২২২ 
পিতৃসভা পালিবারে আসিয়াছি বনে । 
আজ্ঞা কর অগন্তয থাকিব কোন্‌ স্থানে ॥ ২২৩ 
অগরন্তা বলেন শুনি রামের বচন। 
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র-ভৰন ॥ ২২৪ 
গোদাবরী-তীরে রাম দিবা আয়োজন । 
পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিন জন ॥ ২২৫ 
দিব্য ধনুর্বাপ বিশ্বকর্মান নির্মাণ । 
রামেরে অগন্তামুনি করিলেন দান ॥ ২২৬ 
নানা আভরণ আর সোনার টোপর ৷ 
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বস্তু রত্ন দিয়া মুলি করেন আদর ॥ ২২৭ 
অগস্কের স্থানে রাম লইয়া বিদায় | 
চলেন দক্ষিণে সীতা-লক্ষ্মণ-সহায় ॥ ২২৮ 
জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি । 
পাইয়া রামের বার্তা আসে শীগ্রগতি ॥ ২২৯ 
শ্রীরামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত । 
আপনার পরিচয় দেয় যথোচিত ॥ ২৩০ 
জটায়ু আমার লাম গরুড় নন্দন । 
তোমার পিতার মিত্র আমি পুরাতন ॥ ২৩১ 
পক্ষীরাজ সম্পাতি আমার ছোট ভাই । 
আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই ॥ ২৩২ 
পূর্বে দশরথের করেছি উপকার । 
সেই সে সাহার সহ মিত্রতা আমার ॥ ২৩৩ 
এস এস রাম-সীতা এস মোর ঘরে | 
ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে ॥ ২৩৪ 
ভিন জল অনুব্রজি লয়ে গেল পাখী । 
পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী ॥ ২৩৫ 
লক্ষ্মণে বলেন রাম বাঁধ বাসাঘর | 
গোদাবরী-জলে স্লান করি নিরন্তর ॥ ২৩৬ 
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু আপনি প্রধান ৷ 
কোন্‌ স্থানে বাঁধি ঘর কর সংবিধান ॥ ২৩৭ 
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী-তীরে । 
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে ॥ ২৩৮ 
নিকটে প্রশস্ত ঘাট তাতে নানা ফুল ৷ 
মধুপানে যাতিয়া গুপ্তরে অলিকুল ॥ ২৩৯ 
শ্রীরাম বলেন হেথা বাধ বাসাঘর । 
জানকীর মনোমত কহ সুন্দর ॥ ২৪০ 
স্রীরামের আজ্ঞাতে বীধেন দিবা ঘর । 
এক দিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর ॥ ২৪৯ 
পূর্ণকৃন্ত দ্বারে কৃসুম রাশি রাশি। 
অগ্নিপূজ্জা করি হইলেন গৃহবাসী ॥ ২৪২ 


পাহা-লজ-নির্মিত সে কুটার পাইয়া । 
অযোখ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া ॥ ২৪৩ 
জটায়ু বলেন রাম আসি হে এখন | 
যখন করিবে আজ্ঞা আসিব তখন ॥ ২৪৪ 
এত বলি পক্ষীরাজ উঠিল আকাশে! 
দুই পাখা সারি গেল আপনার দেশে ॥ ২৪৫ 
রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে ৷ 
স্লান করিবারে যান গোদাবরী-জলে ॥ ২৪৬ 
সুগন্ধ সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া । 
নিত্য নিত্য করেন শ্রীরাম নিভ্যক্রিয়া ॥ ২৪৭ 
ফল মূল আহরণ করেন লক্ষণ । 
অযত্বসুলভ গোদাবরীর জীবন ২৪৮ 
ঝষিগণ সহিত সর্বদা সহবাস। 
করেন কুরঙ্গগগ সহ পরিহাস ॥ ২৪৯ 
সীতার কখন যদি দুঃখ হয় মনে। 
পাসরেন তখনি শ্রীরাম-দরশনে ॥ ২৫০ 
রামের যেমন দেশ ভেমনি বিদেশ । 
আত্মারাম শ্রীরাম নাহিক কোন ক্লেশ ॥ ২৫৯ 
লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি। 
শ্রীরামের বনবাসে তিনি বনবাসী ॥ ২৫২ 
রহেন এরূপে পঞ্চনটা তিন জন। 
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব ঘটন ॥ ২৫৩ 
রাবণের ভগ্নী সেই লাম সৃর্পণখ্য। 
অকম্মাৎ রামের সন্মুখে দিল দেখা ॥ ২৫৪ 
শ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে। 
শ্রীরামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদনে ॥ ২৫৫ 
শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান । 
সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান ॥ ২৫৬ 
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী। 
নবরূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি ॥! ২৫৭ 
জিভেন্িয় শ্রীরাম ধার্মিক-শিরোমণি | 
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বামে ভুলাইকে কিসে অধর্মাচারিণী ॥ ২৫৮ 
পর্বতে নাড়িতে চাছে হইয়া দুর্বলা। 
ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা ॥ ২৫৯ 
হাবভাব আবিৰ্ভাব করিয়া কামিনী । 
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাসাবদনী ॥ ২৬০ 
রাজপুত্র বটে কিন্তু তপন্থীর বেশ । 
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ ॥ ২৬১ 
ঘণডক-কাললে আছে দারুণ রাক্ষস | 
হেন বনে ভ্রম তুমি এ বড় সাহস ॥ ২৬২ 
বছ দূর নহে তারা আছয়ে নিকটে । 
হেন রূপবান তুমি পড়িবে সঙ্কটে ॥ ২৬৩ 
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখি ইনি কে তোমার | 
এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার ॥ ২৬৪ 
সরল হৃদয় রাম দেল পরিচয় । 
মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয় ॥ ২৬৫ 
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ প্রেয়সী গীতা ইনি । 
সত হেতু বনে ভ্ৰমি শুন লো কামিনি ॥ ২৬৬ 
শুনিলে আমার দেহ নিজ পরিচয় । 
কে বট আপনি কোথা তোমার আলয় ॥ ২৬৭ 
পরমা সুন্দরী ভুমি লোকে নিরুপমা ৷ 
মেনকা উর্বশী কি হইবে তিলোত্তমা ॥ ২৬৮ 
জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল-হৃদয়। 
সূর্পঘখা আপনার দেয় পরিচয় ॥ ২৬৯ 
লঙ্কাতে বসতি মোর রাবণভগিনী । 
নানা দেশে ভ্ৰমি আমি হয়ে একাকিনী ॥ ২৭০ 
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ভয় । 
তোমার কামিনী হই এ বাঞ্ছা হয় ॥ ২৭১ 
লঙ্কাপুরে থাকে ভাই দশানন রাজা । 
মিদ্রা যায় কুম্ভকৰ্ণ ভ্রাতা মহাতেজা ॥ ২৭২ 
অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্মিক বিভীষণ। 
ভাই খর দূষণ এখানে দুই জন ॥ ২৭৩ 


অতি আহ্রাদের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী ! 
তোমার হইলে কৃপা ধন্য বলি মানি ॥ ২৭৪ 
সুমেরু পর্বত আর কৈলাস দন্দর | 
তোমা সহ নেড়াইন দেখিব বিস্তর ॥ ২৭৫ 
সেথা যাব যথা নাই মনুষাসঞ্চার । 
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার ॥ ২৭৬ 
মনসুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষগতি ৷ 
এত গুণ না ধরে তোমার সীতা সতী ॥ ২৭৭ 
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী-লক্ষণ | 
রাখিয়া নাহিক কার্য করিব ভক্ষণ ॥ ২৭৮ 
আমার দেখহ রাম কেমন সুবেশ | 
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ ॥ ২৭৯ 
কুবেশ তোমার সীতা বড়ই ঘৃণিত । 
হেন ভাৰ্যা সহ থাক মনে পেয়ে প্রীত ॥ ২৮০ 
যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তখনি ৷ 
বিহার করিব গিয়া দিবসরজনী ॥ ২৮১ 
শ্রীরাম বলেন সীতা না করিও ত্রাস ৷ 
রাক্ষপীর সহিত করিব পরিহাস ॥ ২৮২ 
পরিহাস করেন শ্রীরাম সূচতুর ৷ 
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর ॥ ২৮৩ 
আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী । 
লক্ষ্ষণের ভার্যা হও এই বড় গুণী ॥ ২৮৪ 
সুচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ। 
যৌবন সফল কর কহি উপদেশ ॥ ২৮৫ 
লক্ষ্মণ কনকবর্দ গরম সুন্দর । 
লক্ষণের ভার্ধা নাই তুমি কর বর ॥ ২৮৬ 
(তোমা হেন রূপবতী পাবে কোন্‌ স্থলে । 
সতাঙ্ানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে ॥ ২৮৭ 
তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি। 
রাসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি ॥ ২৮৮ 
লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের দাস। 
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সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ ॥ ২৮৯ 
ভূবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা । 
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা ॥ ২৯০ 
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর । 
তোমার সীতার দেখি অনেক অন্তর ॥ ২৯১ 
রামেরে ভজহ তুমি হয়ে সাবধান । 
মানুষী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান ॥ ২৯২ 
উপহাস না বুঝে বচনমাত্রে ধায়। 
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায় ॥ ২৯৩ 
পুনর্বার আসিলাম রাম তব পাশে । 
ঘুচাইব ব্যাঘাতে সীতারে গিলি গ্রাসে ॥ ২৯৪ 
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে ) 
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ভরে || ২৯৫ 
ক্ষণে বামে ক্ষণেতে দক্ষিণে যায় সীতা । 
দেখিলেন রঘুরীর সীতারে ব্যথিতা ॥ ২৯৬ 
যেই দিকে যান সীতা সে দিকে রাক্ষসী | 
রাক্ষমীর ভরে কাপে জানকী রূপসী ॥ ২৯৭ 
শ্রীরাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস । 
ইঙ্গিতে বলেন কর ইহারে বিনাশ ॥ ২৯৮ 
ক্রোখেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ । 
এক বাণে তাহার কাটিল লাক-কান ॥ ২৯৯ 
খাঁদানাকে ধান্দা লেগে রক্ত পড়ে স্রোতে | 
ওষ্ঠাধর রাক্ষণীর ভিজিল শোণিতে ॥ ৩০০ 
সুর্পণখা যায় খর-দৃঘণের পাশে । 
নাকে হাত দিয়া কাদে গাত্র রক্তে ভাসে ॥ ৩০১ 
কহে খর দূষণ রাক্ষস-সেনাগতি | 
কোন্‌ বেটা করিল ভগিনীর দুর্গতি ॥ ৩০২ 
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের বসতি ৷ 
মরিবার শুধ কে বাঁধিল দুর্মতি ॥ ৩০৩ 
রাবশেরে নাহি মানে আমারে না জানে । 
মরিবার উপায় সৃজিল কোন জনে ॥ ৩০৪ 


অতঃপর সূর্পণখ্যা কহে ধীরে ধীরে । 
আনিয়া দুই নর বলের ভিতরে 7 
মুপিতুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি । 
সঙ্গে লয়ে ভ্রমে এক সুন্দরী কামিনী ॥ ৩০৬ 
এক কার্ধে গিয়া ভষ্টা কহে অন্য কাজ ৷ 
মনের বাসনা সে বলিতে বাসে লাজ ॥ ৬০৭ 
গেলাম মনুষামাংস খাইবারে সাধে । 
নাক-কান কাটে মোরে এই অপরাধে ॥ ৩০৮ 
ছিল চৌদ্দ জন মে প্রধান সেনাপতি । 
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি ॥ ৩০৯ 
রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ সহিত। 
গৃরন আর কাক খাক তাহার শোণিত ॥ ৩১০ 
যার ঠাই ভগিনী পাইল অগমান। 
তার রক্রমাংস সবে কর গিয়া পান ॥ ৩১১ 
লইয়া ঝগড়া শেল মুষল মুদ্গর ৷ 
সেনাপতি ধায় যেন যমের কিন্তর ॥ ৩১২ 
মার মার করিয়া ধাইল নিশাচর । 
কোলাহলে পুর্ণিত হইল দিগন্তর ॥ ৩১৩ 
সকলে আসিল যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন ॥ ৩১৪ 
ফল-মূল খাই মাত্র বাস করি বনে। 
বিনা অপরাধে আসি যুদ্ধ কি কারণে ॥ ৩১৫ 
এইরূপ বিনয়ে কহিল রখুবর ৷ 
রামেরে ডাকিয়া বলে দুষ্ট নিশাচর ॥ ৩১৬ 
তপস্থীর মত থাক কে করে বারণ। 
ভগ্নিণীর নক-কান কাট কি কারণ ॥ ৩১৭ 
যেই কর্ম করিলি জীবনে নাহি সাধ। 
কোন্‌ মুখে বলিস না করি অপনাধ ॥ ৩১৮ 
তোরা দুই মানুষ আমরা বু ক্রন। 
আমাদের অন্ত্রাঘাতে নরিনি এখন ॥ ৩১৯ 
এইরূপ কহিয়া সে সকল রাক্ষস । 
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করে অস্ত্র বরিষণ করিয়া সাহস ॥ ৩২০ 
এক বাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল । 
খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদ্চার মুষল ॥ ৩২১ 
চতু্দশ বাণ রাম পৃরেন সন্ধান । 
চতুর্দশ নিশাচর ভাজিল পরাণ ॥ ৩২২ 
ফিরিয়া আদিল বাণ শ্রীরামের তূণে । 
রাক্ষস বিনাশ হয় শ্রীরাষের গুণে ॥ ৩২৩ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত বর্বলোকে | 
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে ॥ ৩২৪ 


খর-দৃষণের যুদ্ধে আগমন 


চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে সূর্পণখা দেখে । 
ত্রাস পেয়ে কহে গিয়া খরের সম্মুখে ॥ ৩২৫ 
যুঝিবারে পাঠাইলে ভাই চৌদ্দ জন । 
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ ॥ ৬২৬ 
খর বলে দেখ ভুমি আমার প্রতাপ । 
ঘুচাইব এখনি তোমার মনন্তাপ ॥ ৩২৭ 
লইয়া চলিল নিজ অস্ত্র খরশাণ । 
নিশাচর চতুর্দশ হাজার প্রধান ॥ ৩২৮ 
প্রবাল প্রস্তরচ্ছটা তাহে নানা মণি । 
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ রথের সাজনি ॥ ৩২৯ 
রথগুলা চন্দ্র সূর্য জিনিয়া উজ্জ্বল । 
প্রবাল-মুক্তার হার করে ঝলমল ॥ ৩৩০ 
কনকরচিত রথ বিচিত্র নির্মাণ । 
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান ॥ ৩৩১ 
অন্্রশন্ত্র ভাব তুলিয়া রখোপর । 
রথন্তভ্ভ ধরি উঠে মহাবলী খর ॥ ৩৩২ 
আচন্িতে গৃথিনী পড়িল রথফ্বজে । 
না চলে রথের ঘোড়া চলে মন্দ তেজে ॥ ৩৩৩ 
মেঘের গর্জনে গর্জে রাক্ষস দৃষণ । 


রামেরে মারিৰ আগে পশ্চাৎ লক্ষ্মণ ॥ ৩৩৪ 
রাক্ষম আসিল যত পরম কৌতুকে। 
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচে মনমূখে || ৩৩৫ 


শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধে দূষণের মৃত্যু 


শ্রীনাম বলেন শুন সৈন্য-কলকলি। 
সীভা লয়ে লক্ষ্মণ তাজহ রণন্ছলী ॥ ৩৩৬ 
থাকিলে আমার কাছে হইতে দোসর । 
কিন্তু হেথা থাকিলে পাইবে সীতা ডর ॥ ৩৩৭ 
বিলম্ব লা কর ভাই চলহ সন্থর। 
সীতারে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর ॥ ৩৩৮ 
এত যদি লক্ষ্মণে বলেন রঘুপতি। 
দূরেতে লক্ষ্মণ সীতা গেলেন ঝট়িতি ॥ ৩৩৯ 
দেব দৈত্য গন্ধৰ্ব আসিল সর্বজন ৷ 
অন্তরীক্ষে থাকিয়ে সকলে দেখে রণ ॥ ৩৪০ 
একা রাম চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস। 
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস ॥ ৩৪১ 
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ । 
অনুষা হইয়া তোর মোর সনে রণ ॥ ৩৪২ 
দূষণের বচন শুনিয়া খর হাসে। 
রাক্ষস হাজার ছয় সহিত আইসে ॥ ৩৪৩ 
ত্রিশিবার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষদ। 
খর-সৈন্য যত তত দূষণের বশ ॥ ৩৪৪ 
চতুর্দশ সহন্র রাক্ষদ কলকলি। 
রামেরে ক্ুষিয়া যায় খর মহাবলী ॥ ৩৪৫ 
বেষ্টিত রাক্ষপগণমধ্যে রাম একা। 
শৃগাল-বেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা ॥ ৩৪৬ 
সারথি চালায় রথ তাহে অষ্ট ঘোড়া। 
রামের উপরে ফেলি মারিল ঝগড়া ॥ ৩৪৭ 
সন্ধান পূরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ। 
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তার বাণ কাটিয়া করিল খান খান ॥ ৩৪৮ 
দুই জনে বাণ বর্ষে দৌহে ধনুর্ধর । 
দৌহে দৌঁহা বিদ্ধি বাণে করিল জর্জর || ৩৪৯ 
উভয়ের গা বহিয়া রক্ত পড়ে শ্রোতে। 
উভয় গায়ের রক্তে দুই বীর তিতে ॥ ৩৫০ 
যুড়িয়া সহস্র বাণ শ্রীরাম ধনুকে। 
অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে ॥ ৩৫১ 
নিশাচরগণের উঠিল কলকলি। 
মরি মরি বলিয়া পলায় কতগুলি ॥ ৩৫২ 
সহস্র রাক্ষল পড়ে শ্রীরামের বাণে। 
যোড়েন গান্দর্ব অস্ত্র ধনুকের গুণে ॥ ৩৫৩ 
সকল রাক্ষস হৈল যেন রক্তময়। 
আপনা আপনি কারো নাহি পরিচয় ॥ ৩৫৪ 
আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার 
খরের হাজার ছয় রাক্ষম সংহার ৷৷ ৩৫৫ 
সকল বীর পড়িল থর মাত্র আছে। 
দূষণের সেনাপতি দেখে ভার কাছে ॥ ৩৫৬ 
আপনি নিকট হয়ে প্রবেশে সংগ্রামে। 
মহাশ্ল নিক্ষেপ সে করিলে শ্রীরামে || ৩৫৭ 
ঘে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে। 
শূলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে না পারে ॥ ৩৫৮ 
পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে। 
ব্রিভুবনে সেই বর অন্যথা কে করে ॥ ৩৫৯ 
বাগেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে। 
শূল সহ দূষণের দুই হাত কাটে ॥ ৩৬০ 
দৃষণের দুই হাত চন্দনে ভূষিত। 
কাটা গেল পড়িল সে হইয়া মূর্থিত ॥ ৩৬১ 
স্বালায় দূষণ বীর ত্যজিল পরাপ। 
দেবগণ শ্রীরামের করিছে বাখান ॥ ৩৬২ 
দূষণ পড়িলে খর লাগিল ভাবিতে। 
কাতর হইল বীর নেত্রজলে তিতে ॥ ৩৬৩ 


হাতে অন্তর করিয়া ধাইল আগুসরে ৷ 
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে ॥ ৩৬৪ 
রাম আর খর বীর অগ্নির আকার । 
দশ দিক জলছ্ছল বাণে অন্ধকার ॥ ৩৬৫ 
অৰ্বুদ অর্বুদ বাণ এড়িয়া সে খর। 
ডাক দিয়া খর বীর করিছে উত্তর ॥ ৩৬৬ 
মানুষ হইয়া তোর এত অহঙ্কার । 
দেবগণ নাহি পারে তুই কোন্‌ ছার ॥ ৩৬৭ 
কত বাণ মারিস অগ্রেতে যাক দেখা। 
আমার হস্তেতে তোর মৃত্যু আছে লেখা ॥ ৩৬৮ 
শ্রীরাম বলেন খর লব তোর প্রাণ। 
মুনি-স্থানে পেয়েছি অক্ষয় ধনুর্বাণ ॥ ৩৬৯ 
শরভঙ্গ দিয়াছেন এ অক্ষয় তুগ। 
যত চাই তত পাই নাহি হয় ন্যুন ৷৷ ৩৭০ 
শ্রীরামের বচনেতে লাগে চমৎকার । 
ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয় আপনার ॥ ৩৭১ 
ত্রাস বুঝি খরের এড়েন রাম বাণ। 
খান খান করেন খরের ধনুখান ৷ ৩৭২ 
কাটা গেল ধনুক চিন্তিত হয়ে খর। 
লইল ধনুক আর অতি শীস্রতর ॥ ৩৭৩ 
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ। 
চতুর্দিকে জলঙ্থবল ছাইল গগন ॥ ৩৭৪ 
নানা অস্ত্রে দশদিক করিল প্রকাশ। 
জিনিলাম রামেরে বলিয়া মনে হাস ॥ ৩৭৫ 
ঘে ধনুকে রঘুনাথ করিলেন রণ। 
রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন ॥ ৩৭৬ 
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুলিবর। 
সে ধনুকে সন্ধান পূরেন রঘুবর ॥ ৩৭৭ 
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুবীর পূরিল সম্ধান। 
কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্বাণ ॥ ৩৭৮ 
রথধ্বজ পাতাকা করেন খণ্ড খণ্ড। 


অরগাকাহু, ts 


ভূমিতে লোটায় রণে সারথির মুণ্ড | 
অগ্নিবাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চাড়া ৷ 
কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া ৷৷ 
রামের দুর্জয় বাণ তারা মেন ছোটে 
আরবার খরের হাতের ধনু কাঢ়ে ৷ 
মন্ত্র পড়ি খরবীর মহা গদা এড়ে 
যত দূর গায় গদা তত দূর পোড়ে ৷ 
গাছের নিকট গেলে গাছ সব জ্বলে । 
আলো করি আসে গদা গগন মগ্ডালে ৷ 
অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে 
ত্ৰিভুবন একাকার ছাইল আগুনে ৷ 
আর বাণে ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র প’ড়ে। 
পৃথিবীতে কত ধরে অন্তরীক্ষ মোড়ে ॥ 
অগ্নিসম বাণ জ্বলে পর্বত আকার । 
অগ্নিবাণে তার গদা হইল সংহার ॥ 
পাইলেন শ্রীরাম তখন অবসর ৷ 
খরের শরীর বাণে করেন জর্জল ॥ 
সর্ব-কলেবর তার ভিজিল শোণিতে ৷ 
রক্তে রাঙ্গা হয়ে বীর চাহে চারি ভিতে ॥ 
রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে ৷ 
শ্রীরাম এনমীক লাণ খুড়িলেন ত্রাসে ৷ 
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খর বীর ॥ 
চতুর্দশ সহন্ন রাক্ষস পড়ে রূপে 
শ্রীনামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে ॥ 
বিরিঞ্চি বলেন রাম কর অবধান 
সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ ॥ 
আসিলেন শঙ্গন তোমায় হয়ে সুখী । 
মহেন্দ্র তোমাতে তুষ্ট তব রণ দেখি ॥ 
কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ । 
অষ্ট লোকপাল আমি করেন স্তবন ॥ 


৩৭৯ 


৩৮০ 


৩৯০ 


৩৯৯ 


৩৯২ 


৩৯৩ 


৩৯৪ 


তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে দ্বচ্ছেন্দে। 
যথা তথা দেবদেবী রহিবে আনন্দে ॥ ৩৯৫ 
করেল সকলে বসি ইষ্ট সম্ভাষণ ॥ ৩৯৬ 
জানকীর নেত্রনীর বর-ঝার ঝারে ॥ ৩৯৭ 
তাহারে কহেন রাম নণ-নিবরণ । 
শুনি সীতা কৈকেয়ীকে করিল স্মরণ || ৩৯৮ 
রামের সংগ্রাম যত সৃপণখা দেখে। 
শঙ্কাকুলা লক্কায় চলিল মনোদুঃখে ॥ ৩৯৯ 
ব্রাৱণে কহিতে শায়া জায়-সমাচার ৷ 
নাক কান কাটা তার বীভৎস আকার ॥ ৪০০ 
যার কাছে যায় রীড়ী সেই ভয় পায়। 
খেয়ে খর-দূমণে রানণে খেতে যার ॥ ৯০১ 
সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি 
সুরগণ সহিত যেমন সুরগতি ॥ ৪০২ 
নিজ নিজ সানে বসিয়াছে মন্্িগণ । 
সূপ্পণখা দিল দরশন 
নাক কান কাটা তার মূর্ভিথানি কালি । 
সভাঘধো রাবণেরে দেয় গালাগালি 
শৃঙ্গার-নৌতুকে রাজা থাক রাত্র-দিনে। 
রাক্ষস করিতে নাশ রাম এল বনে ॥ 5০৫ 
স্্ীমাত্র তাহার সঙ্গে কেহ নাহি ভর ৷ 
যত ছিল দশুকেতে করিল সংহার ॥ ৪০৬ 
ছাতী ঘোড়া নাহি ভার জানকী দোসর । 
কতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর ॥ ৪০৭ 
শুনি সূর্গপখার মুখেতে বিবরণ । 
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন ॥ ৪০৮ 
কতেক কটক তার কি প্রকার বেশ। 
ভয়ঙ্গর বনে কেন করিল প্রবেশ ॥ ৪০৯ 
কাহার নন্দন রাম কেমন 'সম্মান। 


হেলকালে 5০৩ 


5০৪ 
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কেমন বিক্ৰমী সে কেমন ধনূর্বাণ | ৪১০ 
সৃপণখা বলে দশরথের নন্দন 
পিডুসত। পালিয়া বেড়ায় বনে বন॥ ৪১১ 
তপন্দীন বেশ পরে নহে কোন মুনি 
সঙ্গে করি লয়ে মে সুন্দরী রমণী ॥ ১১৯ 
চৰ্দশ সহন রাক্ষস বলে ছিল। 
একা রাম সকলেরে সংহার করিল ॥ ৪১৩ 
বাসের কনিঙ্ সে লক্ষ্মণ মহাবীর । 
আর সহ সমরে হইনে কেরা স্থির॥ ৪১৪ 
রামের মহিমী নীতা সাক্ষাত পদ্দিনী। 
ভ্রিলোব্মামোহিনী রূপে পরম কামিনী ॥ ৪১৫ 
সীতা ভুল। রূপবতী আর শাই নানী। 
উর্বশী মেনকা দস্তা হালে রূপে তারি ॥ ৪১৬ 
নেমন মহৎ ভুমি পুরুন-লমান্ছে। 
তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে ॥ ৪১৭ 
রামেরে ভাড়া আর ভাড়াও লক্ষণে 
আনহ রমণীরত্ব যত্নে এইক্ষণে ॥ ৩১৮ 
যেমন সন্তাপ দিল সে রাহ্ষসকূলে 
তেমনি মরুক সে সীতার শোকানলে ৷ ৩১৯ 
সূর্পণথা যত বলে রাজা সব শুনে। 
সুন্দরী সীতার কণা ভাবে মনে মনে ৷! ৪২% 
যুক্তি করে রাবণ বসিয়া সভান্ভানে ৷ 
রামে প্রবঞ্চিয়া সীতা আনিবে কেমনে ॥ ৪২১ 
নাক্ষমের মায়া নর বুলাতে কে পারে 
সূর্গণখা কাদিল রাবণ বপিবারে ॥ ৪২২ 
কেহ সুপণখার কথায় মন্দ হাসে 
গাহিল অরণাকাণ্ড গীত কৃত্তিবাসে ॥ ৪২৩ 


আর দিন দশানন আসিল বাহিরে । 
বৃৰিয়া রাজার মন সারথি সত্বরে ॥ ৪২৪ 


সে রথের সারথি আপনি সমীরণ ॥ ৪২৫ 
হীরা মুক্তা মাণিক প্রভৃতি রক্সগণে। 
খচিত রচিত কত সঞ্চিত কাঞ্চনে ॥ 8১৬ 
মনোলখে না আইসে রথে লৌন্দর্স । 
অষ্ট অশ্ব বন্ধ তাহে দেখিতে আশ্চর্য ॥ ৪১৭ 
সেই রথে আরোহণ করে লঙ্গেশ্বর ৷ 
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর ৷ ৪২৮ 
নানা দেশ নদ নদী ছাড়িঘা রাবণ। 
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন ॥ ৪২৯ 
শ্যামবট পাদপ যোজন শত ডাল। 
অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল ৷৷ 8৩৮ 
তপ করে বালখিলা আদি মুনিগণ | 
মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ ॥ ৪৩১ 
ধথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর । 
রথে ঢাপি তথা গেল রাজা লক্কেশ্বর ॥ ৪৩২ 
মারীচ আসিল ভয়ে নাবণেরে দেখি । 
সর্প যেন ভীত হয় গরুড় নিরখি ॥ ৪৩৩ 
ত্রাস পায় লোক মেন যম দরশনে। 
পাইল মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে ॥ ৪৩৪ 
রাবণ বলিল তুমি মারীচ প্রধান । 
লঙ্কা না দেখি পাত্র তোমার সমান ॥ ৪৩৫ 
অমৃত হস্থীন বল (তোমার শরীরে । 
দেবতা গন্ধৰ্ব সদা ভীত তব ডরে ॥ ৯৩৬ 
বড় দুঃখে আসিলাম তোমার গোচর । 
সাগর লঙ্ঘিয়া আসি বানের ভিতর ॥ ৪৩৭ 
দণুকারণ্যোতে ছিল মত নিশাচর । 
সবাকারে সংহারিল রাষ একেশ্বর / ৪৩৮ 
ত্রিশিনা দৃষণ খর আদি নত ভাই । 
সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই ॥ ৪৩৯ 
সুপণখা ভগিনীর কাটে নাক-কান। 


অরণাকাণ্ড 


হইয়া মনুষ্য-কীট করে অপমান ॥ ৪8০ 
আপনি রাবণ আমি পূর্ত মেঘনাদ । 
ঘটছিল ক্ষুদ্র বাম এতেক প্রমাদ ॥ ৪৮১ 
না করি ইহার যদি আমি প্রতীকার ৷ 
ত্রিলোকের আধিপতা বিফল আমার ॥ 8৯২ 
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ । 
পাত্রকাধ কর পাত্র শুনহ বচন ॥ ৪৪৩ 
শুনি ভার পরমা সৃন্দরী এক নারী। 
তার কূপ-গণ আমি কাঁহতে না পারি ॥ ৪৪৪ 
তাহারে হরিব করি তোমারে সহায় ॥ 
শুনিয়া মারীচ কহে করি হায় হায় ॥ 88৫ 
অবোধ রাবণ এ কি তোমার যুক্তি । 
কে দিল এ কৃমন্ত্রণা তোমারে সংপ্রতি ॥ ৪৪৬ 
প্রাণাধিক রামের সে জানকী সুন্দনী। 
হরিলে তাহারে কি রহিবে লক্ষাপুরী ৷৷ ৪৪৭ 
রাম সহ বিবাদে যাইবে মমপুরী । 
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী ॥ ৪৪৮ 
কুন্তকর্থ বিভীষণ হইবে বিনাশ । 
মরিলে কুমারগণ হবে সর্বনাশ ॥ 8৪৯ 
লক্ষপুরী মনোহরা নাহিক উপমা। 
সৃষ্টি নষ্ট না করিও চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥ ৪৫০ 
করযোড়ে লঙ্কানাথ করি হে মিনভি । 
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কার দসতি ॥ ৪৫১ 
আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ। 
সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ ॥ ৪৫২ 
কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলগ্ষ্মী তাজে। 
স্ত্রী মন্ত্ৰণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে ॥ ৪৫৩ 
যেমন ছুটিলে হস্তী না রহে অক্কুশে ৷ 
লক্ষাপুরী তেমনি নজিবে তব দোষে ॥ 8৫8 
বিদিত রামের গুণ আছে সর্বলোকে । 
প্রাণ দিল দশরথ রাম-পুত্রশোকে ॥ 8৫৫ 


সীতা বিনা রামের না যায় অন্য মন । 
সীতার শ্রীরামপদে মন সমর্পণ ॥ ৪৫৬ 
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে । 
জ্ঞাতি পাত্র তোমার থাকুক কুতুহলে ॥ ৪৫৭ 
বহ্ছ ভোগ করিবে হইবে চিরজীবী । 
আনিতে না কর মনে শ্রীরামের দেবী ॥ ৪৫৮ 
রাম বিনা সীভাদেনী জন্যে নাহি ভজে । 
তবে তারে র্যবণ হরিবে কোন্‌ কাজে ॥ ৪৫৯ 
পরস্থী দেখিলে তুমি বড় হও সূথী 
সবংশে মরিবে রাজা অন্যথা না দেখি ॥ ৯৬০ 
রাজা বলে মারীচ হরিণ হও তুমি । 
প্রবঞ্চিযা রামেনে হরিব সীতা আমি ॥ ৪৬১ 
মৃগবেশে যাব যদি আমি তার কাছে । 
আগেতে আমার মৃড়্যু তব মৃত্যু পাছে ॥ ৪৬২ 
কার্যসিদ্ধি না হইবে পড়িবে সঙ্গটে : 
অপরাধ না করিও রামের নিকটে ॥ ৪৬৩ 
পরিণাম ভাল মন্দ বিভীষণ জানে । 
জিন্রাসা করিও সেই ভাই বিভীষণে ॥ ৪৬৪ 
ধার্মিক ত্ৰিজটা আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা ৷ 
যদি বলে আপিতে সে তবে আন গীতা ॥ ৪৬৫ 
নহেন মনুষ্য রাম নিজে নারায়ণ ৷ 
নতুবা অনোর কার এত পরাক্রম ॥ ৪৬৬ 
মনে না করিও সূর্পণখার অবস্থা । 
রিল রাক্ষস বহু তাহাতে কি আহ্ছা ৷ ৪৬৭ 
দুষণ -ত্রিশিরাবথে না ভাবিও দুখ । 
আপনি বাঁচিলে হে ভুঞ্জিবে কত সুখ ॥ ৪৬৮ 
চহুর্শ সহশ্র রাক্ষস যেই মারে । 
সৰংশে মরিনে রাজা রাগালে তাহারে ॥ ৪৬৯ 
তোমার বিক্রম জানি শুন লক্ষেশ্বর । 
শ্রীরামে তোমায় দেখি অনেক অন্তর ॥ ৪৭০ 
আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি । 
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তোমা হেল লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি ॥ ৪৭৯ 
ছাড়িলাম ভার্ধা পুত্র সর্ণ লক্ষাপূরী ৷ 
তপস্থী হইয়া তব স্্রীরামেনে ডলি ॥ ৪৭২ 
তথাপি ভোমার ভ্বানে নাহিক এড়ান। 
পাঠাও রামের কাছে লাশিতে পরাণ ॥ ৪৭৩ 
আমার লন ভুমি শুন লঙ্কেশ্বর 
নীতা লোড ছাড়িয়া চলিয়া যাও ঘর ৷৷ 5৭8 
শত বলে সারা; বারণ তত 'রোষে। 


রিল অরদাক।গ দ্বিজ কৃত্তিবামে ॥ 8৭৫ 


মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান 
ভ্রমখ না খায় মার নিকট মরণ । 
শত বলে মানাঢ তা না শুলে রাবণ ॥ ৪৭৬ 
রণযয়্য রাবণ কহে ন্রারীচের প্রতি । 
কনদ্ধি ঘটিল ভোর শুনরে দুর্মতি ৷৷ ৪৭৭ 
নরের গৌরৰ লাখ মন্দ বল মোরে ! 
আমি তোরে মারিলে কে কি করিতে পারে ॥ ৪৭৮ 
[নার প্রভাপে সদা কশ্পিতা মেদিনী । 
মনুষ্যের কিবা কথা দেন-দদজে জিনি ॥ ৪৭৯ 
আসিলাম তোর কাছে কর তিরঙ্গার ৷ 
আমার সন্মুখে মনুম্যের পুরদ্ধাৰ ॥ ৪৮০ 
বলনদ্ধিহান রাম হয় নবজাতি ৷ 
নিশাচৱকুলে তুমি রাখিলে অখ্যাভি॥ ৪৮১ 
লিমেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন ৷ 
তথাপি আনিব সীতা না হৰে খুন ৷৷ ৪৮২ 
রামেরে লইয়া যাও দূরে ভাগাইয়া ৷ 
শুন্[ গর পেয়ে সীতা আনিব হরিয়া ॥ ৪৮৩ 
আমার সহিত খাবে তোমার কি ভয়। 
যুদ্ধ না করির আমি দেখিবে নিশ্চয় ॥ ৪৮৪ 
মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন । 


সীতারে আনিলে হবে সনংশে মরণ | ৪৮৫ 
হরেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার । 

না দেখি নিস্তার সীতা হরিলে এবার ॥ ৪৮৬ 
পুত্র মিত্র একত্র বাহ্ধন পরিবার । 
এইবার সবাকার হইবে সংহার ॥ 5৮৭ 
এক স্ত্রী আনিযা জ্ঞানে শত নারী । 

এই লোভ ছাড়িয়া চলহ লঙ্গাপরী ॥ ৪৮৮ 
সাগরের দরপ কর সাগর কি করে । 
সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে মারে ॥ ৪৮৯ 
আশোতে নরিব আমি রাম দরশনে 

পশ্ঢাৎ মরিতে তুমি পরে পুরীজনে ॥ ৪৯০ 
শ্রানাম লক্ষ্মণেরে ভাণ্ডাৰ কি মায়ায় । 

না দেখি উপায় কিছু নেকিলাম দায় ॥ ৪৯১ 
আমার মায়ায় রাম দদি ছাড়ে ঘর । 

একা না রহিবে রাম থাকিবে দোষর ॥ ৪৯২ 
দে ঘরে থাকি লীর সুমিক্রানন্দন ৷ 

সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন জন ॥ 8৯৩ 
গাহা ইচ্ছো কর তুমি শুন লক্ষেশ্ব ৷ 

না করো, সীতার চেষ্টা চলি যাও ঘর ॥ ৪৯৪ 
হরিতে গেলাম সীতা লা হরিনু তায় । 

দেশে গিয়া এই কথা জানাও সবায় ॥ ৪৯৫ 
গদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর অন । 
পরিণামে মন কথা করিলে স্মরণ ॥। 5৯৬ 
রাজা পাত্র করে বুক্তি হায় একমতি । 

বখে ঢাপি উত্তরেতে ঢলে শীদ্রেগতি ॥ ৯৯৭ 
ফুলিয়ার বৃত্তিনাস, গায় পুধাভাগু । 
রাবশেরে মজাহতে বিধাতার কাণ্ড ॥ ৯৯৮ 


ঘারীচের মৃগরূপ-ধারণ 


তিন কাণ্ড পথি গেল শ্রীরাম -মাহান্্য 
আর তিন, কাণ্ড শুন: রাবণ-চরিত ৷৷ ৪৯৯ 
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সূর্পশখা বলে ভাই এই পঞ্চনটী ৷ 
এই স্থানে কাটা গেল নাক কান দুটি ॥ ৫০০ 
রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে । 
রথ হতে ভূমিতে নামিল দুহ জনে ॥ ৫০১ 
মারীচের করে খরি কহে লক্ষেস্বর । 
মৃগরূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর ॥ ৫০২ 
মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচরে। 
বিচিত্র সুচিত্ৰ তার সুবর্ণ শরীরে ॥ ৫০৩ 
নবনীত সদৃশ কোমল কলেবর। 
শ্বেতবর্ণ চারি খুর দেখিতে সুন্দর || ৫০৪ 
দুই শৃঙ্গে তার যেন প্রবাল প্রন্তর। 
সোলার নিশ্বকি গলে যেন নিশাকর ॥ ৫০৫ 
ত্ৰৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণমূগ মনোহর । 
দুই ওষ্ঠ শোভে তাহে মেন দিবাকর ॥ ৫০৬ 
স্থানে স্থানে রাঙ্গা মধ্যে কজ্জলের রেখা। 
রাঙ্গা জিহ্বা মিলে যেন বিজলী-ঝলকা ॥ ৫০৭ 
লোমাবলি দেখি যেন মুকুভার জ্যোভি। 
দুই চক্ষু স্থলে যেন রতনের বাতি ॥ ৫০৮ 
নানা মায়া ধরে দুই মায়ার পৃতুলি। 
ররর কিরণ কিংবা শোডিছে বিজলী ॥ ৫০৯ 
মৃগরূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে। 
গাহিল অরণাকাণ্ড গীত কৃত্তিবাসে ॥ ৫১% 


মায়ামৃগরীপধারী মারীচ-নধ 


বনমধো লুকাইয়া রহিল রাবণ। 
আলো করি মায়ামুগ করিল গমন ॥ ৫১১ 
দেখিয়া আপন মূর্তি আপনি উল্টে । 
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে ॥ ৫১২ 
রাম সীতা বসিয়া আছেন দুই জল ৷ 
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন ॥ ৫১৩ 


| বাক্ষস-বংশের ধ্বংস করিবার তরে । 
ডুবাইতে জানকীরে লিপদ-সাগনে ॥ ৫১৪ 
দেবগণে বিপদে করিতে পরিজ্াণ। 
বিধাতা করিল হেন মৃগের নির্মাণ ॥ ৫১৫ 
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন। 
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন ॥ ৫১৬ 
এই মৃগচর্ম যদি দাও ভালবাসি 
কুটারে কৌতুকে প্রো নিছ্াইয়া বসি ॥ ৫১৭ 
এতেক শুনিয়া রাম সীতার বচন । 
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন ॥ ৫১৮ 
অস্তুভ হরিণ ভাহি দেখ বিদামান। 
অপূর্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্মাণ ॥ ৫১৯ 
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী । 
ধবল কিরণ মেন গায়ে লোমাবলী ॥ ৫২০ 
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি । 
আকাশের তারা যেন শোভে দুই জাখি ॥ ৫২১ 
দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ । 
রূপে আলো করিতেছে বন্দ দুই কর্ণ ॥ ৫২২ 
জানকী ঢাহেন এই হরিণের চর্ম । 
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা মর্ম ॥ ৫২৩ 
লক্ষ্মণ মুগের রূপ করি নিরীক্ষণ । 
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন ॥ ৫২৪ 
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াহি নুনি-সুখে। 
পাতিয়া মায়ার ফাদ আপনার সুখে ॥ ৫২৫ 
কূপে ভুলাইঘা আগে মন সবাকার ৷ 
বনে গিয়া রক্তমাংস করিবে আহার ॥ ৫২৬ 
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুত্তল ৷ 
বিপদে ফেলিতে পারে ঘোর মায়াজাল ॥ ৫২৭ 
অবশা রাক্ষস আছে সহিত ইহার । 
নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চার ॥ ৫২৮ 
ভালমতে ইহা আগে করিব নির্ণয়। 


15 কৃত্তিামী রামায়ণ 


মারীঢের মায়া কি স্বরূপ মৃগ হয়॥ ৫১৯ 
লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি ঢুটে ৷ 

নানা যুক্তি বলিলেন ছিল যত ঘটে ॥ ৫৩০ 
লক্ষণের বঢ়নে কহেন  রঘুনীর ৷ 

মারীচ আসিল কিসে কর ভাই ছির ॥ ৫৩১ 
যদাপি মারীচ হয় প্রহ্মনধী পাপী। 

মারিন তাহারে মেন ভরগন্তা বাতাপি ॥ ৫৩২ 
সে না হয়ে যদ্যপি রাক্ষস অনা জন 
মাবিয়া করিব নিঙ্নপ্টক তপেবেন ॥ ৫৩৩ 
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগজাতি 
বর মুগ ধরিলে পাইব মল-প্রীতি ॥ ৫৩৪ 
থরিতে না পারি যদি মানিন পরাণে 
মৃগচর্ম লইয়া আসিন এইখানে ॥ ৫৩৫ 
মানৎ মারিয়া মুগ নাহি আসি ঘরে 

তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ 


॥ ৫৩৬ 
আমার বচন কু না করিও আন৷ 
প্রমাদ না পড়ে খেল হবে সাবধান | ৫৩৭ 
বক্ষ আচে থাকিয়া! রাবণ সল শুনে । 
মনে ভাবে জানকীরে হরিন এক্ষণে ॥ ৫৩৮ 
শ্রীাম করেন সজ্জা হাতে ধনুঃশর । 
মান মগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর ॥ ৫৩৯ 
পলাইয়া গেলে মোরে মারিনে রাবণে ॥ ৫৯০ 
আমারে যারিবে রাম নতুবা রাবণ । 
আগার কপালে আজি অবশ্য মরণ ॥ ৫৪১ 
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ দঙ্গল । 
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল ॥ ৫৪৯ 
মারীঢ শক্ষিত হয়ে যায় ধারে দীরে 
আগে ধায় পিছে ধায় চায় ফিরে ফিরে ৷৷ ৫৪৩ 
ক্ষণে মায় ক্ষণে দয় ক্ষণে হয় দূর ৷ 
শানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ার প্রচুর ৷ ৫৪৪ 


ক্ষণেক নিকটে মায় ক্ষণেক অন্তরে! 
শ্রীরাম লিকটে গেলে সে পলায় দূরে ॥ ৫৪৫ 
প্রাণ মরিকেক মুগ না মারেন বাণ । 
নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুই কান। ৫৪৬ 
এমন চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ । 
বাস্তবিক মুগ নহে হলে দুষ্ট জন ৷ ৫৪৭ 
ক্ষণে অদর্শন হয় ক্ষণে মুগ দেখি । 
মায়ারূগ ধরিয়াচ্ছে মারীচ পাতকী ॥ ৫৪৮ 
এখীক নিশিখ রাম পরেন সন্ধান । 
মারীচের বুকে বাজে বের সমান ৷ ৫৪৯ 
বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে ৷ 
রাক্ষসের মুভি ধরি হাহাকার করে ॥ ৫৫০ 
তখন মারীছ করে রাবণের হিত । 
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচদিভ ৷ ৫৫১ 
আইল লক্ষ্মণ ভাই কর পরিত্রাণ 
রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মোর প্রাণ ॥ ৫৫২ 
মারীচ ভাবিল ইহা ডাকিলে এমনি । 
রামের বচন মানি আসিনে এখনি ॥ ৫৫৩ 
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্ৈঃস্বরে । 
শুনিয়া রানের হয় কম্প কলেবরে ৷ ৫৫৪ 
ঘারীচেরে সংহারিয়া বাণ লাঝে হাভে। 
সাতার নিকটে রাম ঢলেন ত্রনিতে ॥ ৫৫৫ 


রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ 
দরেতে নাক্ষম করে নামতুলা ধ্বনি । 
বাক্ষসেন মায়ায় রামের শব্দ শুনি ৷৷ ৫৫৬ 
হেহা শুনিলেন সীতা করুণ বচন । 
বলিলেন শীগ্র যাও দেবর লক্ষণ ॥ ৫৫৭ 
আঠন্বরে শ্রীরাম যে ডাকেন ভোঘারে। 
দেখ গিয়া তারে কোন নাক্ষসেতে মারে ॥ ৫৫৮ 
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লক্ষ্মণ বলেন নাই শ্লীরামের ভয় । 
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময় ॥ ৫৫৯ 
শ্রীরামের মুখে নাই কাতর বচন । 
এত ব্যস্ত হও মাতা কিসের কারণ ॥ ৫৬০ 
রামেরে মারিতে পারে আছে কোন জন । 
তুমি কি জান না মাতা ধনুক-ভঞ্জন ॥ ৫৬১ 
রামের বচন মাতা আমি নাহি শুনি। 
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী ॥ ৫৬২ 
কারে রাখি তোমার নিকটে কেবা রহে। 
শুনা ঘরে থাকা তর উপযুক্ত নহে ॥ ৫৬৩ 
তাহা না মানেন সীতা হয়ে উতরোলী। 
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি ॥ ৫৬৪ 
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে ত’ আপন। 
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন ৷৷ ৫৬৫ 
ভরত লইল রাজা তুমি লবে নারী। 
ভরতের সনে তব আছে ভারীভুরী ॥ ৫৬৬ 
মনের বাসনা কি সাধিবে এই বেলা। 
আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা ॥ ৫৬৭ 
অপর পুরুষে যদি যায় মম মন। 
গলাম কাটারি দিয়া তাজিৰ জীবন ॥ ৫৬৮ 
লক্ষণ ধার্মিক অতি মনে নাহি পাপ। 
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ ॥ ৫৬৯ 
জলচর  ছ্বলচর  অন্তররীক্ষচর ৷ 
সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর ॥ ৫৭০ 
প্রবোধ না মানে সীতা আরও বলে রোষে । 
আজি মজিবেক সীতা আপনার দোষে ॥ ৫৭১ 
গণ্ডি দিয়া বেড়িলেল লক্ষ্মণ সে ঘর। 
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর ॥ ৫৭২ 
্যাং বিষ্ণু রঘুনাথ তার পত্নী সীতা । 
শূন্য ঘরে রাখি গুহে সকল দেবতা ৷ ৫৭৩ 
আমারে বিদায় দাও সীতা ঠাকুরাণি ! 


আর কিছু না বলিও দুলক্ষর বাণী ॥ ৫৭৪ 
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্র-জলে তিতে ৷ 
সীতা গ্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ স্বরিতে || ৫৭৫ 
হইল বিমুখ নিধি চলেন লক্ষ্ণ। 
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ ॥ ৫৭৬ 
এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাদ ৷ 
তপন্নীর বেশ ধরি মায় গীতা-পাশ ॥ ৫৭৭ 
ভিক্ষাঝুলি করি ফ্রন্ধে করে ধরে ছাতি। 
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা গতি ॥ ৫৭৮ 
পরমা সুন্দরী সীতা বচন মধুর। 
ভার রূপ দেখিয়া রাবণ কামাতুর ৷৷ ৫৭৯ 
রাবণ মধুর-বাক্যে সীতারে সম্তামে। 
কোন্‌ জাতি নারী তুমি থাক কোন্‌ দেশে ॥ ৫৮০ 
কাহার ঝিয়ারী তুমি কার প্রিয়তমা | 
মনুষ্য নহে ত’ তুমি সোনার প্রতিমা ॥ ৫৮১ 
সূললিত দুই স্তন শোভা করে হারে। 
উত্তম বসন শোভে তোমার শরীরে ॥ ৫৮২ 
বিষম দণ্ডক-বনে হিংস্র ব্যাত্র বৈসে। 
এমন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে ॥ ৫৮৩ 
পরিচয় দেন সীতা তপস্গীর জ্ঞানে । 
অমৃত সেচিল যেন মধুর-বচলে ॥ ৫৮৪ 
জনকলদ্দিনী আমি নাম ধরি সীতা। 
দশরথ-পত্রবধ রামের বনিতা ॥ ৫৮৫ 
রহ দ্বিজ ফল আনি দিবেন লক্ষণ ৷ 
সেই ফল দিব তুমি করিও ভক্ষণ ॥ ৫৮৬ 
অতিথিরে ভক্তি রাম করেন ঘতানে। 
বড় শ্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে ॥ ৫৮৭ 
জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি কোথা তব ঘর । 
কি জাতি কি নাম ধর ভিক্ষা কেন কর ॥ ৫৮৮ 
এতেক বলেন সীতা তপন্নীর জ্ঞানে। 
নিজ পরিচয় দেয় রাজা দশাননে ॥ ৫৮৯ 
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জোন্ত ভাই কুবের ধনের অধিকারী । 
এই বনে বহুকাল আমি তপ করি ॥ ৫৯০ 
রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে। 
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে ॥ ৫৯১ 
ফল-মূল দিয়া করি উদর পূরণ। 
গৃহস্ের ঘরে গেলে করায় ভোজন | ৫৯২ 
তোমার সহিত আজি অপূর্ব দর্শন । 
ভিক্ষা দিলে খাই ঢ’লে নিজ নিকেতন ॥ ৫৯৩ 
হইল জনেক বেলা কর যে বিধান । 
তোমার পুণোতে গিয়া করি স্ানদান ৷৷ ৫৯৪ 
স্রারামের আসিতে বিলম্ব বন্ধ দেখি। 
হইল স্নানের বেলা দেখ চন্্রমুখি ৷ ৫৯৫ 
জানকী বলেন দ্বিজ করি নিবেদন । 
পঞ্চ ফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ ॥ ৫৯৬ 
রাবণ বলিল ব্রত করি বলে। 
আশ্রমে না লব ভিক্ষা জানে মুনিগণে ॥ ৫৯৭ 
জানকী বলেন দ্বিজ এক কথা কহি । 
প্রভু-আজ্ঞা বিনা ঘরের বাহির নহি ॥ ৫৯৮ 
রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্বর ॥ 
নতুবা উত্তর দাও যাই নিজ ঘর ৷৷ ৫৯৯ 
জানকী বলেন বার্থ অতিথি যাইবে। 
ধর্ম কর্ম নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে॥ ৬০০ 
বিধির নির্বদ্দ কভু না হয় 'অনাথা। 
বিধি লিখনমত ঘটিবেক তথা ৷৷ ৬০১ 
ফল হাতে বাহির হইলেন জানকী। 
লইতে আসিল দুষ্ট রাবণ পাতকী ॥ ৬০২ 
ধরিয়া সীতার হাত লইল ব্বরিত। 
জানকী বলেন হায় এ কি বিপরীত ॥ ৬০৩ 
দুরাচার দূর হ রে পাপিষ্ঠ দুর্জন। 
আমা লাগি হবে ভোর সবংশে মরণ ॥ ৬০৪ 
রাবণ বলিল গীতা শুনহ বচন। 


আত্মপরিচয় কহি আহি দশানন ॥ 
রাক্ষসের রাজা আমি লক্ষা নিকেতন । 
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন ॥ ৬০৬ 
তরপন্গীর বেশ ধরি আসি ভপোবন। 
অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাসজন ॥ ৬০৭ 
ইন্দ্রের অমরাবস্তী জিনি লঙ্গাপুনী । 
জগৎ-দুর্লভ ঠাই দেখিবে সুন্দরী ॥ ৬০৮ 
তোমার সৌন্দর্য আমি বড় ভালবাসি । 
অনা মত মহিধী তোনার হবে দাসী ॥ ৬০৯ 
সর্বোপরি তোমাকে করিব ঠাকুরাণি। 
তুমি জা দিলে পাবে অপর ঘ্রণী ॥ ৬১০ 
হইবে তোমার পূজা বাড়িবে সম্মান ৷ 
সুবর্ণ-মাণিকা সন রবে তন স্থান ॥ ৬১১ 
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে 
করিলে আমার সেবা রবে নালা সুখে ॥ ৬১৯ 
ত্ৰিভুবন আমার বাণেতে কম্পমান ৷ 
মনুষা রামেরে জামি করি কীটজ্ঞান ॥ ৬১৩ 
অল্পবুদ্ধি সে রামের অত্যন্স জীবন ৷ 
যুগে যুগে চিরজীবী আমি দশানন ॥ ৬১৪ 
সীতে তুমি সুন্দরী লাবণা আর বেশে 
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলানে ৷ ৬১৫ 
কোপান্বিভা সীভাদেবী রাবণ-বচনে । 
রাবণেরে গালি দেন যত আসে মনে ॥ ৬১৬ 
অধাৰ্মিক অগণ্য অধম দুরাঢার। 
করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার ॥ ৬১৭ 
শ্রীরাম কেশরী ডুই শৃগাল যেমন । 
কি সাহসে তাহারে বলিস কুবচন ॥ ৬১৮ 
বিষ্ণু-অবতার বাম তুই নিশাচর । 
রাখ আর তোরে দেখি অনেক অন্তর ॥ ৬১৯ 
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ । 
করিতিস কেমনে এ দুষ্ট আচরণ | ৬২০ 
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একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ। 
হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাভ ॥ ৬২১ 
করে দুষ্ট কুড়ি পাটি দন্ত কডমড়ি। 
জানকী কাপেন যেন কলার বাড়ি ॥ ৬২২ 
প্রকাশে রাক্ষস-মূর্তি অতি ড্যন্কর। 
অধিক তর্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥ ৬২৩ 
কি গুণে রামের প্রতি মক্তে তব মন। 
বজ্ধল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন ॥ ৬২৪ 
দেখিবে কেমন করি তোমার পালন । 
তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন ॥ ৬২৫ 
জানকী বলেন আরে পাতকী রাবণ । 
আপনি মঙ্জিলি দুষ্ট আমার কারণ ॥ ৬২৬ 
দৈবের নির্বন্ধ কড় না হয় থণ্ডুল। 
নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন ॥ ৬২৭ 
খিনি জনকের কন্যা রামের কামিনী । 
বাহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি ॥ ৬২৮ 
আপনি ব্রিলোকমাতা লক্ষ্মী-অবতার । 
তাহারে নাক্ষসে হরে অতি চমতকার ॥ ৬২৯ 
ত্রাসেতে কীদে সীতা হইয়া কাতর । 
কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর ॥ ৬৩০ 
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষণ । 
শৃনাঘর পেয়ে মোরে হরিল রাবণ ॥ ৬৩৯ 
ভুমি মাহা বলিলে হইল বিদ্যমান । 
শীঘ্র এস দেবর করহ পরিত্রাণ ॥/ ৬৩২ 
অত্যন্ত চিন্তিয়া সীতা করেন রোদন । 
এমন সময় রক্ষা করে কোন্‌ জন ॥৬৩৩ 
সীভারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ । 
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন ॥ ৬৩৪ 
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম । 
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দূর্বাদলশ্যাম ॥ ৬৩৫ 
সীতা লয়ে রাবণ পলায় দিবারথে । 


রাম এল বলিয়া দেখেন চারিভিতে ॥ ৬৩৬ 
জানকী বলেন শুন যত দেবগণ ৷ 
প্রভুরে কহিও লীতা হরিল রাবণ ॥ ৬৩৭ 
হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে । 
এমন না দেখি বন্ধু পীতারে যে রাখে ॥ ৬৩৮ 
বনের ভিতর যত আছে বৃক্ষলতা। 
রামেরে কহিও গেল সাহার বনিতা ॥ ৬৩৯ 
মধুর-বচনে যত বুঝায় রাবণ । 
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন ॥ ৬৪০ 
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষস বীর ৷ 
তবে কেন হব আমি গণ্তীর বাহির ॥ ৬৪১ 
হায় কেন জল্ম্রণেরে দিলাম বিদায়। 
লক্ষণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায় ॥ ৬৪২ 
রাবণ বলিল সীতা ভাব অকারণ । 
পাইলে এমন রয় ছাড়ে কোন্‌ জন ॥ ৬৪৩ 
জানকী বলেন শুন দুষ্ট নিশাচর । 
অল্পাম়ু হইয়া তুই যাৰি যগঘর ॥ ৬৪৪ 
কুগিল রাবণ রাজা সীতার বচনে। 
চালাইল রখখান ত্বরিত-গমনে ॥ ৬৪৫ 


জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ 
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন ॥ 
দূর হ'তে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন ॥ ৬৪৬ 
আকাশে উচিয়া পক্ষী চতুর্দিকে টায় । 
দেখিল রাবণ রাজা সীতা লয়ে মায় ॥ ৬৪৭ 
ত্ৰিভুবনে যত বীর পক্ষীর গোচর ৷ 
দেখিয়া চিনিল পক্ষী সাজা লক্ষের ॥ ৬৪৮ 
দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল কাট । 
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট ॥ ৬৪৯ 
ডাক দিয়া বলে পক্ষী শুন নিশাচর । 
সীতা লয়ে মাস কেন পাগী দুরাচার ॥ ৬৫০ 
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কোন দোষে হরিলি রে রামের সুন্দরী । 
রঘৃনাথ নাহি হিংসে তোর লঙ্ষাপুরী ৷৷ ৬৫১ 
সূর্পণখা গিয়াছিল রমণের সাধে 
নাক-কান কাটা গেল সেই অপরাধে ॥ ৬৫৯ 
দশরণ রাজা বড় ধর্মেতে তৎপর। 
পুত্রবধূ হরিলি ভাহার নাহি ডর ॥ ৬৫৩ 
কি কন হয়েছি বৃদ্ধ ঠোট হৈল ভৌতা। 
নতুলা ফলের মত ছিড়িতাম মাথ৷ ৬৫৪ 
পাখসাট মারে পক্ষী আর দেয় গালি । 
রাবণেন সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী ॥ ৬৫৫ 
আকাশে উঠিয়া দেখে রাম বহু দূর ৷ 
আছড়ে কামড়ে ভার রথ হ'ল চুর ॥ ৬৫৬ 
আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছো দিয়া সে পড়ে ৷ 
রাবণের পৃষ্ঠমাংস থাকে থাকে ফাড়ে ॥ ৬৫৭ 
ছিডিল ঠোটের ঘায় সারথির মুণু। 
রথবাজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥ ৬৫৮ 
অতি বন্ত দশানন জলে ক্রোধানলে | 
রথ হতে সীতারে রাখিল ভমিতলে ॥ ৬৫৯ 
ডুমে রাখি লীতানে সে উন্নিপ আকাশে । 
সংবরেন বন্ত্র সীতা পলায়ন আশে ॥ ৬৬০ 
পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ। 
চতুর্দিকে মহাবন-বেষ্টিতি পর্বত ॥ ৬৬১ 
ভয়েতে কাদেন সীতা করিয়া বাগ্রতা। 
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা ॥ ৬৬২ 
যুকে পক্ষিরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস। 
বৃক্ষডালে বৈসে তার ঘন বহে শ্বাস ॥ ৬৬৩ 
বলহীন পক্ষিরাজে দেখিয়া রাবণ । 
মায়া করি ব্লথখান করিল সাঙ্গন ॥ ৬৬৪ 
আরবার রাবণ সীভারে ভোলে রথে । 
চলিল সে মহাবলী পর্ণ-মনোরখে ॥ ৬৬৫ 
আরনার জটায়ু সাহসে করে ভর 


মহাঘদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর ॥ ৬৬৬ 
রাবণ বলিল পক্ষি শুনহ বচন । 
পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকানণ ॥ ৬৬৭ 

অতঃপর পক্ষিরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ। 
যাবৎ তোমার নাহি কাটি দুই পক্ষ ॥ ৬৬৮ 
দুই জনে ঘোর-রবে হৈল গালাগালি 
দুই জনে যুদ্ধ করে দৌহে মহাবলী ॥ ৬৬৯ 
অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন । 
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ ॥ ৬৭০ 
রানণের মুকুট সে নর়েতে নির্মাণ । 
ঠোট দিয়া পক্ষী তাহা কনে খান খান ॥ ৬৭১ 
পূর্বপুণো রাবণেন রহে দশ মাধা। 
শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অন্যথা ॥ ৬৭৯ 
কিন্তু কেশ ছিড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড। 
নিক্েশ হইল রাবশের দশা মৃগ ॥ ৩৭৩ 
পক্ষিযুদ্ধে তাহার হইল অপমান ৷ 
ধনিয়াহে সীতারে কেমনে ছাড়ে বাণ ॥ ৬৭৪ 
রথ শুদ্ধ রাবণ উঠিল নডঃস্ছলে ॥ ৬৭৫ 
বত্রিশ হাজার বাগ রাবণ এড়িল। 
সর্বাঙ্গে ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল !॥ ৬৭৬ 
কি করিতে পারে তারে পক্ষীর পরাণে ॥ ৬৭৭ 
রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষিবর ৷ 
প্রাণপণে খুঝিল সাহসে করি ভর ॥ ৬৭৮ 
অৰ্ধচন্দ্ৰ বাণে ভার দুই পাখা কাটে ॥ ৬৭৯ 
ভূমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছটফট । 
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট || ৬৮০ 
আমা লাগি শ্বশুর হারালেন জীবন। 
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ ॥ ৬৮১ 


অরপাকাণ্ু tol 


আমার হইল জন্গা রাবণকারণ । 
আর না পাইব শ্রীরামের দরশন ॥ ৬৮২ 
যাবৎ না দেখা পান শ্রীরাম-লক্ষ্মণ । 
তাবৎ কহিবে তুমি সব বিবরণ ॥ ৬৮৩ 
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর ৷ 
বলিও তোমার সীতা নিল লঙ্গষেশ্র ॥ ৬৮৪ 
সাগরের পার ঘর বৈসে লক্ষাপুরী ৷ 
অন্তরীক্ষে লয়ে গেল তোমার সুন্দরী ॥ ৬৮৫ 
জটায়ু বলেন সীতা নাহি মোর হাত । 
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ ॥ ৬৮৬ 
আমার বচন শুন না কর ক্রন্দন । 
তোমারে উদ্ধারিবেন শ্ররীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৬৮৭ 
উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে। 
রথ দেখি জানকী কাপেন মহাত্রাসে ॥ ৬৮৮ 
পুনর্বার সীতারে তুলিল রখোপরে। 
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে ॥ ৬৮৯ 
অকুল পাথারে সীতা নাহি পান কুল। 
অভি কৃশা দীনবেশা কীদিয়া আকুল ॥ ৬৯০ 
সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী ৷ 
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী ॥ ৬৯১ 
সীতা ঘত গালি দেন রাবণ না শুলে। 
রথে চড়ি বায়ুৰেগে উঠিল গগনে ॥ ৬৯২ 
রাবণ পাখীর যুদ্ধে হৈল লগ্ুভগু। 
কি জানি আসিয়া রাম কাটিবেন মুগু ॥ ৬৯৩ 
এই ভয়ে রাবণ পলায় উর্ধ্শ্বাসে। 
তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে ॥ ৬৯৪ 
রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভুষণ । 
সীতার ভূষণ-পুষ্পে ছাইল গগন ॥ ৬৯৫ 
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী । 
সে ভূষণে সুশোভিত হইল পৃথিবী ॥ ৬৯৬ 
ছিড়িয়া ফেলেন মণি-মুক্তার সে ঝারা । 


হিমালয়-শৈলে ঘেন বহে গঙ্গাধারা ॥ ৬৯৭ 
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন | 
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ ॥ ৬৯৮ 
জানকী বলেন কোথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ । 
এ অভাগিনীকে দেখা দেহ এইক্ষণ || ৬৯৯ 


জান্ুবান সুগ্রীৰ বসেছে পাঁচ জন ॥ ৭০১ 
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্বতের মাঝ ৷ 
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন নহারাজ | ৭০২ 
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি। 
গায়ের ভূষণ ফেলে গলার উত্তরী ॥ ৭০৩ 
্রীরামের সহিত যদি হয় দরশান। 
তাহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ ॥ ৭০৪ 
হেনকালে সুগ্রীবেরে কহে হনুমান ! 
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান ॥ ৭০৫ 
এই মুক্তি দশানন শুনিল আকাশে । 
সীভা লয়ে পলাইল দশানন ত্রাসে ॥ ৭০৬ 
সীতা লয়ে দক্ষিণেতে চলিল রাবণ । 
দৈৰে পথে সুপার্খের সহ দরশন ॥ ৭০৭ 
সম্পাতির নন্দন সুপাৰ্শ্ব নাম তার | 
বিন্ধাচলে থাকি ভক্ষ্য যোগায় পিতার ॥ ৭০৮ 
জটামুর ভ্রাতুদ্পুত্র সম্পাতিদন্দন ৷ 
সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ ॥ ৭০৯ 
জটামুর মরণ সুপাৰ্শ্ব যদি জানে । 
রাবণেরে মারিত সেদিন সেই ক্ষণে ॥ ৭৯০ 
শুকর মহিষ হত্টী যত পায় বনে। 
সহস্র সহস্র জন্তু ঠোটে করি আনে ॥ ৭১১ 
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে। 
তিন ভাগ জল তারে আচ্ছাদন করে ॥ ৭১২ 
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এক ভাগ সাগরের জলমাত্র রয় । 
এমন বৃহৎ-কায় বিহঙ্গ দরঙ্জয় ॥ ৭১৩ 
জটায়র ভ্রাতবল্পত্র পরুচড়র নাতি ॥ 
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীগ্রগতি ॥ ৭১৪ 
পাখসাট মারে পাখী ঝড় মেল নহে । 
জাসেতে রাবণ মাথা ভুলি উপ্েন ঢাহে ॥ ৭১৫ 
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন । 
শুনিল সে পক্ষিরাজ উপর গগন ॥ ৭১৬ 
পাখসাট মারে পাখী তর্কে গর্জে ডাকে 
দুই পক্ষ দিয়া নাবণের রগ ঢাকে ॥ ৭১৭ 
র প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ 
হলিয়া লয়ে গায় দশানন ॥ ৭১৮ 
দেবতার নাবদ শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে ৷ 
রথশুদ্ধ গিলিনানে দুই ঠোট মেলে ৷ ৭১৯ 
রথ্মধ্যে দেখে পক্ষা জাছেন জানকী 
ভাবে নারীহত্যা করি হব কি নারকী ॥ ৭২০ 
রথখান নন্দ করি রাখে পাখা দিয়া । 
রাবণ বলিল হারে নিনয় করিয়া॥ ৭২১ 
রাবণ আমার নাম বসতি লক্ষায় 
তোমার না দেখি কোন শত্রুতা আমায় |) ৭২৩ 
করিয়াছে রাঘর আমার অপমান । 
সূপণখা ভগিনার কাঢ়ে নাক-কান ॥ ৭১৩ 


ভাই খর-দষণেন নাম মহা অরি। 
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সন্দরী ॥ ৭২৪ 
ত্ৰিভুবনে খ্যাত তুলি বিক্রানে দূর্জয় । 
তর ঠাই পক্ষিরাজ মানি পরাজয় ॥ ৭২৫ 
সুপাশ করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন । 
সেইক্ষণে লথ লয়ে ঢলিল রাবণ ॥ ৭২৯৬ 
এই সন কথা কিছু না জানেন সীতা ৷ 
সমুদ্র দেখিয়া হন ভয়েভে মর্দ্ধিতা ॥ ৭২৭ 
দেখিয়া দমদ্রতীর রাবণ উল্লাস ৷ 


জলনিধি উত্তরিল করিয়া প্রয়াস ॥ ৭২৮ 
ভাবেন ভানকী দেখি সাগর অপার 
কৃপার আধার রান করিবেন পার ॥ ৭২৯ 
আনোমুথী জাননা কীদেন আশঙ্কায় । 
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্ছায় | ৭৩৫ 
রথ হতে সীভানে নামায় লঙ্ষেশ্বর ৷ 
কোথায় রাখিব বলি চিন্তিল অন্তর ॥ ৭৩১ 
শত্ৰুতা হইল রাম-লক্ষ্মণের সনে। 
নিদ্রা নাহি গাব না মারি দুই জনে ॥ ৭৩১ 
রাজার নিকটে বলে টৌদ নিশাচর । 
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্রর ৷ ৭৩৩ 
কেমনে শুনিন রাম-লক্ষণের সনে 
কি করিতে পানি মোরা বীর যত জনে ॥ ৭৩৪ 
রাজা বলে শুন বলি টোদ্দ নিশার | 
সাগরের পারে থাক সতর্ক অন্তর ॥ ৭৩৫ 
রাক্ষস হইয়া এত ভয় হয় লরে। 
ধিক ধিক তো সারে ঘা রে স্থানান্তরে ॥ ৭৩৬ 
রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে । 
লঙ্কা ছাড়ি বীরণণ গেল অনা দেশে ॥ ৭৩৭ 
রানণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন 
সাতারে রাখিব কোথা ভাবে সর্বক্ষণ ॥ ৭৩৮ 
সীতানে প্রবোধবাক্য কহে দশানন । 
লক্কাপুরী দেখ সীতা ভুলিয়া বদন ॥ ৭৩৯ 
চ্দ্র-সূ্ দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে । 
নোর আলা বিনা কেহ না আসে নিকটে ॥ ৭8০ 
চারি ভিতে সাগর নধ্যেতে লম্বা গড় । 
দেব দৈতা না আইসে লঙ্ষার নিয়ড় || ৭৪১ 
দেব-দাশবের কন্যা আছে মোর ঘরে । 
দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে ॥ ৭৪২ 
নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাশার । 
আজা কর সীতাদেনি সকলি তোমার ॥ ৭৪৩ 
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তোমার সেবক আমি তুমি তো ঈশ্বরী । 
আজ্ঞা কর সীতা লয়ে যাই অন্তঃপুরী ॥ ৭৪৪ 
সীতার চরণে পড়ে করিয়া বগ্রতা। 
কোপ না করিও মোরে চন্দ্ৰমুখী সীতা ৷ ৭৪৫ 
রাবণের বাকো সীতা কুপিত অন্তরে । 
বিমৃখ হইয়া বলিলেন দীরে ধীরে ॥ ৭৪৬ 
রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রীরাম দেবতা । 
রাম বিনা অনা জনে নাহি জানে সীতা ॥ ৭৪৭ 
শুনিয়া সীত্বার বাকা নিরস্ত রাবণ । 
তার কাছে নিযুক্ত করিল চেড়ীগণ ॥ ৭৪৮ 
সীতারে রাখিল লয়ে অশ্পোক-কাননে । 
সীতারে বেষ্টিল গিয়া যত চেডীগণে ॥ ৭৪৯ 
সূর্পণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন। 
গলে নখ দিয়া তোর বধিব জীবন ॥ ৭৫০ 
কাটিল দেবর তোর মোর নাক-কান | 
সেই কোপে তোর আজি বধিব পরাণ ॥ ৭৫৯ 
খান্দা মুখে গর্জে খান্দী সভয় অন্তরে ৷ 
রাবণের ডরে কিছু বলিতে না গারে ॥ ৭৫২ 
শোকাকুল থাকে সীতা অশোক-কাননে । 
হৃদয়ে সদা রাম সলিল নয়নে ॥ ৭৫৩ 
জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ । 
ইন্দ্রেরে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন ॥ ৭৫৪ 
লঙ্গামধ্যে থাকিবেন সীতা দশ মাস। 
এত দিন কেমনে করেন উপবাস ॥ ৭৫৫ 
জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কাজ। 
এই পরমায় লয়ে যাও দেবরাজ ৷৷ ৭৫৬ 
জানকী আছেন যথা অশোক-কানন ॥ ৭৫৭ 
বাসন বলেন সীতা ! না ভাবিও চিতে। 
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভামিতে ॥ ৭৫৮ 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ গেল মৃগ মারিনারে। 


হরিল তোমাকে সে রাবণ শূনা ঘরে ৷৷ ৭৫৯ 
সাগর বাধিয়া রাম সৈন্য করি পার । 
রাবণেরে মারিয়া করিবেন উদ্ধার ॥ ৭৬০ 
শোক পরিহর সীতে ছবির কর মন ৷ 
পরমা আনিয়াছি তোমার কারণ ॥ ৭৬১ 
জানকী বলেন লঙ্কা নিশাঢরনয় । 
ইন্দ্র যদি হও ভবে দেহ পরিচ্যা ॥ ৭৬২ 
সীতার বচনে ইন্দ্র ডাবিলেন মনে। 
সহস্ৰলোচন হইলেন ততক্ষণে ॥ ৭৬৩ 
ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্রলোচন। 
প্রতীতি তাহার মনে জন্মিল তখন ॥ ৭৬৪ 
দিলেন সীতাকে ইন্দ্র পরমায়-সৃধা। 
যাহা ভক্ষণেতে হরে তৃষ্ণা আর ক্ষুদা ৷ ৭৬৫ 
আগে পরমান্ন দেন রামের উদ্দেশে। 
আপনি ভক্ষণ সীতা বরিলেন শেষে ॥ ৭৬৬ 
পায়স-ভক্ষণে তৃপ্তি কি হবে তাহার ৷ 
রামের বিরহানল স্থলে জনিবার ৷৷ ৭৬৭ 
মহেন্দ্র বলেন সীতা না হও নিকল। 
প্রতিদিন আমি যোগাহিন সুধা-ফল ॥ ৭৬৮ 
সীতারে আশ্বাস করি শান পুরন্দর। 
অন্তরে জানকী দুঃখ পান নিরন্তর ৷৷ ৭৬৯ 
লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক-কাননে ৷ 
বনে রাম আসিলেন শূন্য নিকেতনে ৷৷ ৭৭০ 
কৃত্বিবাস পণ্ডিতের বড় অভিমান। 
অরণোতে গান রাসশোকের নিদান ॥ ৭৭১ 
স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস ৷ 
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাম ॥ ৭৭২ 


শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ 


হাতে ধনূর্বাণ রাম আসিয়াছেন ঘরে । 
শর্থে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে ॥ ৭৭৩ 
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বামে সপ দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে । 
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে ॥ ৭৭৪ 
বিপরীত ধ্বনি করিলেন নিশাচর । 
লক্ষ্মণ আইসে পাচ্ছে শুনা রাখি ঘর ॥ ৭৭৫ 
মারীচের আহ্থানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে । 
সীতারে রাখিয়া একা অনাত্র যাইবে ॥ ৭৭৬ 
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা । 
যা ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা ॥ ৭৭৭ 
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা 
আজিকার দিনে মোর রক্ষা কর সীতা ৷ ৭৭৮ 
আসিতে দেখেন পথে সন্মুখে লক্ষ্মণ ॥ ৭৭৯ 
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি 
বাস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি ৷ ৭৮০ 
কেন ভাই আসিতেছ ভুমি যে একাকী 
শৃনাঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি ॥ ৭৮১ 
প্রমাদ পাড়িল বুনি রাক্ষস পাতকী 
জ্ঞান হয় হারালাম অভাগী জানকী ॥ ৭৮১ 
আসিলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ । 
রাখিয়া আসিলে কোথা মম স্থাপাধন ॥ ৭৮৩ 
মম বাক্য অনাথা করিলে কেন ভাই । 
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই ॥ ৭৮৪ 
কি হইল লক্ষ্মণ কি হইল আমারে 
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিৰ কাহারে ॥ ৭৮৫ 
শুন রে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতলী । 
শৃন্যমরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি ॥ ৭৮৬ 
দুরন্ত দণুকারণা মহাভয়ন্কর ৷ 
হিংসজন্তু কতমত কত নিশাচর ॥ ৭৮৭ 
কোন্‌ দণ্ডে কোন দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ । 
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ ॥ ৭৮৮ 
এই বনে দুই জন বাক্ষাসের খানা । 


মুনিগণ সকলে করেন সদা খানা ॥ ৭৮৯ 
তোমারে কি দিব দোষ মম কর্মফল । 
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল ॥ ৭৯০ 
আমার অধিক ভাই তব বৃদ্ধিবল ৷ 
কর্মযোগে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল ॥ ৭৯১ 
মায়ামৃগ ছলে আমা লইল কাননে 
হের সেই রাক্ষস পড়েছে মম বাণে ॥ ৭৯২ 
ভ্যাঙ্কর নিকট মুঘল ডালি হাতে । 
দেখ ভাই মারীচ পড়িয়া আছে পথে ॥ ৭৯৩ 
এইমত কহিতে কহিতে দুই ভাই ৷ 
বায়ুবেগে চলিলেন অনা জ্ঞান নাই ৷ ৭৯৪ 
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে ॥ ৭৯৫ 
শূন্যঘর দেখেন না দেখেন জানকী । 
মু্গাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী ॥ ৭৯৬ 
শ্রীরাম বলেন ভাই এ কি চমত্কার | 
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর ॥ ৭৯৭ 
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে । 
শনাদর পাইয়া হরিল কোন্‌ ঢোনে ॥ ৭৯৮ 
প্রতি বন প্রতি সান প্রতি তরুমূল । 
দেখেন সর্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল ॥ ৭৯৯ 
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর । 
উলটি পালটি যত গোদাবরী-তীর ॥ ৮০ 
গিরিগুহা দেখেন মুনির ভপোৰন | 
নানা হ্বানে সীতারে করেন অন্বেষণ ॥ ৮০১ 
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ ৷ 
পুনর্বার মাল তথা সীতার কারণ ॥ ৮০২ 
এইরূপে এক হ্থান মান শতবার । 
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার ॥ ৮০৩ 
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে জীখি । 
রামের ক্রন্দনে কাদে বন্য পশু-পাখী ॥ ৮০৪ 
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রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ | 
রামেরে কহেন যত প্রবোধ-বচল ॥ ৮০৫ 
উপদেশ-বাকা নাহি মানেন শ্রীরাম । 
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুপগ্রাম ॥ ৮০৬ 
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে ৷ 
করেন লক্ষ্মণ নীর শ্রীরামেরে কোলে ॥ ৮০৭ 
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে । 
হাহাকার বারে বার করে দেবলোকে ॥ ৮০৮ 
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে । 
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে ॥ ৮০৯ 
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ । 
কোথা গেলে সীতা পাৰ কর নিরূপণ ॥ ৮১০ 
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী । 
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি ॥ ৮১১ 
বুঝি কোন মুনিপত্রী সহিত কোথায় । 
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায় ॥ ৮১২ 
গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন । 
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥ ৮১৩ 
-পল্মালয়া পদ্মমূখী সীতারে পাইয়া । 
রাখিলেন বুঝি পন্মরনে লুকাইয়া ॥ ৮১৪ 
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস ৷ 
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহ করিল কি গ্রাস ॥ ৮১৫ 
রাজাচুত আমাকে দেখিয়া চিন্তা্ধিতা । 
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা ॥ ৮১৬ 
রাজ্যহীন যদাপি হয়েছি আমি বটে। 
রাজলঙ্মী তথাপি ছিলেন সর্নিকটে ॥ ৮১৭ 
আমার সে রাজলন্ষী হারাইল বনে । 
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥ ৮১৮ 
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে ৷ 
লুকাইল তেমনি জানকী বনান্তরে ॥ ৮১৯ 
কনকলতার প্রায় জনকদুহিতা ৷ 


বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা ॥ ৮২০ 
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ ৷ 
দিবানিশি করিতেছে তমঃ নিবারণ ॥ ৮২১ 
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার | 
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার ॥ ৮২২ 
দশদিক শূন্য দেখি গীতা অদর্শনে । 
সীভা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে ॥ ৮২৩ 
সীতা ধান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি । 
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফী ॥ ৮২৪ 
দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ | 
সীভারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন ॥ ৮২৫ 
আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুপাঙ্বান । 
তেই সে এখানে করিলাম অবস্থান ॥ ৮২৬ 
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে । 
শৃন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে ॥ ৮৯৭ 
শুন পশু-মগ-পক্ষি শুন বৃক্ষ লতা । 
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ॥ ৮২৮ 
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমনে কালন । 
দেখিলেন পথমব্যে সীতার ভূষণ ॥ ৮২৯ 
দেখিলেন পড়ে আছে ভগন রথ-চাকা । 
কনকরচিভ আছে পতিত পতাকা ॥ ৮৩০ 
রথ্চূড়া পড়িয়াছে আর তার জাঠি । 
মপিমুক্জা পড়িয়াছে সুবর্ণেন কাঠি ॥ ৮৩১ 
শ্রীরাম বলেন দেখ ভাই রে লক্ষ্মণ ৷ 
এইখানে সীতার কর অন্বেঘণ ॥ ৮৩২ 
সম্মুখে পর্বত বড় অতি উচ্চ দেখি । 
লুকাইয়া পর্বত নাখিল চন্মখী ॥ ৮৩৩ 
যমদণ্ড সম আমি ধরি ধনূর্বাণ । 
পর্ব কাটিয়া আমি করি খান খান ॥ ৮৩৪ 
মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান । 
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ তার দেখ বিদামান ॥ ৮৩৫ 
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জটায়ু বলিল যত লিখিব তা কত । 
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত ॥ ৮৬৭ 
শ্রীরাম বলেন পক্ষি তুমি মম বাপ । 
কছিয়া সীতার বার্তা দূর কর তাপ ॥ ৮৬৮ 
রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা ৷ 
বিনা দোষে হরে কেন আমার বনিতা ॥ ৮৬৯ 
কোন্‌ বংশে জন্ম তার বৈসে কোন্‌ পুরে । 
কোন্‌ দোষে হরিল সে মম জানকীরে ॥ ৮৭০ 
অনেক চেষ্টাতে পক্ষী তুলিলেক মাথা ৷ 
কহিতে লাগিল শ্রীরামেরে সর্বকথা ॥ ৮৭১ 
সংহারিলে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস ৷ 
লক্ষ্মণ করেন সূর্পগথার অযশ || ৮৭২ 
এই কোপে রাবণ হরিল জানকীরে ৷ 
রাখিল লঙ্কায় লয়ে সমুদ্রের তীরে ॥ ৮৭৩ 
বিশ্রবার পুত্র সে রাবণ দুষ্ট রাজা | 
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা ॥ ৮৭৪ 
কোন চিন্তা না করিও সংবর ক্রন্দন ৷ 
জানকীর উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ ॥ ৮৭৫ 
তব পাদোদক রাম দেহ মোর মুখে । 
সকল কলুম নাশি যাই পরলোকে ॥ ৮৭৬ 
মৃত্যুকালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ৷ 
দিব্যরথে ঢাপি স্বর্গে করিল গমন ॥ ৮৭৭. 
জটামুর মরণ-শ্রবণে  বর্মজ্ঞান । 
কৃত্তিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাণ ॥ ৮৭৮ 


শ্রীরাম বলেন ইনি পিতার সমান ৷ 
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ ॥ ৮৭৯ 
তবে ত’ লক্ষ্মণ দিবা অগ্নিকুণ্ড কাটি ৷ 
স্বালিলেন কৃশ বীর করি পরিপাটি ॥ ৮৮০ 


তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষিরাজ । 
দুই ভাই তাহার করেন আগ্নিকাজ ॥ ৮৮১ 
সৎকার করেন তার বাবস্থা যেমন ৷ 
গোদাবরী-জলে তার করেন তর্পণ ॥ ৮৮২ 
রাম-দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস ৷ 
অরণোতে গাছিল পণ্ডিত কৃত্তিলাস ॥ ৮৮৩ 


কবন্ধ এবং শবরীর স্বর্গে গমন 
রজনী আসিল স্থানে থাকিবার নাই । 
শূনা ঘরে পুনঃ আসিলেন দুই ভাই ॥ ৮৮৪ 
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্বস্ত ৷ 
শূনা ঘর দেখি হইলেন জারো বাস্ত ॥ ৮৮৫ 
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ ৷ 
গোদাবরী জীবনেতে তাজিব জীবন ॥ ৮৮৬ 
এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে ৷ 
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে ॥ ৮৮৭ 
রজনীতে নিদ্রা নাহি ঘন বহে শ্বাস । 
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস ॥ ৮৮৮ 
সীতার বিচ্ছেদে রাম পাইল যে ক্লেশ ৷ 
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ ॥ ৮৮৯ 
রজনী-প্রভাতে হয় অরুণ আকাশে । 
দক্ষিণে চলেন রাম সীতার উদ্দেশে ॥ ৮৯০ 
ঘর হাড়ি যান রাম দুই ক্রোশ পথে । 
প্রবেশেন দুই ভাই কুশর-ননেতে ॥ ৮৯১ 
সিংহ-বাস্স-মহিষাদি চরে পালে গালে ৷ 
দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে ॥ ৮৯২ 
বুদ্ধিতে বিক্ৰমে বড় চতুর লক্ষ্মণ ৷ 
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ-বচন ॥ ৮৯৩ 
কেন জ্যোষ্ হয় হ্ত-লোচন-স্পন্দন । 
বামদিকে করিতেছে খঞ্জন গমন ॥ ৮৯৪ 
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জটায়ু বলিল যত লিখিব তা কত। 
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত ॥ ৮৬৭ 
শ্রীরাম বলেন পক্ষি তুমি মম বাপ । 
কহিয়া সীতার বার্তা দূর কর তাপ ॥ ৮৬৮ 
রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা। 
বিনা দোষে হরে কেন আমার বনিতা ॥ ৮৬৯ 
কোন্‌ বংশে জন্ম তার বৈসে কোন্‌ পুরে । 
কোন্‌ দোষে হরিল সে মম জানকীরে ॥ ৮৭০ 
অনেক চেষ্টাতে পক্ষী তুলিলেক মাথা । 
কহিতে লাগিল শ্রীরামেরে সর্নকথা ॥ ৮৭১ 
সংহারিলে চতুর্দশ সহশ্র রাক্ষস ৷ 
লক্ষণ করেন সূর্পণখার অযশ ॥ ৮৭২ 
এই কোপে রাবণ হরিল জানকীরে ৷ 
রাখিল লঙ্গায় লয়ে সমুদ্রের তীরে ॥ ৮৭৩ 
শিশ্রবার পুত্র সে রাবণ দুষ্ট রাজা । 
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা ॥ ৮৭৪ 
কোন চিন্তা না করিও সংবর ক্রল্দন। 
জানকীর উদ্ারিবে মারিয়া রাবণ ॥ ৮৭৫ 
তব পাদোদক রাম দেহ মোর মুখে ৷ 
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে ॥ ৮৭৬ 
মৃত্যুকালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ৷ 
দিবারথে চাপি স্বর্গে করিল গমন ॥ ৮৭৭ 
জটায়ুর মরণ-শ্রবণে ধর্মজ্ঞান । 
কৃত্তিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাপ ॥ ৮৭৮ 


জটায়ুর উদ্ধার 
শ্রীরাম বলেন ইনি পিতার সমান । 
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ ॥ ৮৭৯ 
তবে ত’ লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি । 
জ্বালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটি ॥ ৮৮০ 


তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষিরাজ । 
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নিকাজ ৷৷ ৮৮১ 
সৎকার করেল তার ব্যবস্থা যেমন । 
গোদাবরী-জলে তার করেন তর্পণ ॥ ৮৮২ 
রাম-দরশনে পক্ষী গেল হর্গবাস | 
অরখোতে গ্রাছিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ৮৮৩ 


কবন্ধ এবং শবরীর স্বর্গে গমন 
রজনী আসিল স্থানে থাকিবার নাই । 
শূনা ঘরে পুনঃ আসিলেন দুই ভাই ॥ ৮৮৪ 
বাহিরে ছিলেন রাম বর আশ্বস্ত । 
শূন্য ঘর দেখি হইলেন আরো ব্যান্ত ॥ ৮৮৫ 
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ । 
গোদাবরী জীবনেতে তাজিব জীবন ॥ ৮৮৬ 
এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে । 
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে ॥ ৮৮৭ 
রজনীতে নিন্রা নাহি ঘন বহে শ্বাস। 
সে ঘরে করেন রাম ভিন উপবাস ॥ ৮৮৮ 
সীতার বিচ্ছেদে রাম পাইল যে র্রেশ। 
বিশেষ লিখিতে গেলে হ্যা সে অশেষ ॥ ৮৮৯ 
রজনী-প্রভাতে হয় অরুণ আকাশে । 
দক্ষিণে চলেন রাম সীতার উদ্দেশে ॥ ৮৯০ 
ঘর ছাড়ি যান রাম দুই ফ্রোশ পথে । 
প্রবেশেন দুই ভাই কুশর-বনেতে ॥ ৮৯১ 
সিংহ-বাগ্র-মহিষাদি চরে পালে পালে । 
দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে ॥ ৮৯২ 
বুদ্ধিতে বিক্রমে বড় চতুর লক্ষ্মণ । 
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ-বচল ॥ ৮৯৩ 
কেন জোষ্ঠ হয় হন্ত-লোচন-স্পন্দন | 
বামদিকে করিতেছে খঞ্জন গমন ॥ ৮৯৪ 
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শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার । 
অগ্নি হ'তে উঠে বীর অদ্ভূত আকার ॥ ৯২৬ 
আকাশে উঠিয়া করে রামে সম্ভাষণ । 
দেবমূর্তি সে পুরুষ দ্বিতীয় তপন ॥ ৯২৭ 
পুরুষ বলেন ওহে শ্রীরাম-লক্ষ্রণ। 
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন ॥ ৯২৮ 
সুগ্রীবের উদ্দেশ করিও খবামূকে ৷ 
আজ্ঞা কর রামচন্দ্র যাই স্বর্গলোকে | ৯২৯ 
রাম দরশনে কবন্ধের স্বর্গবাস। 
কুশর-বনেতে রাম করেন প্রবাস ॥ ৯৩০ 
প্রভাত হইল নিশা উদয় মিহির। 
চলিলেন দুই ভাই পম্পাবতী-তীর ॥ ৯৩১ 
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত ৷ 
দেখিলেন মৃগ মৃগী বিচ্ছেদ-বঞ্চিত ॥ ৯৩২ 
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে । 
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উলে ॥ ৯৩৩ 
জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ-পাখি । 
দেখিয়া তোমরা আমার চন্দ্রমুখী ॥ ৯৩৪ 
পম্পাতে করিয়া স্নান সাধিয়া তর্পণ। 
সুগ্রীন উদ্দেশে রাম করেন গমন ॥ ৯৩৫ 
প্রবেশ করেন রাম মতঙ্গ-আশ্রমে । 
তথায় শবরী ছিল দেখিল শ্রীরামে ॥ ৯৩৬ 
শবরী আনন্দবারি বারিতে না পারে । 


শ্রীরামের প্রতি বলে আজ্ঞা অনুসারে ॥ ৯৩৭, 
মতঙ্গ মুনির সেবা করি বহুকাল । 
বৈকুণ্ঠ গেলেন মুনি হয়ে প্রাপ্তকাল ॥ ৯৩৮ 
কহিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি 
আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি ॥ ৯৩৯ 
শবরী যখন পাবে নাম-দরশন। 
তখনি হইবে তব পাপবিমোদন ॥ ৯৪০ 
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি 
হইয়া প্রসন্ন এ দাসীরে দেহ গতি ॥ ৯৪৯ 
শবনী রামের আগে অগ্রিকশু কাটে । 
আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুদ্ধ কাঠে ৷ ৯৪২ 
করে অগ্নি-প্রবেশ স্মরিয়া নারায়ণ । 
তাহার চরিতে বাম চমকিত-মন ॥ ৯৪৩ 
তাহার ভাগোর কথা কহিতে বিস্তার ॥ ৯৪৪ 
বাহার ল্মরণমাত্রে মুক্তি সঙ্গে ধায়। 
তাহার সন্মুখে দেখি তাজিল নে কায় ॥ ৯৪৫ 
শ্রীরাম-প্রসাদে তার হয় পাপ-নাশ। 
অনায়াসে শবরী করিল ত্বর্গবাস ॥ ৯৪৬ 
শ্রীরাম চরিত্র-কথা অনৃতেন ভাগ । 
এত দূরে সমাপ্ত হৈল অরণাকাশড ॥ ৯৪৭ 
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শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার । 
অগ্নি হ’তে উঠে বীর অদ্ভুত আকার ॥ ৯২৬ 
আকাশে উঠিয়া করে রামে সম্ভাষণ । 
দেৰমূ্ি সে পুরুষ দ্বিতীয় তপন ॥ ৯২৭ 
পুরুষ বলেন ওহে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ । 
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন ॥ ৯২৮ 
সুস্তরীবের উদ্দেশ করিও খম্ামূকে ৷ 
আজ্ঞা কর রামচন্দ্র যাই স্বর্গলোকে ॥ ৯২৯ 
রাম দরশনে কবন্ধের স্বর্বাস ৷ 
কুশর-বনেতে রাম করেন প্রবাস ॥ ৯৩০ 
প্রভাত হইল নিশা উদয় মিহির । 
চলিলেন দুই ভাই পল্পাবতী-তীর ॥ ৯৩১ 
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিতী সহিত । 
দেখিলেন মৃগ মৃগী বিচ্ছেদ-বঞ্চিত ॥ ৯৩২ 
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে ৷ 
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উলে ॥ ৯৩৩ 
জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ-পাখি । 
দেখিয়া তোমরা আমার চন্্রমুখী ॥ ৯৩৪ 
পল্পাতে করিয়া স্নান সাধিয়া ত্পণ। 
সুগ্রীৰ উদ্দেশে রাম করেন গমন ॥ ৯৩৫ 
প্রবেশ করেন রাম মতঙ্গ-আশ্রমে । 
তথায় শবরী ছিল দেখিল শ্রীরামে ॥ ৯৩৬ 
শবরী আনন্দবারি বারিতে না পারে। 


স্রীরামের প্রতি বলে আজ্ঞা অনুসারে ॥ ৯৩৭ 
মতঙ্গ মুনির দেবা করি বছুকাল । 
বৈকুণ্ঠ গেলেন মুনি হয়ে প্রাপ্তকাল ॥ ৯৩৮ 
কহিলেন আমার ভাশ্রমে কর ছ্ছিতি। 
আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি ॥ ৯৩৯ 
শবরী যখন পাবে রাম-দরশন। 
তখনি হইবে তন গাপবিমোচন ॥ ৯৪০ 
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি ৷ 
হইয়া প্রসন্ন এ দাসীরে দেহ গতি ॥ ৯৪১ 
শবরী রামের আগে অগ্রিকৃণ্ড কাটে। 
আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুদ্ধ কাঠে ॥ ৯৪২ 
করে অগ্নি-প্রবেশ স্মরিয়া নারায়ণ ৷ 
তাহার চরিতে রাম চমকিত-মন ॥ ৯৪৩ 
অগ্নিতে পুডিয়া তনু হইল অঙ্গার ৷ 
তাহার ভাগোর কথা কহিতে নিস্তার ॥ ৯৪৪ 
হার স্সরণমাত্রে মুক্তি সঙ্গে ধায়। 
তাহার সম্মুখে দেখি তাজিল সে কায় ॥ ৯৪৫ 
শ্রীরাম-প্রসাদে তার হয় পাপ-নাশ। 
অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস ॥ ৯৪৬ 
শ্রীরাম চরিত্র-কথা অমৃতের ভাগু। 
এত দুরে সমাপ্ত হৈল অরণাকাণ্ড ॥ ৯৪৭ 
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কোথা ঘর কি কারণে হেথা আগমন 
বিশেষিয়া কহ প্রভু সব বিবরণ ॥ ১৯ 
সুগ্লীব বানররাজ লোকে খ্যাতিমান । 
তাহার সচিব আমি নাম হনুমান ॥ ২০ 
তোমা সহ মিত্ৰতা করিতে অভিলাম 
পাঠাইল সুগ্ৰীব আমারে তর পাশ ॥ ২১ 
শ্রীরাম বলেন শুন লক্ষ্মণ বচন। 
সুগ্রীবের পাত্র সহ কর সম্ভাষণ ॥ ২২ 
এতেক কহেন যদি কমললোচন ৷ 
নিজ পরিচয় দেন তাহারে লক্ষ্মণ ॥ ২৩ 
মহারাজ দশরথ  পৃথিবী-ভূষণ ৷ 
আমরা তাহার পুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২৪ 
আসিলাম পিতৃসত্য পালিতে কানন । 
শূন্য ঘরে সীভা পেয়ে হরিল রাবণ ॥ ২৫ 
কোন সিদ্ধপুরুখ কহিল উপদেশ । 
সুগ্রীব হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ ॥ ২৬ 
ভ্রমিতেছি বনে বনে সুন্ত্ীন উদ্দেশে । 
দোহারে লইয়া চল সুত্রীবের পাশে ॥ ২৭ 
হনুমান বলেন উজ্যা দরশনে 
পরস্পর তুষ্ট হবে উভয়ের মনে ॥ ২৮ 
সুপ্রীবের রাজ্য নাহি নাহি তব নারী। 
বালি রাজ হরিল করিল দেশান্তরী ॥ ২৯ 
সুগ্রীৰ পাইনে রাজ্য সাহায্যে তোমার । 
সে পুনঃ করিবে তব সীতার উদ্ধার ॥ ৩০ 
হারাইয়া রাজ্য ভ্রমে কাননে কাননে । 
মহানন্দ পাইবে সে তৰ দরশনে ॥ ৩১ 
শ্রীরাম বলেন কপি করহ গমন | 
সুন্রীবের সহ মোর করাও মিলন ॥ ৩২ 
শুনিয়া রামের বাকা যান হনুমান । 
কহেন সকল সুগ্রীবের বিদ্যমান ॥ ৩৩ 
বধ্যযুক পর্বতে উঠিয়া সেইক্ষণে ৷ 


হন্মান কহেন সুগ্রীৰ রাজা শুনে ॥ ৩৪ 
ছাড়হ বানর-মূর্ভি কুৎসিত আকার ৷ 
খরহ মনুযারূপ দেখিতে সুসার ॥ ৩৫ 
পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া করহ শিক্টাচার । 
আাসিলেন রাম দশরখের কুমার ॥ ৩৬ 
তাহারে সহায় যদি কর মহারাজ । 
ইহু-পরকালে তর সিদ্ধ হবে কাজ ॥ ৩৭ 
রামের অনুজ সে লক্ষ্মণ সুলক্ষ্মণ ৷ 
সুবর্ণ কৃবর্ণ ঘানি করি নিরীক্ষণ ॥ ৩৮ 
রানের রমণী সীতা হরিল লানণ । 
সেই হেতু তোমাকে তাহার প্রয়োজন ॥ ৩৯ 
কোথা হ'তে মিলাইল রাম গুণনিধি ॥ ৪০ 
এত দিনে তোমার দুঃখের বিমোচন । 
তোমারে সহায় রামনপী জনার্দন ॥ ৪১ 
নার তত্ব চারিবেদে না হয় কিঞ্চিৎ । 
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত যাতে শঙ্গর-বাঞ্ছিভ ॥ ৪২ 
যোগে যোগে যোগিগণ না পায় বাহারে । 
সেই রাম রমানাথ উপস্থিত দ্বারে ॥ ৪৩ 
শুনিয়া বাননরাজ আপনা পাসরে 
ফল-পৃষ্প লয়ে গেল রামের গোচরে ॥ ৪৪ 
বড় ভাগা আজি ভার বিধির লিখন ৷ 
শুভক্ষণে করিল সে রাম দরশন ॥ ৪৫ 
পাদা অর্ঘা দিয়া শ্রীরামের পৃজা কনে । 
প্রেমানন্দে কপিবর-নেত্র-নীর ঝরে ॥ ৪৬ 
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ ৷ 
হইয়াছি জ্ঞাত রান তোমার যে কাজ ॥ ৪৭ 
সীতার উদ্ধার হেড় আসিলে এ ভান ॥ ৪৮ 
মিত্ৰতা করিবে রাম পশুর সহিত 
এ হনুমানের বাকা না হয় প্রতীত ॥ ৪৯ 
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কোথা ঘর কি কারণে হেথা আগমন । 
বিশেষিয়া কহ প্রভূ সব বিবরণ ॥ ১৯ 
সুগ্রীব বানররাজ লোকে খাতিমান ৷ 
তাহার সচিব আমি নাম হনুমান ॥ ২০ 
তোমা সহ মিত্রভা করিতে অভিলাম । 
পাঠাইল সুগ্ৰীব আমারে তব পাশ ॥ ২১ 
শ্রীরাম বলেন শুন লক্ষ্মণ বচন। 
সুগ্নীবের পাত্র সহ কর সম্ভাষণ ॥ ২২ 
এতেক কহেন মদি কমললোচন । 
নিজ পরিচয় দেন তাহারে লক্ষ্মণ ॥ ২৩ 
মহারাজ দশরথ  পৃথিবী-ভূষণ ৷ 
আমরা তাহার পুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২৪ 
আসিলাম পিতৃসত্য পালিতে কানন । 
শূনা ঘরে সীতা পেয়ে হরিল রাবণ ॥ ২৫ 
কোন সিদ্ধপুরুষ কহিল উপদেশ । 
সুগ্রীৰ হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ ॥ ২৬ 
অরমিতেছি বনে বনে সুগ্লীব উদ্দেশে । 
দৌহারে লইয়া চল সুগ্রীবের পাশে ॥ ২৭ 
হনুমান বলেন উভয় দরশনে | 
পরস্পর তুষ্ট হবে উভয়ের মনে ॥ ২৮ 
সুগ্রীৰের রাজ্য নাহি নাহি তব নারী। 
বালি রাজ্য হরিল করিল দেশাস্তরী ॥ ২৯ 
সুগ্ৰীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার । 
সে পুনঃ করিবে তব সীতার উদ্ধার ॥ ৩০ 
হারাইয়া রাজ্য ভ্রমে কাননে কাননে । 
মহানন্দ পাইবে সে তৰ দরশনে ॥ ৩১ 
শ্রীরাম বলেন কপি করহ গমন । 
সুগ্নীবের সহ মোর করাও মিলন ॥ ৩২ 
শুনিয়া রামের বাকা যান হনুমান ৷ 
কহেন সকল সুগ্রীবের বিদ্যমান ॥ ৩৩ 
খবধামূক পর্বতে উঠিয়া সেইক্ষণে | 


হনুমান কহেন সুগ্রীব রাজা শুনে ॥ ৩৪ 
ছাড়হ বানর-মূর্তি কৃংসিত আকার ৷ 
ধরহ মনুযারূপ দেখিতে সুসার ॥ ৩৫ 
পাদা অর্থা লইয়া করহ শিষ্টাচার । 
আসিলেন রাম দলরখের কৃনার ॥ ৩৬ 
উাহারে সহায় যদি কর মহারাজ ৷ 
ইহ-পরকালে তব সিদ্ধ হবে কাজ ॥ ৩৭ 
রামের অনুজ সে লক্ষণ সুলক্ষণ। 
সুবর্ণ কুবর্ণ মানি করি নিরীক্ষণ ॥ ৩৮ 
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ । 
সেই হেতু তোমাকে তাহার প্রয়োজন ৷ ৩৯ 
রাজন্‌ তোমাকে আজি অনুকূল বিধি । 
কোথা হ'তে মিলাইল রাম গুণনিধি ॥ ৪৭ 
এত দিলে তোমার দুঃখের বিমোচন । 
তোমারে সহায় রামরূপী জনার্দন ॥ ৪১ 
যাঁর তত্ত্ব চারিবেদে না হয় কিঞ্চিৎ ৷ 
বিরিঞ্চিৰাঞ্ছরিত যাতে শক্ষর-বাঞ্ছিভ ॥ ৪২ 
যোগে যোগে যোগিগণ না পায় বাহারে । 
সেই রাম রমালাথ উপস্থিত দ্বারে ॥ ৪৩ 
শুনিয়া বানররাজ আপনা পাসরে। 
ফল-পু্প লয়ে গেল রামের গোচরে ॥ ৪8 
বড় ভাগা আজি তার বিধির লিখন। 
শুভক্ষণে করিল সে রাম দরশন ॥ 8৫ 
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শ্রীরামের পূজা করে। 
প্রেমানন্দে কপিবর-নেত্র-নীর ঝরে ॥ ৪৬ 
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ | 
হইয়াছি জ্ঞাত রাম তোমার যে কাজ ॥ ৪৭ 
কহিলেক সকল আমারে হনুমান ৷ 
সীতার উদ্ধার হেতু আসিলে এ স্থান ॥ ৪৮ 
মিত্ৰতা করিবে রাম পশুর সহিত । 
এ হনুমানের বাকা না হয় প্রতীত ॥ ৪৯. 
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সুস্রীৰ বিবিধরূপে রামকে বুঝান। 
কৃত্তিবাস রচে গীত অদ্ভুত নির্মাণ ॥ ৮১ 


রামশাম-মাহাস্মা 
রাম-নাম জগ ভাই অন্য কর্ম পিছে। 
সর্ব ধর্মকর্ম রাম নাম বিনা মিছে ॥ ৮২ 
মৃত্যুকালে ঘদি নর রাম বলি ডাকে। 
বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে ॥ ৮৩ 
শ্রীরামের মহিমার কি দিন তুলনা। 
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা ॥ ৮৪ 
পাপিজন হয় মুক্ত বান্দীকির ভণে । 
অশ্মমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে || ৮৫ 
রাম-নাম লইতে না কর ভাই হেলা। 
ভবসিন্ধ তরিবারে রাম-নাম ভেলা ॥ ৮৬ 
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা ৷ 
বনের বানর বন্দী জলে ভাসে শিলা ৷৷ ৮৭ 
রামজন্ম-পর্বে মষ্টি সহস্র বৎসর । 
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর || ৮৮ 
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ৷ 
শুভক্ষণে নিরচিল ভাষা রামায়ণ ॥ ৮৯ 
রাম-নাম স্মরণে যমের দায়ে তরি। 
ভবসিন্ধ তরিবারে রামপদ তরী ॥ ৯০ 


সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের অঙ্গীকার 
সুগ্ৰীব বলেন সখে না জান বিশেষ । 
কি জানি কেমন বীর গেল কোন্‌ দেশ || ৯১ 
যথায় যাউক তার নাহিক এড়ান। 
বানর লইয়া তার বধিব পরাণ ॥ ৯২ 


সংবর সংবর মিত্র মনে দেহ ক্ষমা। 
অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তমা ॥ ৯৩ 


যথা ইচ্ছা যাউক সে পাপিষ্ঠ রাবণ। 
বংশে মারিব তার জ্ঞাতি বন্ধুজন ॥ ৯৪ 
বিলাপ সংবর রাম শোকে বাড়ে শোক। 
শোকেতে কাতর নাহি হয় বিজ্ঞ লোক ॥ ৯৫ 
রাজা হারাইলাম হারাইলাম নারী। 
অজ্ঞ অমি তথাপি তা মনে নাহি করি ॥ ৯৬ 
তুমি রাম হইয়াছ ভুবন-পৃজিত। 
ভাৰ্যা লাগি কর খেদ অভি অনুচিত ॥ ৯৭ 
মিথ্যা না বলিব মিত্র অগ্নি সাক্ষী করি। 
উদ্ধার করিব আমি জানকী সুন্দরী ॥ ৯৮ 
অশেষ প্রকারে রাজা জন্রায় প্রনোধ। 
তথাপি বিষম শোক নারি হয় রোধ ॥ ৯৯ 
এতেক বলিল যদি সুগ্নীৰ ডপভি। 
প্রত্যুত্তর করেন আপনি রঘুপতি ॥ ১০০ 
ডাতি-গোস্র-পৃত্র-মিত্র-শোক পায় লোক। 
সে সবার হইতে অধিক ভার্ধা-শোক ॥ ১০১ 
কলত্রে গৃহীর সুখ কলত্রে সংসার। 
কলত্র হইতে হয় পুত্র-পরিবার ॥ ১০২ 
গয়াশ্রাহ্ম করে পুত্র বংশের উদ্দার। 
পৃত্র দারা গারত্রিক এঁহিক নিন্তার॥ ১০৩ 
অশেষ প্রকারে মিত্র বুঝাণ্ড আমায় । 
তথাপি কলত্র-শোক ভোলা নাহি যায় ॥ ১০৪ 
সুগ্রীৰ বলেন সখে কি কহিতে পারি । 
করিব আদেশমত আমি আন্রাকারী॥ ১০৫ 
করিব তোমার কার্য আমি সখা জান। 
কৃতিবাস রচে গীত অমৃতসমান ॥ ১০৬ 


শ্রীরাম বলেন মিত্র বিনা প্রয়োজন ৷ 
হেনকালে হেন কথা কহে কোন্‌ জন ॥ ১০৭ 
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সুস্বীৰ বিবিধরূপে রামকে বুঝান। 
কৃত্তিবাস রচে গীত অন্ত নির্মাণ ॥ ৮১ 
রামনাম_মাহাক্সা 
রাম-নাম জপ ভাই অনা কর্ম পিছে। 
সর্ব ধর্মকর্ম রাম নাম বিনা মিচ্ছে॥ ৮২ 
মৃত্যাকালে যদি নর রাম বলি ডাকে । 
বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে ॥ ৮৩ 
শ্রীনামের মহিমার কি দিব তুলনা 
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা ॥ ৮৪ 
পাপিজন হয় মুক্ত বাজীকির গুণে । 
অশ্বমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥ ৮৫ 
রাম-নাম লইতে না কর ভাই হেলা। 
ভবসিন্ধ তরিবারে রাম-নাম ভেলা ॥৮৬ 
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা। 
বনের বানর বন্দী জলে ভাসে শিলা ॥ ৮৭ 
রামজন্-পূর্বে ষষ্টি সহস্র বহসর। 
অনাগত পুরাণ রচিল যুনিলর ॥ ৮৮ 
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ । 
শুভক্ষণে বিরচিল ডাষা রামায়ণ ॥ ৮৯ 
রাম-নাম স্মরণে যমের দায়ে তরি। 


ভবসিদ্ধা তরিবারে রামপদ তরী ॥৯০ 


সুগ্রীৰ বলেন সখে না জান বিশেষ। 
কি জানি কেমন বীর গেল কোন্‌ দেশ ॥ ৯১ 
যথায় যাউক তার নাহিক এড়ান। 
বানর লইয়া তার বধিব পরাণ ॥ ৯২ 


সংবর সংবর মিত্র মনে দেহ ক্ষমা । 
অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তমা ॥ ৯৩ 


মথা ইচ্ছা যাউক সে পাপিষ্ঠ রাবণ। 
সবংশে মারিব তার জ্ঞাতি বন্ধুজন ॥ ৯৪ 
বিলাপ সংবর রাম শোকে বাড়ে শোক । 
শোকেতে কাতর নাহি হয় বিজ্ঞ লোক ॥ ৯৫ 
রাজ্য হারাইলাম হারাইলাম নারী। 
অজ্ঞ আমি তথাপি তা মনে নাহি করি ॥ ৯৬ 
তুমি রাম হইয়াছ ভুবন-পুজিত। 
ভাৰ্যা লাগি কর খেদ অভি অনুচিত ॥ ৯৭ 
মিথ্যা না বলিব মিত্র অগ্নি সাক্ষী করি৷ 
উদ্ধার করিব আমি জানকী সুন্দরী ॥ ৯৮ 
অশেষ প্রকারে রাজা জন্মায় প্রবোধ। 
তথাপি বিষম শোক নারি হয় রোধ ॥ ৯৯ 
এতেক বলিল যদি সুগ্ৰীব ভূপতি। 
প্রত্যুত্তর করেন আপনি রঘুপতি॥ ১০০ 
ভাতি-গোত্র-পত্র-মিত্ত-শোক পায় লোক। 
সে সবার হইতে অধিক ভার্যা-শোক ॥ ১০১ 
কলত্রে গৃহীর মুখ কলত্রে সংসার। 
কলত্র হইতে হয় পুত্র-পরিবার ॥ ১০২ 
গয়াশ্রাহ্ম করে পুত্র বংশের উদ্ধার। 
পুত্র দারা পানত্রিক এঁহিক নিস্তার ১০৩ 
অশেন প্রকারে মিজ বুঝাও আমায় । 
তথাপি কলত্র-শোক ভোলা নাহি যায় ॥ ১০৪ 
সু্্ীব বলেন সখে কি কহিতে পারি । 
করিব আদেশমত আমি আড্ঞাকারী।॥ ১০৫ 
করিব তোমার কার্য আমি সখা জান। 
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতসমান ॥ ১০৬ 


শ্রীরাম বলেন মিত্র বিনা প্রয়োজন । 
হেনকালে হেন কথা কহে কোন্‌ জল || ১০৭ 


কিছরিদ্যাকাণ্ড 175 


কান্দিলাম ভ্রাতূশোকে আপনি বিস্তর ৷ 
কোথা গেল বালিরাজ জোষ্ট সহোদর ॥ ১৩৯ 
অস্থাক্রিয়া করিলাম তাহার বিধানে। 
আমারে করিল রাজা যত পাত্রগণে ॥ ১৪০ 
তারপর দৈত্যে মারি ঘরে এল বালি। 
মোরে রাজা দেখিয়া করিল গালাগালি ॥ ১৪১ 
পাত্র মিত্র বন্ধুগণে ডাকে সবাকারে । 
সবার সম্মুখে গালি দিলেন আমারে ॥ ১৪২ 
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে। 
রাখিয়া সুডঙ-দ্রারে সুগ্রীব চণ্ডালে ॥ ১৪৩ 
সুগ্রীব পাথর দিয়া তার দ্বার রোধে । 
রাজা মহাদেনী হরে শৃঙ্গারের সাথে ॥ ১৪৪ 
ছত্ৰদণ্ড নিল মোর নিল মহাদেনী। 
হেন পাতকীর ভার ধরিল পৃথিবী ॥ ১৪৫ 
অবশেষে দৈতা মারি দেশে আসিবারে ৷ 
সুপ্রীন বলিয়া ডাকি সুড়ঙ্গের দ্বারে ॥ ১৪৬ 
বছ ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর ৷ 
পদাঘাতে  ঘুচাইনু সুড়ঙ্গ-পাথর ৷৷ ১৪৭ 
সহোদর ভাই হয়ে করিল অন্যায় । 
মাথা কাটি ইহার তবে ত’ দুঃখ যায়৷৷ ১৪৮ 
দূর হ রে অধার্মিক দুষ্ট দুরাচার । 
এ জীবনে তোর মুখ না দেখিব আর ॥ ১৪৯ 
পায়ে পড়ি করিলাম বছ স্ৃতিবাদ । 
সেবক হইয়া থাকি ক্ষম অপরাধ ॥ ১৫০ 
আমার না ছিল ইচ্ছা হই আমি রাজা। 
মন্ত্রগণ করিলেন পালিবারে প্রজা ॥ ১৫১ 
বছ স্ব করিলাম না শুনে বচন । 
বলিল আমার জাগি বহু পাত্রগণ ॥ ১৫২ 
পায়ে পড়ি যত বলি বালি নাহি শুনে। 
ক্রোধে বলে যা রে দুষ্ট যেখানে সেখানে ॥ ১৫৩ 
বারে বারে বলি তবু না শুনিস কথা। 


একটা ঢাপাড়ে ভাঙ্গি আয় তোর মাথা ॥ ১৫৪ 
দেখিয়া বালির কোপ ভীত হয়ে মনে। 
পলাইয়া আসিলাম এই অপমানে ॥ ১৫৫ 
এই অপরাধে প্রভ্‌ আমি অপরাধী । 
বনে বনে ফিরি দুঃখে আমি তদবধি ॥ ১৫৬ 
বলিল সুগ্নীব পূৰ্ব-নিবাদ-কথন ৷ 
একচিত্তে শুনিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ৷৷ ১৫৭ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র পড়েছ সঙ্কটে । 
কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে ॥ ১৫৮ 
সুগ্রীৰ কহেন কথা শ্ৰীরামের পাশ। 
খষামক পর্বতের শুন ইতিহাস ॥ ১৫৯ 
মায়াবীর কনিষ্ঠ সে দুন্দুভি মহিষ 
অশ্রজের বাঠা শুনি ক্রুদ্ধ অহর্নিশ ॥ ১৬০ 
বিক্ৰমে মহিষালুর কারে নাহি গণে। 
সমুদ্রে হাকারে গিয়া যুঝিনার মনে ॥ ১৬১ 
সমুদ্রে বলিল মম যুদ্ধ না আইসে। 
যাও হিমালয়াচলে রণের উদ্দেশে ॥ ১৬২ 
হিমালয় পর্বত শঙক্ষরের শ্বশুর ৷ 
তার ঠাই গেলে তব দর্প হবে চুর ॥ ১৬৩ 
ধনুকের গুণেতে যেমন বাণ ছোটে । 
চক্ষুর নিমেষে গেল পর্বত-নিকটে ॥ ১৬৪ 
শ্ঙ্গাঘাতে পর্বতেরে করে খান খান । 
চিন্তিত হইয়া গিরি করে অনুমান ৷ ১৬৫ 
পর্বত জানিল তবে চিন্তিয়া সংসার । 
যাহাতে মহিষাসুর হইবে সংহার ॥ ১৬৬ 
বলিল মহিষাসূর তুমি মহাবলী। 
কিন্িন্ধায় যাও তুমি যথা আছে বালি ॥ ১৬৭ 
বল বুদ্ধি চূর্ণ হবে শুন উপদেশ। 
বালির মধুর বনে করহ প্রবেশ ॥ ১৬৮ 
রাজভোগ মধুবন রাজার ভাশার । 
বন ভাঙ্গি মধু খেয়ে করহ সংহার || ১৬৯ 
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কান্দিলাম হ্রাতৃশোকে আপনি বিস্তর । 
কোথা গেল বালিরাজ জোষ্ঠ সহোদর ॥ ১৩৯ 
অন্তাক্রিয়া করিলাম তাহার নিধানে। 
আমারে করিল রাজা যত পাত্রগণে ॥ ১৪০ 
তারপর দৈতো মারি ঘরে এল বালি। 
মোরে রাজা দেখিয়া করিল গালাগালি ॥ ১৪১ 
পাত্র মিত্র বন্ধুগণে ডাকে সবাকারে। 
সবার সন্মুখে গালি দিলেন আমারে ॥ ১৪২ 
দানব মারিতে জামি গেলাম পাতালে। 
রাখিয়া সুডঙ্গ-হারে সুগ্ৰীব চণ্ডালে ॥ ১৪৩ 
সুগ্ৰীব পাথর দিয়া তার দ্বার রোগে । 
রাজা মহাদেবী হরে শৃঙ্গারের সাধে ॥ ১৪৪ 
ছত্ৰদণ্ড নিল মোর নিল মহাদেবী। 
হেন পাতকীর ভার ধরিল পৃথিবী ॥ ১৪৫ 
অবশেষে দৈতা মারি দেশে আসিবারে ৷ 
সুগ্ৰীব বলিয়া ডাকি সুড়ঙ্গের বারে ॥ ১৪৬ 
বহু ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর ৷ 
পদাঘাতে ঘুচাইনু সুড়ঙ্গ-পাথর ॥ ১৪৭ 
সহোদর ভাই হয়ে করিল অন্যায় । 
মাথা কাটি ইহার তবে ত’ দুঃখ যায় || ১৪৮ 
দূর হ রে অধার্মিক দুষ্ট দুরাচার | 
এ জীবনে তোর মুখ না দেখিব আর || ১৪৯ 
পায়ে পড়ি করিলাম বছ স্তৃতিবাদ । 
সেবক হইয়া থাকি ক্ষম অপরাধ ॥ ১৫০ 
আমার না ছিল ইচ্ছা হই আমি রাজা। 
মন্ত্রগণ করিলেন পালিবারে প্রজা ॥ ১৫১ 
বছ স্ব করিলাম না শুনে বচন। 
বলিল আমার লাগি বছ পাত্রগণ ॥ ১৫২ 
পায়ে পড়ি যত বলি বালি নাহি শুনে। 
ক্রোধে বলে যা রে দুষ্ট যেখানে সেখানে ॥ ১৫৩ 
বারে বারে বলি তবু না শুনিস কথা। 


একটা চাপড়ে ভাঙ্গি আয তোর মাথা ॥ ১৫৪ 
দেখিয়া বালির কোপ ভীত হয়ে মনে ৷ 
পলাইয়া আসিলাম এই অপমানে ॥ ১৫৫ 
এই অপরাধে প্রভু আমি অপরাধী । 
বনে বনে ফিরি দুঃখে আমি তদবধি ॥ ১৫৬ 
বলিল সু্রীব পূর্ব-বিবাদ-কথন । 
একচিত্তে শুনিলেন শ্রীরাম-লক্ষাণ ॥ ১৫৭ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র পড়েছ স্টে। 
কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে ॥ ১৫৮ 
সুগ্নীব কহেন কথা শ্রীরামের পাশ। 
খষ্যমমূক পর্বতের শুন ইতিহাস ॥ ১৫৯ 
মায়ানীর কনিষ্ঠ সে দুন্দুভি মহিষ 
অশ্রজের বার্তা শুনি ক্রুদ্ধ অহর্নিশ ॥ ১৬০ 
বিক্ৰমে মহিষাসুন কারে নাহি গণে । 
সমুদ্রে হাকারে গিয়া যুঝিবার মলে ॥ ১৬১ 
সমুত্রে বলিল মম যুদ্ধ না আইসে ৷ 
যাও হিমালয়াচলে রণের উদ্দেশে ॥ ১৬১ 
হিমালয় পর্বত শন্ধরের শ্বশুর ৷ 
তার ঠাই গেলে তর দর্প হবে চুর ॥ ১৬৩ 
ধনুকের গুণেতে যেমন বাণ ছোটে ৷ 
চক্ষুর নিমেষে গেল পর্বত-নিকটে | ১৬৪ 
শৃঙ্গামাতে পর্বতেরে করে খান খান । 
চিন্তিত হইয়া গিরি করে অনুমান ॥ ১৬৫ 
পর্বত জানিল তবে চিন্তিয়া সংসার ৷ 
যাহাতে মহিষাসুর হইবে সংহার ॥ ১৬৬ 
বলিল মহিযাসুর তুমি মহাবলী ৷ 
কিন্িন্ধায় যাও তুমি যথা আছে বালি ॥ ১৬৭ 
বল বুদ্ধি চূর্ণ হবে শুন উপদেশ। 
বালির মধুর বনে করছ প্রবেশ ॥ ১৬৮ 
রাজভোগ মধুবন রাজার ডাণ্ডার ৷ 
বন ভাঙ্গি মধু খেয়ে করহু সংহার ॥ ১৬৯ 
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পড়িল মহিযাসূর হয়ে অচেতন । 
পদাঘাতে ফেলে তারে একটি যোজন ॥ ১৯৯ 
চতুর্দিকে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে ৷ 
মভঙ্গ মুনির গাত্র তিতিল রক্তেতে ॥ ২০০ 
মুনি বলে কোন বেটা কৰিল এমন ৷ 
গায়ে রক্ত দেয় সে ঘে পাণিষ্ঠ কেমন ॥ ২০১ 
রক্ত পাখালিয়া করিলেন আচমন। 
পবিত্র হইল মুনি স্মরি নারায়ণ ৷৷ ৯০২ 
মহাক্রোধ করি মুনি জল নিল হাতে। 
অভিশাপ দিল ভারে হইয়া কৃপিতে ॥ ২০৩ 
মুনি বলে হেন কর্ম করিল যে জন। 
এ পর্বতে এলে তার অবশ্য মরণ ৷৷ ২০৪ 
পরম্পরা শুনে বালি শাপনাকা ভার 
দরে হ'তে ঘুনিপদে করে নমন্নার ॥ ২০৫ 
দূরে থাকি মুনিষ্থানে যাচে পরিহার । 
সন্কট-সাগরে প্রভু করহ নিস্তার ॥ ২০৬ 
মতঙ্গ বলেন মম শাপ অথ্গুন | 
এ পর্বতে কভু তুমি এসো না কথন ॥ ২০৭ 
সেই শাপে বালি না আইসে খষামূুকে । 
দেশ-দেশাস্তরে থাকি শুনি লোকমুখে ॥ ১০৮ 
খম্যমূকে আসিলে সে হারাবে পরাণ ৷ 
বালিকে মুনির শাপ তেই মম প্রাণ ॥ ২০৯ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র কহিলে সকল। 
বালিকে মারিয়া করি তোমাকে প্রবল ॥ ২১০ 
সুগ্রীৰ বলেন বালি বিক্রমসাগর । 
বালির বিক্রম-কথা শুন রঘৃৰর ॥ ২১১ 
যখন রজনী যায় অরুণ-উদয়। 
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥ ২১২ 
আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্বতশিখর । 
দুই হাতে লোফে তাহা বালি কপীশ্মর ॥ ২১৩ 
উপাড়িয়া পর্বত আকাশোপরি ফেলে । 


আপনারে পরীক্ষিতে নিত্য লোফে বলে ৷৷ ৯১৪ 
সপ্তদীপা পৃথিবী সে নিমেষে বেড়ায়। 
কি কর পবন তার সঙ্গে না গড়ায়॥ ২১৫ 
তাকে মারিতে যদি না পার একনাগে। 
তবে বালিরাজ মোরে বধিবে পরাণে॥ ২১৬ 
মহাবীর বালিরাজ এ তিন ভুবনে। 
পরাভব: পায় দর্ববীন তার রণে॥ ২১৭ 
সুগ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষ্মণ। 
কোন কর্মে তোমার প্রীতি হয় মন ২১৮ 
দেন দৈত গন্ধৰ্ব কোথায় হেন বীর । 
স্রীরামের এক বাণে কে রহিবে ছবির ॥ ২১৯ 
হেন রাম প্রতি তব না হয় প্রতীত। 
কি কর্ম করিলে তুমি হও হরমিভ॥ ২২০ 
পায়ে করি ফেলাইল বালি কগপীশ্বর ॥ ১২১ 
নেত্রনীরে সুগ্রীবের তিতিল বদন। 
আশ্বাসিয়া তুধিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২২২ 
সুগ্রীবের প্রতায় নিমিস্ত রঘুলন ৷ 
পদাঘাতে ফেলিলেন দৃন্দুভি-পীজর ৷৷ ২২৩ 
ফেলিয়াছিলেন বালি একটি যোজন ৷ 
ফেলেন যোজন শত কমললোচন ৷৷ ১৯৪ 
সুগ্ৰীব বলেন শুন রাম রঘুবর। 
যখন ফেলিয়াছিল বালি সে পাঁজর ।॥॥ ১২৫ 
এখন হয়েছে শক্ক নহে তত ভর॥ ২২৬ 
ইহাতে কেমনে সখে করি অনুমান। 
বালিরাজ হইতে যে হবে বলবান।। ২২৭ 
শুন প্রভু রঘুনাথ আমার বচন। 
বালির বিক্রম শুন করি নিবেদন ২২৮ 
দিগিজয় করিতে চলিল দশানন। 
বালির সহিত শুদ্ধ হইল ঘটন॥ ২৯৯ 
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পড়িল মহিমাসুর হয়ে অচেতন। 
পদাঘাতে ফেলে তারে একটি যোজন ॥ ১৯৯ 
চতুর্দিকে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে । 
মতঙ্গ মুনির গাত্র তিতিল লাক্তেতে ॥ ২০০ 
মুনি বলে কোন্‌ বেটা করিল এমন । 
গায়ে রক্ত দেয় সে যে পাপিষ্ঠ কেমন | ২০১ 
রক্ত পাখালিয়া করিলেন আচমন। 
পবিত্র হইল মুনি স্মরি নারায়ণ ॥ ২০২ 
মহাক্রোধ করি মুনি জল নিল হাতে । 
অভিশাপ দিল তারে হইয়া কুপিতে ৷ ২০৩ 
মুনি বলে হেন কর্ম করিল যে জন। 
এ পর্নতে এলে ভার অবশ্য মরণ ॥ ২০৪ 
পরস্পর সুনে বালি শাপৰাকা তার । 
দূরে হ'তে মুনিপদে করে নমন্তার ৷৷ ২০৫ 
দূরে থাকি মুনিষ্ভানে যাচে পরিহার । 
সন্ষট-সাগরে প্রভু করহ নিস্তার ॥ ২০৬ 
মত্তঙ্গ বলেন মম শাপ অখগুন। 
এ পর্বতে কভু তুমি এসো না কখন ॥ ২০৭ 
সেই শাপে বালি না আইসে খঘানুকে। 
দেশ-দেশান্তরে থাকি শুনি লোকমুখে ॥ ২০৮ 
ঝাষ্যমূুকে আসিলে সে হারাবে পরাণ। 
বালিকে মুলির শাপ তেই মম প্রাণ ॥ ২০৯ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র কহিলে সকল। 
বালিকে মারিয়া করি তোমাকে প্রবল ॥ ২১০ 
সুপ্রীব বলেন বালি বিক্রমসাগর ৷ 
বালির বিক্রম-কথা শুন র্লযুবর ॥ ২১১ 
যখন রজনী যায় অরুণ-উদয়। 
চারি সাগরেতে সন্ধা করে মহাশয় ॥ ২১২ 
আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্বতশিখর। 
দুই হাতে লোফে তাহা বালি কগীশ্বর ॥ ২১৩ 
উপাড়িয়া পর্বত আকাশোপরি ফেলে । 


আপনারে পরীক্ষিতে লিভ লোফে বলে ॥ ২১৪ 
সপ্তন্থীপা পৃথিবী সে নিমেষে বেড়ায়। 
কি কব পবন তার সঙ্গে না গড়ায়॥ ২১৫ 
তাকে মারিতে যদি না পার একনাণে। 
তৰে বালিবাজ মোরে বখিবে পরাণে ॥ ২১৬ 
মহানীর বালিনাজ এ তিন ডুবনে। 
পরাভৰ পায় সর্ববীর তার রণে॥ ২১৭ 
সুগ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষ্মণ 
কোন কর্মে তোমার প্রতীতি হয় মন॥ ২১৮ 
দেব দৈত গন্ধর্ব কোথায় হেন বীর । 
শ্রীবামের এক বাণে কে নহিবে স্থির ॥ ২১৯ 
হেন রাম প্রতি তব না হয় প্রতীত। 
কি কর্ম করিলে ভুমি হও হরমিত॥ ২২০ 
সুগ্নীব বলেন দেখ দুন্দুভি-পাঁজর। 
পায়ে করি ফেলাইল বালি কগীশ্বর ॥ ২২১ 
নেত্রনীনে সুগ্রীবের তিতিল বদন। 
আশ্বাসিয়া তুষিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২১২ 
সুগ্রীবের প্রায় নিমিত্ত রঘুবর। 
পদাঘাতে ফেলিলেন দুন্দুভি-পাঁজর ॥ ১২৩ 
ফেলিয়াছিলেন বালি একটি যোজন । 
ফেলেন যোজন শত কমললোচন ॥ ২২৪ 
সুগ্রীব বলেন শুন রাম রঘুবর । 
যখন ফেলিয়াছিল বালি সে পাঁজর ৷৷ ২২৫ 
রক্ত-চর্মে ছিল বারি তুলিতে দুন্তর। 
এখন হয়েছে শুল্প নহে তত ভর।॥ ২২৬ 
ইহাতে কেমনে সখে করি অনুমান। 
বালিরাজ হইতে যে হবে বলবান।॥ ২২৭ 
শুন প্রভু রঘুনাথ আমার বচন। 
বালির বিক্রম শুন করি নিবেদন॥ ২২৮ 
দিগ্বিজয় করিতে ঢলিল দশানন। 
বালির সহিত যুদ্ধ হইল ঘটন॥ ২২৯ 
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সুগ্নীনেরে দেন রাম আশ্বাস-বচন। 
সাত জন কিন্িন্ধযায় করেন গমন ৷৷ ২৬১ 
রাজদ্বার নিকটে চলেন রাম ধীরে 
বৃক্ষ-আড়ে লৃকাইয়া থাকে দুই বীরে ॥ ২৬২ 
বালি-দারে সুগ্রীব ছাড়ে সিংহনাদ। 
তাহাতে অবশ্য বালি শুনিবে সংবাদ ॥ ২৬৩ 
করিবে তোমার সঙ্গে সমর আরনূ। 
এক বাণে বালিকে করিব আমি স্তর ॥ ২৬৪ 
বালি-ছারে সুগ্রীৰ ছাড়িল সিংহনাদ। 
বাহির হইল বালি দেখিয়া প্রমাদ ॥ ২৬৫ 
বীরদর্প করে বালি অতি ভয়ঙ্কর । 
বিক্ৰমে আক্রম করে সুগ্রীব-উপর ॥ ২৬৬ 
হাতে হাতে মাথে মাথে বাধিল সমর ৷ 
দুই ভাই মল্লযুদ্ধ করে বহুতল ৷৷ ২৬৭ 
ক্ষণে হেটে পড়ে বালি ক্ষণেক উপরে ৷ 
ক্ষিতি টলমল করে উভয়ের ভরে ॥ ২৬৮ 
দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ । 
দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ ॥ ২৬৯ 
দেখেন শ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান । 
উভয়ের বেশ-ভূষা বয়স সমান ॥ ২৭০ 
চিনিতে নারেন রাম সুস্রীন বালরে ৷ 
বালিকে নারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে ॥ ১৭১ 
সপ্রীবেরে মারে বালি বজ্সম চড়। 
সহিতে না পারি তাহা উঠি দিল রড় ॥ ২৭২ 
মহাবল বালিরাজ অতুলপ্রতাপ ৷ 
তাহার সহিত যুদ্ধ সহে কার বাপ ॥ ২৭৩ 
বড় বড় বীরগণে করে মে সংহার । 
মুদ্ধারভে সুগ্রীব বানর কোন্‌ ছার ॥ ২৭৪ 
তখনি সে সুগ্রীবের বধিত পরাণ। 
সহোদর ভাই বলি দিল প্রাণ দান ॥ ২৭৫ 
রক্তে রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গা পলায় সুগ্নীব ৷ 


আগে যায় ফিরে চায় প্রায় সে নিজীবি ॥ ১৭৬ 
খম্যমূকে তিষ্ঠিতে সুগ্ৰীব পলাইল ৷ 
মুনি-শাপ বালি মনে করিয়া ফিরিল ॥ ১৭৭ 
না পারিয়া সুগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে 
ঘরে যায় বালিরাজ গর্জিতে গর্জিতে 
কি বলে করিস বল মোর সঙ্গে রণ ॥ ২৭৯ 
ভাল হৈল পলাইল হয় মোর ভাই । 
প্রাণেতে মারিব ঘদি পুনঃ দেখা পাই ॥ ২৮০ 
সিংহাসনে বসি বালি ভাবে মনোদুঃখে ৷ 
সুশ্রী জর্জর ঘায়ে রহে খাফানূকে।। ২৮১ 
আছে হেঁটমৃণ্ডেতে সুগ্রীৰ অপমানে ॥ ২৮২ 
মাথা তুলি সুগ্ৰীব রামেরে নাহি দেখে। 
বন্ধ অনুযোগ করে সবার সম্মুখে ২৮৩ 
আজি যদি নরিতান বালির সংগ্রামে । 
কে করিত রাজভোগ কি করিত রামে ॥ ২৮৪ 
মারিতে নারিবে আগে না বলিবে কেন । 
বালি সঙ্গে তবে কেন প্রবেশিৰ রণ ॥ ২৮৫ 
তাহারে সংহার করা ক্ষুদ্র কর্ম নয়॥ ২৮৬ 
বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিনীর। 
বালিকে মারিতে পারে হেন কোন বীর ॥ ২৮৭ 
আছুক যুদ্ধের কাজ দরশনে মরে। 
মে বালির আগে কোন্‌ জন যুদ্ধ করে ॥ ১৮৮ 
কেন বা খেলাম পাইলাম অপমান। 
এতক্ষণ থাকিলে বধিত মোর প্রাণ ॥ ২৮৯ 
খষ্যমূক পর্বত নিকটে ছিল যেই। 
এ সঙ্কটে রক্ষা আমি পাইলাম তেই ॥ ২৯০ 
বালিকে মারিন বলি করিলে আশ্মাস। 
আমাকে ফেলিয়া রণে হ’লে এক পাশা ২৯১ 


২৭৮ 
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সুগ্লীবেরে দেন রাম আশ্মাস-বচন | 
সাত জন কিন্ধিন্বায় করেন গমন ॥ ২৬১ 
রাজদ্বার নিকটে চলেন রাম ধীরে । 
বৃক্ষ-আড়ে লুকাইয়া থাকে দুই বীরে ॥ ২৬২ 
বালি-দ্ধারে সুগ্রীব ছাড়ে সিংহনাদ ৷ 
তাহাতে অবশ্য বালি শুনিবে সংবাদ ॥ ২৬৩ 
করিবে তোমার সঙ্গে সমর আরকূ। 
এক বাণে বালিকে করিব আমি স্তর্ধ ॥ ২৬৪ 
ৰালি -দ্বারে সুস্্ীৰ ছাড়িল সিংহনাদ । 
বাহির হইল বালি দেখিয়া প্রমাদ ॥ ২৬৫ 
বীরদর্গ করে বালি অতি ভয়ঙ্কর ৷ 
বিক্ৰমে আক্রম করে সুগ্রীব-উপর ॥ ২৬৬ 
হাতে হাতে মাথে মাথে বাধিল সমর ৷ 
দুই ভাই মল্লযুদ্ধ করে বহ্ুতর ॥ ২৬৭ 
ক্ষণে হেঁটে পড়ে বালি ক্ষণেক উপরে ৷ 
ক্ষিতি উলমল করে উভয়ের ভবে ॥ ২৬৮ 
দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ ৷ 
দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ ॥ ২৬৯ 
দেখেন শ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান । 
উভয়ের বেশ-ভূষা বয়স সমান ॥ ২৭০ 
চিনিতে নারেন রাম সুগ্রীব বানরে ৷ 
বালিকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে ॥ ২৭১ 
সুগ্রীবেরে মারে বালি বজ্জসম চড় । 
সহিতে না পারি তাহা উঠি দিল রড় ॥ ২৭২. 
মহাবল বালিরাজ অতুলগ্রতাপ । 
ভাহার সহিত যুদ্ধ সহে কার বাপ ॥ ২৭৩ 
বড় বড় বীরগণে করে যে সংহার। 
মুদ্ধারন্তে সুগ্রীব বানর কোন্‌ ছার ৷ ২৭৪ 
তখনি সে সুগ্রীবের বধিত পরাণ । 
সহোদর ভাই বলি দিল প্রাণ দান ॥ ২৭৫ 
রক্তে রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গা পলায় সুষ্তীব । 


আগে খায় ফিরে চায় প্রায় সে নিজীবি ৷ ১৭৬ 
ৰাষ্যনৃকে ভিষ্টিতে সুগ্রীৰ পলাইল । 
মুনি-শাপ বালি মনে করিয়া ফিরিল ॥ ১৭৭ 
না পারিয়া সুগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে 
ঘরে যায় বালিরাজ গর্জিতে গর্জিতে ৷ ২৭৮ 
ভাল পলাইয়া গেলি লইয়া জীৰন। 
কি বলে করিস বল মোর সঙ্গে রণ ॥ ২৭৯ 
ভাল হেল পলাইল হয় মোর ভাই। 
প্রাণেতে মারিব যদি পুনঃ দেখা পাই ॥ ২৮০ 
সিংহাসনে বসি বালি ভাবে মনোদুঃখে। 
সুগ্রীৰ জর্জর ঘায়ে রহে খাযামূকে॥ ২৮১ 
চলিলেন শ্রীরাম প্রভৃতি সেইখানে । 
আছে হেঁটমুখ্ডেভে সুষ্রীন অপমানে ৷ ২৮২ 
মাথা ভুলি সুগ্রীন রামেনে নাহি দেখে। 
বহু অনুযোগ করে সবার সম্মুখে ২৮৩ 
আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে। 
কে করিত রাজাভোগ কি করিত রামে ॥ ১৯৮৪ 
মারিতে নারিবে আগে না বলিবে কেন ৷ 
বালি সঙ্গে তবে কেন প্রবেশিব রণ ॥ ২৮৫ 
তখনি বলেছি বালি বিষম দুর্জয়। 
তাহারে সংহার করা ক্ষুদ্র কর্ম নয়॥ ২৮৬ 
বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর। 
বালিকে মারিতে পারে হেন কোন্‌ বীর ॥ ২৮৭ 
আছুক যুদ্ধের কাজ দরশনে মরে। 
সে বালির আগে কোন্‌ জন যুদ্ধ করে ॥ ১৮৮ 
কেন বা গেলাম পাইলাম অপমান। 
এতক্ষণ থাকিলে বধিত মোর প্রাণ | ২৮৯ 
ঝষামৃক পর্বত নিকটে ছিল যেই। 
এ সঙ্কটে রক্ষা আমি পাইলাম তেই ॥ ২৯০ 
বালিকে মারিব বলি করিলে ভাশ্মাস। 
আমাকে ফেলিয়া রণে হ'লে এক পাশ ॥ ২৯১ 
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উভ যদি করে তবে পরশে আকাশ ॥ ৩২১ 
তারা মহারাণী তার অতি বুদ্ধি ধরে। 
ৰালিকে বারণ করে যাইতে সমরে ॥ ৩২২ 
কোপ সংবরহ রণে না কর গমন ৷ 
আমার বচন শুন জীবনকারণ ॥ ৩২৩ 
এক দিন যুদ্ধে ঘার বৎসর বিশ্রাম । 
কি সাহসে এল পুনঃ করিতে সংগ্রাম ॥ ৩২৪ 
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যেই যুঝিতে হাকারে। 
হইলে পণ্ডিত লোক অবশা। বিচারে ॥ ৩২৫ 
আপনা পাসর তুমি মন্ত হও কোপে । 
ভাবিতে তোমার কর্ম ভয়ে প্রাণ কাপে ৷ ৩২৬ 
যুদ্ধে না যাইও প্রভু শুন মোর বাণী ৷ 
আজিকার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি ॥ ৩২৭ 
কালি গেল তর স্থানে সুষ্রীর হারিয়া। 
কি বলে আসিল আজ প্রবল হইয়া ॥ ৩২৮ 
অবশ্য কাহার ঠাহ পাইয়াছে বল। 
নতুবা আসিবে কেন নিজে সে দুর্বল ॥ ৩২৯ 
যুদ্ধে না মাইশু ভুমি থাক ভন্তঃপুরে। 
ডাকিছে সুগ্ৰীব দ্বারে ডাকুক বাহিরে ॥ ৩৩০ 
মূর্ঘবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম। 
রাজপুত্র দুই ভাই লক্ষ্মণ শ্রীরাম ৩৩১ 
পিড়ুসত্য পালিতে হইল বনবাসী। 
বন্ধল পরণে শিরে জটা সে সয়্যাসী ॥ ৩৩২ 
রাজা হারাইয়া তারা ভ্রমে বনে বনে। 
মিলিয়াছে ভারা বুঝি সুগ্রীবের সনে ॥ ৩৩৩ 
রাঙগান্রষ্ট সুগ্রীব বিবিধ বুদ্ধি ধরে। 
সহায় করিয়া বুঝি আনিল রামেরে ॥ ৩৩৪ 
বদাপি এমত হয় তবে বড় ভার। 
নাহি দেখি অদ্য যুদ্ধে মঙ্গল তোমার ॥ ৩৩৫ 
ভাল মন্দ হউক সে তবু সহোদর । 
সহোদর সনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর ॥ ৩৩৬ 


ক্ষান্ত হও মহারাজ কাজ নাই রাগে 
সুগ্নীৰ সহিত রাজা কর একযোগে ॥ ৩৩৭ 
সকলে রাজত্ব করে সুগ্রীন বঞ্চিত ৷ 
সহিতে না পারে দুঃখ ভাবে বিপরীত ॥ ৩৩৮ 
জামার বচন তুমি না করিও হেলা । 
অহঙ্কারে না যাইও সংগ্রামের বেলা ৷ ৩৩৯ 
আর এক কথা প্রভু করি নিবেদন। 
পিতৃসত্য হেতু রাম আসিলেন বন ॥ ৩৪০ 
কৈকেয়ী বিমাতা তারে দিল সভাভার । 
কনিষ্টেরে রাজা রাম দেন অধিকার ৷৷ ৩৪১ 
শত্রু হয়ে যেই জন পাঠাইল ননে। 
তাহারে করেন রাজা কিসের কারণে ॥ ৩৪২ 
তোমার পিতার পুত্র কনিষ্ঠ সোদর। 
দুই ভাই রাজা কর হয়ে একত্তর ॥ ৩৪৩ 
বালি বলে না ভাবিও তারা চন্্রমুখী। 
সুগ্ৰীব লাগিয়া ঘত বল নহি দুঃখী ॥ ৩৪৪ 
দানব মারিতে আমি গেলাম পাভালে। 
রাখিলাম সুড়ঙ্গের দ্বারে সে ঢণ্ডালে ৷৷ ৩৪৫ 
বৃক্ষ-প্ন্তথরেতে সে সূড়ঙগন্বার ঢাকে। 
আমার মহিলা হরে জাতি নাহি রাখে ৷৷ ৩৪৬ 
তোমার কথায় তারে লা মারিব প্রাণে। 
হাতে গলে বান্ধি দিব তোমা বিদ্যমানে ৷৷ ৩৪৭ 
তারা বলে শুন রাজা করি নিবেদন । 
সুন্সীবের দোষ নাই দোষী পাত্রগণ ॥ ৩৪৮ 
পাত্রগণ রাজ্য দিল করিয়া সন্তোষ । 
সুগ্ৰীব হইল রাজা তার নাহি দোশ ॥ ৩৪৯ 
করহ আমারে ক্ষমা রাখহ বচন। 
আজিকার দিন তুমি না করিও রণ ॥ ৩৫০ 
ক্ষিতি খান খান হয় পর্বত উপাড়ে। 
চ্্র-সূর্ঘ আদি শ্রীরামের বাণে পোড়ে ॥ ৩৫১ 
রামেরে সহায় করি ঘদি সে আইসে। 
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উভ যদি করে তবে পরশে আকাশ ॥ ৩২১ 
তারা মহারাণী তার অতি বৃদ্ধি ধরে। 
বালিকে বারণ করে যাইতে সমরে ॥ ৩২২ 
কোপ সংবরহ রণে না কর গমন । 
আমার বচন শুন জীবনকারণ ॥ ৩২৩ 
এক দিন যুদ্ধে ঘার বৎসর বিশ্রাম ৷ 
কি সাহসে এল পুনঃ করিতে সংগ্রাম ॥ ৩২৪ 
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যেই যুঝিতে হাকারে । 
হইলে পণ্ডিত লোক অবশা বিচারে ॥ ৩২৫ 
আপনা পাসর তুমি মত্ত হও কোপে ৷ 
ভাবিতে তোমার কর্ম ভয়ে প্রাণ কাপে ॥ ৩১৬ 
যুদ্ধে না ঘাইও প্রভূ শুন মোর বাণী ৷ 
আজিকার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি ॥ ৩২৭ 
কালি গেল তব স্থানে সুত্রীব হারিয়া। 
কি নলে আসিল আজ প্রবল হইয়া ৷৷ ৩২৮ 
অবশ্য কাহার ঠাই পাইয়াছে বল। 
নতুবা আসিবে কেন নিজে সে দুৰ্বল ॥ ৩২৯ 
যুদ্ধে না ঘাহও তুমি থাক অন্তঃপুরে। 
ডাকিছে সুগ্ৰীব দ্বারে ডাকুক বাহিরে ॥ ৩৩০ 
সূর্যবংশে রাজা ছিল দশরগ নাম। 
রাজপুত্র দুই ভাই লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥ ৩৩১ 
পিতৃসভা পালিতে হুইল বনবাসী। 
বন্ধল পরশে শিরে জটা সে সম্যাসী ॥ ৩৩২ 
রাজা হারাইয়া তারা ভ্রমে বনে বলে। 
মিলিয়াছে তারা বুঝি সুগ্রীবের সনে ॥ ৩৩৩ 
রাজাত্রষট সুগ্নীব বিবিধ বুদ্ধি ধরে। 
সহায় করিয়া বুঝি আনিল রামেরে ॥ ৩৩৪ 
যদাপি এমত হয় তবে বড় ভার। 
নাহি দেখি অদ্য যুদ্ধে মঙ্গল তোমার ॥ ৩৩৫ 
ভাল মন্দ হউক সে তবু সহোদর। 
সহোদর সনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর ॥ ৩৩৬ 


ক্ষান্ত হও মহারাজ কাজ নাই রাগে । 
সুগ্ৰীব সহিত রাজা কর একযোগে ॥ ৩৩৭ 
সকলে রাজত্ব করে সুষ্রীন বঞ্চিত । 
সহিতে না পারে দুঃখ ভাবে বিপরীত ॥ ৩৩৮ 
জামার বচন ভুমি না করিও হেলা। 
অহঙ্কারে না যাইও সংগ্রামের বেলা ॥ ৩৩৯ 
আর এক কথা প্রভু করি নিবেদন। 
পিতৃসতা হেতু রাম আদিলেন বন ॥ ৩৪০ 
কৈকেয়ী বিমাতা তারে দিল সত্যভার। 
কনিষ্টেরে রাজা রাম দেন অধিকার ॥ ৩৪১ 
শক্র হয়ে যেই জন পাঠাইল বনে। 
তাহারে করেন রাজা কিসের কারণে। ৩৪২ 
তোমার পিতার পুত্র কনিষ্ঠ সোদর। 
দুই ভাই রাজা কর হয়ে একত্তর ৷ ৩৪৩ 
বালি বলে না ভাবিও তারা চন্তরমুঘী ৷ 
সুগ্নীৰ লাগিয়া মত বল নহি দুঃখী ॥ ৩৪৪ 
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে। 
রাখিলাম সুড়ঙ্গের দ্বারে সে চনডালে ৷৷ ৩৪৫ 
বৃক্ষ-প্রন্তরেতে সে সুডদ্রস্বার ঢাকে। 
আমার মহিলা হরে জাতি নাহি রাখে ॥ ৩৪৬ 
তোমার কথায় তারে না মারিব প্রাণে। 
হাতে গলে বান্ধি দিব তোমা বিদ্যমানে ॥ ৩৪৭ 
তারা বলে শুন রাজা করি নিবেদন ॥ 
সুগ্রীবের দোষ নাই দোদী পাত্রগণ ॥ ৩৪৮ 
পাত্রগণ রাজা দিল করিয়া সন্তোম। 
সুগ্ৰীব হইল রাজা তার নাহি দোষ ॥ ৩৪৯ 
করহু আমারে ক্ষমা রাখহ বচন। 
আজিকার দিন তুমি না করিও রণ ॥ ৩৫০ 
ক্ষিতি খান খান হয় পর্বত উপাড়ে। 
চনদ্-সূর্ঘ আদি শ্রীরামের বাণে পোড়ে ॥ ৩৫১ 
রামেরে সহায় করি যদি সে আইসে। 
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মৃগ নহি শাখামগে কোন্‌ প্রয়োজন ৩৮২ 
নির্দোষ বানর আমি মার কোন্‌ কার্থে। 
এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে ॥ ৩৮৩ 
কোন্‌ দেশ লুটায়ে দিলাম কারে ক্লেশ । 
কোন্‌ দোষে করিলে আমার আয়ুঃশেষ ॥ ৩৮৪ 
অন্য বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে। 
ধার্মিক বলিয়া তোমা সকলে প্রশংসে॥ ৩৮৫ 
এ কোন্‌ ধর্মের কর্ম করিলে না জানি। 
বিনা অপরাধে তুমি বিনাশিলে প্রাণী॥ ৩৮৬ 
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস। 
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ ৷ ৩৮৭ 
তপন্বীর ছলে রাম ভ্রম এই বনে। 
কাহার বধিব প্রাণ সদা ভাব মনে ৷৷ ৩৮৮ 
সর্বলোকে বলে রাম ধর্ম-অবতার। 
ভাল দেখাইলে রাম সেই ব্যবহার ॥ ৩৮৯ 
ভাই ভাই দ্বন্দ করি দেখহ কৌতুক 
আমারে মারিয়া রাম কি পাইলে সুখ ॥ ৩৯০ 
কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি। 
অন্যের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় হানি ৷৷ ৩৯১ 
সম্মুখাসম্মুথি যদি মারিতে হে বাণ। 
একটি চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ ॥ ৩৯২ 
সম্মুখ-সংগ্রাম বুঝি বুঝিলে কঠোর। 
তেই রাম আমারে বধিলে হয়ে চোর ॥ ৩৯৩ 
জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর। 
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির ॥ ৩৯৪ 
সুগ্ৰীব আমার বাদী সাধি তার বাদ। 
অবিবাদে তুমি কেন করিলে প্রমাদ ॥ ৩৯৫ 
কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে । 
বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালিরাজে ॥ ৩৯৬ 
দশরথ রাজা তিনি ধর্ম-অবতার। 
তার পুত্র হইয়াছে কুলের অঙ্গার ॥ ৩৯৭ 


মহারাজ দশরথ ধর্মে রত মলন। 
তার পুত্র তুমি না হইবে কদাচন ॥ ৩৯৮ 
ধর্মহীন মান্য ছিলে বাপের গৌরবে। 
মিলিলে সাধিতে ইষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে ॥ ৩৯৯ 
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্্রণা। 
নতুবা আমার কেন হইবে মন্ত্রণা | 5০০ 
বানর হইতে কার্য করিবে উদ্ধার। 
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার ॥ ৪০১ 
এক লাফে পারাবার হইতাম পার। 
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার | ৪৮২ 
রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা ৷ 
কোন্‌ ছার মন্ত্রিসহ করিলে মন্ত্রণা॥ ৪০৩ 
করিলাম কত শত বীরের সংহার। 
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন্‌ ছার॥। ৪০৪ 
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে। 
লেজে বান্ধি ডুবালাম চারি পারাবারে ৷৷ ৪০৫ 
লেজের বন্ধন তার কিছ্রিহ্ধযায় খসে। 
পায়ে পড়ি আমার দে উঠিল আকাশে ॥ ৪০৬ 
ত্রিলোকবিজ্রয়ী শিবডক্ত দশ্গ্রীৰ। 
কি করিবে তাহার নিকটে এ সুষ্রীব ॥ ৪০৭ 
যদি হয় হইবে বিলম্বে বহুতর। 
মধো এক বাবধাল প্রবল সাগর ॥ ৪০৮ 
বদাপি আমারে রাম দিতে এই ভার । 
এক দিসে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥ ৪০৯ 
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়। 
সেবক হুইয়া রাম সেবিত তোমায় ॥ ৪১০ 
এ হেন বিচিত্র ভাব আমি বালিরাজ। 
আমারে না জানে কোন্‌ বীরের সমাজ॥ ৪১১ 
বিস্তর স্্সিল রামে রণন্থলে বালি। 
কৃত্তিবাস বলে কেন রামে দেহ গালি ॥ ৪১২ 
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মৃগ নহি শাখামৃগে কোন্‌ প্রয়োজন ॥ ৩৮২ 
নির্দোষ বানর আমি মার কোন্‌ কার্ধে। 
এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজো ॥ ৩৮৬ 
কোন্‌ দেশ লুটায়ে দিলাম কারে ক্রেশ। 
(কোন্‌ দোষে করিলে আমার জায়ুঃশেষ ॥ ৩৮৪ 
অন্য বংশে জন্ম নহে জন্মা রদুবংশে। 
ধার্মিক বলিয়া তোমা সকলে প্রশংসে ॥ ৩৮৫ 
এ কোন্‌ ধর্মের কর্ম করিলে লা জানি। 
বিনা অপরাধে তুমি বিনাশিলে প্রাণী ॥ ৩৮৬ 
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস। 
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ ॥ ৩৮৭ 
তগস্থীর ছলে রাম ভ্রম এই বনে। 
কাহার বধিব প্রাণ সদা ভাব মনে৷ ৩৮৮ 
সর্বলোকে বলে রাম ধর্ম-অবভার। 
ভাল দেখাছলে রাম সেই ব্যবহার || ৩৮৯ 
ভাই ডাই হন্য করি দেখহ কৌতুক। 
আমারে মারিয়া রাম কি পাইলে সুখ || ৩৯০ 
কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি। 
অনোর সহিত যুদ্ধে অনো হয় ছানি৷ ৩৯১ 
সন্মুখাসম্মুখি যদি মারিতে হে বাপ। 
একটি চপেটঘাতে বধিতাম প্রাণ ॥ ৩৯২ 
সম্মুখ-সংগ্রাম বুঝি বুকিলে কঠোর। 
তেই রাম আমারে বধিলে হয়ে চোর ॥ ৩৯৩ 
জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর। 
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি ছির ॥ ৩৯৪ 
গ্রীন আমার বাদী সাধি তার বাদ। 
অরিবাদে তুমি কেন করিলে প্রমাদ ॥ ৩৯৫ 
কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে । 
বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালিরাজে ॥ ৩৯৬ 
দশরথ রাজা তিনি ধর্ম-অবতার। 
তার পুত্র হইয়াছে কুলের অঙ্গার | ৩৯৭ 


মহারাজ দশরথ ধর্মে রত মন। 
তার পুত্র তুমি না হইবে কদাচন ৷৷ ৩৯৮ 
ধর্মহীন মান্য ছিলে বাপের গৌরবে। 
মিলিলে সাধিতে ইষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে ॥ ৩৯৯ 
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্্রণা। 
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা ॥ ৪০০ 
বানর হইতে কার্য করিবে উজ্জার। 
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার ॥ ৪০১ 
এক লাফে পারাবার হইতাম পার। 
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার | ৪০২ 
রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা । 
কোন্‌ ছার মস্ত্িসহ করিলে মন্্রণা। ৪০৩ 
করিলাম কত শত বীরের সংহার। 
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন্‌ ছার ৪০৪ 
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে। 
লেজে বান্ধি ডুবালাম চারি পারাবারে ॥ ৪০৫ 
লেজের বন্ধন তার কিছ্রিন্ধ্যায় খসে। 
পায়ে পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে ৷ ৪০৬ 
ত্রিলোকৰিজয়ী শিবক্ত দশগ্রীব। 
কি করিবে তাহার নিকটে এ সুগ্রীব॥ ৪০৭ 
যদি হয় হইবে বিলম্থে বছুতর। 
মধো এক বাবধান প্রবল সাগর ॥ ৪০৮ 
যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ডার। 
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥ ৪০৯ 
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়। 
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায় ॥ ৪১০ 
এ হেন বিচিত্র ভাব আমি বালিরাজ। 
আমারে না জানে কোন্‌ বীরের সমাজ॥ ৪১১ 
বিস্তর ভর্সিল রামে রণস্থলে বালি। 
কৃত্তিবাস বলে কেন রামে দেহ গালি ॥ ৪১২ 
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/ 


ভারা বলে রাজা লয়ে থাকুক অঙ্গদ । 
স্বামী সঙ্গে যাব আমি এই সে সম্পদ ॥ ৪৪২. 
শিৱে করে করাঘাত বস্তু না সংবরে। 
রণন্ছলে চতুর্দিকে রাণী দৃষ্টি করে ॥ ৪৪৩ 
ধনূর্বাপ ছাড়িয়া বসিয়া রঘুলাথ । 
লক্ষ্মণ সম্মুখে তার করি মোড়হাত ॥ 88৪ 
কারো মুখে নাহি শুনা যায় কোন কথা। 
সকলে বসিয়া আছে হেঁট করি মাথা ॥ ৪৪৫ 
বালির নিকটে তারা চলিল সত্বরে। 
স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহাকার করে ॥ ৪৪৬ 
মেঘের গর্জন তুলা তোমার গর্জন । 
বড় বড় বীর সহে কে তোমার রণ ॥ 8৪৭ 
স্রীরামের এক বাণে লোটাও ভূতলে। 
এ কি অসম্ভব কর্ম বিধি দেখাহলো ॥ ৪৪৮ 
মম বাকা না শুনিলে করিলে সাহস। 
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা বিরস ॥ 8৪৯ 
মুদিলে নয়ন নাথ তাজিয়া আমায় । 
তোমা বিনা অঙ্গদের না দেখি উপায় ॥ ৪৫০ 
চন্দ্র মান অন্ত তার সঙ্গে যায় তারা। 
তোমার হইল অস্ত রহে কেন তারা || ৪৫১ 
রাজ্যলোভে সুগ্রীব করিল হেল কাজা । 
কাদাইল নিষ্িদ্ধার বিশিষ্ট সমাজ ॥ ৪৫২ 
এতেক বলিয়া কাদে তারা কৃশোদরী। 
তাহার ক্রন্দনে কাদে কিড্রিন্ধ্ানগরী ॥ ৪৫৩ 
বালক অঙ্গদ কাদে মৃত্তিকা-শয়নে। 
পশু পক্ষী আদি কাদে বালির মরণে ॥ ৪৫৪ 
থাকুক অনোর কথা কাদেন লক্ষ্মণ ৷ 
শ্রীরাম সুগ্নীব দৌহে বিরস-বদন ॥ ৪৫৫ 
ভারা বলে রাম তব জন্গা রঘুকুলে ৷ 
আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে ॥ ৪৫৬ 
সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ। 


লুকাইয়া মারিলে পাইনু বড় তাপ ॥ ৪৫৭ 
শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান । 
ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ ৷ ৪৫৮ 
একেবারে আমার করিলে সর্ধনাশ। 
সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ ॥ 8৫৯ 
বিচ্ছেদ-ঘাতলা যত জান ত’ আপনি। 
তবে কেন আমারে দিলে হে রঘুমণি॥ ৪৬০ 
প্রভু শাপ না দিলেন সদয়-হৃদয়। 
আমি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয় ॥ ৪৬১ 
সীতা উদ্ধারিরে রাম আপন বিজ্রমে । 
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে ॥ ৪৬২ 
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা ভব পাশ। 
কিছু দিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস ॥ ৪৬৩ 
কাদাইলে মেইরূপ কিষ্লিচ্ধযানগরী ৷ 
কাদাইয়া তোমাতে যাইবে সর্গপুরী ॥ ৪৬৪ 
আমি যদি সতী হই ভারত-ভিতরে 
কাদিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে ৷ ৪৬৫ 
আমি শাপ দিলাম না হইবে খশুন। 
সীতার কারণে তুমি হনে জ্বালাতন ॥ ৪৬৬ 
সীতার কারণে তুমি প্রাণ হারাইবে। 
এ জন্মের মত দুঃখে কাল কাটাইনে ॥ ৪৬৭ 
এতেক সম্পদ মোর তোমা হেতু মজে ॥ ৪৬৮ 
ইহা মনে না করিও আমি নারায়ণ । 
কর্মমত ভোগ-ফল করে সর্বজন ॥ ৪৬৯ 
বিনা দোষে মারিলে যেমন কলীশ্বরে। 
মারিবে তোমারে রাম সে-ই জন্মান্তরে ॥ ৪৭০ 
সতীর বচন কভু না হয় খশুন। 
যাহা বলি তাহা হবে নাহি বিমোচন ॥ ৪৭১ 
খেদে তারা কাদে কোলে করিয়া বালিরে। 
তাহার ক্রন্দনে বালি বলে ধীরে ধ্বীরে ॥ ৪৭২ 
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রি 
স্বামী সঙ্গে যাৰ আমি এই সে সম্পদ ॥ ৪৪২ 
শিরে করে করাঘাত বস্তু না সংবরে। 
রণঙ্থলে চতুর্দিকে রাণী দৃষ্টি করে ॥ ৪৪৩ 
ধনূর্বাণ ছাড়িয়া বসিয়া রদুনাথ। 
লক্ষ্মণ সম্মুখে তার করি যোড়হাত ॥ 888 
কারো মুখে নাহি শুনা যায কোন কথা । 
সকলে বসিয়া আছে হেঁট করি মাথা ॥ ৪৪৫ 
বালির নিকটে তারা চলিল সত্বরে। 
স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহাকার করে ॥ ৪৪৬ 
মেঘের গর্জন তুলা তোমার গর্ভলি। 
বড় বড় বীর সহে কে তোমার রণ ৷৷ 8৪৭ 
শ্রীরামের এক বাণে লোটাও ডূতলে। 
এ কি অসম্ভব কর্ম বিধি দেখাইলে ॥ ৪৪৮ 
মম বাকা না শুনিলে করিলে সাহস । 
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা বিরস ॥ ৪৪৯ 
মুদিলে নয়ন নাথ তাজিয়া আমায় । 
তোমা বিনা অঙ্গদের না দেখি উপায় ॥ ৪৫০ 
চন্দ্র যান অন্ত তার সঙ্গে যায় তারা। 
তোমার হইল অন্ত রহে কেন তারা ॥ ৪৫১ 
রাজালোভে সুগ্লীৰ করিল হেন কাজ। 
কাদাইল কিন্বিহ্ধযার বিশিষ্ট সমাজ ॥ ৪৫২ 
এতেক বলিয়া কাদে তারা কৃশোদরী ৷ 
তাহার ক্রন্দনে কাদে কিছ্িদ্যানগরী ॥ ৪৫৩ 
বালক অঙ্গদ কাদে মৃত্তিকা-শয়নে। 
পশু পক্ষী আদি কাদে বালির মরণে ॥ 8৫৪ 
থাকুক অন্যের কথা কাদেন লক্ষ্মণ । 
শ্রীরাম সুগ্রীব দৌহে বিরস-বদন ॥ ৪৫৫ 
তারা বলে রাম তব জন্ম রঘুকুলে । 
আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে ॥ ৪৫৬ 
সম্মুখে মাৰিতে যদি দেখিতে প্ৰতাপ । 


লুকাইয়া মানিলে পাইনু বড় ভাপ ॥ ৪৫৭ 
শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান । 
ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ ৷ ৪৫৮ 
একেবারে আমার করিলে সর্বনাশ ৷ 
সুশ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ ॥ 8৫৯ 
বিচ্ছেদ-যাতনা যত জান ত’ আপনি। 
তবে কেন আমারে দিলে হে রঘুমণি॥ ৪৬০ 
প্রভু শাপ না দিলেন সদয়-হৃদয়। 
আমি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয় ॥ ৪৬১ 
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে ৷ 
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে ॥ ৪৬২ 
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ। 
কিছু দিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস ৷ ৪৬৩ 
কাদাইলে ঘেইরূপ বিষ্লিন্ধ্যানগরী। 
কাদাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্পূরী ॥ ৪৬৪ 
আমি যদি সতী হই ভারত-ডিত্ররে। 
কীদিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পানে ॥। ৪৬৫ 
আমি শাপ দিলাম না হইবে খণ্ডন। 
সীতার কারণে তুমি হবে জ্বালাতন ॥ ৪৬৬ 
সীতার কারণে তুমি প্রাণ হারাইবে। 
এ জন্মের মত দুঃখে কাল কাটাবে ॥ ৪৬৭ 
বানরী হইয়া তারা রামেরে গরজে। 
এতেক সম্পদ মোর তোমা হেতু মজে ॥ ৪৬৮ 
ইহা মনে না করিও আমি নারায়ণ। 
কর্মমত ভোগ-ফল করে সর্বজন || ৪৬৯ 
বিনা দোষে মারিলে যেমন কগীশ্বরে। 
মারিবে তোমানে রাম সে-ই জন্মান্তরে ৷ ৪৭০ 
সতীর বচন কভু না হয় খশুল। 
যাহা বলি তাহা হবে নাহি বিমোচন ॥ ৪৭১ 
খেদে তারা কাদে কোলে করিয়া বালিরে। 
তাহার ক্রন্দনে বালি বলে ধীরে ধীরে ॥ ৪৭২ 
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বুক হৈতে সুগ্রীৰ তুলিয়া নিল বাণ ৷ 
বালির রক্তেতে নদী বহে খরশাণ ॥ ৫০৪ 
কাদিতে কাঁদিতে তারা হইল কাতর । 
পাত্র মিত্র মিলি দেয় প্ৰবোধ উত্তর ॥ ৫০৫ 
কাদে মহাদেবী ভারা লা মানে প্রবোধ । 
হনুমান বলে কত করি অনুরোধ ॥ ৫০৬ 
শোক পরিহর রাণী সংবর ক্রন্দন | 
এমনি কালের ধর্ম কে করে খণ্ডন ॥ ৫০৭. 
সুগ্রাৰ ধার্মিক বালি ইন্দ্রের সন্তান ৷ 
রামের প্রসাদে যাইলেন পিতৃন্বান ॥ ৫০৮ 
অঙ্গদেরে পালহ পালহ সবাকারে । 
সকলি তোমার রাণী নে আছে সংসারে ॥ ৫০৯ 
অঙ্গদ হইবে রাজা দেখিবে নয়নে । 
পরিত্যাগ কর শোক ধৈর্য ধর মনে ॥ ৫১০ 
নেত্রনীর সারে যেন শ্রাবণের ধারা। 
না কহিলে লহে তেই কহে রাণী তারা ॥ ৫১১ 
শুন বীর রাজা যদি অঙ্গদ হইবে। 
শ্রীরামের কি সাহায্য করিবে সৃপ্রীবে ॥ ৫১২ 
ভাল মন্দ পুত্রের মে নাহি মনে করি। 
স্বামী সহ মরিলে সকল দায় তরি ॥ ৫১৩ 
নারীর গৌরব কত ন্বামী সন জানে । 
কি করিতে পারে পুত্র স্বামীর বিহনে ॥ ৫৯৪ 
পৃত্রেরে বলিলে মন্দ অবশ্য সে রোমে ৷ 
স্বামীরে বলিলে মন্দ মনে মনে হাসে ॥ ৫১৫ 
সর্বধর্ম কর্ম স্বামী নারীর বিধাতা । 
কামিনীর স্বামী হয় সৃখ-মোক্ষদাতা ॥ ৫১৬ 
স্বামিসেবা করিবেক যদি হয় সতী । 
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাই গতি ॥ ৫১৭ 
স্বামী দাতা স্বামী কর্তা স্বামী মাত্র ধন 
স্বামী বিনা গুরু নাই বলে জ্ঞানী জন ॥ ৫১৮ 
শত পুত্রনতী যদি স্বামিহীনা হয়। 


তথাপি সকলে তারে অভাগিনী কয় ৷ ৫১৯ 
কাদিতে কাদিতে তারা হইল নিহল 
তারার ক্রন্দনে হয় মুগ্নীব বিকল ॥ ৫২০ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র না কর লিষাদ। 
কারো দোষ নাই দৈব পাড়িল প্রমাদ ৷৷ ৫২১ 
সংবরহ শোক তুমি বানরের রাজ । 
ত্বরা করি করহ বালির অগ্নিকাজ্জ ॥ ৫১২ 
শুষ্ককা্ঠ আন মিত্র অগুরু চন্দন । 
রাজ-আভরণ আন বসন ভূষণ ॥ ৫২৩ 
বৃহৎ শরীর তার করিতে নহন। 
বাছিয়া কটক আন বালির বাহন ॥ ৫২৪ 
লক্ষ্মণ বলেন হনুমান হও ছিল 
সর্ব-আয়োজন তুমি আনহ বালির ॥ ৫২৫ 
হনুমান প্রনেশিল ভাঙ্খার ভিভনে। 
নানা রত্ন আভরণ, আনিল বাহিরে ॥ ৫২৬ 
রাজছতুর্দোলে আনে বিচিত্র বসন । 
বিলাইতে আলে আরো বহ্ুমূলা ধন ॥ ৫২৭ 
রাজচতুর্দোলে লয়ে তুলিল বালিরে। 
সকলে লইয়া গেল পম্পানদী-তারে ৷৷ ৫২৮ 
চন্দন-কাষ্টের টিভা করিল সে ভীরে। 
বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে ॥ ৫২৯ 
রাজযোগ্য চিভা করে নালা গুন্পজাতি। 
তারা মহাদেবী করে লৈশ্মানযর স্তুতি ॥ ৫৩০ 
অগ্নিকার্ম বালির করিল বন্ধুগণ | 
তারার ক্রন্দন কত করিন বর্মণ ৷ ৫৩১ 
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ। 
রিল কিন্কিন্ধাকাগু কলি কৃত্তিবাস ॥ ৫৩২ 
রাম না জন্বিতে ঘাটি হাজার বৎসর 
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিনর ॥ ৫৩৩ 
রাল্দীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ । 


পাচালী প্রবন্ধে রছে বেদ রানায়ণ ॥ ৫৩৪ 
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বুক হৈতে সুগ্রীৰ তুলিয়া নিল ৰাণ । 
বালির রক্তেতে নদী বহে খরশাণ ॥ ৫০৪ 
কাদিতে কাদিতে তারা হইল কাতর । 
পাত্র মিত্র মিলি দেয় প্রনোধ উত্তর ॥ ৫০৫ 
কাদে মহাদেৰী ভারা না মানে প্রনোধ। 
হনুমান বলে কত করি অনুরোধ ৷৷ ৫০৬ 
শোক পরিহর রাণী সংবর ক্রন্দন ৷ 
এমনি কালের ধর্ম কে করে খশুন ॥ ৫০৭ 
রামের প্রসাদে যাহলেন পিতৃন্থাল ॥ ৫০৮ 
অঙ্গদেরে পালহ পালহ সবাকারে । 
সকলি তোমার রাণী যে আছে সংসারে ॥ ৫০৯ 
অঙ্গদ হইবে রাজা দেখিবে নয়নে। 
পরিত্যাগ কর শোক ধৈর্য ধর মনে ॥ ৫১০ 
নেত্রণীর ঝরে যেন শ্রাবণের ধারা। 
না কহিলে নহে তেই কহে রাণী তারা ॥ ৫১১ 
শুন বীর রাজা যদি অজদ হইবে। 
শ্রীরামের কি সাহায্য করিবে সৃশ্রীবে ॥ ৫১২ 
ভাল মন্দ পুত্রের যে নাহি মনে করি। 
স্বামী সহ মরিলে সকল দায় তরি ॥ ৫১৩ 
নারীর গৌরব কত স্বামী সব জানে । 
কি করিতে পারে পুত্র স্বামীর লিহনে ॥ ৫১৪ 
পূত্রেরে বলিলে মন্দ অবশ্য সে রোমে । 
স্বামীরে বলিলে মন্দ মনে মনে হাসে ॥ ৫১৫ 
সবধির্ম কর্ম স্বামী নারীর বিধাভা। 
কামিনীর স্বামী হয় সুখ-মোক্ষদাতা ॥ ৫১৬ 
স্বামিসেবা করিবেক যদি হয় সতী। 
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাই গতি ॥ ৫১৭ 
স্বামী দাতা স্বামী কর্তা স্বামী মাত্র ধন। 
স্বামী বিনা গুরু নাই বলে জ্ঞানী জন ॥ ৫১৮ 
শত পুত্রবতী মদি স্থামিহীনা হয়। 


তথাপি সকলে ভারে অভাগিনী কয় ৷৷ ৫১৯ 
কাদিতে কাদিতে তারা হইল বিহ্বল ৷ 
তারার ক্রন্দনে হয় সুগ্রীন বিকল ৫২০ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র না কর বিধাদ। 
কারো দোষ নাই দৈব পাড়িল প্রমাদ ॥ ৫২১ 
সংবরহ শোক তুমি বানরের রাজ। 
ভ্ররা করি করহ বালির অগ্নিকাজ ॥ ৫২২ 
শুস্ককাষ্ঠ আন মিত্র অগ্তরু চন্দন। 
রাজ-আভরণ আন বসন ভূষণ ৷ ৫২৩ 
বৃহৎ শরীর ভার করিতে বহন। 
বাছিয়া কটক আন বালির বাহন ॥ ৫২৪ 
লক্ষ্মণ বলেন হনুমান হও ছ্িন। 
সর্ব-আয়োজন তুমি আনহ বালির ॥ ৫২৫ 
হনুমান গ্রবেশিল ভাণ্ডার ভিতরে। 
নানা রত্ন আভরণ আনিল বাহিরে ॥ ৫২৬ 
রাজ্জচতুর্দোলে আনে বিচিত্র বসন। 
বিলাইতে আনে আরো বহুমূলা ধন ॥ ৫২৭ 
রাজনতুর্দোলে লয়ে তুলিল বালিরে। 
সকলে লইয়া গেল পল্পানদী-তীরে ॥ ৫২৮ 
চন্দন-কাষ্টের চিতা করিল সে তীরে। 
বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে ॥ ৫২৯ 
রাজমোগা চিতা করে নানা পৃষ্পজাতি। 
তারা মহাদেবী করে বৈশ্বানরে স্তি॥ ৫৩০ 
অগ্নিকার্ধ বালির করিল বন্ধুগণ । 
তারার ক্রন্দন কত করিব বর্ণন ॥ ৫৩১ 
রামনাম স্মরখেতে পাপের বিনাশ। 
রচিল কিন্লিদ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ ৫৩১ 
রাম না জগ্মিতে মাটি হাজার বৎসর। 
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর ॥ ৫৩৩ 
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ৷ 
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ ॥ ৫৩৪ 
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তাহারে লক্ষ্মণ দেন প্রবোধ উত্তর ॥ ৫৬৪ 
তুমি বীর হও হ্লির তাজহ প্রমাদ । 
মহাপুরুষেরা হেন না করে বিষাদ ॥ ৫৬৫ 
কাতর হইলে শোকে নিন্দা করে লোকে । 
শোকে বুদ্ধি নাশ হয় ক্ষিপ্ত হয় শোকে ॥ ৫৬৬ 
শোকেতে আচ্ছন্ন হয় যে জন অজ্ঞান ৷ 
শোক কর কেন জোষ্ঠ হয়ে জ্ঞানবান ॥ ৫৬৭ 
তুমি বীর কাম ক্রোধ কর পরাজয় । 
শোক-ছানে পরাভব তব কেন হয় ॥ ৫৬৮ 
ক্ষান্ত হও রঘুবীর চিন্তা কর দূর ৷ 
লঙ্কেশ্বর সহিত আনিব লক্চাপুর ॥ ৫৬৯ 
আজ্ঞা কর বিজ্ঞবর সেবক লক্ষ্মণে । 
জানকী উদ্ধার করি নাশিয়া রাবণে ॥ ৫৭০ 
কোন্‌ ছার লঙ্কা সে রাবণ কোন্‌ ছার ৷ 
একা আমি করি জোষ্ঠ সকল সংহার ॥ ৫৭১ 
কাদিতে কাদিতে গেল সে শ্রাবণ মাস । 
রামের ত্রন্দনে গীত গায় কৃত্তিবাস ॥ ৫৭২ 


অষ্টমাসের নীর বরষাকালে পোমে । 
মেঘ সঞ্চারিয়া চারি সাগর বরষে ॥ ৫৭৩ 
বরিষার ধারেতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ । 
সীতারে স্মনিয়া রাম করেন সন্তাপ ॥ ৫৭৪ 
আমার বচনে কর লক্ষ্মণ আরতি । 
দুরন্ত বরমা বড় স্লির নহে মতি ॥ ৫৭৫ 
সূর্য চন্্র দৌহে বরিষার মেঘে ঢাকে । 
আমি ত’ মরিব ভাই জানকীর শোকে ॥ ৫৭৬ 
সজল জলদে শোভে বিদ্যুৎ যেমন । 
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন ॥ ৫৭৭ 
চতুর্দিকে জল ছল সব একাকার ৷ 


কেমনে হইবে কপিটসন্য আগুসার ॥ ৫৭৮ 
জলধর নিরন্তর বরযষে আকাশে । 
জলমগ্না ধরণী যে ধরাধর ভাসে ॥ ৫৭৯ 
এ সময়ে সুগ্রীবেরে কহিব কিমতে ৷ 
কটক লইয়া চল সীতা উদ্ধারিতে ॥ ৫৮% 
নদ-নদী শুকাইবে শুস্ক হবে পথ । 
তৰে সে হইবে মম সিদ্ধ মানোরথ ॥ ৫৮১ 
তত দিন সীতা হবে অঙ্কিচ্মসার | 
কি জানি তজো বা প্রাণ বিরহে আমার ॥ ৫৮২ 
একাকিনী অনাথিনী শক্রমধ্যে বাস ৷ 
কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস ॥ ৫৮৩ 
আমা বিনা জানকীর আর লাহি মন । 
এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন ॥ ৫৮৪ 
কাঁদিতে কাদিতে সীতা নিশ্চিত মরিবে । 
কি করিবে ভাই তুমি মিতা কি করিবে ॥ ৫৮৫ 
পক্ষী হয়ে উড়ে মাই সাগরের পার । 
অভাগী সীতার দেখি শয়ন আহার ॥ ৫৮৬ 
কাদেন সর্বদা রাম করিয়া হতাশ । 
রামের ক্রন্দন রচে কবি কৃত্তিবাস ॥ ৫৮৭ 


বরষা হইল গত শরৎ প্রবেশ । 
তথাপি না হ'ল হায় জানকী-উদ্দেশ ॥ ৫৮৮ 
ভেকের নিনাদ গেল মেঘের গর্জন । 
নির্মল চন্ত্রমা তারা প্রকাশে গগন ॥ ৫৮৯ 
মম প্রাণ ছির নহে সীতার লাগিয়ে ৷ 
মরিবেক সীতা বুঝি দিন গেলে বয়ে ॥ ৫৯০ 
কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিতে 
সব অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে ॥ ৫৯১ 
স্ত্রী পুরুষ দুই জনে ধরেছে সংসার । 
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তাহারে লক্ষ্মণ দেন প্রবোধ উত্তর ॥ ৫৬৪ 
ভুমি বীর হও ছবির তাজহ প্রমাদ । 
মহাপুরুষেরা হেন না করে বিমাদ ॥ ৫৬৫ 
কাতর হইলে শোকে নিন্দা করে লোকে । 
শোকে বুদ্ধি নাশ হয় ক্ষিপ্ত হয় শোকে ॥ ৫৬৬ 
শোকেতে আচ্ছন্ন হয় যে জন অজ্ঞান । 
শোক কর কেন জোট্ঠ হয়ে জ্ঞানবান ॥ ৫৬৭ 
তুমি বীর কাম ক্রোধ কর পরাজয় ৷ 
শোক-স্থানে পরাভব তৰ কেন হয় ॥ ৫৬৮ 
ক্ষান্ত হও রঘুবীর চিন্তা কর দূর । 
লক্ষের সহিত আনিব লক্কাপুর ॥ ৫৬৯ 
আল্রা কর বিজ্ঞবর সেবক লক্ষ্মণে ৷ 
জানকী উদ্ধার করি লাশিয়া রাবণে ॥ ৫৭০ 
কোন ছার লঙ্কা সে রাবণ কোন্‌ ছার । 
একা আমি করি জোষ্ঠ সকল সংহার ॥ ৫৭১ 
কাদিতে কাদিতে গেল সে শ্রাবণ মাস । 
রামের ক্রন্দনে গীত গায় কৃত্তিবাস ॥ ৫৭২ 


সীতাবিরহে শ্রীরামের শোকপ্রকাশ 
অষ্টমাসের লীর বরষাকালে পোষে । 
মেঘ সঞ্চারিয্না চারি সাগর বরে ॥ ৫৭৩ 
বরিষার ধারেতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ ৷ 
সীতারে স্মরিয়া রাম করেন সন্তাপ ॥ ৫৭৪ 
আমার বচনে কর লক্ষ্মণ আরতি ৷ 
দুরন্ত বরষা ঝতু স্থির নহে মতি ॥ ৫৭৫ 
সূর্য চন্দ্র দৌহে বরিষার মেঘে ঢাকে ৷ 
আমি ত’ মরিব ভাই জানকীর শোকে ॥ ৫৭৬ 


সঙ্গল জলদে শোভে বিদ্যুৎ যেমন ৷ 
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন ॥ ৫৭৭ 


চতুর্দিকে জল হুল সব একাকার ৷ 


কেমনে হইবে কপিসৈন্য আগুসার ॥ ৫৭৮ 
জলধর নিরন্তর বরষে আকাশে । 
জলমগ্না ধরণী যে ধরাধর ভাসে ॥ ৫৭৯ 
এ সময়ে সুগ্রীবেরে কহিব কিমতে ৷ 
কটক লইয়া চল সীতা উদ্ধারিতে ॥ ৫৮০ 
নদ-নদী শুকাইবে শুদ্ধ হনে পথ। 
তবে সে হইবে মম সিদ্ধ মনোরথ ৷ ৫৮১ 
তত দিন সীতা হবে অছ্ছিচর্মসার | 
কি জানি তজো ৰা প্রাণ নিরহ্ছে আমার ॥ ৫৮৯. 
একাকিনী অনাথিনী শত্রমধো বাস। 
কেমনে বীচিবে সীতা এই কয় মাস ॥ ৫৮৩ 
আমা বিনা জানকীর আর নাহি মন। 
এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন ॥ ৫৮৪ 
কাদিতে কাদিতে সীতা নিশ্চিত মরিবে । 
কি করিবে ভাই ভুমি মিতা কি করিবে ॥ ৫৮৫ 
পক্ষী হয়ে উড়ে ঘাই সাগরের পার । 
অভাগী সীতার দেখি শয়ন আহার ॥ ৫৮৬ 
কাদেন সর্বদা রাম করিয়া হুভাশ। 
রামের ক্রন্দন রচে কবি কৃত্তিবাস ॥ ৫৮৭ 


বরষা হইল খত শরৎ প্রবেশ। 
তথাপি না হ’ল হায় জানকী-উদ্দেশ ॥ ৫৮৮ 
ভেকের নিনাদ গেল মেঘের গর্জন । 
নির্মল চন্দ্রমা ভারা প্রকাশে গগল ॥ ৫৮৯ 
মম প্রাণ ছবির নহে সীতার লাগিয়ে । 
মরিবেক সীতা বুঝি দিন গেলে বয়ে ॥ ৫৯০ 
কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিতে । 
সব অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে ॥ ৫৯১ 
স্ত্রী পুরুষ দুই জনে ধরেছে সংসার । 


I 
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তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি ॥ ৬২৩ 
আপনি শ্রীরঘুনাথ দয়ার সাগর । 
তার যোগা মিত্র কি এ সুগ্রীব বানর ॥ ৬২৪ 
কত যোগী জিতেন্দ্ৰিয় মুনি ত্ৰহ্মখষি । 
অনাহারে কত তপ করে দিবানিশি ॥ ৬২৫ 
হেন রাম কোল দেন সুগ্ৰীব বানরে ৷ 
সুন্রীবের কত পুণ্য ছিল জন্যান্তরে ॥ ৬২৬ 
অঙ্গদ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ৷ 
ছির হও মহাশয় করি নিবেদন ॥ ৬২৭ 
পাদ্য অর্থা দিল তারে বসিতে আসন । 
যোড়হাতে স্তুতি কনে বালির নন্দন ॥ ৬২৮ 
লক্ষণের কোপ দেখি বড় ভয় যনে ৷ 
অন্তঃপুরমধো যায় পরম সম্তরমে ॥ ৬২৯ 
সুগ্রীবে প্রণমি বন্দে মায়ের চরণ। 
ঘোড়হাতে বলে প্রড় দ্বারেতে লক্ষ্মণ ॥ ৬৩০ 
ঘূর্ণিভলোচন রাজা শুঙ্গারের মদে। 
শোভা পায় শরীর কুদ্ছুম-মুগমদে ॥ ৬৩১ 
কামরসে বিহ্বল সুশ্রী অনামন । 
কিছু নাহি শুনিলেন অঙ্গদ-ৰচন ॥ ৬৩২ 
জাগাইতে রাজারে করিল পীঁচাগীচি । 
অনেক বানর মেলি করে কিচিমিচি ॥ ৬৩৩ 
বানরের কোলাহল হইলেক দ্বারে । 
কার সাধা ছির থাকে এ ঘোর চিৎকারে ॥ ৬৩৪ 
শব্দ শুনি কপিবর শয্যা পরিহরি। 
পাত্রমিত্র দেখি রাজা বলে ক্রোধ করি ॥ ৬৩৫ 
অন্থঃপুরে গোল কেন ঘোরতর ৷ 
অঙ্গদ সম্মুখে গিয়া করিছে উত্তর ॥ ৬৩৬ 
পাঠান শ্রীরাম আজি আপন ভ্রাত্তারে। 
সুমিত্রান্দন বীর উপস্থিত ঘারে ॥ ৬৩৭ 
মহাকোগাস্বিত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
ৰলিব কতেক মত করিল ভর্থসন ॥ ৬৩৮ 


সাধিলে আপন কর্ম করিয়া মিত্রতা ৷ 
রামের কর্মের কালে করিলে খলতা ॥ ৬৩৯ 
সুগ্রীৰ বলেন রাম করিয়া মিতালি ৷ 
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে দেন গালাগালি ॥ ৬৪ 
অপরাধ নাহি করি কারে মোর ডর । 
কেন কোপ করেন লক্ষ্মণ ধনুর্ধর ॥ ৬৪১ 
করিয়াছি মিজরভা সে নহে অপ্রমাণ ৷ 
রাখিবারে মিত্রভা কি হারাইব প্রাণ ॥ ৬৪২ 
ত্রিলোকবিজয়ী সে রাবণ মহাবীর ৷ 
যাহার ভয়েতে যত দেবতা অস্থির ॥ ৬৪৩ 
তাহার সহিত যুদ্ধে নর কি বানর। 
আসিবেক পুনঃ প্রাণ লইয়া কি ঘর ॥ ৬৪৪ 
এখন ফিরিয়া যান স্ব্ানে লক্ষ্মণ । 
আগু-পাছু যাহা হবে বলির তখন ॥ ৬৪৫ 
কহিলেন হিতবাকা সুগ্রীবের প্রতি ॥ ৬৪৬ 
নিজে বিষ্ণু রমানাথ কমললোচন । 
হেন বাকা বল কেন না বুঝি কারণ ॥ ৬৪৭ 
বহার প্রসাদে ভুমি পাইলে রাজত্ব । 
তাহারে এমত বল হয়েছ কি মত্ত ৷৷ ৬৪৮ 
রাত্রি-দিন কর তুমি শঙ্গার-বিলাস। 
না দেখ রামের দুঃখ লাহি যাও পাশ ॥ ৬৯৯ 
কুপিত লক্ষ্মণ বীর আমিলেন দ্বারে ৷ 
অবিলম্বে যাও রাজা সান্ত গিয়া তারে ॥ ৬৫০ 
যার বাণে ভ্রিভননে কেহ নাহি জাটে। 
তার আজ্ঞা না মানিলে পড়িবে সন্দটে ॥ ৬৫১ 
আমি তব মন্ত্রী কহি শুন মহাশয় ৷ 
হিত উপদেশ বলি হইয়া নিৰ্ভয় 
বালি হেন মহাবীর পড়ে খাঁর বাণে 
তাহার শরণ লও বাঁটিবে পরাণে ॥ ৬৫৩ 
রামের দুর্দশা শুনি বুক হয় চির । 
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তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি ॥ ৬২৩ 
আপনি শ্রীরঘুনাথ দয়ার সাগর। 
ভার যোগ মিত্র কি এ সুগ্লীব বানর ৷ ৬২৪ 
কত যোগী জিতেন্িয় মুনি ব্রদ্দাধামি। 
অনাহারে কত তপ করে দিবানিশি ॥ ৬২৫ 
হেন রাম কোল দেন সুগ্রীব বানরে। 
সুগ্ীবের কত পুণ্য ছিল জন্ান্তরে ॥ ৬২৬ 
অঙ্গদ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ৷ 
স্থির হও মহাশয় করি নিবেদন ॥ ৬২৭ 
পাদ্য অর্থা দিল রে বসিতে আসন। 
যোড়হাতে স্তুতি করে বালির নন্দন ॥ ৬২৮ 
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে। 
অন্তঃপুরমধ্যে যায় পরম সন্্রমে ॥ ৬২৯ 
সুগ্নীৰে প্রণমি বন্দে মায়ের চরণ । 
যোড়হাতে বলে প্র দ্বারেতে লক্ষ্মণ ॥ ৬৩০ 
ঘূর্ণিতলোচন রাজা শৃঙ্গারের মদে। 
শোভা পায় শরীর কুক্কুম-মৃগমদে ॥ ৬৩১ 
কামরসে বিহ্বল সুগ্ৰীব অনামন। 
কিছু নাহি শুনিলেন অঙ্গদ-বচন ৷ ৬৩১. 
জাগাইতে রাজারে করিল পাঁচাপাচি। 
অনেক বানর মেলি করে কিচিমিচি ॥ ৬৩৩ 
বানরের কোলাহল হইলেক দ্বারে । 
কার সাধ্য স্বির থাকে এ ঘোর চিৎকারে ॥ ৬৩৪ 
শব্দ শুনি কপিবর শয্যা পরিহরি। 
গানরমিত্র দেখি রাজা বলে ক্রোধ করি ॥ ৬৩৫ 
অগ্রঃপুরে গোল কেন ঘোরতর । 
অঙ্গদ সম্মুখে গিয়া করিছে উত্তর ॥ ৬৩৬ 
পাঠান শ্রীরাম আজি আপন ভ্রাতারে। 
সুমিত্রান্দন বীর উপস্থিত দ্বারে ॥ ৬৩৭ 
মহাকোপাদ্ধিত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
বলির কতেক নত করিল ভর্ছসন ॥ ৬৩৮ 


সাধিলে আপন কর্ম করিয়া মিত্রতা ৷ 
রামের কর্মের কালে করিলে খলতা ॥ ৬৩৯ 
সুস্রীব বলেন রাম করিয়া মিতালি। 
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে দেন গালাগালি ॥ ৬৪০ 
অপরাধ নাহি করি কারে মোর ভর । 
কেন কোপ করেন লক্ষ্মণ ধনূর্কার ॥ ৬৪১ 
করিয়াছি মিত্রতা সে নহে অপ্রমাণ। 
রাখিবারে মিত্রতা কি হারাইব প্রাণ ॥ ৬৪২ 
ত্রিলোকবিজ্ঞয়ী সে রাবগ মহাবীর ৷ 
যাহার ভয়েতে যত দেবতা অঙ্কির ॥ ৬৪৩ 
তাহার সহিত যুদ্ধে নর কি বানর। 
আসিবেক পুনঃ প্রাণ লইয়া কি ঘর ৷ ৬৪৪ 
এখন ফিরিয়া ঘান স্বন্থানে লক্ষ্মণ। 
আশু-পাছু যাহা হবে বলিব তখন ॥ ৬৪৫ 
মহামন্ত্রী হনুমান অতি তীক্ষমতি ৷ 
কহিলেন হিতবাকা সুগ্রীবের প্রতি ॥ ৬৪৬ 
নিজে বিষ্ণু রমানাখ কমললোচন । 
হেন বাকা বল কেন না বুঝি কারণ ৷৷ ৬৪৭ 
হার প্রসাদে তুমি পাইলে রাজত্ব । 
তাহারে এমত বল হয়েছ কি মত্ত ৷ ৬৪৮ 
রাত্রি-দিন কর তুমি শঙ্গার-বিলাস। 
না দেখ রামের দুঃখ নাহি যাও পাশ ॥ ৬৪৯ 
কুপিত লক্ষ্মণ বীর আদিলেন দ্বারে ৷ 
অবিলম্বে যাও রাজা সান্ত গিয়া ভারে ॥ ৬৫০ 
যার বাণে ভ্রিভুবনে কেহ নাহি জীটে। 
তার আজ্ঞা না মানিলে পড়িবে সন্ধটে ॥ ৬৫১ 
আমি তব মন্ত্রী কহি শুন মহাশয় | 
হিত উপদেশ বলি হইয়া নির্ভযন ॥ ৬৫২ 
বালি হেন মহাবীর পড়ে যার বাণে। 
তাহার শরণ লও বীচিবে পরাণে ॥ ৬৫৩ 
রামের দুর্দশা শুনি বুক হয় চির । 
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তোর মরণেতে মরিবেক কপিগণ ॥ ৬৮৫ 
দেখিয়াছ বালিরাজ গেল যেই বাটে । 
সেই বাটে থাক গিয়া ভায়ের নিকটে ॥ ৬৮৬ 
মারিব অধর্মী তোরে তাহে নাহি পাপ। 
হের বাণ এড়ি এই দেখহ প্রতাপ ॥ ৬৮৭ 
প্রাণ লব আজি তোর বজ্নসম বাপে। 
একত্র হইয়া থাক ভাই দুই জনে ॥ ৬৮৮ 
আরে দুষ্ট বানর পাপিষ্ঠ দুরাচার । 
এখনি পাঠাই তোরে দেখ মমাগার ॥ ৬৮৯ 
পৃথিবীতে হেন কার্য কে কোথায় করে । 
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে ॥ ৬৪০ 
রাম মিতা বলিয়া দিলেন কোল ভোরে । 
কত পুণ্য করেছিলি জন্মা-জন্ান্তরে ॥ ৬৯১ 
নিজে বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া। 
তেঁই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদছায়া ॥ ৬৯২ 
পুণের সাগর রাম দয়ার আধার । 
বালি মারি রাজা দিল এ কি বাবহার ॥ ৬৯৩ 
লক্ষণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল। 
স্রাসেতে সুগ্ৰীব রাজা চিন্তিত হইল ॥ ৬৯৪ 
ববরা করি উঠিয়া কাতরা তারা রাণী। 
লক্ষ্মণের পায়ে ধরি বলে মুদুনাণী ॥ ৬৯৫ 
জোষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গর্বিত। 
জোষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত ॥ ৬৯৬ 
সুগ্রীৰ রামের মিত্র জগতে বিদিত। 
এত তিরস্কার প্রভু না হয় উচিত ॥ ৬৯৭ 
ক্ষমা কর রাজপুত্র হও তুমি ছির। 
রামকার্য করিবে সকল কপিনীর ॥ ৬৯৮ 
দূরদেশে পর্বতের সমুদ্রের পানে । 
যেখানে বানর যত আছে এ সংসারে | ৬৯৯ 
সংবাদ প্রদানি শীঘ্র জানি সে সবারে। 
সংবর সংবর ক্রোধ লক্ষ্মণ আমারে ॥ ৭০০ 


তথাপি শ্রীলক্মণের কোপ নাহি ট্রটে ৷ 

বসাইল যত্ন করি তারা স্বরণখাটে ॥ ৭০১ 
| আহার বিনয়-বাকো সুষ্টির লক্ষ্মণ 

কৃত্তিবাস-বিরচিত শীত রামায়ণ ॥ ৭০২ 


সুশ্রীবের প্রতি লক্ষণের উক্তি 


সুগন্ধি পুল্পের মালা সুগ্রীবের গলে। 
দেই মালা সুগ্রীৰ ফেলিল ডুমিভলে ॥ ৭%৩ 
সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিল ততক্ষণ । 
ঘোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিছে স্তবন ॥ ৭০৪ 
হারাইয়া রাজা পাই রামের প্রসাদে। 
রামের প্রসাদে প্রড় বাড়িনু সম্পদে ॥ ৭০৫ 
হেন রঘুলাথ নিজে বিষ্ঃ-অবতার। 
কার শক্তি শোবিবেক শ্রীরামের বার॥ ৭৬ 
সীতা উদ্ধারিবে রাম জাপন শক্তিতে ৷ 
যাইব কেবল আমি ঠাহার সহিতে ॥ ৭০৭ 
না করিয়া রামকার্ম বসে আছি ঘরে। 
বানরজাভির দোষ যোগ্য ক্ষমিবারে ৷৷ ৭০৮ 
পশুজাতি কপি আমি কত করি দোল । 
সেবকবতসল রাম না করেন রো ॥ ৭০৯ 
লক্ষ্মণ বলেন শুন সুগ্ৰীব রাজন্‌। 
রামকার্য করি কর পুণ্য উপার্জন ॥ ৭১০ 
রামকার্য করিলে সর্বত্র হয় জয়। 
না করিলে ধর্মলোপ অধর্ম সঞ্চয় ৷ ৭১৯ 
সত্যবাদী হ’লে করে সতোর পালন। 
মনে কর করিয়াছ সত্য দুই জন |॥ ৭১১ 
শ্রীরাম আপনি সত্যে হয়েছেন পার । 
তুমি সতো বন্ধ আছ অবর্ম অপার ॥ ৭১৩ 
রাম-কাতরতা দেখি বলেছি কর্কশ। 
| তোমারে বিরূপ বলা আমার অযশ ॥ ৭১৪ 
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তোর মরণেতে মরিবেক কপিগণ ॥ ৬৮৫ 
দেখিয়াছ বালিরাজ গেল যেই বাটে । 
সেই বাটে থাক গিয়া ভায়ের নিকটে ॥ ৬৮৬ 
মারিব অধর্নী তোরে তাহে নাহি পাপ। 
হের বাণ এড়ি এই দেখহ প্রতাপ ॥ ৬৮৭ 
প্রাণ লব আজি তোর বজ্রসম বাণে। 
একত্র হইয়া থাক ভাই দুই জনে ॥ ৬৮৮ 
আরে দুষ্ট বানর পাপিষ্ঠ দুরাচার ৷ 
এখনি পাঠাই তোরে দেখ শমাগার | ৬৮৯ 
পৃথিবীতে হেন কার্য কে কোথায় করে। 
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে ॥ ৬৯০ 
রাম মিতা বলিয়া দিলেন কোল তোরে। 
কত পুণা করেছিলি জন্ম-জন্মান্তরে ॥ ৬৯১ 
নিজে বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া। 
তেই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদছায়া॥ ৬৯২ 
গুণের সাগর রাম দয়ার আধার । 
বালি মারি রাজা দিল এ কি ব্যবহার ॥ ৬৯৩ 
লক্ষণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল। 
ত্রাসেতে সুশ্রী রাজা চিন্তিত হইল ॥ ৬৯৪ 
বরা করি উঠিয়া কাতরা তারা রাণী। 
লক্ষণের পায়ে ধরি বলে মৃদুবাণী ॥ ৬৯৫ 
ন্তোষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গর্বিত। 
জোষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত | ৬৯৬ 
সুগ্ৰীব রামের মিত্র জগতে বিদিত। 
এত তিরস্কার প্রভু না হয় উচিত ॥ ৬৯৭ 
ক্ষমা কর রাজপুত্র হও ভুমি স্থির । 
রামকার্ধ করিবে সকল কপিবীর ॥ ৬৯৮ 
দূরদেশে পর্বতের সমুদ্রের পারে। 
ঘেখানে বানর যত আছে এ সংসারে ॥ ৬৯৯ 
সংবাদ প্রদানি শীঘ্র আনি সে সবারে। 
সংবর সংবর ক্রোধ লক্ষ্মণ আমারে ॥ ৭০০ 


তথাপি শ্রীলক্ষ্মণের কোপ নাহি টুটে । 
বসাইল যত্ন করি তারা স্র্ণখাটে ॥ ৭০১ 
তাহার বিনয়-বাকো সুছছির লক্ষণ । 
কৃত্তিবাস-বিরচিত গীত রামায়ণ ॥ ৭০২ 


সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্ষণের উক্তি 
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগ্রীবের গলে। 
সেই মালা সুগ্রীৰ ফেলিল ভূমিতলে ॥ ৭০৩ 
সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিল ততক্ষণ। 
মোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিছে স্তবন ॥ ৭০৪ 
হারাইয়া রাজ্য পাই রামের প্রসাদে। 
রামের প্রসাদে প্রভু বাড়িনু সম্পদে ॥ ৭০৫ 
হেন রঘুনাথ নিজে বিষ্ণু-অবতার। 
কার শক্তি শোধিবেক শ্লীরামের ধার। ৭০৬ 
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন শক্তিতে। 
যাইব কেবল আমি তাহার সহিতে ॥ ৭০৭ 
না করিয়া রামকার্য বসে আছি ঘরে। 
বানরজাতির দোষ যোগ্য ক্ষমিবারে ॥ ৭০৮ 
পশুজাভি কপি আমি কত করি দোষ। 
সেবকনুসল রাম না করেন রোষ ॥ ৭০৯ 
লক্ষ্মণ বলেন শুন সুষ্রীব রাজন্‌। 
রামকার্ধ করি কর পুণ্য উপার্জন ৭১০ 
রামকার্ধ করিলে সর্বত্র হয় জয়। 
না, করিলে ধর্মলোপ অধর্ম-সঞ্চয়॥ ৭১১ 
সত্যবাদী হ’লে করে সত্যের পালন। 
মনে কর করিয়াছ সতা দুই জন। ৭১১ 
শ্রীরাম আপনি সো হয়েছেন পার। 
তুমি সতো বদ্ধ আহ অপর্থ অপার ॥ ৭১৩ 
প্লাম-কাতরতা দেখি বলেছি ককশ। 
তোমারে বিরূপ বলা আমার অযশ || ৭১৪ 
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একলা রহিল রাজনাটার রক্ষণ ॥ ৭৪০ 
হইলেক দশ কোটি কপি ভাগুসার। 
যারে পায় ভারে আনে নাহিক বিচার ॥ ৭৪১ 
যড়িরা আকাশ ভূমি কপি ঝাকে বাকে ৷ 
দশ দিনে আসিল সকলে থাকে থাকে ॥ ৭৪৯ 
কিল্লিন্ধ্যার মধ্যেতে লাগিল কোলাহল । 
সৃগ্ীৰেরে ভেট আনি দিল ফুল-ফল ॥ ৭৪৩ 
সেনা দেখি সুগ্রীব ভাবেন মলে মনে৷ 
কার্যসিদ্ধি হইবেক বুঝি অনুমানে ॥ ৭৪৪ 
আইল কটক সব কিন্বিক্ধ্যা-ভিতর | 
অসংখ্য বানর সে দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ ৭৪৫ 
কিল্িন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে । 
চলিল সুগ্রীৰ রাজা দিত্র-সন্তামণে ॥ ৭৪৬ 
সুয্নীব আপন হাটে বলিল বঢন। 
মিত্র-সন্ভাসণে আজি করিব গমন ॥ ৭৪৭ 
সুগ্রীৰ করিতে ঘান শ্রীরাম দর্শন 
লক্ষণের প্রতি বলে বিনয়-বচন ॥ ৭৪৮ 
আপনি উঠুন প্রভু চতর্দোলোপর ॥ ৭5৯ 
ভবে চন্টর্দোলে আমি চাপিবালে পানি । 
মি্র-দরশনে ঢল যাই ত্বরা করি ॥ ৭৫০ 
তোমার ঢরণে মোর এই নিনেদন। 
্্ীনান-লক্ষ্মশে মেন সদা থাকে মল | ৭৫৯ 
চতুর্দোলে ঢডেন তখন দুই জন। 
চারিভিতে ঢানন ঢুলায় দাসগণ ॥ ৭৫১ 
পদ শব্দ বাদ্য বাজে করে শঙাধবনি । 
কোলাহল করে সনে মহোৎসব গণি ॥ ৭৫৩ 
কলরব শুনিয়া চিন্তেন রখুমণি। 
আমা সম্ভাঘিতে আসে সুগ্রাৰ আপনি ॥ ৭৫৪ 
নিকট হইল আসি সুন্রীন রাজন্‌। 
মনে মনে ভানে বীর মিত্র-দরশন ॥ ৭৫৫ 


চলি যায় সুগ্ৰীব পর্বত মালাবান ॥ ৭৫৬ 
রামের চরণ বন্দে করিয়া প্রথতি। 
যোড়হাতে দীড়াইল সপ্রান ভরপতি ॥ ৭৫৭ 
নিকটে বসিতে দিবা দিলেন আসন ॥ ৭৫৮ 
করিলেন মঙ্গল-জিজ্ঞাসা নঘবর। 
সুগ্লীব বিনয়ে ভার করিছে উত্তর ॥ ৭৫৯ 
হরিয়াছ রাম মন বিপদ সকল৷ 
তোমার প্রসাদে মিতা সকল মঙ্গল ॥ ৭৬০ 
বালিকে মারিয়া মোরে দিলে লাজাভার ৷ 
সত্যে বদ্ধ হইয়াছি বারি তার ধার ॥ ৭৬১ 
তোমার প্রসাদে অমি পাই নাজাখণ্ড। 
যতেক বানরগণ ধরে ছত্রদধ | ৭৬২ 
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপনার গুণে। 
উপলক্ষ কেনল থাকিব তৰ সনে । ৭৬৩ 
যতেক বানর থাকে পৃথিরী-উপরে । 
মতেক বসতি করে পর্বত শিখরে ॥ ৭৬৪ 
সে সকল আসিয়াছে আমার সংবাদে 
কোটি কোটি বৃন্দ বৃন্দ অর্বূদে অবূদে ॥ ৭৬৫ 
দুরন্ত বানর সৈনা না হয় গণন 
ইহারা যা মনে করে না হয় লঙ্গন ॥ ৭৬৬ 
ভিন কোটি যঘোজনের পণ ত্িক্ুবন 
প্রবেশিৰে সর্বত্রে দুর্জগা কপিগণ ॥ ৭৬৭ 
স্বর্গ মর্ডা পাতাল সৃজন নিপাতার 
যেখানে থাকুক সীতা করিব উদ্ধার ॥ ৭৬৮ 
তোমার চরণে ভক্তি থাকিলে আমার ৷ 
নিশ্চয় করিব আমি সীতার উদ্ধার ॥ ৭৬৯ 
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে ৷ 
উদ্ধার আপনি সীতা আপনার গুণে ॥ ৭৭০ 
ইন্দ্র আদি দেবগণ তোমারে খেয়ায় । 
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একলা রহিল রাজনবাটীর রক্ষণ ॥ ৭৪০ 
হইলেক দশ কোটি কপি আগুসার । 
যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার | ৭৪১ 
যুড়িয়া আকাশ ভুমি কপি নাকে ঝাঁকে । 
দশ দিনে আসিল সকলে থাকে থাকে ॥ ৭৪২ 
কিল্দিন্ধ্যার মধ্যেতে লাগিল কোলাহল ৷ 
সন্ত্রীবেরে ভেট আনি দিল ফুল-ফল | ৭৪৩ 
সৈন্য দেখি সুষ্রীব ভাবেন মনে মনে। 
কার্মসিদ্ধি হইবেক বুঝি অনুমানে ॥ ৭৪৪ 
আইল কটক সব কিক্বিন্ধা-ভিতর ৷ 
অসংখ্য বানর সে দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ ৭৪৫ 
কিন্িক্ধযায় প্রবেশ করিল কপিগণে ৷ 
চলিল সুগ্রীৰ রাজা মিত্র-সন্ভাষণে | ৭৪৬ 
সৃশ্রীৰ আপন ঠাটে বলিল বচন৷ 
মিত্র-সম্ভানণে আজি করিব গমল ॥ ৭৪৭ 
সুগ্ৰীব করিতে যান শ্রীরান দশনি। 
লক্ষণের প্রতি বলে বিনয়-বচন ॥ ৭৪৮ 
বিষ্ট অপতার তুমি রামের সোদর। 
আপনি উন প্রভু চতর্দোলোপর ॥ ৭৪৯ 
তবে চত্র্দোলে আমি চাপিবারে পারি । 
মিত্র-দরশলে ঢল যাই ভরা করি ॥ ৭৫০ 
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন । 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে যেন সদা থাকে মন ॥ ৭৫১ 
চতর্দোলে চড়েন তখন দুই জন। 
চানিভিতে চামর ঢুলায় দাসগণ ॥ ৭৫২ 
পঞ্চ শব্দ বাদ্য বাজে করে শাঙ্াধবনি | 
কোলাহল করে সবে মহোৎসব গণি ॥ ৭৫৩ 
কলরব শুনিয়া চিন্তেন রঘৃমণি। 
আমা সম্তামিতে আসে সুগ্ৰীব আপনি ॥ ৭৫৪ 
মিকট হইল আসি সুস্্ীন রাজন । 


মনে মনে ভাবে নীর মনিত্র-দরশন ৷৷ ৭৫৫ 


চতুর্দোল হ'তে নামে রাম নিদামান 
চলি যায় সুন্রীব পর্বত মালাবান ॥ 4৫৬ 
রামের চরণ বন্দে করিয়া প্রণতি ৷ 
মোড়হাতে দাঁড়াইল সুস্ীৰ ডুপতি ॥ ৭৫৭ 
আদরে শ্রীরাম তারে করি আলিঙ্গন । 
নিকটে বসিতে দিবা দিলেন আসন ॥ ৭৫৮ 
করিলেন মঙ্গল-জিজ্ঞাপা লঘুবর ৷ 
সুয়ীৰ বিনয়ে তার করিছে উত্তর ॥ ৭৫৯ 
হরিয়াছ রাম মম বিপদ সকল? 
তোমার প্রসাদে নিতা সকল মঙ্গল ॥ ৭৬০ 
বালিকে মারিয়া মোরে দিলে রাজাভার ৷ 
সতে বদ্ধ হইয়াছি বারি ভার ধার ॥ ৭৬১ 
তোমার প্রসাদে আমি পাই রাজ্যখণ্ড 
যতেক বানরগণ ধরে ছত্রদণ্ড। ৭৬১ 
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপনার গুণে । 
উপলক্ষ কেবল থাকিব তব সনে ॥ ৭৬৩ 
যতেক বানর থাকে পৃথিবী উপরে ৷ 
যতেক বসতি করে পর্বত-শিখরে ॥ ৭৬৪ 
সে সকল আসিয়াছে আমার সংবাদে ৷ 
কোটি কোটি বৃন্দ বৃন্দ অর্বুদে অর্বুদে ॥ ৭৬৫ 
দুরন্ত বানর সৈন্য না হয় গণন। 
ইহারা যা মনে করে না হয় লঙ্ঘন ॥ ৭৬৬ 
তিন কোটি যোজনের পথ ত্রিভুবন 
প্রবেশিবে সর্বত্রে দূর্জয়া কপিগণ ॥ ৭৬৭ 
স্বর্গ মরা পাতাল সৃজন বিপাতার 
যেখানে থাকুক সীতা করিব উদ্ধার ॥ ৭৬৮ 
তোমার চরণে ভক্তি থাকিলে আমার ৷ 
নিশ্চয় করিব আমি সীতার উদ্ধার | ৭৬৯ 
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে ৷ 
উজ্জার আপনি সীতা আপনার গুণে ॥ ৭৭০ 
ইন্দ্র আদি দেবগণ তোমারে ধেয়ায় । 
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শত কোটি মহাপদ্বে সাগর বাখানি ॥ ৮০২ 
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি ৷ 
শত কোটি মহাসাগরেতে অক্ষৌহিণী ॥ ৮০৩ 
শত কোটি অক্ষোহিণীতে এক অপার | 
অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥ ৮০৪ 
নদ নদী ৰাগী ঠাট ভাঙ্গিল পর্বত ৷ 
সর্ব ঠাট যুড়ে গেল মাসেকের পথ ॥ ৮০৫ 
পৃথিবী যুড়িল সৈন্য নাহি দিশপাশ৷ 
কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস ॥ ৮০৬ 
শ্রীরাম বলেন মিতা সৈনা নানা দেশে । 
পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র সীতার উদ্দেশে ॥ ৮০৭ 
তুমি যদি জানকীর করহ উদ্ধার 
তবে ত’ আমার ঠাই সত্যে হও পার ॥ ৮০৮ 
শ্রীরামের ঠাই রাজা লয়ে অনুমতি ৷ 
নানাদিকে পাঠাইল সৈনা সেনাপতি ॥ ৮০৯ 
অর্বূদ অর্নূদ কপি সীমা নাহি পাই 
পর্বতের উপরে বগিতে নাই ঠাই ॥ ৮১০ 
সুপ্রীন বিনোদ সেনাপতি প্রতি ভণে । 
পূর্বদিকে যাও তুমি সীতা অন্বেষণে ॥ ৮১১ 
বানর সহস্র কোটি তোমার ভিডন। 
সীভা অন্নেষিতে তুমি করহ গমন ॥ ৮১২ 
নদ নদী মিলিবে মিলিবে কত দেশ৷ 
সেই সেই ছ্ানে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥ ৮১৩ 
যত যত পুণাদেশ দেখ পুণাঙ্থান। 
সকল বানর লয়ে করিবে পয়াণ ॥ ৮১৪ 
স্বর্গ হ'তে গঙ্গাকে আনিল ভঙ্গীরথে। 
গঙ্গাদেবী পার হও কটক সহিতে ॥ ৮১৫ 
তরিও সরঘূ নদী পুণা তরঙ্গিণী ৷ 
কৌশিকী তরিও বিশ্বামিত্রের ভগিনী ॥ ৮১৬ 
দুই কুলে গরু চরে মধ্োতে গোমতী । 
গোমতী হইয়া পার পাবে সরস্বতী ॥ ৮১৭ 


অপূর্ব মলয় দেশ দেশ৷ কোকনদ । 
কশাপেন দেশে যাও পাশুব মগধ ॥ ৮১৮ 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ তরি রঙ্গে করিও প্রনেশ। 
অন্দর পর্বতে যেও কিরাতের দেশ ॥ ৮১৯ 
যাইবে কর্ণাট দেশ আর শাকদ্বাপে । 
কিরাত জানিবে আছে অত্ন্ভুতবূপে ॥ ৮২০ 
কনক টাপার মত শরীরের বর্ণ । 
উঠ্নানখানার মত ধরে দুই কর্ণ ॥৮২১ 
থালা হেল মৃখখান ভাশ্রবর্ণ কেশ ৷ 
এক পায়ে পথ বলেতে বিশেষ ॥ ৮২২ 
জলের ভিতর বৈসে মৎসাবৎ মুখ । 
মানুষ ধরিয়া খায় আসিলে সম্মুখ ॥ ৮২৩ 
বলিয়া মানুষ-বাগ্র তাহাদের খ্যাতি ৷ 
আতপ সহিতে নারে কিরাতের জাতি ॥ ৮১৪ 
সীতা লয়ে থাকে যদি কিরাতের ঘরে । 
যত্ন করি চাহিও তথায় লক্ষেখুরে ॥ ৮২৫ 
খষভ পর্বতে যেও কিরাতের পার । 
দেবগণ করে কেলি নিত্য অবভার ॥ ৮২৬ 
সর্বকাল আইসে তথায় প্ররন্দরে ৷ 
যত্ব করি চেও তথা সীতা-লক্গেশ্বরে ॥ ৮২৭ 
ভার পর্বদিক খেও ক্ষীরোদসাগর । 
শ্বেতগিরি দেখিবে সে ক্ষীরোদ-উপর্‌ ॥ ৮২৮ 
শ্বেত নাগ ধনে তথা সহস্র শিখর । 
সহত্র ফণায় আছে যেন মহেশবর ॥ ৮১৯ 
সহস্র ফণার আছে সহন্নেক মণি । 
মণির আলোতে তুলা দিবস-রজনী ॥ ৮৩০ 
ক্ষীরোদ সাগর করে পৃথিবী ধবল ৷ 
শ্বেতগিরি শ্বেত করে গগনমশুল ॥ ৮৩১ 
শ্বেত নাগ ধরে শিরে সহশ্রেক ফণা । 
পূর্বদিক ধন্য করে সেই তিন জনা ॥ ৮৩২ 
সকলে বন্দিৰে সে অনন্ত মহারাজ । 
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শত কোটি মহাপদ্মে সাগর বাখানি ॥ ৮০২ 
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি । 
শত কোটি মহাসাগরেতে অক্ষৌহিণী ॥ ৮০৩ 
শত কোটি অক্ষৌহিলীতে এক অপার । 
অগারের অধিক গণনা নাহি আর ॥ ৮০৪ 
নদ নদী বাপী ঠাট ভাঙ্গিল পর্বত ৷ 
সর্ব ঠাট যুড়ে গেল মাসেকের পথ ॥ ৮০৫ 
পৃথিবী মুড়িল সৈন্য নাহি দিশপাশ । 
কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস ৷ ৮০৬ 
শ্রীরাম বলেন মিতা সৈনা নানা দেশে । 
পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র সীতার উদ্দেশে ॥ ৮০৭ 
তুমি যদি জানকীর করহ উদ্ধার ৷ 
তবে ত’ আমার ঠাই সতো হও পার॥ ৮০৮ 
শ্রীরামের ঠাই রাজা লয়ে অনুমতি । 
নানাদিকে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি ॥ ৮০৯ 
অর্দ অর্বুদ কপি সীমা নাহি পাই । 
পর্বতের উপরে বসিতে নাই ঠাই ॥ ৮১০ 
সুগ্বীন বিনোদ সেনাপতি প্রতি ভণে। 
পূর্বদিকে যাও তুমি সীতা অন্বেষণে ॥ ৮১১ 
বানর সহস্র কোটি তোমার ভিড়ন। 
সীতা অম্নেমিতে তুমি করহ গমন ॥ ৮১২ 
নদ নদী মিলিবে মিলিবে কত দেশ । 
সেই সেই স্থানে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥ ৮১৩ 
যত যত পুণাদেশ দেখ পৃণান্থান 
সকল বানর লয়ে করিবে পয়াণ ॥ ৮১৪ 
স্বৰ্গ হ'তে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথে ৷ 
গঙ্গাদেবী পার হও কটক সহিতে ॥ ৮১৫ 
তরিও সরযূ নদী পুণ্য তরঙ্গিণী। 
কৌশিকী তরিও বিশ্বামিত্রের ভগিনী ॥ ৮১৬ 
দুই কূলে গরু চরে মধোতে গোমতী । 
গোমতী হুইয়া পার পাবে সরস্বতী ॥ ৮১৭ 


অপূর্ব মলয় দেশ দেশ কোকনদ। 
কশ্যপের দেশে যাও পাশুব মগধ || ৮১৮ 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ তরি রঙ্গে করিও প্রবেশ। 
মন্দর পর্বতে যেও কিরাতের দেশ ॥ ৮১৯ 
যাইবে কর্ণাট দেশ আর শাকদ্বীপে । 
কিরাত জানিবে আছে অতান্ভুভপে ॥ ৮২০ 
কনক চাপার মত শরীরের বর্ণ । 
উঠানখানার মত ধরে দুই কর্ণ ॥ ৮১১ 
থালা হেন মুখখান তাশ্রবর্ণ কেশ । 
এক পায়ে পথ বলেতে বিশেষ ॥ ৮২২ 
জলের ভিতর বৈসে মত্সাবৎ মুখ ৷ 
মানুষ ধনিয়া খায় আসিলে সম্মুখ ॥ ৮২৩ 
বলিয়া মানুষ-ব্যা্র তাহাদের খ্যাতি । 
আতপ সহিতে নারে কিরাতের জাতি ॥ ৮২৪ 
সীতা লয়ে থাকে যদি কিরাতের ঘরে ৷ 
যত্ন করি চাহিও তথায় লক্গেশ্বরে | ৮২৫ 
খমভ পর্বতে যেও কিরাতেন পার। 
দেবগণ করে কেলি নিত্য অবতার ॥ ৮২৬. 
সর্বকাল আইসে তথায় পুরন্দরে | 
যত্ন করি চেও তথা লীতা-লক্ষেশ্ুরে ॥ ৮২৭ 
তার পূর্বদিক মেও ক্ষীরোদসাগর ৷ 
শ্বেতগিরি দেখিবে সে ক্ষীরোদ-উপর ॥ ৮২৮ 
শ্বেত নাগ ধরে তথা সহন্র শিখর | 
সহস্র ফণায় আছে যেন মহেশ্বর ॥ ৮২৯ 
সুত্র ফণায় আহে মহন্রেক মণি । 
মণির আলোতে তুলা দিবস-রজনী ॥ ৮৩০ 
ক্ষীরোদ সাগর করে পৃথিবী ধবল । 
শ্রেতগিরি শ্বেত করে গণনমণ্ডল ॥ ৮৩১ 
শ্বেত নাগ ধরে শিরে সহস্রেক ফণা । 
পূর্বদিক ধনা করে সেই ভিন জনা ॥ ৮৩২ 
সকলে বন্দিবে সে অনন্ত মহারাজ । 
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যত নদ নদী দেখ যত দেখ দেশ । 
যত যত গিরি আছে করিবে প্রবেশ ॥ ৮৬৩ 
উত্তম অধম স্থানে করিও প্রবেশ ৷ 
যেরূপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ ॥ ৮৬৪ 
কৃষ্ণবেণী নদী যে নৰ্মদা গোদাবরী। 
যাবে অশ্বমুখগিরি নদী যে কাবেরী ॥ ৮৬৫ 
পাইবে পর্বত বিন্ধ্য সহস্র-শিখর ৷ 
নানা ফল-ফুল তথা দিব্য সরোবর ॥ ৮৬৬ 
পরেতে কলিঙ্গদেশ যাইবে উৎকল । 
মলয় পর্বতে গিয়া দেখিবে কেবল ॥ ৮৬৭ 
মহেন্দ্র পর্বতে যাবে অত্যুচ্চ শিখর ৷ 
সর্বক্ষণ থাকেন তথায় পুরন্দর ॥ ৮৬৮ 
তাহার দক্ষিণে যেও সাগরের তীর ৷ 
চন্দনের বন তথা সুগন্ধি সমীর ॥ ৮৬৯ 
সুগন্ধি চন্দনবৃক্ষ আছে সারি সারি। 
সাগরের পারে যেও স্বর্ণ-ঙ্গাপুরী ॥ ৮৭০ 
মৈনাক পর্বত আছে সাগর-ভিতর ৷ 
সঙ্গিল হইতে উঠে সহস্র শিখর ॥ ৮৭১ 
সোনার পর্বত দশদিকের প্রকাশ । 
সহস্র শিখর উঠে জুড়িয়া আকাশ ॥ ৮৭২ 
পবনের পিতা সে সূর্যের হয় সখা। 
যার পাপ থাকে তারে নাহি দেয় দেখা ॥ ৮৭৩ 
সাগরের মধ্যে আছে সিংহিকা রাক্ষসী ৷ 
বিষম রাক্ষসী সেই সর্বলোকে ঘুষি ॥ ৮৭৪ 
বিষমা রাক্ষসী সেই ছায়া পেলে ধরে। 
বার শত জীব-জন্তু গিলে একেবারে ॥ ৮৭৫ 
সত্তর যোজন তনু আড়ে পরিসর ৷ 
দুই শ’ যোজন দীর্ঘ উভে কলেবর ৷৷ ৮৭৬ 
অর্ধ তনু জলে থাকে অর্ধেক আকাশ । 
তাহা দেখি বীরণ না পাইও ত্রাস ॥ ৮৭৭ 
সকল বানর তথা হৈও সাবধান। 


এক লাফে সাগর লঙ্ঘিলে হবে ত্রাণ | ৮৭৮ 
সাগর তরিবে সবে শতেক যোজন। 
সাগরের পারে লঙ্কা তথায় রাবণ | ৮৭৯ 
ক্টারিদিকে সাগর মধ্যেতে লঙ্কাগড় 
দেবতার গতি নাই লঙ্কার নিয়ড় ॥ ৮৮০ 
খুঁজিবে লঙ্কার মধ্যে সীতা-লন্রেশ্বর | 
যত্ন পুরঃসর তথা সকল বানর ॥ ৮৮১ 
সুপ্রীব বলেন শুন পবননন্দন। 
তুমি সে সাধিবে কার্য লয় মম মন ॥ ৮৮২ 
অগ্নি জল নাহি মান পবনের গতি । 
তুমি সে দেখিবে সীতা লয় মোর মতি ॥ ৮৮৩ 
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হব পার । 
তব যশঃ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥ ৮৮৪ 
তুমি যদি সীতা দেখ তৰে আমি সুখী । 
আর কে দেখিবে সীতা ইহা নাহি দেখি ॥ ৮৮৫ 
সুগ্রীব রামের প্রতি বলিল বচন। 
জানাইতে জানকীরে দাও নিদর্শন | ৮৮৬ 
হনুমান সহ তার নাহি পরিচয় । 
কি জানি বানর দেখি যদি পান ভয় ॥ ৮৮৭ 
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব সূহৃৎ ৷ 
অঙ্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত ॥ ৮৮৮ 
দিলেন অঙ্গুরী রাম নিজ নিদর্শন । 
হাত পাতি নিল তাহা পবননন্দন ॥ ৮৮৯ 
বিদায় লইয়া বীর হনুমান নড়ে। 
পতঙ্গ-শরীর যেন ঝাকে ঝাঁকে উড়ে ॥ ৮৯০ 
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব-আদেশে | 
দক্ষিণের পাঁচনি রচিল কৃত্তিবাসে ॥ ৮৯১ 


যেখানে দেখিবে যত নদ-নদী দেশ। 
সাবধানে সে সর্বত্রে করিবে প্রবেশ ॥ ৮৯২ 
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যত নদ নদী দেখ যত দেখ দেশ। 
যত যত গিরি আছে করিবে প্রবেশ ॥ ৮৬৩ 
উত্তম অধম' স্থানে করিও প্রবেশ । 
যেরূপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ ॥ ৮৬৪ 
কৃষ্ণবেণী নদী যে নর্মদা গোদাবরী। 
যাবে অশ্বমুখগিরি নদী যে কাবেরী ॥ ৮৬৫ 
পাইবে পর্বত বিন্ধ্য সহস্র-শিখর। 
নানা ফল-ফুল তথা দিব্য সরোবর ॥ ৮৬৬ 
পরেতে কলিঙ্গদেশ যাইবে উৎকল। 
মলয় পর্বতে গিয়া দেখিবে কেবল ॥ ৮৬৭ 
মহেন্দ্র পর্বতে যাবে অত্যাচ্চ শিখর। 
সর্বক্ষণ থাকেন তথায় পুরন্দর || ৮৬৮ 
তাহার দক্ষিণে যেও সাগরের তীর | 
চন্দনের বন তথা সুগন্ধি সমীর ॥ ৮৬৯ 
সুগন্ধি চন্দনবৃক্ষ আছে সারি সারি। 
সাগরের পারে যেও স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী ॥ ৮৭০ 
মৈনাক পর্বত আছে সাগর-ডিতর। 
সলিল হইতে উঠে সহস্র শিখর ॥ ৮৭১ 
সোনার পর্বত দশদিকের প্রকাশ। 
সহস্র শিখর উঠে জুঁড়িয়া আকাশ ॥ ৮৭২. 
পবনের পিতা সে সূর্যের হয় সখা। 
যার পাপ থাকে তারে নাহি দেয় দেখা ॥ ৮৭৩ 
সাগরের মধো আছে সিংহিকা রাক্ষসী। 
বিষম রাক্ষমী সেই সর্বলোকে ঘুষি ॥ ৮৭৪ 
বিষমা রাক্ষমী সেই ছায়া পেলে ধরে। 
বার শত জীব-জন্ত গিলে একেবারে ॥ ৮৭৫ 
সত্তর যোজন তনু আড়ে পরিসর । 
দুই শ’ যোজন দীর্ঘ উভে কলেবর ৷৷ ৮৭৬ 
অৰ্দ্ধ তনু জলে থাকে অৰ্দ্ধেক আকাশ । 
তাহা দেখি বীরগণ না পাইও ত্রাস ॥ ৮৭৭ 
সকল বানর তথা হৈও সাবধান। 


এক লাফে সাগর লঙ্ঘিলে হবে ত্রাণ ॥ ৮৭৮ 
সাগর তরিবে সবে শতেক যোজন । 
সাগরের পারে লঙ্কা তথায় রাবণ ॥ ৮৭৯ 
ক্ারিদিকে সাগর মধ্যেতে লল্কাগড় | 
দেবতার গতি নাই লঙ্কার নিয়ড় ॥ ৮৮০ 
খুঁজিবে লঙ্কার মধো সীতা-লঙ্তেশ্বর ৷ 
যত্ব পুরঃসর তথা সকল বানর ॥৮৮১ 
সুগ্ৰীব বলেন শুন পবননন্দন। 
তুমি সে সাধিবে কার্য লয় মম মন ॥ ৮৮২ 
অগ্নি জল নাছি মান পবনের গতি। 
তুমি সে দেখিবে সীতা লয় মোর মতি ॥ ৮৮৩ 
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হব পার। 
তব যশঃ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥ ৮৮৪ 
তুমি যদি সীতা দেখ তবে আমি সুখী। 
আর কে দেখিবে সীতা ইহা নাহি দেখি ॥ ৮৮৫ 
সুগ্রীব রামের প্রতি বলিল বচন। 
জানাইতে জানকীরে দাও নিদর্শন | ৮৮৬ 
হনুমান, সহ ভার নাহি পরিচয় । 
কি জানি বানর দেখি যদি পান ভয় ৮৮৭ 
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব সুহৎ। 
অঙ্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত ॥ ৮৮৮ 
দিলেন অঙ্গুত্রী রাম নিজ নিদর্শন । 
হাত পাতি নিল তাহা পবননন্দন ॥ ৮৮৯ 
বিদায় লইয়া বীর হনুমান নড়ে । 
পতঙ্গ-শরীর যেন বাঁকে বাকে উড়ে ॥ ৮৯০ 
লিল সকল ঠাট সুন্রীব-আদেশে | 
দক্ষিণের পাঁচনি রচিল কৃত্বিবাসে ॥ ৮৯১ 


সীতা-অদ্বেষণে পশ্চিমদিকে বানরসেনা প্রেরণ 


যেখানে দেখিবে যত নদ-নদী দেশ। 
সাবধানে সে সর্বত্রে করিবে প্রবেশ ॥ ৮৯২ 
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অপূর্ব পর্বত সেই দেব-অধিষ্ঠান ৷ 
সুমেরুর উপর সকল রম্য স্থান ৷ ৯২৪ 
নিমিষেতে সূর্যদেব করয়ে গমন। 
সুমেরু বেড়িয়া সূর্য করেন ভ্রমণ ॥ ৯২৫ 
স্বর্গ মর্ডা রসাতল সুমেরু-গোচর। 
দেবগণে কেলি তথা করে নিরন্তর ৷৷ ৯২৬ 
সুমেরু ফিরিয়া সূর্য নিতা করে গতি। 
এক দিক দিন হয় আর দিক রাতি ॥ ৯২৭ 
স্বর্গ মর্তা পাতাল বাতীত নাহি স্থান। 
সুমেরুর উপরে সকল অধিষ্ঠান ৷৷ ৯২৮ 
সুমেরুর পশ্চিমে সূর্যের নাহি গতি। 
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি ॥ ৯২৯ 
তাহার পশ্চিমে নহে গমন আমার। 
সুমেরু পর্বত দেখি ফিরিবে আগার ॥ ৯৩০ 
সুমেরুতে যাইতে আসিতে এক মাস। 
মাসের হইলে বাড়া সবার বিনাশ ॥ ৯৩১ 
যেই বীর মাসেকের মধ্যে না আইসে। 
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ॥ ৯৩২ 
চলিল সকল ঠাট সুষ্রীব-আদেশে। 
পশ্চিমদিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে ॥ ৯৩৩ 


FER নার 


সুগ্রীৰ বলেন শুন বীর শতবলি। 
তব সৈন্য চলিতে গমনে লাগে ধূলি ॥ ৯৩৪ 
বানরের মধো তুমি মুখ্য সেনাপতি। 
চলিবে উত্তরদিকে আমার আরতি ॥ ৯৩৫ 
কুমুদ ছ্বিবিদ দধিবদন ভুধর। 
আর আর আছে তব প্রধান বানর ॥ ৯৩৬ 
শতবলি বলি হে উত্তর তব দেশ। 
যাত্রা কর শুভক্ষণে আমার আদেশ || ৯৩৭ 


যত দেশ জানি আমি কহি তব স্থান। 
তথা সীতা অন্বেষিও হয়ে সাবধান | ৯৩৮ 
ইহার উত্তর পাবে দেশ যে বর্বর। 
হিমালয় গিরি যাবে যথা হিমঘর || ৯৩৯ 
সূর্যের কিরণ যেন জন্তু সবে বৈসে। 
ভাগীরথী গঙ্গাদেবী তথা হ’তে আসে | ৯৪০ 
তাহার উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি। 
তথা হতে ভগীরথ আনে ভাগীরহী॥ ৯৪১ 
এমন পুণোর স্থান লাহি ত্রিভুবনে। 
ভগীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে ॥ ৯৪২ 
নারায়ণী গঙ্গাদেবী আনিয়া ভূবনে। 
পাপীরে করেন মুক্ত নিজ দরশনে || ৯৪৩ 
কে বলিতে পারে বল গঙ্গার মহিমা। 
ঢারি বেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা৷৷ ৯৪৪ 
আছিল সৌদাস দ্বিজ রাক্ষস হইয়ে। 
গেল সে বৈকুণ্ঠপুরী গঙ্গাজল পেয়ে | ৯৪৫ 
সুরদ্ঘংশে ভগীরথ নামে মহীপাল। 
গঙ্গাহেত্ব তপস্যা করিল বহুকাল ৷৷ ৯৪৬ 
আরাধনা ব্রহ্মার করিল বারে বারে। 
তার পর বিষ্ণুর তপস্যা অনাহারে ॥ ৯৪৭ 
ভগীরথ নানাবিধ তপস্যা করিল। 
গঙ্গার জন্মের তত্ব কেহ না বলিল॥ ৯৪৮ 
শিব-সেবা করে দশ হাজার বহসর। 
তরে শিব আসিলেন তারে দিতে বর ॥| ৯৪৯ 
ভগ্গীরথ বলে শুন দেব পঞ্চানন। 
গঙ্গা দিয়া কর রক্ষা এই নিবেদন | ৯৫০ 
মম পিতৃলোক ভম্ম হয়েছে পাতালে। 
গ্গা-দরশন হ’লে স্ব্গবাসে চলে॥ ৯৫১ 
গল্গাধর বলেন না জানি সে গঙ্গায়। 
কি জাতি হয়েন গঙ্গা থাকেন কোথায় ॥ ৯৫২ 
ভশ্ীরথ শুনিয়া ভাবেন দুঃখ মনে। 
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অপূর্ব পর্বত সেই দের-অধিষ্ঠান। 
সুমেরুর উপর সকল রম্য স্থান ॥ ৯২৪ 
নিমিষেতে সূর্যদের করয়ে গমন। 
সুমেরু বেড়িয়া সূর্য করেন ভ্রমণ ॥ ৯২৫ 
স্বর্গ মত্য রসাতল সুমেরু-গোচর। 
দেবগণে কেলি তথা করে নিরন্তর ॥ ৯২৬ 
সুমেরু ফিরিয়া সূর্য নিতা করে গতি। 
এক দিক দিন হয় আর দিক রাভি॥ ৯২৭ 
বর্গ মর্ডা পাতাল ব্যতীত নাহি স্থান। 
মুমেরুর উপরে সকল অধিষ্ঠান ॥ ৯২৮ 
সুমেরুর পশ্চিমে সূর্যের নাহি গতি। 
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি ॥ ৯২৯ 
তাহার পশ্চিমে নহে গমন আমার। 
সুমেরু পর্বত দেখি ফিরিবে আগার ॥ ৯৩০ 
সুমেরুতে যাইতে আসিতে এক মাস। 
মাসের হইলে বাড়া সবার বিনাশ ॥ ৯৩১ 
যেই ্বীর মাসেকের মধ্যে না আইসে। 
ংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ॥ ৯৩২ 
চলিল সকল: ঠাট সুগ্রীব-আদেশে। 
পশ্চিমদিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে ৷ ৯৩৩ 


ft বা 
সুগ্রীব বলেন শুন বীর শতবলি। 
তব সৈন্য চলিতে গমনে লাগে ধূলি ৷ ৯৩৪ 
বানরের মধো তুমি মূখ্য সেনাপতি । 
চলিবে উত্তরদিকে আমার আরতি ॥ ৯৩৫ 
কুমুদ দ্বিবিদ দধিবদন ভূষর। 
আর আর আছে তব প্রধান বানর ৷ ৯৩৬ 
শভবলি বলি হে উত্তর তৰ দেশ। 
যাত্রা কর শুভক্ষণে আমার আদেশ || ৯৩৭ 


যত দেশ জানি আমি কহি তব স্থান। 
তথা সীতা তন্থেষিও হয়ে সাবধান ৷৷ ৯৩৮ 
ইহার উত্তর পারে দেশ যে বর্বর। 
হিমালয় গিরি যাবে যথা হিমঘর ॥ ৯৩৯ 
সূর্যের কিরণ যেন জন্তু সবে বৈসে। 
ভাগীরঘী গলগাদেবী তথা হঠতে আসে ॥ ৯৪০ 
তাহার উত্তর অংশে প্রশ্মার বদতি। 
তথা হতে ভগীরথ আনে ডাগীরঘী | ৯৪১ 
এমন পুণোর স্থান নাহি ত্রিভুবলে। 
ভগীরথ গঙ্গারে পাইল লেইখানে ॥ ৯৪২ 
নারায়ণী গঙ্গাদেবী আনিয়া ভুবনে । 
পাপীরে করেন মুক্ত নিজ দরশনে ॥ ৯৪৩ 
কে বলিতে পারে বল গঙ্গার মহিমা। 
চারি বেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা৷৷ ৯৪৪ 
আছিল সৌদাস দ্বিজ রাক্ষস হইয়ে। 
গেল সে বৈকুষ্ঠগুরী গঙ্গাজল পেয়ে ॥ ৯৪৫ 
সূর্ধবংশে ভগীরথ নামে মহীগাল। 
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল বহুকাল ॥ ৯৪৬ 
আরাধনা ব্রহ্মার করিল বারে বারে। 
তার পর বিষ্ণুর তপস্যা অনাহারে ॥ ৯৪৭ 
ভগীরথ নানাবিধ তপস্যা করিল। 
গঙ্গার জন্মের তত্ব কেহ লা বলিল ৯৪৮ 
শিব-সেবা করে দশ হাজার বৎসর। 
তবে শিব আসিলেন তারে দিতে বর ॥ ৯৪৯ 
ভশীরথ বলে শুন দেব পঞ্চানন । 
গঙ্গা দিয়া কর রক্ষা এই নিবেদন ॥ ৯৫০ 
মম পিড়লোক ভন্ম হয়েছে পাভালে। 
গঙ্গা-দরশন হ’লে স্বর্গবাসে চলে॥ ৯৫১ 
গঙ্গাধর বলেন না জানি সে গঙ্গায়। 
কি জাতি হয়েন গঙ্গা থাকেন কোথায় ॥ ৯৫২ 
ভঙগীরথ শুনিয়া ভাবেন দুঃখ মনে। 
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তাহার কারণে এই জন্ুবীপ বলি ॥ ৯৮৪ 
চারি ডাল ধরে যেন পর্বতের চুড়া। 
লক্ষ যোজনের বেড়া সে গাছের গোড়া ॥ ৯৮৫ 
সীতা লয়ে যদি থাকে তথায় রাবণ। 
চারিদিকে সেখানে করিবে অদ্দেষণ | ৯৮৬ 
তথা যদি নাহি পাও সীতা-লঙ্কেশ্বর ৷ 
করিবে গমন আরো তাহার উত্তন ॥ ৯৮৭ 
মন্দর পর্বত জনবদ্বীপের উত্তর । 
এক হুদ আছে তথা শরম সুন্দর ॥ ৯৮৮ 
সর্বস্থলী বলিয়া সে হ্রদের সুখ্যাতি 
আইসেন দেখিতে সে হুদ প্রজাপতি ॥ ৯৮৯ 
স্বর্গ হৈতে সেই হ্রদে পড়ে গঙ্গানীর ৷ 
কৌশিকী নামেতে নদী বহে সেই তীর ॥ ৯৯০ 
আমার বচন শুন যত কপিগণ । 
সাবধানে অস্তেষিবে সীতা-দশানন ॥ ৯৯১ 
তথা যদি নাহি পাও সীতা-লঙ্কেশ্বর ৷ 
তাহার উত্তর যাবে মহেশ সাগর ॥ ৯৯২ 
মহেশ সাগরে জন্মে বহুমূলা ধন। 
ডাড়ে দীর্ঘে সাগর সে শতেক যোজন ॥ ৯৯৩ 
অন্তাচল পর্বত সাগরের ভিতর। 
জল হৈতে গিরি উঠে সহস্র শিখর ॥ ৯৯৪ 
দেখিয়া হইবে সবে মভয়-অন্তর। 
অন্বেষিও সাবধানে মহেশ সাগর ॥ ৯৯৫ 
সোনার পর্বতে দশদিক সুপ্রকাশ। 
সহস্র শিখর উঠে যুড়িয়া আকাশ ৷ ৯৯৬ 
সোনায় গঠিত গোড়া দেখিতে সুঠাম । 
শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম ৷৷ ৯৯৭ 
রাবণ সে মহেশ্বরে পূজে সর্বক্ষণ ৷ 
মহেশের কাছে গিয়া থাকেন রাবণ ৷ ৯৯৮ 
অন্বেষণ করিও সে শিখরে শিখর। 
পাইতে পারিবে তথা সীতা-লঙ্কেশ্বর ॥ ৯৯৯ 


কিন্তু মায়া জানে সে পাপিষ্ঠ দশানন। 
স্বর্গ মৰ্ত্য পাতাল জিনিল ত্রিভুবন ॥ ১০০০ 
সেবিয়া শিবের পদ দিথ্িজয় করে। 
ত্ৰিভুবন জিনে দুষ্ট শঙ্ষরের বরে ॥ ১০০১ 
দেবগণ যার ডরে এক পাশ হয়। 
সবে মাত্র বালি-স্থানে তার পরাজয়॥ ১০০২ 
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ। 
মহীধর ক্রৌঞ্চে গিয়া করিও প্রবেশ॥ ১০০৩ 
ক্ৰৌঞ্চ দেখি তোমাদের লাগিবেক ভয়। 
বিষম পর্বত সেই অন্গকারময়॥ ১০০৪ 
দূর হঠতে পাহাড় করিবে দরশন। 
তাহার মধোত্রে গেলে অবশ মরণ ॥ ১০০৫ 
সে পর্বত রাখিয়া দক্ষিণে কিংবা বামে। 
তাহার উত্তরে যাবে গিরিদ্রোণ নামে॥ ১০০৬ 
দ্রোগগিরি দেখিলে হইবে বড় সুখী। 
দেব-গনর্বের আছে যত চন্দরমুখী।॥ ১০০৭ 
বালখিলা আদি করি যত সুনিবর। 
বাস করে সকলে লে পর্বত-উপর || ১০০৮ 
চন্দ্র-তেজ নাহি তথা সূর্ধের প্রকাশ। 
নক্ষত্র নাহিক দেখি না দেখি আকাশ ৷ ১০০৯ 
কামিনীগণের ভেজে তথা আলো করে। 
পুণাদা নামেতে নদী তাহার উপরে ॥ ১০১০ 
দুই কূলে আছে তার বংশ অগণন। 
উত্তর তীরেতে বংশ উপরে মিলন॥ ১০১১ 
স্লেছজাতি আছে তথা দেখি ভয়র়ন। 
নদী পার হয় তারা বালে করি ডর। ১০১২ 
তাহার উত্তরে যাবে সীতার উদ্দেশে। 
সেই দেশে বহু লোক হরষেতে নৈনে ॥ ১০১৩ 
যাহা চাবে তাহা পাবে মিষ্ট বৃক্ষফল। 
স্বর্ণ্রব্য জন্মে তথা সোনার উত্পল॥ ১০১৪ 
নানা রত্ন মাণিক সে জলেতে উপজে। 


কিছিদ্যাকাশু 203 


তাহার কারণে এই জন্বুদ্ীপ বলি ॥ ৯৮৪ 
চারি ভাল ধরে যেন পর্বতের চূড়া। 
লক্ষ যোজনের বেড়া সে গাছের গোড়া ॥ ৯৮৫ 
সীতা লয়ে যদি থাকে তথায় রাবণ। 
চারিদিকে সেখানে করিবে অন্বেষণ ॥ ৯৮৬ 
তথা দি নাহি পাও সীতা-লকষেশ্বর । 
করিবে গমন আরো তাহার উত্তর ৷ ৯৮৭ 
অন্দর পর্বত জন্বুদ্বীপের উত্তর। 
এক হ্রদ আছে তথা পরম সুন্দর ॥ ৯৮৮ 
সর্বন্থলী বলিয়া সে হ্রদের সুখ্যাতি। 
আইসেন দেখিতে সে হ্রদ প্রজাপতি ॥ ৯৮৯ 
স্বর্গ হৈতে সেই হদে পড়ে গঙ্গানীর। 
কৌশিকী নামেতে নদী বহে সেই তীর ॥ ৯৯০ 
আমার বচন শুন যত কপিগণ। 
সাবধানে অন্বেষিবে সীতা-দশানন ॥ ৯৯১ 
তথা যদি নাছি পাও সীতা-লক্ষেশ্বর ৷ 
তাহার উত্তর যাবে মহেশ সাগর ৷ ৯৯২ 
মহেশ সাগরে জন্মে বহুমূলা ধন। 
আড়ে দীর্ঘে সাগর সে শতেক যোজন ॥ ৯৯৩ 
অন্তাচল পর্বত সাগরের ভিতর। 
জল হৈতে গিরি উঠে সহস্র শিখর ॥ ৯৯৪ 
দেখিয়া হইবে সবে সভয়-অন্তর। 
অন্বেষিও সাবধানে মহেশ সাগর ৷ ৯৯৫ 
সোনার পর্বতে দশদিক সুপ্রকাশ। 
সহস্র শিখর উঠে যুড়িয়া আকাশ ॥ ৯৯৬ 
সোনায় গঠিত গোড়া দেখিতে সুঠাম । 
শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম ॥ ৯৯৭ 
রাবণ সে মহেশ্বরে পূজে সর্বক্ষণ । 
মহেশের কাছে গিয়া থাকেন রাবণ ॥ ৯৯৮ 
অন্বেষণ করিও সে শিখরে শিখর । 
পাইতে পারিবে তথা সীতা-লঙ্কেশ্বর ॥ ৯৯৯ 


কিন্তু মায়া জানে সে পাপিষ্ঠ দশানন। 
স্বর্গ মর্ভা পাতাল জিনিল ত্রিভুবন ॥ ১০০০ 
সেবিয়া শিবের পদ দিগ্বিজয় করে। 
ত্রিভুবন জিনে দুষ্ট শঙ্করের বরে।॥:১০০১ 
দেবগণ যায় ভরে: এক পাশা হয়। 
সবে মাত্র বালি-স্থানে তার পরাজয়॥ ১০০২ 
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ। 
মহীধর ক্রোঞ্চে গিয়া করিও প্রবেশ ১০০৩ 
তৌঞ্চ দেখি তোমাদের লাগিবেক ভয়। 
বিষম পর্বত সেই: অন্ধকারময়।॥ ১০০৪ 
দূর হ'তে পাহাড় করিবে দরশন। 
তাহার মধ্যেতে গেলে অবশ্য মরণ | ১০০৫ 
সে পর্বত রাখিয়া দক্ষিণে কিংবা বামে। 
তাহার উত্তরে যাবে গিরিদ্রোণ নামে॥ ১০০৬ 
দ্রোগগিরি দেখিলে হইবে বড় সুখী। 
দেব-গন্র্বের আছে যত চন্্মুখী॥ ১০০৭ 
বালখিলা আদি করি যত মুনিবর। 
বাস করে সকলে সে পর্বত-উপর।| ১০০৮ 
চন্দ্র-তেজ নাহি তথা সূর্যের প্রকাশ। 
নক্ষত্র নাহিক দেখি না দেখি আকাশ ৷৷ ১০০৯ 
কামিনীগণের তেজে তথা আলো করে। 
পুণাদা নামেতে নদী তাহার উপরে || ১০১০ 
দুই কুলে আছে তার বংশ অগগন। 
উত্তর তীরেতে বংশ উপরে মিলন॥ ১০১১ 
শ্রেছজাতি আছে তথা দেখি ভয়ন্কর। 
নদী পার হম তারা বাশে করি ভর॥ ১০৯২ 
তাহার উত্তরে যাবে সীতার উদ্দেশে। 
সেই দেশে বহু লোক হরয়েতে বৈসে ॥ ১০১৩ 
যাহা চাৰে তাহা পাবে মিষ্ট বৃক্ষফল। 
স্বর্ণদ্রব্য জনো তথা সোনার উৎপল ॥ ১০১৪ 
নানা রড মাণিক সে জলেতে উপজে। 
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পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে সীতার 
অন্বেষণ ও বিফলমনোরথ 


নদ লী পর্বতের শুনি এত নাম। 
সুন্রীবেরে জিজ্ঞাসা যে করিলেন রাম ॥ ১০৪৬ 
সাগর পর্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত। 
কেমনে জানিলে মিত্র কই সে বৃত্তান্ত ॥ ১০৪৭ 
কহেন সুগ্রীব শুন রাম গুণাধার। 
বালি-ভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার ॥ ১০৪৮ 
সপ্তদীপা মহী বালি নিষেষেতে যায়। 
কোন্‌ দেশে যাব আমি না দেখি উপায় ॥ ১০৪৯ 
যে দেশে যাইব আমি তথা বালি যাবে। 
মুহূর্তেক দেখা পেলে তখনি মারিবে॥ ১০৫০ 
বালি সম বীর নাহি এ তিন ভুবনে। 
বর্গ র্ঠ্য পাভালেতে ফিরি সে কারণে ॥ ১০৫১ 
এক দিন এক স্থানে না থাকি কোথায়। 
বড় ভয় বালিরাজ ঘদি দেখা পায়।॥ ১০৫২ 
দেখা গেলে বধিবে সে বড়ই নিষ্ঠুর। 
সে কারণে পলাইয়া ভ্রমি বহু দূর। ১০৫৩ 
সাগর পর্বত নদী দেশ-দেশাপ্রর। 
সর্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরন্তর ॥ ১০৫৪ 
স্থাবর জঙ্গম আদি এ তিন সংসার। 
প্রতিষ্ঠানে ভ্রমণ করিনু শতবার॥ ১০৫৫ 
যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অন্ত। 
সে কারণে জানি মিত্র সকল বৃত্তান্ত ॥ ১০৫৬ 
পূর্বকথা কহিলাম তোমার গোচরে। 
সর্বতত্ব জানিলাম সে বালির ভরে ॥ ১০৫৭ 
খঘ্ামুক-বিবয় যে কহিল হুনুমান। 
সে কারণে করিলাম হেথা অবস্থান ॥ ১০৫৮ 
চারি পাত্র ভ্রমিতাম হয়ে সন্দুচিত। 
তোমার প্রসাদে এবে রাজ্যেতে পূজিত ॥ ১০৫৯ 


এইরূপে দুই মিত্রে প্রত্যহ সম্ভাঘ। 
এইরূণে হ'ল প্রায় পূর্ণ এক মাস॥ ১০৬০ 
এক দিন পূর্বদিক হইতে সুমতি। 
উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি ॥ ১০৬১ 
না শুনি সীতার বার্তা আর্ত রঘুৰীর। 
আসিল পশ্চিম দেখি সুষেণ সুধীর ॥ ১০৬২ 
পশ্চিম উত্তর পূর্ব তিন দিক দেখে। 
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে ॥ ১০৬৩ 
নানা গিরি চাহিনু খুঁজিনু বহু দেশ। 
কোন দেশে না পাইনু সীতার উদ্দেশ ॥ ১০৬৪ 
রছুনাথ হইলেন শুনিয়া মৃহ্ছিত। 
তাহারে প্রবোধ দেয় সুষ্রীব সুহৃৎ ॥ ১০৬৫ 
দক্ষিণদিকেতে প্রভু রাবণের ঘর। 
সে দিকে গিয়াছে যত প্রধান বানর ৷৷ ১০৬৬ 
অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী জানুবান। 
কার্যসম্পাদক সঙ্গে বীর হনুমান৷ ১০৬৭ 
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান। 
অবশ্য সাধিবে কার্য কিছু নহে আন ॥ ১০৬৮ 
তৰ কার্ষে হনুমান বড়ই তংপর। 
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর ॥ ১০৬৯ 
বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনুমান মহাশয়। 
হনুমান পাবে সীতা না করিও ভয় || ১০৭০ 
স্থির হইলেন রাম রাজার আশ্বাসে। 
রিল কিন্কিন্ধ্যাকা্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥ ১০৭১ 


শ্রীরামের গুণকথন 
রাম নাম বল ভাই বল বার বার। 
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাই আর ॥ ১০৭২ 
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে। 
অশ্বমেখ-ফল পাবে রামায়ণ শুনে ॥ ১০৭৩ 
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পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে সীতার 
অন্বেষণ ও বিফলমনোরথ 


নদ নদী পর্বতের শুনি এত নাম। 
সুগ্রীবেরে জিজ্ঞাসা যে করিলেন রাম॥ ১০৪৬ 
সাগর পর্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত। 
কেমনে জানিলে মিত্র কই সে বৃত্তান্ত | ১০৪৭ 
কহেন সুগ্রীৰ শুন রাম গুণাধার ৷ 
বালি-ভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার ॥ ১০৪৮ 
সপ্তন্থীপা মহী বালি নিমেষেতে যায়। 
কোন্‌ দেশে যাব আমি না দেখি উপায় ॥ ১০৪৯ 
যে দেশে যাইব আমি তথা বালি যাবে। 
মহূর্তেক দেখা পেলে তখনি মারিবে॥ ১০৫০ 
বালি সম বীর নাহি এ তিন ভূবনে। 
স্বৰ্গ মর্তয পাতালেতে ফিরি সে কারণে ৷ ১০৫১ 
এক দিন এক হানে না থাকি কোথায়। 
বড় ভা বালিরাজ যদি দেখা পায়॥ ১০৫২ 
দেখা পেলে বধিবে সে বড়ই নিষ্ঠুর। 
সে কারণে পলাইয়া ভ্রমি বহু দূর ॥ ১০৫৩ 
সাগর পর্বত নদী দেশ-দেশাস্তর। 
সর্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরন্তর ৷৷ ১০৫৪ 
স্থাবর জঙ্গম আদি এ তিন সংসার। 
প্রতিষ্ঠানে ভ্রমণ করিনু শতবার॥ ১০৫৫ 
যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অন্ত। 
সে কারণে জানি মিত্র সকল বৃত্তান্ত ॥ ১০৫৬ 
পূর্বকথা কহিলাম তোমার খোচরে। 
সর্বভত্ব জানিলাম সে বালির ভরে ॥ ১০৫৭ 
বধ্যমূক-বিষয় যে কহিল হনৃমান। 
সে কারণে করিলাম হেথা অবস্থান ৷ ১০৫৮ 
চারি পাত্র ভ্রমিতাম হয়ে সন্কুচিত। 
তোমার প্রসাদে এবে রাজোতে পৃজিতা। ১০৫৯ 


এইরূপে দুই মিত্র প্রভাহ সন্ভাষ। 
এইরূপে হ’ল প্রায় পূর্ণ এক মাস॥ ১০৬০ 
এক দিন পূর্বদিক হইতে সুমতি। 
উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি॥ ১০৬১ 
না শুনি সীতার বার্তা আর্ত রঘুবীর। 
আসিল পশ্চিম দেখি সুষেণ সুধীর ॥ ১০৬২ 
পশ্চিম উত্তর পূর্ব তিন দিক দেখে। 
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে ॥ ১৩৬৩ 
নানা গিরি চাহিনু খুঁজিনু বহু দেশ। 
কোন দেশে না পাইনু সীতার উদ্দেশ ॥ ১০৬৪ 
রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া সূর্ছিত। 
তাহারে প্রবোধ দেয় সুগ্রীব সুহৃৎ ৷৷ ১০৬৫ 
দক্ষিণদিকেতে প্রভু রাবণের ঘর। 
সে দিকে গিয়াছে যত প্রধান বানর ॥ ১০৬৬ 
অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী জান্বুবান। 
কার্যসম্পাদক সঙ্গে বীর হন্মান। ১০৬৭ 
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান। 
অবশ্য সাধিবে কার্য কিছু নহে আন॥ ১০৬৮ 
তৰ কার্ষে হনুমান বড়ই তৎপর। 
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর ॥ ১০৬৯ 
বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনুমান মহাশয়। 
হনুমান পাবে সীতা না করিও ভয়॥| ১৩৭০ 


স্থির হইলেন রাম রাজার আশ্বাসে। 
রচিল কিছ্বন্ধযাকাশ্ড কৰি কৃত্তিবাসে ॥ ১০৭১ 


শ্রীরামের গুণকথন 
রাম নাম বল ভাই বল বার বার। 
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাই আর ॥ ১০৭২ 


করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে। 
অশ্বমেধ-কল পাবে রামায়ণ শুনে || ১০৭৩ 
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আমরা সকলে করি তোরে অন্বেষণ ৷ ১১০৩ 
অঙ্গদে সে রাক্ষসে লাগিল হুড়াছড়ি। 
হুড়াছড়ি হইয়া উভয়ে জড়াজড়ি ॥ ১১০৪ 
কেহ কারে নাহি জিনে উভয়ে সোসর ৷ 
আঁচড়ে কামড়ে দৌহে হইল জর্জর ॥ ১১০৫ 
ক্ষণে লীচে অঙ্গদ সে ক্ষণেক উপরে। 
টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে ॥ ১১০৬ 
অঙ্গদ মুকুট মানে রাক্ষসের বুকে। 
অচেতন হইল সে রক্ত উঠে মুখে || ১৯০৭ 
রাক্ষসেরে মারিয়া রহিল সেই বনে। 
কিন্তু সীতা না পাইয়া সবে দুঃখী মনে ৷৷ ১১০৮ 
বিষাদেতে কপি সব বৈসে বৃক্ষতলে। 
অঙ্গদ উঠিয়া লব বানরেরে বলে॥ ৯৯০৯ 
আসিলাম জানিতে জানকীর বিশেষ । 
হুইল মাসের উর্ধা না যাইনু দেশ॥ ১১১০ 
সীতা না দেখিয়া যাব সুগ্রীবের পাশ। 
জীবনের আশা নাই অবশ্য বিনাশ ১১১১ 
অঙ্গদের বাক্যে সবে হয়ে একমতি। 
দেখিল সকল বন করি পাঁতি পাঁতি ॥ ১১১২ 
না পাইয়া অঙ্গদ কহিল খেদ-কথা। 
খুঁজিলাম সর্ব-বন আর গাব কোথা ॥ ১১১৩ 
সত্য করিয়াছে মোর খুড়া মহাশয়। 
সীতা উদ্ধারিবে আমি কহিনু নিশ্চয় ১১১৪ 
চারিদিকে বীরগণ গেছে দূরদেশে। 
দেখ দেখি কোন্‌ বীর কি করিয়া আসে ৷ ১১১৫ 
যা হোক তা হোক মোরা কিছু না ভাবিব ৷ 
সমস্ত দক্ষিণ দেখি রাম-স্থান যাব।॥ ১১১৬ 
সীতা না পাইলে হবে সবার মরণ। 
আগে মরিবেন রাম পরেতে লক্ষ্মণ ৷৷ ১১১৭ 
তার পর অঙ্গদ মরিবে সেই শোকে। 
অনন্তর সুগ্রীৰ যাইবে যমলোকে॥ ১১১৮ 


চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোটা বিল। 
জল নাই পক্ষী তথা করে কিলকিল॥ ১১১৯ 
খাল জোল না দেখি নিকটে নাহি জল। 
নালা পক্ষী কলরব শুনি যে কেবল॥ ১৯২০ 
আশ্চর্য দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে। 
জল নাই শব্দ শুনি কিসের কারণে ॥ ১১২১ 
কেহ বলে দেখ দেখি কি হয় কারণ । 
দড়াইয়া ভাবে তথা যত কপিগণ॥ ১১২২ 
বড় শাহ আছে এক লে বিলের পাড়ে। 
লাফ দিয়া কপিগণ সেই গাছে চড়ে ॥ ১১২৩ 
চারিদিকে চাহে নাহি হয় দরশন। 
শাখায় শাখায় ফিরে শাখামৃগগণ ॥ ১১২৪ 


গাছে থাকি দেখে তারা সুড়লের দ্বার ৷ 
চন্দ্-সূর্য-দীপ্তি নাই মহা অন্ধকার ॥ ১১২৫ 
সুড়ঙ্গ দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে । 
যাইব ইহার মধ্যে আমরা কেমনে ৷৷ ১১২৬ 
যা হোক তা হোক করি সাহসে নির্ভর । 


সকল বানর যায় সুড়ঙ্গ ভিতর ॥ ১১২৭ 
হাতে হাতে ধরি যায় সকল বানর । 
যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিস্তর | ১১২৮ 
দৈবে হয় হোক আমা সবার মরণ। 
বুঝিব ইহার মর্ম জানিব কারণ ॥ ১১২৯ 
সুড়ঙ্গে প্রবেশি এই করিয়া বিচার । 
সুড়ঙ্গে চলিল সবে মহা অন্ধকার ॥ ১১৩০ 
অন্ধলোক যায় যেন হাতে করি লড়ি 
হুড়াছড়ি করে কেহ কার গায় পড়ি ॥ ১১৩১ 
হাত ধরাধরি যায় না পায় সঞ্চার । 
সকল বানর তবে ভাৰিল অসার ॥ ১১৩২ 
দেখিতে না পাই কিছু যাইব কেমনে । 
ফিরে চল উঠি গিয়া মরি কি কারণে ॥ ১১৩৩ 
কেহ বলে নামিয়াছি যা হবার হবে। 
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আমরা সকলে করি তোরে অন্বেষণ ॥ ১১০৩ 
অঙ্গদে সে রাক্ষসে লাগিল হুড়াছড়ি। 
হুড়াহড়ি হইয়া উভয়ে জড়াজড়ি ॥ ১১০৪ 
কেহ কারে নাহি জিনে উভয়ে সোসর। 
আঁচড়ে কামড়ে দৌহে হইল জর্জর ॥ ১১০৫ 
ক্ষণে নীচে অঙ্গদ সে ক্ষণেক উপরে। 
টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে ॥| ১১০৬ 
অঙ্গদ মুকুট মারে রাক্ষসের বুকে। 
অচেতন হইল সে রক্ত উঠে মুখে ॥ ১৯০৭ 
রাক্মসেরে মারিয়া রহিল সেই বনে। 
কিন্তু সীতা না পাইয়া সবে দুঃখী মনে ॥ ১১০৮ 
বিষাদেতে কপি সব বৈসে বৃক্ষতলে। 
অঙ্গদ উঠিয়া সব বানরেরে বলে॥ ১১০৯ 
আসিলাম জানিতে জানকীর বিশেষ। 
হইল মাসের উর্ধা না যাইনু দেশ।॥ ১১১০ 
সীতা না দেখিয়া যাব সুগ্নীবের পাশ। 
জীবনের আশা নাই অবশা বিনাশ ১১১১ 
অঙ্গদের বাকো সবে হয়ে একমতি। 
দেখিল সকল বন করি পাঁতি পাঁতি॥ ১১১২ 
না পাইয়া অঙ্গদ কহিল খেদ-কথা। 
খুঁজিলাম সর্ব-বন আর পাব কোথা ॥ ১১১৩ 
সত করিয়াছে মোর খুড়া মহাশয়। 
সীতা উদ্ধারিবে আমি কহিনু লিশ্চয়॥ ১১১৪ 
চারিদিকে বীরগণ গেছে দূরদেশে। 
দেখ দেখি কোন্বীর কি করিয়া আসে ॥ ১১১৫ 
যা হোক তা হোক মোরা কিছু না ডাবিব। 
সমন্ত দক্ষিণ দেখি রাম-স্থান যাব। ১১১৬ 
সীতা না পাইলে হবে সবার মরণ। 
আগে মরিবেন রাম পরেতে লক্ষ্মণ ১১১৭ 
তার পর অঙ্গদ মরিবে সেই শোকে। 
অনন্তর মুগ্রীব যাইবে ঘমলোকে॥ ১১১৮ 


চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোটা বিল। 
জল নাই পক্ষী তথা করে কিলকিল ॥ ১১১৯ 


খাল জোল না দেখি নিকটে নাহি জল। 

নানা পক্ষী কলরব শুনি যে কেবল ॥ ১৯২০ 
আশ্চর্য দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে। 

জল নাই শব্দ শুনি কিসের কারণে॥ ৯১২১ 
কেহ বলে দেখ দেখি কি হয় কারণ। 
দাঁড়াইয়া ভাবে তথা যত কণিগণ॥ ১১২২ 
বড় গাছ আছে এক সে বিলের পাড়ে। 

লাফ দিয়া কপিগণ সেই গাছে চড়ে ৷ ৯১২৩ 
চারিদিকে চাহে নাহি হয় দরশন। 

শাখায় শাখায় ফিরে শাখামৃগগরণ ॥ ১১২৪ 
গাছে থাকি দেখে তারা সুড়ঙ্গের দ্বার । 
চন্দ্র-সূর্য-দীপ্তি নাই মহা অন্ধকার ॥ ১১২৫ 
সুড়ঙ্গ দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে। 

যাইব ইহার মধ্যে আমরা কেমনে ॥ ১১২৬ 
যা হোক তা হোক করি সাহসে নির্ভর । 

সকল বানর যায় সুড়ঙ্গ ভিতর ॥ ১১২৭ 
হাতে হাতে ধরি যায় সকল বানর । 
যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিস্তর ৷ ১১২৮ 
দৈবে হয় হোক আমা সবার মরণ | 

বুঝিব ইহার মর্ম 'জানিব কারণ ॥ ১১২৯ 
সুডে প্রবেশি এই করিয়া বিচার। 

সুড়ঙ্গে চলিল সবে মহা অন্ধকার ॥ ১১৩০ 
অন্ধলোক যায় যেন হাতে করি লড়ি। 
হড়াহড়ি করে কেহ কার গায় পড়ি ॥ ১১৩১ 
হাত ধরাধরি যায় না পায় সঞচাল। 
সকল বানর তবে ভাবিল অসার ॥ ১১৩২ 
দেখিতে না পাই কিছু যাইব কেমনে ৷ 

ফিরে চল উঠি গিয়া মরি কি কারণে ॥ ১১৩৩ 
কেহ বলে নামিয়াছি যা হবার হবে। 
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তোমা দেখি বাঁচিলাম মনে হেন বাসি ॥ ১১৬৫ 
হইলাম বড় তুষ্ট তোমারে দেখিয়া। 
পরিচয় দেহ কনো তুমি কার প্রিয়া ॥ ১১৬৬ 
বড়ই কাতর মোরা হয়েছি এখন। 
পরিচয় দেহ কনো ভুমি কোন্‌ জন ॥ ১১৬৭ 
কাহার বসতি-ঘর কার সরোবর। 
কার পুরী আসিলাম বড় বাসি ডর ॥ ১১৬৮ 
কনা বলে শুন বীর মম পরিচয়। 
সুমেরু পর্বতশ্রেষ্ঠ মম পিতা হয় ॥ ৯১৬৯ 
সন্ভবা আমার নাম হেমা মোর সখী। 
হেমার বচনে আমি এই পুরী রাখী ॥ ১১৭০ 
এই আবাসের রক্ষা আছে মম করে। 
আমা অগোচরে কেহ আসিতে লা পারে ॥ ১১৭১ 
ময় নামে দানবের রচিত আবাস। 
হেমা সহ ময় করে এখানে বিলাস ৷ ১১৭২ 
নৃতোতে নর্তকী হেমা গানেতে গায়নী। 
রূপে বেশে গুণে হেমা ব্রিডুবন যিনি ॥ ১১৭৩ 
কূপে ময় দানবেরে মুগ্ধ করে হেমা। 
অবিরত রতি করে তার নাহি ক্ষমা ১১৭৪ 
রাত্রি-দিন রমণে হেমার হয় ক্রেশ। 
উঠিতে না পারে হেমা প্রায় তনু শেষ ॥ ১১৭৫ 
দানবের শৃঙ্গারে পলায় হেমা আসে। 
দানব চলিল সেই হেমার উদ্দেশে ॥ ১১৭৬ 
যেখানে পাইবে তারে আনিবে ধরিয়া। 
এই বেলা পলাও হে সেই পথ দিয়া ॥ ১১৭৭ 
বড়ই দুরন্ত সে দানব দুষ্টজন। 
এখান হইতে যাহ যত কপিগণ ॥ ৯১৭৮ 
শীঘ্র যাও বিলম্ব কি হেতু কর আর। 
দানব আসিলে কারো নাহিক নিস্তার ॥ ১১৭৯ 
হনুমান বলে কনো শুন বিবরণ । 
আমরা রামের দূত যত কপিগণ ॥ ১১৮০ 


রামচন্দ্র দশরথ রাজার কুমার। 
সর্বজোষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার ॥ ১১৮১ 
আসিলেন পিতৃসত্য পালিতে কানন। 
তার সঙ্গে আসিলেন অনুজ লক্ষ্মণ ৷৷ ১১৮২ 
্রীরাম-রমণী সীতা পরমা সুন্দরী। 
স্বভাবতঃ সতত সে রাম-সহচরী ॥ ১১৮৩ 
বনে বাস করি আছিলেন তিন জন। 
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ ॥ ১১৮৪ 
সীতার বিরহে রাম হইয়া কাতর ৷ 
বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর ॥ ১১৮৫ 
দৈবযোগে সুগ্রীবের সহিত মিলন। 
হইলেক উভয়ের সখা-সংঘটন ॥ ১১৮৬ 
বালি বধি রাম রাজা দিলেন সুগ্রীবে। 
সুদ্রীৰ করিল সতা সীতা উন্ধারিবে ॥ ১১৮৭ 
সুন্রীবের আদেশেতে ভ্রমি নানা দেশ। 
অদ্যাপি না পাইলাম সীতার উদ্দেশ ॥ ১১৮৮ 
মাসেকের তরে রাজা করিল নিশ্চয়। 
মাসের অধিক হ’লে বড় বাসি ভয় ॥ ১১৮৯ 
গাছ হ’তে দেখিয়া আমরা এ সকল। 
জলের উদ্দেশে আসিলাম এই হুল ॥ ১১৯০ 
মুখে কথা কহে তারা ফল পানে চায়। 
মনে তোলাপাড়া করে কল্যানে ডরায় ॥ ৯১৯১ 
বানর দেখিয়া ফল হইল বিকল। 
সাধ হয় পেড়ে খায় কাচা পাকা ফল ॥ ১১৯২ 
বানরের ইচ্ছা বুঝি কন্যা মনে গণে। 
ফল খাইবারে কন্যা বলিল আপনে ॥ ১১৯৩ 
বড়ই ক্ষুধার্ত দেখি হইল মমতা। 
কন্যা বলে ফল খাও দিলাম সৰ্বথা ॥ ১১৯৪ 
ইচ্ছামত ফল খাও যত ইচ্ছা মনে। 
শুনিয়া হরষ-চিত্ত যত কপিগণে ॥ ১১৯৫ 
একে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর। 
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তোমা দেখি বাচিলাম মনে হেন বাসি ॥ ১১৬৫ 

হইলাম বড় তুষ্ট তোমারে দেখিয়া। 

পরিচয় দেহ কনো তুমি কার প্রিয়া ॥ ১১৬৬ 

বড়ই কাতর মোরা হয়েছি এখন। 

গরিচয় দেহ কন্যে তুমি কোন্‌ জন ॥ ১১৬৭ 

কাহার বসতি-ঘর কার সরোবর 

কার পুরী আমিলাম বড় বাসি ডর ॥ ১১৬৮ 
কন্যা বলে শুন বীর মম পরিচয়। 

সুমেরু পর্বতশ্রেষ্ঠ মম পিতা হয় ॥ ১৯৬৯ 

সম্ভবা আমার নাম হেমা মোর সথী। 

হেমার বচনে আমি এই পুরী রাখী ॥ ১১৭০ 

এই আবাসের রক্ষা আছে মম করে। 

আমা অগ্গোচরে কেহ আসিতে লা পারে ॥ ১১৭১ 

ময় নামে দানবের রচিত আবাদ। 

হেমা সহ ময় করে এখানে বিলাস ॥ ১১৭২ 

নৃত্যেতে নর্তকী হেমা গানেতে গায়নী। 

রূপে বেশে গুণে হেমা ত্রিভুবন মিনি ॥ ১১৭৩ 

রূপে ময় দানবেরে মুগ্ধ করে হেমা। 

অবিরত রতি করে তার নাহি ক্ষমা॥ ১১৭৪ 

রাত্রি-দিন রমণে হেমার হয় ক্রেশ। 

উঠিতে না পারে হেমা প্রায় তনু শেষ ॥ ১১৭৫ 

দানবের শৃঙ্গারে পলায় হেমা ত্রাসে। 

দানব চলিল সেই হেমার উদ্দেশে ॥ ১১৭৬, 

যেখানে পাইবে তারে আনিবে ধরিয়া 

এই বেলা পলাও হে সেই পথ দিয়া ॥ ১১৭৭ 

বড়ই দুরন্ত সে দানব দুষ্টজন। 

এখান হইতে বাহ যত কপিগণ ॥ ১১৭৮ 

শীঘ্র যাও বিলম্ব কি হেতু কর আর। 

দানব আসিলে কারো নাহিক নিস্তার ॥ ১১৭৯ 

হনুমান বলে কনো শুন বিবরণ । 

আমরা রামের দূত যত কপিগণ ॥ ১১৮০ 


রামচন্দ্র দশরথ রাজার কুমার। 
সর্বজোষ্ঠ গুশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার ॥ ১১৮১ 
আসিলেন পিতৃসত্য পালিতে কানন। 
ভার সঙ্গে আসিলেন অনুজ লক্ষ্মণ ॥ ১১৮২ 
শ্রীরাম-রমলী সীতা পরমা সুন্দরী। 
স্বভাবতঃ সতত. সে রাম-সহচরী ॥ ১১৮৩ 
বনে বাস করি আছিলেন তিন জন। 
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ ॥ ১১৮৪ 
সীতার বিরহে রাম হইয়া কাতর । 
বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর ॥ ১১৮৫ 
দৈবযোগে সুগ্লীবের সহিত মিলন। 
হইলেক উভয়ের সখ্য-সংঘটন ৷৷ ১১৮৬ 
বালি বধি রাম রাজ্য দিলেন সুগ্রীবে। 
সুগ্লীৰ করিল সতা সীতা উদ্ধারিবে ॥ ১১৮৭ 
সুন্রীবের আদেশেতে ভ্রমি নানা দেশ। 
অদ্যাপি না পাইলাম সীতার উদ্দেশ ॥ ১১৮৮ 
মাসেকের তরে রাজা করিল নিশ্চয় 
মাসের অধিক হ’লে বড় বাসি ভয় ॥ ১১৮৯ 


গাছ হ’তে দেখিয়া আমরা এ সকল। 

জলের উদ্দেশে আসিলাম এই হুল ॥ ১১৯০ 
মুখে কথা কহে তারা ফল পানে চায়। 

মনে তোলাপাড়া করে কন্যারে ডরায় ৷ ৯৯৯৯ 


বানর দেখিয়া ফল হইল বিকল। 
সাধ হয় পেড়ে খায় কাচা পাকা ফল ॥ ১১৯২, 
বানরের ইচ্ছা বুঝি কন্যা মনে গণে। 
ফল খাইবারে কন্যা বলিল আপনে ॥ ১১৯৩ 
বড়ই ক্ষুধার্ত দেখি হইল মমতা। 
কন্যা বলে ফল খাও দিলাম সৰ্বথা ॥ ১১৯৪ 
ইচ্ছামত ফল খাও যত ইচ্ছা মনে। 
শুনিয়া হরষ-চিত্ত যত কপিগণে ॥ ১১৯৫ 
একে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর । 
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(যোড়হাতে কপিগণে কহিছে কাহিনী । 
জীবনের আশা নাই তাজিব পরাণী ॥ ১২২৬ 
তারক বানর ছিল বৃদ্ধি-বৃহস্পতি ৷ 
অঙ্গদেরে বুঝায় সে উত্তম প্রকৃতি ॥ ১২১৭ 
সুগ্নীবের ভয় হেতু না যাইব দেশ। 
সকলে পাতালে গিয়া করিব প্রবেশ ॥ ১২২৮ 
রাজোগা আছে তথা সোনার আবাস। 
পরম আনন্দে তথা করিব নিবাস ॥ ১২২৯ 
ফুল-ফল পাব তথা জল সুবাসিভ। 
সপ্রীের ভয় তুমি না কর কিঞ্চিৎ ॥ ১২৩০ 
কি করিবে সুগ্রীব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
কোন ভয় না করিও শুন মিত্রগণ ॥ ১২৩১ 
নিশ্চিন্তে থাকিন গিয়া পাতাল-ভবনে। 
কি করিবে সে সুগ্রীব শ্রীনাম-লক্ষ্মণে ॥ ১২৩২ 
তারকের বাক্যে সৰে প্রশংসিল অতি। 
মনে মনে হনুমান করেন যুকাতি ॥ ১২৩৩ 
প্রনাদ কেবল ভাবে হনুমান বীর। 
আপনার মনে করিলেন ছি ॥ ১২৩৪ 
মোর বিদামানে রামকার্শ হয় হানি । 
সভার মধোতে হন্মান কহে বাণী ॥ ১১৩৫ 
হনুমান বলে হে অঙ্গদ যুবরাজ । 
এক কার্শে আসি তুমি কর অনা কাজ ॥॥ ১২৩৬ 
কোন যুক্তি কর ভুমি লগে কপিগণ । 
তোমার উচিত নহে এ সন কথন ॥ ১২৩৭ 
গলাইয়া মানে তুমি পাতাল-ভুবনে ৷ 
ধমাধম কিছু না ভাবিলে কেন মনে ॥ ১২৩৮ 
পলাইবে কোথায় সুগ্ৰীব সব জানে। 
পলাইয়া বাটিত্রে পারিবে কোন্খানে ॥ ১২৩৯ 
উচিত বলিতে তোমা আমার কি ডর। 
ভোমার সহিত কেবা পলাবে বানর ॥ ১২৪০ 
স্বাপুত্র লইয়া করে কিন্কিন্ধ্যায় বাস। 


তোমা লাগি কে ছাড়িবে স্ত্রী পুত্রেন আশ ৷ ১২৪১ 
তোমা হেন স্থরী-পূত্ৰ ছাড়িবে কোন জন 
একাকী কেবল তুমি ফের বনে বন ॥ ১২৪২ 
মনে কর পলাইয়া পাবে অব্যাহতি 
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি ॥ ১২৪৩ 
তোমার বাপোরে রাম মারে এক বাণে ৷ 
তীর হাত ছাড়াইবে গিয়া কোন্খানে ॥ ১২৪৪ 
পাতালে বসিয়া তুমি না পাবে নিষ্কৃতি ॥ ১১৪৫ 
নির্ভয়ে কেমন ভুমি পাইবে উদ্দার 
রামবাণে যুক্ত হবে সৃড়ঙ্গের দ্বার | ১১৪৬ 
বিষ্ণু-অবতার রাম জগতে পুজি; 
তোমার এমন যুক্তি না হয় উচিত ॥ ১২৪৭ 
নির্বোধ তোনারে বলি শুন যুবরাজ । 
বীর হয়ে পলাইবে মুখে নাহি লাজ ॥ ১১৯৮ 
সর্বদেশ দেখি যদি নহে দরশন। 
সুগ্রীবের ঠাই গিয়া মাগিব শরণ ॥ ১২৪৯ 
ধার্মিক সুগ্ৰীব রাজা ধর্মের চরিত 
দোষ-গুণ বুৰিয়া সে করিবে উ 
ভয় করি পলাইলে বড় হবে দোষ। 
হইলে শরণাপন্ন রামের সন্তোষ ॥ ১১৫১ 
মে দেশ বলিল রাজা যাইব সে দেশে। 
অর পর মা হবার হইবেক শেনে॥ ১২৫১ 
তোমারে প্রধান করি সে সুররীন বৈসে। 
তোমার প্রসাদে আমাদের ভয় কিসে ॥ ১১৫৩ 
কুশিল অঙ্গদ হনুমানের বঢনে। 
লজ্জা দিল হনুমান বা বিদামানে ॥ ১২৫৪ 
জোষ্ঠ-ভ্রাডুরমণী রাজার বিবাহিতা। 
শান্রমত জোষ্ঠ হয় কনিষ্টের পিতা ৷৷ ১৯৫৫ 
ইতর পুরুষ পিতা পত্রে হেন গণি। 
অপরঞ্চ পরজায়া যেমন জননী ॥ ৯১৫৬ 


১২৫০ 
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যোড়হাতে কপিগণে কহিছে কাহিনী ৷ 
জীবনের আশা নাই ভাজিব পরাণী ॥ ১২২৬ 
তারক বানর ছিল বুদ্ধি-বৃহস্পতি । 
অঙ্গদেরে বুঝায় সে উত্তম প্রকৃতি ॥ ১২২৭ 
সুগ্নীবের ভয় হেতু না মাইন দেশ। 
সকলে পাতালে গিয়া করিব প্রবেশ ॥ ১২২৮ 
াজধোগা জাছে তথা সোনার আবাস। 
পরম আনন্দে তথা করিব নিবাস ॥ ১২২৯ 
ফুল-ফল পাব তথা জল সুবাসিত। 
সুগ্নীবের ভয় তুমি না কর কিঞ্চিৎ ॥ ১২৩০ 
কি করিবে সুগ্লীব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
কোন ভয় না করিও শুল মিত্রগণ ॥ ১২৩১ 
নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতাল-ভুবনে। 
কি করিবে সে সুগ্ৰীব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥ ১২৩২ 
তারকের বাক্যে সবে প্রশংসিল অতি ৷ 
মনে মনে হনুমান করেন, যুকতি ॥ ১২৩৩ 
প্রমাদ কেবল ভাবে হনৃমান বীর ৷ 
আপনার মনে করিলেন হরির ॥ ১২৩৪ 
মোর বিদামানে রামকার্য হয় হানি। 
সভার মধ্যেতে হনুমান কহে বাণী ॥ ১২৩৫ 
হনুমান বলে হে অঙ্গদ যুবরাজ । 
এক কার্মে আসি তুমি কর অন্য কাজ ॥ ১২৩৬ 
কোন্‌ যুক্তি কর তুমি লয়ে কপিগণ । 
তোমার উচিত নহে এ সব কথন ॥ ৯২৩৭ 
পলাইয়া যাবে তুমি পাতাল-ভুবনে। 
ধর্মধর্ম কিছু না ভাবিলে কেন মনে ॥ ১২৩৮ 
পলাইবে কোথায় সুগ্রীৰ সব জানে। 
পলাইয়া বীচিতে পারিবে কোন্খানে ॥ ১২৩৯ 
উচিত বলিতে তোমা আমার কি ডর। 
তোমার সহিত কেবা পলাবে বানর ॥ ১২৪০ 
স্ত্ী-পূত্র লইয়া করে কিন্কিক্ধ্যায় বাস। 


তোমা লাগি কে ছাড়িবেত্ী-পৃত্রের আশ ॥ ১২৯৯ 
তোমা হেন স্ত্ী-পত্র ছাড়িবে কোন্‌ জন । 
একাকী কেবল তুমি ফের বনে বন ॥ ১২৪২ 
মনে কর পলাইয়া পাবে অব্যাহতি । 
যত কাল জীবে তৰ থাকিবে অখ্যাতি ॥ ১২৪৩ 
তোমার বাপেরে রাম মারে এক বাণে। 
তার হাত ছাড়াইবে গিয়া কোন্খানে ॥ ১২৪৪ 
সুগ্রীৰ বলেন যদি শ্রীরামের প্রতি। 
পাতালে বসিয়া তুমি না পাবে নিঙ্গুতি ॥ ১২৪৫ 
নিয়ে কেমন তুমি পাইবে উদ্ধার। 
রামবাণে মুক্ত হবে সুড়ঙ্গের দ্বার । ১১৪৬ 
বিষ্ট-অবতার রাম জগতে পৃজিত। 
তোমার এমন যুক্তি না হয় উচিত ৷৷ ১২৪৭ 
নির্বোধ তোমারে বলি শুন যুবরাজ ৷ 
বীর হয়ে পলাইবে মুখে নাহি লাজ ॥ ১২৪৮ 
সর্বদেশ দেখি যদি নহে দরশন। 
সুত্রীবের ঠাই গিয়া মাগিব শরণ ॥ ১২৪৯ 
ধার্মিক সুগ্ৰীব রাজা ধর্মের চরিত। 
দোষ-গুণ বুঝিয়া সে করিবে উচিত ॥ ১২৫০ 
ভয় করি পলাইলে বড় হবে দোস। 
হইলে শরণাপন্ন রামের সন্তোষ ॥ ১২৫১ 
যে দেশ বলিল রাজা বাইব সে দেশে। 
তার পর যা হবার হইবেক নোমে ॥ ১২৫২ 
(তোমারে প্রধান করি সে সুগ্রীৰ বৈসে। 
তোমার প্রসাদে আমাদের জ্যা কিসে ॥ ১২৫৩ 
কুপিল অঙ্গদ হন্মানের বচনে। 
লঙ্ভা দিল হনুমান সবা বিদ্যমানে ॥ ১২৫৪ 
জোষ্ঠ-ভ্রাতুরমণী রাজার বিবাহিতা। 
শান্রমত জোষ্ঠ হয় কলিষ্ঠের পিতা ॥ ৯২৫৫ 
ইতর পুরুষ পিতা পৃত্রে হেন গণি। 
অপরঞ্চ পরজায়া যেমন জননী ॥ ১২৫৬ 


212 কৃণ্তিবাসী রামায়ণ 


জোষ্ট ডাই সম পিতা সর্বশান্ত্রে কয়। 
তার পত্নী কেবল মায়ের তুলা হয়। ১২৫৭ 
জো্ঠ ভ্রাতৃ-জায়া হরে কিসের বাখান। 
জানিতে সীতার বার্তা পাঠায় কুদ্থান ॥ ১২৫৮ 
কার্য না করিলে রাম হইবেন দুঃখী । 
সর্বথা আমার মৃত্যু হনুমান দেখি ॥ ১২৫৯ 
ধর্মীধর্ম ভার দেখি বীর হনুমান। 
কোন কার্যে ভাল নহে সুগ্রীবের জ্ঞান ॥ ১২৬০ 
শ্লীরাম-লক্ষ্মণ কার্য করিলেন যত ৷ 
চোরা যুদ্ধে আমার পিতারে করে হত ॥ ১২৬১ 
সম্মুখ-সমর যদি জনক করিত । 
কে কেমন বীর তবে হ'তে অবগত ॥ ১২৬২ 
রাম কেন না বলিলেন আমার বাপেরে । 
গলে ধরি আনিতেন রাজা লক্ষেশ্বরে ॥ ১২৬৩ 
যেখানে থাকিত লীতা আনিত রাবণ । 
তবে কেন সীতা লাগি মরে কপিগণ ॥ ১২৬৪ 
তুমি কিবা নাহি জান বীর হনুমান। 
পিতা চারি সাগরে করেন সন্ধ্যা-স্থান ॥ ১২৬৫ 
দিখিজয় করিয়া সে বেড়াত রাবণ । 
পিতারে জিনিতে এল কিছিদ্ধযাভুবন ॥ ১২৬৬ 
রাবণ দেখিল মোর বাপ নাই ঘরে। 
আহ্নিক করেন তিনি সাগরের তীরে ॥ ১২৬৭ 
পাছু হ'তে রাবণ ধরিল মোর বাপে। 
সাপটি ধরিল সে অতুল প্রতাপে ॥ ১২৬৮ 
ধ্যানভঙ্গ না হইল লেজেতে বান্ধিয়া । 
সাগরে রাবথেরে ফেলান ডুবাইয়া ॥ ১২৬৯ 
দীরঘ পিতার লেজ যোজন পদ্যান। 
রাবণে তোলেন পিতা উপর আকাশ ॥ ১২৭০ 
বারেক আকাশে তুলি ফের ফেলে নীরে ৷ 
নাকানি চুবানি খেয়ে বেটা শেষে মরে ॥ ১২৭১ 
চারি সাগরের তপ হয় অবশেদ। 


সন্ধ্যাকালে মম পিতা আসিলেন দেশ ॥ ১২৭২ 
রাবণের দশ মাথা করে নড়বড়। 
কিন্িন্ধযায় আসি বেটা দাতে করে খড় ॥ ১২৭৩ 
দয়া করি মোর বাপ ছাড়েন তাহারে । 
লম্বায় পলায়ে গেল রাবণ তৎপরে ॥ ১২৭৪ 
সে রাবণ আসিয়া সীভারে করে চুরি ৷ 
ইহারি কারণেতে আমরা সবে মরি ॥ ১২৭৫ 
যদি রাম লইতেন পিতার শরণ। 
কোন্‌ তুচ্ছ পিতার সে পাপিষ্ঠ রাবণ ॥ ১২৭৬ 
পিতাকে মারিয়া রাম করিল কুকর্ম। 
রাজা হয়ে করিলেন সম্পূর্ণ অধর্ম ॥ ১২৭৭ 
আপন অধর্মে রাম এত শোক পান। 
ধর্মমত ভাব তুমি বীর হনুমান ॥ ১২৭৮ 
কার্য না করিলে রাম হইবেন দুঃখী । 
সব কার্যে হনুমান মোর মৃত্যু দেখি ॥ ১২৭৯ 
সুগ্রীবের হবে যশ আমার মরণ। 
সীতা না পাইলে আমি ভাজিব জীবন ॥ ১২৮০ 
হনুমান বলে যত কিছু মিথ্যা নয়। 
জোন্টের রমণী হ’লে মাতৃতুলা হয় ॥ ১২৮১ 
আমরা বানর পশুজাতি ইহা পারি। 
মে শান্ত্রকহিলে সে কেবল মনুষোরি ॥ ১২৮২ 
যত দেশ বলে রাজা খুঁজি একবার। 
পশ্চাতে করিব আমি ইহার বিচার ।/-৯২৮৩ 
এতেক বলিল যদি নীর হনুমান ॥-- 
পুনশ্চ অঙ্গদ বলে সভা বিদামান ॥ ১২৮৪ 
বার বার বল তুমি পবননন্দন ॥ 
যে বল সে বল মোর অবশ! মরণ || ১২৮৫ 
শ্রীরাম সুগ্রীব এরা কভু নহে ভাল। 
নিশ্চয় জানিও অঙ্গদের প্রাণ গেল ॥ ১২৮৬ 
জোষ্ঠ ভাই পিতৃসম মারিল হেলায়। 
তার পত্রে মারিবে সুন্রীবে নহে দায় ॥ ১২৮৭ 
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নমক্কার জানাইও মায়ের চরণে ৷ 
প্রাণ ছাড়িবেন মাতা আমার কারণে ॥ ১২৮৮ 
দোসর বালরগণ পরস্পর বন্দে। 
অঙ্গদে বেড়িয়া সব বানরেরা কান্দে ॥ ১২৮৯ 
অঙ্গদ কুমার বই আর নাই গতি । 
মরিব অঙ্গদ সঙ্গে করিল যুকতি ॥ ১২৯০ 
সকল বানর যুক্তি এই করি সার । 
জীবনের আশা ছাড়ি তাজিল আহার ॥ ১২৯১ 
স্নান করি কপিগণ বৈসে পূর্বমুখে। 
উপবাস করিয়া রহিল মনোদুঃখে ॥ ১২৯২ 
মরিবারে বানর করিল উপবাস। 
রচিল কিন্তিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃতিবাস ॥ ১২৯৩ 


সম্পাতির সহিত হন্মানাদির পরিচয় 


গরুড়ের সন্তান বিখ্যাত পক্ষিজাতি। 

বৈসে বিন্ধাপর্বতের শিখরে সম্পাতি ॥ ১২৯৪ 

বালর-কটক মাথা তুলি উর্দ্ধে দেখে । 

অনুমান করে এই খাইবে সবাকে ॥ ১২৯৫ 

অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনুমান । 

আমার বচনে তুমি কর অবধাল ॥ ১২৯৬ 

সীতার উদ্দেশে আসিলাম সর্বজন। 

সীতা লাগি হারাইৰ বিদেশে জীবন ॥ ১২৯৭ 

কোন্‌ জন না করিল শ্রীরামের কাজ | 

সীতা লাগি মরিল জটায়ু পক্ষিরাজ ॥ ১২৯৮ 

প্রাণ দিল পক্ষিরাজ করিয়া সমর । 

অনায়াসে স্বর্গে গেল গরুড়-কোঙর ॥ ১২৯৯ 

রাম-ৰনবাস হেতু সীতার হরণ। 

সীতা লাগি বিদেশেতে মরে কপিগণ ॥ ১৩০০ 
সম্পাতি বলেন কে জটায়ু মৃত্যু কহে। 

সোদরের মৃত্যু শুনি মম প্রাণ দহে ॥ ১৩০১ 

বিধির বিপাকে পাখা পুড়িয়া বিনাশ । 


উড়িয়া যাইতে নারি তোমাদের পাশ ॥ ১৩০২ 
তোমাদের মুখে শুনি জটায়ু-বিনাশ । 
আজি শোকে হইলাম নিতান্ত নিরাশ ॥ ১৩০৩ 
কপিগণ বলে পক্ষী বড় বুদ্ধিমান ৷ 
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরাণ ॥ ১৩০৪ 
নড়িতে চড়িতে নারে জরাতে দুর্বল। 
সম্মুখে পাইলে গিলিবেক করি হুল ॥ ১৩০৫ 
হনুমান বলে ভাই অবশ্য মরণ । 
এ বৃদ্ধ পক্ষীকে আমি জিজ্ঞাসি কারণ ॥ ১৩০৬ 
হন্ত বচনে সবে দিল অনুমতি। 
আনিলেন ধরাধরি করিয়া সম্পাতি ॥ ১৩০৭ 
পক্ষিরাজে বসাইল বানর সমাজ। 
যোড়হাতে কহিল অঙ্গদ যুবরাজ ॥ ১৩০৮ 
বালি সুষ্ত্ীবেরে জান দুই সহোদর। 
কত কাল কোন্দল করিল পরস্পর ॥ ১৩০৯ 
পিডৃসত্য পালিতে শ্রীরাম এল বন। 
সঙ্গেতে আসিল ভার জানকী-লক্ষ্মণ ॥ ১৩১০ 
সীতা সহ দুই ভাই ভ্ৰমে বনে বন। 
শ্ন্ঘর পেয়ে সীতা হরিল রাবণ ॥ ১৩১১ 
সীতা লাগি ভ্রমেন যে শ্লীরাম-লক্ষ্মণ। 
পথে সুষ্রীবের সঙ্গে হইল মিলন ॥ ১৩১২. 
সুগ্তীবেরে দিলেন আপন পরিচয়। 
আপন দুঃখের কথা দুই জনে কয় ॥ ১৩১৩ 
অগ্নি সাক্ষী করি দুই জনে সত্য করে। 
পরম্পর উপকার করে পরস্পরে ॥ ১৩১৪ 
দুই জনে সতে বদ্ধ হইয়া মিলন। 
সেই হেতু করি মোরা সীতা অস্নেষণ ॥ ১৩১৫ 
রাম সত্য পালেন মারিয়া মোর বাপে। 
সুন্্রীবেরে রাজ্য দেন দুর্জয় প্রতাপে ॥ ১৩১৬ 
পিতা মরিলেন মনে হইলাম দুঃখী। 
বনে বনে ভ্রমি আমি দেখ তার সাক্ষী ॥ ১৩১৭ 
বানর আসিল যত ছিল দেশে দেশে। 


রামকার্য সাধিবারে সুক্্রীব-আদেশে ॥ ১৩১৮ 
এক মাস নিয়ম করিল অহাশয়। 
মাসেকের বেশী হ’লে না জানি কিহুয় ॥ ১৩১৯ 
পরিচয় দিলাম আমরা কপিগণ। 
এখন শুনহ জটায়ুর বিবরণ ॥ ১৩২০ 
জটায়ু পক্ষীর শুন মরণের কথা। 
রাবণ হরিয়া নিল শ্রীরামের সীতা ॥ ১৩২১ 
জটায়ু নানেতে পক্ষী গরুড়নন্দন। 
পর্বত হইতে শুনে সীতার ক্রন্দন ॥ ১৩২২ 
হাত-পা আছাড়ে সীতা রথের উপরে । 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ বলি কাদে উচ্ৈঃস্বরে ॥ ১৩২৩ 
পক্ষী বলে এই দুষ্ট লঙ্কার রাবণ । 
নীতারে হরণ করি করিছে গমন ॥ ১৩২৪ 
অনেক কালের পক্ষী হইয়াছে জরা। 
দুই পাখা মেলিয়া পোহায় তথা খরা ॥ ১৩২৫ 
সীতার ক্রন্দন পক্ষী তথা হইতে শুনি। 
ভাবিতে লাগিল সে প্রমাদ মনে গণি ॥ ১৩২৬ 
আকাশে উড়িয়া পক্ষী চারিদিকে চায়। 
রাবণের রথে সীতা দেখিবারে পায় ॥ ১৩২৭ 
জটায়ু বলেন সীতা এসেছেন বনে। 
সেই সীতা লয়ে যায় পাপিষ্ঠ রাবণে ॥ ১৩২৮ 
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট। 
রাবণেরে গালি পাড়ে মারে পাথসাট ॥ ১৩২৯ 
আকাশে থাকিয়া দেখে রাম বছ দূর । 
আঁচড়-কামড়ে তার রথ কৈল চুর ॥ ১৩৩০ 
রাবণ মারিল তারে ঘন ঘন শর। 
জটায়ুর শরীর সে করিল জর্জর ॥ ১৩৩১ 
রামের অপেক্ষা করি যুঝিল বিস্তর । 
তথাপি না আসিলেন তথা রঘুবর | ১৩৩২ 
বৃদ্ধকালে জটামুর টুটিয়াছে বল। 
দুই পাখা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল ॥ ১৩৩৩ 
আসিয়া করেন রাম তার অগ্নিকাজ। 


রাম-দরশনে মুক্ত হ’ল পক্ষিরাজ ॥ ১৩৩৪ 


কহিলাম জটায়ুর মৃত্যুর কাহিনী। 
জটায়ুর কে হও আপনি কহ শুনি ॥ ১৩৩৫ 


সম্পাতি শুনিয়া জটায়ুর বিবরণ। 
ভাই ভাই করিয়া কীদিল বহছক্ষণ ॥ ১৩৩৬ 
আমার ভ্রাতাকে মারি বেটা থাকে সুখে। 
পাখা নাই কি করিব মরি মনোদুঃখে ॥ ১৩৩৭ 
যৌবনে যখন ছিল পাখা সে জামার। 


স্বর্গ মর্ঠা অনায়াসে করেছি বিহার ॥ ১৩৩৮ 
জটায়ু সম্পাতি মোরা দুই সহোদর। 
বলে মহাবলী মোরা গরন্ড-কোন্ডর ॥ ১৩৩৯ 
দুই ভাই প্রতিন্রা যে করিলাম এই ৷ 
সূৰ্য যে ছুইতে পারে বীর বটে সেই ॥ ১৩৪০ 
প্রভাত হইল যবে অরুণ-উদয়। 
সূর্যেরে ধরিতে যাই করিয়া নিশ্চয় ॥ ১৩৪১ 
জ্ঞাতি-বন্ধু সকলে দেখিয়া সবিন্ময়। 
এক লক্ষ যোজন উপরে সূর্যোদয় ৷ ১৩৪২ 
সে লক্ষ যোজন উড়ি উঠিয়া আকাশে । 
দিবাকরে ধরিতে গেলাম ভার পাশে ॥ ১৩৪৩ 
চৌদিকে চাপিয়া উঠে সূর্য মহাশয়। 
দিক ও বিদিক নাই সব অগ্নিময় ॥ ১৩৪৪ 
প্রভাত হইতে দুই প্রহর উড়িয়া। 
দুই ভাই মরি সূর্ব-তেজেতে পুড়িয়া॥ ১৩৪৫ 
তাহাতে জটায়ু ভাই হইল কাতর। 
মৃতপ্রায় হেন দেখি ভাই সহোদর ॥ ১৩৪৬ 
রাখি জটায়ুর পাখা নিজ পাখা দিয়া। 
আমার উভয় পাখা গেল ত’ পুড়িয়া॥ ১৩৪৭ 
এ পর্বতে পড়িলাম দৈবের নির্বন্ধ। 
এই সে কারণে আমি হইয়াছি বন্ধ ॥ ১৩৪৮ 
সাত দিন নাই খাই সলিল ওদন। 
হেনকালে সর্বত্র আসিল এক জন ॥ ১৩৪৯ 
স্নান করে সর্বল্প সে সরোবর-জলে। 
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সিংহ বাঘে গণ্ডার চরিছে তার কূলে। ১৩৫০ 

পর্বতপ্রমাণ দেখি জস্ত সে সকল। 

ধরিয়া খাইবে মোরে গায়ে নাছি বল ॥ ১৩৫১ 

দূরে গিয়া রহিলাম বটবৃক্ষতলে। 

সিংহ-মহিষাদি জন্তু গেল হেনকালে ॥ ১৩৫২ 

স্নান করি সে সর্বজ্ঞ সরোবর-জলে। 

আমার সম্মুখে সেই এল হেনকালে ॥ ১৩৫৩ 

প্রসিদ্ধ সর্বজ সেই নিশাকর নাম। 

পথে দেখা পাইয়া যে করিনু প্রণাম ॥ ১৩৫৪ 

বাথায় কাতর আমি শব্দ নাই মুখে। 

আমারে কাতর দেখি দ্বিজ ধ্যানে দেখে ॥ ১৩৫৫ 

সর্বজ্ঞ বলেন পক্ষিরাজ প্রাণ রক্ষ। 

হারাইয়া পাবে তুমি আপনার পক্ষ ॥ ১৩৫৬ 

দশরথ রাজা করিবেন বছ দিন। 

ভার জোষ্টপূত্র রাম হবেন প্রবীণ ॥ ১৩৫৭ 

শিতৃসত্য পালিতে যাবেন তিনি বন। 

শূন্য ঘরে তার সীতা হরিবে রাবণ ॥ ১৩৫৮ 

কপিগণ করিবেক সীতার উদ্দেশ। 

তার দরশনে তব খণ্ডিবেক ক্লেশ ॥ ১৩৫৯ 

থাক এই পর্বতে পাইবে তার দেখা। 

রাম নাম বলিতে উঠিৰে দুই পাখা ॥ ১৩৬০ 

বিংশতির সমধিক পঞ্চাশ বতসর। 

তবে সে দেখিবে তুমি সকল বানর ॥ ১৩৬১ 

এত কাল রাম লাগি আছে হে জীবন ৷ 

এত দিনে তব সনে হ’ল দরশন ॥ ১৩৬২ 
অঙ্গদ বলেন তোমা দেখে পাই ভয়। 

সতা কহ পক্ষিরাজ বৃত্তান্ত নিশ্চয় ॥ ১৩৬৩ 

রাবণের কোন্‌ দেশ কোথা তার ঘর । 

তার দেশে যেতে কত যোজন সাগর ॥ ১৩৬৪ 

পক্ষিরাজ বলে আমি হই গ্প্রজাতি। 

পূর্বেতে দক্ষিণদিকে ছিল মোর গতি ॥ ১৩৬৫ 

কহিৰ শুনিবে যত জানি বিবরণ। 
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সম্প্রতি জুড়াও কর্ণ কহি রামায়ণ ॥ ১৩৬৬ 
রামের প্রসঙ্গে পুনঃ হবে পক্ষোদয় ॥ 
পাক্ষোদয়ে লক্ষালাভ প্রাণ-রক্ষা হয় ॥ ১৩৬৭ 
হনুমান বলে শুন গরুড়-নন্দন। 
মন দিয়া শুন বলি রামের কথন ॥ ১৩৬৮ 
পূর্বকথা কহি শুন তাহে দেহ মন। 
নারদের সঙ্গে যুক্তি কৈল নারায়ণ ॥ ১৩৬৯ 
সৃষ্টি করিলেন পিতামহ বছ ক্রেশে। 
ভাবেন সতত লোক ত্রাণ পাবে কিসে ॥ ১৩৭০ 
নারদেরে বিরিঞ্চি পাঠান পৃথিবীতে । 
আপনার পুত্রকে দিলেন তার সাথে ॥ ১৩৭১ 
দুই জন পৃথিবীতে বেড়ান ভ্ৰমিয়া ৷ 
দৈবাৎ নিবিড় বলে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৩৭২ 
বাল্মীকি ছিলেন পূর্বে ব্যাধ-অবভার । 
দস্যুবৃত্তি করিতেন অতি দুরাচার ॥ ১৩৭৩ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্ যারে দেখা শায়। 
ফাসি দিয়া মারে সে যে কে কোথা গলায়॥ ১৩৭৪ 
এইরূপে দস্ুকর্ম করেন বনে বন। 
নারদের সনে হৈল পথে দরশন ॥ ১৩৭৫ 
নারদ ও বিধি তারা যান দুই জনে । 
হেন কালে দেখে দুস্য সে দুই ব্রাহ্মণে ॥ ১৩৭৬ 
দস্যু বলে বিপ্ৰ তোরা আর যাবি কোথা । 
পড়িলি আমার হাতে কাটা যাবে মাথা ॥ ১৩৭৭ 
নারদ বলেন আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ । 
আমারে মারিবে ভুমি কিসের কারণ ॥ ১৩৭৮ 
দন্যু বলে নিতা আমি এই কর্ম করি। 
দস্যুকর্ম করিয়া উদর সদা ভরি ॥ ১৩৭৯ 
পিতা-মাতা পত্থী-পুত্র আছে যত জন । 
ইহাতে সবার হয় উদর-পুরণ || ১৩৮০ 
অবিরত দস্মুকর্ম করি আমি খাই। 
তেকারণে ফাসি ছাতে বনেতে বেড়াই ॥ ১৩৮১ 
কত কত জিতেন্তিয় যতি ব্রহ্মচারী । 
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যার দেখা পাই তারে সেইক্ষণে মারি ॥ ১৩৮২ 
নারদ বলেন শুন দুর্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ ৷ 
তোমার পাপের ভাগ লয় কোন্‌ জন ॥ ১৩৮৪ 
তৰ পাপভাগী যদি হয় পিতা-মাতা। 
তবে ত’ আমারে বধ করহ সর্বখা ॥ ১৩৮৫ 
জিজ্ঞাসা করহ গিয়া আপনার ঘরে। 
তোমার পাপের ভাগ কাহার উপরে ॥| ১৩৮৬ 
দস্যু বলে শুন বলি তপন্নী ব্রাহ্মণ । 
আমি ঘরে গেলে বুঝি পালাবে দুজন ॥ ১৩৮৭ 
নারদ বলেন রাখ গাছেতে বাধিয়া। 
পাপভাগী কেনা হয় আইস জানিয়া ॥ ১৩৮৭ 
তবে দস্যা দুই জনে করিল বন্ধন। 
গাছেতে বাঁধিয়া ঘরে করিল গমন ॥ ১৩৮৮ 
বাপেরে কহিল ভুমি ঘরে বসে খাবে। 
আমার পাপের ভাগ নিশ্চয় লইবে॥ ১৩৮৯ 
পিতা বলে বৃদ্ধ আমি ঘরে বসে খাব । 
তুমি পাপ কর ভার ভাগ কেন লব ॥ ১৩৯০ 
সকল প্রকারে তুমি করিবে পালন। 
পাপভাগ লইতে না পারি কদাচন ৷ ১৩৯১ 
বাপের শুনিল যদি নিঠুর বচন। 
তবে গিয়া করিল সে মাতৃ-দরশন ৷৷ ১৩৯২ 
দস্যু বলে শুন মাতা করি নিবেদন । 
মানুষ মারিয়া করি উদর পূরণ ॥ ১৩৯৩ 
আমি আনি খাদা তুমি ঘরে বসে খাও । 
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥ ১৩৯৪ 
জননী বলেন শুন দুর্বুদ্ধি নন্দন। 
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ ॥ ১৩৯৫ 
পুত্র হেলে করে পিতা-মাতার পালন। 
গয়াতে প্রদানে পিণ্ড শ্রান্ধ ও তর্পণ ॥ ১৩৯৬ 
সুপুত্ৰ হইলে হয় কুলের দীপক। 
মাতৃসেবা না করিলে বিষম নরক॥ ১৩৯৭ 
যাহা তুমি আনি দিবে ঘরে বসে খাব ৷ 


তোমার পাপের ভাগ আমি কেন লব ॥ ১৩৯৮ 
যত যত পুত্র জন্মো ভারতমশুলে। 
পুত্র-পাপ মায়ে লয় কোন্‌ শাস্ত্রে বলে ॥ ১৩৯৯ 
দশ মাস দশ দিন ধরিনু উদরে। 
পুত্র হয়ে ডুবাইবে নরক-ভিতরে ॥ ১৪০০ 
মায়ের শুনিল যদি নিঠুর বচন। 
পত্নীর নিকট গিয়া কহে বিবরণ ॥ ১৪০১ 
দস্ুকর্ম করি আমি তুমি বসে খাও। 
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥ ১৪০২ 
স্বামীরে বলিছে রামা বিনয়-বচন। 
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ ॥ ১৪০৩ 
গৃহছথের কাজকর্ম সকলি করিব। 
যথা হইতে আন তুমি ঘরে বসে খাব॥ ১৪০৪ 
নারীর শুনিল যদি এতেক বচন। 
পুত্রের নিকট গিয়া কহিল তখন ॥ ১৪০৫ 
শুনিয়া বলিল পুত্র পিতার চরণে। 
পাত্রকের ভাগ লব কিসের কারণে ॥ ১৪০৬ 
আমি উপযুক্ত যবে হইব সংসারে। 
শিরে মোট বহি আনি পালিব তোমারে ॥ ১৪০৭ 
এখন আমার কর ভরণ-পোষণ। 
আমি পরে তোমাদের করিব পালন ॥ ১৪০৮ 
এইমত জিজ্ঞাসা করিল বারে বার। 
পাপভাগ লৈতে কেহ না করে স্বীকার ॥ ১৪০৯ 
দস্যু বলে তবে আমি পাপ কেন করি। 
অধর্ম করিয়া কেন লোকজন মারি॥॥ ১৪১০ 
মনে মনে দস্যু বড় হইল নিরাশ। 
উর্ধশ্থাসে ধেয়ে গেল তপস্থীর পাশ ॥ ১৪১১ 
আন্তে-ব্যন্তে খসাইল মুনির বন্ধন। 
প্রণাম করিয়া বলে বিনয়-বচন ॥ ১৪১২ 
জিজ্ঞাসিয়া ঘরে জানিলাম সমাচার ॥ 
আমার পাপের ভাগী কেহ নহে আর ॥ ১৪১৩ 
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায় । 
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মুনি বলে তবে কেন বধিবে আমায়॥ ১৪১৪ 
তোমার পাপের ভাগী কেহ না হইল। 
যত পাপ করিলে সে ভোঘারি থাকিল ॥ ১৪১৫ 
চুরাশী নরক-কুণ্ড আছে যমপুরে। 
রৌরব নরক আদি সব তব তরে॥ ১৪১৬ 
গলায় কাপড় দিয়া হাত যোড় করে। 
মুনির সম্মুখে দস্যু কহিল কাতরে ॥ ১৪১৭ 
কৃপা কর কৃপাময় ধরি হে চরণ। 
কি হবে আমার গতি বল বিবরণ ৷৷ ১৪১৮ 
আর আমি দস্যুকর্ম কভু না করিব। 
হইয়া তোমার দাস সঙ্গেতে ফিরিব ॥ ১৪১৯ 
তাহারে কহেন দয়াশীল মহামুনি ৷ 
সরোবরে স্গান করে আইস এখনি ॥ ১৪২০ 
তোমার নিমিত্ত এক করিব উপায়। 
তাহাতে হইবে মুক্তি পাপ দূরে মায় ॥ ১৪২১ 
আন্তে-বাস্তে গেল ব্যাধ সরোবর-ভীরে। 
পাপী দেখি উড়িল সলিল সরোবরে ॥ ১৪২২. 
স্থান করিবারে জল যদি না পাইল। 
আরবার দস্যু সে মুনির কাছে গেল ॥ ১৪২৩ 
মোড়হাত করিয়া বলিল হে গৌসাই ৷ 
করিতে গেলাম স্নান জল নাহি পাই ॥ ১৪২৪ 
আমাকে আসিতে দেখি যত ছিল জল। 
শুকাইল সরোবর যথা শুষ্ক স্থল ৷ ১৪২৫ 
শুনিয়া নারদ মুনি করিয়া আশ্মাস। 
কমণুলু-জল ছিল আপনার পাশ॥ ১৪২৬ 
দয়া করি সেই জল দিলেন তাহায়। 
সেই জল দস্যু দিল আপন মাথায় ॥ ১৪২৭ 
ব্রহ্মপুত্র নারদের দয়া উপজিল। 
অষ্টাক্ষর মহামপ্ তার কর্ণে দিল॥ ১৪২৮ 
ব্রহ্মপুত্র আপনি সে করিল আদেশ। 
রামনামে মন তুমি করহু নিবেশ ॥ ১৪২৯ 
পরম পাতকী সে বিধাতা তারে বাম। 
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রামনাম বলিতে বদনে আসে আম ১৪৩০ 
ভাবিলেন মহামুনি কি হবে উপায়। 
রামনাম বদনে নাহি যে বাহিরায় ৷৷ ১৪৩১ 
সেই বনে মরা এক তালগাছ ছিল। 
হেরিয়া মুনির মনে দয়া উপজিল ॥ ১৪৩২ 
বুদ্ধিমান মহামুনি জিজ্ঞাসেন তায়। 
বল দেখি কোন্‌ বৃক্ষ এ দেখা যায় ॥ ১৪৩৩ 
শুনিয়া কহিল দস্যু যোড় করি কর। 
মরা তালখাছু এক দেখি মুনিবর || ৯৪৩৪ 
শুনিয়া কহেন তারে নারদ প্রবীণ। 
মরা মরা মন্ত্র জপ কর রাত্রিদিন॥ ১৪৩৫ 
প্রণাম করিয়া দস্যু মুনির চরণে। 
মরা মন্ত্র জপিতে লাগিল নিশিদিনে ॥ ১৪৩৬ 
মরা মন্ত্র বিনা তার মুখে নাহি আর। 
দূরে গেল দস্যুবৃত্তি সদা সদাচার ॥ ১৪৩৭ 
নারদ বলেন মন্ত্র করহ স্মরণ। 
এক বর্ষ পরে পুনঃ আসিব দুজন ॥ ১৪৩৮ 
ইহা বলি বিদায় হইল দুই জনে। 
মরা-মন্ত্র জপ করে দস্যু একমনে ৷৷ ১৪৩৯ 
অরণ্যে নিবাস করে মরা মন্ত্র জপি। 
সর্বাঙ্গ ঘেরিল তার বল্দীকের টিপি ॥ ১৪৪০ 
আসিয়া দেখেন মুনি বৎসরের পরে। 
এইখানে ছিল দস্যু গেল কোথাকারে ॥ ১৪৪১ 
ধ্যান করি দেখেন নারদ ভপোধন। 
বাল্মীকের মধ্যে আছে তথা সে ব্রাহ্মণ ॥ ১৪৪২ 
দেবরাজে আদেশ করেন তপোধন। 
বাসব করিল পরে বৃষ্টি বরিষণ ॥ ১৪৪৩ 
মাটি হইতে বাহির হৈল সেইক্ষণে। 
একচিত্তে মরা মন্ত্র জপে মনে মনে ৷৷ ১৪৪৪ 
আশীর্বাদ করিলেন তুষ্ট তপোধন । 
মুনিরে প্রণাম করে সে দস্যু ব্রাহ্মণ ॥ ১৪৪৫ 
দিব্যকান্তি হইয়া মুনিরে করে স্তুতি ৷ 
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তোমার প্রসাদে পাইলাম অব্যাহতি ॥ ১৪৪৬ 
কহিলেন তারে বাকা মুনি শুণধাম। 
উলটিয়া আরবার বল রামনাম ॥ ১৪৪৭ 
কাতর হইয়া কহে যোড়হাত বুকে। 
রামনাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে ॥ ১৪৪৮ 
যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে। 
ন্লামশাম স্মরণে সকল গেল দূরে ॥ ১৪৪৯ 
রামনাম স্মরণ করিল নিরন্তর। 
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর ॥ ১৪৫০ 
মন দিয়া শুন এই অপূর্ব কাহিনী। 
মরা মন্ত্র জপিয়া দস হইল মুনি ॥ ১৪৫১ 
নারদের উপদেশ পাইয়া সে জন। 
প্রকাশ করিল সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ॥ ১৪৫২ 
শ্রীরামের আগে মাটি সহস্র বৎসর ৷ 
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর ॥ ১৪৫৩ 
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ । 
লোকন্রাণ হেতু রচিলেন রামায়ণ ॥ ১৪৫৪ 


সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মর্ম 
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হনুমান কয়। 
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল উদয় ॥ ১৪৫৫ 
আদাকাণ্ডে রাম-জন্মা হেল শুভক্ষণে। 
পরম উল্লাস হৈল অযোধ্যাভুবনে ॥ ১৪৫৬ 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ আর ভরত শক্রত্র | 
চারি পুত্র পাইয়া ভুপতি হৃষ্টমন ॥ ১৪৫৭ 
বিশ্বামিত্ৰ আসিলেন অমোধ্যানগনে। 
মিথিলায় বিবাহ দিলেন শ্ৰীরামেরে ॥ ১৪৫৮ 
চারি নন্দনের দিয়া বিবাহ কৌতুকে । 
রাজত্ব করেন রাজা অযোধ্ায় সুখে ॥ ১৪৫৯ 
রামেরে করিতে রাজা নৃপের বাসনা। 
কুটিলা কৈকেয়ী তাহে করে কুমন্ত্রণা ॥ ১৪৬০ 


পিতৃসত্ম পালিতে গেলেন রাম বন। 
সঙ্গে চলিলেন তার জানকী-লক্ষ্মণ ॥ ১৪৬১ 
আদাকাণ্ডে রাম-জন্ম বিবাহ নির্ার্য। 
অযোব্যায় বনবাস ভরতের রাজা ॥ ১৪৬২ 
অরণ্যকাগ্ডেতে সীতা হরে দুরাশয় ৷ 
কিন্তিন্ধায় বালি-নধ কটক-সঞ্চয় ॥ ১৪৬৩ 
সুন্দরকাণ্ডেতে সেতুবন্ধ চমৎকার । 
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার ॥ ১৪৬৪ 
কথা সাতকাণ্ডের উত্তরকাণ্ডে পড়ে। 
গাইলে শেষকাণ্ড রামায়ণ নিয়ড়ে ॥ ১৪৬৫ 
কথা সাতকাণ্ডের কহিল হনুমান। 
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল প্রমাণ ॥ ১৪৬৬ 


সীতার উদ্দেশকথন এবং সাগরপারের মন্রণা 


সম্পাতি বলেন শুন যত নীরগণ। 
সীতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ ॥ ১৪৬৭ 
যখন দক্ষিণদিকে মাথা তুলে থাকি। 
অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্রমুখী ॥ ১৪৬৮ 
নানাবর্ণ রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা। 
শত যোজনের পথ সাগর পরিখা ॥ ১৪৬৯ 
এক লাফে পার হও সকল বানর। 
সীতাদেনী দেখিয়া সকলে যাও ঘর ॥ ১৪৭০ 
মহাবল ধর সবে কি কর ভাবনা । 
হইয়া সাগর পার পৃরাও কামনা ॥ ১৪৭১ 
তার বাকো বানর দক্ষিণমূখে চায়। 
দশ যোজন বিনা দেখিতে নাহি পায় ॥ ১৪৭২ 
একদুষ্টে কপিগণ চাহে উর্দ্ধশ্বাসে। 
দেখিতে লা পায় কিছু পক্ষিরাজ হাসে ॥ ১৪৭৩ 
উঠি বলে জান্থুবান বুদ্ধি বৃহস্পতি। 
আমার বচন শুল বিহঙ্গ সম্পাতি ॥ ১৪৭৪ 
শতেক যোজন পথ সাগর পাথার। 
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বানর হইয়া হব কি প্রকারে পার ৷৷ ১৪৭৫ 
অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়েস। 
সাগর তরিতে তুমি কহ উপদেশ ॥ ১৪৭৬ 
সম্পাতি বলেন শুন সবে সাবধানে । 
অপূর্ব প্রস্তাব এক পড়িল যে মনে ॥ ১৪৭৭ 
সুপাৰ্শ্ব আমার পুত্র হিমালয়ে থাকে 
নিত্য নিত্য সে আইসে দেখিতে আমাকে ॥ ১৪৭৮ 
হিমালর পর্বতে আমার পরিবার। 
তথ হৈতে পুত্র মম যোগায় আহার || ১৪৭৯ 
নিতা আনে আহার সে প্রভাত-সময়। 
এক দিন আনিতে বিলম্ব অতিশয় ৷ ১৪৮০ 
ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর। 
কোপে সুপার্শেরে ভর্থীসলাম বছতর ॥ ১৪৮১ 
ধার্মিক আমার পুত্র ধর্মে বড় রত। 
করিলেক আমারে বৃত্তান্ত অবগত ॥ ১৪৮২ 
আহার লইয়া পিতা প্রভাতে আসিতে। 
দেখিলাম এক নারী রাবণের রথে ॥ ১৪৮৩ 
কৃষ্ণবর্খ রাবণ সে গৌরবর্ণা নারী। 
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ সঙ্চারি ॥ ১৪৮৪ 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ বলি কাদিছে বিস্তর । 
দুই পাখে আাগুলিনু দুইটি প্রহর ॥ ১৪৮৫ 
রাখিতাম রথ সহ তাহারে উদরে। 
কেবল পাইল রক্ষা স্ত্রীধের ভরে ॥ ১৪৮৬ 
সুপার্শের কথা শুনি পারি বুঝিবারে। 
রাবণ সে লয়ে যায় রামের সীতারে ॥ ১৪৮৭ 
এখনি আসিবে পুত্র মহাবল তার। 
পৃষ্ঠে করি সবাকারে সে করিবে পার ॥ ১৪৮৮ 
তিন ভাগ সাগর সে ঢাকে দুই পাখে। 


এক ভাগ মাত্র তার লক্ঘিনারে থাকে ॥ ১৪৮৯ 
এক ভাগ লক্মিতে না হবে কোন শ্রম। 
ছির হও কপিগণ নাহি বাতিক্রম ॥ ১৪৯০ 
এইরূপ হইতেছে কথোপকথন। 
মহাকায় সৃপার্শ আসিল ততক্ষণ ॥ ১৪৯১ 
দুই ঠোট মেলিয়া সে গিলিবারে ঘায়। 
সম্পাতির পাশে গিরা কটক লুকায় ॥ ১৪৯২ 
সম্পাতি বলেন বাছা লা কর সংহার ৷ 
পৃষ্ঠে করি সবারে সাগর কর পার ॥ ১৪৯৩ 
সুপাৰ্শ্ব বলেন মানা পিতার বচন। 
আমার পুষ্ঠেতে চড় যত কপিগণ ॥ ১৪৯৪ 
অঙ্গদ বলেন শুন নীর উপদেশ । 
সাগর শরিয়া করি সীতার উদ্দেশ ॥ ১৪৯৫ 
দেবতার পুত্র মোরা দেব-অনতান। 
হে পক্ষি তোমারে কেন দির মোরা ভার ॥ ১৪৯৬ 
সম্পাতি বলিল আমি রামকার্ধ করি। 
রামায়প-প্রসাদে নূতন পক্ষ ধরি॥ ১৪৯৭ 
হইল উভয় পক্ষ দেখিতে সৃন্দর। 
রামজয় বলি ডাকে সকল বানর ॥ ১৪৯৮ 
দেখিয়া বানরগণে লাগে চমৎকার। 
রামজয় স্মরণে সাগর হব পার ॥ ১৪৯৯ 
কপি সন্তামিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে। 
দুই পক্ষ সারি যায় আপনার দেশে ॥ ১৫০০ 
পূত্র সহ পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর। 
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর ॥ ১৫০১ 
কৃত্তিবাস রচে কবি অমৃতের ভাণু। 
সমাপ্ত হইল এই কিন্নিন্্ার কাণ্ড ॥ ১৫০২ 
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॥ শ্রীহরিঃ॥ 
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বানরগণের সাগরপারের মন্ত্রণা 
পিতা-পত্রে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তরা 
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর।॥ ১ 
তর্জন-গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ। 
সাগরের ঢেউ দেখি গণিলা শ্রমাদ॥ ২ 
তমোময় দেখা যায় গগনমগ্ুল। 
হিল্লোল কল্লোল করে সমুদ্রের জল॥ ৩ 
সি্ধজলে জলজন্তু কলরব করে। 
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে।। ৪ 
এক এক জলজন্ত পর্বতপ্রমাণ। 
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান| ৫ 
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস। 
সবাকারে করিতেছে অঙ্গদ আশ্বাস॥ ৬ 
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি। 
বিষাদ ঘুচালে ভাই সর্বত্রেতে তরি॥ ৭ 
সুখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কৃলে। 
সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে॥ ৮ 
সাগরের কুলে চাপি রহিল বানর। 
পাতা-লতা ব্বারা তারা সাজাইল মর॥ ৯ 


সাগরের কুলে তারা বঞ্চে সুখে রাতি। 
প্রভাতে একত্র হৈল সর্ব সেনাপতি ॥ ১০ 
যোড়হাতে দীড়াইল অঙ্গদের আগে। 
অঙ্গদ কহিছে বার্তা শুন বীরভাগে ॥ ১১ 
দৈবযোগে লক্ৰিলাম রাজার শাসন। 
কোন্‌ বীর ঘুচাইবে এ ঘোর বন্ধন॥ ১২ 
ব্রহ্মার হাতের সুধা ছলে কোন্‌ জনে। 
ইন্দ্রের হাতের বন্্ু কোন্‌ জন আনে॥ ১৩ 
প্রখর সূর্যের রশ্মি কোন্‌ জন হরে। 
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে ॥ ১৪ 
এই কর্ম করিতে পারিবে যে সুকৃতি॥ 
দেখাইয়া বিক্রম সে রাখিবেক খ্যাতি৷ ১৫ 
আনিবে সীতার বার্তা সবে হই সূথী। 
তাহার প্রপাদে গিয়া পত্নী পুত্র দেখি॥ ১৬ 
এত যদি বলিলেন কুমার অঙ্গদ। 


নীরব হইয়া সবে গণিল আপদ ॥ ১৭ | 


ছিল যত সৈন্য সঙ্গে সামন্ত প্রচুর। 
বার বার জিজ্রাসেন আপনি ঠাকুর || ১৮ 
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রাজপুত্র অঙ্গদ জিজ্ঞাসে বারে বার। 
উত্তর না দাও কেন এ কি ব্যবহার ॥ ১৯ 
সাগর নেহারে সৰে অঙ্গদের বোলে। 
মহা ঢেউ উঠে পড়ে আকাশ-পাতালে ॥ ২০ 
অঙ্গদ বলেন কেন করিছ বিষাদ। 
কোন্‌ বীর লবে এস রাজার প্রসাদ | ২১ 
কোন্‌ বীর সুত্রীবে করিবে সত্যে পার । 
কোন্‌ বীর করিবে রামের উপকার ॥ ২২ 
কোন্‌ বীর করিবে জ্ঞাতির অব্যাহতি । 
সীতা অন্বেষিয়া আজি রাখিবে সুখ্যাতি ॥ ২৩ 
অঙ্গদের বচন লঙ্যিতে কেহ নারে। 
আপন বিক্রম সবে কহে মীরে ধীরে ॥ ২৪ 
গয় নামে সেনাপতি যমের নন্দন ৷ 
সেই বলে উল্লক্ঘিব এ দশ যোজন ॥ ২৫ 
গবাক্ষ বানর বলে তার সহোদর ৷ 
পারি কুড়ি যোজন লঙ্ঘিভে এ সাগর ॥ ২৬ 
শরত নামেতে বলে মুখা সেনাপতি । 
চল্লিশ যোজন লক্ঘি আমি নদীপতি ॥ ২৭ 
তার সহোদর বলে সে গন্ধমাদন ৷ 
আমি লঙ্মিবারে পারি পঞ্চাশ যোজন ॥ ২৮ 
মহেন্দ্ৰ বানর বলে সুষেণ-কোনর । 
লঙ্ঘিবারে পারি ষাটি যোজন সাগর ॥ ২৯ 
দেবেন্দ্র তাহার ভাই বলে এই সার। 
সত্তর যোজন লঙ্ঘি আমি পারানার ॥ ৩০ 
পুত্র বিশ্বকর্মার বলিছে মহাবীর । 
আশীতি যোজন লঙ্ঘি সাগর গভীর ॥ ৩১ 
অগ্রিপুত্র কপি বলে বীর-অবতার | 
নবতি যোজন লঙ্ঘি সাগর পাখার ॥ ৩২. 
তারক বানর বৰলে রাজার ভাগারী। 
ছিনবতি যোজন যে লক্মিবারে পারি ॥ ৩৩ 
ব্রহ্মপুত্র ভল্লুক করিয়া অনুমান । 


হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জানুবান ॥ ৩৪ 
যৌবনকালের বল থাকে না বার্ধাকে। 
যৌবনকালের কথা শুনহ কৌতুকে ॥ ৩৫ 
বলিরে ছলিতে হরি হইল বামন। 
তিন পায়ে খুড়িলেন এ তিন ভুবন ॥ ৩৬ 
পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীণ। 
তারা সবে ভার পায় করে প্রদক্ষিণ ॥ ৩৭ 
জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে উড়িয়া অপার। 
বিষ্ণুপদ প্রদক্ষিণ করি তিনবার ৷৷ ৩৮ 
পূর্বে যেই শক্তি ছিল টুটিল এখন। 
তথাপি লঙ্ঘিক পঞ্চনবতি যোজন ॥ ৩৯ 
লঙ্ঘিলে যোজন শত সিদ্ধ হয় কাজ। 
লাগিয়া যোজন পাঁচ ভাবি আমি লাজ ॥ ৪০ 
এত যদি বলিলেন মন্ত্রী জান্বুবান। 
অভিমানে জ্বলে মহানীর হনৃমান॥ ৪৯ 
কহেন অঙ্গদ বীর অঙ্গ কোপে জ্বলে। 
সাগর তরিতে পারি আপনার বলে ॥ ৪২ 
এক লাফে গড়ি গিয়া হ্বর্ণপূরী লক্ষা। 
আসিবারে নাহি পারি তাহা করি শঙ্কা ॥ ৪৩ 
ভোগে রাখিলেন পিতা না দিলেন শ্রম। 
তেকারণে নাহি জানি আপন বিক্রম ॥ ৪৪ 
সাগর তরিতে কেবা আছে সেনাপতি । 
দেখাইয়া বিক্রম রাখহ নিজ খ্যাতি ॥ ৪৫ 
অঙ্গদের কথা শুনি জাদ্ুবান হাসে। 
বীর ভুমি হেন কথা কহ কি আভাসে॥ ৪৬ 
বালির বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানে। 
তাহার হইতে তব বিক্রম বাখানে ৷ ৪৭ 
একবার কোন্‌ কথা তুমি শতবার । 
আসিতে যাইতে পার সাগরের পার ॥ ৪৮ 
রাজা হয়ে কেন হে করিবে এত শ্রম। 
তুমি গেলে কটকের না রবে জীবন ॥ ৪৯ 
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তুমি কটকের মূল মোরা সব ডাল। 
সে মূল থাকিলে ফল পাবে সর্বকাল | ৫০ 
ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিলে পল্পব নাহি রয়। 
যদি মূল থাকে পত্র পুনরায় হয় ॥ ৫১ 
কার উপকার না করিল তব বাপ। 
কোন্‌ বীর লব্ঘিবেক তোমার প্রতাপ॥ ৫২ 
সকল বানর তৰ ঘরের সেবক। 
সকলে হইবে তব কার্যের সাধক || ৫৩ 
বমি আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ । 
সেবক হইতে তব সিদ্ধ হবে কাজ ৫৪ 
অঙ্গদ বলেন ধীরে কি করি ইহার ৷ 
সাগর লঙ্গমিতে কেহ না করে স্বীকার ॥ ৫৫ 
সাগর তরিতে পারি আসিতে সংশয়! 
বিলম্ব হইলে করি সুগ্রীবের ভয় ॥ ৫৬ 
সংশয় জীবন মম নিশ্চয় মরণ। 
সাগর লঙ্ঘিৰ আমি দেখ বীরগণ ॥ ৫৭ 
সকল বানর কহে করি যোহাত। 
তুমি কেন লজ্ঘিবে হে বানরের নাথ ॥ ৫৮ 
রাজপুত্র রাজা তুমি বাসবের নাতি। 
নিজে মহামতি তুমি বুদ্ধি-বৃহস্পতি ॥ ৫৯ 
ভূলিয়াছি বাজিকে হে তোমা দরশনে । 
এক তিল বীচি তোমার বিহনে ॥ ৬০ 
জান্তুবান বলে ছাড় জঞ্জাল বচন। 
মে সাগর লঙ্ঘিবে তা করহ শ্রবণ ॥ ৬১ 
অভিমানে মৌনভাবে বীর হন্যান। 
কটকের মধ্যে আছে নকুল-প্রমাপ ॥ ৬২ 
কটকেহে হনুমানে কেহ নাহি দেখে। 
জান্বান কহিতেছে দেখিয়া তাহাকে ॥ ৬৩ 
কার মুখ চাহ তুমি বীর হনুমান । 
আমার বচন লাছা কর অবধান ॥ ৬৪ 
হনুমানে জান্ধুবানে উভয়ে সন্ভাষে। 


সুদ্দরকাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাসে ॥ ৬৫ 


আত্মজন্মবৃত্বান্ত শ্রবণে সাগর-লল্ঘনে 
হনুমানের উৎসাহ 
জাঙ্ুবান বলে বাছা তুমি মহাবল। 
রামকার্য কর বাছা কেন কর ছল।॥ ৬৬ 
অঙ্গদ বলেন ভাল মন্ত্রী জাহ্ুনান! 
কোন গুণ নাছি ধনে বীর হনুমান ৷৷ ৬৭ 
জান্ুবান-বাকো আর অঙ্গদের বোলে। 
কেহ হাতে ধরে তার কেহ করে কোলে ॥ ৬৮ 
জান্তুবান বলে বীর কর অবধান। 
শুন হনুমানের জন্মের বিধান ॥ ৬৯ 
কুঞ্জরতনয়া লামে ছিল বিদ্যাধরী। 
শাপে বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী ॥ ৭০ 
সেই বানগ্লীর এক হইল কুমারী। 
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী ॥ ৭১ 
মলয় পর্বতোপরে কেশরীর ঘর। 
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর ॥ ৭২ 
চৈৰমাসে প্রবেশিতে বসন্্-সময়। 
ছেনকালে বায়ু গেল পর্বত-মলয় ॥ ৭৩ 
একেতে বসন্থ তাহে মলস-পবন। 
কামেতে চঞ্চলা অতি অঞ্জনার মন ॥ ৭৪ 
অঞ্জনার রূপে বায়ু মোহিত-হৃদয়। 
লঙ্ঘিতে না পারে ঘরে কেশরী দুর্জয় ॥ ৭৫ 
অঞ্জনা গেলেন ভাবি নিজ অনুকূল! 
খ্তুন্নান করিবারে নর্মদার কুল ॥ ৭৬ 
সন্ধান পাইয়া গিয়া দেবতা শবন। 
বলে ধরি অগ্রনারে করেন রমণ ॥ ৭৭ 
অঞ্জনা বলেন যে করিলে জাতি নাশ। 
দেবতা হইয়া তব বানরী-বিলাস ॥ ৭৮ 
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দেবতা হইয়া তুমি করিলে কি কর্ম। 
কি হেতু করিলে নষ্ট পতিব্রতা-ধর্ম || ৭৯ 
পবন বলেন কিছু না বল অঞ্জনা ৷ 
দেখিয়া তোমার রূপ পাসরি আপনা ॥ ৮০ 
কোপ সংবরিয়া হে অঞ্জনা যাও ঘরে । 
মহাথীর হবে এক তোমার উদরে ৷ ৮১ 
আমার বীর্যেতে যেই হইবে কুমার ৷ 
আমার অধিক গতি হইবে তাহার ॥ ৮২ 
এত বলি পবন গেলেন নিজ স্থান । 
অষ্টাদশ মাসে জন্মিলেন হনৃমাল ॥ ৮৩ 
অমাবস্যা তিথিতে জন্মেন হনৃমান। 
সে দিনের কথা কহি কর অবধান ॥ ৮৪ 
জস্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান। 
প্রতযুষে উদিত রক্তবর্প ডানুমান ॥ ৮৫ 
রাঙ্গা ফল জ্ঞান করি ধরিতে তাহাকে 
সেখান হইতে লাফ দিলেন কৌতুকে ॥ ৮৬ 
পর্বত হইতে লক্ষ যোজন ভান্তর ৷ 
এক লাফে উঠিলেন সে অতি দুন্তর | ৮৭ 
দিবাকরে ধরিবারে যান হনুমান। 
দৈবায়ত্ত তথা রাহু হয় অধিষ্ঠান ॥ ৮৮ 
সূর্যকে করিতে গ্রাস রাছ উপস্থিত ৷ 
দেখি হনৃমানেরে আপনি সশল্গিভ ॥ ৮৯ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাহু পলায় তরাসে। 
নিবেদন করে গিয়া বাসবের পাশে ॥ ৯০ 
শুন সুরপতি কহি এক সমাচার | 
সূর্যকে গিলিতে যে আসিল রাহ আর ॥ ৯১ 
শুনিয়া বাহুর কথা বাসব বিরস। 
সূর্যকে গিলিতে অনা কাহার সাহস ॥ ৯২ 
এঁরাবতে চড়িয়া আসিল পুরন্দর। 
হনুমানে দেখে গিয়া সূর্যের গোচর ॥ ৯৩ 
ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া তরাস। 


সূর্যকে ছাড়িয়া পাচ্ছে মোরে করে গ্রাস ॥ ৯৪ 
সিন্দুর শোডিত এরাবতের বদন। 
দেখিয়া বৌতুৰী অতি পবন-নন্দন | ৯৫ 
সূর্যকে ছাড়িয়া পাছে ধরে এরাবতে। 
আসঘুক্ত দেবরাজ বজ্কু নিল হাতে ॥ ৯৬ 
কুপিত হইলে লোক আপনা পাসরে। 
বিনা অপরাধে ইন্্ বার মারে শিরে ॥ ৯৭ 
অচেতন হনুমান হইলেন তাতে। 
পড়িলেন তখনি লে মলয়-পর্বতে ॥ ৯৮ 
ভগ্রহনূ হয়ে পড়ে মলয়শিখরে। 
হনুমান নাম ডেঁই বাপ-মায়ে ধরে ॥ ৯৯ 
যৌবনকালেতে আমি ছিলাম প্রবীণ 
তিনবার করিলাম হরি প্রদক্ষিণ ॥ ১০০ 
বৃদ্ধকালে বলহীন নিকট মরণ। 
আপনারে নাহি পারি করিতে পালন ॥ ১০১ 
যাহার নিক্রমে লোক করেন ভরসা। 
তাহার জীবন ধন্য বিক্রম প্রশংসা ৷ ১০২ 
জানিয়া সীতার বার্ডা এস হনুমান। 
চিন্তিত বানরে সব কর পরিদ্বাণ ॥ ১০৩ 
নানাবিধ বানর বসতি নানা দেশে। 
তোমার বিক্রম যেন দেশে গিয়া ঘোষে ॥ ১০৪ 
পৌরুষ প্রকাশ কর সাগর লঙ্বিয়া। 
শ্রীরামেরে তুষ্ট কর সীতা উদ্ধারিয়া॥ ১০৫ 
হনুমান কহিলেন করহ বিচার। 
আমার জন্মের কথা কহি আরবার ॥ ১০৬ 
প্রভাস নামেতে তীর্থ খ্যাত মহীতলে। 
মুনিগণ শ্লান করে সেই নদীজলে ॥ ১০৭ 
ধবলা নামেতে হন্তী দীরঘ দশন। 
দন্বাঘাতে চিরিয়া মারিত মুনিগণ ॥ ১০৮ 
ভরদ্বাজ মহাখযি খধির প্রধান। 
দন্ত সারি যায় হস্তী নিতে তার প্রাণ ॥ ১০৯ 
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ব্যাকুল হইয়া মুনি পলায় দৌড়িয়া। 
কুষিয়া গেলেন পিতা বিপদ দেখিয়া ॥ ১১০ 
দয়ালু আমার পিতা অতি ভয়ঙ্কর । 
এক লাফে পড়িলেন হন্তীর উপর ॥ ১১১ 
দুই চক্ষু উপাড়েন নখের জীচড়ে। 
দুই হাতে টানে দুই দশন উপাড়ে ॥ ১১২ 
দন্ত উপাড়িয়া তার পেটে দেয় দস্ত। 
দগ্তাঘাতে মাতঙ্গের করিলেন অন্ত ॥ ১১৩ 
পরেতে গেলেন পিতা মুনির সমাজ। 
মুনি বলে বর মাগ শুন কপিরাজ ॥ ১১৪ 
কেশরী বলেন যদি বর দিতে হয়। 
তবে পাই যেন এক উত্তম তনয় ॥ ১১৫ 
মুনিরাজ বলে তুমি চাহিলে যে বর। 
বৈলোকাবিজয়ী হবে তোমার কোঙর ॥ ১১৬ 
বর পেয়ে মুনিরাজে করি নমস্কার । 
মলয়পর্বতে গেল যথা পরিবার ॥ ১১৭ 
অঞ্জনা আমার মাতা অতি রূপবতী । 
খতুন্নান হেতু গেল নর্মদার প্রতি ॥ ১১৮ 
সন্ধান পাইয়া তথা দেবতা পবন। 
ঝড়ে বস্তু উড়াইয়া দিল আলিঙ্গন ॥ ১১৯ 
এই মে কারণে আমি পবননন্দন। 
সভার ভিতরে লজ্জা দিস কি কারণ ॥ ১২০ 
ভুমি সে কাহার পুত্র মন্ত্রী জানুবান ৷ 
সকলের সব বার্তা জানে হনৃমান ॥ ৯২১ 
যত যত আসিয়াছে বীর সেনাপতি ৷ 
কেবা না জানহ কহ কার মাতা সতী ॥ ১২২ 
রামকার্ম করিতে না করি বিসংবাদ। 
বিসংবাদ করিলে হইবে কার্যবাদ ॥ ১২৩ 
বানর কটকে করি অভয় প্রদান। 
অঙ্গদ বীরের আজি বাড়াইৰ মান ॥ ১২৪ 
সাগর যোজন শত দেখি খালি জুলি । 


শতবার পার হই আমি মহাবলী ৷৷ ১২৫ 
উড়িয়া পড়িব গিয়া ব্বর্ণলঙ্কাপুরী । 
শত্রু মারি উদ্ধারিব রামের সুন্দরী ॥ ১২৬ 
তোমা সবাকারে না ডাকিব যুদ্ধ আশে। 
একাকী আনিব সীতা শ্রীরামের পাশে ॥ ১২৭ 
পরম হরিষে থাক কোন চিন্তা নাই । 
সকলেতে কি কার্য একাকী আমি যাই ॥ ১২৮ 
সবে বলে যত বল কিছু নহে আন। 
ত্ৰিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥ ১২৯ 
সুগন্ধি পুষ্পের মালা গন্ধ মনোহর । 
হনুমান গলে দিল সকল বানর ॥ ১৩০ 
বড় বড় বানরের দেখিয়া কাকুতি ৷ 
সাগর ভরিতে হনুমান করে গতি ॥ ১৩১ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ । 
গাহিল বুন্দরকাণ্ড গীত রামায়ণ ॥ ১৩২ 


হনুমানের সাগর লঙ্ঘনোদ্যোগ 
অনন্তর বায়ুপুর প্রসন্ন হৃদয়। 
উঠি দাড়াইল বলি জয় রাম জয় ॥ ১৩৩ 
যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন । 
বন্দনীয় সর্বজনে করিল বন্দন ॥ ১৩৪ 
আর আর কপিগণে আলিঙ্গন দিয়ে । 
কহিছেন সকলেরে উল্লাসিত হয়ে ॥ ১৩৫ 
আমি যবে লম্ফ দিব সাগর লঙ্ঘিতে । 
না পারিবে মোর ভার ধরণী সহিতে ॥ ১৩৬ 
অতএব চড় সবে মহেন্দ্র ভূধরে। 
লম্ফ দিব থাকি ওই গিরির উপরে ॥ ১৩৭ 
এত শুনি অগ্রে করি পবনকুমারে । 
উঠিলেন কপিগণ সেই ধরাধরে ॥ ১৩৮ 
মহেন্দ্র উপরি শোভে মরুতনন্দন। 
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যেন অন্য গিরি আমি কৈল আরোহণ ॥ ১৩৯ 
হেলকালে যাবতীয় অমর কিম্নর ৷ 
দেখিবারে এল সবে অঙ্বর-উপর ॥ ১৪০ 
বিদ্যাধর অন্লর গন্ধর্ব নাগগণ ৷ 
যক্ষ দূত সিদ্ধ সাধ্য মুনি তপোধন ॥ ১৪১ 
উল্লাসিত যাবতীয় শাখামৃগকুল ৷ 
গাথিলেন এক মালা তুলি নানা ফুল ৷৷ ১৪২. 
সেই মালা যুবরাজ লয়ে নিজ করে। 
সমৰ্পিল পৰনতনয়-কণ্ঠোপরে ॥ ১৪৩ 
শোভিল শ্ৰীছনুমান সেই মালা পরি। 
যেন মণিমালা গলে গঁরাবত করী | ১৪৪ 
তবে সব কপি-স্থানে অনুমতি লয়ে। 
বসিলেন হনুমান পূর্বমুখ হয়ে | ১৪৫ 
ভক্তিযুক্ত মনে কৈল দশুবৎ নতি। 
গণেশাদি পঞ্চ দেব দিকপাল প্রতি ॥ ১৪৬ 
বিশেষতঃ প্রণমিল পরম পিতারে। 
কেশরী-অগ্তনা শ্রীষুগ্রীৰ কপিবরে ॥ ১৪৭ 
লক্ষ্মণ-জানকী-পদ করিয়া বন্দন। 
আরজিল রামচন্দ্রে করিতে চিন্তন॥ ১৪৮ 
চিন্তামান্র হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর। 
দেখিয়া মারুতি মনে করেন সাদর ॥ ১৪৯ 
জয় জয় রামচন্দ্র রঘুকুলপতি। 
কৃপামৃত-পারাবার অগতির গতি ॥ ১৫০ 
তুমি যদি চাহ প্রভূ হইয়া সদয়। 
তবে পিপীলিকা মেরু উচ্চে উত্বোলয় ॥ ১৫১ 
পরমাণু দেখিতে সমর্থ অন্ধজন। 
পঙ্গু পারে পারাবার করিতে লঙ্ঘন ॥ ১৫২ 
এই ভরসায় আমি হেন গৃঢ়কাজ। 
করিবারে সাহস করেছি রঘুরাজ ৷ ১৫৩ 
যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই কামে। 
দোষ হবে তব প্রভু কল্পতরু নামে ॥ ১৫৪ 


অতএব তব পদে করি নিবেদন । 
কর মোর প্রতি কৃপা-কটাক্ষ অর্পণ ॥ ১৫৫ 
এত নিবেদন কৈল যবে হনুমান ৷ 
কটাক্ষেতে অনুমতি দিল ভগবান ॥ ১৫৬ 
তবে প্রভু অন্বরেই কৈল অন্তর্জান | 
প্রভু নাহি দেখি বীর তাজিলেন ধান ॥ ১৫৭ 
প্রভু অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত মন। 
কহিছেন কপিগণে পবনলন্দন ॥ ১৫৮ 
আর নাহি করি আমি কোনই চিন্তন । 
হইয়াছি রাম-কৃপাকটাক্ষ-ভাকন ॥ ১৫৯ 
এবে দেখি সমুদ্রেরে গোষ্পদ যেমন । 
শত শতবার লঙ্ঘিবারে করি মন ॥ ১৬০ 
ডুজে করি ফেলাইয়া সাগরের বারি । 
ইচ্ছা হ’লে ব্রঙ্গাণ্ডেরে ডুবাইতে পারি ॥ ১৬১ 
মারুতির বাণী শুনি সুখী কপিগণ । 
শিখী যেন শুনি ধরাধরের গর্জন ॥ ১৬২ 
তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া । 
বৃদ্ধ কপি জান্ুবান-চরণ বন্দিয়া ॥ ১৬৩ 
দাড়ায় দক্ষিণমুখে লঙ্ঘিতে সাগর | 
শ্রীরামচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর ॥ ৯৬৪ 


হনুমানের লঙ্কাযাত্রা ও মালর্বাপ 
সব-সিদ্ধু গুণপাত্র বায়ুপুত্ৰ লঙ্ঘিবারে । 
তৰে করি লীলা বাড়াইলা আপন কায়ারে ॥ ১৬৫ 
তবে অসাধবস হ’ল দশ যোজন বিস্তার । 
আর মহাবল সুদীঘল ছিগুণ তাহার ॥ ১৬৬ 
করি দরশন তারে মন করে হেন জ্ঞান । 
যেন সেই গিরি-শিরোপরি আন গিরিমান ॥ ১৬৭ 
তাহে দুনয়ন বিরোচন সব প্রকাশয় । 
কিবা নাসারব শুনি সব নির্ঘাত মানয় ॥ ১৬৮ 
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দিবা রোমণ্ডচ্ছ দীর্ঘপুচ্ছ শারোপ্রি লোলে ৷ 
ঘেন মেরুগিরি শৃঙ্গোপরি নাগরাজ দোলে॥ ১৬৯ 
সেই কপিবর-কলেবর-ভরে সে ডূখর । 
নাহি সহিবারে বারে বারে করে থর থর ॥ ১৭০ 
তাহে তরগণ আন্দোলন করে ঘনে ঘন । 
তাহে পুষ্প বারে বুঝি বীরে করয়ে বর্মণ ॥ ১৭১ 
আর কত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ উপড়ি পড়য়ে। 
তাহে নানা পাখী গ্াড়ি শাখী আকাশে উড়য়ে ॥ ১৭২ 
তাহে কত্ত শৃঙ্গ পাই ভঙ্গ ভূতলে পড়িলা । 
তায় কত দুষ্ট পশু নষ্ট কষ্টেতে হইলা ॥ ১৭৩ 
তয় পায় ভীতি কত হাতী কাতর হইয়া । 
করে পলায়ন ছাড়ি বন চিৎকার করিয়া ॥ ১৭৪ 
আর কত বনী প্রাণে মরি উচ্চ হ'তে পড়ে । 
তাহে হয় হত পশু কত যে ছিল নিয়ড়ে ৷ ১৭৫ 
ইথে হ'ল এক পরতেক মহৎ আশ্চর্য । 
কিবা করিষ্বানে হ’ল প্রাণে শূন্য সিংহবর্য ॥ ১৭৬ 
কিবা জগৎ প্রাণ সুসন্তান কলেবরভয়ে ৷ 
নাহি সহিবারে সে শিখরে চড় চড় করে ॥ ১৭৭ 
তাহে পাই ঢাপ মত সাপ বিবরে আছিল । 
তারা পাই ত্রাস দহাশ্থাস হাড়িতে লাগিল ॥ ১৭৮ 
তবে মহাবীর হয়ে দির উচ্চ কর্ণ করি । 
করি মহাদন্ত দিলা লক্ষ শ্রীরাম ফুকরি ॥ ১৭৯ 
সেই মহারন লোক সব ক্ষণে আচ্ছোদিল। 
যেন কল্পকালে কুতৃহলে জলদ গর্জিল ॥ ১৮০ 
সেই শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলমল । 
হ'ল অচেতন যত জন ভয়েতে বিকল ॥ ১৮১ 
তাহে কপিগণ ঘন ঘন জয়ধ্বনি করে। 
দুই শব্দে মিলি গেলা চলি দশ দিগন্তরে ॥ ১৮২ 
সেই মহাবীর মারুতির গতিবেগ দেখি । 
তার উপমান মরুত্বান্‌ পবনেরে লেখি ॥ ১৮৩ 
সেই বেগ বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ না পারি সহিতে । 


তারা বীরবায় পাছে যায় ব্যোম উপরিতে ॥ ১৮৪ 
মনে এই লিখি তারা দেখি প্রবাসী তাহায় ৷ 
যেন বন্ধুজন দুঃখী মন অনুর্রজি যায় ॥ ১৮৫ 
আর কত হাতী শৃঙ্গ তথি উড়িয়া চলিল। 
তারা কত দূরে গিয়া পরে জলেতে পড়িল ॥ ১৮৬ 
তবে বিনা লক্ষে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিল। 
করি নিরীক্ষণ সব জন স্তম্ভিত হইল ॥ ১৮৭ 
আহা কিবা শোভা মনলোভা আকাশ-উপরে । 
যেন মেরুগিরি পক্ষ ধরি উড়য়ে অন্বরে ॥ ১৮৮ 
তার বাহ শ্রকাশয় সঘনে দোলয় । 
যেন নাগরাজ গিরিরাজ-উপরি শোভয় ॥ ১৮৯ 
তার উর্দ্মদেশে কিবা ভাবে পুচ্ছ উচ্চতর । 
যেন ভাদ্রমাসে সৃপ্রকাশে ইন্ডধবজবর ॥ ১৯০ 
তার অঙ্গগণ সমীরণ হেন তেজে বয়। 
যার শুনি রব লোক সব নির্ঘাত মানয় ॥ ১৯১ 
সেই বেগবান মরুত্কান লাগয়ে যাহারে। 
সেই কোনমতে স্বন্থানেতে স্থির হ'তে নারে ॥ ১৯২ 
সেই সমীরণ-বেগে ঘন সব আকর্ষিত । 
তার পাছে পাছে কাছে কাছে চলিত ত্বরিত ॥ ১৯৩ 
আর বহুতর বরাধর সাগরে পড়িল। 
কত ব্যোমচারী দিদ্ধবানি মাঝারে ডুবিল ॥ ১৯৪ 
আর সিন্ধুজল কলকল করে অতিশয় । 
সেই উত্তরিল ভল-ভুল অবধি কীপয় ॥ ১৯৫ 
তাহে সমকর জলচর যান আছিল । 
তারা পাই ভয় অতিশয় দূরে পলাইল ॥ ১৯৬ 
তবে ক্রমে ক্রমে উঠে বোমে পৰননন্দন ৷ 
হ’লে প্রথমেতে তারা মাথে মুকুট তপন ৷৷ ১৯৭ 
পরে সে তরণি কণ্ঠমণি সমান শোভিল । 
পরে দুই পদ কোকনদ ভূষণ হইল ॥ ১৯৮ 
হেন মহাবীর মারুতির শৌর্য নিরীক্ষণ । 
পাই মহাতুষ্টি পৃষ্পৰৃষ্টি করে দেবগণে ॥ ১৯৯ 


সুন্দরকাণ্ 


তবে এইমতে আকাশেতে চলিল বানর । 
কিবা প্রেমভরে চিন্তা করে রামে বীরবর || ২০০ 


সুরসা সাপিনী কর্তৃক হনুমানের 
পথ রুদ্ধকরণ 

এইমত মারুতির নিক্রম দেখিয়া। 
সুরসাকে সুর সব কহেন ডাকিয়া ॥ ২০১ 
নাগমাতা তুমি ধর শক্তি বিলক্ষণ। 
কর মোসবান এক সন্দেহভগ্জন || ২০২ 
যাইছেন এই বায়ুতনয় লঙ্কাতে ৷ 
রামচন্্র-প্রেয়সীর তত্ত্ব সে জানিতে ॥ ২০৩ 
তুমিও তাহাতে করি বিঘ্ন আচরণ । 
জানহ ইহার বল বুঝিবে কেমন ॥ ২০৪ 
পারিবে নারিবে কিংবা এই কপিরাজ। 
সেথা হ*তে ফিরিবারে সাধি এই কাজ ॥ ২০৫ 
ইহাই জানিতে হবে ঘোর কলেবরে । 
যাও তুমি ক্ষণেক মারুতি বরাবরে ॥ ২০৬ 

এত শুনি সর্পমাভা সুরসা সাপিনী। 
প্রস্থান করিলা হয়ে রাক্ষমীরূপিলী ॥ ২০৭ 
মারুভির অগ্রে ভীম মূরতি হইয়া। 
কহিহেন নাগমাতা কপট করিয়া ॥ ২০৮ 
ওরে কপি যাও তুমি আর কোন্‌ স্থানে। 
প্রবেশ করহ আমি আমার বদনে ॥ ২০৯ 
হইয়াছি অতিশয় ক্ষুধায় শীড়িভ। 
এ সময়ে তোরে পেয়ে হইলাম শ্রীত ॥ ২১০ 
বুঝিলাম কৃপ করি গত দেবগণ । 
করি দিল মোর আগে ভোরে আনয়ন ॥ ২১১ 
অতএব বিলম্ব না কর এক ক্ষণ। 
শীয্ আসি কর মোর মুখে প্রবেশল ॥ ২১২ 

এত শুনি বায়ুপুত্ৰ যুড়ি করম্বয়। 
কহিছেন তার প্রতি করিয়া বিনয় ॥ ২১৩ 


দশরথ-পূত্র রাম দণ্ডক কাননে। 
আসি বাস করেছিল পিতার বচনে ॥ ২৯৪ 
বিনা দোষে হরি আনিয়াছে ভার নারী । 
দশানন এই লকঙ্কাপুর-অধিকারী ॥ ২১৫ 
যাইতেছি আমি তার তত্ত্ব জানিবারে । 
তাহে বিঘ্ন নাহি কর কোনই প্রকারে ॥ ২১৬ 
সেই রামচন্দ্র হন সকলের হিত। 
তাহার অহিত করা তব অনুচিত ॥ ২১৭ 
যত বল অবশাই খাইব তোমারে ৷ 
তব যোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে ॥ ২১৮ 
সীতা দেখি বারা দিয়া শ্রীনঘুনন্দনে। 
আসি প্রবেশিৰ আমি তোমার বদলে ॥ ২১৯ 
কিছু নাহি কর ভুমি ইহাতে সংশম। 
কহিতেছি আমি সত্য করিয়া নিশ্চয় ॥ ২২০ 
সুরসা কহেন তাহা আমি নাহি মানি । 
মোর আগে আসি ফিরে নাহি যায় প্রাণী ॥ ২২১ 
সুরসার বাণী শুনি পবননন্দন। 
কোপ করি কহিছেন কঠোর বচন ॥ ২২২ 
কোন্‌ মুখে দুষ্টা তুই করিনি ভক্ষণ 
প্রকাশ করহ তাহা করি প্রবেশন ॥ ২২৩ 
শুনিয়া সুরসা বিংশ যোজন নিস্তার । 
প্রকাশ করিল নিজ মুখের আকার ॥ ২২৪ 
তা দেখি মারুতি ত্রিশ যোজন হইল। 
চল্লিশ যোজন মুখ সুরসা করিল ॥ ২২৫ 
পঞ্চাশ যোজন হৈল পৰনসন্তান । 
করিলা মুরসা ষষ্টি যোজন ব্যাদান ॥ ২২৬ 
সপ্ততি যোজন হৈল পরে হনুমান। 
সেই মুখ কৈল আশী যোজন প্রমাণ ॥ ২২৭ 
হনুমান হৈল তব ননতি মোজন। 
সুরসা করিল শত যোজন আনন ৷ ২৯৮ 
তাহা দেখি হনুমান চিন্তে অতিশয়। 


হে কৃত্তিবাগী রামায়ণ 


এ কি এ ত’ সামান্য রাক্ষসী নাহি হয়।। ২২৯ 
এত ভাবি ক্ষণকাল মানসমাঝারে। 
জানিলেন মারুতি সুরসা বলি তারে ॥ ২৩০ 
তবে নিজে হয়ে শত যোজন প্রমাণ। 
তার মুখমধো প্রবেশিলা হনুমান ॥ ২৩১ 
প্রবেশিবামাত্র সে সুরসা ঠাকুরালী। 
ওষ্ঠ চাপি মুদিত করিল মুখখানি ॥ ২৩২. 
তাহা দেখি হয়ে বীর অঙ্গষ্ঠপ্রমাণ। 
কর্ণরক্ধ দিয়া কৈল বাহিরে প্রয়াণ ॥ ২৩৩ 
বলিছেন কপিবর জানিনু তোমায় । 
লাগমাতা লমজ্জার করি তব পায় ॥ ২৩৪ 
তব বাকো প্রবেশিনু তোমার বদন । 
অনুমতি দেও এবে করি গো গমন ॥ ২৩৫ 
তবে সে সুরসা ধরি আপন মূরতি। 
কহিবারে আরভিলা বায়ুপুত্র প্রতি ॥ ২৩৬ 
সুখে যাও হনুমান পরম কুশলী । 
করুন তোমার শুভ অমরমণ্ডলী ॥ ২৩৭ 
তব বীর্ঘ-পরাক্রম বুদ্ধি জানিবারে । 
পাঠাইয়াছিলা সব অমরে আমারে ॥ ২৩৮ 
তাহা জানিলাম এবে করহ গমন । 
রাম-সীতা উভয়েতে করাও মিলন ॥ ২৩৯ 
এত কহি নাগমাতা গেল নিজ স্থান ৷ 
পুনঃ পূর্বরূপ ধরি যান হনুমান ॥ ২৪০ 


হনুমান-মৈনাক সম্ভাষণ 
দেখি মারুতির হেন বীর্য-বুদ্ধি-বল ৷ 
প্রশংসা করেন তারে অমর সকল ॥ ২৪১ 
হেনকালে নদীপতি সচিন্তিত মন। 
করিছেন হৃদয়েতে এই বিচারণ ॥ ২৪২ 


সগর নৃপতি হ’তে মোর উপাদান। 


এ লাগি সাগর বলি ভুবনে আখ্যান ॥ ২৪৩ 
সেই ত’ সগরবংশে রামের জলম। 
সে রামকার্ধেতে যান পবননন্দন ॥ ২৪৪. 
এ লাগি ইহার হিত কর্তব্য আমার ৷ 
অনাথা হইলে নিন্দা লোকেতে অপার ॥ ২৪৫ 
লব্মিছেন হনুমান এই পারাবার। 
হইতেছে বড় শ্রম ইহাতে ইহার ৷ ২৪৬ 
অতএব মধ্যপথে আলম্বন পাই। 
যেরূপেতে সুখে যায় করিব তাহাই ॥ ২৪৭ 
এত ভাবি নদীপতি মৈনাক ভূধরে ৷ 
ডাকিয়া কহেন কিছু বচন সাদরে ॥ ২৪৮ 
হিমালয়-তনয় মৈনাক গিরিরাজ । 
কর এবে তুমি মোর আজি এক কাজ ॥ ২৪৯ 
সগর হইতে হয় উৎপত্তি আমার ৷ 
জন্ম লয়েছেল রাম বংশেতে তাহার ||৫% 
সেই নামকার্ষে যান পবনতনয়। 
ভার হিত কিছু মোরে করিবারে হয় ॥ ২৫১ 
এই লাগি কহি আমি তোমা যুক্তি করি। 
একবার উঠ তুমি সলিল উপরি ॥ ২৫২ 
উৰ্দ্ধ অধঃ আর চারি পার্শ্বে বাড়িবার ৷ 
আছয়ে তোমার শক্তি অনেক প্রকার ॥ ২৫৩ 
এই লাগি কহিতেছি তোমা বার বার । 
উঠিয়া করহ তুমি মোর উপকার ॥ ২৫৪ 
তোমার উপরি শৃঙ্গে করি আরোহণ । 
মারুতি বিশ্রাম করি করুন গমন ॥ ২৫৫ 
এত শুনি ভাল ভাল বলি গিরিবর । 
উঠিলেন সাগরের জলের উপর ॥ ২৫৬ 
কিবা সাজে সিদ্ধুমাঝে সুবর্ণ শিখরী । 
প্রাতের তপন যেন সমুদ্র উপরি ॥ ২৫৭ ! 
পথমাঝে দেখি তারে মারুতি চিন্তিত । | 
আকিজারি বেরি জাহির ন 
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তবে সেই গিরি ধরি মনুষা মূরতি। 
নিজ শৃঙ্গে থাকি কন মারুতির প্রতি ॥ ২৫৯ 
বায়ুপুত্ৰ শুন কিছু আমার বচন। 
সমুদ্র আদেশে আমি কৈনু আগমন || ২৬৭ 
শ্রীরামের পূর্ববংশ নৃপতি সগর। 
তিনি খাদ করেছেন এই ত’ সাগর ॥ ২১১ 
এই হেতু রাম দূত তোমা সম্মানিতে | 
পাঠালেন মোরে তিনি গ্রীতিযুক্ত চিতে ॥ ২৬২ 
তুমি এবে মোর শৃঙ্গে করিয়া বিশ্রাম। 
খাও দিবা ফলমূল-জল অনুপম ॥ ২৬৩ 
পরেতে হইয়া তুমি সুখযুক্ত মন। 
করিবে রাবণ-পুরমধোতে গমন ॥ ২৬৪ 
আমাতে না করিবেক তুমি শঙ্কা সব। 
হই আমি তোমাদের সম্বন্ধ বান্ধব ॥ ২৬৫ 
এই জন্য আসিয়াছি পূজিতে তোমায়। 
ভুমি সে সফল কর মোর বাসনায় ॥ ২৬৬ 
এত শুনি হনৃমান থাকিয়া আকাশে । 
জিজ্ঞাসা করেন তারে সুমধুর ভাষে ॥ ২৬৭ 
কহ কহ কি কারণে তুমি গিরিবর। 
বাসা করিয়াছ সিন্ধু-জলের ভিতর ॥ ২৬৮ 
কিরূপে বা হও তুমি আমার বান্ধব। 
বিবরণ করি কহ কথা এই সব ॥ ২৬৯ 
জুন বাণী মহীধর মুদিত হইয়া। 
কহেন পবনপুত্রে প্রণয় করিয়া ॥ ২৭০ 
পূর্বে যাবতীয় গিরি ছিল পক্ষবান। 
উড়িয়া করিত তারা সর্বত্র পয়াপ॥ ২৭১ 
তবে তাহাদের দুষ্ট বুদ্ধি উপজিল। 
পড়িয়া নগর গ্রাম ভাঙ্গিতে লাগিল ॥ ২৭২ 
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়ে সহস্রলোচন। 
বজ দ্বারা কৈল পক্ষচ্ছেদ আরম্ভণ ॥ ২৭৩ 
সকলের পক্ষচ্ছেদ করি অবশেষে। 


বদ্র ধরি ইন্দ্র এল মোর পার্শ্বদেশে ২৭৪ 
তাহা দেখি ভয়ে আমি করি পলায়ন। 
পাছে পাছে ঢলিলেন সহন্রলোচন ॥ ২৭৫ 
তবে মোরে কাতর দেখিয়া অতিশয় । 
করুণাতে আর্দ্র হ’ল বায়ু মহাশয় ॥ ২৭৬ 
তিনি অতিশয় বেগ প্রকাশ করিয়া। 
মোরে ফেলি দিল এই সমুদ্রে আনিয়া ॥ ২৭৭ 
তাহার কৃপাতে আর সমুদ্র-জাশ্রয়ে। 
না কাটিল ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে | ২৭৮ 
সে অবধি আছি আমি সাগর-ভিতর । 
হিমালয়-পুত্র নাম মৈনাক ভূর ॥ ২৭৯ 
তুমি হও মোর বন্ধু পবনতনয়॥ 
তোমার সম্মান মোর করিবারে হয়॥ ২৮০ 
অতএব মোর আর সি্ধুর শ্রীতিতে ৷ 
শ্রম দূর কর তুমি মোর উপরেতে ॥ ২৮১ 
গিরিবাকা শুনি কন পবনকুমার। 
তোমার দর্শনে দিন সফল আমার ॥ ২৮২ 
তোমার মধুর বাকো মন জুড়াইল। 
ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম ক্লেশ নিবৃত্ত হইল ॥ ২৮৩ 
করিলে আতিথা তুমি দেখায়ে প্রণয় । 
তোমাতে বিশ্রাম করা সমুচিত হয় ॥ ২৮৪ 
কিন্তু বড় ত্বরা আছে লঙ্কায় যাইতে ৷ 
এ লাগি না পারিলাম এক্ষণে থাকিতে ॥ ২৮৫ 
আর শুন আসিবার কালে সিন্ধুতটে ৷ 
এসেছি প্রতিজ্ঞা করি বান্ধব নিকটে ॥ ২৮৬ 
নিরালন্ধে পার হব শতেক যোজন । 
অতএব যোগা নহে বিশ্রামকরণ ॥ ২৮৭ 
অঙ্গুলিমাত্রেতে করি পরশ তোমারে । 
দোষ ক্ষমা করি দাও অনুজ্ঞা আমারে ॥ ২৮৮ 
এত শুনি সাধু সাধু বলি গিরিবর। 
অনুমতি দিল তারে প্রশংসি বিস্তর ॥ ২৮৯ 
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তবে কয় অঙ্গুলিতে স্পর্শিয়া তৃধরে । 
পরশি পয়াণ কৈল মারুতি অদ্বরে ৷৷ ২৯০ 
মারুতির আতিথোতে সন্তুষ্ট অন্তর । 
মৈনাক ডূধর প্রতি কন পুরন্দর ৷ ২৯১ 
মৈনাক তোমার আজি এই কর্ম দেখি। 
হইলাম মোরা সবে অতিশয় সুখী ॥ ২৯২ 
রামদূত মারুতির আতিথ্য করিয়া । 
ত্ৰিজগতে করিলে তুমি হে তুষ্ট হিয়া ॥ ২৯৩ 
অতএব আমি তোমা দিলাম অভয় । 
সুখে থাক তুমি হয়ে নির্ডয় হৃদয় ৷ ২৯৪ 


সিংহিকা রাক্ষমীবধ ও হনুমানের 
সাগরলঙজ্ঘন 

এত শুনি আনন্দিত হয় গিরিবর। 
দক্ষিণেতে চলিলেন পবন-কোঙ্ডর ॥ ২৯৫ 
অনন্তর বহু দূর করিলে গমন ৷ 
সিংহিকা রাক্ষসী তারে করিল দর্শন ॥ ২৯৬ 
দেখি চিন্তা করে সেই দুষ্ট নিশাচরী। 
বুঝি আজি ভূঞ্জিতে পাইব পেট ভরি ॥ ২৯৭ 
যাইতেছে আকাশেতে বড় এক প্রাণী । 
ইহার ছায়াকে ধরি আবর্ষিয়া আনি ॥ ২৯৮ 
এত ভাবি মারুতির ছায়াস্পর্শ গেয়ে । 
আকর্ষিতে আরভ্ভিল মুখখানি বেয়ে ॥ ২৯৯ 
তার আকর্ষণে ন্যুন দেখি নিজ বেগ । 
মনে চিন্তা করিছেন মারুতি সোদ্বেগ ॥ ৩০০ 
এ কি মোর গতিবেগ ন্যন হয় কেন । 
দৃঢ়রজ্জু দিয়া কেহ বান্ধিলেক যেন ॥ ৩০১ 
এত ভাবি সব দিকে দেখিতে দেখিতে ৷ 
দেখিলেন রাক্ষসীরে নিজ অধোভিতে ॥ ৩০২ 
পাতাল সমান মুখ বিস্তারিত করি । 


রহিয়াছে অন্বরেতে দুষ্ট নিশাচরী ॥ ৩০৩ 
তাহা দেখি ডাবনা করেন পুমর্বার | 
এ কি অধোভাগে দেখি বিকট-আকার ॥ ৩০৪ 
বুঝি এই জন মোরে করে আকর্ষণ । 
করাইতে আপনার মুখে প্রবেশন ॥ ৩০৫ 
সম্পাতির বাণী মনে হইল স্মরণ । 
এই বটে সিংহিকা রাক্ষসী দুষ্টা জন || ৩০৬ 
আজি আমি প্রত্তীকার ইহার করিব। 
এ পথের কণ্টক নিঃশেষে ঘুচাইব | ৩৩৭ 
এত ডাবি কষুন্মূর্তি হয়ে কপিবর। 
প্রবেশিল সিংছিকার বদন-ডিতর ॥ ৩০৮ 
সেও বড় সুখী হয়ে মুদিল বদন। 
যেন কেহ বিষ খায় মরপকারণ ॥ ৩০৯ 
তবে তার হৃদয়ে প্রবেশি হনুমান । 
নখে করি বিদার করিল খান খান ॥ ৩১০ 
সেই ছিল্ দিয়া নিজে হইল বাহির । 
তাহে রাক্ষণীর প্রাণ ছাড়িল শরীর ॥ ৩১১ 
তবে ঘুরি ঘুরি সেই দুষ্ট নিশাচরী। 
পড়িল পরেতে সেই পয়োধি উপরি ॥ ৩১২ 
তাহে সুখী হলো বছ কোটি জলচর । 
ভোজন করিয়া তার মাংস বহুতর ॥ ৩১৩ 
বুঝিলাম বহু মাংস পূর্বে খেয়েছিল । 
আজি সেই সকলের শোধন করিল ॥ ৩১৪ 
সিংহিকার মৃত্যু দেখি যত দেবগপ । 
করিছেন হনুমানে বহু প্রশংসন ॥ ৩১৫ 
সর্বদা বিজয়ী হয় পবনকুমার । 
করুন শ্রীভগবান কল্যাণ তোমার ॥ ৩১৬ 
যে কর্ম করিলে তুমি পৰননন্দন | 
ইহার সম্ভব নহে এ তিন ভুবন ॥ ৩১৭ 
একে নিরালম্বে শত যোজন লঙ্ঘন ৷ 
তাহে পুনঃ সুদুর্দান্ত সিংহিকা মারণ ॥ ৩১৮ 
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এ দুষ্টা রাক্ষসী-ডয়ে যত দেবডাগ । 
করেছিল এই ব্যোমমার্গ পরিত্যাগ ॥ ৩১৯ 
আজি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক । 
বিহার করুন সুখে সব বৃদ্দারক ৷ ৩২০ 
তোমা হ'তে রামকার্ধ নিষ্পন্ন হইবে। 
তোমা হ'তে ত্ৰিভুবন আনন্দ পাইবে ॥ ৩২১ 
এ কি বল এ কি বল এ কি পরাক্রম। 
ত্ৰিভুবনে কোথাও না দেখি যার সম ॥ ৩২২ 
ধরা খরাধর সব যাবৎ থাকিবে। 
তাবৎ তোমার যশ সকলে ঘুষিবে। ৩২৩ 
যাও তুমি করিতেছি মোরা আশীর্বাদ । 
কৃতকার্য হয়ে ফিরি এস অবিষাদ ॥ ৩২৪ 
এত বলি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ। 
শুনি আনন্দিত বীর করিল গমন ॥ ৩২৫ 
কিছু দূর হ'তে লঙ্কা করি নিরীক্ষণ। 
মনে মনে ভাবিছেন পবলনন্দন ॥ ৩২৬ 
হেন মহাদেহে যদি প্রবেশিব লঙ্কা। 
তবে সকলেতে মোরে করিবেক শঙ্কা ৩২৭ 
অতএব ক্ষুদ্র মূর্তি হয়ে প্রবেশিব। 
উচিত সময়ে নিজ কার্য সমাধিৰ ৷ ৩২৮ 
এত ভাবি আপন সহজ মূর্তি ধরি। 
সিন্ধু লল্ঘি পড়িলেন সুবেল উপরি ॥ ৩২৯ 
সেই ত’ সুবেল গিরি ভয়েতে তাহার। 
ক্কাপিতে লাগিল লঙ্কান্থীপ সহকার ৷৷ ৩৩০ 
আর এক হলো বড় এ সময়ে রঙ্গ। 
সীতা আর রাবণের নাচে বাম অঙ্গ ॥ ৩৩৯ 
যদ্যপি লঞ্ঘিল সেই শতেক যোজন । 
তথাপি নাহিক কিছু শ্রম এক ক্ষণ || ৩৩২ 
সাগর-লক্ষ্মন-কথা অমৃতের ভাগু। 
শুনিলে পাতকরাশি হয় খণ্ড খ্ড।| ৩৩৩ 


হনুমানের লক্কা-প্রবেশ ও উগ্রচণ্ডার 
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এইরাপে গেল বীর লম্বার ভিতর। 
কত স্থানে কত দেখি বর্ণিতে বিস্তর | ৩৩৪ 
কাঞ্চন রজতমনি স্ফটিকে নির্মাণ। 
পুরীশোভা দেখিয়া বিস্মিত হনুমান ॥ ৩৩৫ 
গড়ে প্রবেশিয়া দেখে পবননন্দন। 
বিশ্বকর্ম বিরচিত অদ্ভুত রচন। ৩৩৬ 
মহাডয়ন্কর মূর্তি সন্মুখে প্রচণ্ডা। 
বামহাতে খর্পর দক্ষিণ হাতে খাণ্ডা। ৩৩৭ 
দুই চক্ষু ঘোরে যেন দুই দিবাকর! 
ব্রহ্ম অগ্নি হেন তেজ যতি ভ্যন্র॥ ৩৩৮ 
লোলজিহ্থা পৃষ্ঠে জটা বিকট দশন। 
কৃষ্ণবর্ণ মেঘসম দেখিতে স্তীষণ॥ ৩৩৯ 
বাদ্রেচর্ম পরিধান গলে মুগুমালা। 
মাণিক-কুশুল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা॥ ৩৪০ 
দেখিয়া চিন্তিত অতি বীর হন্মান। 
ঘোড়হাতে কহিলেন 'দেবী-বিদামান ॥ ৩৪১ 
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা। 
শিবের প্রেয়সী তুমি কেন আছ হেথা ৷৷ ৩৪২ 
তোমারে দেখিয়া আমি বড় পাই ডর। 
কি কারণে আছ মাতা লঙ্ষার ডিতর ৷ ৩৪৩ 
চামুণ্ডা বলেন আমি শঙ্করের সতী। 
তাহার আজ্ঞায় মম লঙক্ষায় বসতি ॥ ৩৪৪ 
সৃজেন যখন ব্রহ্মা স্বর্ণলঙ্কাপুরী। 
সেই কাল হ'তে আমি লঙ্কা রক্ষা করি। ৩৪৫ 
করিলাম জিজ্ঞাসা শিবের শ্্রীচরণে। 
থাকিব কতেক কাল রাবণ-ভবনে ॥ ৩৪৬ 
শঙ্কর বলেন থাক এই সংখ্যা তার। 
যত দিন নাহি হয় রাম অবতার ॥ ৩৪৭ 
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জন্মিবেন রাম দশরথের ভবনে। 
তার পত্ধী সীতা সতী হরিবে রাবণে ॥ ৩৪৮ 
সীতা অন্বেষণে রাম পাঠাবেন চর। 
তার নাম হনুমান আকারে বানর | ৩৪৯ 
যখন দেখিবে লঙ্কাগত হনুঘান। 
তখনি ছাড়িয়া লঙ্কা আসিবে স্বস্থান ॥ ৩৫০ 
সেই হ'তে রাখি আমি স্বর্ণলঙ্কাপুরী। 
হনুমানে না দেখিয়া যাইতে না পারি ॥ ৩৫১ 
কাহার সেবক তুমি কোখা তব ঘর। 
কিরূপে তরিলে তুমি অলঙ্ঘ্য সাগর ॥ ৩৫২. 
হনুমান বলে আমি রামের কিন্তুর। 
সুঙ্গীবের পাত্র আমি প্বন-কোঙর ॥ ৩৫৩ 
সীতা অন্তেঘণে আসিলাম লক্ষাপুরী। 
শ্রীরামের দূত যেই ভেই সিন্ধু তরি॥ ৩৫৪ 
শুনিয়া হনুর কথা চামুণ্ডার হাস। 
লঙ্কায় দেখিয়া তাকে গেলেন কৈলাস ৷৷ ৩৫৫ 
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হেন কালে হনুমান যায় বনে বন। 
গয়া নারিকেল দেখে অতি সুশোভন ॥ ৩৫৬ 
কোকিলের কৃছরব ভ্রমর-বঙ্ষা। 
নালা পক্ষি-কলরব লাগে চমৎকার।। ৩৫৭ 
দীঘি সরোবর দেখে সলিল নির্মল। 
প্রস্ফুটিত কোকনদ পক্ষজ উৎপল ॥ ৩৫৮ 
লঙ্ষাগুরীর চারিদিকে বেষ্টিত সাগর। 
দেবতার গতি নাই লক্ষার ভিতর ॥ ৩৫৯ 
সোনার প্রাচীর মধ্যে বাহিরে লোহর। 
গগনমণ্ডলে চূড়া লাগিছে তাহার ৷৷ ৩৬০ 
এইরূপে হনুমান ভ্রমে চতুর্ভিতে। 
মনে মনে কত চিন্তা লাগিল করিতে ॥ ৩৬১ 


|] 


রাবপের প্রতাপ দুর্জয় লঙ্ষাপুরে। 
বানর-কটক তাহে কি করিতে পারে॥ ৩৩২ 
এখানে আসিতে পারে শক্তি আছে কার। 
চারি ব্যক্তি বিনা আর সকলি অসার ॥ ৩৬৩ 
সুগ্রীব আসিতে পারে বীর অবতার ৷ 
যুৰরাজ্স অঙ্গদ আসিতে পারে আর ॥ ৩৬৪ 
আসিবার শক্তি ধরে নীল সেনাপতি । 
আমিও আসিতে পারি অব্যাহত গতি ॥ ৩৬৫ 
যেই কার্যে আশিয়াছি সীতা দেখি আগে। 
শেষেতে করিব কার্য যেখানে যে লাগে ॥ ৩৬৬ 
ভাশাইব কেমনে দুর্জয় শক্রুগণে। 
কেমনে চিনিব আমি রাজা দশানলে ॥ ৩৬৭ 
বেড়াই (কেমনে কনক লঙ্গাপুরী। 
কেমনে চিনির আমি রামের সুন্দরী ॥ ৩৬৮ 
রামের প্রেয়সী সীতা কড়ু নাহি দেখি। 
কেমনে চিনিৰ আমি সীতা চন্দ্ৰমুখী ॥ ৩৬৯ 
হাসা পরিহাস কথা বচল চাতুরী। 
সেখানে না থাকিবেন জানবী সুন্দরী ॥ ৩৭০ 
সর্বক্ষণ চক্ষে অশ্রু“ মলিলনসলা। 
সেই সে রামের সীতা হয় বিবেচনা | ৩৭১ 
অস্ত গেল সূর্মদেৰ বেলা অবসান! 
মধ্য গড়ে প্রবেশ করিল হনুমান ॥ ৩৭২ 
নিশাকর  সুপ্রকাশ গগনমণ্ডলে। 
ভালমতে হনুমান লক্ষাকে নেহারে ॥ ৩৭৩ 
চালের উপরে শোভে সুবর্ণের ধারা। 
ঢানিভিতে শোভা করে মুকুভার ঝারা ॥ ৩৭৪ 
প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজা পতাকা বিরাজো। 
রাজার মন্দির সে সুন্দর সাজে সাজে ॥ ৩৭৫ 
হনুমান স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে। 
নেউল-প্রমাণ হয়ে ফিরে ঘারে ঘরে ॥ ৩৭৬ 
অতি সৃশোভন বিভীষণের আবাস । 
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দেখে মহাদেবের সে অপূর্ব নিবাস ॥ ৩৭৭ 
উদ্ধাজিত্ বিদযুৎজিহ্ব আর িদ্যুৎ্মালী । 
শুক সারণের ঘর দেখে মহাবলী ॥ ৩৭৮ 
কুমার সবার ঘর দেখে সারারাতি। 
একে একে দেখে যত লঙ্কার বসতি ॥ ৩৭৯ 
কোন স্থানে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ। 
রাজ-অন্তঃপুরে বীর করিল প্রবেশ ॥ ৩৮০ 
রাজার স্বারেতে দেখে ঘারী সারি সারি। 
দুর্জয় রাক্ষস সব নানা অন্ত্ারী॥ ৩৮১ 
দেখিল পুষ্পের রথ বিচিত্র নির্মাণ। 
তদুপরি লাফ দিয়া উঠে হনুমান৷ ৩৮২ 
সেই রথে সারথি যে দেবতা পবন। 
পিতা-পুত্র উভয়েতে হইল মিলন ৩৮৩ 
পুত্রে সম্তাষিয়া পিতা গেল নিজ হ্বান। 
রাবণের ঘরে প্রবেশিল হন্মান॥ ৩৮৪ 
রাবণ শুইয়া আছে রত্রময় খাটে। 
ঘর আলো করিতেছে দশটা মুকুটে ॥ ৩৮৫ 
রাজদেহে আভরণ দেখিল প্রচুর । 
দীপ্ত করি মেঘ মেন পড়িছে চিকুর ॥ ৩৮৬ 
নিদ্রা যায় রাবণ শূঙ্গার-অবসাদে। 
কন্তরী-কুদ্ধুমে রাজা শোভে মৃগমদে ॥ ৩৮৭ 
চারিভিভে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ। 
আকাশের চন্দ্র বেড়ি যেন তারাগণ॥ ৩৮৮ 
শোভে এক ঠাই সন রমণীর গলা। 
এক সূত্রে গীথা যেন পারিজাত মালা ॥ ৩৮৯ 
খোল করতাল কারো বীণা বীশী কোলে। 
অচেতনে নিদ্রায় লোটায় ভূমিতলে ৷ ৩৯০ 
মানুষী গন্ধনী দেবী দানবী রাক্ষসী। 
রাবণের ঘরে আছে পরমা রূপসী ৷৷ ৩৯১ 
লীলবর্ণ রাবণ সে পীতবস্তুধারী। 
নবজলধরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি ৷ ৩৯২! 


রাবণের কোলে দেখে পরমা সুন্দরী। 
ময়দানবের কন্যা রাণী মন্দোদরী ৷ ৩৯৩ 
সোহাগে আঙুলি সেই রক্তে বিভুষিতা। 
তারে দেখি ভাবে বীর এই বুঝি সীতা ॥ ৩৯৪ 
রামসম পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে। 
রাবণে ভজিবে সীতা নাহি লয় মনে ॥ ৩৯৫ 
দশরথ-পুত্রবধূ জনককুমারী। 
ভজিবেন রাবণেরে মনে নাহি করি॥ ৩৯৬ 
একে একে সকল করিল নিরীক্ষণ। 
সীতার লক্ষণ নাহি দেখে এক জন ॥ ৩৯৭ 
সীতার লক্ষণ নাহি কাহার ডিতর। 
নিরখিয়া হনুমান পাইলেন ডর। ৩৯৮ 
অস্তঃগুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ। 
অনা ঘরে গিয়া হনু করিল প্রবেশ । ৩৯৯ 
যে ঘরে রাবণ রাজ্ঞা করে ধূমগান। 
মেই ঘরে প্রবেশ করিল হুনৃমান॥ ৪০০ 
ভক্ষা ঘরে প্রবেশিয়া দেখে নানা ভক্ষা। 
মনুষ্য পশুর মাংস দেখে লক্ষ লক্ষ ৪০৯ 
সেখানে সীতার না পাইল দরশন। 
প্রাটারে বসিয়া ভাবে পবননন্দন ॥ ৪০২ 
এই স্থান দেখিলাম করিয়া বিচার। 
ঘরে ঘরে দেখি সব কুৎসিত আকার ॥ ৪০৩ 
জিতেন্কিয় কপি কারো পানে নাহি মন। 
উলঙ্গ উন্মত্ত যত করি নিরীক্ষণ ৷ ৪০৪ 
সীতা হেতু অর্ধ-রাত্রি করি জাগরণ। 
অনেক ভ্রমণে নাহি পায় অন্বেষণ ৷ ৪০৫ 
বল বুদ্ধি পরাক্রম শ্রীরামে ভকতি। 
করিল সকল নষ্ট বিহঙ্গ সম্পাতি ৷ ৪০৬ 
তার বাকো লঙ্ঘিলাম দুন্তর সাগর। 
সীতা হেত ভ্রমিলাম লক্কার ভিতর ॥ ৪০৭ 
এ লঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন। 
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এই লক্চাপুরে আমি তাজিন জীবন ॥ ৪০৮ 
কাদিতে কীদিতে বীর ছাড়িল নিশ্থাস। 
ডিল সুন্দরকাণ্ড কৰি কত্তিবাস॥ ৪০৯ 


হনুমানের লীতা-সন্দর্শন 
ফাদিতে কাদিতে বীর করে নিরীক্ষণ । 
নানাবর্ণ পুষ্পযুক্ত অশোক কানন॥ ৪১০ 
পিকগণ কুহনে ঝঙ্কারে অলিগণ । 
প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে মন ॥ ৪১১ 
অন্বেষণ করিতে হইল এই বল। 
এখানে যদাপি পাই সীতা দরশন ॥ ৪১২ 
মুছিয়া নেত্রের জল হইল সুষ্ছির । 
প্রবেশিল অশোক কাননে মহাবীর ॥ ৪১৩ 
শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর | 
লাফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর ॥ ৪১৪ 
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহারে কানন । 
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি সুশোভন ॥ ৪১৫ 
রাঙ্গার্ণ কত গাছ দেখিতে সুন্দর । 
মেঘনর্প কত গাছ দেখে মনোহর ॥ ৪১৬ 
স্থানে স্থানে দেখে তথা স্বর্ণনাটাশালা। 
দেবকন্যা লইয়া রাবণ কলে খেলা ৷৷ ৪১৭ 
নানা বর্ণে বৃক্ষ দেখে নানা বর্ণে লতা । 
মনে চিন্তে হনৃমান হেতা পাব সীতা ॥ ৪১৮ 
চেড়ী সব দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর । 
পর্বত-প্রমাণ হাতে লোহার মুদগর ॥ ৪১৯ 
কেহকালী কেহ গৌরী কোন চেড়ী থলী। 
খর্জুর-তালের মত দেখি 'কেশাবলী ॥ ৪২০ 
তৈলহীন চুল কারো মাথা মুড়ি নাক। 
কাকলাস মূর্তি কারো সব মাথা টাক ॥ ৪২১ 
হাতে মুখে সর্বাঙ্গে রক্তের ছড়াহড়ি। 


ভয়ঙ্কর মূর্তি সন রাবণের চেড়ী ॥ ৪২২ 
নানা অন্তর খরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিনিকি। 
চেড়ী সব ঘেরিয়াছে সুন্দরী জনকী ॥ ৪২৩ 
গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিনা দূর্বলা । 
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা॥ ৪২৪ 
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ। 
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস॥ ৪২৫ 
শ্রীরাম বলিয়া লীভা করেন ক্রন্দন। 
সীতাদেবী চিনিলেন পবননন্দন ॥ ৪২৬ 
সীতারূপ দেখি কাদে বীর হনুমান৷ 
মুগ্রীব বলিল যত হৈল বিদ্যমান ৷৷ ৪২৭ 
ইহা লাগি মরণ ঘটায় কপি যত। 
ইহা লাগি সূর্পণখা নাক কান হত।॥ ৪২৮ 
ইহা লাগি চৌদ্দ সহত্র নাক্ষস মরে। 
ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লক্দেশ্বরে ॥ ৪২৯ 
ইহা লাগি কবন্ধের ঘোর দরশন।॥ 
ইহা লাগি শ্রীরানের সুষ্রীব মিলন ॥ ৪৩০ 
ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তর। 
ইহা লাগি একেশ্বর লক্মিনু সাগর ॥ ৪৩১ 
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি। 
এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী ৷৷ ৪৩২ 
দেখিয়া সীতার দুঃখ কাদে হনুমান। 
অনুমানে যে ছিল সে দেখি বিদ্যমান ॥ ৪৩৩ 
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে। 
ইহা লাগি স্নান রাম সীতার সন্তাপে। ৪৩৪ 
নাক্ষসীগণেরে মারি কি আপনি মরি। 
জানকীর দুঃখ আর দেখিতে না পারি ॥ ৪৩৫ 
রামসীতা বাখানে চড়িয়া বীর গাছে। 
কৃত্তিবাসে এ সকল রামগ্ডণ ব্লচে॥ ৪৩৬ 
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অশোকবনে সীতাদেৰীর নিকটে 
রাবণের গমন 

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে উঠিল রাবণ। 
চন্দ্রোদয় হইয়াছে উপর গগন। ৪৩৭ 
সুশীতল বায়ু বহে অভি মনোহর। 
ধবল রজনী দেখি বিচিত্র সুন্দর ॥ ৪৩৮ 
মধুপানে রাবণ হইল কামাতুর। 
বলে চল যাই সে সীতার অন্তরঃপুর॥ ৪৩৯ 
রাবণের সঙ্গে চলে এক শত নারী। 
রূপে আলো করিছে কনক লল্কাপুরী॥ 88০ 
চামর চুলায় কেহ কার হাতে ঝারি। 
দিব্য নারায়ণ-তৈল দীপ সারি সারি॥ ৪৪১ 
এক শত নারী সহ আসিল রাবণ। 
অশোক কানন হৈল দেবতা ভূবন।॥ ৪৪২ 
অনন্তর রাবণ করিল আখুসার। 
হনু দেখে সীতা সঙ্গে কি করে আচার ৷৷ ৪৪৩ 
কুড়ি চক্ষে দশানন চারিদিকে চাহে। 
সীতার নিকটে আছি কড় ভাল নহে॥ ৪৪৪ 
গাছের আড়ালে গেল পাতাতে প্রচুর। 
আপনি লুকায়ে দেখে বানর চতুর ॥ 8৪৫ 
নারীগণ সঙ্গে গেল সীতার সন্মুখে। 
থাকিয়া গাছের আড়ে হনুমান দেখে ॥ 8৪৬. 
কি বলে রাবণ রাজা কি বলে জানকী। 
শুনিবারে অগ্রসর মারুতি কৌতুকী॥ ৪৪৭ 
দুই পদ রাখিলেক ডালের উপর। 
শরীর বাড়ায়ে দেখে সব অতঃপর ॥ ৪৪৮ 
রাবণে দেখিয়া সীতা কাপিল অন্তরে 
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবরে॥ 8৪৯ 
দুই হাতে দুই চক্ষু ঢাকিল জানকী। 
লাবণ্য ঢাকিতে পারে কিবা হেন শক্তি ৷ ৪৫০ 
রাবণ বলিল সীতা কারে তব ডর। 


দেবতা আসিতে নারে লদ্কার ভিতর ॥ ৪৫১ 
বলে ধরি আনিয়াছি এই ত্রাস মনে। 
রাক্ষসেন জাতিধর্ম বলে ছলে আনে ॥ ৪৫২ 
ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার যুবদন। 
কি পদ্ম কি সুধাকর হেন করি মন ৷৷ ৪৫৩ 
দুই কর্ণে শোভে তব ররের কুশুল। 
দেখি নবনীত প্রায় শরীর কোমল ॥ 8৫৪ 
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাকালি । 
হিঙ্গলে মণ্ডিত তব চরণ অঙ্গুলী ॥ ৪৫৫ 
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে 
হইয়া আমার ভার্শা থাক নানা সুখে ॥ ৪৫৬ 
রামের অত্য্প ধন অত্ল্প জীবন। 
রাজ্য শোকে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ ॥ 8৫৭ 
এখনো কি আছে রাম মনে হেন বাস। 
বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষস ॥ ৪৫৮ 
মোর বাণে সুমেরু নাহিক ধরে টান। 
মানুষ সে রাম তার কত বড় প্রাণ ॥ ৪৫৯ 
দেবতা দানব যক্ষ কিয়র গন্ধ । 
যুদ্ধে করিলাম খর্ব সবাকার গর্ব ॥ ৪৬০ 
কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা । 
সর্বলোকে মূর্খ তুমি কে বলে পণ্ডিতা ॥ ৪৬১ 
রতিশাস্ত্র জানি আমি বিবিধ বিধানে । 
তুমি আমি কেলি-ক্রিয়া করিব দুজনে ॥ ৪৬২ 
নানা রত্ে পূর্ণ আছে আমার আগার। 
আজ্ঞা কর সুন্দরি সে সকলি তোমার ॥ ৪৬৩ 
তোমার সেবক আমি তুমি তো ঈশ্বরী । 
তোমা আজ্ঞা পেলে লয়ে যাই অন্তঃপুরী ॥ ৪৬৪ 
তোমার চরণ ধরি করি হে বাগ্রতা। 
কোপ ভাজি মোরে ভজি নাশ ব্যাকুলতা ॥ ৪৬৫ 
কারো পায় নাহি পড়ে রাস্তা দশাননে। 
দশ মাথা লোটালাম তোমার চরণে ॥ ৪৬৬ 


236 কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


রাবণের বাকো সীতা কুপিয়া অন্তরে ৷ 
কহেন রাবণ প্রতি অতি দ্বীরে ধীরে ৷ ৪৬৭ 
অধার্মিকা নহি আমি রামের সুন্দরী। 
জনক রাজার কন্যা আমি কুলনারী ॥ ৪৬৮ 
রাবণ পশ্চাৎ করি বৈসে ক্রোধমনে। 
তিরস্কার করে সীতা রাবণ তা শুনে ॥ ৪৬৯ 
নাহিক পণ্ডিত হেন বুঝাইবে হিত। 
পণ্ডিতে কি করে তব মৃত্যু উপস্থিত ॥ ৪৭০ 
শৃগাল হইয়া তব সিংহে যায় সাধ। 
সবংশে মরিবে তুমি রাম সনে বাদ ॥ ৪৭১ 
তব প্রাণে না সহিবে শ্রীরামের বাণ। 
পলাইয়া কোথাও না পাবে পরিত্রাণ ॥ ৪৭২ 
অমৃত খাইয়া যদি হও সে অমর। 
তথাপি রামের বাণে মরিবে পামর।। ৪৭৩ 
লঙ্কার প্রাচীর ঘর তব অহঙ্কার। 
রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার ॥ ৪৭৪ 
সাগরের গর্ব তুমি কর দুরাচার। 
রামের বাণের তেজে সকলি সংহার | ৪৭৫ 
দশানন শুন আমি বলি হিভ কথা। 
মোরে দিয়া শ্রীরামেরে তোষহ সর্বথা॥ ৪৭৬ 
আমার সেবক তুমি কহিলে এখনি। 
সেবক হইয়া কোথা লক্ষে ঠাকুরাণী॥ ৪৭৭ 
যার পায় পড়ি সেই হয় গুরুজন। 
পায় পড়ি বল কেন কুৎসিত বচন।॥ ৪৭৮ 
পিতৃসত্য পালিতে রামের বনবাস। 
ক্রোধে শাপ দিলে তার সত্য হয় লাশ ॥ ৪৭৯ 
কি হেতু রাবণ মোরে বলিছ কুনাণী। 
তৰ শক্তি ভুলাইবে রামের ঘরণী ॥ ৪৮০ 
রাম প্রাণলাথ মোর রাম সে দেবতা। 
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা॥ ৪৮১ 

এত খদি লীভাদেবী বলিলেন রোষে। 


সাত পাঁচ মনে ভাবে রাবণ বিশেষে ॥ ৪৮২ 
আসিবার কালে আমি বলেছি বচন। 
এক বর্ষ জানকীর করিব পালন ॥ ৪৮৩ 
বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস। 
বৎসরের মধ্যে তোর গেল দশা মাম ৷৷ ৪৮৪ 
সহিবে যে আর দুই মাস দশানন। 
দুই মাস গেলে করি বাসনা পূরণ ৷৷ ৪৮৫ 
জানকী বলেন রাজা না বল কুৎসিত। 
আমা লাগি মরিবে এ দৈবের লিখিত ॥ ৪৮৬ 
বিষ্ণু অবতার রাম তুমি নিশাচর। 
গরুড়ে বায়সে দেখ বিস্তর অন্তর ॥ ৪৮৭ 
অনেক অন্তর দেখ কাজি সুধাপানে। 
অনেক অন্তর দেখ লোহা ও কাঞ্চনে ॥ ৪৮৮ 
অনেক অন্তর দেখ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল। 
অনেক অন্তর হয় বারিনিধি খাল॥ ৪৮৯ 
শ্রীরাম হইতে তোমা দেখি বছ দূর। 
রামে সিংহ দেখি তোমা যেমন কুকুর ৷৷ ৪৯০ 
এত যদি বলিলেন কর্কশ বচন। 
সীভারে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ ॥ ৪৯১ 
হাতে করি নিল বীর খাশু একধারা। 
বিশ চক্ষু রক্তবর্ণ আকাশের তারা॥ ৪৯২ 
এ খাণ্ডায় কাটিয়া করিব দুইথানি। 
পুনঃ যদি বল এক দুরক্ষর বাণী॥ ৪৯৩ 
শতেক কামিনী থাকি রাবণের আড়ে। 
আড়ে থাকি তাহারা সীতারে চক্ষু ঠারে ॥ ৪৯৪ 
তবু ভয় নাহি পায় রামের সুন্দরী। 
রাবণেরে ভর্থসে সেই কালে মন্দোদরী ॥ ৪৯৫ 
দেবতা গন্ধর্বে নহে জাতি মে মানুমী। 
এত বড় দেখ প্রভু জানকী রূপসী ॥ ৪৯৬ 
রাবণ সীতারে দেখি কামে অচেত্রন। 
খাণ্ডা ফেলি যায় চলি ধরিতে তখন ৷৷ ৪৯৭ 
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কামে মত্ত দশানন চলিল সবলে। 
মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেনকালে ॥ ৪৯৮ 
নলকুবরের শাপ পাসরিলে মনে। 
শৃঙ্গার করিলে বলে মরিবে পরাণে ॥ ৪৯৯ 
ফিরিল সে দশানন রাণীর প্রবোধে। 
চেট়ীগণে মারিবারে ঘায় বড় ক্রোধে ॥ ৫০০ 
চেড়ীগণে ডাকিল সে যাহার যে নাম। 
চেড়ীগণ দ্রুত গিয়া করিল প্রণাম ॥ ৫০১ 
নিদয়া নিষ্ঠুর্রা এল প্রভাসা দুর্মুখা। 
পাইয়া সীতার বার্তা রীড়ী সৃপণথা ॥ ৫০২ 
অন্তুমূখী বজ্রধারা এল চিত্রক্ষমা। 
ধার্মিকা ত্ৰিজটা এল ব্রাক্ষপী সরমা ॥ ৫০৩ 
কহিল রাবণ চেড়ী সকলের কানে। 
বুঝাও সীতায় ভালমতে রাত্রদিনে ॥ ৫০৪ 
রুক্ষ বাক্য না বলিও বলিবে পীরিতি। 
ভালমতে বুঝাইয়া লহ অনুমতি ॥ ৫০৫ 


সীতার প্রতি চেড়ীগণের উৎপীড়ন 


ঘরে গেল দশানন তির্লারি চেড়ী। 
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি ॥ ৫০৬ 
চেড়ী সব বলে সীভা শুন হিতবাণী । 
রাবণের মত স্বামী না পাইবে তুমি ॥ ৫০৭ 
অল্প ধনে ধনী রাম অল্পই জীবন। 
চোদ্দমুগ রাজ্য রক্ষা করিবে রাবণ ॥৫০৮ 
গীতা বলে অল্প ধন অত্যল্প জীবন ৷ 
সেই সে আমার স্বামী কমললোচন ॥ ৫০৯ 
শুনিয়া সীতার কথা ক্রোধে সব চেড়ী। 
কার হাতে খাশু আর কার হাতে বাড়ি ॥ ৫১০ 
তোর লাগি আমরা সকলে দুঃখ পাই। 
মিলিয়া সকল চেড়ী আজি তোরে খাই ॥ ৫১১ 


সকলে খাইয়া যায় সীভারে মারিতে ৷ 
শ্রীরাম স্মরণ সীতা করয়ে মনেতে ॥ ৫১২ 
দেখে শুনে হনুমান থাকি বৃক্ষ আড়ে। 
চেড়ীগণে মারি কি না মনে তোলেপাড়ে ॥ ৫১৩ 
মনে ভাবে নানী মারি করিব পাতক। 
চেড়ীর বদলে মারি রাক্ষস কটক॥ ৫১৪ 
অথবা বুঝিয়া দেখি কি করি উপায়। 
পিছে নহে চেড়ীগণে বধিব সবায়।॥ ৫১৫ 
নিদয় বচন বলে সীতারে রাক্ষসী। 
কাট মেনে সীতারে কিসের তরে তুষি॥ ৫১৬ 
না শুনিল সীতা আমা সবার বচন। 
সীতারে কাটিয়া মাংস করিব ভক্ষণ ৫১৭ 
ভাল ভাল বলিয়া উঠিল অশ্বমুখী। 
প্রভাসার কথাতে হইল বড় সুখী॥ ৫১৮ 
সূর্পণথা বড়া তবে হানে বাকাবাণ। 
গলে নখ দিয়া এর বধহ পরাণ ৷ ৫১৯ 
লক্ষ্মণ সে কাটিল আনার নাক কাল। 
সেই কোপে আজি তোর লইব পরাণ ॥ ৫২০ 
বজ্রধরী নামে আর চেড়ী সে আদিল। 
চুলে ধরি সীতারে সে ঘুরাইয়া দিল ॥ ৫২১ 
মারিতে কাটিতে চাহে কারো নাহি বাথা। 
প্রাণে আর কত সহে কীদিছেন লীতা॥ ৫২২ 
বস্তু না সংবরে সীতা কেশ নাহি বাঁধে। 
শোকেতে ব্যাকুল হয়ে লুটাইয়া কাদে ॥ ৫২৩ 
হনুমান মহাবীর আছে বৃক্ষডালে। 
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষতলে || ৫২৪ 
কোথা গেল প্রভু রাম কৌশল্যা শাশুভী। 
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী ॥ ৫২৫ 
যদি হয় শঙ্কায় রামের আগমন। 
সবংশে নির্বংশ হয় সে রাক্ষসগণ | ৫২৬ 
এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কানে। 
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লন্ধাপুরী খান খান করিতেন বাণে ৫২৭ 
হেনকালে অন্তুরীক্ষে যদি থাক চর। 
মোর দুঃখ কহ গিয়া রামের গোচর!। ৫২৮ 
আমার চক্ষুর জল নাছিক বিশ্রাম। 
রাবণের সর্বনাশ করুন শ্রীরাম ॥ ৫২৯ 
গৃধিনী শকুলি তুষ্ট হউক আকাশে। 
শৃগাল কুকুর তৃপ্ত রাক্ষসের মাংসে ॥ ৫৩০ 
জানকীর শাপে হবে লঙ্কার বিনাশ। 
রচিল সুন্দরনকাণ্ড ববি কৃত্তিবাস॥ ৫৩১ 


ব্রিজটা রাক্ষসী রাত্রি জাগিতে না পারে। 
কম্পন দেখিয়া বুড়ী উঠিল সত্বরে॥ ৫৩২ 
শয্যায় বসিয়া বুট়ী দুঃখ পায় মনে৷ 
সীতারে বেড়িয়া মারে যত চেড়ীগণে ॥ ৫৩৩ 
জ্রিজটা বলেন লীতা রামের কামিনী। 
সীতারে যে মারে সেই মরিবে আপনি ॥ ৫৩৪ 
হইল সীতার বুঝি দুঃখ অবসান। 
স্বপ্ন শুনিবারে এস সবে মোর স্থান ॥ ৫৩৫ 
সীতা তাজ সবে পেল ত্রিজটার পাশ। 
ত্ৰিজটা কহিছে স্বপ্ন শুনি লাগে ত্রাস ॥ ৫৩৬ 
রক্তবস্ত্র পরিধানা কাল হেন বুড়ী। 
রাবণেরে পাড়ে তার গলে দিয়া দড়ী ॥ ৫৩৭, 
দেয় কুনতকর্ণের মুখেতে কালি চুণ! 
লঙ্কা দাহ করে আর রাক্ষপেরে খুন ॥ ৫৬৮ 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ দেখি ধনুর্বাণ হাতে । 
সীতা উন্যারিয়া যায় চড়ি পুষ্পরথে ॥ ৫৩৯ 
যে স্বপ্ন দেখিনু তাহে নাহিক নিস্তার । 
পড়িবেক অবশা লঙ্গায় মহামার ৷৷ ৫৪০ 


শুনিয়া গাছের ডালে ছনুমান হাসে। 
প্রতক্ষ করিব স্বপ্ু একই দিবসে | ৫৪১ 
হনু দেখে সব চেট়ী গেল আবাসেতে। 
এই সে সময় হয় সীতা সম্ভাঘিতে ॥ ৫৪২ 
বৃক্ষতালে হনুমান সীতা তমিতলে। 
কি বলিয়া সন্ভাষিবে মনে যুক্তি বলে॥ ৫৪৩ 
বলিলে রামের দূত না যাবে প্রতায়। 
আমার কারণে হবে দুঃখ অতিশয় ॥ ৫৪৪ 
তবে তা সকল কার্য হইবে নিরাশ। 
অসম্জাষে গেলে হবে রামের বিনাশ ৷ ৫৪৫ 
সাত পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি। 
আপনা আপনি কহে শ্রীরামকাহিনী॥ ৫৪৬ 
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন। 
শ্রীরামের কথা কহে পবননন্দন ৷ ৫৪৭ 
যজ্ঞশীল দানশীল দশরথ রাজা। 
দেবলোক নরলোক সবে করে পূজা। ৫৪৮ 
জোষ্ঠ পুত্র রাম ভার বধূ সীতা সতী। 
হরণ করিল তারে রাবণ দুর্মতি || ৫৪৯ 
কাননে ভ্রমেন রাম সীতা অন্বেষণে । 
সুশ্লীবের সহ মৈত্রী করিলেন বলে॥॥ ৫৫০ 
সে রামের বৃত্তান্ত তোমারে যায় বলা। 
মাথা তুলি দেখ যদি সেবকবংসলা ॥ ৫৫১ 
মাথা তুলি সীভাদেবী সে গাছ নেহানে। 
বিঘত-প্রমাণ কপি দেখেন সে ভালে ৷ ৫৫২ 
সীতা হনুমান দৌহে হইল দর্শন । 
একদৃষ্টে ঠাহি থাকে পবননন্দন ৷৷ ৫৫৩ 
জানকী বলেন বিধি বিগুণ আমায়। 
বাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায় ॥ ৫৫৪ 
নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ! 
বানররূপেতে বুঝি করে সম্ভাষণ ৷৷ ৫৫৫ 
দশ মাস করি আমি শোকে উপবাপ। 
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মম সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস ॥ ৫৫৬ 
নিশ্চয় যদ্যপি তুমি শ্রীরামের চর। 
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর ৫৫৭ 
অগ্নিতে পুড়িবে নাছি অন্ধ না মরিবে। 
রণে বনে তব রক্ষা শঙ্করী করিবে।॥ ৫৫৮ 
তব কণ্ঠে সরস্বতী হোক অধিষ্ঠান। 
যেখানে সেখানে যাও সর্বত্র সম্মান। ৫৫৯ 
বানর কি নাম ধর থাক কোন্‌ দেশে। 
কি হেতু আসিলে হেথা কাহার আদেশে॥ ৫৬০ 
বহুদিন শ্রীনামের না জানি কুশল। 
আমার লাগিয়া প্রভু আছেন দুর্বল। ৫৬৯. 
হইবে রামের দূত হেন অনুমানি। 
তবু মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী॥ ৫৬২ 
হনুমান বলে রাম গুণের সাগর। 
আকৃতি প্রকৃতি কিবা সর্বাঙ্গ সুন্দর। ৫৬৩ 
শালগাছ জিনি তার প্রকাণ্ড শরীর। 
আজ্ঞানুলন্বিত বাছ নাভি সুগভীর ৷৷ ৫৬৪ 
তিলফুল জিনি নাসা সুদৃশ্য কপাল। 
ফলমূল খান তৰু বিক্ৰমে বিশাল।॥ ৫৬৫ 
দূর্বাদলশ্যাম রাম গজেন্দ্রগমল। 
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ডুবনমোহন।॥ ৫৬৬ 
অনাথের নাথ রাম সকলের গতি। 
কহিতে তাহার গুণ কাহার শকভি|॥ ৫৬৭ 
রামের সেবক আমি নাম হনৃমান। 
বিশেষ করিয়া কহি কর অবধান॥ ৫৬৮ 
আপনি যে স্বর্ণসূগ দেখিলে সুন্দর। 
রাক্ষস মারীচ সেই রাবণের চর॥ ৫৬৯ 
তাহাকে মারিতে রাম করেন প্রয়াণ। 
রীরামের বাণেতে সে হারাইল প্রা ৫৭০ 
তোমার দুর্বাকো ঘর ছাড়িল লক্ষ্মণ। 
শুনা ঘর পেয়ে তোমা হরিল রাবণ।॥ ৫৭১ 


পর্বতশিখরে বসি মোরা পঞ্চ জন। 
ছিন্ন বস্তু অকস্মাৎ পড়িল তখন॥ ৫৭২. 
দিলাম সে ছিন্ন বস্তু শ্রীরামের স্থানে। 
বহু কাদিলেন রাম ভারা দুই জনে ॥ ৫৭৩ 
আছাড় খাইয়া রাম লুটেন ভূতলে। 
সুহৃদ সুগ্ৰীব তারে আশ্বাসিয়া তোলে ॥ ৫৭৪ 
করিল সুগ্রীব সত্য তোমা উদ্ধারিতে। 
রাজত্ব দিলেন ঠারে শ্রীরাম ত্বরিতে ॥ ৫৭৫ 
আসিল বানর সব সুগ্ীৰ আদেশে। 
চতুর্দিকে গেল সবে তোমার উদ্দেশে ॥ ৫৭৬ 
আসিতে মাসের মধ্যে রাজার নিয়ম। 
মাসের অধিক হৈলে হবে ব্যাতিক্রম ॥ ৫৭৭ 
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার । 
মরিবারে কপি সব যুক্তি করি সার ॥ ৫৭৮ 
সম্পাতি নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন। 
তার মুখে শুনিলাম তব বিবরণ ॥ ৫৭৯ 
পর্বতের উপরে তাহার পাই দেখা। 
রাম নাম বলিতে তাহার উঠে পাখা ॥ ৫৮০ 
তার বাকো লজ্মিলাম দুস্তর সাগর ৷ 
লঙ্কার সকল স্থান হইল গোচর ৷৷ ৫৮১ 
রাৰণের চর বলি না করিও ভয়। 
স্বরূপে রামের দূত জানিও নিশ্চয় ॥ ৫৮২ 
আমার বচনে যদি না হয় প্রন্ঞয়। 
রামের জঙ্গুরী দেখ হইবে নিশ্চয় ॥ ৫৮৩ 
অঙ্গুরী দেখায় উরে পবননন্দন। 
অনিমিষে জানকী সে করে নিরীক্ষণ ॥ ৫৮৪ 
রামের অঙ্গুনী দেখি হইল বিশ্বাস। 
হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস ॥ ৫৮৫ 
রামের অঙ্গুরী পেয়ে সীতাদেবী কান্দে। 
বক্ষেতে হ্থাপিয়া সীতা শিরে করি বন্দে ॥ ৫৮৬ 
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আমি সীতা তাহার নন্দিনী। 
দশরথসুতত রাম, নবদূর্বাদলশ্যাম, 

বিবাহ করেন পণে জিনি ॥ ৫৮৭ 
শুভ বিবাহের পর, গোলাম শ্বশুর-ঘর, 

কত মভ করিলাম সুখ! 
শ্বশুরের স্নেহ যত, শাশ্ুড়ীগণের তত, 

নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক! ৫৮৮ 
হরখিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা, 

আদেশিল দিতে হত্রদণ্ড। 

বিলগ্গ না কৈল এক দণ্ড ॥ ৫৮৯ 


আমি কন্যা পৃথিবীর, স্বামী মম রঘুবীর, 
মোরে বন্দী কৈল নিশাচর। 
সুন্দরকাণ্ডের গীত, কৃত্তিবাস সুললিত, 


বিরচিল অতি মনোহর ॥ ৫৯০ 
বিভীষণ ধার্মিক রাবণ-সহোদর । 
মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর ॥ ৫৯১ 
অরবিন্দ নামেতে রাক্ষস মহাশয় । 
আমা দিতে রাবণেরে করেছে বিনয় ॥ ৫৯২ 
বিভীষণ-কন্যা সে সানন্দা নাম খরে। 
তার মাকে পাঠাইল আমার গোচরে ॥ ৫৯৩ 
তার ঠাই শুনিলাম এই সারোদ্ধার। 
বিনা যুদ্ধে বাছা মোর নাহিক উদ্ধার ॥ ৫৯৪ 
সুগ্রীৰেরে জানাইও মম বিবরণ ৷ 
শ্রীরামেতে জানাইও আমার মরণ ॥ ৫৯৫ 
হনু বলে মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ । 
তোমা লয়ে বাব যথা শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৫৯৬ 
বল মৃগ হই মাতা বল হই পাখী। 
কিসে আরোহিয়া যাবে ৰল মা জানকি ॥ ৫৯৭ 


জানকি বলেন তুমি বিঘত প্রমাণ। 
মনুয্যের ভার কিসে সবে হনুমান ৷ ৫৯৮ 
শুনিয়া সীতার কথা হনুমান হাসে। 
হইল যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে। ৫৯৯ 
হইল যোজন দশ প্রচ্থে পরিসর। 
সত্তর যোজন হৈল উভে দীর্ঘতর ৬০০ 
করিল দীরঘ লেজ যোজন পঞ্চাশা। 
তখনি সে লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ ॥ ৬০১ 
জানকি বলেন বাছা তোমার আকার । 
দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার ॥ ৬০২ 
কেমনে তোমার পৃষ্ঠে আমি হব ছির। 
সাগরে পড়িলে খাবে হাঙ্গর কুষ্টীর ৷ ৬০৩ 
পরপুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন। 
কি করিব বলে ধরি আনিল রাবণ ॥ ৬০৪ 
রাৰণের মত কি করিবে মোরে চুরি। 
উদ্জারহ ভুমি মোরে দশাননে মারি ॥ ৬০৫ 
তোমার দুর্জয় মূর্তি দেখি লাগে ডর। 
পবনকুমার তুমি আপনা সংবর ॥ ৬০৬ 
অশীতি যোজন অঙ্গ লাগে অন্তরীক্ষে। 
আপনা সংবর বাছা কেহ পাছে দেখে ॥ ৬০৭ 
শুনিয়া সীতার কথা বীর হনুমান। 
দেখিতে দেখিতে হয় বিঘত প্রমাণ॥ ৬০৮ 
জানকী বলেন বাছা পৰনকোঙর | 
তোমার বিক্রমেতে আমার লাখে উর ॥ ৬০৯ 
লক্ষ্মণেরে জানাইও আমার কল্যাণ। 
তা সবার বিক্রমেতে কিসের বাখান।॥ ৬১৩ 
নিমিকুলে জঙ্নিয়া পড়িনু সূর্যকুলে। 
এই কি আছিল মোর লিখন কপালে ॥ ৬১১ 
রাম হেন স্বামী যার আছে বিদামান। 
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান।॥ ৬১২ 
সুস্নীবেরে জানাইও আমার মিনতি। 
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যত কিছু আহে ভার সৈন্য সেনাপতি ॥ ৬১৩ 
দুমাস জীবন তার এক মাস রয়। 
মাস গেলে বাছা মোর জীবন সংশায় ॥ ৬১৪ 
দুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান। 
অতঃপর কাটিয়া করিবে খান খান॥ ৬১৫ 
আমি মলে সবাকার বৃথা আয়োজন। 
যদি শীগ্র এস তবে রহিবে জীবন ৬১৬ 
শুনিয়া সীতার এই করুণ বচন। 
নেত্রণীরে ভিজে বীর পবননন্দন।॥ ৬১৭ 
হনুমান বলে শুন জগতজননী । 
না কর ক্রন্দন মাতা সংবর আপনি ॥ ৬১৮ 
নিদর্শক দেহ কিছু যাইব ক্বরিতে। 
মাসেকের মধো ঠাট আনিব লঙ্কাতে ॥ ৬১৯ 
মাথা হৈতে খসাইয়া সীতা দেয় মণি। 
মণি দিয়া তার ঠাই কহেন কাহিনী ॥ ৬২০ 
মাসেকের মধ যদি করহ উদ্ধার। 
তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এইবার ॥ ৬২১ 
আর কি কহিব কথা প্রভুর ঢরণে। 
ইন্রসুত কাক মোর আচড়িল স্তনে॥ ৬২২ 
শ্রীরাম এ্রধীক বাণ করেল সন্ধান। 
অনুসরি যান তার বধিতে পরাণ ॥ ৬২৩ 
কাক গিয়া বাসবের লইল শরণ। 
সে প্রশ্থীক বাণ তবে হইল ব্রাঙ্মণ॥ ৬২৪ 
দ্বিজবেশে কহে গিয়া বাসবের ঠাই। 
শ্রীরামের বাণ আমি অই কাক চাই ৷৷ ৬২৫ 
সেই বাণ দেখি ইন্দ্র উঠিল তখন। 
করঘোড়ে ভার আগে করিল স্তবন॥ ৬২৬ 
বাণ বলে মোর ঠাই নাহি পরিত্রাণ 
ব্রিভুবনে বার্থ নহে শ্রীরামের বাণ।॥ ৬১৭ 
বাণের গর্জন শুনি ভীত পুরন্দর। 
জয়ন্ত কাকেরে দিল বাণের গোচর ॥ ৬২৮ 


রামকে আনিয়া দিল বিদ্ধি এক আঁখি। 
করুণাসাগর প্রাণে না মানেন পাখী ॥ ৬২৯ 
এত অপরাধে তারে না মারেন শ্রাণে। 
ত্ৰিভুবন তুল্য নহে শ্রীরানের গুণে ॥ ৬৩০ 
রাম হেন পতি যার আছে বিদামান। 
রাক্ষসে তাহার এত করে অপমান ॥ ৬৩১ 
অনন্তর মন্তকে বাঁধিয়া শিরোমণি । 
দেশেতে চলিল বীর করিয়া মেলানি॥ ৬৩২ 
মেলানি করিয়া বীর দেশেতে আইসে। 
মনে সাত পাঁচ বীর হনুমান ভাষে॥ ৬৩৩ 
আচগ্বিতে আসিলাম যাই আচম্বিতে। 
হরিষ বিষাদ কিছু না থাকিবে চিতে ॥ ৬৩৪ 
রামের কিন্কর যাব সাগরের পার। 
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমতকার ॥ ৬৩৫ 
জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস। 
স্ব্ণলক্ষাপূরী আজি করিব বিনাশ ৷ ৬৩৬ 
বাঁধিয়াছে মণিতে অশোক বৃক্ষ্ঁড়ি। 
সেই বনে হনুমান দায় ঘীরি দীরি। ৬৩৭ 
সীতা বলিলেন বাছা হুইল স্মরণ | 
অমতের ফল কিছু করহ ভক্ষণ ॥ ৬৩৮ 
হাত পাতি লয় বীর পরম কৌতুকে। 
অমনি ফেলিয়া দিল আপনার মুখে ॥ ৬৩৯ 
অমৃতসমান সেই অমৃতের ফল। 
ফল খেয়ে হনুমান হইল বিকল ॥ ৬৪০ 
হনুমান কহে ওগো জননী জানকি। 
অমৃতসমান ফল আরো আছে না কি ॥ ৬৪১ 
কোথায় তাহার গাছ কহ ত’ বিধান। 
খাইব সকল ফল দেখ বিদানান ৷৷ ৩৪২ 
সীতা বলিলেন তব বৃথা আগমন ৷ 
মম বার্তা না পাবেন শ্রীরাম-লক্্ণ ৷ ৬৪৩ 
তুমি একা বানর রাক্ষস বহু জন। 
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তোমারে দেখিবামাত্র বধিবে জীবন ৷৷ ৬৪৪ 
হনুমান বলে মাতা ভাব কেন আর। 
রাক্ষস কটক আমি করিব সংহার॥। ৬৪৫ 
মনে চিন্তা না করিও শুনহ বচন। 
দেখাইয়া দাও মাতা অমৃতের বন ৬৪৬ 
দেখান অঙ্গুলি দ্বারা সীতা সেই বন। 
নিঃশব্দে চলিল বীর পবননন্দন|॥ ৬৪৭ 
জাল দড়া দিয়া বান্ধা আছে চারি পাশ। 
ভাহা দেখি মারুতির উপজিল হাস॥ ৬৪৮ 
খাইতে না পারে পক্ষী রাক্ষসেরা রাখে। 
ধীরে দ্বীরে হনুমান সেই বনে ঢোকে ৷ ৬৪৯ 
নেউল-প্রমাণ হয়ে বৃক্ষডালে আছে। 
তাহারে দেখিয়া পক্ষী নাহি রহে গাছে॥ ৬৫০ 
ফল রাখে হনুমান ডালে ডালে পাড়ি। 
দেখিয়া রাক্ষস সব হেসে গড়াগড়ি॥ ৬৫১ 
রাক্ষসেরা বলে এ বানর নাহি মারি। 
রাখুক বানর ফল নিদ্রা আগে সারি ॥ ৬৫২ 
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় সে রাক্ষসগণ। 
ফল সব খায় বীর পবননন্দন॥ ৬৫৩ 
ফল ফুল খায় বীর ছিন্ন করে পাতা। 
উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা বৃক্ষলতা॥ ৬৫৪ 
ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড়মড়ি। 
আতঙ্কে রাক্ষম সব উঠে দড়বড়ি॥ ৬৫৫ 
উঠিয়া রাক্ষসগণ চারিদিকে চায়। 
অমৃতের বন দেখে কিছু নাহি তায়॥ ৬৫৬ 
নানা অস্ত্র শূল শেল মুষল মুদগর! 
বহু অস্ত্র মারে তারা হনুর উপর।॥ ৬৫৭ 
নানা স্তর রাক্ষসেরা ফেলে অতি কোপে। 
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে ॥ ৬৫৮ 
কুপিলেন হনুমান পবনন্দন। 
সবার উপরে করে গাছ বরিষণ ৷৷ ৬৫৯ 


গাছ লয়ে হনুমান যায় তাড়াতাড়ি। 
গাছের প্রহারে মারে দশ বিশ কুড়ি ৬৬০ 
হনুমান মুঝে যেন মদমত্ত হাতী। 
কারে মারে চাপড় কাহারে মারে লাথি॥ ৬৬১ 
দশ বিশ চেড়ী ধরি মারিছে আছাড়। 
মাথার ভাঙ্গিছে খুলি করে চূর্ণ হাড়।। ৬৬২. 
প্রাণ লয়ে কত চেড়ী পলাইল ত্রাসে। 
সীতারে জিজাসে বার্তা ঘন বহে শ্বাসে ॥ ৬৬৩ 
চেড়ী সব কহে সীতা সত্য কহ বাণী। 
বানরের সহিত কি কহিলে কাছিনী॥ ৬৬৪ 
সীতা বলিলেন কোন্‌ জন মায়া ধারে। 
আমি কি জানিব সবে জিজ্ঞাস বানরে ৷৷ ৬৬৫ 
ভাঙ্গিল অশোক বন বড় বড় ঘর। 
ত্রাসে বার্তা কহে গিয়া রাবণ-গোচর। ৬৬৬ 
আসিয়াছে কোথাকার একটা বানর। 
অমৃতের বন ভাঙ্গে ছোট বড় ঘর॥ ৬৬৭ 
যে সীতার প্রতি তুমি সঁপিয়াছ মন। 
হেন সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ॥ ৬৬৮ 
সীতা নাড়ে হাতটি বানরে নাড়ে মাথা। 
বুঝিতে নারিনু নর বানরের কথা॥ ৬৬৯ 
সত্বর বাধিয়া আনি করহ বিচার। 
বিলম্ব হইলে কারো নাহিক নিস্তার॥ ৬৭০ 
কুপিল রাবণ রাজা তাহাদের বোলে। 
ঘৃত দিলে অগ্নিতে যেমন অগ্নি জ্বলে। ৬৭১ 
মার মার শব্দে করে তর্জন গর্জন। 
দশানন দশদিক করে নিরীক্ষণ ৬৭২ 
সম্মুখে দেখিল মৃঢ় নামেতে কিন্কর। 
তারে আজ্ঞা দিল রাজা ধরিতে বানর।॥ ৬৭৩ 
চলিল কিন্কর মূঢ় যমের দোসর। 
স্বরা করি গেল হনুমানের গোচর॥ ৬৭৪ 
বেয়ে যায় রাক্ষস বধিতে হনুমান৷ 
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প্রাচীরে বসিল বীর পর্বতপ্রমাণ ॥ ৬৭৫ 
জাঠা শেল সাবল মুষল ফেলে কোপে। 
লাফে লাফে হনুমান সব অন্তু লোফে। ৬৭৬ 
উপাড়ে ঘরের থাম পর্বত আকার। 
থামের দ্বারেতে বীর করে মহামার ৷৷ ৬৭৭ 
আথালি পাথালি মারে দুহাভিয়া বাড়ি। 
পড়িয়া কিন্কর মূঢ় যায় গড়াগড়ি ॥ ৬৭৮ 
পাঠাইল মারিয়া মৃঢ়েরে যমঘর। 
বাছিয়া উপাড়ে গাছ টাপা নাগেশুর ॥ ৬৭৯ 
মে স্থানে থাকেন সীতা তাহা মাত্র রাখে। 
আর সব চূর্ণ করে যা দেখে সম্মুখে ॥ ৬৮০ 
দশ বিশ জনে ধরি মারিছে আছাড়। 
মন্তক ভাঙ্গিয়া কারো চূর্ণ করে হাড়। ৬৮১ 
সাগরের কুলে যত বালি খরশাণ। 
তাহার উপরে মুখ ঘসে হনুমান ৷৷ ৬৮২ 
পলাইল বহু জন পাইয়া তরাস। 
রাবণেরে বার্তা কহে ঘন বহে শ্বাস॥ ৬৮৩ 
দেখিলাম যে কিছু কহিতে করি ডর। 
পড়িল কিক্ষর মৃঢ় শুন লক্ষেশ্বর ॥ ৬৮৪ 
লঙ্কা মজাইল আজি একটা বানর। 
সহিতে না পারি আর করিল জর্জর ॥ ৬৮৫ 
মহাযোদ্ধাপতি তার নাম জান্বমালী। 
প্রহস্ত যোদ্ধার পুত্র বলে মহাবলী ৬৮৬ 
রাবণ তাহাকে কহে করিয়া সন্মান । 
আপন কটকে বীধি আন হনুমান ॥ ৬৮৭ 
আদেশ পাইয়া বীর দিবা রথে যায়। 
হন্তী ঘোড়া ঠাট কত তার সঙ্গে ধায় ॥ ৬৮৮ 
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর উপর। 
কটক লইয়া গেল তাহার গোচর ॥ ৬৮৯ 
প্রথমে হইল দুই জনে গালাগালি। 
বাণ বরিষণ করে দৌহে মহাবলী ॥ ৬৯০ 


অসংখ্য সে বাণ মারে বানরের বুকে। 
মুখে রক্ত উঠে ভার ঝলকে ঝলকে ॥ ৬৯৯ 
ৰাছিয়া বাহিয়া মারে চোখা চোখা শর। 
হনুমানে বিন্ধিয়া সে করিল জর্জর॥ ৬৯২ 
হইলেন মহাক্রোধী পবননন্দন। 
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষণ ॥ ৬৯৩ 
বাছবলে গাছ এড়ে বীর হনূমান। 
রাক্ষসের বাণে গাছ হয় খান খান।। ৬৯৪ 
শালগাহ বার্থ গেল হইয়া চিন্তিত। 
পর্বতের চূড়া বীর আনে আচন্বিত ॥ ৬৯৫ 
বাহুবলে এড়ে বীর পর্বতের চূড়া। 
জাম্বুমালী বাণেতে পর্বত করে গুঁড়া ৷ ৬৯৬ 
জিনিতে নারিল বীর হইল চিন্তিত। 
তার ঘরের মুষল পায় আচস্মিত ॥ ৬৯৭ 
দুই হাতে তুলি বীর মুষল সত্বর। 
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর ॥ ৬৯৮ 
বাড়ি খেয়ে জান্বমালী গেল যমঘর। 
মুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর ৷৷ ৬৯৯ 
ভগ্নপাক কহে গিয়া রাবণ গোচর। 
জান্ুমালী মরে বার্তা শুন লক্ধেশ্বর ॥ ৭০০ 
ছত্রিশ কোটির মে প্রধান সেনাপতি। 
সকলের তরে তারে দিলেন আরতি ॥ ৭০১ 
শুনি সতা বিড়ালাক্ষ শার্দলপ্রমাণ। 
বীর ধূশ্রলোচন সে রণে আগুয়ান॥ ৭০২ 
নানা অস্ত্র হাতে করি ধায় ত্বরাত্বরি। 
হনুমানে মারিতে সবার তাড়াতাড়ি ॥ ৭০৩ 
নানা অন্তর সাত বীর এড়ে খরশাণ। 
সবে বলে আমি ত’ মারিব হনুমান ॥ ৭০৪ 
রড 
নেউল প্রমাণ হয়ে প্রাচীরেতে খাকে ॥ 
সাত বীর আসিয়া প্রাচীর পাপে চায় 
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লুকাইয়া হনুমান দেখিতে না পায়।॥ ৭০৬ 
প্রাণ লয়ে পলাইল আনা সবা ডরে। 
কি বলিয়া ভাশাইন রাজা লক্ষেশরে ॥ ৭০৭ 
ঘরে যেতে সাত বীর করে ত্বরাত্বরি। 
টান দিয়া আনে বীর বড় ঘরের কড়ি ॥ ৭০৮ 
ফিরিয়া সে ঘরে যাই সবাকার মন। 
পাছু পাছু যায় বীর পবননন্দন ৷৷ ৭০৯ 
কড়ি তুলে মারে বীর রথের উপর। 
তাহার আঘাতে তারা যায় যমঘর ॥ ৭১০ 
যুদ্ধ জিনি বসে বীর প্রাচীর উপর। 
ভগ্রপাক কহে গিয়া রাজার গোচর ॥ ৭১১ 
যুদ্ধ জিনিলেক রাজা একটা বানর। 
সাত বীর পড়িল শুনিল লক্ষেন্বুর ॥ ৭১২ 
অক্ষ নামে রাজপুত্র করে বীরদাপ। 
বানরে মারিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ ৷৷ ৭১৩ 
অক্ষ আর ইন্দ্রজিৎ দুই সহোদর ৷ 
সে ইন্রজিতের তুলা যুদ্ধে ধনুর্ধার ॥ ৭১৪ 
প্রসাদ দিলেক ভারে নানা অলঙ্কার ৷ 
বিলাইতে দিল তারে ঢারিটা ভাশার ৷ ৭১৫ 
পিতৃ প্রদক্ষিণ করি রথেতে উঠিল। 
হস্তী অশ্ব হাট কত সহিতে চলিল ৭১৬ 
কটকের পদভরে কাপিছে মেদিনী । 
কুমার অক্ষের ঠাট পাঁচ অক্ষোহিণী ॥ ৭১৭ 
হনুমান বসিয়াছে প্রচীর উপর। 
করুষিয়া কহিছে অক্ষ শুন রে বানর ॥ ৭১৮ 
অক্ষ নাম জামার সে রাবণনন্দন। 
নাহিক নিস্তার আজি বধিব জীবন ৭১৯ 
কোটি কোটি বাণ আজি করিব সন্ধান । 
কেমনে রাখহ প্রাণ দেখি হনুমান ॥ ৭২০ 
সন্ধান পৃরিয়া বাণ ধনুকেতে যোড়ে। 
বাণ বার্থ করে পাছে চিন্তিত অন্তরে ॥ ৭২১ 


লাফ দিয়া উঠে বীর গগনমণ্ডলে। 
যত বাণ এড়ে সব যায় পদতলে ॥ ৭২২ 
কোপে বাণ ফেলে তার মাথার উপর | 
বাণ ফুটে হনুমান হইল জর্জর | ৭২৩ 
হনু বলে রাজপুত্র দেখিতে বালক । 
বাপগুলা এড়ে যেন অগ্নির ফলক || ৭২৪ 
লাফ দিয়া হনুমান তার রখে পড়ে। 
রথখান শুঁড়া করে একই চাপড়ে ॥ ৭২৫ 
রথের সারথি অশ্ব হ’ল চুরমার। 
অন্তরীক্ষে পলাইল সে অক্ষকুমার ৷ ৭২৬ 
রাক্ষস পলায় উর্ধে হনুমান কোপে। 
লাফ দিয়া পায়ে ধরে ছিলে যেন লোফে ৷৷ ৭২৭ 
দুই পা ধরিয়া ধীর মারিল আছাড়। 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হ’ল হাড়।। ৭২৮ 
যুদ্ধ জিনি বসে বীর প্রাচীর উপর। 
কুমার পড়িল বার্তা শুনে লক্কেশ্বর ॥ ৭২৯ 
শুনিয়া রাবণ রাজা লাগিল ভাবিতে। 
যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে॥ ৭৩০ 
বড় বড় বীর যায় করিয়া শর্জন। 
ফিরে না আইসে তারা আমার সদন ॥ ৭৩১ 
অদাকার যুদ্ধে যাও বাছা ইন্দরজিৎ ৷ 
তোমরা থাকিতে আমি যাই অনুচিত॥ ৭৩২ 
পিতৃবাকা শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ ভাষে। 


বানরে করিব বন্দী চক্ষুর নিমিষে ॥ ৭৩৩. | 


কি ছার বানর বেটা আমি মেঘনাদ। 
যুদ্ধ জিনি অদ্য লব রাজার প্রসাদ॥ ৭৩৪ 
অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল বাহুতে কক্ষণ। 
সর্বা্গে পরিল বীর রাজ আভরণ। ৭৩৫ 
স্বর্ণ নবগুণ পরে পরে ফ্বর্ণপাটা। 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফৌটা॥ ৭৩৬ 
এক হাতে ধরিয়াছে সর্বাঙ্গ দাপনি। 
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আর হাতে সারথিরে ডাকিল আপনি॥ ৭৩৭ 
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে অটল। 
সাজাইল রথখান করে বলমল।॥ ৭৩৮ 
কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্মাণ 
বায়ুবেগে অষ্ট অশ্ব রথের মোগান। ৭৩৯ 
মাতঙ্গ বিংশতি কোটি তার অর্দ্ধ ঘোড়া। 
তের অক্ষৌহিণী চলে ত্ৰিভুবন যোড়া।। ৭৪০ 
কটকের পদভরে কীপিছে মেদিনী। 
রণবাদা বাজে কত স্বর্গে লাগে ধবনি। ৭৪১ 
এত সৈনা লয়ে বীর চলিল সত্বর। 
পাছে হৈতে ভাক দিয়া বলে লক্ষেশ্বর॥ ৭৪২ 
বালি সুষ্লীবের শুনিয়া যে কাহিনী। 
তার পাত্র হনুমান সর্বলোকে জানি॥ ৭৪৩ 
সেই বা আসিয়া থাকে বীর অবভার। 
তুচ্ছ জান না করিও যুঝিও অপার ৭৪৪ 


ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক হনুমান বন্দী 
পিৃবাকা শুনি বীর ইন্দরজিৎ হাসে। 
বানরে বধিব আজি দেখ অনায়াসে ॥ ৭৪৫ 
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর উপর। 
সৈনা সহ ইন্রজিং গেলেন সত্বর॥ ৭৪৬ 
দেখি হনুমানেরে সে ভ্বলিলেক কোপে। 
গালাগালি দিল বীর অতুল প্রতাপে॥ ৭৪৭ 
লতা-পাতা খাস বেটা পরিস কাছুটি। 
মরিবারে হেথা আসি কর হটফটি ॥ ৭৪৮ 
সু্রীবের কাল গেল ভ্রমি ডালে ডালে। 
মরিবারে কি কারণে লক্ষায় আসিলে ॥ ৭৪৯ 
্াক্ষসের গালি শুনি হনুমান হাসে। 
গালাগালি দিল বীর মনে যত আসে ॥ ৭৫০ 
ফল-মূল খাই মোরা মুনি-বাবহার। 


ডালে ভালে ভ্রমি সে যে নহে অনাচার ॥ ৭৫১ 
আপনার অনাচার না দেখ আপনি। 
রাবণের অনাচার ত্রিভুবনে শুনি॥ ৭৫২. 
নারী দশ হাজার যদাপি আছে ঘরে। 
তথাপি যে তোর বাপ পরদার করে ॥ ৭৫৩ 
সতী স্ত্রী হরিয়া আসে অতি তপন্নিনী। 
শাপ গালি দেয় তবু না ছাড়ে ব্ৰাহ্মণী | ৭৫৪ 
স্ত্রী লাগি পুরুষ মরে বিনা অপরাধে। 
ব্ৰাহ্মণী হরিয়া আনে শৃঙ্গারের সাধে ॥ ৭৫৫ 
করিলেন কত শত ব্রক্মহত্যা পাপ। 
অন্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ॥ ৭৫৬ 
ত্ৰিভুবনে তোর যে বাপের বিসংবাদ। 
কত কাল থাকে আর ঘটিল প্রমাদ॥ ৭৫৭ 
সর্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে। 
রাবণের ব্রহ্মশাপ ফলে এত কালে ॥ ৭৫৮ 
এইরূপ দুই জনে হয় গালাগালি। 
তার পর যুদ্ধ করে দৌহে মহাবলী ॥ ৭৫৯ 
নানা অস্ত্র ইন্জিৎ করে বরিনণ। 
সব অস্ত্র লুফে ধরে পবননন্দন ॥ ৭৬০ 
হনুমান বলে বেটা তোর রথ চুরি। 
দেখ তোরে আলি রে পাঠাব যমপুরী ॥ ৭৬১ 
জিনিতে না পারে কেহ উভয়ে সোসর। 
দুই জনে করে যুদ্ধ দুইটি প্রহর॥ ৭৬২ 
ইন্রজিৎ বলে আমি পাশ অন্তর জানি। 
পাশ অন্তর ছাড়িয়া বানর বাঁধি আনি। ৭৬৩ 
রণেতে পণ্ডিত ধীর জানে নানা সন্ধি। 
এড়িলেক পাশ অন্ত্র হনূ হয় বন্দী॥ ৭৬৪ 
প্রাচীর হইতে বীর পড়িয়া ভূতলে। 
মনে ভাবে পাশ অস্ত্র ছিড়িবারে বলে ॥ ৭৬৫ 
পাশ অস্ত্র ছিড়িবারে নাহি লয় মনে। 
রাবণের সঙ্গে দেখা করিব কেমনে॥ ৭৬৬ 
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এতেক চিন্তিয়া বীর পাশ নাহি ছিণ্ডে। 
রাক্ষসে টানিয়া বাধে হাতে গলে মুণ্ডে ॥ ৭৬৭ 
কেহ হাতে পায়ে বাধে কেহ বাধে গলে। 
গলা টামি বাধে কেহ লোহার শিকলে ॥ ৭৬৮ 
রাক্ষসেরে আজা দিল বীর ইন্ত্রজিৎ। 
বাপের সম্মুখে লহ বানরে ত্বরিত ॥ ৭৬৯ 
এত বলি ইন্্রজিৎ গেল আশুয়ান। 
বড় বড় বীর গিয়া বেষ্টে হনুমান ॥ ৭৭০ 
কোপে তোলপাড় করে হন্‌ যথোচিত ৷ 
সত্তর যোজন বীর হয় আচদ্বিত ॥ ৭৭১ 
সাত লক্ষ রাক্ষস সে টানাটানি করে। 
তথাপি তাহার এক রোম নাহি নড়ে ॥ ৭৭২ 
দেখি হনুমানের সে বিক্রম বিশাল। 
চমৎকৃত হইলেক রাক্ষসের পাল ॥ ৭৭৩ 
হনুমান বলে তোরা বাজা রে দামামা । 
রাজসম্ভাণে যাব কাধে কর আমা ॥ ৭৭৪ 
সুবিস্তৃত সাঙ্গি দিয়া হনুমানে বাধে। 
দুই লক্ষ রাক্ষসে তাহারে করে কাধে ॥ ৭৭৫ 
রাক্ষসের কাধে বীর মনে মলে হাসে। 
কত রঙ্গ করে বীর মনের উল্লাসে ॥ ৭৭৬ 
যেই ভিতে হনুমান কিছু দেয় ভর। 
রাখ বলি রাক্ষস ছাড়িয়া দেয় রড় ॥ ৭৭৭ 
সাত লক্ষ রাক্ষস সে টানাটানি করে। 
অচল হইল হনু রাবণের দ্বারে ॥ ৭৭৮ 
নাড়িতে না পারে তারে সবে পায় ত্রাস। 
সত্বরে কহিল বার্তা রাবণের পাশ। ৭৭৯ 
কষ্টেতে হইল বন্দী সে দুষ্ট বানর। 
না আসে শরীর তার দ্বারের ভিতর ॥ ৭৮৩ 
হাসিয়া রাবণ তারে কহেন তখন। 
ঘার ভাঙ্গি শীঘ্র আন দেখি হনুমান ॥ ৭৮১ 
রাজার আজ্ঞায় দূত আসিল সত্বরে। 


দ্বার ভাঙ্গি পথ করি আনিল তাহারে ॥ ৭৮২. 
সাত দার ভাঙ্গে তারা এক বার রয়। 
অচল হইল হুন্‌ টানা নাহি যায়॥ ৭৮৩ 
আপন ইচ্ছায় গেল পবননন্দন। 
পাত্র মিত্র সহ যথা বসেছে রাবণ | ৭৮৪ 
রাজার কুমারগণ বসি সানি সারি। 
বসিয়াহে যেন সবে অমরলগরী ॥ ৭৮৫ 
চারিডিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ । 
আকাশের চন্দ্র যেন বেষ্টি তারাগণ ৷৷ ৭৮৬ 
রাবণ ব্রহ্মার বরে কারে নাহি গণে। 
চন্্র-সূর্য ভয়ে বলে রাবণ-সদনে ॥ ৭৮৭ 
তার দশ শিরে শোভা করে দশ মণি। 
সম্মুখেতে পড়িয়াছে সর্বাঙ্গ দাপনি ॥ ৭৮৮ 
দেখিল বানর গিয়া রাবণ-সম্পদ। 
ত্রাস পেয়ে হনৃষান ভাবে রাম-পদ ॥ ৭৮৯ 
রাবণের সম্পদ দেখিয়া তার হাস। 
সুন্দরকাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাস॥ ৭৯০ 


রাবণের বিচারে হনুমানের দণ্ড 
দশানন বলিছে তোমার নাহি ভর । 
সতা করি কহ রে কাহার তুমি চর॥ ৭৯১ 
স্বরূপেতে কহ যদি সাব বন্ধন। 
মিথ্যা যদি কহ তবে বধিব জীবন | ৭৯২ 
হনুমান বলে আমি শ্রীরামের দূত। 
ভাঙ্গিলাম তোমার কানন সে অন্তত ॥ ৭৯৩ 
বন্ধন মানিনু তোমা দেখিবার মনে । 
শ্রীরামের কথা কহি শুন সাবধানে ৷৷ ৭৯৪ 
সবে শুনিয়াছ দশরথ মহীপতি। 
জ্যেষ্ঠপুত্ৰ রাম ভার বধূ সীতা সতী ॥ ৭৯৫ 
অগোচরে রাবণ হরিলে তুমি সীতে | 
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সুগ্নীবের দিত্রভাব সীতা অন্বেষিতে ॥ ৭৯৬ 
যে বালি রাজার হানে তব পরাজয়। 
হেন বালি মারিলেন রাম মহাশয় ॥ ৭৯৭ 
তোর ব্রহ্ম অস্ত্র মোর কি করিতে পারে। 
বন্ধন মানিনু কিছু বুঝিবার তরে ॥ ৭৯৮ 
রাম-সুষ্রীবের যুক্তি তাহা আমি জানি। 
কুম্ভকৰ্ণে আর তোরে বধিবেন তিনি ॥ ৭৯৯ 
ইন্তজিৎ মারিবেন ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
আর যত রাক্ষস মারিবে কপিগণ ॥ 1৮০০ 
এই সতা করিলেন সুস্রীৰের আগে। 
আমি তোরে মারিলে তাহার সত্য ভাঙ্গে ॥ ৮০১ 
মোর আগে ধরিয়াছ ছত্র নবদণ্ড। 
লাঙ্গুলের দ্বারাতে করিব খণ্ড খণ্ড| ৮০২ 
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি। 
দশ মুণ্ড ভাঙ্গিব মারিয়া এক নড়ি॥ ৮০৩ 
এতেক বলিল যদি পৰননন্দন। 
বানরে কাটিতে আজ্ঞা করে দশানন ৮০৪ 
কাট কাট বলি ঘন ডাকিছে রাবণ। 
মাথা নত করি বলে ভাই বিভীষণ ॥ ৮০৫ 
দূতকে কাটিলে রাজা হবে অনাচার। 
আজি হতে ঘুটিবে দূতের বাবহার॥ ৮০৬ 
আত্মকথা পরকথা দূত মুখে শুনি। 
কাটিতে এমন দূত অনুচিত বাণী॥ ৮০৭ 
পরের গরব করে অপরাধী কিসে। 
বার শর্ব করে তারে মারিতে আইসে ॥ ৮০৮ 
দূতের এক শান্তি আছে মুড়াইতে মুণ্ড। 
ইহা ভিন্ন দূতের নাহিক অন্য দণ্ড| ৮০৯ 
এই যুক্তি বলে হনূ পাইল জীবন। 
লাঙ্গল পোড়াতে আজ্ঞা করিছে রাবণ | ৮১০ 
লেজ পোড়াইয়া এরে পাঠাও সে দেশে । 
লেজ পোড়া দেখি যেন জ্ঞাতি বন্ধু হাসে ॥ ৮১১ 
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এই আজ্ঞা করিলেক রাজা লক্কেশ্বর। 
লেজ পোড়াইতে সবে আসিল সন্বর॥ ৮১২ 
কুপিত হইল বীর পবানন্দন। 
বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন॥ ৮১৩ 
লেজ দেখি রাবণের বড় হ'ল ডর। 
ধর ধর ডাক দিল রাজা লক্ষেশ্বর॥ ৮১৪ 
ঘটেছিল যে দুঃখ বালির লেজ টেনে। 
লেজ দেখি রাবণের তাহা হ’ল মনে ৮১৫ 
তিন লক্ষ রাক্ষস চাপিয়া লেজ ধরে। 
সবে মেলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে ॥ ৮১৬ 
ত্রিশ মণ বস্ত্র সবে অনিল নিকটে। 
এত বস্তু আনে এক লেজে নাহি আটে ॥ ৮১৭ 
লক্কার মধোতে ছিল যতেক কাপড়। 
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড় ॥ ৮১৮ 
কাপড় তিতিল লেজ পড়িল ভূতলে। 
লেজে অগ্নি দিতে তবে দব্‌ দৰ্‌ জ্বলে৷ ৮১৯ 
লেজে অগ্নি দিল দেখি হনুমান হাসে। 
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্বনাশে ॥ ৮২০ 
জানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায়। 
লেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিকে চায় ॥ ৮২১ 
রাবণ বলিছে দুষ্ট কপি মহাবীর । 
ইহারে ঝটিতি কর প্রাচীর বাহির ॥ ৮২২ 
ঘুরি ঘুরি লয়ে ভ্রম চাতরে চাতর। 
স্ত্রী পুরুষ দেখে যেন লঙ্কার ভিতর ॥ ৮২৩ 
লেজে অগ্নি দিলেক কঁকালে দিল দড়ি । 
দেখিবারে সকলে আসিল তাড়াতাড়ি ॥ ৮২৪ 
কেহ বলে স্বামী ম’ল সংগ্রাম ভিতর। 
কেহ বলে মরিল আমার সহোদর ॥ ৮২৫ 
কেহ বঙ্গে পড়িল বান্ধব বন্ধু জ্ঞাডি। 
কেহ বলে পত্র মোর পড়ে যোদ্ধাপতি ॥ ৮২৬ 
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব মারিল সবাকারে। 
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জর্জর হইল সব তাহার প্রহারে ॥ ৮২৭ 
ইট পাটকেল মারে যে দেখে ভাগর। 
শেল শূল মারে আর লোহার মুদগর ॥ ৮২৮ 
হনুমানে দেখিয়া সকলে কাপে ডরে। 
ইহারে কে ধরে আজি সভার ভিতরে ॥ ৮২৯ 
ভাগোতে ইহার ঠাই পাহণু নিস্তার। 
দেখিবামাত্রেতে সব করিবে সংহার ॥ ৮৩০ 
শুনিয়া সবার যুক্তি বানরের হাস। 
এখন যাইয়া কোথা করে সর্বনাশ ॥ ৮৩১ 
ঘুরি ঘুরি লয়ে ফিরে নগরে নগর । 
চেড়ী সব বার্ভা কহে সীতার গোচর ॥ ৮৩২ 
যে বানর সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী। 
লেজে অগ্নি গলে দড়ি করে টানাটানি | ৮৩৩ 
বার্তা শুনি সীতাদেবী মৃত্যু হেন গণে। 
নগ্নি জ্বালি পূজে সীতা বিবিধ বিধানে ॥ ৮৩৪ 
কায়মনোবাকো যদি আমি হই সতী। 
তবে তব ঠাই হনু পাবে অব্যাহতি ৷ ৮৩৫ 
অগ্নি পুজি সীতাদেবী করিছে ক্রন্দন । 
জানকীরে ডাক দিয়া বলে দেবগপ ৷৷ ৮৩৬ 
ব্ৰহ্মা বলিলেন ওগো শুন দেবী সীতে । 
বানরের জন্য তুমি না হও চিন্তিতে ॥ ৮৩৭ 
তোমার বরেতে তার কারে নাহি শঙ্কা 
এখনি যে হনুমান পোড়াইবে লঙ্কা ॥ ৮৩৮ 
কৌতুকে দেখিতে আসিলাম দেবগণ ৷ 
হরিমে বিষাদ তুমি কর কি কারণ॥ ৮৩৯ 
জরন্দন সংবরে সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে। 
রচিল সুন্দরকা্ড কবি কৃত্তিবাসে॥ ৮৪০ 
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ঘুচাইতে বন্ধন সে নেউল-প্রমাণ ॥ ৮৪১ 
রাক্ষসের হাতে রহে সকল বদ্ধন। 
মাথা গুঁজি বাহিরায় পবননন্দন ৷ ৮৪২ 
হনূম়ানে বেড়ি ছিল যতেক রাক্ষসে। 
তাহার বিক্রম দেখি পলায় তরাসে ॥ ৮৪৩ 
হাতে গাছ হনুমান যায় তাড়াতাড়ি। 
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি ॥ ৮৪৪ 
কারো প্রাণ লয় মারি লাঙ্গুলের বাড়ি। 
লেজের অগ্নিতে কার দদ্ধে গৌপ দাড়ি ॥ ৮৪৫ 
পলায় রাক্ষস সব ফিরিয়া না চাহে। 
হাতে গাছ হনুমান রাজন্ারে রহে।॥ ৮৪৬ 
মহাবীর হনুমান চারিদিকে ঢায়। 
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায় ॥ ৮৪৭ 
সব ঘরে জ্বলে যেন রবির কিরণ। 
ঘরে ঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ ॥ ৮৪৮ 
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন লেজে ভগ্নি জ্বলে। 
লাফ দিয়া পড়িল বড় ঘরের চালে ৮৪৯ 
পুত্রের সাহায্য হেতু বায়ু আসি মিলে । 
পবনের সাহায্যে দ্বিগুণ অগ্নি আলে ॥ ৮৫০ 
উনপঞ্চাশৎ বায়ু হয় অধিষ্ঠান। 
ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনুমান ॥ ৮৫১ 
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে। 
কে করে নির্বাণ তার কেবা কারে বলে ॥ ৮৫২ 
পুড়ে পড়ে অগ্রিতে বড় ঘরের চাল। 
কত স্ত্রীপুরুষের গায়ের গেল হাল ॥ ৮৫৩ 
উলঙ্গ উন্মত্ত কেহ পলায় সত্বরে। 
লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে ॥ ৮৫৪ 
ছোট বড় পুড়িয়া মরিল এককালে। 
রাক্ষস মরিল কত স্ত্রী লইয়া কোলে ॥ ৮৫৫ 
কেহ বা পড়িয়া! মরে ভার্যা পুত্র ছাড়ি। 
কাহারো মাকুন্দ মুখ দগ্ধ শৌপ দাড়ি ॥ ৮৫৬ 
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লঙ্কামধ্যে সরোবর ছিল সারি সারি। 
তাহাতে নামিল যত রাক্ষসের নারী ॥ ৮৫৭ 
সুন্দর নারীর মুখ নীরে শোভা করে। 
ফুটিল কমল যেন সেই সরোবরে ॥ ৮৫৮ 
দূরে থাকি দেখে হনুমান মহাবল। 
লেজের অগ্সিতে তার পোড়ায় কুন্তল ৷ ৮৫৯ 
সর্বাঙ্গ জলের মধো জাগে মাত্র মুখ৷ 
অগ্রিতে পোড়ায় মুখ দেখিতে কৌতুক ॥ ৮৬০ 
ভ্রাসে ডুব দিল যদি জলের ডিতরে। 
জল পিয়া ফপর হইয়া সবে মরে ॥ ৮৬৯ 
বধিলাম তিন লক্ষ নারীর জীবন ॥ ৮৬১ 
রত্রেতে নির্মিত ঘর অতি মনোহর। 
লেখাজোখা নাই যত পোড়ে রাজঘর॥ ৮৬৩ 
পর্বত-প্রমাণ অগ্নি চতুর্দিকে বেড়ে। 
হস্তী অশ্ব পোষা পক্ষী তাহে কত পোড়ে ৷৷ ৮৬৪ 
কৌতুকেতে রাবণ ময়ূর পক্ষী পোষে। 
লেজ পোড়া গেল সে পেখম ধরে কিসে ॥ ৮৬৫ 
স্বৰ্ণময় লক্কাপুরী ভিলেকেতে পোড়ে। 
রাজঘর পাত্রঘর কিছু নাহি এড়ে॥ ৮৬৬ 
অন্য জনা ঘর বীর সকল গোড়ায়। 
কুন্তকর্ণ বিভীষণে কেবল বীচায়॥ ৮৬৭ 
্রঙ্মাবরে বিভীষণ-গৃহ নাহি পোড়ে। 
কুস্তকর্ণ-গৃহ বাচে গাছের আওড়ে। ৮৬৮ 
গৃহমধ্যে কুস্তকর্ণ নিদ্রায় কাতর। 
ঘরে অগ্নি লাগিলে মরিত নিশাচর॥ ৮৬৯ 
যুদ্ধ করি মরিবারে নির্বদ্ধ মে আছে। 
তেই অনা ঘর পোড়ে তার ঘর বাছে॥ ৮৭০ 
সব লঙ্কা পোড়াইয়া করে ছারখার। 
লঙ্কার সকল প্রাণী করে হাহাকার ॥ ৮৭১ 
হনুমান ভাবে সীতা হইল বিনাশ। 
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হিতে বিপরীত করি এ কি সর্বনাশ ॥ ৮৭২ 
চতুর্দিকে অগ্নি জ্বলে মরে সব প্রাণী। 
রক্ষা না পাইল বুঝি রামের খবরণী ॥ ৮৭৩ 
কি করিনু ধিক্‌ ধিক আমার জীবন। 
বল বুদ্ধি বিক্ৰম আমার অকারণ ॥ ৮৭৪ 
এই সীতা হেতু আমি পারাবার তরি। 
হেন সীতা পোড়াইয়া কেন প্রাণ ধরি ॥ ৮৭৫ 
কোন কর্ম করি পোড়াইয়া লঙ্কাপুরী। 
সেবক পোড়ানু আজি প্রভুর সুন্দরী ॥ ৮৭৬ 
সাগরে কুষ্টীরে মোরে করুক আহার। 
অগ্নিতে পুড়িয়া কিংবা হই ছারখার ॥ ৮৭৭ 
সাগরেতে কিংবা আগুনে প্রবেশ। 
এখানে মরিব আমি না যাইব দেশ ॥ ৮৭৮ 
দেবগণ ডাকি বলে হনুমান শুনে। 
সীতাদেৰী রক্ষা পায় না পোড়ে আগুনে ॥ ৮৭৯ 
তুমি লঙ্কা দগ্ধ কর মনের হরিষে। 
ভন্ম করি ফেল লঙ্কা রাখিয়া কিসে॥ ৮৮০ 
দেববাকো বানর সাহসে করি ভর। 
লাফে লাফে পোড়াইল শত শত ঘর ॥ ৮৮১ 
পুড়িয়া মরিল যত রাক্ষস-রাক্ষসী। 
কৃত্তিবাস রচে লঙ্কা হয় ভন্মরাশি ॥ ৮৮১ 


দ্বিশত যোজন অগ্নি বাপিল গগন। 
সীতা ভাবে পুড়ি মরে পবননন্দন ॥ ৮৮৩ 
বিলাপ করেন সীতা হইয়া বাকুল। 
সরমা রাক্ষসী তারে বুঝায় অতুল॥ ৮৮৪ 
বন্দী হইয়াছে সেই শ্তনেছ কাহিনী। 
রাজারে সে বলিলেক দুরক্ষর বাণী ৮৮৫ 
লেজে অগ্নি দিল তার পোড়াবার তরে। 
সেই অগ্নি দিল হনৃমান ঘরে ঘরে॥ ৮৮৬ 


250 কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


হনুমান নাহি পোড়ে আছে সে কুশলে। 
লঙ্কা পোড়াইয়া হনু এল হেনকালে ॥ ৮৮৭ 
সীতার নিকটে গিয়া পৰননন্দন। 
ফেলিল লেজের অগ্নি সাগরে তখন ॥ ৮৮৮ 
নির্বাণ না হয় অগ্নি আলো জ্বলে জলে। 
সীতার নিকটে হনু যোড়করে বলে ॥ ৮৮৯ 
মা জানকি জান কি গো ইহার কারণ। 
কেমনে নির্বাণ হবে এই হুতাশন ॥ ৮৯০ 
সীতা বলে মুখাম্ৃত দেহ হনুমান । 
জ্বালা তব দূর হবে হইবে নির্বাণ ॥ ৮৯১ 
তবে হন্‌ হয়ে অতি জ্বালায় কাতর । 
স্বলন্ত লাঙ্গল পুরে সুখের ভিতর ॥ ৮৯২ 
নির্বাণ হইল জ্বালা পুড়ে গেল মুখ। 
সিদ্ধুতীরে গেল হনু মনে পেয়ে দুখ ॥ ৮৯৩ 
জলে মুখ দেখে বীর মনাগুনে স্বলে। 
পূনরপি জানকী নিকটে আসি বলে ॥ ৮৯৪ 
তর কার্যে আমি মাগো পুড়ে গেল মুখ। 
জ্রাতিবর্গ হাসিবেক সে মে বড় দুখ ॥ ৮৯৫ 
সীতা বলে জ্যতিবর্থ কেহ নহে ছাড়া। 
মম বাক্যে সকলের হবে মুখ পোড়া || ৮৯৬ 
হনুমান বলে তবে আসি গো জননী। 
আমি গেলে আসিবেন রাম রঘুমণি ॥ ৮৯৭ 
শ্রীরামের হাতে ধ্বংস হবে দশানন। 
লঙ্কা বংস হবে এই বলিনু বচন ৷ ৮৯৮ 
আসিনেন শুভক্ষণে সুগ্রীব-লক্ষ্মণ। 
হইবেন লঙ্কাজয়ী রাম নারায়ণ ॥ ৮৯৯ 
ভয় না করিও মাতা জনকনন্দিনী । 
এত বলি প্রপমিল হয়ে যোড়গাণি ॥ ৯০০ 
আনন্দিতা সীতা হনুমানেরে আশ্বাসে । 
গাহিল সুন্দরকাগ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥ ৯০১ 


প্রত্যাগমন 
সীতার মন্তকোপরি রামের সন্দেশ। 
মেলানি পাইয়া হনু চলিলেন দেশ ॥ ৯৮২ 
তাহার চরণভরে শিলা বৃক্ষ ভাঙ্গে । 
সমুদ্র ভরিতে উঠে পর্বতের শৃঙ্গে ॥ ৯০৩ 
পর্বতে উঠিয়া বীর সাগর নেহারে। 
এক লাফে উঠে বীর গগন উপরে॥ ৯০৪ 
সিংহনাদ ছাড়ে বীর অতিশয় সুখে। 
সিংহনাদ তাহার উত্তরকুলে ঠেকে ॥ ৯০৫ 
ডাক দিয়া তখন বলিছে জান্ববান ৷ 
সর্বকার্য সিদ্ধ করি আসে হনুমান ॥ ৯০৬ 
যেমন বিক্ৰমে আসে হেন শব্দ শুনি। 
দেখিয়াছে নিশ্চয় সে রামের ঘরণী॥ ৯০৭ 
পবন গমনে বীর আইসে সত্বর। 
চক্ষুর নিমেষে এল অর্ধেক সাগর ॥ ৯০৮ 
দূর হইতে পর্বতেরে নমঞ্লার করে। 
পার হয়ে রহে বীর পর্বত শিখরে ॥ ৯০৯ 
হনুমানে দেখিবারে বানর আসিল। 
ধন্য খনা বীর বলি সবে প্রশংসিল ৷ ৯১০ 
আগে আসি প্রণমিল কুমার অঙ্গদে। 
জাম্বুবান আদি বন্দে গরম আন্রাদে ॥ ৯১১ 
সোসর বানর সঙ্গে করে কোলাকুলি। 
ফল ফুল যোগায় সকলে কৃতুহলী॥ ৯১২ 
অঙ্গদের সভায় জিজ্রাসে জান্থুবান। 
কি দেখিলে কি শুনিলে বল হনুমান ॥ ৯১৩ 
কেমনে দেখিলে তুমি স্বর্ণলঙ্ষাপুরী। 
কেমনে দেখিলে তুমি রামের সুন্দরী ॥ ৯১৪ 
সীতা সঙ্গে রাবণের কিবা বাবহার। 
কেমনে দেখিলে তুমি সীতার আকার ॥ ৯১৫ 
হনুমান কহ সবিশেষ সমাচার । 
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রাক্ষসের হাতে কিসে পাইলে নিন্তার ॥ ৯১৬ 
তোমার লাগিয়া হিল চিন্তা অতিশয়। 
তবে দেশে যাই যদি ইস্টসিদ্দ হয়৷ ৯১৭ 
এত যদি জিজ্ঞাসা করিল জাদ্দুবান। 
অঙ্গদ গোচরে বার্তা কহে হনুমান ॥ ৯১৮ 
শতেক যোজন হয় সাগর পাখার । 
অনেক সক্ষটে আমি হইলাম পার ॥ ৯১৯ 
দুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে ৷ 
দেখিলাম অশোকবনেতে জানকীনে ॥ ৯২০ 
আগে বহু কষ্ট ইষ্ট সিদ্ধ হয় শেষে। 
চলহ রামের ঠাই কহিব বিশেষে ॥ ৯২১ 
শুনি শুভ সমাচার হৃষ্ট যুবরাজ। 
সীতা উদ্ধারিতে চাহে নাহি সহে ব্যাজ || ৯২২ 
জানাইতে শ্রীরামেরে বিলম্ব বিস্তর 
সীতা উদ্ধারিয়া চল রামের গোচর ॥ ৯২৩ 
একেশ্বর হনুমান লঙ্ঘিল সাগর। 
তোমরা সাহস কর সকল বানর ॥ ৯২৪ 
অঙ্গদের কথা শুনি জান্ুবান হাসে। 
যত কিছু বল মোর মনে নাহি বাসে ॥ ৯২৫ 
সীতা উদ্ধারিতে রাজা করিলেন পণ। 
তোমরা করিলে তাহা ঘটিবে কেমন ॥ ৯২৬ 
সীতার চরিতে রাম করেন বিচার। 
তব ঝাকো সীতা দিলে হবে তিরক্ার ॥ ৯২৭ 
দশ যোজন লঙ্ঘিতে নারে কপিগণ। 
কোন্‌ জন তরিবে শতেক যোজন ॥ ৯২৮ 
এত যদি জান্ুবান অঙ্গদেরে নলে। 
কুপিয়া জঙ্গদবীর অগ্নি হেন জ্বলে ॥ ৯২৯ 
অকারণে বুড়াটি পাকিল তোর কেশা। 
নিজে বুড়া পরেরে শিখাও উপদেশ ॥ ৯৩০ 
আপনার মত দেখ সকল সংসার। 
লেজে চাপি ধর মোর হন সিন্ধু পার ॥ ৯৩১ 


হনুমান বলে তুমি না হণ্ড অঙ্কির। 
পৃথিবীমণ্ডলে নাই তোমা হেন বীর ॥ ৯৩২ 
সর্বলোকে বলে তব মন্ত্রী জান্ববান। 
মন্ত্রীর মন্ত্রণা কড় না করিহ আন ॥ ৯৩৩ 
শুনিয়া অঙ্গদ বীর হাসে মহোল্লাসে। 
বানর কটক সহ চলে নিজ দেশে ॥ ৯৩৪ 
কটক মুডিযা যায় পৃথিবী আকাশ। 
দেশে গিয়া উপস্ধিত নধুবল পাশ ॥ ৯৩৫ 
দেখিতে মধুর বন অতি মনোহর । 
কোন প্রাণী নাহি যায় তাহার ভিতর ॥ ৯৩৬ 
সহস্র সহন্র কপি মধুবন রাখে। 
বালির সময়াবযি মধুবনে থাকে ॥ ৯৩৭ 
মধুগন্ধে কপিগণ অত্যন্ত বিকল । 
খাইবারে নাহি পানে, হইল চঞ্চল ৷৷ ৯৩৮ 
মধুপানে মন্ত্রণা করিল জান্বুবান ৷ 
অঙ্গপের ঠাই আজ্ঞা মাগ হনুমান ॥ ৯৩৯, 
আনিয়া সীতার বার্ঠা দিয়াছ আহ্রাদ। 
অঙ্গদের ঠাই লহ রাজার প্রসাদ ॥ ৯৪০ 
অঙ্গদের কাছে কহে যোড় করি হাত। 
রাজার প্রসাদ চাহি বানরের নাখ ॥ ৯৪১ 
অঙ্গদ বলেন বীর মে দিলে আহাদ ৷ 
যাহা চাহ তাহা লহ কি রাজপ্রসাদ ॥ ৯৪২ 
হনুমান বলে মধু অমৃত সমান। 
সকল বানরে খাই যদি দেহ দান ॥ ৯৪৩, 
অঙ্গদ বলেন মধু খাও ইচ্ছামত | 
সুগ্রীৰ না হইবেন ইথে অসম্মত ৷৷ ৯৪৪ 
হরষিত সকলে পাইয়া মধুবন। 
স্বেচ্ছামত আনন্দে করিছে মধুপান ॥ ৯৪৫ 
নিঙগুডিয়া খায় কেহ পিয়ে ত’ চুকে । 
সকল ভাণ্ডার শূন্য করিল কটকে ॥ ৯৪৬ 
মধু পিয়ে কপিগণ হইল পাগল। 
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মারামারি হুড়াছড়ি করিছে কোন্দল ॥ ৯৪৭ 
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত। 
কেহ হাসে কেহ জিনে সবে আনন্দিত ॥ ৯৪৮ 
রুখিয়া করিল মানা মধুর রক্ষক। 
মার মার বলে তারে অঙ্গদ কটক ॥ ৯৪৯ 
চুলেতে ধরিয়া কেহ ঘূরায় আকাশে । 
মহাক্রোধে যায় কেহ অঙ্গদের পাশে ॥ ৯৫০ 
তোমার আল্ঞায় মোরা করি মধুপান। 
কোথাকার বানর লইতে চাহে প্রাণ ॥ ৯৫১ 
কুপিল অঙ্গদ বীর শুনিয়া বচন৷ 
সাজ সাজ বলি ডাকে বালির নন্দন ॥ ৯৫২ 
কটক লইয়া যুবরাজ যায় কোপে। 
কুপিল সে দধিমুখ আসে এক চাপে ৷৷ ৯৫৩ 
অঙ্গদের প্রতাপ সহিবে কোন্‌ জন । 
দধিমুখ এড়িয়া পলায় কপিগণ ॥ ৯৫৪ 
অঙ্গদ কহিছে ওরে শুন দরধিমুখ। 
তোরে আজি মারি যদি তবে যায় দুখ ॥ ৯৫৫ 
জানিয়া সীতার বার্তা আনিল যে জন। 
তারে দান দিতে আনি হইব কৃপণ ॥ ৯৫৬ 
রাজকার্য করি নাহি খাই পিতৃধন ৷ 
ঘরেতে বসিয়া ভোগ কর মধুবন ॥ ৯৫৭ 
পিতৃখন মধুবন করিল ভক্ষণ। 
মনের বাসনা তোরে কাটিতে এক্ষণ ॥ ৯৫৮ 
বাপের মাতুল ঘে সম্গছ্দে বড় বাপ। 
তেকারণে না মারিনু তোমা হেন পাপ ॥ ৯৫৯ 
জর্জর হইয়া বীর আঁচড়ে কামড়ে। 
শীঘ্র দধিমুখ সুন্রীবের পায়ে পড়ে ৷ ৯৬০ 
পায়েতে পড়িয়া কহে নিজ অপমান। 
মধুবন নাশয়ে অঙ্গদ হনুমান ॥ ৯৬১ 
তোমরা দু-ভাই যাহা করিলে পালন। 
এত কালে নষ্ট করে সেই মধুবন ৷৷ ৯৬২ 


না রাম না গঙ্গা রাজা করিল উত্তর। 
জিস্ঞাসে লক্ষ্মণ সুগ্রীবেরে অতঃপর ॥ ৯৬৩ 
আ্রামা হয়ে দধিমুখ ধরিল চরণ। 
অপমান পাইয়াছে করিছে ক্রন্দন ॥ ৯৬৪ 
না দেহ সান্তনা বাক্য না দেহ উত্তর । 
কি হেতু মামার প্রতি এত অনাদর ॥ ৯৬৫ 
সুগ্ৰীব বলেন শুনি লক্ষ্মণের কথা । 
অভিপ্রায় বুঝিলে উত্তর দিব তথা ॥ ৯৬৬ 
দক্ষিণদিকেতে যারা করিল গমন। 
লুটিয়া খাইল তারা রম্য মধুবন ॥ ৯৬৭ 
মারি ভাড়াইল এরে এই মধু রাখে। 
এই সব কথা কহে মামা দধিমুখে ॥ ৯৬৮ 
সুগ্রীৰে লক্ষ্মণ কহে অপরূপ শুনি । 
কে আসিল কে কহিল দক্ষিণ কাহিনী ॥ ৯৬৯ 
শ্রীরাম বলেন মারা গিয়াছে দক্ষিণে । 
তারা কি আসিল জান বার্তা এইক্ষণে ॥ ৯৭০ 
সুগ্রীব বলেন মিত্র না হও অঙ্ইির । 
দক্ষিণেতে গিয়াছিল বড় বড় বীর ॥ ৯৭১ 
আপনি অঙ্গদ আর মন্ত্রী জান্ুবান ৷ 
কার্দের সাধক নিজে বীর হবৃমান ॥ ৯৭২ 
তৰ কার্ধে হনৃমান বড়ই তৎপর ৷ 
অবশ্য হয়েছে সীতা তাহার গোচর ॥ ৯৭৩ 
ধার্মিক পণ্ডিত হনুমান মহাশয় । 
দেখিয়াছে সীতারে সে কহিনু নিশ্চয় ॥ ৯৭৪ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র তোমার বচনে। 
যে আনন্দ পাইলাম কহিব কেমনে ॥ ৯৭৫ 
হনুমান-অঙ্গদেরে ডাকিয়া আনাও। 
কহিয়া সীতার বারা পরাণ জুড়াও ॥ ৯৭৬ 
সুগ্ৰীব বলেন এস মামা দধিমুখ। 
অঙ্গদের বাক্যে মামা না ভাবিও দুঃখ ॥ ৯৭৭ 
সম্বন্ধে তোমার নাতি সেই যুবরাজ । 
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নাতির নিকটে তৰ নাহি কোন লাজ ॥ ৯৭৮ 
শীত্র চল মামা তুমি আমার বচনে । 
অঙ্গদ-শ্রীহনুমানে আন এইখানে ॥ ৯৭৯ 
রাজ আজ্ঞা পাইয়া হরিষ দধিমুখ। 
এক লাফে পড়ে গিয়া অঙ্গদ-সম্মুখ | ৯৮০ 
মাথা অবনত করি কহে যোড়হাত। 
রাজবার্তা কহি শুন বানরের নাথ ॥ ৯৮৯ 
তব দোষ কহিলাম সুগ্রীবের স্থানে। 
তব অপরাধ রাজা না শুনিল কানে ॥ ৯৮২ 
নিজ ধন খাও তুমি বাপের অর্জিত। 
সেবক হইয়া কহিলাম অনুচিত ॥ ৯৮৩ 
শ্রীরাম সুগ্রীন বসিয়াছে দুই জঅন। 
ত্বরা গিয়া কর তুমি রাম-সন্ভাষণ ॥ ৯৮৪ 
সেবক বৎসল বড় সুশীল অঙ্গদ। 
মধুবন রক্ষা তারে দিলেন সম্পদ ॥ ৯৮৫ 
চলিল অঙ্গদ বীর হয়ে হরমিত। 
কৌতুকেতে যায় বহু বানর বেষ্টিত ॥ ৯৮৬ 
সকল ঠাটের আগে বীর হনৃমান ৷ 
শ্রীরামের ঠাই যায় পর্বত প্রমাণ ॥ ৯৮৭ 
দূরে দেখিলেন রাম পবললন্দলে। 
বসিয়াছিলেন উঠিলেন ততক্ষণে ॥ ৯৮৮ 
সশঙ্ষিত শ্রীরাম করেন অনুমান। 
কি জানি কেমন বার্তা কহে হনুমান ॥ ৯৮৯ 
সাত পাচ ভাবি রাম জিজ্ঞাসেন তাকে । 
হনুমান দেখেছ কি আমার সীতাকে ॥ ৯৯০ 
যদি সীতা দেখে থাক বীর হনৃমান। 
সর্বকার্ধ সিন্দ হবে তবে রবে প্রাণ ॥ ৯৯১ 
শ্রীরাম চরণে বীর করি প্রণিপাত। 
নিবেদন করে তবে যোড় করি হাত ॥ ৯৯২ 
লঙ্কামধ্যে দেখিয়াছি অশোক কাননে । 
কহিব সকল কথা প্রভু তব স্থানে ॥ ৯৯৩ 


এক শত যোজন সে সাগর পাথার। 
অনেক কষ্টেতে আমি হইলাম পার ॥ ৯৯৪ 
অন্ধকারে করিলাম লঙ্কায় প্রবেশ। 
রাজ অন্তঃপুরে না পাইলাম উদ্দেশ ৯৯৫ 
আবাসে জাবাসে আমি সীতা নাহি দেখি। 
কাদিলাম বিস্তর হইয়া মনোদুঃখী ॥ ৯৯৬ 
অকস্মাৎ দেখিলাম অশোক কালন। 
অশোক বনের জ্যোতি রবির কিরণ ৯৯৭ 
দু-প্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে 
অশোক-বনের মধো দেখিনু সীতারে ॥ ৯৯৮ 
হেনকালে তথা গেল রাজা দশানন। 
দেবকন্যা সঙ্গে আর বিদ্যাধরীগ্রণ ৷ ৯৯৯ 
লঙ্ষেশ্বর কি বলিয়া সন্তোষে সীতারে। 
বৃক্ষ আড়ে রহিলাম শুনিবার তরে॥ ১০০০ 
অনেক প্রকারে স্তুতি করিল রাবণ। 
জানকী না শুনিলেন তাহার বচন।॥ ১০০১ 
তোমা বিনা জানকীর অন্যে নাহি মন। 
কোপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন ৷ ১০০২ 
জানকী বলেন মৃত্যু করিলাম সার। 
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর।॥ ১০০৩ 
নিরাশ হইল দুষ্ট সীতার বচনে। 
বিষম রাক্ষসী চেড়ী ডাক দিয়া আনে। ১০০৪ 
ঘরে গেল দশানন ঠেকাইয়া চেড়ী। 
সীতারে মারিতে সবে করে ছড়াছড়ি । ১০০৫ 
সীতারে বুঝায় চেড়ী অশেষ প্রকারে। 
কোনমতে সীতা দুষ্ট বচন না ধরে॥ ১০০৬ 
ত্ৰিজটা রাক্ষসী রাত্রে দেখিল স্বপন। 
গীতার মঙ্গল সেই চিন্তে অনুক্ষণ ১০০৭ 
স্বপ্ন শুনিবারে গেল চেড়ী তার পাশ। 
গাছে থাকি সীতা সহ করিনু সস্তায় ৷ ১০০৮ 
কোথা হ’তে এলে মোরে শুধায় বৈদেহী। 
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সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য আমি সব কহি। ১০০৯ 
তোমার অঙ্গুরী তারে করি প্রদর্শন। 
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করেন রোদন ॥ ১০১০ 
সর্বকার্য শেষ করি যবে দেশে আসি। 
মনে করিলাম কিছু বিক্রম প্রকাশি।। ১০১১ 
ভাঙ্গিলাম মনোহর অমৃত কানন। 
শত শত রাক্ষসের বধিনু জীৰন॥ ১০১২ 
ক্রমে বধিলাম তার বহু সেনাপতি। 
প্রাণে মারিনু অক্ষয়কুমার প্রভৃতি॥ ১০১৩ 
চক্ষুর নিমেষে সব করিনু সংহার। 
ইন্দ্রজিৎ করিল সমরে আগ্ুসার॥ ১০১৪ 
দুপ্রহর তাহার সঙ্গে করিলাম রণ। 
্রশ্মপাশে সে আমায় করিল বন্ধন।॥ ১০১৫ 
ধরিয়া লইয়া গেল রাবণ গোচর। 
রাবণের প্রতি গালি দিলাম বিন্তর॥ ১০১৬ 
আমারে কাটিতে জান্তা করিল রাবণ। 
নিষেধ করিল তারে ভাই বিভীষণ ১০১৭ 
তার বাকো আমি তবে এড়াই মরণ। 
লেজ পোড়াইতে আন্তরা করিল রাবণ।॥ ১০১৮ 
লেজে অগ্নি দিল লেজ পোড়াবার তরে। 
সেই অগ্নি দিলাম লঙ্কার মরে ঘরে॥ ১০১৯ 
লঙ্কা পোড়াইয়া করিলাম হারখার। 
কতক হইল ভস্ম কতক অঙ্গার॥ ১০২০ 
আমার বিপদ ভাবি কীদিছেন মাতা। 
হেনকালে উপস্িত হইলাম তথা৷৷ ১০২১ 
আমারে দেখিয়া মাতা হর্মিতা বিশেষ। 
সর্বকার্ষ সিদ্ধ করি আলিলাম দেশ। ৯০২২ 
দেখিলাম জানকীরে বিরহে মলিনা। 
হইছেন সীতা মাতা দিনে দিনে ক্ষীণা। ১০২৩ 
দেখিনু শুনিনু যত কহিনু কাহিনী। 


লও রঘুমণি ভার মন্তকের মণি ॥ ১০২৪ 


রামহন্তে মণি দিল পবননন্দন। 
মণি দেখি রঘুমণি করেন ক্রন্দন।॥ ১০২৫ 
রামের রোদন দেখি কপিগণ কান্দে। 
কৃত্তিবাস রচিলেন পাঁচালীর ছন্দে॥ ১০২৬ 


সীতার উদ্দেশপ্রান্তিতে বানরগণের 
মহানন্দ ও সকলের সমুদ্রতীরে বাস 
শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনুমান। 
ত্ৰিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান৷৷ ১০২৭ 
তোমার বি্রমেতে আমার চমৎকার৷ 
কি দিব তোমারে আমি আমিই তোমার ॥ ১০২৮ 
অনা কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন৷ 
ইহা বলি কোল দেল কমললোচনা॥ ১০২৯ 
পবনপুত্রের কথা শুনি হরষিত৷ 
শুভ্মাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত।॥ ১০৩০ 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তরফাস্ুনী। 
শুভক্ষণ শুভলগ্র শুভফল গলি। ১০৩১ 
দক্ষিণে সবৎসা ধেনু হরিণ ত্রাহ্মণ। 
দেখিলেন রাম বামে শব শিবাগণ॥ ১০৩২ 
সূর্যবংশ নৃপতির নক্ষত্র রোহিনী। 
রাক্ষদগপের মুলা সর্বলোকে জানি॥ ১০৩৩ 
মুলা খক্ষ দেখিলে রোহিণী বড় রোষে। 
সবংশে মরিবে তেই রাবণ রাক্ষসে ১০৩৪ 
চলিল বানর ঠাট নাহি দিশপাশ। 
কটক যুড়িয্না যায় মেদিনী আকাশ॥ ১০৩৫ 
কিলি কিলি শব্দ করি কপিগণ ঢলো। 
উত্তরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে ১০৩৬ 
রহিবারে লতা-পাতা দিয়া করে ঘর। 
অবষ্ছিতি করিলেক সকল বানর॥ ১০৩৭ 
সেই স্থানে রছিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্ষণ। 
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চরমুখে নিতা বার্তা পায় সে রাবণ॥ ১০৩৮ 


বিভীষণকে রাবপের পদাঘাত 
নিকষা নামেতে বুড়ী রাবণ-জননী। 
বিপদ শুনিয়া সব ত্রাস মনে গণি ॥ ১০৩৯ 
আসিয়া কহিছে বুড়ী বিভীষণ প্রতি। 
শুন পুত্র তুমি ত’ ধার্মিক শুদ্ধমতি ॥ ১০৪০ 
রাবণ তপের ফলে এত সুখ ডুঞ্ডে। 
আনিয়া রামের লীতা সবংশে বা মজে ॥॥ ১০৪৯. 
ঘে মারে রাক্ষসে করে তার সনে বাদ । 
দেখিয়া না দেখে দুষ্ট কতেক প্রমাদ ৷ ১০৪২ 
আর না থাকিব হেন পুত্রের নিকট। 
দেখিয়া না দেখে পুত্র এতেক সঙ্কট ॥ ১০৪৩ 
অবোধে বুঝায়ে বল বুঝাও বিশেষে । 
রক্ষোবংশ ধ্বংস হবে নতুবা নিঃশেষে ॥ ১০৪৪ 
মাতৃবাকো বিভীষণ চলিল সন্বর। 
পাত্র মিত্র সহ যথা আছে লঙ্কেশ্বর ॥ ১০৪৫ 
রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীষণ। 
আশীর্বাদ করি দিল বসিতে আমন ১০৪৬ 
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ। 
সভা সকলে স্তন্ধ করিছে শ্রবণ ॥ ১০৪৭ 
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ। 
রামের প্রতাপে ঘটিবেক যে আপদ ॥ ১০৪৮ 
হত দিন সীতারে আনিলে লক্ষাপুর । 
তত দিন দেখি ভাই কুন্ধগন প্রচুর ॥ ১০৪৯ 
ঝাকে ঝাকে শকুনি পড়িছে গৃহচালে। 
রাত্রে নিদ্রা নাছি হয় শৃগালের রোলে ॥ ১০৫০ 
কালী হেন বুঢ়ী দেখি দশন বিকট। 
সন্ধাকালে উঁকি মারে দ্বারের নিকট ॥ ১০৫১ 
বিবিধ উৎপাত ভাই দেখি সদাকাল। 


রামচন্দ্র অতি বীর বিক্রমে বিশাল ॥ ১০৫২ 
রাবণ বলিছে কি রামেরে এত ডর । 

কি করিতে পারে রাম সুশ্রীব বানর ॥ ১০৫৩ 

রাবণ ভ্রাতার বাকা না শুনিল কানে। 

মন্ত্রণা করিতে দুষ্ট মন্ত্রিগণে আনে॥ ১০৫৪ 

রাবণ বলিছে মন্তি যুক্তি কর সার। 

কি প্রকারে রাঘবেরে করিব সংহার॥ ১০৫৫ 

ব্বীরদর্পণে কহিছে প্রহন্ত সেলাপতি। 

কি করিতে পারে সে বনের পন্ুজাতি ॥ ১০৫৬ 

পর্বতের গুহা সার আর নটীকলে। 

বানরের নাম লোপ হবে তৃমগুলে॥ ১০৫৭ 

বজ্রকণ্ঠ নিশাচর দশন বিকট। 

লোহার মুষল হাতে কহে অকপট ॥ ১০৫৮ 

লোহার মুষল লয়ে প্রবেশিব রণে। 

মাথা ভাঙ্গি বানর বধিব জনে জনে॥ ১০৫৯ 

ত্রিশিরা বিক্রম করে আমি আছি কিসে । 

লঙ্কাতে থাকি আমি কোন্‌ বেটা আসে ॥ ১০৬০ 

বন ভাঙ্গে লক্ষা দাহ করে হনূমান। 

লক্কায় থাকিতে আমি এত অপমান ॥ ১০৬১ 

পাইলে তোমার আজ্ঞা আমি করি রণ। 

দেখিব কেমন রাম কেমন লক্ষ্মণ ১০৬২ 

অকম্পন বলে রাজা তৰ আজ্ঞা পাই। 

অনেক দিনের সাধ কপি ধরি খাই॥ ১০৬৩ 

কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুন্তকর্ণের নন্দন৷ 

উভয়ের কত দর্প বরিবারে বাণ ১০৬৪ 

জাঠি আর বাগড়া মুষল শেল আর। 

লইয়া সাজিল যুদ্ধে লাগে চমৎকার।। ১০৬৫ 
হাতে ধরি বিভীষণ কহে জনে জন। 

ছির হও স্থির হও শুন বীরগণ॥ ১০৬৬ 

এ সবার বাক্যে ভাই না করিও ভর। 

হিতবাক্য বলি ভাই শুন জঙ্গেশ্বর ॥ ১০৬৭ 
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সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়। 
সীতারে রাখিলে ভাই জীবন সংশয়॥ ১০৬৮ 
কোন্‌ কার্ষে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী। 
পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী ॥ ১০৬৯ 
এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে। 
কুপিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন ভ্বলে॥ ১০৭০ 
বিভীষণ মম জ্যেষ্ঠ আমি ত’ বনিষ্ঠ। 
আমি অধর্মিষ্ঠ বড় সে বড় ধর্মিষ্ট ৷ ১০৭১ 
মানুষের ভয়ে ভাই কাপে বিভীষণ। 
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন॥ ১০৭২ 
বিভীষণে দূর কর যুক্তি বলি সার। 
যুদ্ধ বিনা গতি নাই করিনু বিচার।। ১০৭৩ 
এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাবণ। 
আরবার বলিতেছে সাধু বিভীষণ।॥ ১০৭৪ 
যেমন ভোমার জ্ঞান বলিলে তেমন। 
কহিলে তাহার যোগ্য সকল বচন॥ ১০৭৫ 
প্রকটেও ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞজন। 
অন্ধ যে চিনিতে নারে পেয়েও রতন ॥ ১০৭৬ 
রহিয়াছে চক্ষু কিন্তু দেখিতে না পায়। 
পেচক যেমন সূর্যমগ্ডলে দিবায়॥ ১০৭৭ 
ইহাতেও নাহি মানি তোমার দৃষণ। 
যে হেতু নিজেরে প্রভু করয়ে গোপন॥ ১০৭৮ 
প্রণাম করিয়ে তার শাকতি মায়ায়। 
নয়ন আগেও যেই ঢাকি রাখে তীয় ॥ ১০৭৯ 
থাকুক এ সব কথা এখন তোমারে। 
কহি আমি না মজাও তুমি আপনারে ॥ ১০৮০ 
আনিয়া সীতা কালভূজঙ্গীরে ঘরে। 
রাখিলে সসৈন্যে যাবে শমন নগরে ॥ ১০৮১ 
এ হেন সুন্দর রাজা এ হেন সম্পদ। 
নিজ দোষে কেন আনি ঘটাও আপদ ॥ ১০৮২ 
চিরকাল তপ করি পেয়েছ এ রাজ্য। 


কিছু দিন ভোগ কর ছাড়িয়া অন্যায্য ॥ ১০৮৩ 
যদি কহ তুমি কেন কহ কুবচন। 
তার অভিপ্রায় কহি করহ শ্রবণ ॥ ১০৮৪ 
জিজ্ঞাসিলে মন্ত্রণা কহিতে হয় হিত। 
অন্যথা কহিলে হয় পাপ উপস্থিত॥ ১০৮৫ 
অতএব কহিতেছি এই হিত-কথা। 
কদাচিৎ ইহা নাহি করিও অনাথা॥ ১০৮৬ 
ধার্মিক শ্রীরাম দেখ সর্বলোকে কয়। 
অধার্মিক সঙ্গে থাকা জীবন সংশয় ॥ ১০৮৭ 
দেখ এক মত্ত হস্তী প্রবেশিলে বলে। 
সকলের ক্ষতি করে কারে নাহি মানে ॥ ১০৮৮ 
ক্ষেত্রের শস্যাদি খায় ঘর-দ্বার ভাজে । 
খাদ্যলোভে পোষা হস্তী মিলে তার সঙ্গে ॥ ১০৮৯ 
দৃষ্টের সঙ্গেতে হয় শিট অপরাধ। 
হন্তীর বন্ধন হেতু উপযুক্ত ব্যাধ॥ ১০৯০ 
স্বভাবেতে ব্যাধ জাতি জানে নানা সন্ধি 
দশ হাত দড়ি দিয়া হস্তী করে বন্দী॥ ১০৯১ 
যেখানেতে হস্তী সব চরে নিরন্তর 
ভক্ষাদ্রব্য উপহার রাখয়ে বিস্তুর॥ ১০৯২ 
খাইবার লোভে হস্তী গলা বাড়াইল। 
গলায় লাগিয়া দড়া সবাই পড়িল॥ ১০৯৩ 
দুষ্টের মিশ্রণে হ্যা শিষ্টের বন্ধন। 
সেইমত তব পাপে মজে পুরীজন।॥। ১০৯৪ 
যেই মাত্র এই কথা কহে বিভীষণ। 
মহাকোপে উন্মত্ত হইল দশানন ॥ ১০৯৫ 
দন্ত কড়মড় করি ছাড়িয়া হুঙ্কার। 
বিকট নিনাদে কহিভেছে আরবার॥ ১০৯৬ 
একি একি এ কি রে দুর্মতি বিভীষণ। 
ধরিয়াছে বুঝি তোর কেশেতে শমন॥ ১০৯৭ 
চৌদ্দ চতুর্মুগ হ’ল আমার জনম। 
এত কাল শুনি নাই হেন দুর্বচল।॥। ১০৯৮ 
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করিয়াছি কলহ ইন্্রাদি দেব সনে। 
কেহ পারে নাই কহিবারে কুবচনে ৷ ১০৯৯ 
তাহা শুনাইলি তুই ক্ষুত্র হয়ে মোরে। 
কিন্তু তার ফল এই দেখাই রে তোরে ॥ ১৯০০ 
এত কহি খরতর খঙ্া করি করে। 
লক্ষ দিয়া পড়িলেক ভূতল উপরে ॥ ১১০১ 
তার পদাঘাতে লঙ্কা করে টলমল। 
ক্রোধ দেখি অতিভীত রাক্ষস সকল ॥ ১৯০২ 
তৰে সেই দশানন মহাবেগে চলে। 
পদাঘাত কৈল বিভীষণ বক্ষঃছ্ছলে॥ ১১০৩ 
বিভীষণ অচেতন হইয়া ভাহায়। 
পড়িল ধরণীভলে হিন্নতরুপ্রায় ॥ ১১০৪ 
তাহা দেখি যাবতীয় নিশাচরগণ। 
আধোমুখে রহে সবে অতি দুঃখী মন ॥ ১১০৫ 
আহা দেখি দেবগণ আর সুরপতি। 
পরস্পর কহিতেছে এ সব ভারতী ৷৷ ১১০৬ 
গেল গেল গেল এবে নিশ্চয় রাবণ । 
বিভীষণ অঙ্গে করি চরণ অর্পণ॥ ১১০৭ 
বরঞ্চ সহেন রাম নিজ তিরন্তার। 
ভক্ত অপমান সহ্য না হয় তাহার ॥ ১১০৮ 
এখানে প্ৰহস্ত উঠি ধরি দশাননে। 
সান্তনা করিয়া বসাইল সিংহাসনে ॥ ১১০৯ 
হন্ত হ'তে কাড়িয়া লইল খড়গখান। 
কোষে আচ্ছাদিত রাখিলেন অন্য স্থান ॥ ১১১০ 
বিভীষণে ধরি চারি জন নিশাচর ৷ 
তুলি বসাইল ভারে আসন উপর॥ ১১১১ 
ক্ষণকাল পর্যন্ত সকল সভাজন। 
রহিল নিঃশব্দ হয়ে পুত্তলী যেমন। ১১১২ 
বিভীষণ ক্ষণকাল করি বিবেচল। 
পূনর্বার রাবণে কহেন এ বচন ॥ ১১১৩ 
মহারাজ করিলে যে কর্ম আছরণ। 


ইহাতে দুঃখিত কিছু নহে মোর মন ১১১৪ 
এশ্র্য মদেতে মত্ত যারা অতিশয়। 
তাহাদের এইরূপ দুঃস্বভাৰ হয়। ১১১৫ 
ইহাতেও মোর নাছি বড় দুঃখ আর । 
চলিলাম আমি তোমা করি পরিহার ॥ ১১১৬ 
একমাত্র খেদ এই রহি গেল মনে। 
রক্ষোবংশ ধ্বংস হ’ল তোমার কারণে ॥ ১১১৭ 
এত বাণী শুনি অতি জুদ্ধ লঙ্কাপতি ৷ 
কহিতেছে পুনর্বার বিভীষণ প্রতি ॥ ১১১৮ 
জানি জানি বিভীষণ ভ্রাতার হৃদয় । 
ভ্রাতার বিপদ দেখি আনন্দিত হয় ॥ ১১১৯ 
ভ্রাতা মধ্যে কেহ যদি হয় ধনী সূখী । 
তাহা দেখি অনা ভ্রাতা হয় মনোদুঃখী ॥ ১১২০ 
বরঞ্চ আপন মৃতু পারে সহিবারে। 
ভ্রাতার এপুর্য কিন্তু দেখিতে না পারে ॥ ১১২৯ 
তাহে পুনঃ কাপটা করিয়া প্রকাশন । 
নিরন্তর তার ছিদ্র করে অন্বেষণ ৷ ১১২২ 
পাবামাত্র কোন ছিদ্র বিবিধ প্রকারে। 
আয়োজন করে সমূলেতে নাশিবারে ॥ ১১২৩ 
সন্ভাব্য লুকাতে ধন তপস্যা ক্রাহ্মণে। 
চাপলা নারীতে তেন ভয় জ্ঞানিজনে ॥ ১১২৪ 
হইয়াছি আমি ঘে ঈশ্বর লোকপতি। 
ভাল না লাগিল তোরে ওরে দুষ্টমতি ॥ ১১২৫ 
যাও যাও লঙ্কা ছাড়ি ভুমি এইক্ষণে। 
তুমি গেলে আমরা থাকিব সুখী মনে ॥ ১১২৬ 
ইহাতে প্রমাণ হয় নীতিশান্্ জ্ঞান। 
তার অর্থ কহি তাহা কর অবধান ॥ ১১২৭ 
বরঞ ভুজঙ্গ কিংবা শক্র সঙ্গে বে । 
শক্রসেবিজন সহবাসী নাহি হবে॥ ১১২৮ 
তুমি একে ভ্রাতা তাহে শত্রু ভক্তিমান। 
তুমি সে থাকিতে নোর না হবে কল্যাণ ॥ ১১২৯ 
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অতএব যাও ভুমি ছাড়ি মোর দেশ। 
বিলম্ব করিলে পাবে অতিশয় ক্লেশ ॥ ১১৩০ 
এই কথা শুনি বিভীষণ মহামতি । 
কহিতে লাগিল তবে দশানন প্রতি ॥ ১১৩১ 
প্রিয়বাদী জন রাজা সর্বত্র সুলভ। 
অপ্রিয় পথের বক্তা শ্রোতাও দুর্লভ ॥ ১১৩২ 
নিশ্চয় ধরেছে তবে চিকুরে শমন। 
তেঁই মোর হিতবাকা না কর গ্রহণ ॥ ১১৩৩ 
যান মৃত্যু উপস্থিত সেই লঙ্কাপতি । 
নাশুনে না দেখে বন্ধুবাকো অরুন্ধতী ॥ ৯১৩৪ 
এ লাগি করিনু আমি তোমারে বর্জন ৷ 
জ্বলন্ত গৃহকে যেন তাজে বিজ্ঞজন ॥ ১১৩৫ 
করিলে তুমিই ঘোরে যত পরিভব। 
জোষ্ঠ বলি সহিলাম আমি তাহা সব ॥ ১১৩৬ 
অন্য কোন জন যদি করিতে এ কাজ । 
দেখাতাম তারে ফল নিশাচররাজ ॥ ১১৩৭ 
শুন শুন মোর কথা ওহে বন্ধুগণ ৷ 
চল মোর সঙ্গে যদি হয় কারো মন ॥ ১১৩৮ 
যদ্যপি বাসনা হয় জীবন রাখিতে ৷ 
ঢল তবে শ্রীরামের চরণ সেবিতে ॥ ১১৩৯ 
এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন। 
উঠিয়া আকাশপথে চলে বিভীষণ ॥ ১১৪০ 
তাহা দেখি তাহার অমাত চারি জন । 
তারাও করিল তার পশ্চাতে গমন ॥ ১১৪১ 
অনিল অনল ভাম সম্পাতি অপর ৷ 
এই চারি জন মালিসম্তান সোদর ॥ ১১৪২ 
তাহাদের সহিত যাইয়া বিভীষণ ৷ 
মাতার নিকটে সব কৈল নিবেদন ॥ ১১৪৩ 
ভার অনুমতি লয়ে প্রথমিল ভারে । 
তার পর গেল নিজ বাটার মাঝারে ॥ ১১৪৪ 
নিজ ভাৰ্যা সরমাকে নিকটে ডাকিয়া । 


কহিতে লাগিল তারে প্রণয় করিয়া ॥ ৯১৪৫ 
প্রিয়ে আমি রামচন্দ্রে শরণ লইতে। 
চলিলাম এই চারি অমাত্য সহিতে ৷ ১১৪৬ 
তুমি জানকীর কাছে থাকি নিরন্তর 
পরিচর্যা করো তারে হইয়া তৎপর ॥ ৯১৪৭ 
তিনি খদি অনুগ্রহ করেন তোমারে। 
তবে রামভ্রীতিযুক্ত হইবে আমারে ॥ ১১৪৮ 
সুশীলা সরমা জানকীতে ভক্তিমতী। 
যে আদ্রা বলিয়া তাহে দিল অনুমতি ॥ ১১৪৯ 
তবে বিভীষণ লিজ অস্ত্র শন্ত্র লৈয়া। 
যাত্রা করে চারি মন্ত্রী সঙ্গেতে করিয়া॥ ১১৫০ 
বিভীষণে পদাঘাত অপূর্ব কথন। 
সুন্দরকাণ্ডেতে গান গীত রামায়ণ ॥ ১১৫১ 


বিভীষণের কৈলাসে গমন 
লঙ্কা ছাড়ি বোমপথে মাইতে যাইতে ৷ 
মনত্রীগণে বিভীষণ লাগিল কহিতে ॥ ১১৫২ 
উপছ্ছিত বিপদ করিয়া নিরীক্ষণ। 
করিলাম আমি সে অগ্রজে উপেক্ষণ॥ ১১৫৩ 
তাহে যদি রাম কাছে করি হে গমন। 
অখ্যাতি করিবে যাবতীয় অজ্রজন॥ ১১৫৪ 
অতএব মনে করি এবে না মাইব। 
রাবণ বিনাশ পরে প্রহ্থান করিব ॥ ১১৫৫ 
এক্ষণে থাকিয়া কোন নির্জন কাননে। 
শ্রীরামচরণপন্ধ ধান করি মনে॥ ১১৫৬ 
এই পরামর্শ করি কিন্তু নিজ মন। ' | 
সুছ্ছির রাখিতে নারি পাইয়া যাতন॥ ১১৫৭ 
মন রাম-পাদপদ্ম করিতে সেবন। 
চঞ্চল হয়েছে বড় না মানে রাবণ ॥ ১১৫৮ 
অতএব কি করিব না হয় নিশ্চয়। | 
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তোমা সবে কহ ইথে কর্তব্য কি হয় ॥ ১১৫৯ 
করিতেছি আমি ইথে পরামর্শ আর। 
সব কথা কহি শুন করহ বিচার ॥ ১১৬০ 
মোদের অগ্রজ ভ্রাতা হন ধনপতি। 
সুশীল পরম বিজ্ঞ অতি শুদ্ধমতি ॥ ১১৬১ 
কি করিব আর তার গুণের বিচার । 
সখা হয়েছেন শম্ভু গুণেতে যাহার ॥ ১১৬২ 
তারে জিজ্রামিলে যে করিবে আজ্ঞা দান। 
করিব তাহাই এই হয় মোর জ্ঞান ॥ ১১৬৩ 
বিভীষণ-বাণী শুনি চারি মন্ত্রী কয়। 
করেছেন এই যুক্তি সুন্দর নিশ্চয় ॥ ১১৬৪ 
অতএব সেই ছ্বানে চলহ এক্ষণ। 
করিবে পরেতে তিনি কহেন যেমন ॥ ১১৬৫ 
এতেক বচন শুনি আনন্দিত মন৷ 
বোমপথে কৈলাসে চলিল বিভীষণ ॥ ১১৬৬ 
এখানেতে নিজ স্থানে থাকি পশুপতি। 
সকল বৃত্তান্ত জানি কন শিবা প্রতি ॥ ১১৬৭ 
প্রিয়ে শুন রাবণ-অনুজ বিভীনণ । 
করিতেছ সার নিকটে আগমন ॥ ১১৬৮ 
সীতা ফিরি দিয়া রাম সঙ্গে মিলিবারে ৷ 
বলেছিল বিভীষণ তারে বারে বারে ॥ ১১৬৯ 
রাবণ তাহা শুনি করে অপমান। 
এই লাগি তারে ছাড়ি আসিছে এখান ॥ ১১৭০ 
হইয়াছে তার মন শ্রীরামে ভজিতে। 
কিন্তু করিতেছে পুনঃ নানা শঙ্কা চিতে ॥ ১১৭১ 
সেই সে সংশয়চ্ছেদ করিবার আশে। 
আসিতেছে মোর প্রিয় সুহৃদের পাশে ॥ ১১৭২ 
যদি সখা নাহি পারে তাকে বুঝাইতে ৷ 
তবে পড়িবেক সেই সচ্ধট-নদীতে ॥ ১১৭৩ 
অতএব চল যাব আমিও সেথায়। 
রাম-কাছে পাঠাইতে হইবে তাহায় ॥ ১১৭৪ 


যদি কেহ রামচন্দ্র করয়ে আশ্রয় । 
তবে মোর কতই পরমানন্দ হয় ১১৭৫ 
দেখ দেখ সংসার অসংখা জীবময়। 
ভার মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয় ॥ ১১৭৬ 
তার কোটিমধ্যে এক জন ধর্মপর ৷ 
তার কোটিমধ্যেতে মুমুক্ষু এক নর ॥ ১১৭৭ 
তার কোটিঘধো হয় একজন মুক্ত । 
তার কোটিঘধ্যে এক রাম-ভক্তিযুক্ত ॥ ১১৭৮ 
হেন রামভক্ত যদি হয় কোন জন | 
তার গুণে কত লোক পায় বিমোচন ৷ ১১৭৯ 
অতএব সতত বাসনা মোর মনে। 
ভজুক সকল লোক শ্রীরামচরণে ॥ ১১৮০ 
তাহে বিভীষণ গেলে রামসমিকটে । 
হইবে তাহার কত হিত যে সঙ্কটে ॥ ১১৮১ 
অতএব খধি তার সকল সংশয় । 
পাঠাইব প্রভু কাছে অদাই নিশ্চয় ॥ ১১৮২ 
এত কহি নন্দীরে কহেন ত্রিলোচন ৷ 
শীত সাজাইয়া বৃষে কর আনয়ন ॥ ১১৮৩ 
তবে নন্দী গিয়া বৃষে করিয়া সাজন। 
করিলেক প্রভুর আগ্রেতে আনয়ন ॥ ১১৮৪ 
তবে মহাদেব উঠি শিবা-কনে ধরি । 
আরোহণ করিলেন বৃষের উপরি ৷৷ ১১৮৫ 
হইল যেরূপ শোভা সে কালে তাহার ৷ 
তাহা ভাবি মন সুখী না হয় কাহার ॥ ১১৮৬ 
এইরূপে পার্খ্দ সহিতে পঞ্চানন । 
গমন করিল নিজ সখার ভবন ॥ ১১৮৭ 
দূর হতে তারে নিরশিয়া ধনগতি । 
অগ্রসর হইয়া আসিল শীঘ্রগতি ॥ ১১৮৮ 
বৃষাকপি বৃষ হইতে নামিয়া ভূতলে ৷ 
আলিঙ্গন করিল কৃবেরে কুতুহলে ॥ ১১৮৯ 
তবে দুই জনে কর ধরাধরি করি। 
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বসিল যাইয়া দিবা আসন উপরি ॥ ১১৯০ 
শিবা আর যাবতীয় শিবভক্তগণ | 
যথাযোগ্য স্থানেতে বদিলা সুখীমন ॥ ১১৯১ 
তবে পশুপতি নিজ সথার সহিত ! 
করিলেন প্রেম-আলাপন যে উচিত ॥ ১১৯২ 
হেনকালে চারি মন্ত্রী সাথে বিভীষণ । 
করিলেন কৈলাস ভূধরে আগমন।॥ ১১৯৩ 
দিব্য মণি সুবর্ণে সে রচিত নগর । 
বিশ্বকর্ষা বিনির্মিত পরম সুন্দর ॥ ১১৯৪ 
সে নগরী মানে প্রনেশিয়া বিভীয়ণ। 
করিলেন কুবেরের সভাতে গমন | ১৯৯৫ 
দূর হৈতে বিভীষণে দেখি পশুপতি। 
কহিলেন সুখী মনে কুবেরের প্রতি॥ ১১৯৬ 
সখে দেখ রাবণ-অনুজ বিভীষণ। 
করিতেছে তোমার নিকটে আগমন ॥ ১১৯৭ 
বিভীষণ বলেছিল সীতা ফিরে দিতে ৷ 
সীতা ফিরে দিয়া রাম সহিত মিলিতে ॥ ১১৯৮ 
তাহা না শুনিয়া সে করেছে অপমান। 
এই লাগি লঙ্কা ছাড়ি আসিছে এখান ॥ ১১৯৯ 
ইচ্ছা হইয়াছে রামে করিতে আশ্রয়। 
কিন্তু হৃদয়েতে আছে কিঞ্চিৎ সংশয় | ১২০০ 
এই লাগি আসিতেছে তোমা জিজ্ঞাসিতে ! 
পাঠাও ইহারে রাম-নিকটে স্বরিতে ৷ ১২০১ 
ইনি সেখানেতে গেলে বিবিধ প্রাকার | 
হইবেক শ্রীরামচন্দ্রে উপকার ॥ ১২০২ 
ইনি যাবামাত্র সখা করি রঘুবর। 
ইহারে করিবে রাজা রাক্ষল উপর্‌/৮১২০৩ 
এইরূপ কুবেরে কহেন পঞ্চানন! 
দেখিল দূরেতে থাকি তারে বিভীষণ ॥ ১২০৪ 
তাহে হয়ে অতিশয় আনন্দিত মতি। 
কহিতে লাগিল নিজ মন্ত্রীদের প্রতি ॥ ১২০৫ 


এ কি একি দেখিয়া মোর ভাগ্যোদয়। 
সভামাঝে বসিয়া কৃপালু মৃত্যুঞ্জয় । ১২০৬ 
মীহারে দেখিতে বাঞ্ছা করে দেবগণ | 
যোগী সব ধ্যান করে যাহার চরণ ॥ ১২০৭ 
মুনিগণ পরমার্থ তত্ব জানিবারে। 
ভক্তিজবে নিরবধি সেবা করে যারে ১২০৮ 
হেন প্রভু দেখিতে পাইনু অযত্রনে । 
মনোরথ পরিপূর্ণ হলো এত দিনে ১২০৯ 
এইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া। 
পড়িলেন তাহাদের পদে লোটাইয়া॥ ১২১০ 
মহাদেব আশীর্বাদ কৈল তার প্রতি। 
আলিঙ্গন করিলা সাদরে ধনপতি ॥ ১২১১ 
বসিলেন আজ্ঞা লয়ে তবে বিভীষণ । 
কুবের তাহার প্রতি কহেন বচন ॥ ১২১৯ 
আসিয়াছ পথে সুখে ভ্রাতা বিভীষণ। 
কুশলে আছয়ে তব সব বন্ধুগণ ॥ ১২১৩ 
দেখিতেছি কিছু প্রান তোমার বদন। 
কহ কহ কি কারণে চিন্তাযুক্ত মন ॥ ১২১৪ 
কুবেরের এত বাকা করিয়া শ্রবণ। 
নিবেদন করিতে লাগিল বিভীষণ ॥ ১২১৫ 
হে প্রভো করেছি পথে সুখে আগমন। 
সম্প্রতি আহয়ে সুখে সব বন্ধুজন ॥ ১২১৬ 
কিন্তু এক দুঃখ হইতেছে উপস্থিত। 
এই লাগি আসিলাম এখানে ত্বরিত ৷ ১২১৭ 
দশানন জোষ্ঠ রামচন্দ্রের ভার্ধারে। 
হরিয়া সে এনেছেন লকঙ্কার ভিতরে ৷৷ ১২১৮ 
তার দূ হয়ে এসেছিল হন্মান। 
সীতা ভেটি গিয়াছে সে দহি লক্ষাখান ॥ ১২১৯ 
সম্প্রতি সে রামচন্দ্র লয়ে কপিগণ। 
করেছেন সাগর কূলেতে আগমন ১২২০ 
তাহা জানি কহিলাম আমি সে জ্োষ্টরে। 
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সীতা ফিরি দিয়া রাম সঙ্গে মিলিবানে ॥ ১২২১ 
তাহা না শুনিয়া জোষ্ঠ কৈল অপমান । 
এ লাগি তাজিয়া লঙ্কা আসিনু এখান ॥ ১২২২ 
সম্প্রতি উচিত হয় মোর কি করণ । 
মাহা আজ্ঞা কর আমি লইনু শরণ ॥ ১২২৩ 
বিভীষণ-বাণী এই শুনি ধনপতি। 
কহিবারে আরম্ভ করিলা তার প্রতি ॥ ১২২৪ 
বিভীষণ ইহা মোরা জানি পূর্ব হ?তে। 
তবু জিজ্ঞাসিনু তন বদনে শুনিতে ৷৷ ১২২৫ 
যাহা তুমি করিয়াহ এ অতি উচিত। 
ইথে না হইবে কোন প্রকার চিন্তিত ॥ ১২২৬ 
যাও যাও এইক্ষণে করহ গমন। 
যেখানে আছেন রাম সুষ্রীব লক্ষ্মণ ॥ ১২২৭ 
তুমি তথা যাবামাত্র রাম ও লক্ষ্রণ। 
সখা করিবেন তোমা ভাবিয়া আপন ॥ ১২২৮ 
আর সেই নিশাচর-রাজা-অধিকারে ৷ 
করিবেন অভিষেক অদাই তোমারে ॥ ১২২৯ 
সবান্ধবে রাবণে করিয়া বিনাশন। 
তোমা রাজ্য দিয়া রাম যাইবেন বন ॥ ১২৩০ 
অতএব তাজি তুমি সন্দেহ সকল। 
শ্রীবাম-নিকটে যাও হইবে মঙ্গল ॥ ১২৩১ 
রাম সঙ্গে মিলিয়া সকল নিশাচর । 
সংহার করহ গিয়া তাজি সব ডর॥ ১২৩২ 
রাবণ অধমী দেব-ছিজ-দ্রোহকারী। 
ত্রিভুবন সুখী কর তাহারে সংহারি ॥ ১২৩৩ 
হইবেক ভবে এই বিশ্বের মঙ্গল। 
তৰ প্রতি তুষ্ট হবে অমর সকল ॥ ১৩৩৪ 
আশীর্বাদ করিবে তোমারে খষিগণ | 
গাহিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥ ১২৩৫ 
বুবেরের মুখে শুনি এতেক বচন। 
অধোমুখ হইয়া ভাবেন বিভীষণ ॥ ১২৩৬ 


তাহা দেখি পরম দয়াল শূলপাণি । 
কহিতে লাগিল তার অভিপ্রায় জানি ॥ ১২৩৭ 
ভাবিতেছ অকারণে কিবা বিভীমণ। 
কর নিজ অগ্রজের বচন পালন ॥ ১২৩৮ 
যাও যাও শ্লীরামের নিকটে ত্বরিত। 
করহ নিজের আর সংসারের হিত ॥ ১২৩৯ 
এই বিরূপাক্ষ-বাণী শুনি বিভীষণ । 
কৃতাগুলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ ১২৪০ 
যে আজ্ঞা করেছ প্রভু ভোমরা দুজন ৷ 
কার সাধা করিবারে ইহার লক্ঘন ॥ ১২৪১ 
আমিও শ্রীরাম-কাছে যাইব বলিয়া। 
আসিয়াছি গৃহ-ধন-বান্ধব তাজিয়া ৷ ১২৪২. 
কিন্তু তাহে অনেক সংশয় করে মন। 
অনুগ্রহ করি তাহা করহু খণুন। ১২৪৩ 
আমি যদি রাম-কাছে মাই এইক্ষণ। 
করিবেক সব লোক আমার নিন্দন॥ ১২৪৪ 
কহিবেক রাবণের বিপদ দেখিয়া। 
গেল দুষ্ট বিভীষণ তাহারে ছাড়িয়া ॥ ১২৪৫ 
তাহে পুনঃ ঘদি মোরে রাজা দেন রাম। 
তবে দোষ ঘুষিবে সংসারে অবিরাম ॥ ১২৪৬ 
বলিবে সকলে বিভীষণ রাজালোভে। 
বধিলেক সবান্ধৰে অগ্রজে অক্ষোভে ॥ ১৯৪৭ 
এত কহি বিভীষণ বিরত হইল। 
হাসি হাসি শিব তারে কহিতে লাগিল॥ ১২৪৮ 
বিভীষণ এ কি শুনি বড় চমৎকার ৷ 
হইতেছে এ সংশয় কিরূপে তোমার ॥ ১২৪৯ 
কহিতেছি মোরা যারে করিতে আশ্রয়। 
তাহার ভজনে নাহি সময়-নির্ণয়॥ ১২৫০ 
নর বলি বুঝি রামে আছে তব জ্ঞান৷ 
এই লাগি করিতেছ সংশয়বিধান ॥ ১২৫১ 
ইহা বোধ সমুচিত কু নাহি হয়। 
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শুন শুন কিছু ভার স্বরূপ নির্ণয় ॥ ১২৫২ 
সতা সুখ জ্ঞান ধন তনু রঘুপতি। 
পরমায়া ডগবান কহে শ্রুতি যতি ॥ ১২৫৩ 
জীবের নিয়ন্তা অবিচিন্তা শক্তিধর। 
সৃষ্টিছিতি-লয়-কর্তা জগত-ঈশ্বর ॥ ১২৫৪ 
কেহ ডারে ব্রহ্ম বলি করে উপাসন। 
কেহ নারায়ণ বলি করয়ে ভজন।॥ ১২৫৫ 
হয়েছেন তিনি লোকে সম্প্রতি প্রকট । 
সাধিতে ভক্তের সুখ নাশিতে সঙ্কট ৷৷ ১২৫৬ 
সময় নির্বদ্ধ নাহি ভাহার ভজলে। 
করিবে তখনি হবে ইচ্ছা যবে মনে ॥ ১২৫৭ 
সেই ত’ তাহাতে ভক্তি হেন গুণ ধরে। 
ইচ্ছা হবামাত্র সংসারেরে ভাজা করে ॥ ১২৫৮ 
তুমি ত’ তাজিয়া আসিয়া বন্ধুজনে। 
ইথে জানিতেছি ইচ্ছা হইয়াছে মনে ॥ ১২৫৯ 
অতএব তাজ তুমি সংশয় কারণ। 
যাও যাও কর গিয়া শ্রীরামে সেবন ॥ ১২৬০ 
যারে মোরা ধ্যান করি দেখি মনোরথে। 
তিনি ভাগাপ্ধণে রয়েছেন লেত্রপথে ॥ ১২৬১ 
সাক্ষাৎ দর্শন-সুখ ইথে পরিহরি। 
কেন ক্লেশ পাইবে অনাত্র ধান করি ॥ ১২৬২ 
অতএব কহিতেছি আমি বার বার। 
যাও রাম-নিকটেতে তাজিয়া বিচার ॥ ১২৬২ 
ভবে যে বলিলে গালি দিবে সর্বজন। 
বিবাদ সময়ে বন্ধ ত্যাগের কারণ॥ ১২৬৪ 
এ কথা ত’ কভু শুনিবার যোগা নয়। 
ভকতি জন্মিলে কেনা কোথা গৃহে রয় ॥ ১২৬৫ 
তাহে প্রভু রয়েছেন প্রকট হইয়া। 
কিরূপে থাকিবে তারে নেত্রে না দেখিয়া ॥ ১২৬৬ 
আর দেখ রতি জন্ম যাহার ভজনে। 
সে-ও ত্যাগ করে গুণবান বন্ধুজনে ॥ ১২৬৭ 


রামসেবা লাগি তাজি দুষ্ট বন্ধুজন। 
কিরূপে হইবে তুমি নিন্দার ভাজন ॥ ১২৬৮ 
বরঞ্চ তোমার এই যশ ত্রিভুবনে। 

গান করিবেক দর্বছানে বিদ্রজনে ॥ ১২৬৯ 
আর যে কহিলে যদি রাজা দেন রাম। 

তব দোষ ঘুষিকে সংসার অবিরাম।। ১২৭০ 
এ কথাও উচিত না হয় শুনিবার। 

যে হেতু রাজোর আশা নাহিক তোমার ॥ ১২৭১ 
যদি তুমি রাজ্য পাব বলিয়া যাইতে । 

তা হলে তোমারে সবে পারিত নিন্দিতে ॥ ১২৭২ 
যদি তার অভিপ্রায় দিতে অধিকার। 

ইথে কেন অপযশ গাছিবে সংসার ॥ ১২৭৩ 
পূর্ব ইতিহাস তুমি করহ স্মরণ। 
হিরপাকশিপু আর প্রসাদ ঘটন।। ১২৭৪ 
নৃসিংহ পিতারে মারি পুত্রে রাজ্য দিল। 

্রশ্থাদ হইয়া রাজা প্রজাকে পালিল॥ ১২৭৫ 
ইথে তার অপযশ করে কোন্‌ জন। 

বরর্ধঃ করয়ে সবে যশঃ প্রশংসন ॥ ১২৭৬ 
বধ করি দুষ্ট দশাননে শার্সপাণি// 
রাজা দিবে তোমা তাহে কি দোষ না জানি ॥ ১২৭৭ 
মিতা যে কহিল বধিবারে দশাননে। 


তাহাতেও কিছু দোষ নাহি লয় মনে ॥ ১২৭৮ | 


তপোরত ধর্সনিত্ঠ হত যুনিগণ। 
ভাহারাও দু্টবধে করে আয়োজন ১২৭৯ 
দেখ বেণ নামে রাজা অধার্মিক ছিল। 
মুনিগণে তারে নানামতে শিক্ষা দিল ॥ ১২৮০. 
বেণ যবে না শুনিল তাদের বচন। 
হঙ্গারে করিল তারে ভাহারা নিধন ॥ ১২৮১ 
তুমিও রাবণবধে কর আয়োজন। 
না হইবে কোনমতে অধর্ম ভাজন ॥ ১২৮২ 
তাহে পুনঃ হবে ইথে রাম অবভার। 
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জন্মিবে রামের গ্রীতি সংলারের সার ৷৷ ১২৮৩ 
রাম লাগি যদি কেহ করে পাপকর্ম। 
সেই হয় সর্বশায়ে সিদ্ধ মহাধর্স॥ ১২৮৪ 
অতএব সকল সংশয় পরিহরি। 
যাও রাম-নিকটেতে তুমি ত্বরা করি ॥ ১২৮৫ 
রামকার্য সাধ গিয়া করি প্রাণপণ । 
তরিবে সকল দুঃখ পাবে প্রেমধন ॥ ১২৮৬ 
মহেশের মুখে শুনি এতেক বচন। 
অতি আনন্দিত চিত হৈল বিভীষণ ॥ ১২৮৭ 
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল নয়ন। 
গদগদ ভাবেতে করেন নিবেদন ॥ ১২৮৮ 
অনুগ্রহ দৃষ্টি দানে হে প্রভু তোমার । 
সকল সংশয় নষ্ট হইল আমার | ১২৮৯ 
বুঝিতেছি কি কৃতাৰ্থ করিলে আমারে ৷ 
আজ্ঞা দাও যাই তবে রামে দেখিবারে ॥ ১২৯০ 
এত কহি মহেশের অনুজ্ঞা লইয়া। 
প্রদক্ষিণ কৈল তারে ভকতি করিয়া ॥ ১২৯১ 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করেন পঞ্চাননে। 
সুন্দরকাণ্ডেতে গীত কৃত্তিবাস ভণে ৷ ১২৯২ 


বিভীষণের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা 
এইরূপে প্রণাম করিয়া পঞ্চালনে । 
পরে প্রপমিলা শিবা আর নৈশ্রবণে ॥ ১২৯৩ 
তবে চারি জন মন্ত্রী সঙ্গেতে লইয়া। 
চলিল শ্রীরাম কাছে আনন্দিত হিয়া ॥ ১২৯৪ 
শূন্য পথে রাম আশে যায় বিভীষণ । 
সাগর কৃলেতে থাকি দেখে কপিগণ ॥ ১২৯৫ 
সন্্রমে বানর সৈন্য করে তোলাপাড়া। 
পাদপ পাথর লয়ে সবে হয় খাড়া ॥ ১২৯৬ 
মহাবলপরাক্রম দেখিতে ভীনণ। 


সবে বলে মার মার এই ত’ রাবণ॥ ১২৯৭ 
অন্তরীক্ষে থাকি বলে আমি বিভীষণ। 
রামের চরণে আমি লভিব শরণ ॥ ১২৯৮ 
বিভীষণ-সংবাদ যে কহে দূতগণ। 
বসিলেন মন্ত্রণা করিতে মন্ত্রীণ॥ ১২৯৯ 
সুগ্রীর বলেন শুন এ নহে উচিত। 
ছল করি যদি কিছু করে বিগরীত॥ ১৩০০ 
জাঙ্ুবান পাত্র বলে বুদ্ধি বৃহস্পতি 
বৈরীরে নিকটে আনা নহে মম মতি ॥ ১৩০১ 
হেনকালে কহে আসি বীর হনুমান৷ 
এই বিভীষণ মোরে দিল প্রাণদান ৷ ১৩০২ 
মিত্ৰতা যদাপি হয় রাম-বিভীষণে। 
বিভীষণ-সহায়ে নাশিব দশাননে ॥ ১৩০৩ 
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্ৰীব ভূপতি। 
শত্রু বলি না ভাবিও বিভীষণ প্রতি ॥ ১৩০৪ 
আপনার দোষ মিত্র না দেখি আপনি । 
তোমাতেই মিত্রতার সাক্ষী আমি জানি | ১৩০৫ 
কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ। 
সর্বথা করিবে তুমি তাহার পালন ॥ ১৩০৬ 
পুরাণের কথা কহি কর অবধান। 
শিবি নামে রাজা ছিল ধর্ম অধিষ্ঠান ॥ ১৩০৭ 
পলায় কপোত পক্ষী সাচানের ডরে। 
ত্রাসেতে পড়িল শিবি নৃপতির ক্রোড়ে ॥ ১৩০৮ 
যর করি নরপতি ঘুঘু পক্ষী রাখে। 
প্রাচীরে সাটান পক্ষী নৃপতিরে ডাকে ॥ ১৩০৯ 
আপনার ভক্ষ্য আমি করিব আহার। 
হেন ভক্ষ্য রাখ রাজা নহে বাবহার || ১৩১০ 
রাজা বলে পক্ষী মম লভিল শরণ। 
তোমারে স্বমাংস দিয়া করাব ভোজন ৷৷ ১৩১১ 
সার্চান বলিল যদি কর পরিত্রাণ। 
আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান ॥ ১৩১২ 
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রাজভোগে মাংস তব অতীব সুস্বাদ। 
এ মাংস খাইলে মোর ঘুচে অবসাদ ॥ ১২১৩ 
শুনি সাটানের কথা রাজার উল্লাস। 
তীক্ষ ছুরি দিয়া নিজ গায়ে কাটে মাস ॥ ১৩১৪ 
ভিলার্ধ নাহিক স্থান সর্ব অঙ্গ কাটে । 
ভোজন করায় তারে যত ধরে পেটে ॥ ১৩১৫ 
বহিয়া শিবির গাত্র রক্ত বহে স্রোতে । 
আপন গাত্রের রক্তে সিংহাসন তিতে ॥ ১৩১৬ 
সেই সে পুণ্যেতে রাজা গেল স্ব্গবাস । 
শরণাগতেরে না রাখিলে সর্বনাশ ॥ ১৩১৭ 
বিভীষণ থাক যদি আইসে রাবণ। 
হইলে শরপাগত করিব পালন ॥ ১৩১৮ 
রামের আল্ঞায় কপি গেল অন্তরীক্ষে। 
বিভীষণে আনিবারে রামের সমক্ষে ॥ ১৩১৯ 
সুগ্ৰীব রাজার আগে করে সম্ভাষণ । 
পরম আশন্দে কোল দিল দুই জল ॥ ১৩২০ 
বিভীষণ সুগ্ৰীব চলিল রাম হ্থানে। 
বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরামচরণে ॥ ১৩২১ 
রাবণের ভাই আমি নাম বিভীষণ । 
তোমার চরণে মাত্র লইব শরণ ॥ ১৩২২ 
শ্রীরাম বলেন বলি শুন বিভীষণ । 
মন্ত্রণা করিয়া বুঝি পাঠাল রাবণ ॥ ১৩২৩ 
শুনিয়া রামের কথা কহে দিভীষণ। 
তোমার চরণে মাত্র লইৰ শরণ ॥ ১৩২৪ 
ইহা ভিন্ন যদি অন্য দিকে ধায় মন। 
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ ৷৷ ১৩২৫ 
হইব কলির রাজা সহত্র তনয়। 
এই তিন দিবা প্রভু করিনু নিশ্চয় ॥ ১৩২৬ 
ভিন দিব্য করিলে রাক্ষস বিভীষণ । 
ক্র তিন দিব্য শুনি হাসন লক্ষ্মণ ॥ ১৩২৭ 
হেন কালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ। 


আজি শুনিলাম আমি অপূর্ব কথন ॥ ১৩২৮ 
এক পুত্র হেতু লোক করে আরাধন। 
সহস্র পুত্রের বন্ধ মাগে বিভীষণ ॥ ১৩২৯ 
রাজা হইবার তরে তপ করি মরে। 
হেন দিবা করে রাম তোমার গোচরে ॥ ১৩৩০ 
হাসিয়া বলেন রাম শুন রে লক্ষ্মণ । 
বড় দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ ॥ ১৩৩১ 
এই দিবো লক্ষণ আমার পরিতোষ । 
কলির ব্রাহ্মণ ভাই শুন ভার দোষ | ১৩৩২ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এই মহাপাপ। 
এই সব পাপে বিপ্ৰ পায় বড় তাপ॥ ১৩৩৩ 
প্রতিগ্রহ করিবেন উদর কারণ। 
প্রতিশ্রহ মহাপাপ নাহিক তারণ ॥ ১৩৩৪ 
এই সব পাপে যেবা করে অনাচার। 
সে পুত্রের পাপে সব মছিবে সংসার ॥ ১৩৩৫ 
কলির ভূপতি প্রজা না করে পালন। 
সে পাপে রাজার হয় অকাল মরণ ॥ ১৩৩৬ 
আর সব দোষ আছে তাহা কব পাছে। 
বিভীষণে রাজা করি আগে রাখ কাছে ॥ ১৩৩৭ 
সর্ব-সেনাপতি আন সাগরের বারি। 
লঙ্কার রাজত্ব দেই বিভীবণোপরি ৷ ১৩৩৮ 
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাপের রেখ । 
সেই স্থলে বিভীষণে করে অভিষেক ॥ ১৩৩৯ 
শ্রীবামের বচন লরিঘবেক কোন্‌ জন । 
বিভীষণ রাজা হৈল জগতে ঘোষণ ॥ ১৩৪০ 
ছত্ৰদণ্ড দিল উারে বর্ণলক্ষাপুরী। 
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী ৷৷ ১৩৪১ 
সুগ্রীৰ বলেন সিন্ধু তরি কি উপায়ে । 
বিভীষণ তুমি আজি বল বুঝাইয়ে ॥ ১৩৪২ 
শ্রীরাম বলেন বিভীষণ বল সার । 
কি প্রকারে সাগর হইব আমি পার॥ ১৩৪৩ 
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বিভীষণ বলে যে ধগর মহীপতি। 
সাগর খনিল তুমি তাহার সন্ততি ॥ ১৩৪৪ 
তব পূর্বপুরুষেরা সাগর প্রকাশে । 
সাগর দিবেন দেখা থাক উপবাসে ॥ ১৩৪৫ 
সাগরের কুলে শয্যা করিলেন কুশে। 
তদুপরি রহিলেন রাম উপবাসে ॥ ১৩৪৬ 
তিন উপবাস গেল না দেখি সাগরে । 
কহিলেন লক্ষ্মণেরে কুপিত অন্তরে ॥ ১৩৪৭ 
আজি আমি সাগরেরে দিব ভাল শিক্ষা। 
ধনূর্বাগ আন ভাই কিসের অপেক্ষা ॥ ১৩৪৮ 
অধমে করিলে স্তব ফল নাহি দেখে। 
মারিব সাগরে আজি কার সাধা রাখে ॥ ১৩৪৯ 
ভিন দিন অলাহার তার আরাধনে। 
সাগর শুষিব আজি অগ্রিজাল বাণে ॥ ১৩৫০ 
আছি সাগরের আমি লইব পরাণ। 
অগ্নিজাল বাণ রাম পূরেন সন্ধান ॥ ১৩৫১ 
অগ্নিবাণ প্রভাবেতে শুকায় সাগর । 
পুড়িয়া মরিল মৎস্য কুন্তীর মকর ॥ ১৩৫২ 
চলিল পাতাল সপ্ত সাগরের পাশ। 
বাণ দেখি সাগরের লাগিল তরাস ॥ ১৩৫৩ 
ভয় পেয়ে সাগর কাপয়ে খর থর । 
মাথার ধবল ছুত্র টলিল স্বর ৷ ১৩৫৪ 
ৰাণ গিয়া প্ৰবেশিল শ্রীরামের তৃণে। 
সাগর পড়িল আসি রামের চরণে ॥ ১৩৫৫ 
এত ক্রোধ মোরে কেন কর গদাধর । 
তব পূর্ববংশ এই আনিল সাগর ॥ ১৩৫৬ 
তুমি মোরে নষ্ট কর এ নহে বিচার । 
কোন্‌ অপরাধ আমি করিনু তোমার ॥ ১৩৫৭ 
শ্রীরাম বলেন শুন অপরাধ-কথা। 
তিন দিন উপবালী আছি জামি হেথা ॥ ১৩৫৮ 
মোর সীতা চুরি কৈল পাপিষ্ঠ রাবণ । 


লক্ধায় যাইব তার উদ্দেশকারণ ॥ ৯৩৫৯ 
বানর কটক সব হইবেক পার। 
আরাধনা করি দেখা না পাই তোমার ॥ ১৩৬০ 
এই হেত অগ্নিবাণ জলেতে ছাড়িনু। 
তুমি না আসাতে আমি বাণ যে মারিনু ॥ ৯৩৬১ 
আড়ে দশ যোজন দশগুণ দীর্ঘেতে | 
জল ছাড়ি দেহ সবে যাউক পারেতে ॥ ১৩৬২ 
এত শুনি যোড় হস্তে বলেন সাগর । 
মোর জল মিশিয়াছে পাতাল ভিতর ॥ ১৩৬৩ 
কেমনে হইবে পথ মা দেখি উপায় । 
এক যুক্তি আছে রাম কহিব তোমায় ॥ ১৩৬৪ 
তোমার কটকে আছে নল বীরবর। 
নলের পরশে জল ভাসয়ে পাথর ॥ ১৩৬৫ 
গাছ পাথর ঘোড়া লাগে পরশে তাহার । 
জাঙ্গাল বাঁধিয়া রাম হয়ে যাও পার ॥ ১৩৬৬ 
তোমার কারণে আমি লইব বন্ধন ৷ 
পার হয়ে বধ কর পাপিষ্ঠ রাবশ ॥ ১৩৬৭ 
আপনা না জান তুমি দেব গদাধর ৷ 
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের ভুমি ত’ ঈশ্বর ॥ ১৩৬৮ 
বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি। 
নিদান সৃজ্জিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপভি ॥ ১৩৬৯ 
তুমি সৃষ্টি তুমি ছিতি তোমাতে প্রলয় । 
কালে মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয় ॥ ১৩৭০ 
তুমি চন্্র তুনি সূর্ম তুমি চরাচর। 
কুবের বরুণ ভুমি যম পুরন্দর ॥ ৯৩৭৯ 
তুমি নিরাকার সাকাররূপেতে তুমি । 
তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি ॥ ১৩৭২ 
না জানি ভকতি স্তুতি শুন রঘুবর | 
শ্রীচরণে স্থান দান দাও পদাধর ॥ ১৩৭৩ 
তুমি হে অনাদা আদা অসাধাসাধন। 
কটাক্ষে ব্ৰহ্মাণ্ড নবথণ্ড বিনাশন ॥ ১৩৭৪ 
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আখগুল ঢধ্ল চিন্তিয়া শ্রীচরণ। 
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যানন্দন ॥ ১৩৭৫ 
জন্নিয়া ভারতডুমে আমি দুরাচার। 
করেছি পাতক কত সংখ্যা নাহি তার ॥ ১৩৭৬ 
বিদায় মাগিছি আমি যাই নিজ ছ্বান। 
এত বলি পদতলে করিল প্রণাম ॥ ১৩৭৭ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন। 
গাহিল সুন্দরকাণ্ড গীত রামায়ণ ॥ ১৩৭৮ 


নল কর্তৃক সাগর-বন্ধন 
সাগর চলিয়া গেল আপনার স্থান। 
নল বলি ডাক দিল দেব নারায়ণ ॥ ১৩৭৯ 
ধাইয়া আসিল নল রাম বিদ্যমান। 
ভুমি লুটি পদতলে করিল প্রণাম ॥ ১৩৮০ 
শ্রীরাম বলেন নল কহি থে তোমারে। 
তুমি হেন বীর আছ কটক ভিতরে।॥ ১৩৮১ 
সাগর বাধিতে তুমি হও শক্তিমান। 
এই দুঃখ পাই আমি তোমা বিদ্যমান ৷৷ ১৩৮২ 
নল বলে প্রভু আমি নিবেদন করি। 
সামান্য বানর আমি জ্ঞাতি-লোকে ডরি ॥ ১৩৮৩ 
বড় বড় বালন সে বীর অবতার। 
কেমনে তাহার আগে করি অঙ্গীকার ॥ ১৩৮৪ 
যখন ছিলাম আমি জনকের ঘরে। 
আহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে ॥ ১৩৮৫ 
মান-সরোবরে ব্রহ্মা ছিপ-কুশী লয়ে। 
সেই স্থানে বসি সন্ধ্যা করেন আসিয়ে ॥ ৯৩৮৬ 
ছিপ-কুশী রাখি যান সরোবর-ভীরে। 
তাহা আমি তুলি লয়ে ফেলিলাম নীরে ॥ ১৩৮৭ 
নিতা ছিপ-কুশী তুই ফেলে দিস জলে। 
সন্তু্ট হইয়া ব্ৰহ্মা মোর প্রতি বলে ॥ ১৩৮৮ 


আমি বর দির তোরে শুন রে বানর । 
তুই ছুলে জলে যেন ভাসয়ে পাথর ॥ ১৩৮৯ 
গাছ পাথর যোড়া লাগে তব পরশে। 
তুই ছুঁলে গাছ আদি জলে যেন ভাসে ॥ ১৩৯০ 
ব্রহ্মার বরেতে আমি বাঁধি সাগর । 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমার গোচর | ১৩৯১ 
এক মাসে বাঁধি দিব শতেক যোজন। 
গাছ পাথর আনি ঘোগাক্‌ কপিগণ।॥ ১৩৯২ 
সাগর বাধিতে নল স্বীকার করিল। 
সুগ্ৰীব বানর সবে আনন্দিত হৈল ॥ ১৩৯৩ 
রাম জয় বলিয়া ডাকিল কপিগণ। 
সাগর বাধিতে চলে হরমিত মন৷ ১৩৯৪ 
শ্রীরামে প্রণাম করি নলবীর চলে। 
সাগর বাঁধিতে বীর বসে গিয়া জলে ॥ ১৩৯৫ 
আছিল নলের বন সাগরের তীরে । 
তাহা ভাঙ্গি ফেলে দিল জলের উপরে ॥ ১৩৯৬ 
তাহার উপরে গাছ দিল বিছাইয়া। 
উপরে পাথর সব দিল ঢাপাইয়া ॥ ১৩৯৭ 
প্রছ্থে দশ যোজন করিল যে বন্ধন৷ 
গাছ পাথর যোগায়ে দিল কপিগণ ॥ ১৩৯৮ 
দীৰ্ঘে এক যোজন বাঁধিল এক দিনে । 
উত্তরে আরম্ভ করি চলিল দক্ষিণে ॥ ১৩৯৯ 
বসিলেন নলবীর জাঙ্গাল উপরে। 
পর্বত আনিয়া দেয় সকল বানরে ॥ ১৪০০ 
মুদগরের বাড়ি পড়ে মহাশব্দ শুলি। 
উচ্চেঃস্বরে ডাকে সবে রামজয় ধ্বনি ॥ ১৪০১ 
পর্বত আনিয়া দিল পবননন্দন। 
নলবীর বসি করে সাগর বন্ধন। ১৪০২ 
দশ যোজন সাগর সে হইল বন্ধন। 
কৃত্তিবাস গাহিলেন গীত রামায়ণ।॥ ১৪০৩ 
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নলের উপর হনুমানের ক্রোধ ও শ্রীরাম 
কর্তৃক সান্তনা 


সাগর বান্ধয়ে নল, হনুমান মহাবল, 
আনি দেয় শিলা বৃক্ষগণ। 
জাঙ্গালের দুই ভিতে, রজতপাথর গাখে, 
আনন্দে নাচয়ে কপিগণ ॥ ১৪০৪ 
নল করে বিচিত্র নির্মাণ। 
গঠিছে আয়াস ঘর, থাকিবেন রঘুবর, 
হেনমতে গঠে স্থানে স্থানে ॥ ১৪০৫ 
মাথায় পর্বত ল?য়ে, হনুমান দেয় বয়ে, 
বাম হাতে ধরে বীর নল। 
মহাক্রোধে হনুমান, পর্বত আনিতে যান, 
বুঝি বেটা কত ধরে বল ॥ ১৪০৬ 
ধায় বীর মনোদুঃখে, চলিল উত্তর-মুখে, 
যথা গিরি সে গন্ধমাদন। 
দেখি পর্বতেরচুড়া. লাথি মারি করে গুঁড়া, 
লোমে লোমে করয়ে বন্ধন ॥ ১৪০৭ 
দুই হাতে দুই গিরি, লইয়া মন্তকোপরি, 
অমনি পবনবেগে ধায়। 
যায় বীর মহাতেজে, এক গিরি বান্ধি লেজে, 
শূনোর উপরে চলি যায় ॥ ১৪০৮ 
রবির কিরণ নাই, অন্ধকার সর্বঠাই, 
চমকিয়া চাহে বীর নল। 
ক্রোধে আসে হনুমান, নলের উড়িল প্রাণ, 
উঠিয়া পলায় মহাবল ॥ ১৪০৯ 


হনুমান আনে গিরি, বাম হাতে আমি ধরি, 
কর্মীর স্বভাব রছুনাথ ॥ ১৪১০ 

ক্রোধ করি মোর তরে, আইসে পৰনভরে, 
পর্বত লইয়া বহুতর। 


কুপিয়াছে হনৃমান, লইবে আমার প্রাণ, 
উদ্ধার করহ রঘুবর ॥ ১৪১১ 
নলের ক্রন্দন শুনি, দুঃখ হেল রঘুমণি, 


পখমাবে দাঁড়াইল গিরা। 
রামের উপর দিয়া, যাইবারে না পারিয়া, 
চলে বীর ভূমিতে নামিয়া ॥ ১৪১২ 


কহিছেন প্রভু রাম, শুন বীর হনুমান, 
নলে ক্রোধ কর কি কারণ। 

হনুমান কহে বাণী, যোড় করি দুই পাণি, 
শুন রাম কমললোচন।॥ ১৪১৩ 

করি আমি প্রাপপণ, আনিতে পর্বতগণ, 


বাম হাতে নল তাহা ধরে। 

এই হেতু ক্রোধ করি, আনিনু অনেক গিরি, 
চাপা দিতে এ নলবানরে ॥ ১৪১৪ 

এত শুনি কহে রাম, ভাজ বাপু অভিমান, 
কর্মীর স্বভাব এই কাজ। 

বাম হাত আগেচলে. ক্রোধ নাকরিহনলে. 
তোমার নাহিক ইথে লাজ ॥ ১৪১৫ 

শুন বাছা হনুমান, মোর কার্যে দেহ মন, 
নলবীরে কর গ্রীভি মনে। 
সমর্পিয়া দিল হনৃমানে ॥ ১৪১৬ 

কোলাকুলি দুই জন, হয়ে হরধিত-সন, 
জাঙ্গালে উঠিল গিয়া নল। 

কৃত্তিবাস কহে রাম, জগিব তোমার নাম, 
এই ভক্তি হউক অচল ৷৷ ১৪২৭ 


বানরসৈন্য সহ শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ 
যে পর্বত এনেছিল পৰননন্দন ৷ 
দশ যোজন তাহাতে হইল বন্ধন ॥ ১৪১৮ 
কুড়ি যোজন বাঁধা গেল ক্রমে সাগর । 
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জাসিয়া দেখিয়া মায় যত নিশাচর ॥ ১৪১৯ 
কাষ্ঠবিডাল সব আইল তথাকারে। 
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নীরে ॥ ১৪২০ 
অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে। 
ফাক মত ছিল তাহা মারিল বিড়ালে ॥ ১৪২১ 
যাতায়াত করে সদা বীর হন্মান। 
বিড়াজেরে চারিদিকে ফেলে দিয়া টান ॥ ১৪২২ 
কাদিয়া কহিল সবে রামের সদন । 
মারিয়া পাড়য়ে প্রভু পবননন্দন ॥ ১৪২৩ 
হনুমান ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম। 
কাষ্ঠপিড়ালের কেন কর অপমান ॥ ১৪২৪ 
মেমন সামর্থ্য যার বাঁধুক সাগর। 
শুনিয়া লক্তিত হৈল পবনকোঙর ॥ ১৪২৫ 
সদয় হৃদয় বড় প্রভু রঘুনাথ। 
কাষ্ঠবিড়ালের পৃষ্ঠে বুলাইলা হাত ॥ ১৪২৬ 
চলিল সবাই তবে জাঙ্গাল উপর। 
হুনূমান বলে শুন সকল বানর ॥ ১৪২৭ 
কাষ্ঠবিড়ালেরে কেহ কিছু না বলিবে। 
সাবধান হয়ে সবে জাঙ্গালে চলিবে ৷৷ ১৪২৮ 
পর্বত আনিয়া দেয় পবননন্দন। 
কুড়ি দিনে বাঁধা হল সত্তর যোজন ॥ ১৪২৯ 
লক্কাপুরে প্রবেশিয়া বীর হনুমান । 
প্রাচীর ভাগিয়া সব কৈল খান খান ॥ ১৪৩০ 
বহিয়া আনিয়া তাহা সকল বানর । 
নৰতি যোজন বাধে প্ৰবল সাগর ॥ ১৪৩১ 
বিস্তর বানর যায় তায় লাফ দিয়া। 
লক্ষার দেউলচুড়া আনিল ভাঙ্গিয়া ॥ ১৪৩২ 
আনন্দে করয়ে নল সাগর বন্ধল। 
এক মাসে বাধা হ’ল শতেক যোজন॥ ১৪৩৩ 
উত্তর জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিণকৃূল। 
রামজয় রামজয় বানর বলিল ॥ ১৪৩৪ 


জাঙ্গাল বাঁধিল বিশ্বকর্মার নন্দন। 
সকল দেবতা করে পূষ্প বরিষণ ॥ ১৪৩৫ 
জাঙ্গাল সম্পূর্ণ করি নলবীর চলে। 
প্রণাম করিল গিয়া রাম-পদতলে ॥ ১৪৩৬ 
ভূমি লুটি ঘন ঘন করে প্রণিপাত। 
যোড়হস্ত করি বলে শোন রঘুনাথ ॥ ১৪৩৭ 
জাঙ্গাল সম্পূর্ণ করি বাঁধিনু সকল । 
রক্ষক রহিল হন্মান মহাবল ॥ ১৪৩৮ 
এত শুনি সানন্দ হইল রঘুনাথ। 
নলে আশীর্বাদচ্ছলে পৃষ্ঠে দেন হাত ॥ ১৪৩৯ 
ধন নাই নল কিবা করিব অর্পপ। 
আশীর্বাদ লহ বংস কি আছে এখন ॥ ১৪৪০ 
সীতার উদ্ধার করি যাব অযোধায়। 
অমূলা রতন নানা দিব সে তোমায় ॥ ১৪৪১ 
নল বলে তাহে কার্য নাহি নারায়ণ ৷ 
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত দাও অমূলারতন ॥ ১৪৪২ 
কমলা যীহার সদা করেন সেবন । 
যাহা লাগি যোগী সদা দেব পঞ্চানন ॥ ১৪৪৩ 
মোর শিরে দেহ রাম চরণ তোমার । 
ইহা হইতে অমূলা রতন নাহি আর ॥ ১৪৪৪ 
শুনিয়া সন্তই রাম কমললোচন ৷ 
নলের মাথায় দিল দক্ষিণ চরণ || ১৪৪৫ 
প্রসাদ লহল নল ভুমি লোটাইয়া ৷ 
রামজয় বলি নল বেড়ায় নাচিয়া ॥ ১৪৪৬ 
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র কপিরাজ। 
জাঙ্গাল দেখিতে চল সাগরের মাঝ ॥ ১৪৪৭ 
রামজয বলি উঠে সূর্যের নন্দন। 
আগে আগে চলিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ১৪৪৮ 
সুগ্নীব চলিল আর রাজা বিভীষণ । 
অঙ্গদ চলিল সঙ্গে যত বীরগণ ॥ ১৪৪৯ 
চিত্র বিচিত্র দেখি সে জাঙ্গাল বন্ধন । 
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ধনা ধনা নল বিশ্বকর্মার নন্দন ॥ ১৪৫০ 
দেবতা অসুর নাগ দেখি চমৎকার | 
হেন বুঝি সাগর পরিল গলে হার ॥ ১৪৫১ 
শ্রীরাম বলেন নল শুনহ বিশেষ । 
দেউল গঠিয়া দেহ পৃজিতে মহেশ ॥ ১৪৫২ 
এত শুনি নল বীর হইয়া সত্বর। 
দেউল গঠিল সেই জাঙ্গাল উপর ॥ ১৪৫৩ 
পর্বত আনিয়া দেয় পবননন্দন। 
চিত্র 'বিচিত্রিত করে 'দেউলগঠন ॥ ১৪৫৪ 
শ্রেতবর্ণ শিব গঠি তাহার ভিতর ৷ 
নল জানাইল গিয়া রামের গোচর ॥ ১৪৫৫ 
শ্রীরাম বলেন শুন পবনকৃমার ৷ 
শ্বেতপন্ম সহস্র সে আনহু লন্বর ॥ ১৪৫৬ 
এত শুনি চলে বীর পবননন্দন। 
কৈলাসেতে যথা কুবেরের পদ্মবন ॥ ১৪৫৭ 
তাহার মধ্যেতে আছে এক সরোবর । 
ফুটিয়াছে পৃষ্প সব জলের উপর ॥ ১৪৫৮ 
সহস্র পঞ্ষজ লয়ে পবননন্দন। 
জানিয়া দিলেন বীর যথা নারায়ণ ॥ ১৪৫৯ 
শিবপৃজা করিতে বসিলা ভগবান। 
কৈলাস ছাড়িয়া শিব হৈল অধিষ্ঠান ॥ ১৪৬০ 
দুই হাত ধরিয়া রামের ত্রিলোচন। 
দুই জন হরষেতে প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১৪৬১ 
মহেশ বলেন প্রভু পূজা কর কার । 
রাম তুমি ইষ্টদেব হও যে আমার ॥ ১৪৬২ 
শ্রীরাম বলেন তুমি জামার ইষ্ট হও । 
রাবণ বধিতে ভুমি পুদ্প-জল লও ॥ ১৪৬৩ 
শিব বলে আমার সেবক দশানন । 
সীতা চুরি কৈল তার হউক নিধন ॥ ১৪৬৪ 
তোমার বাথেতে হবে সবংশে সংহার। 
বড় প্লিয় সেবক আছিল লক্ষেশ্বর ॥ ১৪৬৫ 


ইষ্দেব প্রভু রঘুবরে না চিনিল। 
আপন মরণ সেই আপনি ঘটাল ॥ ১৪৬৬ 
জানকীহরণ করি জঞ্জাল ঘটিল। 
মনের আকুলে সীতা তারে শাপ দিল ॥ ১৪৬৭ 
এই হেতু হবে তার সবংশে সংহার | 
শীঘ্র চলি যাও রাম সাগরের পার ॥ ১৪৬৮ 
এত বলি দুই জনে করিয়া প্রণাম। 
কৈলাসে গেলেন শিব বলি রামলাম ॥ ১৪৬৯ 
শ্রীরাম চলিল তবে সহিত লক্ষ্মণ । 
পশ্চাতে সুগ্রীব রাজা আর বিভীষণ ॥ ১৪৭০ 
দক্ষিণ চাপিয়া চলে মন্ত্রী জান্বৰান ৷ 
আগে আগে ধাইয়া চলিল হনুমান ॥ ১৪৭১ 
চলিল অঙ্গদবীর লয়ে সেনাগণ । 
এক চাপে চলে ঠাট মেঘের গর্জন ॥ ১৪৭২ 
রামজয় বলিয়া হাড়য়ে সিংহনাদ ৷ 
শুনিয়া রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ ॥ ১৪৭৩ 
রাবপেরে কহে গিয়া যত নিশাচর ৷ 
আসিল শ্রীরাম পার হইয়া সাগর ॥ ১৪৭৪ 
শুনিয়া রাবণ রাজা চারিদিকে চায়। 
ভম্মলোচনেরে দেখি আজ্ঞা দিল তায় ॥ ১৪৭৫ 
শ্রীরাম আসিল লঙ্কা বানর লইয়া। 
কপিগুলা ডন্ম করি দেহ উড়াইয়া ॥ ১৩৭৬ 
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলিল সত্বর। 
চক্ষে টুলি দিয়া উঠে রথের উপর ॥ ১৪৭৭ 
চর্মে ঢাকা রথখানা আইসে ধাইয়া। 
জাঙ্গাল উপরে রথ লাগিল আসিয়া ॥ ১৪৭৮ 
বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন । 
যুঝিবার তরে এল এ ভম্মলোচন ৷৷ ১৪৭৯ 
ঘুচায়ে চর্মের ঠুলি যার পানে চাবে। 
চক্ষেতে দেখিবামাত্র ভস্ম হয়ে যাবে ॥ ১৪৮০ 
শ্রীরাম বলেন মিতা বলহ উপায় । 


20 কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


কেমনে বানরগণ ইথে রক্ষা পায় ॥ ১৪৮১ 
এত শুনি বলিছে রাক্ষস বিভীষণ । 
ধনুকের গুণে রাম যোড়হ দর্পণ ॥ ১৪৮২ 
দর্পণে দেখিতে পাবে আপনার মুখ । 
আপনি হইবে ভন্ম দেখহ কৌতুক ॥ ১৪৮৩ 
এত শুনি রঘুনাথ আনন্দিত মন। 
ব্রহ্ম অস্ত্রে কোটি কোটি সৃজিল দর্পণ ॥ ১৪৮৪ 
রথ আশুলিয়া তার রহিল দর্পগে। 
ঘুচায়ে চক্ষের ঠুলি চাহে চারিপানে ॥ ১৪৮৫ 
আপনার মুখ দেখে দর্পণ ভিতর। 
জন্ম হয়ে উড়ে গেল সেই নিশাচর ॥ ১৪৮৬ 
দেখিয়া রাক্ষসঙ্গণে মনে লাগে ভয় | 
হইল প্রথম রণে শ্রীরামের জয় ॥ ১৪৮৭ 
পার হয়ে লঙ্কায় উঠিল নারায়ণ । 
রামজয় বলি ডাকে যত কপিগণ ॥ ১৪৮৮ 
দূরে ছিল সীতাদেবী দূরে ছিল রাম । 
দুই জনে আসিয়া হইল এক স্থান || ১৪৮৯ 
পোহাইতে আছে রাত্রি সে প্রহর দেড় । 
রামের কটকে লঙ্কাগুরী কৈল বেড় ॥ ১৪৯০ 


কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিদ্ব-রচন। 
গাহেন সুন্দরকাণ্ডে গীত রামায়ণ ॥ ১৪৯১ 


গ্রহকারের প্রার্থনা 
তোমার চরণে এই নিবেদন রাম । 
ধন পুত্র লক্ষ্মী দিয়া পূর মনন্ধাম || ১৪৯২ 
ইহা বিনা কিছু মম নাহি শ্রয়োজন। 
মনের মানস গূর্ণ কর নারায়ণ ॥ ১৪৯৩ 
তব পদে ভক্তি সদা মাগি এই বর। 
মরণে চরণ দিও রাম গদাধর ॥ ১৪৯৪ 
এ সাহায্য কর রাম দয়াল ঠাকুর । 
পাপে মুক্ত করি মোরে লবে নিজ পুর ॥ ১৪৯৫ 
রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন। 
কৃপা কর রামচন্দ্র লইনু শরণ ॥ ১৪৯৬ 
তোমা বিনা অধমের কেহ নাহি আর ৷ 
চরণে চরণে মতি রহিবে আমার ॥ ১৪৯৭ 
এই নিবেদন মোর শুন নারায়ণ ॥ 
গঙ্গাজলে রাম ব'লে তাজি এ জীবন ॥ ১৪৯৮ 
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॥ শ্রীহরিঃ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


লঙ্কাকাণ্ড 


“্ক-সারণ কর্তৃক সৈন্যাদি দর্শন ও 
রাবণের নিকট ত্বার্তাকথন 


আদাকাণ্ডে নামজন্ম বিবাহ সীতার। 
অযোধাতে বনবাস ত্যজি রাজাভার।॥ ১ 
অরণাকাণ্ডেতে লীভা হরিল রাবণ। 
কি্িন্ধাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীব-মিলন॥ ২ 
সুন্দরকাণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন। 
লঙ্কাকাণ্ডে উভয় পক্ষের মহারণ॥ ও 
উত্তরকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ। 
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ ৪ 
এই সুধাভাণ্ড সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। 
কত্তিবাস পণ্ডিত করেন সমাপন॥ ৫ 
বাধা গেল সাগর কটক হৈল পার। 
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার॥ ৬ 
বিপদ ঘটিবে রাজা গণি মনে মনে। 
দুই চর শুক আর সারণেরে ভণে ॥ ৭ 
শুন শুন সারণ তোমরা বুদ্ধিমান। 
রামের কটক কত কর সপ্রমাণ॥ ৮ 
গাথরেতে বাঁধা গেল সাগর গভীর। 


ত্ৰিভুবনে হেন কর্ম করে কোন্‌ বীর॥ ৯ 
ভালমতে জান বিভীষপের যে মতি৷ 
একে একে জান সব বোদ্ধা সেনাপতি ॥ ১০ 
বল বুদ্ধি জান সব রামের মন্ত্রণা। 
প্রথমে জানহ সব প্রধান ক’জনা॥ ১১ 
রামের সহিতে থাকে কোন্‌ মহাবীর। 
লক্ষায় আসিয়া কেবা রণে হবে স্থির ॥ ১২ 
রাজার আদেশ চর শিরোধার্য করি। 
ভ্রুতবেগে যায় তারে প্রদক্ষিণ করি॥ ১৩ 
কপিরূপে প্রবেশিল বানর-ভিত্রর। 
লেখাজোখা নাই যত দেখিল বানর | ১৪ 
কত পার হল কত হতে আছে পার। 
লিখিবার শক্তি কার দেখিতে অপার ॥ ১৫ 
কটকের চারিদিকে ভ্রমে দুই জল। 
দূরে থাকি দেখে তাহা মিত্র বিভীষণ ॥ ১৬ 
রাক্ষসের মায়া সে রাক্ষস ভাল জানে। 
বিভীষণ দুই চরে চিনে সেইক্ষণে ॥ ১৭ 
রাবণ-সেবক বলি ছাড়ি নাহি দিল। 
ধরিতে নে দুই চরে মনস্থ করিল॥ ১৮ 
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আপনারে বিশ্বস্ত সে জানাবার তরে। 
রথ হ’তে নামিয়া সে দুই চর ধরে ॥ ১৯ 
বিভীষণে ঠেলি চর যায় পলাইয়া। 
দূরে থাকি সুগ্রীব তা দেখিল চাহিয়া ॥ ২০ 
শালগাছ উপাড়িয়া আনে আচম্বিতে ৷ 
মহাকোপে যায় বীর রাক্ষসের ভিতে ॥ ২১ 
এড়িলেক শালগাহ মেঘের সমান। 
রাক্ষসের বাণে গাছ হ’ল খান খান ॥ ২২ 
আর গাছ আনে তার দশ ক্রোশ গোড়া। 
গাছের বাড়িতে রথ করিলেক উুড়া॥ ২৩ 
পড়িল সারথি ঘোড়া নাহিক দোসর। 
গদা-হাতে দুই জন যুঝে ঘোরতর ॥ ২৪ 
বাপের উপরে করে বাণ বরিষণ। 
গদার আঘাতে কেহ তাজিল জীবন ॥ ২৫ 
গদার আঘাতে সব করে চুরমার। 
সুগ্রীব বলেন গর্ব কর কি গদার॥ ২৬ 
মার দেখি গদা বুক পেতে দিনু তোরে। 
তোর ঘা সহিয়া তোরে দিই যমঘরে ৷ ২৭ 
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক। 
মার দেখি গদা সবে দেখুক কৌতুক ৷ ২৮ 
পাতিয়া দিলেন বুক সুষ্রীব ভূপতি। 
গদা মারে শুক আর সারণ দুর্মতি ॥ ২৯ 
বজ্জসম বুক তার বজ্েতে নির্মাপ। 
তাহাতে লাগিয়া গদা হৈল খান খান ॥ ৩০ 
গদা মারি দুই জন পড়িল ফাপরে। 
দুই চরে বীধি দিল রামের গোচরে ॥ ৩১ 
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর। 
দক্ষিণেতে মিত্র তার সুগ্লীৰ বানর ॥ ৩২ 
বামদিকে উপবিষ্ট অনুজ লক্ষ্মণ। 
যোড়হাতে বসিয়াছে যত মন্ত্রিগণ ॥ ৩৩ 
হেনকালে দুই চর সেইখানে এল। 


শ্রীরাম-লক্্মণে উভে প্রণাম করিল ॥ ৩৪ 
ভয়েতে ছাড়িল তারা জীবনের আশ। 
কহিতে লাগিল হয়ে গদগদ ভাষ ॥ ৩৫ 
কটক দেখিতে মোরে পাঠায় রাবণ। 
হেথা আসি এ বিপদ হৈল সংঘটন ॥ ৩৬ 
লুকাইয়া পশিয়া হইলাম বিদিত। 
বুঝিয়া করহ প্রভু যা হয় উচিত ॥ ৩৭ 
শুনিয়া চরের কথা শ্রীরামের হাস। 
উভয়েরে দয়াময় করেন আশ্বাস ৩৮ 
বিভীষণ বলিলেক কাটিবারে হয়। 
বারণ করেন তারে রাম দয়াময় ৷ ৩৯ 
ক্ষান্ত হও চর-হভা নহে রাজধর্ম। 
সেবকে মারিলে সিদ্ধ হবে কোন্‌ কর্ম॥ ৪০ 
গোপনে আসিলে চর ভ্রমে সর্বছ্থানে। 
দুই চারি কথা এই বলিও রাবণে ৷ ৪১ 
হিয়া আনিল গীতা মম অগোচরে। 
সেই হেতু সেতুবন্ধ হইল সাগরে ॥ ৪২ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ ॥ ৪৩ 
ত্রিভুবল সে জিনিয়া, সুন্দরী সব আনিয়া, 
নানা অলঙ্কার দিয়া সাজে। 
তা সবার প্রাণনাথ, ভরে নাহি বহে বাট, 
অনাথ হইয়া তারা ভজে ॥ ৪৪ 
সীতার সেশাশানলে, আমার এ কোপানলে, 


রাবণের নাহিক নিস্তার। 
বিশ্বকর্মার নির্মাণ, এ কনকলঙ্কাখান, 

পুড়িয়া হইল ছারখার ॥ ৪৫ 
রাজা হয়ে চর মারে, অপযশ এ সংসারে, 

কহ গিয়া তর লঙ্ষেশ্বরে। 
দেখুক সে দশম, সাগরেতে সেতুবন্ধ, 


লক্ষাপুরী ঘেরিল বানরে। ৪৬ 
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কপিগণ যে প্রচণ্ড, মেঘ করে খণ্ড খণ্ড, 
মার্তগু ধরিতে পারে বলে। 
সাগর না সহে টান, রণে নাহি পরিত্রাণ, 


হনুমান বধিবে সকলে || ৪৭ 
এলে সৈনা দেখিবারে, যাবে কেন অগোচরে, 
বলো ভারে কথা দুই চারি। 


কাটি তার দশ মগু, বিভীষণে হত্রদণ্ড, 
দিব আর রাণী মন্দোদরী॥ ৪৮ 

কৃত্তিবাস কবিবর, সর্বশান্তর সুগোচর, 
বিরচিল  সরস্বতী-বরে। 

অর্বপাপবিনাশন, সারগ্র্থ রামায়ণ, 


মুক্তি পায় শ্রবণ যে করে ॥ ৪৯ 


রামচান্দ্রের বক্তব্য শ্রবণানন্তর শুক- 
শৃনাঘরে সীতা হরে আনিল আমার। 
ভয়ে পলাইয়া গেল সাগরের পার॥ ৫০ 
সেই ত’ সাগর আমি হইলাম পার। 
জিজ্ঞাস রাবণরাজে কি বলিবে আর ॥ ৫১ 
শুনিয়া খর-দৃঘণের যে প্রকার। 
প্রভাতে হইবে সেই প্রকার তাহার ॥ ৫২ 
যে সে প্রকারে আজি প্রভাতিবে রাতি। 
এক জনা লা রাখিৰে বংশে দিতে বাতি ॥ ৫৩ 

অনন্তর রামচন্ত্র শুক-সারণেরে। 
অনুজ্ঞা করিল যেতে লঙ্কার ভিতরে ॥ ৫৪ 
রামাজ্ঞায় চর গেল রাবণের পাশ। 
উর্ঘমূুখে বার্ডা কহে ঘন উর্দ্ধশ্বাস ৷ ৫৫ 
তোমার আজ্ঞায় গেনু কটক-ভিতরে। 
যাবামান্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥ ৫৬ 
বিভীষণ বলে বধ চর দুই জনে। 
প্ৰাণদান করিলেন রাম নিজগুণে ৷ ৫৭ 


শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিভীষণ কপিরাজে। 
দেখিলাম চারি জনে আনন্দে বিরাজে ॥ ৫৮ 
রামের যেমন ধনু শর তুলা তারি। 
আছুক অনোর কাজ একা রামে নারি ॥ ৫৯ 
ভুবন সহায় যদি অষ্টলোকপাল। 
তবু জিনিবারে নারে বিভ্রুমে বিশাল ৷ ৬০ 
শতেক যোজন সেতু হইল সাগে। 
বাঁধিল যোজন শত বৃক্ষ ও পাথরে ॥ ৬১ 
উত্তর-কুলের সেতু ঠেকিল দক্ষিণে। 
পার হৈল রামসৈনা যুঝিবার মনে ॥ ৬২ 
পালে পালে কপিগণ পর্বত-আকার। 
দেখিয়া ডরাই যেন মহা অন্ধকার ॥ ৬৩ 
কেহ বা পিঙ্গলবর্ণ কেহ বা শ্যামল। 
রক্তবর্ণ কেহ কেহ বরণ উজ্জ্বল ॥ ৬৪ 
উভে পরিমাণ দেখি পর্বত সমান। 
বরণে প্রবেশিতে চাহ কিন্তু কাপে প্রাণ ॥ ৬৫ 
এক চাপ করি সেনা মায় পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে। 
সংখ্যা নাই পাই যত চাহি একদুষ্টে ৷ ৬৬ 
গণিয়া বলিতে পারি বরষার ধারা। 
গণনে অসাধ্য নয় আকাশের তারা ॥ ৬৭ 
নির্ণয় করিতে পারি সাগরের বারি। 
তথাপি বানরসৈনা গণিতে না পারি ॥ ৬৮ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পীঁচালী। 
লক্ষাকাণ্ডে গায় তার প্রথম শিকলি ॥ ৬৯ 


শুক-সারণ কর্তৃক শ্রীরামের প্রশংসা- 
কীর্তন ও কটকের বাঠাবর্ণন 

হইল শুকের বাকা যদি অবসান। 

সারণ বলিছে দশানন-বিদ্যমান ॥ ৭০ 


আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রভায়। 
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ হয় কি না হয়॥ ৭১ 
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অতি উচ্চ লক্ষার প্রাচীর স্বর্ণনর। 
চর সহ উঠিল রাবণ দুরাশয় ॥ ৭২ 
চতুর্দিকে জল-স্ূল-বেষ্টিত বানর। 


দেখিয়া রারণরাজ সভয়-অন্তর ॥ ৭৩ 
সহন্ত বৎসর যুদ্ধ করি নিরন্তর। 
তরু মা ফুরানে এই কটক বিন্তর॥ ৭৪ 
বানর চিনিতে চাহে রাজা দশানন। 
ভুলিয়া দক্ষিণ-হস্ত দেখায় সারণ ॥ ৭৫ 
বানর সহস্রকোটি যাহার সংহতি। 
অই দেখ লীলবর্ণ নীল সেনাপতি ॥ ৭৬ 
নীল সেনাপতি সে হেলায় ঘদি নড়ে। 
দ্বাদশ প্রহর পথ সৈনা আড়ে যোড়ে ॥ ৭৭ 
বানর সত্তর কোটি যার পিছু লাগে। 
সুগ্ৰীব ভূপতি দেখ শ্রীরামের আশে ৷৷ ৭৮ 
বিশ কোটি কপি সহ ওই সে গবাক্ষ। 
ত্রিশ কোটি বানরেতে দেখহ ধুনাক্ষ ৷ ৭৯ 
সম্পাতি বানর দেখ গৌরবর্ণ ধরে। 
রণে গেলে বিপক্ষ পলায় যার ডরে | ৮০ 
হিঙ্গলী পর্বতের হিঙ্গল যেন অঙ্গ। 
পঞ্চাশৎ কোটি কপি সঙ্গে স্বরভঙ্গ ৷ ৮১ 
ঘলয়-পর্বতের বানর বর্ণে গেরি। 
সহিত সত্তর কোটি দেখহ কেশরী ॥ ৮২ 
শরভের বানর সহশ্রকোটি সহ। 
রণেতে পশিলে তারে লাছি পারে কেহ | ৮৩ 
সম্পাতি বানর এ হেলায় যদি নড়ে। 
শরীর যোজন দশ ভার আড়ে যোড়ে ৷ ৮৪ 
একাদশ কোটিতে বানর মহামতি। 
সহস্র কোটিতে ওঁ কুমুদ সেনাপতি ॥ ৮৫ 
শত শত উত্তরের বীর মহাবলী। 
ঘাহার চলনে সে গগনে উড়ে খুলি ॥ ৮৬ 
দেখ ধুর ধুন্াক্ষ রাজার দুই স্যালা। 


বানর-কটকমধ্যে যেন মেঘমালা | ৮৭ 
মহেন্দ্র দেবেন্্র দেখ সুষেণ-নন্দন। 
আশী কোটি বীর দুই ভায়ের ভিড়ন ॥ ৮৮ 
জনক কটক দেখ অন্ত্রী জাম্কুবান্‌। 
আশী কোটি বানরেত্রে দেখ হনূমান ॥ ৮৯ 
দেখ গয় গবাক্ষ যে সাক্ষাৎ শমন। 
পঞ্চাশৎ কোটি দুই ভায়ের ভিড়ন ॥ ৯০ 
বৈদ্ারাজ সুষেণ এ রাজার শ্বশুর। 
তিন কোটি বৃন্দ বীর যাহার প্রচুর ॥ ৯১ 
দেখহ সুষ্রীব রাজা নালরাধিপতি। 
ত্ৰিভুবন নাহি আটে যাহার সংহতি ॥ ৯২ 
বালির বিক্রম তুমি জান ভালমত। 
তার ভাই সুগ্রীব লক্ষাতে উপগত ॥ ৯৩ 
নলবীর দেখ বিশ্বকর্মার নন্দন| 
যে বীধিল পারাবার শতেক যোল্ন ॥ ৯৪ 
গাছ-পাথরেতে যেই বীধিলেক সেতু। 
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে এই মাত্র হেতু ॥ ৯৫ 
যুবরাজ অঙ্গদ সে বালির কুমার। 
কুড়ি লক্ষ কপি ভার নিজ পরিবার ॥ ৯৬ 
রামের বানর-সংখ্যা কি কৰ কাহিনী। 
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ৷ ৯৭ 
শত কোটি বৃন্দে এক মহাবৃন্দ হয়। 
শত কোটি দহাবৃন্দে অর্বুদ নিশ্চয় || ৯৮ 
শত কোটি অবুদে মহাবুঁদ লেখা। 
শত কোটি মহাবুদে এক খর্ব শিখা ॥ ৯৯ 
কোটি খর্বে এক মহাথর্ব হয়। 
শত কোটি মহাখৰ্বে শঙ্খ খে নিশ্চয় ॥ ১০০ 
শত কোটি শবে এক মহাশব্ জানি। 
শত কোটি নহাশাঙ্খে এক পদ্ম গণি ॥ ১০১ 
শত কোটি পদ্মে হয় মহাপন্মদল। 
শত কোটি মহাপদ্মদলেতে সাগর ১০২ 


শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি। 
শত কোটি মহাসাগরেতে অক্ষৌহিণী ॥ ১০৩ 
শত কোটি অক্ষৌহিলীতে এক অপার। 
অপারের অধিক গণনা নাহি তার॥ ১০৪ 
হোখা বিভীষণ বলে শ্রীরাম-গোচর। 
হের রাজা দশাননে প্রাটীর-উপর ॥ ১০৫ 
শীঘ্র বাণ মারি তুমি কাটহ সবর 
ঘঢ়ক মনের দুঃখ জুড়াক অন্তর॥ ১০৬ 
ধনূর্বাণ লয়ে রাম করেন সন্ধান । 
তাহা দেখি সত্বরে পলায় দশানন ॥ ১০৭ 
শুক সারণ বলে ছাড় প্রাণের আশ। 
কটকের চাপ দেখি লাগয়ে তরাস ॥ ১০৮ 
জীবনের বাসনা খদাপি থাকে মলে । 
সীতা দেহ রামেরে রাবণ এইক্ষণে ॥ ১০৯ 
সীতা দিয়া রামেরে না কর ঘদি প্রীত। 
শ্ৰীরামের হাতে রাজা মরিবে নিশ্চিত ॥ ১১০ 
গরুড় পাইলে সর্প গিলে যতক্ষণে ৷ 
অব্যাহতি নাহি তব শ্রীরামের বাণে ১১১ 
শুক আর সারণ কহিল এইরূপ । 
কোপে দুই চরে ভর্থসে দশানন-ডূপ ॥ ১৯৯ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভাবিয়া নারায়ণে ৷ 
লঙ্কাকাগু গীত গাহিলেন রামায়ণে ॥ ৯৯৩ 


শুক-সারণের প্রতি রাবণের কোপ 


কোপে কহে লক্দশ্বর, মৃত্যুর নাহিক ডর, 
শত্রুর প্রশংসা বারে বারে। 

কি ছার মিছার নর, ভয়ে কাপে চরাচর, 
সদা খাটে আমার দুয়ারে ॥ ১১৪ 

সৰ্গ মরা ত্ৰিভুবনে, দেবতা গন্ধ্বগণে, 
যক্ষ কি কিমর বিদ্যাধর। 
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কম্পিত আমার ডরে,  কিভয় বানর-নরে, 
কি বলিস হীনবৃদ্ধি চর ॥ ১১৫ 
কপি দেখ লক্ষ লক্ষ, রাক্ষস জাতির ভক্ষ, 
তারে ডর কর কি কারণে। 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দৌহে, বল সমতুলা নহে, 
ইঙ্গিতে বধিব এক বাণে॥ ১১৬ 
কুপিল কুমারভাগে, কে আসি যুঝিবে আগে, 
ভয় কর মানুষ-বানরে | 
বারে বারে ভর্ঘসে দুই চরে॥ ১১৭ 


ককের অবস্থা দর্শন করিবার জনা 
শার্দূলের গমন 


পরসৈনা দেখিতে সে পাঠালাম তোরে । 
পরের গরব কর আমার গোচলে ॥ ১১৮ 
যাহার প্রসাদে বাড় সেই রাজা নিন্দ । 
মারিতে আইসে বৈরী তার গুণ বন্দ ॥ ১১৯ 
পূর্বে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে। 
আজি কোপে পরিত্রাণ পেলি সে মরণে ॥ ১২০ 
দূর হ রে দূরাচার না কর বাখান। 
আপনার দোষে পাছে হারাস্‌ পরাণ ॥ ১২১ 
এত যদি দশানন বলিলেন রোষে। 
প্রাণ লয়ে পলায় সারণ-শুক ত্রাসে॥ ১২২ 
যোড়হাত করি বলে বীর মহোদর ৷ 
যে কিছুই নাহি জানে প্রের হেন চর ॥ ১২৩ 
কহিতে না জানে কথা সঙা-বিদ্যমানে। 
হেন চর আপনি পাঠাও কি কারণে॥ ১২৪ 
রাবণ ডাকিয়া আনে শার্দুল রাক্ষসে। 
পঞ্চজন সঙ্গে সে আসিল তার পাশে ॥ ১২৫ 
পঞ্চজনমধ্যে ভার শার্দুল প্রধান। 
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দশানন দিল তারে হাতে গুয়া-পান॥ ১২৬ 
কোন্‌ বাটে কপিগণ করিল উঠানি ॥ ১২৭ 
চরের প্রসাদে রাজা সর্ববার্ডা জানে । 
চরের প্রসাদে রাজা পরচক্র জিনে ৷৷ ১২৮ 
লক্ষ্মণ সুস্বীব রামে জান ভালমতে ৷ 
পরচক্র জানিয়া সে আইস স্বরিতে ॥ ১২৯ 
রাজার আদেশে চর শক্রমাঝে গেল। 
যাবামাত্র বিভীষণ তাহারে টিনিল ॥ ১৩০ 
বিভীষণ বলে হের দেখ হে বানর। 
হেথা আসিয়াছে দেখ রাবণের চর ॥ ১৩১ 
সেই বাক্যে বানর চরের চুল ধরে। 
চারিদিকে বেড়িয়া ভাহারে কীল মারে ॥ 
ঘরের সেবক বলি বধ না করিল। 
নানামতে চরণে কষ্ট প্রদানিল॥ ৯৩৩ 
পর্চন্ন লয়ে গেল রামের গ্োচরে ॥ ১৩৪ 
দীড়াইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ। 
উদ্ধমুখে বার্তা কহে ঘন উর্দশ্বাস ৷৷ ১৩৫ 
দেখিতে তোমার সৈন্য রাবণ পাঠায়। 
বিভীষণ ধরে প্রস্থ কাটিবারে চায়।। ১৩৬ 
শ্রীরাম বলেন আমি চর নাহি মারি। 
রাবণে বলিও মোর কথা দুই চারি॥ ১৩৭ 
সর্বদা পাঠাও চর কোন্‌ প্রয়োজনে । 
স্লাবণে আমাতে দেখা হইবেক রূপে ॥ ১৩৮ 
আপনি দেখিবে এই কটক দুর্বার। 
কিরূপে রাবণ তুমি পাইবে নিস্তার ॥ ১৩৯ 
মারিব তাহারে আমি করি খণ্ড খণু। 
বিভীষণ উপরে ধরাব হত্্রদণ্ড ॥ ১৪০ 
রাবণে বধিয়া রাজা করি বিভীষণে | ১৪১ 


১৩২ 


দীড়াইতে নারে চর পড়ে আশ-পাশ। 
উর্দঘুখে বারা কহে ঘন বহে শ্বাস ৷ ১৪৩ 
ভোমার আজ্ঞায় গেনু সৈনা দেখিবারে। 
যাবামাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥ ৯৪৪ 
রক্তে রাঙ্গা হয়ে গেনু রামের গোচরে। 
রঘুনাথ প্রাণদান দিলেন আমারে॥ ১৪৫ 
কহিল সারণ শুক সৈন্ম যতোধিক। 
দেখিলাম কটক কয়নে ততোধিক ॥ ১৪৬ 
কি কব রামের রূপ অতি সে সুঠাম। 
জ্ঞান হয় দেখিলে মানুষ নহে রাম। ১৪৭ 
প্রকাণ্ড পুরুষ রাম সুদৃশা শরীর। 
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর ॥ ১৪৮ 
সুদীর্ঘ নাসিকা ভার শ্রীখণ্ড কশাল। 
ফল-মূল খান তবু বিক্ৰমে বিশাল ৷ ১৪৯ 
দূ্বাদলশ্যাম তনু অতি মনোহর। 
কন্দৰ্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর ॥ ১৫০ 
আকার-প্রকার তার হেরি হয় জ্ঞান। 
ত্রিভুবনে বীর নাহি রামের সমান॥ ১৫২ 
খর্মেতে ধার্মিক রাম গুণের সদন। 
বিপক্ষ নাশিতে রাম প্রলয়-জ্বলন।॥ ১৫২ 
না মারেন রাম তারে নম্র যার বালী। 
গরব যে করে তার উপরে উঠানি॥ ১৫৩ 
আছুক অন্যের কাজ দেবে যারে নারে। 
রাক্ষস হাজার দশ একা রাম আরে।। ১৫৪ 
পাত্র মিত্র বুঝায় না লয় তৰ চিতে। 
বিধির নির্বন্ধ বুঝি হৈল বিপরীতে ॥ ১৫৫ 
পাঁচালী প্রবন্ধে গীত কৃত্তিবাস গায়। 
সীতা লাগি রাবণ মন্লিল হায়-হায়। ১৫৬ 
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শার্দূল বলিছে রাজা কর অবধান। 
রামের বিক্রম-কথা শুন বিদামান ॥ ১৫৭ 
খর আর দূষণ ত্রিশিরা তিন জন। 
চতুর্দশ সহস্র সে রাক্ষস-মিলন ৷ ১৫৮ 
একে একে সংহারিল একা রঘুনাথ। 
কেমনে দীড়াবে রণে তাহার সাক্ষাৎ ॥ ১৫৯ 
দেখিনু শুনিনু যে কহিতে ভয় করি । 
বুিয়া করহ কার্য লঙ্কা-অধিকারী ॥ ১৬০ 
শুক আর সারণ কহিল তব হিত। 
অপমান করিলে তাদের যথোচিত ৷৷ ১৬১ 
আপনি সুবুদ্ধি রাজা বিচারে পণ্ডিত। 
বুঝিয়া করহ কর্ম যা হয় উচিত ৷৷ ৯৬২ 
শার্দুলের কথাতে রাবণরাজ হাসে। 
রাজার প্রসাদ দেয় ঘত মনে আসে। ১৬৩ 
বলয় কঙ্কণ দিল মাণিক রতন। 
পঞ্চশব্দ বাদা দিল রাজার বাজন ॥ ১৬৪ 
বিচিত্রনিৰ্মাণ দিল হরি ও কেমুর। 
নানারত্ন মণি দিল চরণে নুপুর ॥ ১৬৫ 
চরের 


বিদ্যুৎজিহ্ব নিশাচরে ডাকিল তখনি ॥ ১৬৭ 
তোরে বলি নিদ্যুৎজিত্ব মায়ার সাগর। 
তুমি ত’ অলক্য্য পাত্র জঙ্কার ভিতর ॥ ১৬৮ 
মৈথিলীকে আনিলাম বড় সুখ-আশে। 
অদ্যাপি না হয় সুখ হইবে কি শেষে ॥ ১৬৯ 
এত দিনে সীতা না হইল অনুগতা । 
নিকটে আগত স্বামী শুনি হরমিতা ॥ ১৭০ 
পাত্রকার্ধ করি মোর উপকার কর। 
রামের ধনুক-মুশড করহ সত্বর ॥ ১৭১ 


ধনু-মুণ্ড দেখি সীতা পাইবেক ত্রাস। 
স্বামী দেবরের তরে হইবে নিরাশ। ১৭২ 
এত যদি বিদযাৎজিহ্‌ রাজ-আজ্া পায়। 
রামের ধনুক-মুণ্ড গঠিবারে যায় ॥ ১৭৩ 
বসিল বিদ্যুৎজিত্ব করিয়া ধেয়ান। 
গুরুর চরণ বন্দি মোড়ে ব্রহ্মজ্ঞান॥ ১৭৪ 
বসিল বিদ্যুৎজিহ্ ধ্যান নাহি টুটে। 
ব্রহ্মজ্ঞালের তেজে ধনুক-মুণ্ড উঠে॥ ১৭৫ 
বিচিত্রনির্নাগ সেই ধনুকের শুণ। 
কুশুলনির্মিত রত্ব শোভয় শ্রবণ ॥ ১৭৬ 
মুকুতা জিনিয়া তার দশনের জ্যোতি। 
বিশ্বফল অবিকল ও তি ॥ ১৭৭ 
উাপা নাগেশ্বর দিয়া বাঁষিলেক চুড়া। 
অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জটা বেড়া॥ ১৭৮ 
শ্রীরামের মুণ্ড সে করিল নির্মাণ । 
যে দেখেছে সেই জানে রামের সমান ॥ ১৭৯ 
রামের সমান বনু করিয়া নির্মাণ। 
রাবণের আগে গিয়া করিল প্রণাম। ১৮০ 
শ্রীরামের মুখ দেখে দশানন হাসে। 
রাজার প্রসাদ দেয় যত মনে আসে॥ ১৮১ 
বিদ্যুজিস্থ নিশাচরে রাখিয়া সেখানে । 
প্রবেশিল আপনি সে অশোক-কাননে ৷৷ ১৮২ 
মিথ্যা সত্য করি পাতে কথার পাতন। 
যে প্রকারে সীতার প্রতীত হয় মন॥ ১৮৩ 
মোর বাকা নাহি শুন বাড়াও জঞ্জাল। 
তোর অপেক্ষায় রাখিয়াছি এত কাল ॥ ১৮৪ 
হেন মনে করি তোরে কাটি এই দখডে। 
তোর রূপ দেখিয়া তখনি কোপ খণ্ডে॥ ১৮৫ 
মনে মনে ভান যে রামের কত গুণ। 
আজিকার রণ-কথা মন দিয়া শ্রন॥ ১৮৬ 
বহিল পাথর গাছ যত কপিগণ। 
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“ হইলেক তাহারা নিদ্রায় অচেতন॥ ১৮৭ | 


নিদ্রায় বানরগণ গড়াগড়ি যায়। 
মুণ্ডে মুণ্ডে ঠেকাঠেকি মৃহ্ছিতের প্রায় ॥ ১৮৮ 
এই সব বার্ভা আমি শুনি চরমুখে। 
্লাত্রিযোগে গেলাম যে কেহ নাহি দেখে ॥ ১৮৯ 
বানর-উপরে আগে করি হানাহানি। 
বাণেতে কাটিয়া করিলাম দুইখানি ৷ ১৯০ 
বানরের মধো রাম হৈল আশুয়ান। 
ঘড়গাঘাতে মুখ কাটি করি দুইখান ॥ ১৯১ 
পড়িল তোমার রাম লক্ষণ কাতর। 
দেশে গেল লইয়া সে সকল বানর ॥ ১৯২ 
বানরের মধ্যে এক সুগ্ৰীব প্রধান! 
প্রহারে জর্জর অতি আছে মাত্র প্রাণ ॥ ১৯৩ 
মহেন্দ্ৰ দেবেন্দ্র ছিল কপি এক ঘোড়া। 
কাটিলাম দুই পা তাহারা দৌহে খোঁড়া ॥ ১৯৪ 
বানরের মধো যার করিস বাখান। 
হস্ত-পদ কাটিনু পড়িল হনুমান ॥ ১৯৫ 
এইমভ করিলাম বানরের দশু। 
এই দেখ জানকী রামের কাটামুণ্ড | ১৯৬ 
কোথা গেলি বিদ্যুজিহ্ব নাম নিশাচর । 
জ্জানকীর সন্মুখে রামের মুণ্ড ধর)। ১৯৭ 
দেখিয়া রামের মুড জানকী দুঃখিতা। 
ততক্ষণে হইলেন ধরণী-পতিতা।॥। ১৯৮ 
কুক্ষণে পোহাল প্রভু আজিকার রাতি। 
অভাগিনী হারালাম তোমা হেন পতি ॥ ১৯৯ 
বিদেশে আসিয়া প্রভু হারালে জীবন। 
হারালে জীবন তুমি রাক্ষস-সদন ৷ ২০০ 
হনুমান অবশেষে হাত-পা হারালে । 
এত দুঃখ ছিল হায় অভাগীর ভালে ॥ ২০১ 
শুনিয়া কৌশল্যাদেবী পুত্রের মরণ। 
তাজ্িবেন নিশ্চয়ই শোকেতে জীবন ২০২ 


জনকের ঘরে ছিনু অভাগিনী সীতা। 
জনমদুঃখিনী আমি নাহি মাতাপিতা ॥ ২০৩ 
তোমার চরণ সেবে আমিলাম বনে। 
আমারে তাজিয়ে কোথা গেলে হে এক্ষণে ॥ ২০৪ 
অগ্নিতে প্রবেশ করি তাজিব জীবন) 
একবার দেখা দাও কমললোচন॥ ২০৫ 
রাজ্যনাশ বনবাস অকাল-মরণে। 
কেন বিধি বিড়দ্বিলে রাম হেন জনে॥ ২০৬ 
সর্বলোকে বলে মোরে অ-বিধনা সীতা। 
আমারে বিধবা কৈলা কেমন দেবতা ॥ ২০৭ 
অকারণে আছ রক্ষ তুমি মোর আশে । 
প্রভু যথা আমি তথা যাব ভার পাশে॥ ২০৮ 
যে খাণ্ায় প্রডুরে করিলি দুইখান। 
সেই খড়ো কাট মোরে যাউক পরাণ ॥ ২০৯ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বাখান। 
লঙ্কাকাণ্ডে মায়াঘুণ্ড করিলেক গান ॥ ২১০ 


মায়ামুগু-দৰ্শনে সীতার বিলাপ 


এমনি বাণের শিক্ষা,  মুনিগণে কৈলে রক্ষা, 
তাড়কা মারিলে এক বাখে। 

সুবাহু রাক্ষসে মারি, মুনি-যন্ঞ রক্ষা করি, 
গেলা প্রভু জনক-ভবনে ॥ ২১১ 

শিবের ধনুকভঙ্গে, লোকে চমৎকার লাগে, 
করেছিলে এ পাণি গ্রহণ। 

বামেরে জিনিয়া পরে, গেলে প্রভু অযোধ্যারে 
জয় জয় সকল ভূবন ॥ ২১২ 

আমি স্ত্রী অভাগ্যবতী, হারালাম হেন পতি, 
কান্দে সীতা মায়ামুণ্ড লৈয়া। 

দৈবঘটনা কারণে, এলে প্রভু তপোবনে, 
কোথা গেলে আমারে তাজিয়া ॥ ২১৩ 
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পরে নিল রাজাখণ্ড, বিধি মোরে কৈল দণ্ড, 
ভাগ্যে মোর দৈবের লিখন । 

দারুণ কৈকেয়ী তাতে, বাদ সাধে বিধিমতে, 
আমি হারালাম রামধন ॥ ২১৪ 

তাজিয়া রাজ্যের আশ, করিলে হে বনবাস, 
পঞ্চবটী এনু তিন জন। 

সূর্পণখা-নাক-কান, কেটে কৈলে অপমাল, 
রাক্ষস বিপক্ষ তে-কারণ॥ ২১৫ 

করিলে বিষম রণ, মারিলে খর-দৃষণ, 
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস জিনি। 

মারীচ রাক্ষসে মারি, পাঠাইলে যমপুরী, 
হেন প্রভু লোটায় ধরণী॥ ২১৬ 

বালি ৰানরেরে মারি, সুগ্রীবেরে মৈত্র বরি, 
সাগর শুষিলে এক বাণে। 


করিলে বিষম রণ, বধি কত শত জন, 
কার বাণে হারাইলা প্রাণে॥ ২১৭ 

ল্মরিতে সেসব কথা, অন্তরে লাগিছে ব্যথা, 
সহনে না যায় এই দুখ। 

ধন জন রাজ্যপদ, কিছু নহে চিরপদ, 
আর না দেখিব চাদমুখ॥ ২১৮ 

অনলে প্রবেশ করি, কলেবর পরিহরি, 
আমার জীবনে নাহি কাম। 

কৃত্তিবাসের এই বাণী, শুন শুন ঠাকুরাণি, 


পাইবে আপন প্রভু রাম॥ ২১৯ 


নিকষা কর্তৃক রাবণকে উপদেশদান 
কাতর হইয়া সীতা করেন রোদন। 
বিমুখ হইয়া হাসে রাজা দশানন॥ ২২০ 
করিলে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ। 
রামজয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ।॥ ২২১ 
বানরের সিংহনাদে কাপে লঙ্কাপুরী। 
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মুণ্ড লয়ে পলায় লঙ্কার অধিকারী ৷ ২২২ 
দশানন গিয়া শী্ বসে সিংহাসনে। 
তাহারে বেড়িয়া বসে পাত্রমিত্রগণে ৷ ২২৩ 
কাদেন অশোকবনে শ্ীরাম-প্রেয়শী। 
হেনকালে আসিল সে সরমা রাক্ষসী ॥ ২২৪ 
গীতা বলিলেন এস সরমা ভগিনি। 
তৰ অপেক্ষায় আমি রাখিয়াহি প্রাণী ॥ ২২৫ 
বিষপানে মরি কিংবা অনলে প্রবেশি। 
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমারে আশ্বাসি ॥ ২২৬ 
যাও দেখি রাবণ কি করিছে মন্ত্রা। 
সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা ॥ ২২৭ 
জানাইয়া স্বরূপে আমারে কর রক্ষা। 
প্রাপ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা ॥ ২২৮ 
সীতাবাক্যে সরমা হইল এক পাখী ৷ 
রাবণ-নিকটে গেল চতুর্দিক দেখি ॥ ২২৯ 
রাবণ কহিছে মন্ত্িগণ কহ সার। 
কেমনে রামের সৈন্য করিব সংহার ॥ ২৩০ 
মন্ত্রী বলে সীতা দিলে হবে অপমান । 
রণ করি কপি মারি বধ রাম-প্রাণ ॥ ২৩১ 
হেনকালে রাবণের মাতা অতি বুড়ী। 
রাৰণের কাছে এল করি তাড়াতাড়ি ॥ ২৩২ 
আশে-পাশে চাহে বুড়ী রাবণের পানে। 
রাবণেরে বেড়িয়াছে যত মন্ত্রিগণে ॥ ২৩৩ 
সবার হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ। 
কহিতে লাগিল বুঢ়ী হয়ে আণুয়ান ॥ ২৩৪ 
দেবতা গন্ধর্ব নহে সীতা ত’ মানুমী। 
কত বড় দেখিয়াহ তাহারে রূপসী ॥ ২৩৫ 
রাক্ষস হইয়া কেন মনুষোতে সাধ। 
এখনি যে দেখিতেছি পড়িবে প্রমাদ ॥ ২৩৬ 
চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস যার বাণে। 
ত্রিশিরা দূষণ আর খর পড়ে রণে॥ ২৩৭ 
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সে রাম কৃতাস্ত দণ্ড তুলা দণশুধারী। 
কি বুঝিয়া আন তুমি সে রামের নারী ॥ ২৩৮ 
আমার বচন শুন পুত্র লন্কেশ্বর ৷ 
সীতদেবী দাও ফিরে রামের গোচর ॥ ২৩৯ 
সীতা দিয়া রামের সহিত কর গ্রীতি। 
নতুবা তোমার নাহি দেখি অব্যাহতি ॥ ২৪০ 
এত যদি বলে বুড়ী মনের সন্থাপে। 
শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা মনে কোপে ॥ ২৪১ 
মায়ের গৌরব রাখি তেকারণে সই। 
অনা জন হইলে তাহার প্রাণ লই ॥ ২৪২ 
কুড়ি চক্ষু রাজা করি চাহে লঙ্গেশ্বর 
নড়ী ভর করি বুড়ী উঠি দিল রড়॥ ২৪৩ 
বুড়ী যদি পলাইল পেয়ে অপমান 
রাবণেরে বুঝায় তখন মালাবান ॥ ২৪৪ 
এত দিনে নতি তব বিক্রম বাখানি। 
বুঝিয়া আপন বল বুঝহ আপনি ॥ ২৪৫ 
যত যত রাজা হৈল চন্দর-সূর্যকূলে। 
কোন্‌ রাজা ভাসাইল পাষাণ সলিলে ॥ ২৪৬ 
সাগর হইল পার হইয়া মানব। 
হেন রামে রাগাইলে এ কি অসম্ভব।॥ ২৪৭ 
এত দিন শুনিতেছ রামের বিক্রম। 
সুজনের বন্ধু রাম দুর্জনের যম।॥ ২৪৮ 
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহিল রাবণ । 
মালাবান রহিল হইয়া ভীত-মন ॥ ২৪৯ 
রাবণ রাক্ষসগণে ডাক দিয়া আনে। 
দিকে দিকে রাখিল সে লঙ্কার রক্ষণে ॥ ২৫০ 
মহোদরে দক্ষিণে রাখিল দশানন। 
এক লক্ষ রাক্ষপ সে দ্বারেতে ভিড়ন ॥ ২৫১ 
পশ্চিমে রাখিল ইন্্রজিৎ যে প্রধান। 
বাক্ষস অবূদ কোটি পর্বভপ্রমাণ ॥ ২৫২ 
পূ্ববারে রাখিল প্রহস্ত সেনাপতি। 


তিন কোটি রাক্ষস সে তাহার সংহতি ॥ ২৫৩ 
। অক্ষৌহিণী সত্তর সহিত সে রাবণ। 
সতর্ক সশঙ্ক সদা সবে পুরজন ॥ ২৫৪ 
সরমা জানিয়া ইহা লিল সন্বর। 
সকল কহিল গিয়া সীতার গোচর ৷৷ ২৫৫ 
রাবণ কহিল মিখ্যা না করে সংগ্রাম। 
সর্বদা কুশলে তব আছেন শ্রীরাম ॥ ২৫৬ 
তোমা দিতে বলিল লিকমা রাবণেরে। 
কতমত বুঝাইল রামে ভুজিবারে ॥ ২৫৭ 
মাতার বচন দুষ্ট না শুনিল কানে। 
সেইমত তাড়াইল বৃদ্ধ মালাবানে ৷৷ ২৫৮ 
কার যুক্তি না শুনিয়া যুদ্ধ করে সার। 
বিনা যুদ্ধে সীতা তব নাছিক উদ্ধার ॥ ২৫৯ 
বহুকষ্ট খেল সীতা অন্পমাত্র আছে। 
দেখিবে রামের মুখ সুখ হবে পিছে ॥ ২৬০ 
জ্ন্দন সংবর সীতা জজ অভিযান ; 
দিন দুই চারি বাদে যেও প্রভূ-স্থান ॥ ২৬১ 


সরমার বাক্যে সীতা সংবরি ক্রন্দন। 
চিন্তেন শ্রীরাম-পাদপদ্ম অনুক্ষণ ॥ ২৬২ 
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্থাস। 
লঙ্ষাকাণ্ডে মারামুণ্ড গায় কৃত্তিবাস ॥ ২৬৩ 


বানর কর্তৃক লক্কার দ্বাররক্ষাকরণের নির্ণয় 
| সুমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে। 
সেইমত উচ্চ গিরি শোভা পায় আগে ॥ ২৬৪ 


গড়ের বাহির গিরি তিরিশ যোজন। 
| অহা উঠিলে হয় লাঙ্গল ॥ ২৬৫ 
পর্বতে চড়েন রাম সহ সেনাগণ। 
| সেহত সুত্রীব রাজা আয় বিভীষণ ॥ ২৬৬ 
| পৰ্বত-উপরে রাম উঠিল তখন। 


লঙ্মাকাণ্ড 


হা 


দেখেন সে লঙ্কা বিশ্বকর্সার গঠন ॥ ২৬৭ 


্র্ণরৌপা-ঘর সব দেখিতে রূপস। 
চালের উপরে শোভে কনক-কলস ॥ ২৬৮ 
ধ্বজা আর পতাকা উড়িছে চতুর্দিক। 
রাজগৃহ পাত্রগৃহ শোভিত অধিক ॥ ২৬৯ 
পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাখান। 
পৃথিবীম্লে নাহি হেন রম্য স্থান ॥ ২৭০ 
এ পুরীর রাজা কেন হয়েছে রাবণ । 
তবে শোভে যদি রাজা হয় বিভীষণ ২৭১ 
রঘুবংশে যদি আমি রাম নাম ধরি। 
বিভীষণে করিব লঙ্কার অধিকারী ॥ ২৭২ 
বিভীষণ মিতাকে লঙ্কায় ভাল সাজে । 
বিভীবণে রাজা করি লোকে যেন পৃজে ॥ ২৭৩ 
আনন্দিত বিভীষণ রামের আশ্বাসে। 
গিরি হৈতে নামিলেন সবে রাত্রিশেষে ॥ ২৭৪ 
পর্বত-উপরে রাম বঞ্চি কত রাতি। 
নামিলেন সন্বর সহিত সেনাপতি ॥ ২৭৫ 
পোহাইতে আছে অল্প যখন রজনী । 
হেনকালে লঙ্কা বেড়িলেন রঘুমণি ॥ ২৭৬ 
পাইয়া সুস্রীব শ্রীরামের অনুমতি । 
চারিধারে রাখিল বানর সেনাপতি ॥ ২৭৭ 
নীল সেনাপতি বলি ঘন ঘন ডাকে । 
সেনাপতি নীল সহ এল ঝাঁকে কাকে ॥ ২৭৮ 
সুগ্ৰীব বলেন নীল তুমি সেনাপতি । 
লঙ্কায় যুঝিতে তর প্রথম আরতি ॥ ২৭৯ 
ৰাছিয়া বানর লহ রণেতে প্রধান । 
ভালমতে রাখ গিয়া নন ॥ ২৮০ 
নীলবীর পূর্বদ্ধারে যায় হরষিত। 
ডাক দিয়া অঙগদেরে আনিল ত্বরিত ॥ ২৮১ 
সুপ্রীব বলেন হে অঙ্গদ যুবরাজ। 
তোমার অধীন সর্ব বানরসমাজ ॥ ২৮২ 
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বাছিয়া কটক তুমি লহ চমৎকার । 
ভালমতে রাখ গিয়া দক্ষিণের দ্বার ॥ ২৮৩ 
চলে অঙ্গদের ঠাট দক্ষিণের স্বার। 
খুলা উড়াইয়া তারা করে অন্ধকার ॥ ২৮৪ 
দক্ষিণে অঙ্গদ গেল হয়ে হরদিত। 
ডাক দিয়া হনুমানে আনিল ত্বরিত ॥ ২৮৫ 
সুগ্রীৰ বলেন শুন বীর হন্মান। 
সবার অধিক রাখি তোমার সম্মান ॥ ২৮৬ 
শিশুকালে লাফ দিলে ধরিতে ভাস্কর 
সাহস করিয়া তুমি লঙ্ঘিলে সাগর ॥ ২৮৭, 
সংগ্রামে পশিলে তুমি বিক্রমে প্রধান ৷ 
পশ্চিমের দ্বার রক্ষা কর সাবধান ॥ ২৮৮ 
যেখানে থাকেন লাম-লম্্রণ দু-ভাই। 
সাবধান হয়ে ভুমি থাকিবে তথাই ॥ ২৮৯ 
ধায় হনুমানের কটক মহাবল। 
কিলকিল শব্দেতে ব্যাপিল নভঃহথল ॥ ২৯০ 
ধূলা উড়াইয়া খায় করি অন্ধকার । 
মার মার করি গেল পশ্চিমের দ্বার ॥ ২৯১ 
পূর্বে নীলবীরে দিয়া না হয় প্রতায়। 
ডাকিয়া কুমুদ বীরে আনিল তথায় ॥ ২৯২ 
সুগ্রীৰ বলেন হে কুমুদ সেনাপতি । 
সহস্র বানর আছে তোমার সংহতি ॥ ২৯৩, 
সে সব বানর লয়ে পূর্বধারে চল। 
নীলের কটকে গিয়া হও অনুবল ॥ ২৯৪ 
তোমা সত্ত্বে মদাপি নীলের সৈন্য হারে । 
তার ভালমন্দ দায় লাগে যে তোমারে ॥ ২৯৫ 
সুগ্রীবের আদেশ লক্কঘিবে কোন্‌ জন | 
নীলের কাহেতে করে কুমুদ গমন ॥ ২৯৬ 
দক্ষিণে অঙ্গদে দিয়া প্রতীতি না যায়। 
ডাক দিয়া মহেন্টেরে তথায় পাঠায় ॥ ২৯৭ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র শুন সুষেণনন্দন। 
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আলী কোটি কপি দুই ভায়ের ভিড়ন ৷৷ ২৯৮ 
সে সকল লইয়া দক্ষিণ দ্বারে চল। 
অঙ্গদ-কটকে গিয়া হও অনুবল ৷ ২৯৯ 
তোমা বিদামানে যদি সেই সৈনা হারে । 
ভুদ্রাভন্র তাহার সে লাগিবে তোমারে ॥ ৩০% 
সুগ্রীবের আদেশ লন্ঘিবে কোন জনা । 
আঙ্গদ-পশ্চাতে গেল নহেন্দ্রের থানা ॥ ৩০৯ 
পশ্চিমে হনুকে দিয়া না হয় প্রতীত ৷ 
ডাক দিয়া সুষেণেরে আনিল ত্বরিত ॥ ৩০২ 
সুগ্ীব বলেন শুন সুষেণ সুহৃহ ৷ 
তিন কোটি বৃন্দ কপি তোমার সহিত ॥ ৩০৩ 
সে সনে লইয়া খাও পশ্চিমের দ্বার । 
পবন-পূত্রেন কর সাহায্য এবার ॥ ৩০৪ 
আপনি থাকিতে খদি কোন মন্দ ঘটে । 
অপযশ তোমারি দে লোকে ধর্ম রটে ॥ ৩০৫ 
সুগ্রীনের আদেশে সুষেণ মহাবীর ৷ 
হনুর পশ্চাতে গিয়া হইলেক ছ্থির ॥ ৩০৬ 
উত্তরে কাহারে দিয়া না হয় প্রতীত। 
আপনি সুগ্ৰীব রহে বানর সহিত ॥ ৩০৭ 
সাগরের কুলেতে যে বালরের ঘর। 
জাঙ্গাল বহিয়া পাছে পলায় বানর ॥ ৩০৮ 
বহু কোটি সেনাপতি পাত্রমিত্র লয়ে। 
রহিল সুগ্রীৰ রাজা উত্তর চাপিয়ে ॥ ৩০৯ 
ইনধ আনিতে রহে বীর হনুমান । 
অন্থণা-কর্মেতে থাকে মন্ত্রী জান্ুবান ॥ ৩১০ 
প্রহরী হইয়া থাকে দ্বারে বিভীমণ। 
চারি দ্বারে সুগ্রীৰ বেড়ায় ঘনে ঘন ॥ ৩১১ 
চারি জানে সুগ্রীন দেখেন হীনবল। 
দুলা করি দেন সৈন্য সমরে অটল ॥ ৩১২ 
চারি দ্বারে সুগ্ৰীব দিতেছেন আশ্বাস। 
চারি হ্বার-রক্ষা যে রচিল কৃত্তিবাস ॥ ৩১৩ 


দেবগণের আগমন ও হর- 
পার্বতীর কোন্দল 


সাজিছে যতেক বীর বাজিছে বাজনা। 
অন্তরীক্ষে অমরগণের হয় খানা ৷ ৩১৪ 
আসিল গন্ধৰ্ব শশ্ষ কিগর ঢারণ। 
আসিলেন বিধাতা মরালে আরোহণ ॥ ৩১৫ 
এরাবত আরোহপে এল পুরন্দর। 
মকর-বাহনে এল জলের ঈশ্বর ৩১৬ 
বৃষভ-বাহনে আসিলেন পশুপতি। 
কেশরি-বাহনে সে আসিলেন পার্বতী ॥ ৩১৭ 
বসিলেন দেবগণ সবে সারি সারি। 
গন্ধর্বেতে গীত গায় নাচে নিদাধরী ॥ ৩১৮ 
দৃষ্টি দিয়া পার্বতী বসেন এক দিকে। 
ক্রোধ করি মহাদেবে কহেন সম্মুখে ॥ ৩১৯ 
তুমি ভা ভাঙ্গড় সদা বেডাও শ্বশানে। 
কোন্‌ গুণে পূজে তোমা লঙ্কার রাবণে ॥ ৩২০ 
ধনে প্রাণে মজিল লঙ্কার অধিকারী। 
কেমনে আছহ ছ্ির বুঝিতে না পারি ॥ ৩২১ 
আপনার মাথা কার্ট আপনার করে। 
দুঃখ নাহি হয় কেন সেনকের তরে ॥ ৩২২ 
আর কোন্‌ সেবক লইবে তব ছায়া ! 
রাবণ সেবকে তব নাহি কিছু দয়া॥ ৩২৩ 
এত যদি বলিলেন ক্রোধে ভগৰতী। 
পার্বতীর বচনে কুপিল পশুপতি | ৩২৪ 
বামাজাতি তোমার তিলেক নাহি শঙ্কা । 
আপনি রাখহ গিয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা ৷৷ ৩২৫ 
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর । 
অমর হইতে নাহি পাইলেক বর ৷৷ ৩২৬ 
এখন মরণপথ্ চিন্তিল রাবণ । 
ত্ৰিভুবনে হেন কর্ম করে কোন্‌ জন ॥ ৩২৭ 
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নিজে বিষ্ণু জন্মিলেন দশরথ-ঘরে | 
আপনি দিলেন পৃষ্ঠ অলজ্মা সাগরে ॥ ৩২৮ 
দ্বারে রাম রাবণের জীবন-সংশয় ৷ 
বল দেখি রাবণের কিসে রক্ষা হয় ॥ ৩২৯ 
মানুষ হইয়া রাম বিষ্ণু-অধিষ্ঠান। 
শ্রীরামের হাতে কেন পাবে পরিত্রাণ ॥ ৩৩০ 
মিথ্যা অনুযোগ মোরে না কর পার্বতী । 
রাবণে রাখিতে নাহি আমার শকতি ॥ ৩৩১ 
বিধাতার নির্বন্ধ যে নারি ঘুচাইতে ৷ 
আপনি দে আছি আমি আপনার মতে ॥ ৩৩২ 
শন্বর-শঙ্করী দুই জনেতে কোন্দল। 
বিমুখ হইয়া হাসে দেবতা সকল ॥ ৩৩৩ 
ধঙ্জটর কোপ দেখি হাসে দেবগণ। 
আজিকালি রাবণের হইবে মরণ ॥ ৩৩৪ 
রাবণ মরিবে সর্বদেবতার হাস। 
দেবদেশী-কোন্দল রচিল কৃত্তিবাস ॥ ৩৩৫ 


অলদ-রায়বার 

পঞ্চদিন উভয় সৈনোর সমাবেশ। 
পরম্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ ॥ ৩৩৬ 
শ্রীরাম বলেন তন্ত্র জান বিভীষণ । 

কি কারণ নাহি রণ করে দশানন ॥ ৩৩৭ 
বিভীবণ বলে প্রভু কর অবগতি । 
উভয় সৈন্যের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি ॥ ৩৩৮ 
হেই বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা । 
নিশ্চয় জানিতে দূত প্রের এক জনা ॥ ৩৩৯ 
বিভীষণ সহ রাম যুক্তি করি সার। 
হনুমানে ডাকিয়া কহেন সমাচার ॥ ৩৪০ 
এস বহুল হনুমান পবননন্দন। 
লঙ্কাতে জানিয়া এস কি করে রাবণ ॥ ৩৪১ 


সভামধো উঠিয়া বলিছে ভান্গুলান। 
একবার গিয়াছিল নীর হনুমান || ৩৪২ 
যেই যাইবেক হনু লঙ্গার ভিতর ৷ 
হনুমানে দেখিয়া কুপিনে লক্ষেশ্বর ॥ ৩৪৩ 
মনেতে করিবে এই আসে বারেবার । 
ইহা বিনা রামসৈন্যে বীর নাহি আর ৷৷ ৩৪৪ 
দক্ষিণ-দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা। 
তাহারে আনিতে দূত যাক এক জনা ৷৷ ৩৪৫ 
হনুমান হইতে অঙ্গদ বীর বড়। 
তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়বড় ৷ ৩৪৬ 
রামের আজ্ঞায় লে সুষেণ সত্বর। 
মাথা অননগি কহে অঙ্গদ-গোচর ॥ ৩৪৭ 
বলি শুন তোমারে অঙ্গদ যৃবরাজ। 
রামের আজ্ঞায় ঢল বানরসমাজ ॥ ৩৪৮ 
অঙ্গদ বলেন আনি যান কি একাকী। 
কিবা থানা সহ যাৰ তুমি বল দেশি ॥ ৩৪৯ 
খানা ভাঙ্গিবারে নাহি কোন প্রয়োজন ৷ 
একা গিয়া কর তুমি রাম-সন্তাঘণ ॥ ৩৫০ 
দৃতবাকো চলিল অঙ্গদ যুবরাজ ৷ 
আসিয়া মিলিল বীর রামের সমাজ ॥ ৩৫১ 
আজ্ঞা কর মহারাজ এসেছি নিকটে ॥ ৩৫২ 
শ্রীরাম বলেন শুন হে অঙ্গদ বলী। 
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া এস গালি ॥ ৩৫৩ 
অঙ্গদ বলেন প্র যুক্তি নাহি হয়। 
বালিপুত্র আমি যে আমাতে কি প্রতায় ॥ ৩৫৪ 
শ্রীরাম বলেন সত্য হেতু বালি বধি। 
তোমাতে প্রত্যয় মম আছে তদবধি ॥ ৩৫৫ 
অঙ্গদ বলেন প্রভু এবা কোন্‌ কথা। 
নখে ছিড়ি আনিব তাহার দশ মাথা ॥ ৩৫৬. 
বালির বিক্রম তুমি জান ভালে ভালে। 


আন কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


বিক্রম জানিবে মম সংগ্রামের কালে ॥ ৩৫৭ 
পশিৰ রাক্ষসমধ্যে করিব মেলানি। 
রাবণেরে গালি দিয়া আসিব এখনি ৷ ৩৫৮ 
সুগ্নীব বলেন বাছা প্রাণের দোসর । 
বিক্ৰমে বিশাল তুমি প্রাণের সোসর ॥ ৩৫৯ 
এত কাল পালিনু তোমারে রাজ-ভোগে ৷ 
দেখাও বাহুর বল শ্রীরামের আশে ॥ ৩৬০ 
লক্ধামধো গিয়া তুমি বুঝাও রাবণে। 
আসিয়া শরণ লোক্‌ রামের চরণে ॥ ৩৬১ 
নতুবা সবংশে তারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
খণ্ড খণ্ড করিবেন রাখে কোন্‌ জন ॥ ৩৬২ 
অঙ্গদ করিল যাত্রা হয়ে হ্ৃষ্টমল। 
হেনকালে উঠিয়া বলিছে বিভীষণ ॥ ৩৬৩ 
কহিও আমার বাকা ভাই লঙ্ষেশ্বরে। 
নিজ দুরাচার কর্ম যেন মনে করে ॥ ৩৬৪ 
সভামধ্যে বলিলাম হিত যে বচন। 
তে কারণে হইলাম লাঘির ভাজন ॥ ৩৬৫ 
মৃঢ় বিভীষণ নাহি বুঝে কোন কাজ। 
ভাল মন্ত্রী লয়ে তিনি হ’ন মহারাজ ॥ ৩৬৬ 
বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তপণ। 
কহিও এ সব কথা বালির নন্দন ॥ ৩৬৭ 
বার বার বন্দিয়া সে রামের চরণ। 
রাবণে ভর্সিতি যায় বালির নন্দন ৷ ৩৬৮ 
সুগ্নীব-রাজারে বন্দে বাপের সোসর ৷ 
আর যত বন্দিলেক প্রধান বানর ॥ ৩৬৯ 
করিছে মঙ্গলধ্বনি যত কলিগণ। 
আনন্দে দেখেন চেয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৩৭০ 
যায় অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ তেজোভরে। 
জ্বলন্ত উল্কা যেন বায়ুভরে উড়ে ॥ ৩৭১ 
লঙ্কাপুরী গেল বীর ত্বরিত-গমন। 
পাত্রমিত্র লয়ে যথা বলেছে রাবণ ॥ ৩৭২ 


দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর। 
মহোদর মহোল্লাস দুর্জয়-শরীর ॥ ৩৭৩ 
হস্তপৃষ্ঠে প্রণাম জানায় অকল্পন। 
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিয়া সে ধূশ্রলোচন ॥ ৩৭৪ 
রথ সাজাইল দিয়া মণি মুক্তা হীরা। 
আসিয়া প্রণাম করে কুমার ব্রিশিরা | ৩৭৫ 
আসিল নিশঠ শঠ যমদৃত-প্রায়। 
অজয় বিজয় আদি যুদ্ধে মহাকায় ॥ ৩৭৬ 
কুস্তকর্ণসুত কুম্ভ নিকু্ভ দুজন। 
আর বজ্দন্ত মাথা নোয়ায় তখন | ৩৭৭, 
আদিল খরের পুত্র সত্বরে সভায়। 
তপন স্বপন আর বীর মহাকায় ॥ ৩৭৮ 
যার ভরে ভ্রিভুবন হইত কম্পিত। 
পিতানে প্রণাম করে বীর ইন্দ্রজিৎ ॥ ৩৭৯ 
আসিল সামন্ত সৈন্য বীর নানাবর্ণ॥ 
সবে মাত্র না আসিল বীর কুন্তকর্ণ ॥ ৩৮০ 
নিদ্রা যায় কুম্ভকৰ্ণ আপনার মনে। 
লঙ্কাতে অনর্থ এত কিছুই না জানে ॥ ৩৮১ 
সভামধ্যে বলিছে রাবণ সবাকারে। 
কপি নর আসিয়াছে আমা মারিবারে ৷৷ ৩৮২ 
শিশু-নাম শিশু-কপি না জানে আমায় । 
তেই সে আমার সনে বুঝিবারে চায় ॥ ৩৮৩ 
বাটা ভরি য়া দিব আড়নে আড়ন। 
যেই জন মারিবেক শ্লীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৩৮৪ 
এতেক বলিল যদি বীর লক্গাপতি। 
বীরদাপ করি উঠে সব সেনাপতি ॥ ৩৮৫ 
নর কপি আসিয়াছে তারে ভয় কিসে। 
আপনা আপনি নিধি গৃহেতে প্রবেশে ॥ ৩৮৬ 1 
বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে। | 
হেন ভক্ষা মিলিল অনেক পুণ্যবলে ॥ ৩৮৭ 
আজি যদি কুন্তকর্প উঠেন জাগিয়া । 


লক্মাকাণ্ড 


খাইবেন লক্ষ লক্ষ বানর বসিয়া ॥ ৩৮৮ 
ইন্দ্রজিৎ আছে এক মহাধনুর্ধার। 
তার বাণে শত শত মরিবে বানর ॥ ৩৮৯ 
আগে গিয়া বানরের গলে দিব ফাস। 
ঘাড়ের শোণিত খাব পরে খাব মাস ॥ ৩৯০ 
মনুষ্য দুটার মাংস বড়ই সুস্বাদ 
সবাকার ঘুচাব মাংসের অবসাদ ॥ ৩৯১ 
জাঠি ও ঝকড়া শেল মুঘল মুদগর ৷ 
হাতে করি দর্প করে যত নিশাচর ॥ ৩৯২ 
রাজার সম্মুখে কহে মত সেনাপতি । 
আমরা থাকিতে তর কিসের দূর্গতি ॥ ৩৯৩ 
সীতা লয়ে ক্রীড়া কর আনন্দিত-মনে। 
আমরা বান্ধিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ৷ ৩৯৪ 
পৃথিবী সহায় করি যদি রাম জানে। 
সীতা দিতে নারিবে আমরা বিদামানে ॥ ৩৯৫ 
হনুমান শ্রেষ্ঠ তার কটকের সার। 
হনুমানে প্রথমেতে মারিব এবার ॥ ৩৯৬ 
লঙ্কা দন্ধ করে গেল রাত্রে এসে পড়ে। 
প্রাণ দিয়ে যাবে যদি আসে সে এবারে ॥ ৩৯৭ 
দে আসিয়া দেখে গেল অশোকেতে সীতা । 
সে করালে রামসনে সুগ্রীবের মিতা ৷৷ ৩৯৮ 
সে ভুলালে বিভীষণে নানা কথা কয়ে। 
সে সাগর নেঁধে নিল গাছ সব বায়ে॥ ৩৯৯ 
মত দেখ মহারাজ সব চক্র তারি। 
সীতা যদি ভুঞ্জিবে প্রথমে তারে মারি॥ ৪০০ 
রাবণ ভণে হনুমানে বধ প্রথমেতে। 
রাম-লক্ণে কপিগণে তার পরেতে ॥ ৪০১ 
এ সব পরামর্শ রাবণ করে ব'সে। 
হেন কালে অঙ্গদ সে উত্তরিল এসে॥ ৪০২ 
প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি। 
পূর্বাচল হ’তে যেন এল দিনপতি॥ ৪০৩ 


আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু ভ্রলে। 
মন্তক ঠেকিছে তার গগলমণ্ডলে॥ 8০৪ 
রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা। 
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা॥ ৪০৫ 
বড় বড় বীর ছিল রাজার রক্ষক। 
তক্ষক দেখিয়া যেন পলায় মৃষক ॥ ৪০৬ 
দুয়ারে দুয়ারী ছিল উঠে দিল রড়। 
অঙ্গদ তখন বেগে প্ৰবেশিল গড় ॥ 8০৭ 
যেখানে রাবণরাজ বসেছে দেয়ানে। 
লক্ষ দিয়া বীর গিয়া বৈসে মধ্যখানে ॥ ৪০৮ 
বসেছে রাবণরাজ উচ্চ সিংহাসনে । 
তাহা দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মলে ॥ ৪০৯ 
কুশুলী করিয়া লেজ বসিল সভাতে। 
পুরন্দর বার যেন দিল এীরাবভে ॥ ৪১০ 
সুমেরু পর্বত বেন অঙ্গদ-শরীর। 
রাক্ষসেরা বলে বাপ এটা কোন্‌ নীর ॥ ৪১১ 
বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে। 
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চুপ করে আছে ॥ ৪১২. 
অঙ্গদে দেখে রাবণ ছলে মায়া পাতে ৷ 
অসংখ্য রাবণ হয়ে বসিল সভাতে ৷ ৪১৩ 
যে দিকে অঙ্গদ চাহে সে দিকে রাবণ। 
দশ যুগ কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন ৷৷ ৪১৪ 
সবাই রাবণ ভেদ নাই এক জনে। 
কপি বলে কথা কই কোন্‌ রাবণা সনে ॥ ৪ ১৫ 
সবে মাত্র ইন্তজিৎ ছিল নিজ সাজে। 
পুত্র হয়ে পিতৃ-মূর্তি ধরে কোন্‌ লাজে ॥ ৪১৬ 
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে রাৰণের বেটা 
কপালে দেখিল তার যক্রশেষ ফোটা ॥ ৪১৭ 
অঙ্গদ বলে বুঝিনু এই মেঘনাদ। 
আকার ইঙ্গিতে তারে কহেন সংবাদ ॥ ৪১৮ 
অঙ্গদ বলে সত্য ক'রে কহ ইন্তজিতা। 
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এ সভাতে যত জন সবাই কি তোর পিতা ॥ ৪১৯ 
তারি জন্যে এত তেজ গুরু লঘু না মানিস। 
তোর বাপের এত তেজ ইন্্র বেঁধে আনিস ৷ ৪২০ 
ধন্যা নারী মন্দোদরী ধন্যা তোর মাতাকে । 
এক যুবতী এতেকপতি ভাব কেমনে রাখে ৷৷ ৪২১ 
কোন্‌ বাগ তোর দিথিজয় কৈল ভিন লোকে । 
(কোন্‌ বাপ তোর কোথাগিয়াছিল পরিচা দে মোকে ॥ ৪২২ 
কোন্‌ বাগ তোর চেড়ীর আন খাইল পাতালে। 
(কোন্‌ বাপ তোর বাধা ছিল অর্জনের অশ্বশালে।। ৪২৩ 
(কোন্‌ বাপ তোর মম জিনিতে গিয়াছিল দক্ষিণ । 
কোন্‌ বাপ তোর মান্ধাতার বাণে দীতে কৈল তৃণ ৷৷ ৪২৪ 
কোন্‌ বাপ তোর ধনুক ভঙ্গিতে গিয়াছিল মিথিলা । 
কোন্‌ ৰাপ তোর কৈলাসগিরি তুলিতে গিয়াছিলা ॥ ৪২৫ 
কোন্‌ বাপ তোর বধূর সনে হইল আসক্ত 
তোর কোন্‌ বাপের ভগ্নী হরে নিল মধুদৈতা ৷৷ ৪২৬ 
কোন্‌ বাপ তোর জন্দ হৈল চ্গামদগ্মোর তেজে। 
মোর বাগ তোর কোন্‌ বাপকে বেঁধেছিল লেজে॥ ৪২৭ 
একে একে কহিলাম তোর ঘকল বাপের বথা। 
এই সবারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি কোথা | ৪২৮ 
সুর্ণনখা রাণ্ডী যারে করাইল দীক্ষা 
দণ্ডক কাননে মে মাগিয়া খাইল ডিক্ষা॥ ৪২৯ 
শঙ্ষের কৃশুল কর্ণে রক্তবন্ত্র পরে। 
ডন্বরু বাজায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে।। ৪৩০ 
সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মুখে মাথে ছাই। 
এ সবারে কাজ নাই তোর সেই বাপটি চাই ॥ ৪৩১ 
সহিতে না পারে রাবণ অঙ্গদের কথা। 
লজ্জা পেয়ে রাবণ ভয়ে হেঁট করিল মাথা ॥ ৪৩২. 
দুঃখিত হইয়া রাবণ করিল মায়া-ডঙ্গ। 
দুই জনে লেগে গেল বাক্যের তরঙ্গ॥ ৪৩৩ 
রাবণ বলে শুন ওরে বানরা তোরে বলি। 
কোথা হ’তে মরিবারে লক্কাপুরে এলি॥ ৪৩৪ 


কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে । 
বনের বানর কেন তুই রাক্ষসের ঘরে॥ ৪৩৫ 
কি নাম কাহার বেটা কোন্‌ দেশে বসিস। 
ভয় কি মারিব নাই সতা করে কহিস॥ ৪৩৬ 
অঙ্গদ বলে তোর ভয়তে থরথরিয়ে কীপি। 
এখন এমন ধর্ম-কথা মর রে বেটা পাগী॥ ৪৩৭ 
তুই কোন্‌ ঠাকুরের বেটা তোরে ভয় কি। 
আমি কে জানিস নাই শোন্‌ পরিচয় দি ।। ৪৩৮ 
বালি আর সুগ্রীব দুই বীর অবতার। 
যাহা জিনিতে বিস্ি্ধায় গিয়াছিলি একবার ॥ ৪৩৯ 
পড়ে কি লা পড়ে মনে হৈল অনেক দিন। 
হাত বুলায়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন | 88০ 
সেই বালির সুত আমি সুগ্রীবের চর। 
অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিন্কর ৷ ৪৪১ 
রামকে জানিস নাই আনিলি সীতা হরে। 
এখন দেখি লঙ্কাপুরী রাখিস কেমন ক'রে ॥ 8৪২ 
এই তোর লঙ্কাপুরী রাম বেড়িল এসে। 
বের না রাবণ কেন ঘরে রইলি বসে॥ ৪৪৩ 
অরুণ নয় বরুণ নয় রামের সঙ্গে বাদ। 
বংশে কেহ না থাকিবে না করিস সাধ ॥ 888 
রাবণ বলে কি বল্ল রাম লঙ্কাপুরে এসে। 
বুঝি বা রামের ভরে রৈতে নারি দেশে ৷ 85৫ 
এই কি ভেবেছে গুহক চগ্ডালের মিতা। 
বনের বানর সহায় করে উদ্ধারিবে সীতা ॥ ৪৪৬ 
রামের যোগ্যতা যত সব দেখতে পাই। 
নৈলে কেন দেশ থেকে দূর করে দেয় ভাই ॥ 8৪৭ 


নারী সঙ্গে লইয়া সে বনে কেন প্রবেশে। 
ভাইকে মেরে রাজা লয়ে রয় না কেন দেশে ॥ 88৮ 
রাম যা পারে করুক এসে তোর সনে মোর কি। 
সূর্পণথার নাক কাটে বৃথা আমি জী॥ 8৪৯ 
এনেছি রামের সীতা বল গে তার তরে। 
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করুক এসে রাম তন্বী প্রাণে যত পারে ॥ ৪৫০ 
সুমেরু পর্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে। 
সতী ঘে রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে॥ ৪৫১ 
গরুড়ের ধন যদি হরে লয় কাকে। 
খলের শরীরে পাপ যদাপি না থাকে ॥ ৪৫২ 
খদ্যোত উদয়ে যদি চন্দ্র হয় পাত। 
রাবণ জীতে সীতা নিতে নারিবে রঘুনাথ ৷৷ ৪৫৩ 
বল গিয়া রে বানরা তোর রঘুনাথে। 
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিউক আপনার হাতে ॥ ৪৫৪ 
যেখানে পর্বত ছিল সেখানে তা খোবে। 
উপাড়িল যত বৃক্ষ পুনর্বার রোবে ॥ ৪৫৫ 
বিভীষণ এসে মোর পায়ে ধরুক কেঁদে। 
ঘরপোড়াকে এনে দিবি হাতে গলে বেঁধে ॥ ৪৫৬ 
দ্বিতীয় প্রহর যখন রাত্রি নিশাভাগে। 
দুয়ারে প্রহরী মোর কেহ নাহি জাগে ॥ ৪৫৭ 
লঙ্কা দঙ্গ করে গেছে রাত্রে এসে পড়ে । 
তার শান্তি করে লব তবে দিব ছেড়ে ॥ ৪৫৮ 
ধনুক-বাণ ফেলে রাম খত দিউক নাকে । 
সর্বদোষ মার্জনা ক'রে কৃপা করি তাকে ॥ ৪৫৯ 
অঙ্গদ বলিছে রাবণ আমরা তাই চাই । 
কচকচিতে কাজ কি মোরা দেশে ফিরে যাই ॥ ৪৬০ 
রামকে গিয়া বলি ইহা না করিলে লয়। 
সেতুবন্ধ ভেজে দিব দণ্ড চারি ছয় ৪৬১ 
যা বলিলে তা করিতে মুঙ্কিল কি আছে। 
যেখানে পর্বত ছিল রাখবো তার কাছে ॥ ৪৬২ 
বিভীষণকে বেঁধে এনে দিব তোর কাছে । 
বুঝে পড়ে শাস্তি কর মনে মত আছে ॥ ৪৬৩ 
নির্মাইয়া দিব লঙ্গা যত গেছে পোড়া। 
সূর্পণধার নাক-কান কিসে যাবে যোড়া ॥ ৪৬৪ 
অক্ষয়কুমারেরে মেরেছে রামের চরে । 
তার স্ত্রী বিধবা হয়ে আছে তোর ঘরে ॥ ৪৬৫ 


থে তোর দারুণ পণ এমন করে কে। 
কবে বলবি আমার বধূর স্বামী এনে দে ॥ ৪৬৬ 
এক জনকে এনে দিলে তার মনে নাহি লবে। 
মনের মত না হইলে তাহাও ফিরে দিবে ॥ ৪৬৭ 
ঘরপোড়াকে এনে দিতে বল্লি বটে হয় । 
সেই দিন তারে দূর করেছেন খুড়ামহাশয় ॥ ৪৬৮ 
অঙ্গদের কথা শুনে রাবণরাজ হাসে। 
ঘরপোড়াকে দূর করিল তাহার কোন্‌ দোষে ॥ ৪৬৯ 
অঙ্গদ বলে হন্‌ যখন আসিতেছিল হেথা । 
বলেছিলেন খুড়া তারে গোটাচারেক কথা ॥ ৪৭০ 
যাও লঙ্কান হনুমান পবনকুমার। 
পালন করিয়া কথা আমিও আমার ॥ ৪৭১ 
কুন্তকর্ণের মাথাটা আনিবে নখে ছিড়ে। 
সাগরের জলে লক্গা তুমি ফেলিবে উপাড়ে ॥ ৪৭২ 
অশোকবনসহ সীতা আনিবে মাথায় করে । 
বাম হস্তে আনিবে রাবণের জটা ধরে ॥ ৪৭৩ 
পাঠিয়েছিলেন খুড়া অরে চারি কার্যেন ভরে । 
চারি কার্ধের এক কার্য কিছুই নাহি করে।। ৪৭৪ 
কোপেতে সুগ্ৰীব রাজা কাটিতেছিলেন তায় । 
আমরা সকল বানর ধরে রেখেছি তার পায়। ৪৭৫ 
অনাথের নাথ রাম গুণের সাগর। 
সুগ্রীবেরে আল্রা দিলেন না মার বানর ॥ ৪৭৬ 
না মারিল সুন্লীন শুনিয়া রামের কথা। 
দূর করে দিলেক তারে মুড়াইয়া মাথা ॥ ৪৭৭ 
কোন্‌ দেশে পলায়েছে আছে কিবা নাই । 
তার তত্ত্ব করে মোরা ফিরি ঠাই ঠাই ॥ ৪৭৮ 
জঙ্গদের কথা শুনে রাক্ষসেরা চায়। 
সে করে নাই চারি কর্ম এই বা করে যায় ॥ ৪৭৯ 
অঙ্গদ বলে বুঝিলাম তোর এ সব কিছু নয় । 
রখুনাথেন্ হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ৷ ৪৮০ 
যে থাকে বাসনা তোর এই বেলা তা কর। 
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রাজ-আভরণ ল’য়ে তুই সর্বাঙ্গেতে পর ॥ ৪৮১ 
তুই মরিলে এ সব আর ভোগ বরিবে কে । 
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন দরিদ্রকে দে ॥ ৪৮২ 
হন্তী হয় রথ আদি মহিষ গোধন। 
নয়ন মুদিলে সব হবে অকারণ ॥ ৪৮৩ 
্বপ্লগত লোকে যেন নিধি পায় হাতে। 
আঁখি কচালিয়া উঠে রজনী-প্রভাতে '॥ ৪৮৪ 
এ সব সম্পদ তোর দেখি সেইমত । 
চৈতন্য থাকিতে কর আপনার পথ ॥ ৪৮৫ 
স্ত্রী সকলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর কথা। 
কেবা খাবে তোর সনে হয় অনুমৃতা ॥ ৪৮৬ 
আপনি কুঠার মারি আপনার পায়। 
অহঙ্কার করে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায় ৷ ৪৮৭ 
বুদ্ধিমান্‌ হয়ে জ্ঞান হারালি অভাগা ৷ 
শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথা বাধবি তাগা ৷৷ ৪৮৮ 
বিভীষণের কথা তুই না শুনিলি কানে। 
সুখে শয্যা কর গিয়া শ্রীরামের বাণে ॥ ৪৮৯ 
সর্বশাস্ত্র পড়ে বেটা হলি হতমূর্খ ৷ 
বল্লে কথা শুনিগ না ক’ এই ত’ বড় দুঃখ ॥ ৪৯০ 
পূৰ্ণব্ৰহ্ম নারায়ণ রাম রথুমণি। 
দুষ্টেরে করিতে নষ্ট জন্মিল অবনী ॥ ৪৯১ 
দুষ্ট নিশাচর তুই পাপিষ্ঠ রাবণ। 
মজিবি সবংশে তার হয়েছে লক্ষণ ॥ ৪৯২ 
রাম বিষ্ণু সীতা লক্ষ্মী না শুনিলি কানে। 
দশরথের ঘরে জন্য দুষ্টের দমনে ॥ ৪৯৩ 
মত্ত হয়ে ধরিলি বেটা জানকীর কেশে। 
সেই দোষে মজিলি সবংশে অবশেষে ॥ ৪৯৪ 
বিধাতা বিমুখ তোরে শুন্‌ রে অভাগে। 
আগিলি রামের সীতা মরিবার লেগে ॥ ৪৯৫ 
দশ হাজার দেবকন্যা ভজিস রাত্রিদিলে । 
রহিতে নারিস্‌ বেটা পরদার বিনে ॥ ৪৯৬ 


কামরসে মত্ত হয়ে পড়ে গেলি ফাদে । 
বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাদে ৷ ৪৯৭ 
সূর্যবংশ-চুড়ামণি দশরথ রাজা। 
দেবতা গন্ধৰ্ব আদি করে খাঁর পূজা ॥ ৪৯৮ 
তার ঘরে রঘুনাথ জন্মিলা আপন। 
এত দিনে নির্বংশ হলি রে দশানন ৷৷ ৪৯৯ 
কামরসে মজে গেলি বিষয়-আম্থাদে। 
তক্ষকে দংশিলে তোরে কি করে উ্ষে ॥ ৫০০ 
যে রাম তাড়কা বধে পদ্রবর্ষকালে। 
হরের ধনুক যেই ডাঙ্গে অবহেলে ॥ ৫০১ 
ভীহার বনিতা সীতা আনলি বেটা হরে। 
কলকুট বিষ খেলি ডান হাতে করে ॥ ৫০২ 
অহল্যা পাষাণী হয়ে ছিল দৈনদোষে। 
মুক্ত হয়ে গেল রাম-চরণ-পরশে ॥ ৫$৩ 
কার্ডবীধধর্জুন তৃণ করায়েছিল দীতে। 
তর দর্প চূর্ণ হলো পরশুরামের হাতে ৫০৪ 
পরশুরাম পরাভ প্রভু রামের ঠাই। 
তার সঙ্গে তোর বন্দ আর রক্ষা নাই ॥ ৫০৫ 
গেলি রে রাবণা তুই গেলি এত দিনে। 
উপায় না দেখি ভোর রান নাম বিনে ॥ ৫০৬ 
যদি জীতে বাসনা থাকে গলবন্ত্র হয়ে। 
স্বন্ধে দোলা করে সীতা বয়ে দিবি লয়ে ৫০৭ 
ভবে যদি জানকীনাথ তোরে করে রোষ। 
শ্রীচরণে ধরি মোরা মেখে লব দোষ ॥ ৫০৮ 
রাবণ বলে বানরা তোর মুখে পড়ুক ছাই । 
আমার জন্যে দুঃখ পেয়ে মরিস্‌ কেন ভাই ॥ ৫০৯ 
আমার তরে ভোরা কেন ধরবি রামের পায় । 
যুদ্ধ করে মরব আমি তোর বাপের কি দায় ॥ ৫১০ 
অঙ্গদ বলেন হত বুঝাই তোর মনে না লয়। 
রঘুলাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥ ৫১১ 
হিতোপদেশ কি বুঝিৰি শোন রে বেটা গরু । 
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তুই বাঁচিলে আমার বাপের কীর্তিকল্পতরু ॥ ৫১২ 
নৈলে তোরে বেঁচে থাকতে সাধ করে কি বলি । 
লোকে বলবে এই বেটাকে বেঁষেছিল বালি ॥ ৫১৩ 
নিত ঘুমবে আমার বাপের কীর্তি জগন্নয় । 
অতএব বলি দিনকত বাচলে ভাল হয় ॥ ৫১৪ 
ব্লাবণ বলে শোন্‌ বানরা ! ধিক্‌ জীবনে তোর । 
রাজার বেটা হয়ে হলি মানুষের নফর ৷৷ ৫১৫ 
পুত্র হয়ে পরশুরাম শুধিল পিতার ধার। 
নিঃশ্ষত্রিয় ধরা কৈল তিন সাত বার ॥ ৫১৬ 
পুত্র হয়ে তুই তার কোন কর্ম কৈলি। 
বাপকে মারিয়া তোর মাকে বিলাইলি ॥ ৫১৭ 
ধিক্‌ ধিক্‌ জীবনে তোর মা যার কুলটা। 
(লোকেতে দূষিত হয়ে বেঁচে কেন সেটা ॥ ৫১৮ 
অঙ্গদ বলে বটে রাবণ ! মোর মা কুলটা। 
সত্য করি বল্‌ দেখি তুই কার বেটা ॥ ৫১৯ 
জন্ম তোর ব্রহ্গ-বংশে ত্রিভুবনে খ্যাতি। 
বিশবশ্রবার বেটা তুই পৌলজ্ঞের নাতি ॥ ৫২০ 
বিশবশ্রনা সে মহাতপা বিশ্বে ধীর যশ। 
তুই যদি তার বেটা তবে কেন রে রাক্ষস ৷৷ ৫২১ 
মা তোর রাক্ষসী রে ব্রাহ্মণ তোর পিতা। 
তুই বিভা কৈলি বেটা দানব-দুহিতা॥ ৫২২ 
কুন্তীনসা ভগ্নী তোর দৈতা লিল হ’রে। 
কয় জেতে তুই বেটা দেখ মনে ক’রে॥ ৫২৩ 
রম্তাবতী সতী সে শ্বশুর বলে তোরে। 
বলাৎকার কৈলি তারে পর্বতের ঝোরে ॥ ৫২৪ 
আন্মচ্ছিদ্র না জানিস পরকে দিস খোঁটা। 
বারে বারে কহিস কথা মর রে অধম বেটা ॥ ৫২৫ 
আর আগে বড়াই কর মে না তোরে জানে। 
দাতে কুটা করে এলি পরশুরামের স্থানে ৷ ৫২৬ 
অঙ্গদের কথা শুনি রাবণ উঠে জ্বলে। 
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢেলে॥ ৫২৭ 


দশানন বলে ব*সে করিস কি রে দূত । 
পলা রে বানর বেটা ধর তো মোন পুত | ৫২৮ 
অঙ্গদ বীর দির বড় দর্প ক'রে কয়। 
আর কে ধরিবে আপনি আইস লয় ৫২৯ 
কুপিল অঙ্গদ দশাননের রচনে। 
কোপে গালি দেয় সে রাবণ তাহা শুনে ॥ ৫৩০ 
অঙ্গদ বলিল মর পাগল রাবণ। 
কিসের বড়াই তুই করিস এখন ॥ ৫৩১ 
তার জাগে দর্প কর যে জন না জানে। 
তোর যত বিক্রঘ বিদিত মম ছ্বানে ॥ ৫৩২ 
কার্তবীর্য যখন সে কেলি করে জলে। 
তার আগে গেলি তুই নর্মদার কূলে ॥ ৫৩৩ 
এইমত বীরদর্প করিলি সে হুলে। 
লুকায়ে রাখিল তোরে বাম-কক্ষতলে ॥ ৫৩৪ 
চক্ষে নীর বহে তোর মুখে ঘনশ্বাস। 
তার ঠাই প্রায় তুই হুইলি বিনাশ ॥ ৫৩৫ 
আসিয়া পৌলন্রা মুনি করি স্ববস্তুতি ৷ 
তোরে মুক্ত করিয়া দিলেন অব্যাহতি ৷ ৫৩৬ 
তার ঠাই হয়েছিল সংশয় জীবন। 
ভাগো প্রাণ রক্ষা তোর মুনির কারণ ॥ ৫৩৭ 
আরবার গিয়াছিলি পিতার নিকট। 
শঠতা করিলি বহু তুই বেটা শঠ ॥ ৫৩৮ 
সন্ধ্যা হেতু মম পিতা না করেন রণ। 
যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ ॥ ৫৩৯ 
সন্ধ্যা সাঙ্গ করি পিতা বাঁধি তোরে লেজে । 
ভুবাইল তোরে চারি সাগরের মাঝে ॥ ৫৪০ 
লেজে বান্ধি ডুৰাইল জলের ভিতর। 
জল খেয়ে রাবণা রে হইল ফাপর ॥ ৫৪১. 
আমার পিতার লেজ যোজন প্শ। 
জলমধ্যে রাখি তোরে উঠিল আকাশ ॥ ৫৪২ 
স্বীকার করিলি তুই নিজ পরাজয়। 
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তবে মে পিতার ঠাই পাইলি বিদায় ॥ ৫৪৩ 
লেজের বন্ধন তোর কিন্রিন্ধায় ঘোষে। 
বন্দিয়া পিতাকে মোর আসিলি তরাসে ॥ ৫৪৪ 
বহুদিন গিয়াছে না জানে কোন্‌ জন। 
বুঝিনু বড়াই তোর এই সে কারণ ॥ ৫৪৫ 
মনে কর রাবণা তোরে হারায় অর্জুন। 
বলির দ্বারে চেড়ীর এঁটো খেয়ে হলি খুন ॥ ৫৪৬ 
অন্য কে আমার পিতা বান্ধিলেক লেজে। 
পরিচয় দেহ কিবা আছে এর মাঝে ॥ ৫৪৭ 
যদ্যপি রাবণা নাহি দিলি পরিচয়। 
সেই সে রাবণ তুই বুঝিনু নিশ্চয় ॥ ৫৪৮ 
সেই সব কাল গেল হাসা-পরিহাসে। 
এ সব সময় এলো ধন-প্রাণ-নাশে ॥ ৫৪৯ 
সিংহ প্রতি শৃগালের নাহি ভারি-ভুরি। 
রামে খাঁটাইয়া যে মজালি লঙ্কাপুরী ৷ ৫৫০ 
কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে। 
কুড়ি চক্ষু রক্ত করি অগ্নি হেন ভূলে ॥ ৫৫১ 
দৃতেরে কাটিতে নাই রাজবাবহার। 
তে কারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার ৷ ৫৫২ 
জিনিলাম দের দৈত্য ক্ষ বিদ্যাধর ৷ 
অনরণা মান্ধাতা প্রভৃতি নরেশ্বর ॥ ৫৫৩ 
বালি অর্জনের সনে তুলা গেল রণে। 
কি করিতে পারে রাম মনুষ্য-পরাণে ॥ ৫৫৪ 
অঙ্গদ বলিছে মর পাগল রাবণ । 
ভঙ্গে তোরে বর্জিল রাক্ষস বিভীষণ ৷ ৫৫৫ 
রামের বাণের সনে নাহি তোর দেখা। 
কাটা নাক কান দেখ ঘরে সৃ্পণখা ॥ ৫৫৬ 
ঘরে আছে ভগিনী সে তোর নহে ভিগ্ন। 
বিদামান দেখহ রামের বাণ-চিহ্ন ॥ ৫৫৭ 
রামের বাণের সনে হইলে দর্শন। 
এক বাণে সবংশেতে মর্লিবি রাবণ ॥ ৫৫৮ 


যত বাণ ধরেন শ্রীরাম গুণধাম। 
অবোধ রাবণ শুন সে সবার নাম ॥ ৫৫৯ 
অমর্ভ সমর্থ বাণ বলে মহাবল। 
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কালান্ত অনল ॥ ৫৬০ 
উদ্ভামুখ বরুণ বিদ্যুৎ খরশাণ। 
গ্রহপতি নক্ষত্র গগন কুদ্রবাণ ॥ ৫৬১ 
সৃচীযুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন | 
সিংহদন্ত বজদন্ত বাণ বিরোচন। ৫৬২ 
কালদন্ত ঞমীক দেখহ কর্ণিকার। 
চন্দ্ৰমুখ অন্মমুখ দেখ সপ্তসার ॥ ৫৬৩ 
বিকট সঙ্কট বাণ সপ্ত ধারাধার। 
অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ খুরাপা আশুগ ক্ষুনধার ॥ ৫৬৪ 
পশু পক্ষী অগ্নি আর অগ্নিমুখ বাণ। 
কবেরান্ত্র রাজহংস বাণ বর্ধামান ॥ ৫৬৫ 
যমজ দুর্জয় বাণ ভঙ্গ যে নিভঙ্গ। 
ত্ৰিশূল অঙ্কুশ বাণ বায়ব্য আতঙ্ক ৷৷ ৫৬৬. 
বন্রবাণ গরুড় ময়ূর সুসন্ধান। 
কাকমুখ ভেকমুখ কপোতক বাণ॥ ৫৬৭ 
বিষুচক্র ষটচক্র বাপ হুতাশন। 
সন্তাপন বিলাপন সংগ্রামে শাসন ৷ ৫৬). 
গজাঙ্গ সন্ধান বাণ চারিদিকে আঁটা। 
সিংহ শাদুল আর চারিদিকে কাটা॥ ৫৬৯ 
এত বাণ রঘুনাথ করেল সন্ধান। 
খীর এক বাণে বালি তাজিলেক প্রাণ ॥ ৫৭০ 
যে বালির নিকটেতে তোর পরাজয় 
সে বালিকে মারিলেন রাম মহাশয় ॥ ৫৭১ 
বালাক্রীড়া যাহার শিবের বনুর্ভঙ্। 
কি সাহসে ভার সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ ॥ ৫৭8 
ভেদিলেন সপ্ততাল রাম এক শরে। 
তার তুলা বীর কি আছয়ে চরাচরে॥ ৫৭ 
কি হেতু দেখিস রে পাকল করি আঁখি। 
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মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি॥ ৫৭৪ 
তোর কাছে আসি তোরে নাহি করিশঙ্কা। 
উপাড়িয়া লৈতে পাৰি স্বর্ণপুরী লঙ্কা। ৫৭৫ 
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চড়া। 
হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া ॥ ৫৭৬ 
হের হস্ত দেখ মোর বদ্রের সমান। 
একই চাপড়ে তোর লইৰ পরাণ ৷ ৫৭৭ 
অপমানে রাবণ করিল হেঁট মাথা। 
পাত্রমিত্র সহিত না কহে কোন কথা ৫৭৮ 
রাবণ অঙ্গদে বলে গর্জিলি বিস্তুর। 
এক বার্তা জিজ্ঞাসি রে অবগতি কর॥ ৫৭৯ 
যে বানর পোড়াইল মোর লঙ্কাপুরী। 
অক্ষয়কুমারে যে মারিল বলে ধরি ॥ ৫৮০ 
ভাঙ্গিল অশোকবন অতি সুশোভন। 
তার মত বীর আছে কহ কত জন ৫৮১ 
অঙ্গদ বলিছে তারে ভৎসিয়া বচনে। 
তোর বল-বিক্রম বুঝিনূ এত দিনে ॥ ৫৮২ 
সেবকের সনে যদি হলি পরাজয়। 
কেমনে রাখিবি লঙ্কা কহ রে নিশ্চয় ॥ ৫৮৩ 
তার ছোট বীর নাই বানর-কটকে। 
নির্বল বলিয়া তারে কেহু নাহি ডাকে ৫৮৪ 
সে মরিলে দুঃখ শোক নাহিক বানরে। 
তেই পাঠাইয়াছিনু লঙ্কার ভিতরে ॥ ৫৮৫ 
বীরমধ্যে তাহারে না গণে কোন জন। 
ঘরের সেবক সেটা পৰননন্দন ৷ ৫৮৬ 
হনুমানে বাঁধিয়া বেড়েছে আহন্কার । 
পড়িলি আমার হাতে যাবি যমছ্থার ॥ ৫৮৭ 
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ী। 
দশ মাথা ভাঙ্গিব মারি লেজের বাড়ি ॥ ৫৮৮ 
ভোর সর্বনাশ হেতু উৎপত্তি সীতার। 
নির্বংশ করিতে তোরে রাম-অবতার ॥ ৫৮৯ 


কোথায় বসেন রাম অযোধ্যা নগরী। 
কোথা আসিলেন তিনি এই লঙ্কাপুরী ॥ ৫৯০ 
এত দূরে আসি রাম বীধিল সাগর। 
সে রামের সনে দুষ্ট তোর পাঠান্তর ॥ ৫৯১ 
দেবতা জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আশ। 
এক সীতা জনো ভোর হবে সর্বনাশ || ৫৯২ 
বংশে কেহ না রহিবে না করিও সাধ। 
আপনা আপনি তুই পাড়িলি প্রমাদ ॥ ৫৯৩ 
খাটে পাটে শুয়ে থাক দিন দুই ঢারি। 
হাসা পরিহাস কর লয়ে দিবা নারী ৫৯৪ 
পরিবারগণে দেখ দিনে দুইবার। 
বিশ্বকর্মা-নির্িত দেখহ ঘর-দ্বার ॥ ৫৯৫ 
স্বর্ণপুরী লঙ্কা দেখ এ ঘর নির্মাণ। 
অলদ-বিক্রম যত কৃত্তিবাস গান ॥ ৫৯৬ 
পরলোকে নাহি তোর ভয়। 
দশরথ মহারাজা, দেবলোকে করে পূজা, 
শ্রীরাম মে তাহার তনয় ॥ ৫৯৭ 
যাহার দুর্জয় বাপ, ভয়ে বিশ্ব কম্পমান, 
হেন রাম লঙ্কা ভিতর। 
তার সনে তোর পাঠান্তর ॥ ৫৯৮ 


সুগ্রীবের বল যত, তাহা বা কহিব কত, 
সে সকল হইবি 'বিদিত। 


তোরে এক লাথি মারি, কীপাইবে লল্লাপুরী, 
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিৎ॥ ৫৯৯ 

শুন রাজা লক্ষেশ্বর, আমার বল ধর, 
আসিলাম দিতে সমাচার। 

শ্রীরাম সাগর-পার, নাহিক নিস্তার আর, 
নিকটে যে তোর যমন্বার ॥ ৬০০ 

রাজা হয়ে পরদার, হরিলি নে দুরাচার, 
বোধমাত্র নাহি তোর ঘটে। 


2? কৃত্তিবাসী রামারণ 


কেবল ব্রহ্মার বরে, জিনিলি রে পুরন্দরে, 
রামনামে তোর বল টুটে॥ ৬০১ 

রাখ রে আপন প্রাণ, কর লীভ প্রতিদান, 
ভজ গিয়া রামের চরণ। 

ঘাটি মান তাঁর ঠাই, ইহা ভিন্ন গতি নাই, 
তবে তোর রছিবে জীবন ॥ ৬০২ 

তোরা জাতি নিশাচর,  নাচিনিশ আত্মপর, 
তোর ভাই রামে কৈল মিত । 


শ্রীরামের অঙ্গীকার, করিবেন এইবার, 
বিভীষণে লঙ্ষায় পূজিত ॥ ৬০৩ 


শুনিয়া অঙ্গদবাণী, সবে করে কানাকানি, 
এ লঙ্কার নাহিক নিস্তার! 
কোপে উঠে ল্ষেশ্বর,  বলেরাজা ধর ধর, 


দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার ॥ ৬০৪ 
দেখি সব সেনাপতি, মনে যুক্তি করে ইতি, 
আমাদের রক্ষা নাহি আর। 
রামপদ করি আশ, সরস্বতী পরকাশ, 

কৃত্তিবাস নাচাড়ি সুসার॥ ৬০৫ 


অঙ্গদেরে রাবণ দেখায় ষত ডর। 
রুষিয়া অঙ্গদ বীর করিছে উত্তর ॥ ৬০৬ 
আর কপি নহি আমি বালির তনয়। 
তোর ক্রোধে রাবণ আমার নাহি ভয় ॥ ৬০৭. 
না করিস রাবণ বড়াই ঘোর আগে। 
আমি ভোরে যারিলে রামের সতা ভাঙ্গে ॥ ৬০৮ 
রাম-সুগ্রীবের যুক্তি আমি ভাল জানি! 
তোরে জার কুন্তকর্ণে বধিবেন তিনি। ৬০৯ 
ইন্দরজিতে অতিমায়ে বধিবে লক্ষ্মণ । 
আর যত রাক্ষসে বধিবে কপিগণ ॥ ৬১০ 


কোন্‌ বেটা ধরিবে আসুক ত্বরা করি। 
এক চড়ে তাহারে পাঠাব যমপুরী॥ ৬১১ 
ক্লোধাকুল চারিদিকে চাহে দশানন। 
অঙ্গদের হাতে পায়ে ধরে চারি জন ৷: ৬১২ 
চারি নিশাচর করে অঙ্গদে প্রহার। 
অঙ্গের দৃঢ় অঙ্গ কি করিবে তার ॥ ৬১৩ 
অঙ্গদে সে চারি জনে ধরিল সাপুটে। 
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে ॥ ৬১৪ 
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়। 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড় ॥ ৬১৫ 
সে চারি রাক্ষসে মারি ভাঙ্গিল প্রাটীর। 
অঙ্গদ বীরের উরে কেহ নহে হরির ॥ ৬১৬ 
প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির কোউর। 
কোন্‌ দ্রব্য লয়ে যাব রামের গোচর ॥ ৬১৭ 
হনুমান এসেছিল লক্ষার ভিতর। 
দিলেক সীতার মণি রামের গোচর ॥ ৬১৮ 
মণি পেয়ে রঘুমণি আনন্দিত অতি। 
তদবধি মহাতুষ্ট হনুমান প্রতি ॥ ৬১৯ 
এই হ্ির করিলেক অঙ্গদ অন্তরে । 
রতন-মুকুট আছে রাবণের শিরে | ৬২০ 
এ মুকুট লয়ে যার রাম-সম্ভাষণে। 
প্রসমম হবেন রাম ইহা দরশলে ॥ ৬২১ 
প্রাচীরে বসিয়া ছিল বালির কোর । 
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবণ-উপর ॥ ৬২২ 
সিংহাসনে বসিয়া রাবণ তারে খরে। 
জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে ৷৷ ৬২৩ 
ধরা টলমল করে উভয়ের ভরে। 
ইন্্-গরুড়ের যুদ্ধ গগন-উপরে ৷ ৬২৪ 
দুই সিংহ যুঝে যেন করে সিংহনাদ। 
দুই জনে মল্লযুদ্ধ হইল প্রমাদ ॥ ৬২৫ 
রাবপেরে আছাড়িয়া বালির নন্দন। 
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মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন ॥ ৬২৬ 
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাপে ডরে। 
অধোমূখে উঠিয়া গায়ের ধূলা বাড়ে ॥ ৬২৭ 
রাবণের কাছে আছে সব সেনাপতি । 
এত বীর থাকিতে তাহার এ দুর্গতি ॥ ৬২৮ 
রাবণ বলিছে সবে আছ কোন্‌ কাজে । 
বানরে মুকুট লয় সবাকার মাঝে ॥ ৬২৯ 
বীরগণ বলে শুন লঙ্কা-অধিকারী ৷ 
আপনি হারিলে মোরা কি করিতে পারি ॥ ৬৩০ 
তব সনে যুদ্ধ করে বালির নন্দন৷ 
মোরা ভাবি পাছে লয় সবার জীবন ॥ ৬৩১ 
ধরেছিল চারি বীর তারে সাবধানে । 
আছাড়িয়া অঙ্গদ মারিল সবে প্রাণে ॥ ৬৩২. 
পাত্রমিত্র সহিত চিন্তিত দশানন ৷ 
বৈরী কীপাইয়া গেল বালির নন্দন ৷ ৬৩৩ 
এক লাফে পড়ে গিয়া বানর ভিতর। 
শ্রীরামে ভেটিল যখা সুগ্রীব বানর ॥ ৬৩৪ 
শক্রর মুকুট দিল রায-বিদামান। 
দেখিয়া বানর সব করিছে বাখান ॥ ৬৩৫ 
মুকুট দেখিয়া রাম সহাসা বদন। 
তুষ্ট হয়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন ॥ ৬৩৬ 
চারি দ্বারে শুনি বানরের হুলাছলি। 
অঙ্গদেরে পৃষ্প দেয় অঞ্জলি অঞ্জলি ॥ ৬৩৭ 
শ্রীরাম বলেন বীর কহ ভ+ কুশল । 
কিমতে ভেটিলে গিয়া সেই মহাবল ॥ ৬৩৮ 
রঘুপতি অনুমতি করিল তৎপর ৷ 
অঙ্গদ কহিছে বার্তা যথা পূর্বাপর ॥ ৬৩৯ 


শ্রীরামের সহিত অঙ্গদের কথোপকথন 


শ্রীরামে নোয়ায়ে মাথা, অঙ্গদ কহিছে কথা, 
হরবিত সকল বানর। 


রঘুমণি হরষিত, সৃত্রীব সু-আনব্দিত, 
লক্ষণের হর্ষ বহতর ॥ ৬৪০ 
প্রবেশিনু গড়ের ভিতর। 
সুবর্ণের সে আভাস, যেন চন্দ্র পরকাশ, 
তথি শোভে প্রবাল পাথর ॥ ৬৪১ 
চারিভিতে কাঞ্চন দেয়াল। 
শ্বেতরক্তনীল পীত,  প্রস্তরেতে সুশোভিত, 
তাহে শোভে রতন মিশাল || ৬৪২ 
গেলাম রাজার ঘর, দেখি সৈনা বহুতর, 
খাণ্ডা জাঠি বিচিত্রনির্মাণ। 
হস্তী সব পর্বতপ্রমাণ ॥ ৬৪৩ 
দেখিলাম সরোবরে, হংস হংসী কেলি করে, 
ঘাটি লব বিচিত্রনির্মাণ। 
কমল-কুমুদোপরে, কেলি করে মধুকরে, 
রূপসী রাক্ষসী করে স্নান ॥ ৬৪৪ 
দেখিলাম নারীগণ, রূপে মোহে ত্রিভুবন, 
দুই কর্ণে রয্নের কুশুল। 
মেন চক্র গগনমণ্ডল।॥ ৬৪৫ 
বীণা বাশী বাজে তায়, কেহ বা সঙ্গীত গায়, 
গানে করে মোহিত সংসার । 
নানা আভরণ পরি, মেন স্বর্গবিদ্যাধরী, 
ক্ধপে যেন দেব-অবতার ॥ ৬৪৬ 


বড়ই মধুর শুনি, 
ভ্রমর-ভ্রমরী রসে ভাসে ॥ ৬৪৭ 

গেলাম রাজার পাশ, চতুর্দিকে মহোল্লাস, 
রাবণেরে ভসিনু বিস্তর। 
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যতেক বলিলে তুমি, দ্বিগুগ শুনাই আমি, 
কোপে জ্বলে রাজা লঙ্দেশ্বর ৷ ৬৪৮ 

আজ্ঞা দিল লদ্বেশ্বর, ধরে চারি নিশাচর, 
লাফ দিনু প্রাচীর-উপর ৷ 

চারি জনে সংহারিয়া, রাবণেরে গালি দিয়া, 
শূনাপথে আসিনু সত্বর ৷ ৬৪৯ 


শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী, হরষিত রঘুমণি, 
অঙ্গদেরে দিলেন প্রসাদ। 
সরস্বতী পরকাশ, ব্রিচিল কৃত্তিবাস, 


বানরের জয় জয় নাদ । ৬৫০ 
শ্রীরাম বলেন হে অঙ্গদ যুবরাজ । 
তোমার পিতাকে মারি পাইলাম লাজ ॥ ৬৫১ 
সে সকল দুঃখ কিছু না করিও মনে। 
তোমারে বাড়াব আমি অশেষ সম্মানে ॥ ৬৫২ 
দক্ষিণের দ্বারে যাও আপনার থালা। 
তব কোপে দশানন পাছে দেয় হানা ॥ ৬৫৩ 
বিদায় হইয়া যায় দক্ষিণের দ্বার । 
কন্তিবাস রচিল শজদ-রায়বার ॥ ৬৫৪ 


নাগপাশে বন্ধন 
অঙ্গদের ভর্থসনে ক্রুদ্ধ দশমুখ। 
সম্মান লজ্জার হইল অধোমুখ || ৬৫৫ 
বছ কোটি সেনাপতি তাহার গ্রধান। 
খুঝিবারে সবাকারে করে সংবিধান ॥ ৬৫৬ 
সম্তন্বর্গ জিনিলাম সপ্ত সে গাতাল। 
মম উরে দেবগণ কাপে সদাকাল ॥ ৬৫৭ 
ইন্দ্র সম সূর্ণ মম ভরে নাহি আটে। 
এত দুরে আসিয়া বানর বেটা ঠাটে ॥ ৬৫৮ 
ইন্রজিৎ বলি তোরে সবার প্রধান ৷ 
রাম-লক্স্ণেরে মারি রাখহ সম্মান ॥ ৬৫৯ 


হস্তী ঘোড়া ঠাট আদি লহ ত’ অপার। 
আজিকার যুদ্ধে মার তার চারি দ্বার ॥ ৬৬০ 
সাৰধান হয়ে বাপু কর গিয়া রণ। 
আগে মার অঙ্গদেরে শেষে অন্য জন ॥ ৬৬১ 
বাপের দুলাল বেটা বীর মেঘনাদ। 
সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ ॥ ৬৬২ 
সাজিল সে মেঘনাদ বাপের আরতি! 
লেখাজোখা নাহি যত সাজে সেনাপতি ॥ ৬৬৩ 
সারথি আদিল রথ সংগ্রামে গমন। 
মনোহর রথখান করিল সাজন ॥ ৬৬৪ 
কনকরচিত রথ বিচিত্রনির্মাণ। 
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান ॥ ৬৬৫ 
পার্বতীয় ঘোড়া মুখে হীরার বিশ্বকী। 
ক্ষণে রথখানা দেখি ক্ষণে হয় লুকি ॥ ৬৬৬ 
স্বর্ণ-রৌপ্যে সাজে রথ করে ঝিকিমিকি। 
অষ্ট অক্ষৌহিণী ঠাট যুঝায় ধানুকী ৷ ৬৬৭ 
দশ কোটি হাতী চলে বিশ কোটি ঘোড়া। 
পঁচাশীতি কোটি চলে শেল আর ঝকড়া ॥ ৬৬৮ 
নানামত রথ লয়ে যোগায় সারথি। 
নানা অস্ত্র লয়ে চলে সব যোন্ধাপতি ॥ ৬৬৯ 
পিতা প্রদক্ষিণ করি রথে গিয়া চড়ে। 
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে ৷৷ ৬৭০ 
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী । 
কটকেতে বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী ॥ ৬৭১ 
সহস্র দগড় বাজে সহস্র কাহাল। 
কোটি কোটি ঘণ্টা বাজে মৃদজ বিশাল ॥ ৬৭২ 
ভেউরী ঝাবরী বাজে ত্রিশ কোটি কাড়া। 
কাংসা করতাল বাজে তিন লক্ষ পড়া ॥ ৬৭৩ 
ঘন ঘন বাজে তায় কত কোটি দামা। 
দণ্ডী ও মহরী বাজে নাহি তার সীমা ॥ ৬৭৪ 
সহস্র তোর বাজে ডম্ফ কোটি কোটি। 
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দশ লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কারি ॥ ৬৭৫ 
ৰহু লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরশাণ। 
কত কোটি বাজে দিদ্ধু আর বিন্ুয়ান ॥ ৬৭৬ 
বিরানব্বই কোটি বাজে ধৃসরী মহরী। 
ত্রিশ কোটি শাণাই বাজে আর বাঝরী ॥ ৬৭৭ 
খমক ঠমক বাজে পঞ্চাশ হাজার। 
বিশ কোটি বাজে পাখোয়াজ উরমার ॥ ৬৭৮ 
নানা শব্দ করি বাজে পায়ের নৃপুর। 
মালসাট মারে কেহ শব্দ যায় দূর ॥ ৬৭৯ 
বাজে স্বরমঙ্গল সাতাশ লক্ষ কাসী। 
মৃদুস্বরে বাজিছে আটাশ লক্ষ বীশী। ৬৮০ 
বাদ্য-শব্দে দেবতার মনে লাগে ত্রাস। 
সহত্র সহশ্র বাজে রুদ্রক পিলাশ॥ ৬৮১ 
ডহর বিশাল ঢাক বাজে জয়ঢোল। 
সক্ষল পৃথিবী যুড়ে উঠে গণ্ডগোল ॥ ৬৮২ 
রাক্ষস-কটকভরে পৃথিবীর কাপ। 
হাতী ঘোড়া রথ নড়ে হয় এক চাপ ৬৮৩ 
কটকের ধুলায় পৃথিবী অন্ধাকার। 
প্রথমে চাগিল গিয়া পূর্বকার দ্বার ॥ ৬৮৪ 
এক চাপে করে বীর বাণ বরিষণ। 
গাছ আর পাথর বরিযে কপিগণ ৷ ৬৮৫ 
রাক্ষস-বানরেতে হইল মিশামিশি। 
কৌতুক দেখিছে দেবগণ তথা আসি৷ ৬৮৬ 
বাণ যুড়ে রাক্ষস ধনুকে দিয়া চাড়া। 
বানরের উপরে পড়িছে যোড়া যোড়া॥ ৬৮৭ 
বানর পাথর গাছ করে বরিষণ। 
কোটি কোটি রক্ষ রণে তাজিছে জীবন ॥ ৬৮৮ 
চাপড় মুকুটি বানরের মাত্র ভাড়া। 
মুকুটির ঘায়ে কার মাথা হেল শুঁড়া॥ ৬৮৯ 
বাঘের যেমন রূপ বানরের র্গ। 
মরণের ভয় নাহি রণে নাহি ভঙ্গ॥ ৬৯০ 


উভয় কটকে যুঝে রক্তে হৈল রাঙ্গা। 
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা॥ ৬৯১ 
ঘোড়া হাতী বীর আদি রক্তরসে ডাসে। 
হরিষে বানর-সৈন্য মনে মনে হাসে॥ ৬৯২ 
তার তুলা ঢেউ উঠে রক্ত-কলকলি। 
যুদ্ধের নাহিক সীমা অধিক কি বলি। ৬৯৩ 
কোন যুগে এইমত যুদ্ধ নাহি হয়। 
জান হয় অসময়ে প্রলয় উদয়। ৬৯৪ 
পূর্বধারে সমর করিয়া যথোচিত। 
চলিল দক্ষিণ দ্বারে বীর ইন্দ্রজিৎ ৷৷ ৬৯৫ 
অঙ্গদেরে দেখি তথা ইন্তজিৎ হাসে। 
গালাগালি দেয় তার যত মনে আসে॥ ৬৯৬ 
মোর বাপে গালি দিয়া পালাইলি ডরে। 
আর তোর কোন্‌ বাপে আজি রক্ষা করে ॥ ৬৯৭ 
বাপকে মারিয়া তোর মাকে নিল আনে। 
ধিক্‌ রে বানরা তোর লাজ নাহি মনে ॥ ৬৯৮ 
যার শরে মরে তোর পিতা বালিরাজ। 
ধিক্‌ তোরে অধম করিম তার কাজ | ৬৯৯ 
খাইব ঘাড়ের রক্ত কামচিয়া মাস। 
মোর হাতে আজি তোর অবশ্য বিনাশ॥ ৭০০ 
দেশেতে জীবন্ত যাবি না করিস সাধ। 
অন্য জন নহি আমি বীর 'মেঘলাদ || ৭০১ 
অঙ্গদ বলিছে রে গর্জিস জকারণ। 
পদাথাতে তোর আজি লইৰ জীবন॥ ৭০২ 
মারিতে গেলাম তোরে লঙ্কার ভিতর। 
সে কোপ পড়িল চারি নাক্ষস-উপর ॥ ৭০৩ 
কিছরিন্জায় ভোর বাপ সীতাদেবী হরে। 
তার পাপে মোর বাপ মরে এক শরে॥ ৭০৪ 
তার পাপে পড়ে রপে ব্রিশিরা কবন্ধ। 
ভোর বাপের পাপে সাগরে সেতুবন্ধ ৷৷ ৭০৫ 
তোর বাপ নারী-চোরা তোর রণ চুরি। 
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আজি তোরে অবশ্য পাঠাব যমপুরী ৷৷ ৭০৬ 
চোর-পূত্র চোর তুই চুরি কর রণ। 
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন ॥ ৭০৭ 
এত শুনি ইন্দ্ৰজিৎ পূরিল সন্ধান । 
কোটি কোটি বানরের লইল পরান ॥ ৭০৮ 
অঙ্গদে তাজিয়া সবে পলায় বানর। 
রণমধো অঙ্গদ রহিল একেশ্বর ৷ ৭০৯ 
মহাক্রোধে অঙ্গদ কাপিছে থর থর । 
ইন্দ্রজিৎ-পদে ফেলে পাদপ পাথর ॥ ৭১০ 
কুপিল অঙ্গদ বীর রথে মারে লাখি। 
কোথা গেল চূর্ণ হয়ে রথ ও সারথি ॥ ৭১১ 
অঙ্গদ-বিক্রমে ইন্দ্রজিৎ কাপে ত্রাসে। 
লাফ দিয়া ইন্্রজিৎ উঠিল আকাশে ॥ ৭১২ 
আকাশে থাকিয়া দেখে দুই সৈন্যে রণ। 
রাক্ষস-ৰানরে যুদ্ধ নহি নিবারণ | ৭১৩ 
প্রচণ্ড রাক্ষদ এল হয়ে আগুযান। 
সম্পাতি বানরে মারে তিন শত বাণ॥ ৭১৪ 
বাণ খেয়ে সম্পাতি যে হইল বিবর্ণ 
উপাডিয়া আনে বৃক্ষ নামে অশ্বকৰ্ণ ॥ ৭১৫ 
অশ্রকর্ণ বৃক্ষ ধরে দিল তিন পাক। 
বায়ুবেগে ঘুরে যেন কুমারের চাক ৷ ৭১৬ 
এডিলেক গাছ গোটা করিয়া হুঙ্কার । 
বৃক্ষাঘাতে প্রচন্ড হইল চুরমার ॥ ৭১৭ 
সম্পাতি বানর বীর প্রচণ্চে মারিয়া। 
অসংখ্য রাক্ষসে মারে লেজে জড়াইয়া॥ ৭১৮ 
চারি বীরে লেজে বাঁধি মারিল আছাড়। 
মাথা-খুলী ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হ’ল হাড়।। ৭১৯ 
তগন নামে রাক্ষস এল গজ-ন্ন্ষে। 
সন্ধান পূরিয়! বাপ লীল বীরে বিদ্ধো।॥ ৭২০ 
বাণ খেয়ে লীল বীর উঠি দিল রড়। 
চড়িমা হাতীর স্লন্ধে তারে মারে চড় ৭২১ 


চড়-চাপড়েতে গেল দুই আখি উড়ে। 
সংগ্রামের মাঝেতে তপন গেল পাড়ে ॥ ৭২২ 
রথে চড়ে আসিল সে বিদ্যুন্মালী নাম। 
বানরের সঙ্গে করে দুর্জয় সংগ্রাম ॥ ৭২৩ 
হেনকালে হন্মান দেখিল সম্মুখে। 
তিন শত বাণ মারে হ্নৃমান-বুকে ॥ ৭২৪ 
বাণ খেয়ে হনুমান চিন্তা নহে চিতে। 
লাফ দিয়া উঠিল বিদ্যালীর রথে ॥ ৭২৫ 
রথেতে উঠিয়া তার ধরিলেক চুলে। 
টানাটানি ক'রে তার মাথা ছিড়ে ফেলে॥ ৭২৬ 
রণেতে প্রবেশ করে সুবর্ণ রাক্ষস। 
একেবারে মদ খায় বাইশ কলল॥ ৭২৭ 
সোনার উপর তার সোনার বাহার। 
বানর-কটকে আসি ছাড়ে হুহদ্ধার | ৭২৮ 
খাঁড়া ধরে কখন কখন ধনুর্বাণ। 
বানর-কটক কেটে কৈল খান শান ॥ ৭২৯ 
ঘোর অন্ধকার হৈল সেই রণহছলে। 
বানর-কটক সব ধ'রে থরে গিলে॥ ৭৩০ 
ব্লণধলে বানরের দেখিয়া দুর্গতি। 
আসিল দারুণ কোপে নীল সেনাপতি ॥ ৭৩১ 
কুপিয়া সে নীলবীর চারিদিকে চায়। 
বিদ্যুযালীর এক রথচক্র সে পায়॥ ৭৩২ 
উপাড়িয়া চাকাগোটা তুলে নিল হাতে! 
দানবে রূষিলা যেন দেব জগন্নাথে ॥ ৭৩৩ 
এড়িলেক চাকাগোটা তুলে বাহুবলে। 
অন্তরীক্ষে ফিরে চাকা গগলমণ্ডলে ॥ ৭৩৪ 
বায়ুবেগে আসে চাকা কি কহিব কথা। 
চক্রধারে কাটি পাড়ে সুবর্ণের মাথা ॥ ৭৩৫ 
সুষেণ বানররাজ রাজার শশুর । 
দুই পুত্র লয়ে বুড়া যুঝিছে প্রচুর ৷ ৭৩৬ 
যুঝিতে মুঝিতে তার বেড়ে গেল রঙ্গ। 
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লাফ দিয়া উঠে যেন বয়সে তরঙ্গ ॥ ৭৩৭ 
যুঝিতে যুঝিতে বুড়া প’ড়ে গেল ভোলে। 
দশ বিশ রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোলে ॥ ৭৩৮ 
বুড়ার চাপড়ে চড়ে কর্ণে তালি লাগে। 
নিমিষে রাক্ষস সব লঙ্কামধো ভাগে ॥ ৭৩৯ 
যুঝেন লক্ষ্মণ বীর সুমিত্রানন্দন। 
অবসাদ নাহি তীর প্রথম যৌবন ॥ ৭৪০ 
রঘুবংশে উদ্ভব লক্ষ্মণ মহামতি। 
সূর্যের কিরণ বীর শশধর জোতি ॥ ৭৪১ 
উদয়াস্ত খুঝে বীর নাহি অবসান। 
ধন্য শিক্ষা বীরের সে ধনা ধনুর্বাণ ॥ ৭৪২ 
মারে লক্ষ নিশাচরে চক্ষুর নিমিষে। 
সহন্র রাক্ষস মারে বেলা-অবশেষে ॥ ৭৪৩ 
লক্ষণের যুদ্ধ দেখি দেবতার ধন্ধ । 
ভিন লক্ষ রাক্ষসের কাটি পাড়ে স্তব্ধ ॥ ৭৪৪ 
রক্তে নদী বহে বাট রক্তে উঠে ফেনা। 
লক্ষণের বাণে পড়ে রাক্ষসের থানা ॥ ৭8৫ 
বাদাভাগ্ড ভঙ্গ দিয়া পলাইল ত্রাসে। 
ইন্জজিৎ দেখে তাহা থাকিয়া আকাশে ॥ ৭৪৬ 
পিতা মোর কটক সঁপিল হাতে হাতে। 
রাখিতে নারিনু ঠাট খাইব কিমতে ॥ ৭৪৭ 
অগ্নিকেতু ভম্মকেতু বিক্ৰমে বিশাল। 
বজুদন্ত বীর পড়ে লঙ্কার কোটাল॥ ৭৪৮ 
পড়ে শঠ নিশঠ সাক্ষাৎ যমদূত । 
অক্ষয় রাক্ষস পড়ে সমরে অন্তুত॥ ৭৪৯ 
বজ্রমুষ্টি পড়ে শব্দে কর্ণে লাগে তালি। 
পনস রাক্ষস পড়ে লয়ে সৈনাগুলি ॥ ৭৫০ 
হাতী-ঘোড়া পড়লি অনেক রাজাখণ্ড। 
মাহুত পড়িল রণে সমরে প্রচশু॥ ৭৫১ 
দেরমুষ্টি পড়িল সকল সেনাপতি । 
তিন লক্ষ পড়িল সে প্রধান পদাতি ॥ ৭৫২ 


হন্তিপৃষ্ঠে পড়ে সৈন্য দেউলের চূড়া। 
পড়িল অর্বুদ কোটি পার্বতীয় ঘোড়া ॥ ৭৫৩ 
মহাপাত্ৰ বীর পড়ে রাজা শূন্য করি। 
কোন্‌ মুখে প্রবেশ করিব লঙ্ষাপুরী ॥ ৭৫৪ 
আদর করিয়া পিতা দিল গুয়া-পান। 
এতেক কটক পড়ে মোর বিদ্যমান ॥ ৭৫৫ 
কটকের ভাল মন্দ মোর সব লাগে। 
কোন্‌ লাজে গিয়া দীড়াইব পিতৃ-আগে ॥ ৭৫৬ 
দেখাদেখি যুদ্ধ করি জিনিবারে নারি। 
অদেখা হইলে যুদ্ধ করিবারে পারি ॥ ৭৫৭ 
মহাযুদ্ধ করিব মায়াতে করি ভর । 
মেঘের আচে থেকে মারি নর-বানর ॥ ৭৫৮ 
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে মেঘনাদ । 
জীবন্তে যাইতে দেশে না করিও সাধ ॥ ৭৫৯ 
দুর্বল রাক্ষস মারি হরিষ অন্থর। 
আজিকার যুদ্ধে পাঠাইৰ বমঘর ॥ ৭৬০ 
এতেক বলিয়া ধনুকেতে দিল চাড়া। 
দেউল দেহার যেন ভাঙ্গি পড়ে চূড়া ৭৬১ 
সোনার ধনুকে বীর যোড়ে তীক্ষ শর। 
সপ্তদ্ধীপ পৃথিবী কাপিছে খর খল || ৭৬২ 
ধনুকেতে দিয়া গুণ তিনবার লোফে। 
ভ্রহ্মা আদি দেবগণ থরহরি কাপে ॥ ৭৬৩ 
রাম ও লক্ষ্মণ বলি ঘন ডাক ছাড়ে। 
সংবর আমার বাণ ঝাকে ঝাকে পড়ে ॥ ৭৬৪ 
এড়িলাম বাণ এই যমের দোসর। 
ছুটিল দুর্জয় বাণ সংবর সংবর ॥ ৭৬৫ 
এত বলি করে বীর বাণ বরিষণ। 
জর্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৭৬৬ 
নানা বর্ণে বাণ এড়ে জানে নানা ছলা। 
রাম-লক্ষ্মণের কাটি পাড়িল মেখলা ৷৷ ৭৬৭ 
তিলাৰ্দ্ধ নাছিক ভ্থান রক্ত পড়ে স্রোতে । 


298 কৃত্রিবাদী রামায়ণ 


দুভায়ের রক্তধারে বসুমতী তিতে ॥ ৭৬৮ 
হেথা ইন্রজিৎ বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ৷ 
উত্তর-দ্বারে বার্ডা পেল কপি-রাজন ॥ ৭৬৯ 
উত্তর দ্বারে তখন নাহি হানাহানি। 
রক্ষক রাখিয়া রাজা চলিল আপনি ॥ ৭৭০ 
পশ্চিম দ্বারেতে যুদ্ধ করে ইন্্রজিং । 
চলিল সুগ্ৰীব রাজা বাঁচাইতে মিত ॥ ৭৭৯ 
খাইল সুগ্ীৰ রাজা অতি শীগ্রগতি ! 
ত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল সংহতি ॥ ৭৭২ 
পূ্ব্ধার্ে বানর আসিয়া শীঘ্রগতি ৷ 
সমাচার দিল যথা নীল সেনাপতি ॥ ৭৭৩ 
নীল ও কুমুদ ধায় সবে যুঝাবারে। 
খানা ভাঙ্গি গেল সবে পশ্চিম দুয়ারে ॥ ৭৭৪ 
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে শুজদের থানা। 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তাহে আছে দুই জনা ৷৷৭৭৫ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে যত সেনাগণ। 
আশী কোটি কপি আছে তাহার ভিড়ন ॥ ৭৭৬ 
ধাওয়াখাই বার্তা তার কহে জনে জল । 
সবেমাত্র না জানে রাহ্ষস বিভীষণ ॥ ৭৭৭ 
বিভীষণে না কহিল বিপক্ষের জ্রানে। 
এই হেতু সংবাদ না পায় নিভীষণে ॥ ৭৭৮ 
চারি দ্বারের কটক হইল একঠাই । 
মেঘের আড়ে ইন্দ্রভিৎ বিন্ধে দুই ভাই | ৭৭৯ 
লাফ দিয়া কপি-সৈন্য উঠয়ে আকাশ । 
কোথায় থাকিয়া যুঝে না পায় তল্লাস ॥ ৭৮০ 
শ্রীরাম-লক্্মণ বলে হলাম নিরাশ। 
মেঘ-আড়ে ইন্দ্রজিৎ করে উপহাস ॥ ৭৮১ 
সহত্রলোচনে লা দেখিল পুরন্দর। 
দুই চক্ষে কি দেখিব নর ও বাশর ॥ ৭৮২ 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ তোরা মানুষের জাতি । 
আজি বুঝি তোদের পোহাল কালরাতি ॥ ৭৮৩ 


মেঘ-আড়ে থাকি করে বাণ বরিষণ। 
জর্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্ণ ॥ ৭৮৪ 
কোথা থাকি যুঝে বেটা দেখিতে না পাই । 
জীবনের বাসনা ছাড়িল দুই ভাই ৭৮৫ 
এত বাণ মারি বেটা ক্ষমা নাহি মানে। 
নাগপাশ বাণ যুড়ে ধনুকের গুলে ॥ ৭৮৬ 
নাগপাশ বাণ এড়ে বড়ই দারুণ । 
যার নামে যম ইন্দ্র কীপয়ে বরুণ ॥ ৭৮৭ 
ব্ৰহ্ম-অস্ত্র নাগপাশ দুর্জয় প্রতাপ। 
এক বাণে হইল চুরাশী লক্ষ সাপ ॥ ৭৮৮ 
সাপ হয়ে বাণ আকাশেতে ধরে ফণা। 
সর্প মুখে জ্বলে ঘেন আগুনের কণা ॥ ৭৮৯ 
নুখেতে দারুণ অগ্নি জ্বলে ধিকি ধিকি। 
আছয়ে অন্যের কাজ কাপে বামুকি ॥ ৭৯০ 
চলিল সে বাণগো্টা দুর্জয় প্রতাপ। 
অগ্নির সমান যেন এক এক সাগ॥ ৭৯১ 
বায়ুবেগে যায় বাণ মেঘের গর্জনে। 
হাতে পায়ে বান্ধে গিয়া শ্রীরাম-লক্্মণে ॥ ৭৯২ 
কোন সাপ গলায় জড়ায় কেহ পায়। 
পাক দিয়া ভুজঙ্গ জড়ায় সর্বগায়॥ ৭৯৩ 
হাত-পা নাড়িভে নারে গলে লাগে ফাস। 
যমহুল্য হইল বন্ধন নাগপাশ ॥ ৭৯৪ 
সাপের বিষের জ্বালায় অধীর শরীর। 
উত্তর শিয়রে ঢলে পড়ে দুই বীর ॥ ৭৯৫ 
লক্ষ্মণ পড়িল আর রাম রঘুমণি। 
চ্দ্রসূর্য খসে যেন পড়িল অবনী ৷৷ ৭৯৬ 
লোটার কোমল অঙ্গ আলু-থালু বেশ। 
লোটায় ধনুক তুণ আলুয়িত কেশ ॥ ৭৯৭ 
রণ জিনি ইন্দ্রজিৎ ছাড়ে সিংহনাদ। 
পিতৃদ্ছানে যায় বীর লইতে প্রসাদ ॥ ৭৯৮ 
বানরের শুন এবে ক্রন্দনের রোল । 
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লঙ্কায় প্রবেশে বীর বাজাইয়া ঢোল ৷৷ ৭৯৯ 
জাগে পাছে পড়ে কত চন্দনের হুড়া। 
তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া ॥ ৮০০ 
হস্তেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত। 
সৌরভেতে পূর্ণিত শীতল বহে বাত ॥ ৮০১ 
পিতৃ-আগে দীড়াইল করি যোড় করে । 
তিনবার প্রণমিল রাজ-বাবহারে ॥ ৮০২ 
রাবণ জিজ্ঞাসা করে রণের সংবাদ। 
যোড়হাতে কহিছে কুমার মেঘনাদ ॥ ৮০৩ 
যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব দেবতা চরাচর। 
সবার কঠিন যুদ্ধ নর ও বানর॥ ৮০৪ 
প্রথম করিতে যুদ্ধ বানর-সংহতি। 
চূর্ণ কৈল রথছত্র মরিল সারথি॥ ৮০৫ 
আপনা রাখিতে আমি হলাম কাতর। 
প্রাণডয়ে পলালাম আকাশ-উপর ॥ ৮০৬ 
দীড়াইয়া দেখিলাম রাক্ষস-দুর্গতি। 
এক দণ্ডে পড়িল সকল সেনাপতি ॥ ৮০৭ 
পড়িল সকল দেনা পাই অপমান। 
রাম-লক্ষ্মণে বিন্ধি করিনু খান খান। ৮০৮ 
খণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপর। 
রক্ত-মাত্র না রাখিনু শরীর-ভিতর॥ ৮০৯ 
বাণে বিন্ধে দুই ভায়ে করিনু জর্জর। 
পড়িল অনেক ঠাট অসংখ্য বানর ৮১০ 
ব্রহ্ম-অন্তু নাগপাশ প্রচণ্ড প্রতাগ। 
একেবারে জন্মিল চুরাশী লক্ষ সাপ॥ ৮১১ 
সাপ হয়ে চলে বাণ শূন্যে ধরে ফণা। 
হাতে পায় গলায় বান্ধিল দুই জনা॥ ৮১২ 
ত্ৰিভুবনে মিলে যদি করে আকিঞ্চন। 
তনু না খসিবে নাগগাশের বন্ধন || ৮১৩ 
হস্তী ঘোড়া রত্ন দিল ভাণ্ডার প্রচুর। 
অমূলা রতন হার দিলেক কেয়ুর॥ ৮১৪ 


নানা অলঙ্কার দিল নীলকাণ্ড মণি। 
বিদ্বাধরী আনি দিল রূপসী রমণী || ৮১৫ 
রাজদান দিল রাজ্য করে লণ্ডভগু। 
সবে মাত্র নাহি দিল নৰ ছত্র-দশ্ড ॥ ৮১৬ 
পিতৃ-স্থানে বিদায় হয়ে গেল ইন্দ্রজিং। 
ত্ৰিজটা রাক্ষপী বলি ডাকিল ত্বরিত ॥ ৮১৭ 
রাবণ বলে ত্রিজটা গো ! যাও একনার। 
চূর্ণ করে আইস সীতার অহঙ্কার ॥ ৮১৮ 
পুষ্পক-নিমানে লহ সীতারে তুলিয়া। 
ক্ষণেক জাইস তুমি আকাশে ভ্রমিয়া ৷ ৮১৯ 
রাম ও লক্ষ্মণ পড়েছেন নাগপাশে | 
স্বচক্ষে দেখুক সীতা থাকিয়া আকাশে ॥ ৮২০ 
রাম-লক্ষণ মণলে সীতা হৈৰে নিরাশ। 
আমারে ভজিবে সীতা মনে পেয়ে ত্রান ॥ ৮২১ 
রাবণের আজ্ঞা যদি ভ্রিজটা পাহিল। 
রাম ও লক্ষণ-কথা সীভাকে কহিল ৮২২ 
রাম-লক্ষ্মণ পড়িয়াছে ইন্দ্রজ্িৎ-বাণে। 
স্বামী ও দেবর দেখ এস মোর সনে ॥ ৮১৩ 
চলিলেন শীভাদেনী ত্রিজটা সংহতি । 
রথে চড়ি দুই জন যান শীগ্রতি ॥ ৮২৪ 
দুই ভাই পড়ে আছে নাগের বন্ধন। 
মাথে হাত সীতাদেবী করিছে রোদন ॥ ৮২৫ 
আজি বুঝি মোর পোহাইল কালরাতি। 
অভাগিনী হারালাম তোমা হেন পতি ॥ ৮২৬ 
'শিশুকালে যবে ছিনু জনকের ঘরে। 
অবিধবা বলে লোকে কহিত আমারে ॥ ৮২৭ 
সকলের বাকা মোর হৈল বিপরীত। 
ধুলাতে পড়িয়া প্রভু হয়ে অসংবিত ॥ ৮২৮ 
বধিয়া তাড়কাসুর, তুষ্ট কৈলে তিন পুর, 
জনকের পণ পূর্ণ করি। 
হরের ধনুকখান, ভাঙ্গি কৈলা খান খান, 
ধনা কৈলা জনকের পুরী॥ ৮২৯ 


300 কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


বিবিধ বিলাপ করি, শ্রীরামের গুণ স্মরি, 
কান্দে সীতা নহে নিবারণ ৷ 

কৈকেয়ী সতাই দোষে, আসিয়া কাননবাসে, 
বিপাকেতে হারালে জীবন ॥ ৮৩০ 

ভরত করিল স্তুতি, না করিলে অনুমতি, 
বনে এলে সতো করি ভর। 

রম সিংহাসনে, পরিহরি কি কারণে, 
কোমলাঙ্গ ধুলাতে ধূসর ॥ ৮৩১ 
সাগর বান্ধিয়া হৈলা পার। 

আমি কি অভাগাবতী, হারালাম রাম-পতি. 
তব মুখ না দেখিব আর ৷৷ ৮৩১ 


দুঃখ মোর না হেল মোচন । 
দুরাচার ইন্্রজিং, কৈল যুদ্ধ বিপরীত, 
তাহে প্রভু হারালে জীবন ॥ ৮৩৩ 
ত্রিজটার হাতে ধরি, বিন্তর বিনয় করি, 
বলিতেছে করুণা-বচন। 
তোমার সহায়গুণে, যাব আমি স্বামিসনে, 
রথ রাখ না কর গমন | ৮৩৪ 
সীতার রোদন শুনি, হইল আকাশবাণী, 
কভু রামের নাহি বিনাশ । 
তোমারে উদ্ধার করি, যাবেন অযোধ্যাপুরী, 


রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। ৮৩৫ 


শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ হইতে মুক্তি 
কাতর হইয়া কাদে সে সীতা রূপসী। 
সীতারে প্রবোধ দেয় ত্রিজটা রাক্ষসী॥ ৮৩৬ 
পূষ্পরথ দেখ সীতা দেব-অবতার। 
কখন না সহে এই অশুচির ভার॥ ৮৩৭ 


একান্ত শ্রীরাম যদি হারাতেন প্রাণ। 
অচল হইত রথ নাহি ইথে আন !| ৮৩৮ 
না কর রোদন সীতা না কর রোদন। 
প্রাণ না ত্যজেন তব শ্লীরাম-লক্ষ্মণ ৷ ৮৩৯ 
বহুকাল গেল দুঃখ অল্প দিন আছে। 
ভাৰি আমি ক্ষণে সীতা মরে যাও পাছে ৮৪০ 
এত বলি ত্ৰিজটা বিস্তর বুঝাইয়া। 
গেল অশোকের বনে লীতারে লইয়া ॥ ৮৪১ 
অশোকের বৃক্ষতলে বসিলেন সীভে। 
স্বর্ণবেত ঘুরাইছে যতেক চেড়ীতে ॥ ৮৪২ 
নাগপাশে বন্দী আছে শ্লীরাম-লক্ষ্মণ। 
মাথে হাত দিয়া কাদে যত কপিগণ | ৮৪৩ 
বড় বড় কপি কাদে বলে হায় হায়। 
নীল সেনাপতি কাদে গড়াগড়ি যায ॥ ৮৪৪ 
সকল কটক কাদে হইয়া অভ্ঞান। 
গিভা-পুজে কীদিছে কেশ্রী হনুমান ॥ ৮৪৫ 
কীদিছে সুগ্ৰীব রাজা কটকের আড়ে। 
মিত্র মিত্র বলি রাজা ঘন ডাক ছাড়ে ॥ ৮৪৬ 
লঙ্কাতে যদাপি প্রড় রঘুনাথ মরে। 
কি বলিয়া যাব আমি কিন্তিন্ধ্যানগরে ॥ ৮৪৭ 
কিছ্িদ্ধার রাজপাট সব পোড়াইয়া। 
পরাণ তাজিব আমি সাগরে ডুবিয়া ৷ ৮৪৮ 
সুস্রীব বলেন সবে এক একা করি। 
যাৰ দুই ভায়ে লয়ে কিন্তিন্ধ্যানগরী ॥ ৮৪৯ 
শ্রীরাম-লক্ষ্ণে যদি পারি বীচাইভে। 
আনিব উপ যথা পাব সংসারেতে ॥ ৮৫০ 
বাঁচাইয়া শ্রীরাম-লক্ণ দুই আনে। 
করিব তুমুল যুদ্ধ রাবণের সনে ৮৫১ 
সবংশে মারিব যবে লঙখার রাবণ। 
তবে সে জানিবে মোর স্বদেশে গমন ॥ ৮৫২ 
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দূর হতে ক্রন্দন শুনিয়া বিভীষণ। 
চারিদিকে চাহিয়া ভাবিছে মনে মদ ॥ ৮৫৩ 
কোন্‌ বীর লইয়া পড়েছে অথান্তর। 
মাথে হাত দিয়া কেন জীদিছে বানর ॥ ৮৫৪ 
কাদিতেছে সুয়ীব অঙ্গদ যুবরাজ। 
সকল বানর কাদে ছোট নহে কাজ ॥ ৮৫৫ 
এত ভাবি বিভীষণ চলিল সত্তর । 
বিভীষণে দেখে ধায় যভেক বানর ॥ ৮৫৬ 
বিভীষণ ইন্দরজিৎ অভেদ দূপেভে। 
বিভীষণে দেখে বলে এল ইন্দ্রজিতে ॥ ৮৫৭ 
সুগ্লীৰ ডাকিয়া বলে অঙ্গদের আগে। 
fo RE SENS et OG 
অঙ্গদ বলেন শুন বানরের পতি। 
বিভীষণে দেখে খায় যত সেনাপতি ॥ ৮৫৯ 
ডাক দিয়া কহিছে অঙ্গদ যুবরাজ। 
কারে দেখে পালাও মুণ্ডে পড়ুক বাজ ॥ ৮৬০ 
হানা দিয়া ইচ্দজিৎ গেল লঙ্লাপুরে । 
বিভীষণে দেখে কেন পলাইছ ভরে ॥ ৮৬১ 
দেশে পলাইয়া যাবে পুত্র দারা আশে। 
এক গাড়ে গাড়িবে সুনরীব রাজা শেষে ॥ ৮৬২ 
যদি দেশে খাবে মনে করহ বাসনা। 
উলচিয়া রাখ গিয়া আপনারা থানা ৷ ৮৬৩ 
অঙ্গদের দেখিয়া দন্তের কড়মড়ি। 
আপন খানায় সবে যায় তাড়াতাড়ি ॥ ৮৬৪ 
বিভীমণ বলে শুন রাভীবলোচন। 
জীবন্তে মরিনু আমি তোমার কারণ ॥ ৮৬৫ 
পলাইতে ঠাই নাই যাব কোন্‌ দেশ। 
বিশেষ সাগরে গিয়া করিব প্রবেশ ॥ ৮৬৬ 
ধিক্‌ ধিক রাজভোগ ধিক ধিক্‌ সুখ। 
জনম কাটাব আমি দেখে কার মুখ ॥ ৮৬৭ 
এতেক শুনিয়া তবে বিভীষণ-বাণী । 


ধীরে ধীরে কহিছেন রাম রঘুষণি ॥ ৮৬৮ 
সব ছাড়ি বিভীষণ আমা কৈল সার। 
শুধিতে নারিনু সে বিভীষণের ধার।॥ ৮৬৯ 
নাগপাশে বন্দী মৃত্যু হইল আমারে। 
মৃত লাগি জীবন্তে কোথায় কেবা মনে ॥ ৮৭০ 
শুন হে সুগ্ৰীব মিতা কহি তর স্থানে। 
সৈন্য লয়ে যাও তুমি আপন ভবনে ॥ ৮৭১ 
আমা স্থানে মিত্র তুমি সতো হেলে পার । 
তুমি কি করিবে দৈব বিপক্ষ আমার ৷৷ ৮৭২ 
মৃতন ক্বুপতি তুমি দেখহ বিচারি! 
তোমা বিনা লণ্ডভণ্ড হনে রাজপুরী ॥ ৮৭৩ 
করহ রাজোর চর্চা গিয়া নিজ রাজো। 
আমার নিকটে আর আছ কোন্‌ কার্যে ॥ ৮৭৪ 
সাগপাশ অস্ত এলো আমা দৌহা তরে। 
ভাগোতে যা ছিল হলো তুমি যাও ফিরে ॥ ৮৭৫ 
অঙ্গদের বাপে মারি পাইয়াহি লাজ। 
প্রাণপণে পালিও অঞ্ধদ যুবরাজ ৷৷ ৮৭৬ 
গয় গবাক্ষ শরভ ও গন্ধমাদন। 
মহেন্দ্র দেবেপ্পর এই সুষেণনন্দন ॥ ৮৭৭ 
শরভঙ্গ বানর যে কুমুদ সেনাপতি। 
দেশে তৰে যাও সবে করিয়া পিরীতি ॥ ৮৭৮ 
দেশে যাও সকলে আমারে দিয়া কোল। 
গালাগালি দিও না বলো না মন্দ বোল ॥ ৮৭৯ 
অধযোধ্যানগরে তুমি যাও হনূঘান। 
সমাচার কহিও সবার বিদ্যমান ॥ ৮৮০ 
জানাইও ভরতেরে আমার সংবাদ। 
যেন কার সঙ্গে নাহি করে বিসংবাদ॥ ৮৮১ 
ধর্মেতে পালিবে প্রজা রাখি ধর্মপথ। 
এহরূপে রাজ্য যেন করেন ভরত ॥ ৮৮২ 
কৌশল্যা মায়েরে জালাইবে নমস্কার 
কৈকেয়ী মাভারে এই বলো সমাচার ॥ ৮৮৩ 
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প্রণাম করিব গিয়া মনে ছিল সাধ। 
বিধাতা সাধিল ভাহে নিদারুণ বাদ ॥ ৮৮৪ 
জানকী: রহিল বন্দী অশোকের বনে। 
নাগপাশে বন্দী রাম-লক্ষ্মণ দুজনে ॥ ৮৮৫ 
সুমিত্রা মাতাকে মোর দিও নমদ্ধার ৷ 
যথাযোগ্য সবারে বলিও সমাচার ॥ ৮৮৬ 
আমা লাগি লক্ষ্মণ ছাড়িল নিপুরী। 
সুখভোগ ছাড়ি তাই হৈল বনচারী ॥ ৮৮৭ 
প্রাণের ভাই এই হাতের ছিল নড়ি। 
হেন ভাই নাগপাশে যায় গড়াগড়ি ॥ ৮৮৮ 
নাগপাশে কাতর হইল নঘুবীর। 
ব্ৰহ্মাদি দেবতা ভেবে হইল অহ্থির ৷৷ ৮৮৯ 
ইন্ত আদি করিয়া ঘতেক দেবগণ । 
ডাক দিয়া আনিলেন দেবতা পবন ॥ ৮৯০ 
ইন্দ্র বলে সমাচার না জান পবন। 
নাগপাশে বাঁধা আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৮৯১ 
অরুণ বক্ণ যম সবে কাপে ডরে। 
ভয়ে কেহ না আইসে লঙ্কার ভিতরে ॥ ৮৯২ 
আমি ইন্দ্র রাজা ত্রিভুবন-অধিপতি। 
রাবণের পুত্র মোর করিল দুর্গতি ॥ ৮৯৩ 
লক্ষাতে লইল বেঁধে সংসারে বিদিত। 
আমারে জিনিয়া তার নাম ইন্রজিৎ ॥ ৮৯৪ 
বড় নিদারুণ রক্ষঃ বিখ্যাত ভুবনে । 
নাগপাশে বীধিয়াছে শ্রীবাম-লক্ষাণে ॥ ৮৯৫ 
নাগপাশে অচৈভনা রাম ও লক্ষ্মণ । 
বলবুদ্ধি হারায়াছে সকলে এক্ষণ ॥ ৮৯৬ 
রঘুনাথ-স্থানে যাহ আমার বচনে। 
কহ ল্লামে মুক্ত হবে গরুড়-স্মরণে ॥ ৮৯৭ 
বিষ্ণুবাহন গরুড ধরে বিষ্ণুতেজ। 
নাগপাশ ঘুচাইতে সেই মহাতেজ ॥ ৮৯৮ 
ইন্দ্রের বচন মানি দেবতা পৰন। 


কহিল রামেরে কর গরুড়ে স্মরণ ॥ ৮৯৯ 
পবন-্রীরামে যদি হৈল কানাকানি। 
গরড়ে স্মরণ করে রাম রঘুমণি ॥ ৯০০ 
গরুড়ে স্মরেণ রাম বিঞ্ু-অব্তার 1 
গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টঙ্কার ॥ ৯০১ 
বুশহ্ীপে চলে বীর সাগরের কৃলে। 
গিলেছিল অজগর উগারিয়া ফেলে ॥ ৯০২ 
শুনাভরে গরুড আসিল উভরড়ে। 
পাকসাটে পর্বত কন্দর যায় উড়ে ॥ ৯০৩ 
দিক্‌-দিগন্তরের গাছ আনে পাকে টেনে । 
ঝঞ্ীনা পড়য়ে যেন ঘোর বরণে ॥ ৯০৪ 
সাগরের জলজন্ত লুকাইল জলে । 
ভয় পেয়ে নাগগণ কল্পিত পাতালে ॥ ৯০৫ 
উপাড়িয়া পড়ে বৃক্ষ পাখার বাতাসে । 
দশ যোজন থেকে সর্প পলায় ত্রাসে ॥ ৯০৬ 
দূর হতে গরুড়ের লাগিল নিশ্বাস। 
রাম-লক্ষ্মণের খসে পড়ে নাগপাশ ॥ ৯০৭ 
পন্মহস্ত বুলাইল বিনতানন্দন। 
সচৈতনা হয়ে উঠে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৯০৮ 
গরুড় পক্ষীরে কল রাম রঘুমণি। 
প্রাপদান দিলে সখা আজি হে আপনি ॥ ৯০৯ 
গরুড় বলিল শুন সবিশেষ কই । 
শ্রীচরণে ভৃতা আমি সখাশোগা নই ॥ ৯১০ 
ভুমি বিষ্ণু-অব্তার জগতের পতি। 
পত্ত্রিতা-শাপে আছ আপনা-বিস্মৃভি ॥ ৯১১ 
অমি যে গরুড় পক্ষী তোমার বাহন। 
পূর্বকথা প্রভু কেন হও বিস্মরণ ॥ ৯১২ 
শ্রীরাম বলেন পক্ষি কৈলে উপকার । 
বর যাগ পক্ষিবর বাঞ্ছা যে তোমার ॥ ৯১৩ 
গরুড় বলেন বাঞ্ছা আছে এই মনে। 
দ্বিভূজ মুরলীধর দেখিব নয়নে ॥ ৯১৪ 
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ব্রিভুঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপ গলে বনমালা। 
শিখিপুচ্ছ বন্ধ চূড়া অৰ্দ্ধ বামে হেলা ॥ ৯১৫ 
অলকা-আবৃত শশি-্রীমুখমণ্ডল। 
শ্রুতিযুগে মনোহর মকর-কুণুল ॥ ৯১৬ 
গলে বনমালা পরিধান পীতাম্বর ৷ 
সেই রূপ দেখিতে বাসনা নিরন্তর ॥ ৯১৭ 
শ্রীরাম বলেন হব সেরূপ 'কেমনে। 
ধনুষ্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে ॥ ৯১৮ 
না বলিও কৃষ্ণমূৰ্তি করিতে ধারণ। 
সে রূপ দেখিলে কি কহিবে কপিগণ ॥ ৯১৯ 
গরুড় বলেন কি জানিবে কপিগশে। 
করিয়া পাখার ঘর বসার গোপনে ॥ ৯২০ 
এতেক মন্ত্ৰণা করি বিনতালন্দন। 
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন ॥ ৯২১ 
ভকতবৎসল বাম তাহার ভিতরে। 
দাঁড়াইলা ভ্রিভ-ভঙ্গিম-রূপ ধরে || ৯২২ 
ধনুক তাজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে 
হনুমান দেখে বসি ভানিতেছে দুরে (৯২৩ 
হনূ বলে প্রাণপণে করি প্রভ-হিত। 
পক্ষীর সঙ্গেভে এত কিসের পিরীত ॥ ৯২৪ 
দেখিলেন হনুমান মহাযোগে বসি। 
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী ॥ ৯২৫ 
হনুমান বলে পক্ষি এত অহঙ্কার | 
ধনুক খুলিয়া বীশী দিলে আরবার ॥ ৯২৬ 
দি ভূত্য হই মন থাকে শ্রীচরণে। 
লইব ইহার শোধ তোর বিদ্যমানে ॥ ৯২৭ 
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে। 
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ-অবতারে ॥ ৯২৮ 
এতেক শুনিয়া তবে বিনভানন্দন। 
ঈষৎ হাসিয়া পাখী করে সংবরণ ॥ ৯২৯ 
রামেরে প্রণাম করি যায় শৃন্যপথে। 


দড়ালেন রখুনাথ ধনূর্বাণ-হাতে ॥ ৯৩০ 
অঙ্গ-ঝাড়া গিয়া উঠে অনুজ লক্ষ্মণ। 
আনন্দসাগরে মগ্ন যত কপিগণ ৷ ৯৩১ 
গরুড়ের পক্ষ-শব্দ যত দূরে যায়। 
তত দূর কপিগণ উঠিয়া দীড়ায় ৯৩২. 
নাগপাশে মুক্ত হৈল শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ। 
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ ৷৷ ৯৩৩ 
একেবারে মত কগি ছাড়ে সিংহনাদ। 
লক্ষায় রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ॥ ৯৩৪ 
বানরের শন্দ নিশি তৃতীয় প্রহরে। 
শয্যা হতে উঠে বসে রাজা লক্ষেশ্বরে॥ ৯৩৫ 
প্রাচীরে উঠিয়া রক্ষঃ চাহে চারি ভিতে। 
দীড়ায়েছেল লক্ষ্মণ ধনূর্বাণ-হাতে ॥ ৯৩৬ 
বলে রাবণ বাণ বন্ধন নাগপাশ। 
নাগপাশে মুক্ত হৈল লঙ্কার বিনাশ ৷৷ ৯৩৭ 
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী। 
অনুমানে বুনানু মজিল লঙ্কাপুরী ৷৷ ৯৩৮ 
দৈবের নিবন্ধ রক্ষঃ দেখিয়ে বিপাক। 
ধ্ল্রাক্ষ বলিয়া রাজা ঘন পাড়ে ডাক ॥ ৯৩৯ 
আজ্ঞামাত্র আসিল ধূন্রাক্ষ মহানীর। 
রাজার চরণে আশি অবনমি শির ৯৪০ 
রাবণ বলে তুমি হে প্রধান সেনাপতি । 
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি ৷ ৯৪১ 
রাজবাবহারে তার বাড়ায় সম্মান। 
যুঝিবারে অনুমতি দিল গুয়া-পান ৷ ৯৪২ 
রাজ-আাছ্ঞামাত্র বীর রথে গিয়া চড়ে। 
হস্তী ঘোড়া ঠাট সৈন্য চলে মুড়ে মুড়ে ॥ ৯৪৩ 
হস্তী ঘোড়া চলে আর অগণন ঠাট। 
ধূলা উড়াইয়া চলে নাহি দেখি বাট ৷ ৯৪৪ 
লঙ্কাতে ধূশ্রক্ষ বীর পরম সুজ্ঞালী। 
যাত্ৰাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি ॥ ৯৪৫ 
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আউদর চুলে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী। 
রথধ্বজে উড়ে বসে শকুনি-গৃধিনী ॥ ৯৪৬ 
মাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার। 
কিছুই না মানে বীর বলে মার মার ॥ ৯৪৭ 


ধ্লাক্ষের যুদ্ধ ও পতন 

দুই দলে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ। 
নানাস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ ॥ ৯৪৮ 
কুষিয়া ধূত্রাক্ম বলে কোথায় তপস্ী। 
উখারিয়া মরে কেন এত দূরে আসি ॥ ৯৪৯ 
ছাড়িয়া সীভার আশা ফিরে যাও ঘর। 
মনুষ্য হইয়া বেটা লঙ্কার ভিতর ॥ ৯৫০ 
কপিগণ বলে বেটা চক্ষু থেকে অন্ধ। 
মনুষ্য কি সাগর করিতে পারে বন্ধ ৷ ৯৫১ 
নিজে বিষ্ণু রঘুনাথ বান্ধিলেন সেতু । 
অবতার রাক্ষসের বংশনাশ হেতু ॥ ৯৫২ 
গড়াগড়ি যাবে রাবণের দশ মুগু। 
বিভীষপ-উপরে ধরার ছত্জদণ্ড | ৯৫৩ 
কুপিল ধৃশ্রাক্ষ বীর জ্বলন্ত আগুনি। 
মুষল লইয়া এক কপিগণে হানি ৷৷৯৫৪ 
মুষলঘায়ে কারো ভাঙ্গে মাথার খুলি। 
কারো মুণ্ড কাটি ডুমে পাড়ে মহাবলী ॥ ৯৫৫ 
খাণ্ডাখান কাহার মন্তকে তুলে হানে। 
ভঙ্গ দিল বানর অস্থির হয়ে রণে ৷ ৯৫৬ 
হনুমান দেখিল বান্রগণ ভাগে। 
দাড়াইল হন্মান ধুত্রাক্ষের আগে ॥ ৯৫৭ 

হনুমান বলে বেটা কি নাম তোমার । 
আমার সহিত যুদ্ধ কর একবার ॥ ৯৫৮ 
রাক্ষস বলিল যদি তোরে আমি পাই। 
অনোর কি প্রয়োজন তোর রক্ত খাই ॥ ৯৫৯ 


এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি। 
দুই বীরে বুদ্ধ করে দৌহে মহাবলী ৷৷ ৯৬০ 
হনুমান আনিল পাথর দুইখান। 
রথের উপর ফেলি ডাকে হান হান॥ ৯৬১ 
রথ ঘোড়া পারথি করিল চুরমার। 
রথ এড়ি খুশ্রাক্ষ ধাইল আরবার ॥ ৯৬২ 
ধুশ্াক্ষেন হাতে ছিল এক মহা গদা। 
তার আশে-পাশে বাজে জয়-ঘণ্টা সদা ॥ ৯৬৩ 
দেব-দৈত্য-গন্ধর্গণের ভয় লাগে। 
গদা হাতে করি গেল হনুমান আগে ॥ ৯৬৪ 
'দোহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমান বুকে। 
হনৃমানের বুক মেদ বজ্র হেন দেখে ॥ ৯৬৫ 
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হৈল খান খান; 
কোপ করি পাসরে আপনি হনুমান ৷ ৯৬৬ 
হনুমান বলে গদা গেল রসাতল। 
এখন আইস আমি বুঝি তোর বল ॥ ৯৬৭ 
এক বদ্্-চাপড় মারিল তার শিরে। 
কাতর হইয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥ ৯৬৮ 
হনুমান মহাবীর সংগ্রামের শূর। 
লাখি মারি ধূল্াক্ষের কার করে চুর ॥ ৯৬৯ 
পড়িল খুন্তাক্ষ বীর সমরে দুর্জয় 
সকল বানর ডাকি করে জয় জয়॥ ৯৭০ 
ধূন্াক্ষের সেনা ছিল দুই অক্ষৌহিণী। 
পলাইল সকলে লইয়া নিজ প্রাণী।॥ ৯৭১ 
ভগ্রপাক কহে গিয়া রাবণ গোচর। 
ূশ্রাক্ষ পড়িল বার্তা শুন লক্ষেশুর।॥ ৯৭২ 


অকম্পনের যুদ্ধ ও পতন 


ধুন্রাক্ষ পড়িল বার্ভা পাইল রাবণ। 
অকম্পন বলি ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন॥ ৯৭৩ 


লঙ্কাকাণ্ড ঘি 


আজ্ঞামাত্র উপনীত অকল্পন বীর। 
রাজার নিকট আদি নত করে শির ॥ ৯৭৪ 
রাজা বলে শুন অকল্পন সেনাপতি । 
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে জারতি ॥ ৯৭৫ 
বীরমধো বীর তুমি সকলেতে জানে। 
ত্ৈলোক্য জিনিতে তুমি পার এক দিনে | ৯৭৬ 
তোমার সম্মুখে ঘুঝে আছে কোন্‌ জন । 
হাতে গলে বেঁধে আন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৯৭৭ 
মধুর বচনে রাজা অকম্পনে তোষে। 
যুঝিতে চল্সিল বীর রাজার আদেশে ॥ ৯৭৮ 
সারথি যোগায় রথ বিচিত্র গঠন। 
সমৈনো সাজিয়া চলে বীর অকল্পন ॥ ৯৭৯ 
জাচদ্বিতে গৃথিনী পড়িল রথ-ব্বজে। 
উবাড়িঘা পড়ে ঘোড়া যায় মন্দতেজে ॥ ৯৮০ 
কম্পন নাম তার কম্পে না কখন। 
যাত্ৰাকালে হন্ত-পদ কম্পে পুনঃ পুন ৯৮১ 
যাত্ৰাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার। 
মার মার শব্দে গেল পশ্চিম-দুয়ার || ৯৮২ 
দুই সৈন্যে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ। 
নানান্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ ॥ ৯৮৩ 
দুই সৈনো মহাযুদ্ধ হইল অপার। 
রণেতে ধুলাতে দশদিক অন্ধকার ॥ ৯৮৪ 
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আন্মপর। 
ব্বাক্ষসে রাক্ষল মারে বানরে বানন ॥ ৯৮৫ 
রক্তে রাঙ্গা হৈল বাট ধূলা নাহি উড়ে । 
দেখাদেখি যুদ্ধ করে দুই দলে পড়ে ॥ ৯৮৬ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ও কুমুদ সেনাপতি। 
রণ দেখি তিন বীর এল শীত্রগতি ॥ ৯৮৭ 
তিন বীর করে আসি গাছ বরিষণ। 
সন্মুখ-সংগ্রামে স্থির নহে তিন জন। ৯৮৮ 
ভঙ্গ দিয়া তিন বীর পলাইল ক্রাসে। 
হাতে ধনু দাড়াইয়া অকম্পন হাসে। ৯৮৯ 


নল বীর বড় ধীর সকলে নাখানে। 
ভঙ্গ দিয়া পলাহল অকম্পন-রণে।॥ ৯৯০ 
নীল বীন করেছিল এক সেতুবন্ধ । 
অকল্পন-বাণে তার চক্ষু হৈল অন্ধ ৷ ৯৯১ 
শরভঙ্গ পলাইল পেয়ে অপমান। 
রূপেতে প্রবেশ করে বীর হনুমান ॥ ৯৯২ 
হনুমান বলে বেটা পলাবি কোথায়। 
এক চড়ে যমালয়ে পাঠাব তোমায় ॥ ৯৯৩ 
পাইক মারিয়া বেটা জিনে যাও রণ। 
অবশ্য আমার হাতে তোমার মরণ ৷ ৯৯৪ 
এত যদি দুই বীরে হৈল গালাখালি। 
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দৌহে মহাবলী ৷৷ ৯৯৫ 
আশী কোটি বাণ এড়ে বীর অকন্পন। 
বাণে অচেতন হৈল পবননন্দন ৷৷ ৯৯৬ 
সংবিৎ পাইয়া উঠে বীর হন্মান। 
ক্রোধে আনে শালগাছ দিয়া এক টান ॥ ৯৯৭ 
বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনৃমান। 
অকম্পন-বাণে গাছ হৈল দুইখান ৷৷ ৯৯৮ 
জিনিতে না পারে হনু ভাবয়ে অন্তরে। 
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপরে ॥ ৯৯৯ 
চুলেতে ধরিয়া তারে মারিল আছাড়। 
মাথা-খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হৈল হাড় || ১০০০ 
অকম্পন পড়ে যদি সংগ্রামে দুর্জয়। 
সকল বানরে বলে রাম রাম জয়।॥ ১০০১ 
ভগ্ন পাক কহে গিয়া রাবণ-গোচর। 
অকল্পন পড়িল শুনহ লক্ষেশ্বর ॥ ১০০২ 
বজ্তদংক্ট্রের যুদ্ধ ও পতন 
অকম্পন-মৃত্যু শুনি চরের বদনে। 
কিছু ভয় উপজিল রাবণের মনে॥ ১০০৩ 
হৃদয়ে করিয়া বিবেচনা বছুতর। 
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যুদ্ধ বিনা হিত নাহি দেখিল অপর॥ ১০০৪ 
তবে আগে দেখি বস্তুদং্র নিশাচরে। 
কহিতে লাগিল তাৱে অতি সমাদরে॥ ১০০৫ 
বঙ্দস্ট্র তুমি হও সুপণ্ডিত রণে। 
তোমার সমান বীর না দেখি ভুবনে॥ ১০০৬ 
ধনুক ধরিয়া তুমি দাঁড়ালে সমরে। 
নিজে ইন্দ্র সাক্ষাৎ হইতে নারে ডরে।॥ ১০০৭ 
(তোমারে সহায় করি আমি দেবগণে। 
পরাজয় করিয়াছি অক্েশেতে রণে॥ ১০০৮ 
অপর কি কব সর্বনাশক শমনে। 
তোমার সাহাঘো জিনিয়াছি অযতনে ॥ ১০০৯ 
তুমিও সমরে যাও সসৈন্য হইয়া। 
সুগ্ৰীব লক্ষ্মণ রামে আনহ বাঁধিয়া ১০১০ 
এভ বাণী শুনি বজদংট্ নিশাচর ৷ 
প্রণমিয়া কহিতেছে রাৰণ-গোচর ॥ ১০১১ 
মহারাজ এই আমি চলিলাম রণে। 
আপনি পরমানান্দে থাকুন ভবনে ॥ ১০১২ 
বধিয়া তোমার শত্রু সেই দুই নরে। 
সুগ্রীৰ মারুতি জার মুখ্য কপিবরে ॥ ১০১৩ 
আপনি মঙ্গল চিন্তা করিয়া আমার। 
গৃহে থাকি সীতা লয়ে করুন বিহার ॥ ১০১৪ 
তবে বলাধ্যক্ষ করি সেনার সাজন । 
দশানল আগে আমি কৈল নিবেদন ॥ ১০১৫ 
তাহা শুনি প্রণাম করিয়া দশাননে। 
বন্দট্র বীর যাত্রা করিলেক রণে ॥ ১০১৬ 
করিল বিবিধমতে মঙ্গলাচরণ। 
বান্ধিলেক নিজ অঙ্গে অনেক রক্ষণ ॥ ১০১৭ 
পরিলেক অঙ্গে নানা মাথায় টোপর। 
পৃষ্টেতে বান্ধিল তৃণ পুরি তীক্ষ শর ॥ ১০১৮ 
আর নানা অস্ত্রশন্্ করিলা বন্ধন। 
রথের উপরে গিয়া কৈল আরোহণ ॥ ১০১৯ 


কিবা তার রথ অতি মনোহর হয়। 
অলঙ্কৃত দিব্য দিবা ঘোটকে বহয় ॥ ১০২০ 
তার রথ দুই দিকে যায় মনোরম। 
দ্বিহত্র সপ্ততি-সংখাক তুরঙ্গম ॥ ১০২১ 
ঘোড়ার পশ্চাতে দুই সহত্র সপ্ততি। 
যাইতেছে মদমন্ত হাতী মন্দগতি ॥ ১০২২ 
মধ্যেতে যাইছে বন্রদংস্র দিবা রখে। 
এক লক্ষ ধনুর্ধার যায় অগ্রপথে ॥ ১০২৩ 
আর কত ঢালী শূলী তোমরা খর্পরী। 
যাইতেছে রথে গজে ঘোটকেতে চড়ি ॥ ১০২৪ 
বাজিতেছে সহস্র সহস্র রণভেরী। 
নিনাদ ছাড়য়ে ঘোড়া হাতী বেরি বেরি ॥ ১০২৫ 
সেই সব শব্দে লঙ্কা করি দলমাল। 
রণে যায় বজদংস্ যেন মহাকাল ॥ ১০২৬ 
যাইতে খাইতে দেখে নানা অমঙ্গল। 
অঙ্গেতে পড়য়ে তার উন্কা ঝলমল ॥ ১০২৭ 
মুখ দিয়া অগ্রিশিখা করিয়া বমন । 
শিবা সব করিতেছে অশিব নিঃস্বন ॥ ১০২৮ 
রথের ঘোড়ার লেত্রে পড়ে অশ্র্জল। 
পুনঃ পুনঃ আগ করে তারা মৃত্রমল ॥ ১০২৯ 
অহা দেখিয়াও বদ্জুদংস্্র অশঙ্লিত। 
কহিতেছে সৈনাদিগে অভ্ান্ত গৰ্বিত ॥ ১০৩০ 
অমঙ্গল দেখি কেহ না কর চিন্তন। 
অতি মন্দ শুভকর কহে সর্বজন ॥ ১০৩৯ 
আর শুন কি করিবে এই অমঙ্গলে। 
সব অমঙ্গল বিনাশিব বাহুবলে ॥ ১০৩২ 
দেখিনি সকলে তোরা বিক্রম আমার ৷ 
বধিব সকল আমি শত্রুকে রাজার ॥ ১০৩৩ 
আজি মোর বাণহত কপির আমিষে। 
নিশাচর পিগু দিবে বান্ধবে হরিষে ॥ ১০৩৪ 
আমিও বধিয়া সুষ্রীবাদি কপিগণে। 


লাক্ষাকাহ 


ভক্ষণ করিব নিজে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥ ১০৩৫ 
বজদংট্র নাম মোর বন্ হেন দাড়। 
চর্বণ করিব আমি তাহাদের হাড় ॥ ১০৩৬ 
তোরা সবে ভয় তাজি চলহ সমরে। 
শত্রু বধ করি শীঘ্র ফিরে যাব ঘরে ॥ ১০৩৭ 
এত কহি নজ্ঞদ-ট্র সৈন্য জন্বন্ধারে ৷ 
উপনীত হৈল আদি উত্তরের দ্বারে ॥ ১০৩৮ 


তবে দেখি তাহারে, সেইমত দ্বারে, | 
প্লবঙ্গমগণ। 

তারা, তরুশিখনী, করেতে ধরি, 
রহে সুখীমন ॥ ১০৩৯ 
হেন বর্ষে বাণ। 

তাহে, বানরগণে, বিন্ধি সঘনে, 
কৈল খান খান ॥ ১০৪০ 
বৃক্ষ শিলা মারি। 

করে, কুলিশ দন্ত, সোথার অন্ত, 
গভীর হাকারি। ১০৪১ 

তাহে, ব্রাসিত মন, কৌণপগণ, 
পলায়ন করে। 

তাহা, দেখি দুরন্ত, বজরদন্ত, 
বরিষয়ে শরে ॥ ১০৪২ 

অর, বাণের তৃণে, ধনুক-শুণে, 
কর্ণে বারে বারে । 

কর, ভ্রমণ করে, কেহ তাহারে, 
লক্ষিতে না পারে ॥ ১০৪৩ 

তার, শর-নিকরে, যত বানরে, 
জর্জর করিল। 

ভাহে, রুধিরধানে, রণ-ভিতরে, 


তটিনী হইল ॥ ১০৪৪ 
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তাহে, প্রাণ ছাড়িয়া, যায় ভাসিয়া, 
ভল্তু-কপিগণ। 
তাহে, কাক-শৃগালী, টানিয়া তুলি, 


করয়ে ভক্ষণ ॥ ১৩৪৫ 


যত, বানরবৃন্দ, 
ভাগে সিন্ধুকুলে ৷ ১০৪৬ 

তাহা, করিয়া দৃষ্ট, হইয়া রুষ্ট, 
কপিচুড়ামণি। 

নিজে, চলিলা রথে, করি সঘনে, 
ঘোর সিংহবনি ॥ ১০৪৭ 


কৌণপ সব, 


কত, ঘোটক করী, ভূমিতে পড়ি, 
চীৎকার করিল ॥ ১০৪৮ 

পরে, তারে দেখিয়া, ত্রাস পাইয়া, 
বন্তদংট্র-সেনা। 

তারা, পলায়ে, যায়, পাছে না চায়, 
বারণ শুনে না ॥ ১০৪৯ 

তবে, তাহা নিরখি, মনেতে রুখি, 


কপির পতি, 


নিলা যমন্বারে ৷ ১০৫১ 
আর, দুই পাণেতে, সারিক্রমেতে, 

যত করী ছিল। 

তাদিগে প্রেরিল ॥ ১০৫২ 
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পরে, শাল উপাড়ি, 
তপনকুমার । 
সেই, বঙুদশন, 


ঘৃণিত করি. 


প্রতি ক্ষেপণ, 
কৈল সহস্কার ॥ ১০৫৩ 
সেই, রজনীচর, ছাড়িয়া শর, 
শত পরিমাণ । 
করি খান খান ॥ ১০৫৪ 
তাহা, নিরখি সূর্য, তনয় শৌর্য, 
করি প্রকাশন । 
এক, বৃহৎ শিলা, তুলিয়া দিলা, 
পর্বত যেমন॥ ১০৫৫ 
তারে, বজরদন্ত, রথের অন্ত, 
করিতে ছাড়িল। 
তাহা, সেহ দেখিয়া, রথ ছাড়িয়া, 
ভূমিতে নামিল ॥ ১০৫৬. 
সেই, ঘোর পাষাণে, 


ধ্বজ সহিতে, 
সারথি নাশিলা ॥ ১০৫৭ 
পরে, এক তরে, ধনিয়া করে, 
করিয়া ঘূর্ণিত। 
সেই, বজরদন্ত, সেনার অন্ত, 
কৈল রামমিত ॥ ১০৫৮ 
তেই, গিরির শৃঙ্গ, করিয়া ভঙ্গ, 
ছাড়িয়া হঙ্কার। 
মারিতে পরে, 
হেল আগুমার ॥ ১০৫৯ 
ভাহা, নিরখি সেহ, বিকট দেহ, 
গদা ঘুরাইয়া। 
মারিয়া মাথে, 
গর্জন করিয়া॥ ১০৬০ 


বদ্ধ, দশন বীরে, 


বীর তপনসূতে, 


কিবা, সুগ্রীব-শিরে, ঠেকিয়া ভরে, 
সেই গদা-দণ্ড। 

একি, অশ্ৰুত কথা, কর্কটা যথা, 
হৈলা শত খণ্ড ॥ ১০৬১ 


করিলেন গুড়া ১০৬২ 
তাহে, রুধিরধার, বদনে তার, 
বহে অনিনার। 
সেহ, পড়িল ভূমে, দেখিতে যমে, 
খেল প্রাণ ভার ॥ ১০৬৩ 
তবে, বজ্ঞদশন, পাইল মরণ, 
দেখি তার সেনা। 
তায়, ভ্রাসিত হয়ে, যায় পলায়ে, 
প্র ফিরিয়া চাহে না ॥ ১০৬৪ 
করি সিংহনাদ । 
দিল, আপন সখা, নিকটে দেখা, 
মনেতে আহ্লাদ ॥ ১০৬৫ 
শুনি, তাহার বাণী, শ্ৰীরঘুমণি, 
করি প্রশংসন। 
দিলা, বাছ পসারি, হৃদয় ভরি, 
তারে আলিঙ্গন | ১০৬৬ 


প্রহস্তের যুদ্ধ ও পতন 
এখানেতে ভগ্নদূত যাইয়া লঙ্কায়। 
বজ্তদট্র-মৃত্যু-কথা কহিল রাজায় ॥ ১০৬৭ 
বজ্ৰদংষ্ট্ৰ পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত। 
প্রহস্ত মাতুল বলি ডাকিল ত্বরিত ॥ ১০৬৮ 
রাবণ বলে মামা তুমি রাজোর ঠাকুর | 
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তিন কোটি বৃন্দ ঠাট তোমার প্রচুর ॥ ১০৬৯ 
তুমি আমি নিকুন্ কুভকর্ণ ইন্্জিৎ। 
এই কয়জন আছি সমরে পণ্ডিত ॥ ১০৭০ 
বিশেষ অধিক তুমি জানি চিরদিন। 
করিয়া অনেক যুদ্ধ হয়েছ প্রবীণ ॥ ১০৭১ 
প্রতাপে প্রচণ্ড তাহে জান বহু সন্দি। 
শ্ৰীৱাম-লক্ষ্মণে আন হাতে গলে বান্ধি ॥ ১০৭২ 
রাবণের কথা শুনি প্রহস্তের হাস। 
শ্রীরাম-লক্্রণে আজি করিব বিনাশ ॥ ১০৭৩ 
আমি আছি রণে কেন প্রের অনাজনে। 
এখনি মরিয়া দিব শ্রীনাম-লক্ষ্রণে ॥ ১০৭৪ 
আগে আমি তোমারে বলেছি যুক্তি সার। 
সীতা নাহি দিব যুদ্ধ করিব অপার ॥ ১০৭৫ 
অবানর অরাম করিব খরাতল। 
দশানন বলে মামা জনি তৰ বল ॥ ১০৭৬ 
অষ্ট অঙ্গে পর মামা রত্ব-অলল্লার। 
যুদ্ধ জিনে এলে মামা সকলি তোমার ॥ ১০৭৭ 
রাবপের কথা কেহ লক্ঘিতে না পারে। 
সসৈন্যে প্রহন্ত যায় যুদ্ধ করিবারে ॥ ১০৭৮ 
চারি বীর অগ্রে যায় হাতে ধরে ধনু । 
ধুম মহানাদ ক্রুদ্ধ মহাহনূ ॥ ১০৭৯ 
দেৰগণ হ্বির নহে খাহার বিবাদে। 
হেন সব বীর ধায় সংগ্রামের সাধে ॥ ১০৮০ 
সাজিয়া আসিল সৈন্য গ্রহন্তের পাশ। 
সবারে প্রহস্ত বীর দিতেছে আশ্বাস ॥ ১০৮১ 
রাম-লজ্ষ্মণের আজি অবশ্য মরণ। 
শকুনি গৃধিনী উড়ে ঢাকিল গগন ॥ ১০৮২ 
প্রহন্তের দৈনো দশ দিক অন্ধকার 
মার মার করিয়া চলিল পূর্বন্বার ॥ ১০৮৩ 
দুই সৈনো মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ। 
নানান্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ ॥ ১০৮৪ 


্রহস্তের সেনাপতি শ্রেষ্ঠ চারি জন। 
হাতে ধনু আসিল যে করিবারে রণ ॥ ১০৮৫ 
যুঝিবারে কাজ থাক দেখে চারি বীর ৷ 
ভঙ্গ দিল বানর সংগ্রামে নহে স্থির ॥ ১০৮৬ 
পূর্বন্বারে দৃঢ়তর হৈল গশুগোল। 
তিন দ্বারে থাকি শুনে কটকের রোল ॥ ১০৮৭ 
তিন ভারে চারি বীর আছিল প্রধান । 
মহেন্দ্র দেবেন্্র যে অঙ্গদ হনুমান ॥ ১০৮৮ 
পূর্বদ্বারে চারি বীর আসে শীঘ্রগতি। 
নীলের সপক্ষ হ’ল চারি সেনাপতি ॥ ১০৮৯ 
চারি বীর আসি করে গাছ বরিষণ। 
ভঙ্গ দিল রাক্ষল সহিতে নারে রণ ॥ ১০৯০ 
প্রহন্তেরে চারি বীর দেখে দূর হতে । 
রশেতে প্রবেশ করে ধনুর্বাণ হাতে ॥ ১০৯১ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ও অঙ্গদ হনুমান । 
চার ধনুক কাড়ি নিল চারিখান ॥ ১০৯২ 
হাঁটুর চাপান দিয়া চারি ধনু ভাঙ্গে। 
মালসাট দিয়ে গলে চারি বীর আগে ॥ ১০৯৩ 
কুপিয়া অঙ্গদ বীর ছাড়ে সিংহনাদ। 
পদাঘাতে মারিল রাক্ষস মহানাদ ॥ ১০৯৪ 
মহাহনূ হনুমানে দৌহে বাজে রণ। 
মহাহনূ চেপে ধরে পবননন্দন ॥ ১০৯৫ 
করিয়া পাথালিকোলা লয়ে গেল দূর । 
কপটে কহিছে হনু বচন মধুর || ১০৯৬ 
তোর নাম মহাহন্‌ আমি হনৃযান। 
মিতালি করিব নাম মিলিল সমান ॥ ১০৯৭ 
দুই মিতা ছোট বড় কে হয় কেমন। 
বারেক করিয়া যুদ্ধ বুঝিব দুজন ॥ ১০৯৮ 
শুনিয়া ত’ মহাহন্‌ বলয়ে তরাসে। 
মৈত্রসনে যুদ্ধ করা যুক্তি না আইসে ॥ ১০৯৯ 
হনুমান বলে কর বাঁচিনার আশ। 
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তিলেক বিলম্ব নাই করিব বিনাশ ॥ ১১০০ 
রাক্ষসের সঙ্গে মোর কিসের মিতালি । 
বনতমুষ্টি মারি ভাঙ্গিব মাথার খুলী | ১১০১ 
এত বলি হন্মান ক’সে মারে চড়। 
ভূমে পড়ি মহাহুমূ করে ধড়ফড় ॥ ১১০২ 
মহাহনূ পড়িল ক্ুবিল যজ্ঞধূম। 
প্ৰবেশিল রণে যেন কালান্তক যম ॥ ১১০৩ 
কুপিল মহেন্দ্র বীর সুষেণ-নন্দন। 
দীর্ঘ এক শালগাছ উপাড়ে তখন ॥ ১১০৪ 
এডিলেক শালগাছ দিয়া হুহস্কার। 
রথসহ যজ্ঞধূম হৈল চুরমার ॥ ১১০৫ 
যজ্ঞধূম পড়ে রণে রুমিল কোপন। 
রুষিল কোপন-বীর সুষেণনন্দন ॥ ১১০৬ 
খুড়িল কোপন-বীর তিন শত শর। 
বিন্ধিয়া দেবেন্দ্র বীরে করিল জর্জর ॥ ১১০৭ 
কুপিয়া দেবেন্দ্র বীর করিল উঠানি। 
পর্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি ॥ ১১৩৮ 
দুই হাতে উপাড়িল গাহ ও পাখর। 
গাছ আদি লয়ে বীর ধাইল সত্বর ॥ ১১০৯ 
ঝঞ্জনা পড়য়ে যেন গাছ আদি হানে । 
পড়িল রাক্ষস বীর দুর্জয় কোপনে ॥ ১১১০ 
চারি সেনাপতি পড়ে প্রহন্ত তা দেখে। 
সন্ধান পূরিয়া চারি বীরের সন্মুখে ॥ ১১১১ 
প্রহস্তের রণে দেবগণ কম্পমান। 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছোটে সঙ্গে হনুমান ॥ ১১১২ 
পূর্বন্বাথান সেই নীলবর রাখে। 
ডাঙ্গিল কটক সব নীল তাহা দেখে ॥ ১১১৩ 
শীল বলে প্রহস্ত রে বাড়িয়াছে আশ। 
অবশ্য তোমারে আজ করিব বিনাশ ॥ ১৯১৪ 
কুষিয়া প্রহস্ত বলে ওরে বেটা নীল। 
পাঠাইব যমালয়ে মেরে এক কিল ॥ ১১১৫ 


এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি । 
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোহে মহাবলী ॥ ১১১৬ 
তিন শত বাণ নবীর যুড়িল ধনুকে। 
সন্ধান পুরিয়া মারে নীল-বীর-বুকে ॥ ১১১৭ 
বাণ খেয়ে শীলবীর করিল উঠানি। 
পর্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি ॥ ১১১৮ 
দশ যোজন টানে সে পর্বতের চুড়া। 
্রহস্ত-মস্তকে মেরে মাথা কৈল গুঁড়া ॥ ১১১৯ 
প্ৰহস্ত পড়িল রণে লাগে চমতকার | 
ভগ্নপাক রাবণেরে বলে সমাচার ॥ ১১২০ 
প্রহস্ত পড়িল বার্তা শুন লক্ষেশ্বর। 
রাবণ বলে কাল হৈল নর-বানর ॥ ১১২১ 
রাবণ বলে বে যে ধনু ধরিতে জানে। 
ছোট বড় রাক্ষস চলুক মোর সনে ॥ ১১২২ 
সেনাপতি পড়িল রাজোর চূড়ামণি। 
আর কারে পাঠাইৰ যাইব আপনি ॥ ১১২৩ 


রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধে গমন 


প্রধান ছুত্রিশ কোটি ছিল সেনাপতি। 
সাজিয়া চলিল সবে রাবণ-সংহতি ॥ ১১২৪ 
ভাই ভাইপো আদি কুমার ভাগে নড়ে। | 
হাতী ঘোড়া ঠাট সব নড়ে মুড়ে মুড়ে ॥ ১১২৫ 
যুঝিবার তরে নড়ে রাজা সে রাবণ। 
সর্বাঙ্গে ভূষিত করে নানা আভরণ ॥ ১১২৬ 
মেঘেতে চপলা যেন গলায় উত্তরী। 
মৃগমদে লেপিলেক সুগন্ধি কন্তুরী ॥ ১১২৭ 
দশ ভালে দশ মণি করে বালমল। 
চন্্র-সূর্য জিনি শোভে কর্ণের কুশুল ॥ ১১২৮ 
রাবণের রথখান সাজায় সারথি। 

নানা রয় মণি মুক্তা নির্মাইল তথি ॥ ১১২৯ 
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কনকে রচিত রথ মাণিকের চাকা। 
রতনের কলসে সাজে নেতের পতাকা ॥ ১১৩০ 
বিচিত্রনির্মাণ রথ সাজায় সুন্দর। 
রথের উপরে উঠে রাজা লক্ষেশ্বর ॥ ১১৩১ 
খাণ্ডা টাঙ্গী শেল শূল মূষল মুদগর। 
নানাজাতি অন্ত্র তুলে রথের উপর ॥ ১১৩২ 
গদা শাবলাদি লয় কাছেতে কামান। 
বিচিত্রনির্মাণ করে লয় ধনুর্বাপ॥ ১১৩৩. 
হস্তী ঘোড়া ঠাট সব চলে মুড়ে মুড়ে। 
ৰিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে ॥ ১১৩৪ 
কটকের পদ্ভরে কঁপিছে মেদিলী। 
রাবণের বাদাভাগু সাত অক্ষৌহিণী ॥ ১১৩৫ 
এক লক্ষ দখড় দ্বিলক্ষ, করতাল। 
হিসহ্র ঘণ্টা বাজে মৃদ্গ বিশাল ॥ ১১৩৬ 
ডেউরী ঝাঝরী বাজে তিন লক্ষ কাড়া। 
চারি লক্ষ জয়ঢাক ছয় লক্ষ পড়া ॥ ১১৩৭ 
বাজিল চুরাশী লক্ষ শঝ আর বীণে। 
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সনে ॥ ১১৩৮ 
ঢেমচা খেমচা বাজে দুই লক্ষ ঢোল। 
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল ॥ ১১৩৯ 
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগবস্প। 
পাখোয়াজ আদি বাজে ত্ৰিভুবনে কম্প ॥ ১১৪০ 
বাজিল রাক্মসী ঢাক পঞ্চাশ হাজার। 
দুনদুডি ডম্বর শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার ৷ ১১৪১ 
খঞ্জনী খমক বাজে সেতারা তবোল। 
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল ॥ ১১৪২ 
তুরী ডেরী রণশিলা বারো লক্ষ বাশী। 
দগড়ে রগড় দিতে দশ লক্ষ কীসী॥ ১১৪৩ 
টিকারা টঙ্কার আর টৌতারা মোচঙ্গ। 
বাদ্য শুনে বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ ॥ ১১৪৪ 
তিন কোটি বৃন্দ ঠাটে সাজিল রাবণ। 


শত কোটি রবি জিনি রথের কিরণ ॥ ১১৪৫ 
রয়ময় কলমে পতাকা সারি সারি। 
সংগ্রামেতে সাজিল লঙ্কান অধিকারী ৷৷ ১১৪৬ 
রাবণ করিল যদি রথে আরোহণ। 
ভয় পেয়ে মন্দ বায়ু বহিছে পবন ৷৷ ১১৪৭ 
রবি হৈল মন্দ-তেজ ঢাকিয়া কিরণ। 
সশঙ্কিত স্বর্গের সকল দেবগণ ॥ ১১৪৮ 
ধনুক ধরিতে জানে মত নিশাচর। 
রাবণের সঙ্গে চলে করিতে সমর ৷ ১১৪৯ 
বাক্ষসের সিংহনাদ ধনুক-টদ্ধার। 
পশ্চিম ঘারেতে যায় করি মার মার ॥ ১১৫০ 
মণিময় মুকুট শোভিছে দশ মাথে। 
ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুক-বাগ হাতে ॥ ১১৫১ 
সৈন্য দেখে দশানন দাঁড়াইয়া রথে। 
বিভীষণে জিন্রাসা করেন রঘুনাথে ৷ ১১৫২ 
শত কোটি রবি শশী জিনিয়া কিরণ। 
বল দেখি সংগ্রামে আসিল কোন্‌ জন ॥ ১১৫৩ 
বিভীষণ বলে রথে এজ দশানন। 
জোষ্ঠ ভাই আমার বিজয়ী ত্রিড়ুরন ॥ ১১৫৪ 
ব্রহ্মার নির্মিত রথ বহু রূপ ধরে। 
তুষ্ট হয়ে দেবগণ দিল ধনেশ্বরে || ১৯৫৫ 
কুবেরে জিনিয়া রথ নিলেক রাবণ। 
আসিয়া সেই রথে করি আরোহণ ॥ ১১৫৬ 
কোটি সূর্য জিনিয়া সৌন্দর্য খরতর। 
রথের কিরণ কত দেখ রঘুবর ॥ ১১৫৭ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সৃন্দর। 


রাম-রাবণের যুদ্ধ শুন অতঃপর ॥ ১১৫৮ 


কহিতেছে বিভীষণ, রথে দেখ নারায়ণ, 
ছত্ৰদণ্ড ধরে দেবগণ। 
কপালেতে দশ মণি, দীপ যেন দিনমণি, 


অই রাজা লঙ্কার রাবণ ১১৫৯ 
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হেসে রঘুনাথ কন, চিনিলাম দশানন, 
যোগ বটে লঙ্গা-অধিকারী। 

কুবুদ্ধি এমন কেনে,  দেবকন্যা কেন আনে, 
পরনারী কেন করে চুরি॥ ১১৬০ 


পাইয়া ব্রহ্মার বর, নাম ধরে লক্গেশ্বর, 
দেবমায়া না বুঝে রাবণ | 

আমিরাবণের যম, নাথাকিবে পরাক্রম, 
মোর হাতে সংবশে মরণ ॥ ১১৬১ 

কহে নন্দন, এই কি রাজা রাবণ, 
আর কেবা উহার সংহতি । 

হাতে ধনু সুরচিত, অই পুত্র ইন্দ্রজিত, 
সঙ্গেতে উহার সেনাপতি ॥ ১১৬২ 

কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন, কুম্ভকৰ্ণের নন্দন, 
সঙ্গে সৈনা আসিল অপার । 


সারদা-চরণ সেবি,  বাল্ীকি যে মহাকবি, 
রামায়ণ করিল প্রচার ॥ ১১৬৩ 


রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধ 
বিভীষণ কহিছে লল্কার সমাচার । 
রাম বলে বিভীষণ হও আগুসার ॥ ১১৬৪ 
জিজ্ঞাসা করিল যদি প্রভু রঘুনাথ । 
কটক চিনায়ে দেয় তুলে ডানি হাত ॥ ১১৬৫ 
রাবণের ধনু ওই রতনে রচিত। 
রাজার দক্ষিণে & কুমার ইন্্রজিৎ ॥ ১১৬৬ 
মেঘ সম অঙ্গ তান্রবর্ণ দ্বিলোচন । 
নাগপাশে বেঁধেছিল তোমা দুই জন ॥ ১১৬৭ 
নরেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি রণে পরাভৰ ৷ 
কোটি ইন্দ্র জিনি দশাননের ৰৈভব ॥ ১৯৬৮ 
এমন এশূর্য কেন হারায় রাবণ । 
আমার সংগ্রামেতে বাঁচিবে কোন্‌ জন ॥ ১১৬৯ 
রাবণেরে দেখিয়া সুগ্ীব ভ্বলে কোপে । 


ক্রিয়া সুগ্ৰীব রাজা যায় বীরদাপে ॥ ১১৭০ 
কুপিয়া সুগ্ৰীব সে পর্বতে দিল টান। 
এক টানে উপাড়ে পর্বত একখান ॥ ১১৭১ 
ঘুরায় পর্বত গোটা অতিশয় রোষে ৷ 
পগর্জিয়া হানিল বীর রাবণ-উদ্দেশে ॥ ১১৭২ 
কোপেতে রাবণ এড়ে দশ গোটা বাণ । 
বাণে কাটি পর্বত করিল খান খান ॥ ১১৭৩ 
বার্থ গেল পর্বত সুষ্রীব রাজা দেখে। 
কোপেতে রাবণ ৰাণ যুড়িল ধনুকে ॥ ১১৭৪ 
তিন শত ৰাণ রক্ষঃ যুড়িল ধনুকে । 
গর্জিয়া মারিল ৰাণ সুগ্বীবের বুকে ॥ ১১৭৫ 
বাণ খেয়ে সুগ্ৰীব সঘনে ঘুরে বলে । 
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব-পুথাফলে ॥ ১১৭৬ 
সুগ্ৰীব হারিল যদি পলায় বানর ৷ 
কোপেতে ধনুক করে নিল রঘুবর ॥ ১১৭৭ 
সন্ধান প্রিয়া যান করিবারে রণ । 
হেনকালে যোড়হাতে বলেন লক্ষ্মণ ॥ ১১৭৮ 
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু তুমি থাক বসে । 
আমি দশাননে মারি চক্ষুর নিমিষে ॥ ১১৭৯ 
রাম বলে কত সন্ধি জানহ লক্ষ্মণ । 
রাবণ-সম্মুখে যুদ্ধ সংশয় জীবন ॥ ১১৮০ 
বাছৰলে ত্ৰিভুবন জিনিল রাক্ষস । 
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে না কর সাহস ॥ ১১৮১ 
তথাপি লক্ষ্মণ যান পুরিয়া সন্ধান । 
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলে হনুমান ॥ ১১৮২ 
হনুমান বলে তুমি তিষ্টহ লক্ষ্মণ | 
কৌতুক দেখহ আমি মায়িব রাবণ ॥ ১১৮৩ 
আমার সংগ্রামে যদি পায় সে নিস্তার । 
তবে ত’ লক্ষ্মণ তব যুঝিবার ভার ॥ ১১৮৪ 
লক্ষণের পদধূলি হনু লয়ে মাথে। 
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রাবণের রথে ॥ ১১৮৫ 


লক্ষাকাণ্ড 33 


সম্মুখে দাড়ায় বীর পরম সন্ধানী । 

সারথির কেড়ে লয় হাতের পীচনী ॥ ১১৮৬ 

দেব রক্ষঃ জিন বেটা ব্রশ্মার কারণ | 

বানর হইয়া ভোর বধিব জীবন ॥ ১১৮৭ 

হের ঘুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চুড়া। 

হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া ৷ ১১৮৮ 

হের হন্ত দেখ মোর পর্বতের সার। 

হাতের অঙ্গুলি দেখ সর্পের আকার ॥ ১১৮৯ 

হের নখ দেখ মোর বছের সোসর। 

এক চড়ে তোমারে পাঠাব যমঘর ॥ ১১৯০ 

রাবণ বলে তোরে পেলে অনো গাহি কথা । 

গড়িলি আমার হাতে যাবি আর কোথা ॥ ১১৯১ 

হন্‌ বলে তোরে কি মারিব এইক্ষণে ৷ 

পূর্বে মারিয়াছি বেটা ভেবে দেখ্‌ মনে ॥ ১১৯২ 

অক্ষয়কুমারে মেরে পোড়ালাম শোকে। 

সে শোক রাবণ তোর বিদ্ধিয়াছে বুকে ॥ ১১৯৩ 
আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান । 

রাবণে চাপড় মারে বজ্র সমান ॥ ১১৯৪ 

চাপড় খাইয়া রক্ষঃ হৈল আচেতন। 

ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ ॥ ১১৯৫ 

চেতন পাইয়া পুনঃ উঠিল সত্বর। 

ডাক দিয়া হনুমানে করিছে উত্তর ॥ ১১৯৬ 

রাবণ বলে রে বানর ! তুই বড় বীন। 

তোর চাপড়েতে মোর কাপিল শরীর ॥ ১১৯৭ 

হনুমান বলে মোর কিসের বাখান । 

মোর চাপড়েতে তোর রহিল পরাণ ॥ ১১৯৮ 

তোরে মারিলাম বেটা উঠে তোর রথে। 

হারি সিদ্ধ হ’লো তোর সবার সাক্ষাতে ॥ ১১৯৯ 

আপনা পাসরে কোপে রাজাত” রাবণ । 

হনূরে চাপড় মারে করিয়া গর্জন ॥ ৯২০০ 

হুর বুকেতে মারে সে বজ্ চাপড়। 
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রথ হৈতে পড়ি হন্‌ করে ধড়ফড় ॥ ১২০১ 
ভূমে পড়ি হনুমান ঘুরে ঘুরে বুলে। 
হনুমানে হাড়ি বিন্ধে সেনাপতি নীলে ॥ ১২০২ 
চেতন পাইয়া উঠে বীর হনুমান । 

বলাবণে ডাকিয়া বলে হও সাবধান ॥ ১২০৩ 
রাক্ষস রাবণ তোর এই বীরপণা। 

মোর সনে যুদ্ধ ক'রে অন্যে দাও হানা। ১২০৪ 
হনুমান যত বলে রাবণ না শুনে। 

নীল সেনাপতি বিন্ধে আপনার মনে ॥ ১২০৫ 
বাচিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ শর। 
নীলেরে বিন্ধিয়া বীর করিল জর্জর॥ ১২০৬ 
আপন রক্তেতে তিতে নীল সেনাপতি ৷ 
কেমনে জিনিব রণ করেন যুকতি ॥ ১২০৭ 
দীর্ঘাকার লীলবীর যেমন দেউল। 

মায়া করি নীল বীর হইল নেউল॥ ১২০৮ 
নেউল প্রমাণ বীর হইল মায়াতে। 

এক লাফে পড়ে গিয়া রাবণের রথে॥ ১২০৯ 
রাবণের রথে চড়ে নাহি করে ডর। 
নীলের বিক্রম দেখি রাবণ ফীফর॥ ১২১৫ 
নীলেরে মারিতে ধনুকেতে বাণ যোড়ে। 

লক্ষ দিয়া নীল গিয়া রথধবজ ধরে॥ ১২১১ 
মাথা ভুলি দশানন উপরে নেহালে।-_ 
নীলবীর পড়ে তার ধনুকের ছলে॥ ১২১২ 
নীলবীরে ধরিবারে রাবণ চিন্তিল। 
লাফদিয়া নীল তার মন্রকে উঠিল ॥ ১২১৩ 
নীলেরে ধরিতে হাত বাড়ায় রারণ। 

মাথা হৈতে মুকুটে উঠিল ততক্ষণ | ১২১৪ 
রাবণের মুকুট শোভিছে সারি সারি। 
মুকুট-উপরে ভ্রমে ফিরি ঘুরি ঘুরি। ১২১৫ 
মায়া করি বেড়ায় রাবণে দিয়া ফীকি। 

ঘন পাকে ঘুরে যেন নাচনীয়া পাখী॥ ১২১৬ 
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কুড়ি চক্ষে চায় তবু না দেখে রাবণ। 
দেখে পুনঃ পুনঃ নাহি পায় দরশন ৷ ১২১৭ 
ক্ষণেক দেখিতে পায় চক্ষুর নিমিষে । 
ধরি ধরি মনে করে স্থানান্তরে আসে ॥ ১২১৮ 
নানা মায়া জানে বীর মায়ার নিদান । 
নেউল-প্রমাণ বীর ফিরে স্থানে স্থান ॥ ১২১৯ 
কুপিল সে নীলনীর বুদ্ধির সাগর ৷ 
লাথি মারে রাবণের মুকুট-উপর ॥ ১২২০ 
ভাগাবলে রাবণের রহে দশ মাথা । 
বহুমতে রাবখের করে দুরবস্থা ॥ ১২২১ 
নীলের বিক্রম যেন সিংহের প্রতাপ ৷ 
রাবণের মন্তকোতে করিল প্রস্রাব ॥ ১২২২ 
রাবণের মুকুটেতে লীলবীর মৃতে ৷ 
মুখ বয়ে পড়ে মূত্র সর্ব-অঙ্গ তিতে ॥ ১২২৩ 
প্রস্রাবের বার বহে রাবণ-অঙ্গেতে ৷ 
আভরণ কুদ্ধুম ভাসিয়া গেল স্রোতে ॥ ১২২৪ 
দেখিয়া তা দেৱগণ দিল টিটকারী 
কুপিল রাবপরাজ লঙ্কা-অধিকারী ॥ ১২২৫ 
ধনুকে যুড়িয়া বাণ আছে ত’ সন্ধানে। 
দেখিতে না পায় বাণ মারিবে কেমলে ॥ ১২২৬ 
একবার লাফ দিয়া উঠে মুকুটেতে ৷ 
আরবার লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রথে ॥ ১২২৭ 
মুকুট হইতে যেতে লাগিলেক ছায়া । 
সন্ধান পুরি নীলের ভাঙ্গি দিল মায়া ॥ ১২২৮ 
বাণ খেয়ে নীলবীর পড়ে ভূমিতলে। 
ভাগোতে বাচিল প্রাণ পূর্ব-পুণাফলে | ১২২৯ 
নীলবীর হনুমান হইল বিষুখ। 
লক্ষ্মণ আদিল বণে পাতিয়া ধনুক ॥ ১২৩০ 
লক্ষ্মণ বলেন তোর বুঝি বীর-পণ । 
আমার সঙ্গেতে যুদ্ধ করহ রাবণ ॥ ১২৩১ 
লক্ষণের কথা শুনে দশানল হাসে। 


পলা রে তপস্থী ভণ্ড প্রাণ লয়ে দেশে ॥ ১২৩২ 
এত যদি দুই জনে হেল গালাগালি । 
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দৌহে মহাবলী ॥ ১২৩৩ 
দুই শত বাথ এড়ে রাজা দশানন ৷ 
বাণেতে কাটিয়া পাড়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ ১২৩৪ 
বাৰ্থ গেল বাণ সব চিন্তিত রাবণ । 
লক্ষ্মণ-উপরে করে বাণ বনিমণ ॥ ১২৩৫ 
ভিন শত বাণ মারে বুড়িয়া ধনুকে। 
ফুটে তিন শত বাগ লক্ষ্মণের বুকে ॥ ১২৩৬ 
বুকে ফুটে বাণের যে বিন্ধি রহে ফলা । 
লক্ষ্মণের অঙ্গে মেন রক্তপদ্মমালা ॥ ১২৩৭ 
বাণে বাণে লক্ষ্মণের নাহি চলে দৃষ্টি । 
খসে পড়ে লক্ষণের ধনুকের মুষ্টি ॥ ১২৩৮ 
সংবরিরা লক্ষ্মণ সুদ্ছির কৈল বুক । 
কাটিলেন রাবণের হাতের ধনুক ॥ ১২৩৯ 
কাটা গেল ধনুক বানরগণ হাসে। 
আর ধনু লয় রক্ধঃ চক্ষুর নিমেষে ৷ ১২৪০ 
লক্ষ্মণ-উপর করে বাণ বরিষণ। 
রাবণের বাণে আচ্ছাদিল সে গগন ॥ ১২৪১ 
কোপ করি লক্ষ্মণ ধনুকে দিল চাড়া। 
কাটিলা রাবণের রথের অষ্ট ঘোড়া ১২৪২ 
ঘোড়া কাটা গেল রথ হইল অচল। 
সারখির মাখা কাটি পড়ে ভূমিভল ৷৷ ১২৪৩ 
পড়িল সারথি অশ্ব দেবগণ হাসে। 
আর রথ যোগাইল চক্কুর নিমিষে ১২৪৪ 
লাফ দিয়া দশানন সেই রথে চড়ে। 
তিন শত বাণ তবে একেবারে যোড়ে ৷৷ ১২৪৫ 
দেখিয়া গন্ধর্ব-বাণ যুড়িল লক্ষ্মণ । 
রাবণের যত বাণ কৈল নিবারণ ৷ ১২৪৬ 
লক্ষ্মণ রাবণ দৌহে বাণ-বরিষণ। 
দুজনার বাণে ঢাকে রবির কিরণ ৷৷ ৯২৪৭ 
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দুই জনে বাণ বর্ষে নাহি লেখাজোখা । 
প্রাণপণে মারে বাণ যার মত শিক্ষা ৷ ১২৪৮ 
অমর্ত সমর্থ বাণ বাণ ব্রদ্মজাল । 
চারিদিকে পড়ে যেন অগ্নির উত্থাল ॥ ১২৪৯ 
অরুণ বরুণ বাণ বাণ খরশাণ। 
অগ্নিবাণ যমবাণ যমের সমান ॥ ১২৫০ 
সৃচিমুখী শিলীমুখী বাণ বিরোচণ । 
সিংহদন্ত বছদন্ত ঘোর-দরশন ॥ ১২৫১ 
কালদন্ত এঁখীকান্তর দীর্ঘ কর্ণিকার ৷ 
ক্ষুরপার্শ্ম শেলান্তক অতি তীক্ষধার ॥ ১২৫২ 
শীল হরিতাল বাণ বিকট দর্শন। 
অর্ধচন্র চক্রবাণ ঘমের সমান ॥ ১২৫৩ 
এত বাণ দুই জনে করে অবতার । 
দশ দিক জল-স্থল হেল অন্ধকার ॥ ১২৫৪ 
লক্ষ্মণ বরযে বাণ তারা যেন ছুটে । 
রাবখের হাতের ধনুকখান কাটে ॥ ১২৫৫ 
আর যে পঞ্চাশ বাণ পুরিল সন্ধান । 
রাবণের বুকে বাজে বজের সমান ॥ ১২৫৬ 
খাইল পঞ্চাশ বাথ ভাবে মনে মনে । 
ব্ৰহ্মা দিয়াছেন শেল তাহা পড়ে মনে ॥ ১২৫৭ 
মন্ত্র পড়িয়া রাবণ শেলপাট এড়ে। 
যমের দোসর শেল বাণেতে উখাড়ে ॥ ১২৫৮ 
শেলপাট এডিলেক করিয়া হুঙ্কার । 
বর্গ মৰ্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার ॥ ১২৫৯ 
লক্ষ্মণ এড়েন বাশ শেল কাটিবারে ৷ 
ঠেকিয়া শেলের মুখে ভন্ম হয়ে উড়ে ॥ ১২৬০ 
রাখা নাহি যায় শেল ব্রহ্মার যে বরে । 
ৰায়ুবেগে যায় শেল লক্ষ্মণ-উপরে ॥ ১২৬১ 
পড়িল লক্ষ্মণ-ৰীর শেলের আঘাতে । 
পুনরায় শেল মায় রাবণের হাতে ॥ ১২৬২ 
লন্ম্ণ পড়িল রণে হয়ে অচেতন ৷ 


কুড়ি হন্তে লক্মণেরে ধরিল রাবণ ॥ ১২৬৩ 
রথে ভুলে লঙ্কার ভিতরে লৈতে চায় । 
শতমেরু-ভার হেল লক্ষণের কায় ॥ ১২৬৪ 
কুড়ি হাতে টানিছে লক্ষার অধিপতি । 
নাড়িতে লক্ষ্মণ বীরে হলো না শকতি ॥ ১২৬৫ 
হাত দিয়া কাটিছে ভাবিছে দশানন । 
জটিল তপন্থী ভণ্ু ভারী কি এমন ॥ ১২৬৬ 
তুলিলাম হিমালয় পর্বত অন্দর । 
তা হৈতে অধিক এই মনুষোর ভর ॥ ১২৬৭ 
কৈলাস পর্বত তুলিলাম বামহাতে ৷ 
কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে না পারি নাড়িতে ॥ ১২৬৮ 
লক্ষ্মণে নাড়িতে নারে হৈল অপমান ৷ 
দূর হৈতে তাহা দেখে বীর হনুমান ॥ ১২৬৯ 
রাবণের গালেতে মারিল এক চড়। 
চড় খেয়ে দশানন উঠে দিল রড় ॥ ১২৭০ 
চড় খেয়ে দশানন লাগিল ঘুরিতে ৷ 
ঘুরিতে ঘুরিতে সে যে পড়ে গিয়া রথে ॥ ১২৭১ 
পলাইল রাবণ দেখিয়া হনুমানে | 
করিয়া পাখালিকোলা তুলিল লক্ষ্মণে ॥ ১২৭২ 
বৈরম্পর্শে হয়েছিল পর্বতের ভার ৷ 
সেবকের হাতে হৈল তুলার আকার ॥ ১২৭৩ 
লক্ষ্মণে রাখিল লয়ে শ্রীরামের পাশে। 
বেয়ানে জীয়ান রাম চক্ষন নিমিষে ॥ ১২৭৪ 
রাবণ বসিয়া আছে আপনার রখে। 
সংগ্রামেতে যান রাম ধনূর্বাণ হাতে ৷৷ ১২৭৫ 
রাবণে মারিতে যান পূরিয়া সন্ধান। 
হেনকালে যোড়হাতে বলে হনুমান ॥ ১২৭৬ 
রথে চড়ে যুঝে রক্ষঃ শ্রম নাহি জানে । 
ভূমিতে থাকিয়া তুমি যুঝিবে কেমনে ॥ ১২৭৭ 
মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ । 
আমার পৃষ্ঠেতে চ’ড়ে মারহ রাবণ ॥ ১২৭৮ 
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হনুমানের পৃষ্ঠেতে চড়েন রঘুবর। 
এরাবতে বার যেন দিলা পুরন্দর ৷৷ ১২৭৯ 
রাবণে বলেন রাম উপজিয়া ক্রোধ । 
যত দুঃখ দিলে আজি লব তার শোধ ॥ ১২৮০ 
দশ মুখ সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে। 
দশ মুণ্ড কাটিয়া বধিব আজি তোরে ॥ ১২৮১ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর মত দেখি। 
পড়েছ আমার হাতে কার সাধ্য রাখি ॥ ১২৮২ 
রামের বচনে রক্ষঃ না করে উত্তর | 
হনূমানে দেখিয়া কুপিল লক্ষেশ্বর ॥ ১২৮৩ 
অক্ষয়কুমারে মারে দক্ষ লঙ্কাপুরী। 
বন্ধ আছে ঘরপোড়া এই বেলা মারি ॥ ১২৮৪ 
বন্দী হইয়াছে বেটা পৃষ্ঠে লয়ে রাম। 
আজি দিব প্রতিফল করিয়া সংগ্রাম ॥ ১২৮৫ 
দুৰ্বুদ্ধিতে বাধা গেছে আপনা আপনি । 
নড়িতে চড়িতে নারে এই বেলা হানি ১২৮৬ 
ৰাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোখ চোখ শর। , 
বাণে বিদ্ধি হনুমানে করিল জর্জর ॥ ১২৮৭ 
যুঝিতে না পারে হন্‌ পৃষ্ঠেতে শ্রীরাম । 
বাণ ফুটে হনূর ছুটিল কালঘাম॥ ১২৮৮ 
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে হুনূর বুকেতে। 
ক্রোধে হনুমান বীর লাগিল ফুলিতে ॥ ১২৮৯ 
দশ যোজন দেহ কৈল আগে প্রসর। 
দীর্ঘে ত্রিশ যোজন হইল কলেবর ॥ ১২৯০ 
লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ । 
হনূর সে লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ ॥ ১২৯১ 
হনূর সে লেজ দেখি রাবণের ভয়। 
বালিরাজ মত পাছে লেজে বেদ্ধে লয় ॥ ১২৯২ 
রঘুনাথ বাণ এড়ে জ্বলন্ত আগুনি। 
সব বাণ কাটে রক্ষঃ পরম সন্ধানী ॥ ১২৯৩ 


শ্রীরাম এধীক বাণ এড়েন ধনুকে। 
সন্ধান পূরিয়া মারে রাবণের বুকে ৷ ১২৯৪ 
বাণ খেয়ে দশানন হৈল অচেতন । 
ক্ষণেকে চেতনা পায় রাজা সে রাবণ ॥ ১২৯৫ 
ডাক দিয়া রাম বলে শুন রে রাবণ। 
মোর বাণ খেয়ে তুই হলি অচেতন ॥ ১২৯৬ 
আজি না মারিয়া তোর ছিন্ন করি বেশ। 
লৌকতা লইয়া যাহ যেমন সন্দেশ ॥ ১২৯৭ 
রঘুবংশে জন্ম মোর রাম-নাম ধরি। 
দিনেকের রশে আমি বৈরী নাহি মারি ॥ ১২৯৮ 
আমি তোরে মারিলে বিবাদ ঘুচে যাবে। 
জ্ঞাতি বন্ধু আদি তোর অনেক বাচিবে ॥ ১২৯৯ 
এক লক্ষ পুত্র তোর সোয়া লক্ষ নাতি। 
এক জন না রাখিব বংশে দিতে বাতি ॥ ১৩০০ 
শেষে তোরে বধিব করিয়া লণ্ুভগু। 
বিভীষণ-উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥ ১৩০১ 
সভাখণ্ড সহিতে রামের কথা শুনে। 
অর্থচপ্্র বাণ রাম করেন সন্ধানে ॥ ১৩০২ 
বাণে দশ দিক আলো অগ্নি হেন ছুটে। 
দশ মাথার মুকুট এক বাণে কাটে ॥ ১৩০৩, 
কাটা গেল মুকুট খসিল দশ পাগ। 
ভঙ্গ দিল দশানন নাহি পায় লাগ ॥ ১৩০৪ 
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা সে রাবণ। 
লঙ্কাতে চালাও রথ ত্বরিত গমন ॥ ১৩০৫ 
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সত্বরে সারথি । 
লঙ্কার ভিতরে রথ নিল শীব্রগতি ॥ ১৩০৬ 
কাটা গেল মুকুট পলায় দশানন। 
ধর ধর ডাক ছাড়ে যত কপিগণ ॥ ১৩০৭ 
কৃত্তিবাসী কবিত্ব শুনিতে বড় রঙ্গ। 
লঙ্কাকাণ্ডে গান গীত রাবণের ভঙ্গ ॥ ১৩০৮ 
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কুন্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও রাবণের সহিত 
কথোপকথন 
জঙ্গ দিয়া গেল রক্ষঃ পেয়ে অপমান ৷ 
পারনি লয়ে বৈসে করিয়া দেয়ান ॥ ১৩০৯ 
ছত্রিশ কোটি সেনানী চৌদিকে বেষ্টন । 
সভামধ্যে সিংহাসনে বসিল রাবণ ॥ ৯৩৯০ 
রাবণ বলে বুঝিনু দেবতার ফন্দী। 
এত দিনে গোড়াইল যা বলিল নন্দী ॥ ১৩১১ 
কুৰেরে জিনিয়া আসি কৈলাস-শিখরে। 
নন্দী দীড়াইয়াছিল শিবের দুয়ারে ॥ ১৩১২ 
শিব-দুর্গা দরশনে বাসনা আমার । 
বিন্তর কহিনু নন্দী না ছাড়িল দ্বার ॥ ১৩১৩ 
বিকৃতি বানর-মুখ নন্দী যে দুয়ারী। 
মুখপানে চাহি তারে দিলাম টিটকারী ৷ ১৩১৪ 
নন্দী কোপ করি মোরে দিল অভিশাপ । 
মেই শাপে পাই এত মনেতে সন্তাপ ॥ ১৩১৫ 
নন্দী কহিলেক আমি শিবের কিন্কর । 
মোরে উপহাস কর, দুষ্ট নিশাচর ॥ ১৩১৬ 
বানর-বদন দেখি কৈলি উপহাস। 
এই মুখে হবে তোর সবংশে বিনাশ ॥ ১৩১৭ 
ফলিল নন্দীর শাপ এত দিন পরে। 
পরাজয় করিলেক বনের বানরে || ১৩১৮ 
করেছি বিস্তর তপ হইতে অমর। 
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ॥ ১৩১৯ 
এই বর দিল ব্রহ্মা হইয়া সদয়। 
বক্ষ রক্ষঃ দেবতা গন্ধর্বে নাহি ভয় ॥ ১৩২০ 
সবারে জিনিব রণে মাগিলাম বর। 
সবে মাত্র বাকী ছিল নর ও বানর ॥ ১৩২১ 
ভেবেছিনু ভক্ষ্যমধো এরা দুই জন। 
কে জানে বানর নর দুর্জয় এমন ॥ ১৩৯২ 
পুনঃ ্রঙ্মা বর দিলা অনুকূল হয়ে। 


কাটামৃশু যোড়া যাৰে ক্কন্ধেতে আসিয়ে ॥ ১৩২৩ 

দেৰ দানৰ গন্ধর্বেতে তোর নাহি ডর । 

সবংশে মারিবে তোরে নর ও বানর ॥ ১৩২৪ 

ব্রহ্মার বচন মোরে কভু নহে আন। 

এত দিনে পাইলাম বড় অপমান ॥ ১৩২৫ 

সর্বাগ পুড়িছে মোর মনুষ্যের বাণে। 

রাজা হয়ে হারিলাম জিনে কোন্‌ জনে ॥ ১৩১৬ 

নিদ্রা যায় কুন্তকর্ণ জাগিবেক কবে। 

বিচার করিয়া দেখ সভাখণ্ড সবে ॥ ১৩২৭ 

যায় অর্দ্ধ-লঙ্কাপুরী কুন্তকর্ণ ভোগে। 

ছয় মাস নিদ্রা যায় এক দিন জাগে ॥ ১৩২৮ 

পাঁচ মাস গত নিড়া এক মান জাছে। 

আজি লঙ্কা মজিবে কি করিবে সে পাছে॥ ১৩২৯ 

কুন্তকর্ণে জাগাইতে করহ যতন। 

প্রাণসত্বে মোর যেন হয় সচেতন ॥ ১৩৩০ 
এত যদি আজ্ঞা দিল রাজা লঙ্কেশ্বর। 

তিন লক্ষ রক্ষঃ চলে কুস্তকর্ণ-ঘর ।॥ ১৩৩১ 

ভক্ষাদ্রবা মদা মাংস অনেক প্রকার। 

সুগন্ধ চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভার ॥ ১৩৩২ 

পালে পালে মহিষ হরিণ আলে কত। 

ছাগল গাড়র নাহি হয় পরিমিত ॥ ৯৩৩৩ 

সোনার নির্মিত গৃহ অতি মনোহর। 

বিশ্বকর্মা-নির্মিত বিচিত্র বছতর। ১৩৩৪ 

সারি সারি সোনার কলস সব সাজে 

নেতের পতাকা উড়ে জয়ঘণ্টা বাজে | ১৩৩৫ 

ত্রিশ যোজন ঘরটা দীর্ঘ নিরূপণ। 

আড়ে দশ যোজন দেখিতে সুগঠন ॥ ১৩৩৬ 

চারি জ্রোশ যুড়ে দ্বার আড়েতে নির্ণয়। 

দীর্ঘেভে যোজন অষ্ট দৃষ্টি নাহি হয়া।। ১৩৩৭ 

চারিদিকে এইরূপ দ্বার শোভে চারি। 

মধো মধ্যে গবাক্ষ শোভিছে সারি সারি ॥ ১৩৩৮ 
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রয্-খাটে কুন্তকর্ণ নিদ্রা অচেতন । 
নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন ॥ ১৩৩৯ 
দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে। 
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিশ্বাসে ॥ ১৩৪০ 
টানিয়া নিশ্বাস ঘনে তুলে নিশাচর । 
রাক্ষস কতেক ঢোকে নাকের ভিতর ॥ ১৩৪১ 
যে সব রাক্ষস জানে সন্ধি উপদেশ। 
অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ ॥ ১৩৪২ 
মদ্য তোলে সাত তাল বৃক্ষের সমান । 
মুখের গহুন যেন পাতাল-প্রমাণ ॥ ১৩৪৩ 
অঙ্গ-ভঙ্গে অলসে যখন তুলে হাই। 
মুখের গভীর যেন বড় গড়খাই ॥ ১৩৪৪ 
কিরূপে কুস্তকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ । 
কত শত নিশাচর করে কত রঙ্গ ॥ ১৩৪৫ 
বাজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিকে বেড়ে । 
নিদ্রা যায় কুন্তকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে ॥ ১৩৪৬ 
ঘড়া ঘঢ়া চন্দন ঢালিয়া দিল খুকে। 
সুগন্ধি শীতল আরো নিদ্রা যায় সুখে | ১৩৪৭ 
বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শীখ। 
দ্িডণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক ॥ ১৩৪৮ 
শীক-নাক-গর্জনে গভীর মহাশন্দ | 
শঙ্কায় লঙ্কায় লোক হয়ে রহে স্তব্ধ ॥ ১৩৪৯ 
পালে গালে আনিলেক ছাগল খাড়র। 
প্রবেশ করায় তার নাকের ভিতর ॥ ১৩৫০ 
তিল-অর্থা নাসারদ্ধে রছিতে না পারে । 
নিশ্বাসে পড়িল উড়ে দিগ্‌দিগন্তরে ॥ ১৩৫১ 
যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে। 
ব্রহ্মা-বরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জানে ॥ ১৩৫২ 
রাবণ-গোচর ন্ার্তা কহিল সম্বরে। 
রাজাজ্ঞাতে রাক্ষসেরা চারি ভিতে মারে ॥ ১৩৫৩ 
রাজন্রাতা বলি কেহ নাহি করে ডর । 


বুকের উপরে মারে বৃক্ষ ও পাথর ॥ ১৩৫৪ 
মুষল মুদ্গার কেহ অঙ্গে মারে তেড়ে । 
সীড়াসিতে মাংস টানে শেল শূল ফৌড়ে ॥ ১৩৫৫ 
কেহ কামড়ায় কেহ চুলে ধরি টানে। 
রহ্মাশাপে নিদ্রা যাগ কিছুই না জানে ॥ ১৩৫৬ 
মারি খেয়ে কুন্তকর্ণ হইল বিবর্ণ । 
সকল রাক্ষস বলে ম’লো কুন্তকর্ণ | ১৩৫৭ 
মহোদর বলে এক যুক্তি মনে গণি। 
লঙ্গার ভিতর হৈতে আনহু কামিনী ॥ ১৩৫৮ 
শোয়াও সে সবাকারে কৃন্তকর্ণ-পাশে। 
আপনি জাগিবে বীর নারীর পরশে ॥ ১৩৫৯ 
এত বলি সব বীর ধাইল সত্বর। 
বিদ্যাধরীভুলা নারী জানিল বিস্তর ॥ ১৩৬০ 
তাহারা শুইল কুন্তকর্ণের আসনে । 
সর্বাঙ্গ করিল তার লেপন চন্দনে ১৩৬১ 
তার পাশে কন্যা সব করে আলিঙ্গন। 
অতি সুশীতল লাখে কন্যা-পরশন ৷৷ ১৩৬২. 
একে কুন্তকর্ণ তাহে স্ত্রীগণ পাইয়া। 
পাশ ফিরে শোয় বীর অঙ্গ-মোড়া দিয়া ॥ ১৩৬৩ 
নাকের নিশ্বাস যেন ঘন বহে ঝড়। 
ভয় পেয়ে কন্যা লব উঠি দিল রড় ॥ ৯৩৬৪ 
মহোদর বলে এক যুক্তি অনুমানি । 
মদিরা-মাংসের দেহ খুলিয়া ঢাকনি ॥ ১৩৬৫ 
জাগাইতে না পারিবে এ সব প্রবন্ধে । 
আপনি জাগিবে বীর মদ্য-মাংস-গন্ধে ॥ ১৩৬৬ 
অনন্ত বাসুকি যেন মেলিলেক হাই ৷ 
চন্দ্র সূর্য দুই চক্ষু দেখিয়া ডরাই ॥ ১৩৬৭ 
ঘুর্ণিত লোচন-বীর উঠে বসে খাটে। 
নিপ্রাভঙ্গ হয়ে তবে কুন্তকর্ণ উঠে || ১৩৬৮ 
শধ্যায় বসিয়া বীর নিশাচরে বলে। 
কি লাগিয়া নিদ্রাতঙ্গ করিলি অকালে ॥ ১৩৬৯ 


অকালে জাগালি মোরে ছোট নহে কাজ। 

কোন্‌ বেটা লঙ্ঘিল রাবণ মহারাজ ॥ ১৩৭০ 

খেয়ে গিয়া রাবণেরে বলে নিশাচর। 

কুন্তকর্ণ জাগিলেন শুন লঙ্ষেশ্বর ॥ ১৩৭১ 

ভাইকে দেখিতে হৈল রাবশের সাধ। 

কুম্ঠকর্ণে জানাইল রাবণ-সংবাদ ৷৷ ১৩৭২ 

শয্যা হৈতে উঠে বীর চক্ষে দিল পানি । 

ভক্ষণের দ্রব্য দিল থরে থরে আনি ॥ ১৩৭৩ 

মদ্য পান করিলেক সাতাশ কলগী। 

পর্বতপ্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥ ১৩৭৪ 

হরিণ মহিষ বরা সাগটিয়া ধরে। 

বার তের শত পশু খায় একেবারে ॥ ১৩৭৫ 
কুম্ভকৰ্ণ বলে বুবিলাম অনুমানে ৷ 

অকালে জাগাও মোরে যাহার কারণে ॥ ১৩৭৬ 

কোন্‌লাজে ইন্দ্র বেটা দিতে এল হানা। 

বারে বারে হেরে যায় না ভাবে ভাবনা ॥ ১৩৭৭ 

ইন্দ্রের আছুক কাজ যম যদি আসে। 

খম হয়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাসে ॥ ১৩৭৮ 

বিরূপাক্ষ রাক্ষস সে ধর্ম-অধিষ্ঠান। 

যোড় হাতে কহে কুন্ভকর্ণ বিদ্যমান ॥ ১৩৭৯ 

দেবে কোপ না কর নির্দোষ পুরন্দর। 

প্রমাদ পাড়িল যত নর ও বানর ॥ ১৩৮০ 

সূর্পগখা গিয়াছিল পঞ্চবটী-বনে। 

অগ্ৰে তার নাক-কান কাটিল লক্ষ্মণে ॥ ১৩৮১ 

শ্ৰীরামের সীতা রাজা আনে সেই রোষে। 

সাগর ডিঙ্গায়ে হনু লক্কাপুরে এসে ॥ ১৩৮২ 

লঙ্কা দক্ম করিল বানর হনুমান৷ 

তুমি থাকিতে লক্কার এভ অপমান ॥ ১৩৮৩ 

প্রমাদ করিছে নর-বানর আসিয়ে। 

রাজা প্রজা রয়েছে তোমার মুখ চেয়ে ॥ ১৩৮৪ 
কুন্তকর্ণ বলে আশে জিনে আসি রণ ৷ 
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তবে ত’ ভেটিব গিয়া ভাই দশানন ॥ ১৩৮৫ 
এত বলি কুম্ভকৰ্ণ চলে রণমুখে। 
মহোদর ভাই গিয়া কহিছে সম্মুখে ॥ ১৩৮৬ 
রাজার নাহিক আল্রা রণে দিতে হানা। 
কেমনে যাইবে যুদ্ধে না ক’রে মন্ত্রণা ॥ ১৩৮৭ 
যাত্রাকলে কুন্তকর্ণ আরো খেতে ঢায়। 
রাজভোগ-পরব্য আনি রাক্ষুসে যোগায় ॥ ১৩৮৮ 
বহু দিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি ৷ 
মদ খেয়ে উদ্থাড়িল সাত শত হাড়ি ॥ ১৩৮৯ 
নহে সে সামানা হাঁড়ি কি কৰ বাখান। 
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান ॥ ১৩৯০ 
মহারক্ত কত খেলো সংখ্যা নাহি হয়। 
পালে পালে শুকর মনুষা কুড়ি ছয় ॥ ১৩৯১ 
যাত্রা করি চলিলেন কুত্তকর্ণ বীর। 
মেঘ হৈতে সূর্য যেন হুইল বাহির ॥ ১৩৯২. 
পর্বত প্রমাণ উচ্চ লঙ্ষার প্রাটীর। 
প্রাচীর জিনিয়া কুস্তকর্ণের শরীর ॥ ১৩৯৩ 
চলে যায় পথে যেন সুমেরু সমান। 
দেখিয়া ত’ বানরের উড়িল পরাণ ॥ ১৩৯৪ 
দরশনে ভঙ্গ দিল যত কপিগণ । 
আশ্বাসিয়া রাখিল রাক্ষস বিভীষণ ॥ ১৩৯৫ 
বিভীষণ-আশ্বাসে রহিল কপিগণে। 
রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে ॥ ৯৩৯৬ 
এত দিন কোথা ছিল এই মহাবীর । 
ত্রিভ্ুবন জিনিয়া ত’ দুৰ্জয় শরীর ॥ ১৩৯৭ 
না বুঝে কটক আমি করিয়াছি পার। 
ইহার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার ॥ ১৩৯৮ 
বিভীষণ বলে শুন রাম রঘুনর। 
কুন্তকর্ণ নামেতে মধ্যম সহোদর ॥ ৯৩৯৯ 
ব্রহ্মার বরেতে রাজা দশানন যুঝে। 
কুন্তকর্ণ বীর ঘুঝে আপনার ভেজে ॥ ১৪০০ 
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গদাহাতে কুম্ভকৰ্ণ যদি করে রপ। 
এক দণ্ডে জিনিতে পারয়ে ত্ৰিভুবন ॥ ১৪০১ 
কুন্ভক্ণ ভূমিষ্ঠ হইল যেই কালে। 
সৃতিকা-ঘরের নারীগণে ধরি গিলে ॥ ১৪০২ 
ইন্্র-বিন্যাধরী আদি বিস্তর রূপসী। 
ধরে ধরে খাইল অনেক সুনি-ঝাদি ॥ ১৪০৩ 
কোপ করি পুরন্দর বঙ্ছ-ন্তর হানে। 
বজ্র-অস্ত্র গিয়েছিল অমরের রণে॥ ১৪০৪ 
ওঁরাবতের দন্ত উপাড়ি এক টানে। 
সেই দন্ত প্রহারিল সহস্রলোচলে ॥ ১৪০৫ 
সংজ্ঞাহীন পড়ে ইন্দ্র ধরণী-উপর। 
অমর কারণেতে বাঁচিল পুরন্দর ॥ ১৪০৬ 
কুম্ভকৰ্ণ কথা শুন রাজীবলোচন। 
গোকর্ণপুরেতে তপ করি হিন জন ৷৷ ১৪০৭ 
্রহ্মা বর দিলা তবে ভাই তিন জনে । 
প্রথমে দিলেন বর জ্োষ্ঠ দশাননে ॥ ১৪০৮ 
্রঙ্গাবলে ত্ৰিভুবন জিনিখে রাবণ। 
নর-বানরের হাতে সবংশে নিধন | ১৪০৯ 
তুষ্ট হয়ে আমারে বিধাতা দিল বর) 
সেই বরে আমি দেখ হয়েছি অমর ॥ ১৪১০ 
বন দিতে শেল ব্রহ্মা কুম্তকর্ণ করান । 
ইন্দ্র আদি দেবতার উড়িল পরাণ ॥ ১৪১১ 
বিনা বরে কুন্তকর্ণে দেখে লাগে ডর। 
সৃষ্টিনাশ করিবে ব্রহ্মার পেলে বর ॥ ১৪১২ 
যতেক দেবতাগণ দিয়া অনুমতি । 
যুক্তি করি পাঠাইল দেবী সরস্বতী ৷৷ ১৪১৩ 
দেবী গিয়া বলিলেন কণ্ঠের উপর। 
ব্রহ্মা বলে কুন্তকর্ণ চাহ কোন্‌ বর ৷৷ ১৪১৪ 
কু্কর্ণ বলে প্রন্মা নাহি চাহি আন। 
চিরকাল নিদ্রা যাই করহ বিধান ৷৷ ১৪১৫ 
ব্রহ্মা বলে দিন বর চাহিলে যেমন ৷ 


দিবানিশি নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন ৷৷ ১৪১৬ 
বর শুনি শোকাকুল হইল রাবণ । 
কাদিয়া ধরিল গিয়া ব্রহ্মার চরণ ৷ ১৪১৭ 
ব্বাবণ বলে তুমি সৃষ্টি পৃিলে জাপনি। 
আপনি বিনাশ কেন কর পদ্মযোনি ॥ ১৪১৮ 
তোমার বচন কভু না হইবে আন। 
নিদ্রা জাগরণ প্রভু করহ বিধান ॥ ১৪১৯ 
ব্ৰহ্মা বলে দিনু বর শুনহ রাবণ। 
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণ ১৪২০ 
অস্থুত ধরিৰে বল অদ্ভুত আহার। 
কাচা নিদ্রা ভঙ্গ হলে সে দিন সংহার।। ১৪২১ 
এত বলি চতুর্মুখ করিল গমন। 
কুম্ভকৰ্ণ হইল নিন্রায় অচেতন ১৪২২ 
স্বন্ধে করি নিবাসে আসিনু দুই ভাষ। 
কুম্ভকর্ণের কথা এই শুনহ গৌসাই ॥ ১৪২৩ 
কীচা নিদ্রা ভঙ্গ আজি হয়েছে উহার। 
অবশা তোমার হাতে হইবে সংহার॥ ১৪২৪ 
শুনি হরষিত হ’ল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
কুস্তকর্ণ গেল ভবে ভেটিতে রাবণ ১৪২৫ 
কুন্তকর্পে দেখিয়া রাবণ কুতুহলী। 
সিংহাসন হতে উঠে করে কোলাকুলি ৷৷ ১৪২৬ 
কুত্তকর্ণ রাবণের বন্দিল চরণ। 
বসিতে দিলেন রাজা রত্র-সিংহাসন | ১৪২৭ 
কুম্ভকৰ্ণ বলে তব কারে এত ডর। 
আছ্ছা কর কাহারে পাঠাব যম ঘর ॥ ১৪২৮ 
আমি থাকিতে তোমার কারে নাহি ডর। 
কতবার জিনিয়াহি যম-পুরন্দর ৷ ১৪২৯ 
সাগর শুধিব আজি খাইব আগুনি। 
শূলে খান্‌ খান্‌ ক+রে কাটিব মেদিনী ১৪৩০ 
চন্দ্রূর্ধ চিবাইয়া ফেলাইব দীতে! 
পৃথিবী উপাড়ি ফেলাইব খরন্তরোতে ॥ ১৪৩১ 
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সপ্তন্বীপা পৃথিবী করিব খণ্ড খগু। 
ত্রিভুবনের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥ ১৪৩২ 
এতেক বলিয়া বীর জিজ্ঞাসে তখন। 
নর-বাননের সঙ্গে যুদ্ধ কি কারণ ॥ ১৪৩৩ 
রাবণ বলে নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন। 
কিরূপেতে জানিলে এতেক বিবরণ ॥ ১৪৩৪ 
তিন সহোদর মোরা ভগ্নী মাত্র একা। 
জননীর আদরের কন্যা সূর্পপখা॥ ১৪৩৫ 
বিধবা হইয়া ভগ়ী কাদিল বিস্তর । 
মনে মনে বাসনা থাকিতে স্বতন্তর॥ ১৪৩৬ 
শিবের সাধনা হেতু রহে স্থানান্তরে। 
স্থান দিয়া রাখিলাম সাগরের পারে ॥। ১৪৩৭ 
সঙ্গে দিনু দুই ভাই খর ও দূষণ। 
চৌদ্দ হাজার নিশাচর তাহার ভিড়ন ॥ ১৪৩৮ 
এইরূপে সূর্পণখা কিছু দিন থাকে। 
দৈৰের নির্বন্ধ ভাই! কি কৰ তোমাকে ॥ ১৪৩৯ 
দশরথ রাজা ছিল অযোধায় ধাম। 
চারি পুত্র হয় তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম! ১৪৪০ 
ভরতেরে দিল রাজা না দিল তাহারে। 
দুর্ভগার পুত্র বলি দিল দূর ক’রে॥ ১৪৪১ 
বনেতে আইল রাম হইয়া সঙ্গাসী। 
সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভাই ভার্যা সে রূপসী ॥ ১৪৪২ 
কুঁড়ে বেঁধে ছিল রাম পঞ্চবটা-বনে। 
সূর্পপখা গিয়াছিল পুষ্প অন্বেষণে ॥ ১৪৪৩ 
ূ্পপথার নাক-কান কাটিল লক্ষ্মণ 
পরিতাগে যুদ্ধ করে খর ও দূষণ ॥ ১৪৪৪ 
রামচন্দ্র যুদ্ধ করি মারে সর্বজনে। 
ভনী এসে কদিলেক ধরিয়া চরণে ॥ ১৪৪৫ 
সূর্ণণখার পরিভাপ সহিতে না পারি। 
আমি গিয়া হরিয়া এনেছি তার নারী ॥ ১৪৪৬ 
বুঝিতে না পরি রাম ফেরে কত রঙ্গে 


মিতালী করিল গিয়া বানরের সঙ্গে ॥ ১৪৪৭ 
বালি-্রাতা সুস্্ীব সে কিন্িন্ধায় থাকে। 
কটক সঞ্চয় কৈলা সেবা করি তাকে ॥ ১৪৪৪ 
আল্রাকারী করিয়াছে যত কপিগণে। 
বুড়া এক ভদ্গুক মিলেছে তার সনে ॥ ১৪৪৯ 
সেই বেটা কুমন্ত্রণা দেয় নিরন্তর। 
বৃক্ষ পাথরেতে বান্ধে অলঙ্মঘা সাগর || ১৪৫০ 
সেই বাধ বয়ে কপি এসেছে অপার। 
ঘেরেছে কনক-লন্দা চারিটা দুয়ার॥ ১৪৫১ 
বসেছে পশ্চিম হারে সে রাম-লক্ষ্মণ। 
বড় বড় নিশাচরে করিল নিধন। ১৪৫২ 
বড়ই দুষ্কর নর বানরের রণ। 
বিপদে পড়িয়া তোমা করেছি চেতন৷ রি 


০. কুন্তকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু 
কুম্ভক্ণ বলে শুন ভাই দশানন। 
শুনালে আশ্চর্য কথা এ আর কেনন॥ ১৪৫৪ 
রাম-লক্ষ্মণ যদি সে সামান্য হ'ত নর। 
জলের উপরে কেন ভাসিচ্ছে পাথর ॥ ১৪৫৫ 
বনের বানর বন্ধ যে রামের গুণে। 
সামনা মনুষ্য তারে না ভাবিও মনে | ১৪৫৬ 
কুন্তকর্ণ বলে হেন লয় মম মন। 
মায়াতে মনুষারূগ দেব নারায়ণ।॥ ১৪৫৭ 
রাবণ বলে রাম যদি দেব নারায়ণ। 
সম্যাসীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ ॥ ১৪৫৮ 
কুন্তকর্ণ বলে রাম হইবে তপদ্বী। 
রাবণ বলে কেন না সে হয় তীর্থবাসী॥ ১৪৫৯ 
কুন্তকর্ণ বলে রাম হবে রাজার বেটা । 
রাবণ বলে কেন সে মাথায় ধরে জটা ॥ ১৪৬০ 
কুনতকর্ণ বলে রাম ব্যাধ হতে পারে। 
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স্বাবণ বলো কেন তবে যজসুত্র ধরে ।। ১৪৬১ 
কুম্ভকৰ্ণ বলে রাম হবে ব্রহ্মচারী । 
রাবণ বলে তবে কেন সঙ্গে তার নারী ॥ ১৪৬২ 
রাবণ বলিছে রাম কিসের ব্রহ্মচারী । 
ভক্তিতে ডাকিলে যায় চ্ডালের বাটী ॥ ১৪৬৩ 
দিল পাঁচ ছয় ছিল পঞ্চনটা-মুলে। 
সেখানে পাকাল জটা আঠা মেখে চুলে || ১৪৬৪ 
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দরে। 
শঙ্কাতে জাসিতে নারে জঙ্ষার ভিতরে ॥ ১৪৬৫ 
মনুষ্য হৈমা রামের এত অহঙ্ষার। 
বানরের সহায়ে সাগর হ’ল গার॥ ১৪৬৬ 
বলিতে না পারি এ কি দৈবের ঘটনা। 
ত্রিভুবনের কপি লয়ে রামের মন্ত্রণা ৷৷ ১৪৬৭ 
আছিল সাগর সেই অগাধ গভীর । 
আপনার তেজেতে আপনি নহে স্থির ॥ ১৪৬৮ 
রদ্ধাকর ভীত হ’ল মনুষ্যের আগে! 
যোড়হন্ত করিয়া বন্ধন নিল মেগে॥ ১৪৬৯ 
এত দিনে অপযশ হ’ল রয়াকরে। 
বক্ষ-পাথরেতে বাদ্ধে নর ও বানরে॥ ১৪৭০ 
বীর নাহি লঙ্কাতে ভাণ্ডারে নাহি ধন। 
এতেক প্রমাদ তব নিদ্রার কারণ ১৪৭১ 
ছিল ভাই বিভীষণ ধর্ম-অধিষঠান। 
আমা সনে দ্বন্দ করি গেল রান-স্থান || ১৪৭২ 
বুদ্ধিহীন বিভীষণ কার লাগি মরে। 
মনুষ্যের হিত চিন্তে জ্ঞাতি-ছিংলা করে ॥ ১৪৭৩ 
অরুণ বরুণ খমে শঙ্কা নাহি করি। 
নীতা ফিরে দিলে যে হাসিবে সুরপুরী ৷ ১৪৭৪ 
অন্যে হাসে হাসুক হাসিবে পুরন্দর। 
সেই বেটা বলিবেক হীন লকঙ্কেশ্বর || ১৪৭৫ 
বুঝিয়া করছ ভাই নে হয় নিধান। 
তুমি বিনা লঙ্কার নাহিক পরিক্লাণ ॥ ১৪৭৬ 


ত্রিভুন জিনিলাম তব বাহুবলে । 
বানরের সঙ্গে রণ কি আছে কপালে ॥ ১৪৭৭ 
লঙ্ষাপূরী রাখহ আমার কর হিত। 
ভাবহ উপায় মনে যে হয় বিহিত ১৪৭৮ 
কুম্ভকৰ্ণ বলে কিবা করেছ মন্তরণা। 
তোমার সভাতে নাহি মন্ত্রী এক জনা॥ ১৪৭৯ 
সমুদ্রের পারে কেন নাহি নিলে থানা। 
তবে জার সাগর বান্ধিবে কোন্‌ জনা! ১৪৮০ 
ঘনেতে বসিয়া বড় দেখহ আপনা) 
কোন্‌ ছার মন্ত্রী লয়ে তোমার মন্রণা ॥ ১৪৮১ 
আপনারে বড় দেখ ব'সে লঙ্কাপুরে! 
নেড়িল এ হেন লঙ্কা বনের নানরে ॥ ১৪৮২ 
বালি হ?তে সুগ্রীব নহে মে পরাক্রমে। 
প্রবন্ধ করিয়া তবু জিলিল সংগ্রামে॥ ১৪৮৩ 
পাইল অর্দোক রাজা অহারাণী তারা। * 
তোমা হতে বুদ্ধিমান সুস্নীব বানরা।॥ ১৪৮৪ 
এত যদি কুম্ভকৰ্ণ রাধণেরে বলে। 
শুনিয়া রাবণরাজ অগ্নি হেন ভ্বলে॥ ১৪৮৫ 
কুড়ি চক্ষু রক্তবর্ণ কহে লক্ষেশ্্র। 
সদা থাক নিদ্রাগত ঘরের ভিতর॥ ১৪৮৬ 
স্বর্গ মা পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন। 
দৈবের নির্বদ্ধ যাহা না হয় খণ্ডন ১৪৮৭ 
কনিষ্ঠ নহিস্‌ যেন জোট্ঠ সহোদর । 
রাজনীতি শিক্ষা দিস্‌ সভার ভিতর ॥ ১৪৮৮ 
কহিলে যে ভাল মন্দ অনেক 
পশ্চাতে বুঝিব সব বৈরী আগে জিনি ৷ ১৪৮৯ 
কম্তকর্ণ বলে ভাই! যা বল বিস্তর । 
বিপদে সময়ে নীতি কহে সহোদর ॥ ১৪৯০ 
আমি হেন ভাই তব কারে কর শদ্দা। 
বৈরী মারি রাখিব কনকপুরী লঙ্কা ।। ১৪৯১ 
শ্রীরামের মাথা কাটি আজি দিব ডালি । 


নী। 
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সীতা ল+য়ে চিরদিন সুখে কর কেলি॥ ১৪৯২ 
আগে লঙ্গা অরামা ও অবানরা করি। 
সুগ্্ীবেরে মারিয়া পাঠাব যমপুরী ॥ ১৪৯৩ 
বধিব কুমুদ আদি যত কপিগণ। 
মারিব তোমার বৈরী ভাই নিভীষণ ॥ ১৪৯৪ 
হনুমানে মারি আজি লক্ষাপুরী-বৈরী। 
মারিব তাহার পরে বানর কেশরী॥ ১৪৯৫ 
চলিল সে কুম্ভকৰ্ণ যুঝিৰার সাধে। 
ভাই মহোদর গিয়া সন্মুখে বিরোধে ॥ ১৪৯৬ 
মহোদর বলে ভাই করি নিবেদন । 
বহুদিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন ॥ ১৪৯৭ 
দেখিতে করহ সাধ পুরবাসী নারী। 
একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী ৷ ১৪৯৮ 
কুন্তকর্ণ বলে কি কহিস্‌ মহোদর । 
সম্মুখে বিপক্ষ বসে যমের দোসর || ১৪৯৯ 
চারি দ্বার মেরে আগে জিনে আসি রণ । 
তবে অন্তঃপুরে হবে আমার গমন ॥ ১৫০০ 
মহোদর কুন্তকর্ণ কথা দুই জনে। 
সিংহাসন ছাড়ি তবে উঠিল রাবণে ॥ ১৫০১ 
সংগ্রামের সাজ রাজা সাজায় আপনি। 
মতির পাগড়ী পরে খরে থরে মণি ॥ ১৫০২ 
কুনতকর্ণ সাজিছে রাক্ষস পুলকিভ। 
চারিদিকে দিশাচর সাজয়ে স্বরিত || ১৫০৩ 
কুমারের চাক যেন মাণিক অঙ্গ্রী। 
কৃকর্ণ-অঙগুলে পরায় যত্ন করি ১৫০৪ 
কতমত যতনে পরায় তোড় তাড়। 
মাথায় মুকুট যেন মৈনাক পাহাড় || ৯৫০৫ 
স্থানে ছানে মরকত শোভা কত তার। 
গলায় তুলিয়া দিল মণিময় হার ১৫০৬ 
ররেতে নির্মিত দিল শ্রবণে কুগুল। 
রবি-শশী জিনি জ্যোতি করে ঝলমল ॥ ১৫০৭ 


মুকুটের চূড়া শিয়া আকাশেতে যোড়ে। 

রাজারে প্রণাম করি খুঝিবারে নড়ে ॥ ১৫০৮ 

যুঝিবারে কৃততকর্ণ চলো একের 

গগনে মস্তক যেল শবজলধর | ১৫০৯ 

আকাশের চন্দ্র খসে বানু মন্দগতি। 

মেঘ রক্ত বরষয় কাপে বসুমতী ৷ ১৫১০ 

আকাশে অমর কাপে সাগর উথলে। 

গড়ের বাহির হয়ে যুঝিবারে চলে ॥ ১৫১১ 

কুন্তকর্ণ হল মদি গড়ের লাহির। 

বানর দেখিয়া করে গর্জন গভীর ॥ ১৫১২ 

বড় বড় কপিদের বড় বড় লক্ফ। 

কুম্ভকৰ্ণে দেখিয়া সবার হ'ল কল্প॥ ১৫১৩ 

ভয়ে শুকাইল মুখ কাপিল অন্তর । 

গাছ-পাথর ফেলিয়া পলায় বানর ॥ ১৫১৪ 

চুল নাহি বান্ধে কেহ না পরে কাপড় ৷ 

বড় বড় বানর উঠিয়া দিল রড় ॥ ১৫১৫ 

বানরের ভঙ্গ-রবে কর্ণে লাগে তালি। 

শত কোটি বানরে পলায় শতবলী ॥ ১৫১৬ 

হিঙ্গুলিয়া বানর হিঙ্গুল জিনি অঙ্গ। 

আশী কোটি বানরেতে পলায় শরভঙ্গ ॥ ১৫১৭ 

অলয়-পর্বতের কগি বর্ণ যেন গেরি। 

ছত্রিশ কোটি বানরে পলায় কেশরী।॥ ১৫৯৮ 

গয়-গবাক্ষ পলাইল ভাই দুই জন। 

বানর পঞ্চাশ কোটি দৌহার ভিড়ন॥ ১৫১৯ 

ভত্মুক-কটকে পলায় মন্ত্রী জনুবান। 

আশী কোটি বানরে পলায় হনুমান ॥ ১৫২০ 

পলায় সুষেণবেজ রাজার শ্বশুর। 

তিন কোটি বৃন্দ ঠাট ঘাহার প্রচুর।। ১৫২১ 

পলায় বানরী ঠাট কেহ নাহি তিষ্টে। 

কোপ করি অঙ্গদ চাহিছে একদৃষ্টে ॥ ১৫২২ 
অঙ্গদ বলে বানরগণ ভঙ্গ কি কারণ। 
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এক চড়ে রাক্ষসার বধিব জীবন ॥ ১৫২৩ 
জীবন মরণ নাহি আপনার বশে। 
যুদ্ধ করি এরিলে ভুবন ভরে যশে।। ১৫২৪ 
যত যুদ্ধ করিলে সে সব নাহি গণি। 
আর্জি রণ জিনিলে পৌরুষ বলে মানি ॥ ১৫২৫ 
দেবতার পুত্র তোরা দেব-অবভার। 
রাক্ষসের রপে কেন হাসাবি সংসার ৷ ১৫২৬ 
এত শুনি থরে থরে ফিরে কপিগণ। 
কটক ফিরায়ে আনে বালির নন্দন ১৫২৭ 
লাফ দিয়া কপি সব উঠিল আকাশে। 
আকাশে উঠিয়া গাছ-পাথর বরষে ৷৷ ১৫২৮ 
কুপিল সে কুম্ভকৰ্ণ হাতে ধরে শূল। 
বানর-কটক বিন্ধি করিল নির্মূল ॥ ১৫২৯ 
বড় বড় বীরখণে শূলে বিন্ধি পাড়ে। 
তৃণগণ যেমন অনলে প’ড়ে পুড়ে॥ ১৫৩০ 
পর্বত তুলিয়া মারে বানর-কটকে। 
কুম্ভকর্ণের অঙ্গে খেন তৃণ হেন ঠেকে ॥ ১৫৩১ 
কুপিল সে কুন্তকর্ণ অভি ভয়ঙ্কর 
দুই হাতে ধ'রে ধ’রে গিলিছে বানর ॥ ১৫৩২ 
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায় সব ডরে। 
কু্ভকর্ণ-রণ কেহ সহিতে না পারে॥ ১৫৩৩ 
কুপিল যে নীলবীর কটকে প্রধান। 
শালগাহ আনিলেক দিয়া এক টান ৷৷ ১৫৩৪ 
শাল গাছ আলে যেন পর্বতের চূড়া। 
কুন্তকর্ণ-গায়ে ঠেকে হয়ে গেল গুঁড়া ১৫৩৫ 
রণ করে কুন্তকর্ণ কে সহিতে পারে। 
একেশ্বর নীল রহে সংগ্রাম-ভিতরে ॥ ১৫৩৬ 
সাহসে করিয়া ভর নীল সেনাপতি। 
আর চারি বীর তার মিলিল সংহতি ॥ ১৫৩৭ 
শরভঙ্গ কুমুদ নল সে গদ্দমাদন। 
নীলের সংহতি মিলে হ’ল পঞ্চ জন | ১৫৩৮ 


পাঁচ নবীর গছে আর পর্বত উপাড়ি। 
কুল্ভকর্ণের বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি ॥ ১৫৩৯ 
বানরের গাছ-পাথর কিছুই লা গণে। 
হাতে শূল কুম্ভকৰ্ণ চাহে পঞ্চ জনে।। ১৫৪০ 
রহ রহ শব্দ বীর বানরের বলে। 
দুই হাতে সাপটিয়া ধরি কোলে ফেলে ৷ ১৫৪১ 
কোলের ঢাপনে কপি হ’ল অচেতন। 
মুখে রক্ত উঠে শ্বাস বহে ঘনে ঘন। ১৫৪২ 
চাপড়ের ঘায়ে মূর্ছা নীল সেনাপতি। 
লাথিতে পড়িল গবাক্ষ ঘোদ্মাপতি ॥ ১৫৪৩ 
শারভঙ্গ গন্ধমাদন পড়ে দুই জন। 
পঞ্চ জনা ভুমে পড়ে হ'য়ে অচেতন ৷৷ ১৫৪৪ 
প্রথম সমরে যদি পঞ্চ জনা পড়ে। 
অনেক বানর আসি কুম্ভকৰ্ণে বেড়ে ॥ ১৫৪৫ 
মার মার শব্দে বানর খায় উভরড়ে। 
কেহ স্বন্ধে চড়ে কেহ অঙ্গ চাপি পড়ে ॥ ১৫৪৬ 
কেহ পৃষ্ঠে উঠে কেহ কীল মারে ঘাড়ে । 
কার সাধ্য কুভ্তকর্ণে রণমধ্যে পাড়ে ॥ ১৫৪৭ 
বানর খরিয়া বীর চিবাইছে দীতে 
মুখ সংবরিতে নারে রক্ত পড়ে স্রোতে ॥ ১৫৪৮ 
সহজ সহস্র বানর সাপটিয়া ধরে। 
পাতাল সমান মুখ তাহে ল'য়ে পোরে ॥ ১৫৪৯ 
নাক-কানের পথ যে খরের দুয়ার। 
তাহা দিয়া কপি সব বেরোয় অপার ॥ ১৫৫০ 
লাফ দিয়া কুম্ভকৰ্ণ ধরে অঙ্গদেরে। 
মূৰ্ছিত করিল তারে গদার প্রহারে ॥ ১৫৫১ 
হাতে গদা কুম্ভকৰ্ণ অতি ভয়ঙ্কর। 
গদার বাড়িতে মারে অনেক বানর ॥ ১৫৫২ 
শতবলী ভূত পড়ে যায় গড়াগড়ি । 
হনুমানের বুকেতে মারে গদাবাড়ি ৷ ১৫৫৩ 
গদা খেয়ে হনুমান উঠিল আকাশে। 


আকাশে থাকিয়া গাছ-পাখর বরষে ॥ ১৫৫৪ 
ঘন ঘন বর্ষে যেন মহাশন্দ শুনি। 
কুন্তকর্ণের গদা ভাঙ্গি কৈল খানি খানি ॥ ১৫৫৫ 
গদা গেল কুন্তকর্ণ লাগিল ভাবিভে। 
লাফ দিয়া হনুমানে ধরিল স্বরিতে ৷ ১৫৫৬ 
হনুমান-বুকে মারে বজ্র চাপড় । 
চাপড়ের ঘায়ে হনু করে ধড়ফড় ॥ ১৫৫৭ 
ভুমেতে পড়িল যদি পবননন্দন। 
রণ হাড়ি পলায় যতেক কপিগণ ৷৷ ১৫৫৮ 
বড় বড় বীর ধায় ভঙ্গ দিয়া রণে। 
কুম্ভকৰ্ণে দেখে কেহ ছ্রিরর মনে মনে ॥ ১৫৫৯ 
বড় বড় বানর ধরিয়া সৰ গিলে। 
আপনি সুগ্ৰীব গেল সংগ্রামের হলে ১৫৬০ 
শালবৃক্ষ উপাড়িয়া পৰনের বেগে। 
গাছ-হাতে দীড়াইল কুন্তকর্ণ আগে ॥ ১৫৬১ 
বড় বড় কপি মারিলে বাছের বাছ। 
মোর ঘা সহ রে বেটা মারি শাল-গাছ ॥ ১৫৬২ 
কুম্ভকৰ্ণ বলে আমি বিধাতার নাভি। 
এড দেখি শালবৃক্ষ বুঝি রে শকতি ॥ ১৫৬৩ 
এডিলেক শালবৃক্ষ পর্বতপ্রমাণ। 
কুল্তকৰ্ণ-গায়ে ঠেকে হ’ল খান খান॥ ১৫৬৪ 
ছি ছি বলি কুন্তকর্ণ দিল টিট্কারি। 
এই মুখে খাও বেটা কিন্রিন্ধ্যানগরী ॥ ১৫৬৫ 
ডাল ছিল বালিরাজ বীরমধো গণি। 
কোন্‌ মুখে রাখিবে তাহার রাজধানী ॥ ১৫৬৬ 
দুই লক্ষ রাক্ষসে যে জাঠাগাছ বয়। 
হেন জাঠা কুম্ভকৰ্ণ হাতে তুলে লয় ॥ ১৫৬৭ 
আশী কোটি মণ লৌহ জাঠার গঠন। 
দশ হাজার হাত জাঠা দীর্ঘে নিরুপণ ॥ ১৫৬৮ 
বুস্তকর্ণ এড়ে জাঠা দিয়া হুহক্কার। 
স্বর্গ মর্ঠা পাতালে লাগিল চমতকার ॥ ১৫৬৯ 
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দেখিয়া সুস্লীৰ বীন না ভাবে মনেতে। 
সিংহনাদ করি জাঠা ধরে বাম হাতে ॥ ১৫৭০ 
ভাঙ্গিলেক জাঠা যেন পড়িল কঞ্নুনা। 
ত্রিভুবলে মত লোক পাসরে আপনা ॥ ১৫৭১ 
কুন্তকর্ণ কোপেতে পর্বত দিল টান। 
এক টানে আনিল পর্বত একখান ॥ ১৫৭২ 
এড়িল পর্বত গোটা বিপরীত কোপে ৷ 
পড়িল সুগ্রীৰ রাজা পর্বতের চাপে ॥ ১৫৭৩ 
ঘেরেছিল মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে 
সুগ্ীবে লইয়া বীর প্রবেশিল গড়ে ॥ ১৫৭৪ 
লঙ্কার ভিতর শীঘ্র যায় মহাবলী ৷ 
সুস্বীৰকে লয়ে দশাননে দিতে ডালি ॥ ১৫৭৫ 
শ্রথম বৃহন্দে যায় ক’রে ঠেলাঠেলি। 
দ্বিতীয় বৃহন্দে যায় পড়ে হুলাহুলি ॥ ১৫৭৬ 
তৃতীয় বৃহন্দে যায় পরম হরিষে। 
সু্রীৰ রাজারে দে'খে নারীগণ হাসে ॥ ১৫৭৭ 
কুম্ভকৰ্ণ সুগ্রীবেরে লয়ে যায় বান্ধে। 
সকল বানরগ্গণ মাথে হাত কান্দে || ১৫৭৮ 
হনুমান মহাবীর কটকের সার। 
মনে মনে ভাবিছে রাজার প্রতীকার ॥ ১৫৭৯ 
কুম্ভকৰ্ণে সংহারিব আজিকার রণে। 
রাজা উদ্ধারিলে তবে প্রীতি পাই মনে ॥ ১৫৮০ 
এতেক বলিয়া বীর ঘুঝিবারে যান। 
বাহড় বাহড় বলি ডাকে জান্বুবান ॥ ১৫৮১ 
যত দিন জীবে রাজা কোপ রবে মনে। 
ভাল যাবে মন্দ রবে কি কাজ এ রণে ॥ ১৫৮২ 
সেবক হইতে রাজা পাবে অন্যাহতি। 
চিরকাল সুগ্রীবের ঘুমিবে অখ্যাতি ॥ ১৫৮৩ 
কুন্তকর্ণের হস্ত হ’তে আসিবে নিশ্িত। 
রাজবুদ্ধি ধরে রাজা বলে বিপরীত ৷ ৯৫৮৪ 
জান্গুবান-বাকো বীর নাহি দিল হানা। 
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উলটিয়া রাখে গিয়া আপনার থানা ॥ ১৫৮৫ 
কুম্ভকৰ্ণ-কোলে রাজা পাইল সংবিত। 
চারিদিকে দেখিছে লঙ্কার নৃত্য-গীত ॥ ১৫৮৬ 
চারিদিকে নিশাচর না দেখি বানর। 
বিচিত্র নির্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর ॥ ১৫৮৭ 
মহাবল সুগ্ৰীব বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। 
মনে মনে চিন্্রন আপন অব্যাহতি ১৫৮৮ 
কর্ণ টানে দুহাতে কামড়ে ছেঁড়ে নাক। 
ভয়ে কুম্ভকৰ্ণ ডাকে পরিত্রাহি ডাক ॥ ১৫৮৯ 
দুই পার্থ চিরে তোলে দুপায়ের ভরে। 
পঞ্চ অঙ্গে কু্তকর্ণের রক্ত পড়ে ধারে।। ১৫৯০ 
মর্মবথা পেয়ে ছাড়ে সুগ্লীবেরে! 
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী-উপরে॥ ১৫৯১ 
দশনে নাপিকা নিল কর্ণ দুই করে। 
লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল প্রাচীরে॥ ১৫৯২ 
পুনঃ লাফ দিলেক বিক্ৰমে করি ভর। 
প্রবেশ করিল গিয়া কটক-ভিতর।॥ ১৫৯৩ 
কটকেতে পশিয়া সুগ্রীৰ মহাবলী। 
রাক্ষসের নাক-কাল রামে দিল ভালি॥ ১৫৯৪ 
সেই লাক-কানের কি কহিব বাখান। 
পঁচিশের বন্দ যেন ঘ্বর একখান ॥ ১৫৯৫ 
নাক-কান নাহি কুম্ভকৰ্ণ পায় লাজ। 
মনে মলে ভাবে ভার জীবনে কিকাজ ॥ ১৫৯৬ 
এত বল-বিক্রম সকল হ’ল মিহা। 
সুগ্ৰীব বানরা বেটা করে গেল বৌচা॥ ১৫৯৭ 
পুনরায় রণে বীর আইল নিমিষে। 
বৌচা নাক দেখিয়া বানরগণ হাসে॥ ১৫৯৮ 
তাহা দেখি কুন্তকর্ণ মহাকোপে জ্বলে ৷ 
বড় বড় কপিগণে ধ'রে ধ’রে গিলে ॥ ১৫৯৯ 
নাসিকা কর্ণের পথ বিষম বিস্তার। 
তাহা দেখি কপিগণ বেরোয় অপার ৷ ১৬০০ 


একে কুস্তকর্ণ বীর অতি ভয়ক্ষর। 

নাসা-কর্ণ গেছে আরো হয়েছে দুষ্কর ১৬০১ 

কোপদৃষ্টে কুন্তকর্ণ যে দিকেতে চায়। 

বড় বড় বীর সব ছুটিয়া পলায় । ৯৬০২ 

বৌচা এলো ব’লে ছুটে সকল বানর। 

দীড়াইল সবে গিয়া লক্ষ্ণ-গোচর ॥ ১৬০৩ 

হাতে ধনু লক্ষণ হইল জাগুসার। 

তাহা দেখি বুন্তকর্ণ হাসে একবার ॥ ১৬০৪ 
কুম্ভকৰ্ণ বলে বেটা তোরেচাহে কে। 

তোর ভাই রামা বেটা তারে এনে দে ৷ ১৬০৫ 

হাপিয়া বলেন রাম কমললোচন। 

এত দিনে যম বুঝি করেছে স্মরণ ॥ ১৬০৬ 

এই আমি আসিলাম তোর বিদামান। 

যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান ॥ ১৬০৭ 

তোরে মেরে কাটিব রাবণের দশ মাথা। 

বিভীষণের উপরে খরাব দগুছাতা ॥ ১৬০৮ 

শ্রীরামের কথা শুনে কুস্তকর্ণ হাসে। 

মনে কি করেছ বেটা ফিরে যাবে দেশে ॥ ১৬০৯ 

এত বলি কুম্ভকৰ্ণ হয়ে ক্ৰোধমতি ৷ 

রামেরে গিলিতে যায় অতি শীগ্রগতি ॥ ১৬১০ 

কুসতকর্ণ-ভরে লঙ্গা করে টলমল। 

স্বর্গ-মর্ডা কাপিল কপিল রসাতল ।: ১৬১১ 

আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে। 

মালসাট দিয়া বীর রঘুনাথে বলে ॥ ১৬১২ 
খর দৃষণ নহি আমি ত্রিশিরা কবন্ধ। 

মারীচ রাক্ষল নহি মায়ার প্রবন্ধ | ১৬১৩ 

বালিরাজ নহি আমি কোমল-শরীর। 

বন্সম অঙ্গ আমি কুম্ভকৰ্ণ বীর ॥ ১৬১৪ 

সেই সব বীর বধ কৈলে যেই বাণে। 

সেই সব বাণ এবে তুলে রাখ তুণে ॥ ১৬১৫ 

তোমার বাণের মধো তীক্ষ যে স্কল। 


সেই সব বাণ মার বুঝা যাক বল॥ ১৬১৬ 
রাম কহেন কুম্ভকৰ্ণ ত্যজ অহঙ্কার | 

মোর বাণ সহে এত শক্তি আছে কার ॥ ১৬১৭ 

তীক্ষ বাণ প্রহারিলে হইবে প্রলয়। 

ক্ষুদ্র এক বাণে তোরে দিব যমালয় ॥ ১৬১৮ 

রঘুনাথ-কথা শুনে কুন্তকর্ণ হাসে। 

মনেতে বাসনা বুঝি যাবে যমপাশে ৷৷ ১৬১৯ 

হের দেখ দেহ মোর পর্বত-প্রামাপ। 

দেবতা গন্ধৰ্ব কেহ নাহি ধরে টান৷ ১৬২০ 

কত অস্ত্র জান রাম কত জান শিক্ষা। 

ইন্দ্র ঘম জানে মোরে আর জানে যক্ষা ১৬২১ 

যে বাণে মরিল বালি দুর্জয় বানর । 

সেই বাণ মারে কুন্তকর্ণের উপর ॥ ১৬২২ 

রামের এধীক বাণ তারা যেল ছুটে। 

কণ্টক সমান যেন কৃস্তকর্ণে ফুটে ॥ ১৬২৩ 

ছি ছি বলি কুম্ভকৰ্ণ দিল টিট্কারী। 

বল বুঝি মোর ভাই আনে তোর নারী ॥ ১৬২৪ 

লোহার মুষল বীর ঘন ঘন নাড়ে। 

শ্রীরামের যত বাণ তাহা ঠেকে পড়ে ॥ ১৬২৫ 

মুষল ফিরায়ে বীর মারিবারে আসে। 

র্ম-ন্ত রঘুনাথ যুড়িলেন ব্রাসে॥ ১৬২৬ 

বিনা অস্ত্রে যুদ্ধে হেন মদমত্ত হাতী। 

কারে চড় কীল মারে কারে মারি লাথি ॥ ১৬২৭ 

ভূমে পড়ে নীলবীর হইয়া কাতর। 

মূলের ঘায়ে মারে অনেক বানর ॥ ১৬৯৮ 

মুষল করিয়া হাতে ছুটে উদ্ভরায়। 

পলায় বানরগণ পিছু নাহি চায় ১৬২৯ 
ডাক দিয়া কহিতেছে ঠাকুর লক্ষ্ণ। 

এক উপদেশ শুন যত কপিগণ॥ ১৬৩০ 

পাগল হয়েছে বেটা রক্তের দুর্গন্ধ ৷ 

জন কত কপি উঠ উহার যে জন্ধে॥ ১৬৩১ 
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ভর না সহিবে বেটা পড়িবে চাপনে। 
ভূমেতে পাড়িয়া মার পিষ্ট দুর্জনে ॥ ১৬৩২ 
লক্্রণের বাকোতে সাহসে করি ভর । 
ফ্বন্ধে উঠে বড় বড় অনেক বানর ॥ ১৬৩৩ 
কুল্ভকর্ণ-ভ্লক্ধে চড়ি বীরগণ নাচে । 
বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে ! ১৬৩৪ 
শরভ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন ৷ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি উঠে দুই জন ॥ ১৬৩৫ 
সপ্ত জন চড়িলেক কুনতকর্ স্কে। 
কেশে ধরি টানে কেহ ঘাড়ে নখ বিন্ধে ॥ ১৬৩৬ 
সাত বীর লাফ দিয়া ঘাড়ে গিয়া চড়ে। 
দুই হাতে কুন্তকর্ণ বানরে আছাড়ে ॥ ১৬৩৭ 
আছাড়ে গবাক্ষ বীর হারায় সংবিৎ । 
ভূমিতে পড়িয়া মুখে উঠিল শোণিত ॥ ১৬৩৮ 
গয় গবাক্ষ শরভ সে গন্ধমাদন ৷ 
আছাড়ের ঘায়ে সব হ’ল অচেতন ১৬৩৯ 
দেখিয়া অঙ্গদ হনুমানে লাগে ডর । 
উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠে দিল রড়॥ ১৬৪০ 
কুস্তকর্ণে শাড়িতে নারিল কোন জনে। 
আরবার রাম অন্ত্র যুড়িলেন ভুণে॥ ১৬৪১ 
্হ্ম-অ্্র ছাড়িলেন পুনিয়া সন্ধান। 
কুন্তকর্ণের কাটিলেন ডানি হাতথান॥ ১৬৪২ 
হাতখান পড়ে যেন পর্বত-শিখর। 
হাতের চাপনে পড়ে অনেক বানর ॥ ১৬৪৩ 
বাম-হাতে শালগ্াছ উপাড়িয়া আনে। 
হাতে গাছ করি গেল রামের মদনে ॥ ১৬৪৪ 
এঁদ্নীক বাণেতে রাম পুরিয়া সন্ান। 
এক বাণে কাটিলেন বামহাতখান ॥ ১৬৪৫ 
ইন্দ্-অন্ত্র রঘুনাথ করিলা সন্ধান। 
এক বাণে কাটিলেন পদ দুইখান ॥ ১৬৪৬ 
হস্ত গেল পদ গেল তবু নাহি ডরে। 
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গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে ॥ ১৬৪৭ 
দন্তে ধরি তুলে নিল লোহার মুষল। 
মুষলের ঘায়ে মারে বানরমণ্ডল ॥ ১৬৪৮ 
মুষল কাটিতে রাম যুড়িলেন বাগ। 
নয় বাণে মুষম করিল খান খান ॥ ১৬৪৯ 
কাটা গেল মুষল সমতা নাহি তাতে । 
গড়াগড়ি দিয়ে যায় রামেরে গিলিতে ॥ ১৬৫০ 
রাছ যেন আসে চন্দ্র গিলিবার তরে । 
কুন্তকর্ণ তেমনি শ্রীরামে গিলিবারে ৷৷ ১৬৫৯ 
কুন্তকর্ণের মুখেতে যে পড়িছে শোণিত | 
নাক-কান কাটা যে দেখায় বিপরীত ॥ ১৬৫২ 
এতেক দুর্গতি হ’ল তবু নাহি মরে। 
আরবার ক্রহ্ম-অস্ত্র মারিলেন তারে ॥ ১৬৫৩ 
যমদণ্ড সম বাণ রত্বেতে মণ্ডিত। 
দশ দিক আলো করি ছুটিল ত্বরিত ॥ ১৬৫৪ 
্রহ্গ-অন্ত্র বাণে আর নাহিক অনাথা। 
সেই বাণে কুন্তকর্ণের কাটিলেন মাথা ॥ ১৬৫৫ 
কাটামুণ্ড সাপুটিয়া হনুমান তোলে। 
টেনে ফেলে দিল লয়ে সমুদ্রের জলে ॥ ১৬৫৬ 
সাগরের জলজন্তু করে তোলপাড় ৷ 
মধা-সাগরেতে যেন হুইল পাহাড় ॥ ৯৬৫৭ 
দশ লক্ষ রাক্ষসেতে কুস্তকর্ণ পড়ে । 
কানন ভাঙ্গিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে ॥ ১৬৫৮ 
দেবগণ সুখী হ'ল রামের বিক্রমে। 
স্বর্গ হতে পুরন্দর পূজেন শ্রীরামে ॥ ১৬৫৯ 
কপিগণ বলে রাম করিলা নিস্তার । 
আর যত বীর আছে মোসবার ভার ॥ ১৬৬০ 
না দেখি এমন বীর এ তিন ভুবনে । 
যুঝিবার কাজ থাক ভঙ্গ দরশনে ॥ ১৬৬১ 
কুম্ভকৰ্ণ পড়িল গাহিল কৃত্তিবাস। 
রাবণ শুনিল কুল্ভকর্ণের বিনাশ ॥ ১৬৬২ 


কুন্তকর্ণের মৃত্যুশ্রৰণে রাবণের রোদন 
তৰে রণভঙ্গ মত নিশাচরগণ ৷ 
রণস্থলী ছাড়ি কৈল লঙ্কা প্রবেশন ॥ ১৬৬৩ 
হেথা কুম্ভকৰ্ণে পাঠাইয়া রাম-রণে। 
দশানন চিন্তা করিতেছে মনে মনে ॥ ১৬৬৪ 
সমরে গিয়াছে আজি কুম্ভকৰ্ণ ভাই । 
এখনি জিনিবে রণ কিছু শঙ্কা নাই ॥ ১৬৬৫ 
জয়বার্তা দিবে দূত যে কালে আসিয়া । 
তুষিৰ তাহারে আমি বহু ধন দিয়া ॥ ১৬৬৬ 
নগরে করিয়া নানা মঙ্গল-আচার। 
ভ্রাতারে আনিতে নিজে হব আগুসার ॥ ১৬৬৭ 
না করিতে না করিতে প্রণাম আমারে। 
অগ্রেই যে আমি কোল প্রদানিব তারে ॥ ১৬৬৮ 
রণবেশ ঘুচাইয়া দিবা বেশ করি। 
দু'ভাই বসিব এক আসন-উপরি॥ ১৬৬৯ 
বন্ধুজন সকলে করিয়া আনয়ন। 
নানামত উৎসব করিব আচরণ ॥ ১৬৭০ 
এত ভাবি কিছু কাল পরে দশানন। 
উৎকপ্ঠিত হয়ে পুনঃ করয়ে চিন্তন॥ ৯৬৭১ 
ভ্রাতা মোর গিয়াছে হইল বহুক্ষণ। 
এখনো না কৈল কেন দূত আগমন ॥ ১৬৭২ 
বুঝিতে না পানি কিছু রণের বিষয়। 
হইল কি না হইল শক্ত পরাজয় ॥ ৯৬৭৩ 
বুঝি শক্র-জয় নাহি হইয়া থাকিবে। 
জয় হলে কেন মোর হৃদয় কাপিবে ॥ ১৬৭৪ 
এইরূপ করিতে করিতে মনোরথে। 
শুনিতে পাইল কোলাহল ব্যোমপথে ৷ ১৬৭৫ 
তাহা শুনি হইয়া বিন্ময়যুক্ত-মন ৷ 
উদ্বিগ্ন হইয়া করে বিবিধ চিন্তন॥ ১৬৭৬ 
এ কি এ কি আজি দেব মুনি যক্ষগণ । 
করিতেছে আকাশেতে জয়-উচ্চারণ ॥ ১৬৭৭ 
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বীঁচিয়া থাকিতে মোর কুন্তকর্ণ ভাই । 
ইহাদের মুখে জয় শব্দ শুনি নাই ॥ ১৬৭৮ 
অতএব বড় শঙ্কা করে মোর চিতে 
না জানি হতেহে কিবা সংগ্রামছলীতে ॥ ১৬৭৯ 
এইরূপ চিন্তা করে রাজা দশানন। 
হেনকাজে ভগ্মদূত কৈল আগমন ॥ ১৬৮০ 
তারে দেখি জিন্রাসে রাবণ সশঙ্িত। 
কহ রে কহ রে রণমঙ্গল ত্বরিত ॥ ১৬৮১ 
ভীত-মন হয়ে দূত কহিতে না পারে । 
আরবার রাজা তারে কহে কহিবারে | ১৬৮২ 
তবে কাঁদি ভগ্রদূত কহে সভান্ছল। 
মহারাজ কি কহিব রণের কুশল ॥ ১৬৮৩ 
তোমার অনুজ গিয়া সমর-ভিতর ৷ 
বধিলেন রহুতর ভন্ভুক বানর ॥ ১৬৮৪ 
পরে রাম-বাণেতে তাজিয়া পরাণ । 
মহারাজ স্বর্গপুরে করিলা প্রস্থান ॥ ১৬৮৫ 
যেই মাত্র এই কথা চরেতে কহিল। 
মূর্ছা হয়ে দশানন ভূতলে পড়িল ॥ ১৬৮৬ 
তাহা দেখি মহাপাৰ্শ্ব আর মহোদর । 
উঠাইয়া বসাইল আসন উপর ॥ ১৬৮৭ 
কুন্কর্ণ মৃত্যু-বার্ডা করিয়া শ্রবণ । 
জন্দন করয়ে যত লঙ্কাবাসী জন ॥ ১৬৮৮ 
মৃহূর্ঠেক পরে রাজা চেতন পাইয়া । 
বিলাপ করয়ে শোকে কাতর হইয়া ॥ ১৬৮৯ 
ভাই নহি আমি রে চণ্ডাল মহোদর | 
কাচা ঘুনে জাগায়ে পাঠাই যমঘর ॥ ১৬৯০ 
আজি হ'ল শূন্যাকার নিদ্রার চাতুরী। 
ব্বীর-শূন্য হইল কনক লক্ষাপুরী ৷ ১৬৯১ 
আজি হ'তে রাজ্য মোর হইল বিফল । 
কুস্কর্ণ ভাই তুমি ছিলে মহাবল ॥ ১৬৯২ 
চন্দ্র সূর্য বায় যম দেব পুরন্দর । 


মহাসুখে নিদ্রা যাবে ঘুচে গেল ডর ॥ ১৬৯৩ 
কোথা গেলে ভাই মোর আইস সত্বর । 
দুই ভাই মিলে গিয়া করিব সমর ॥ ১৬৯৪ 
ডানি হস্ত গেল মোর এত দিন পরে। 
লক্ষাপুরে ভ্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে ॥ ১৬৯৫ 
বিভীষণ ভাই মোরে দিয়া গেল শাপ । 
ধার্মিকের শাপে পাই এত মনস্তাপ ॥ ১৬৯৬ 
হায় হায় কিহইল,  ক্রুর বিধি কি করিল, 
প্রাণাধিক ভাই নিল হরি । 
কি করিব কোথা ঘাব, কোথা গেলে তারে পাব, 
তা বিনে কিরূপে প্রাণ ধরি ॥ ৯৬৯৭ 
ওরে প্রাগাধিক ভ্রাতা, মোরে ছাড়ি গেলি কোথা, 
দেখিতে না পাই আর তোরে । 
ধিক্‌ ধিক্‌ প্রাণে মোর, শুনিয়া মরণ তোর, 
এখন না ছাড়ে এ শরীরে ॥ ১৬৯৮ 
কহি গেলে তুমি ঘোরে, মারি আসি রাঘবেরে, 
আপনি বসিয়া থাক সুখে। 
ভাহানা করিতে পারি, নিজে গেলে যমপুরী, 
ফেলিলে আমারে ঘোর দুঃখে ১৬১৯ 
যক্ষ গুপ্ত সিদ্ধ বিদ্যাধর। 
জয় করি এ সংসারে, ক্ষুদ্র মনুষোর করে, 
প্রাণ হারাইলে ভ্রাতৃবর॥ ১৭০০ 
যে তোমার শরীরেতে, নাহি পারে প্রবেশিতে, 
বু ভূমিতলে পড়েছিল। 
সেতৃনি রামের শরে, বিদ্ধ হ'লে কি প্রকারে, 
আমার কপালে এ কি ছিল ॥ ১৭০১ 
আর আমিকি প্রকারে, জিনিব সে পুরন্দরে, 
উপছ্থিত শক্রজনে, কিরূপে বধিব রণে, 
লঙ্কা রক্ষা করিব কেমনে ॥ ১৭০২ 
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ওরে ওরে ভ্রাতৃবর, তোমা বিনে মোরে ডর, 
না করিবে আর কোন জন | 

অপর কি কব আর, যাবৎ বানর ছার, 
তারা হ’ল অশঙ্কিত-মন ॥ ১৭০৩ 

নামরিতে না মরিতে, আগে এ আকাশোতে, 
কোলাহল করে দেবগণ। 


বুঝি বা ইহার পরে, উপহাস করে মোরে, 
করতালি দিয়া সব জন॥ ১৭০৪ 

মারীচ কহিলা হি, অতিশয় স্যুচিত, 
কহিলেক ভ্রাতা বিভীষ্ণ ৷ 

তুমিহ কহিলে পথা, সব কথা অতি তথ্য, 
কিছু নাহি করিনু শ্রবণ ॥ ১৭০৫ 

ধার্মিক বিশ্দ্ধ-সন. সেই জাতা বিভীষণ, 
করিলাম তার অপমান। 


পাইতে হইল অপমান ॥ ১৭০৬ 
তুমিভ্রাতা যদি গেলে, কি ফল এশ্র্ম-বলে, 
কি কার্য সীতায় আর প্রাণে । 
কিফল সমর-জয়ে, কি ফল বান্ধবচয়ে, 

প্রাণ দিব রঘুপতি-বাণে॥ ১৭০৭ 


ও মহাপাশের যুদ্ধ ও মৃত্যু 
এইরূপে ভ্রন্দদ করেন দশানন! 
অশ্রজলে অভিষিক্ত হইল বদন ॥ ১৭০৮ 
পিতায় কাতর দেখি পুত্রে জন্যে দুঃখ। 
ত্রিশিরা বিক্রম করে রাবণ-সম্মুখ )। ১৭০৯ 
করিলা তপস্যা পিতা হইতে অমর । 
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ॥ ১৭১০ 
অমর হইল বিভীষণ নিজগুণে। 
ব্রঙ্গার কৃপায় সেই সর্ষশান্ত্রী জানে ॥ ১৭১১ 


শাস্্র-অনুরূপ খুড়া করিলেক হিত। 
ধামিক চরিত্র তিনি বিচারে পণ্ডিভ॥ ১৭১২ 
ত্ৰিভুবন জিনে পিতা তোমার বাখান । 
দেৱতা গন্ধর্ব আদি নাহি ধরে টান ॥ ১৭১৩ 
জোষ্ঠ ভাই কুবেন ধনের অধিকারী। 
তারে জিনে পুষ্পরথ নিলে লঙ্গাপুরী।॥ ১৭১৪ 
ময়দানৰ মহারাজ সর্বলোকশাঝে। 
কন্যাদান দিয়া পে তোমারে দেখ পূজে। ১৭১৫ 
বাসুকির বিষদাহে ক্রিভুবন পূড়ে। 
তৰ শব্দ পাইলে গলায় উভরড়ে ॥ ১৭১৬ 
ইন্দ্র যম বরুণের করিলে বিতথা। 
মনুষা বেটারে জিন কত বড় কথা ॥ ১৭১৭ 
নানা অস্ত্র সংগ্রামে করিয়া অবতার। 
আক্তিকার যত যুদ্ধ সে আমার ভার ॥ ১৭১৮ 
গরুড়ের মুখে যেন দগ্ধ হয় সাপ! 
শ্রীরাম লগ্্পণে মারি ঘুচাব সন্তাপ ৷৷ ১৭১৯ 
হরিশিরা বিক্রম করে রাজা হরমিত। 
আর তিন ভাই তার রোষে আচস্বিত ॥ ১৭২৫ 
দেবান্তক নরাস্তক অতিকায় বীর। 
সংগ্রামে খাইতে চাহে নাহি হয় সির ॥ ১৭২১ 
চারি জন মহাবল চিরকাল জানি। 
চারি জনে একা হলে ত্রিভ্ুবন জিনি॥ ১৭২২ 
রাজপ্রাসাদ পাইল চারি জন পরি। 
কুসুম চন্দন মালা সুগন্ধি কন্তুরী॥ ১৭২৩ 
বীরধটী পরে কেহ নামে গঙ্গাজল। 
রক্তে নির্মিত পরে কানেকে কুগুল॥ ১৭২৪ 
পরিল সোনার সাণা রতনের টোপর। 
মাণিকের হার সাজে গলার উপর ॥ ১৭২৫ 
নানা রত্ন অলঙ্কার পরিল শরীরে। 
কনক-কন্বণ-বালা পরে দুই করে ॥ ১৭২৬ 
চারিপুত্র পরিল ঢারি রাজার ধন। 
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রাবণের চারি পুত্র কামিনীমোহুল ৷ ১৭২৭ 
মহাপাশ বীর আর ভাই মহোদর। 
ছয় জন যাত্রা করে সংগ্রাম-ভিতর ॥ ১৭২৮ 
ছয় বীর যাত্রা করে সংগ্রামে প্রবীণ। 
বিদায় হইল ক’রে পিতৃ-প্রদক্ষিণ ॥ ১৭২৯ 
নীলবর্ণ হস্তী এল নীল মেঘজ্োতিঃ । 
এরাবতের বংশে তার হয়েছে উৎপত্তি ॥ ১৭৩০ 
বড়ই প্রবল সেই মদমত্ত হাতী। 
তাহাতে চড়িল মহোদর যোদ্ধাপতি ॥ ১৭৩১ 
উচ্চেঃশ্রবা অশ্ব যেমন পবনের গতি। 
সেই অশ্ব চড়ে দেবান্তক মহামতি || ১৭৩২ 
আর অশ্ব ভূমে পদ পড়ে কি লা পড়ে । 
হাতে শেল নরান্তক সেই অশ্বে চড়ে ॥ ১৭৩৩ 
সাজালেক রথ যেন রবির প্রকাশ ৷ 
হাতে শেল তাতে চড়ে বীর মহাপাশ ॥ ১৭৩৪ 
আর রথ সাজায় মাণিক্য অণি হীরা । 
হাতে খাণ্ডা চড়ে তাতে কুমার ত্রিশিরা ॥ ১৭৩৫ 
সোনার সে রথ শত ঘোড়ার সাজনি। 
সেই রথে অতিকায় চড়িল আপনি ॥ ১৭৩৬ 
পুত্র সব যাত্রা করে শুনি এ বচন। 
সবার জননী আসি করিছে রোদন ॥ ১৭৩৭ 
বুস্তকর্ণ হেন বীর প'ড়ে গেল রণে। 
যেও না*ক ব্যথা দিয়া জননীর প্রাণে ॥ ১৭৩৮ 
ধনুর্বাণ ছাড় বাছা প্রাণ বড় ধন। 
কল্যাণে থাকিবে রাখ মায়ের বচন ॥ ১৭৩৯ 
বিভা কৈলে কত দেব-দানবনন্দিনী। 
কোথা যাহ তা সবারে ক'রে অনাথিনী ॥ ১৭৪০ 
সম্প্রতি করিলে বিভা নহে সহবাস। 
অগ্নি দিয়া পোড়াব লঙ্কার গৃহবাস ॥ ১৭৪১ 
চারি ভাই চতুর্দোল লহ দ্বচ্ধে করি। 
শ্রীরামেরে দেহ ল’য়ে জামকী সুন্দরী ৷ ১৭৪২ 


হেন কর্ম করিলে যদ্যপি রাজা রোষে । 
পলাইয়া থাক গিয়া পর্বত কৈলাসে ॥ ১৭৪৩ 
কুবের তোমার গিতৃজোষ্ঠ ভরাড়বর । 
সেবে ডাকে পুত্রসম থাক তার ঘর ৷৷ ১৭৪৪ 
মাতৃগণ-বচনেতে পুত্র সব কোপে ৷ 
পুত্রের দেখিয়া ক্রোধ ভয়ে তারা কাপে ॥ ১৭৪৫ 
পুত্ৰগণ কোপে বলে দিতাম প্রতিফল ৷ 
জননী বলিয়া এত সহি সে সকল ॥ ৯৭৪৬ 
জগতের কর্তা মোরা বীরবংশে জন্ম । 
মনুষ্যের ডরে রব ক’রে সেবাকর্ম ॥ ১৭৪৭ 
আনিল পুষ্পক রথ পিতাযারে জিনে । 
কোন লাজে শরণ লব তাহার চরণে ॥ ১৭৪৮ 
বাহুবলে পিতা মোর ত্রিভুবন শাসে। 
লুকায়ে থাকিব কেন ডরায়ে মানুষে ॥ ১৭৪৯ 
বিপক্ষ-সম্মুখে যদি সংগ্রামেতে মরি। 
দিবারথে চড়িয়া যাইব স্বর্গপুরী ৷ ১৭৫০ 
আপনি মন্দিরে যাহ না কর বিষাদ। 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে মেরে ঘুচাৰ বিবাদ ॥ ১৭৫১ 
গরুড়ের মুখে যেন ভন্ম হয় সাপ। 
গ্রাসিব বানর-সেনা দেখান প্রতাপ ॥ ১৭৫২ 
মায়েরে প্রবোধ করি ছয় জন সাজে। 
রুষিয়া প্রবেশ করে সংগ্রামের মাঝে ॥ ১৭৫৩ 
ছয় সেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী । 
কটকের পদভরে কীপিছে মেদিনী ॥ ১৭৫৪ 
ধুলায় দিবসে বাট হৈল অন্ধকার ৷ 
ছয় বীর উত্তরিল করি মার মার ॥ ১৭৫৫ 
দুই সৈন্য মিশামিশি বাজে মহারণ। 
গাছ উপাড়িয়া আনে যত কপিগণ ॥ ১৭৫৬ 
বানরেতে গাছ-পাথর করে বরষণ। 
বাণে কাটি রাক্ষসেতে করে নিবারণ ॥ ১৭৫৭ 
রাক্ষসেতে বাণ এড়ে অনলের শিখা । 
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বানর কটক পড়ে নাহি লেখাজোথা ॥ ১৭৫৮ 
বাঘের ঝাকনি যেন বানরের রঙ্গ 
মরণের ভয় নাই রণে নাহি ভঙ্গ ॥ ১৭৫৯ 
চড়-চাপড় মুষ্্যাঘাতে বানরের তাড়া। 
কত শত নাক্ষসের মাথা করে ৪ুঁড়া। ১৭৬০ 
অনেক রাক্ষস পড়ে অল্প বানর। 
কুপিল যে নরান্তক রাবণকুমার ॥ ১৭৬১ 
চতুর্দিক চাপিয়া উঠিল তার ঘোড়া। 
চতুর্দিকে অন্বৃষ্টি করে যোড়া যোড়া॥ ১৭৬২, 
বানরেরে মারে বীর মহা শেল-পাট। 
বানরের রক্তে কাদা হ'য়ে গেল বাট ॥ ১৭৬৩ 
নরান্তকের বাণ কেহ সহিতে না পারে। 
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায়ে গেল ডরে ॥ ১৭৬৪ 
ডাকিয়া সুষ্রীৰ তবে অঙ্গদে জানায়। 
দেখ দেখি অঙ্গদ কটক কেন ধায় ॥ ১৭৬৫ 
আপনি করিয়া যুদ্ধ রাখ কপিগণ। 
নরান্তকে মেরে তোষ শ্রীরাম-লক্ষ্ণ ॥ ১৭৬৬ 
সুগ্নীবের বচনে অঙ্গদ পড়ে লাজে। 
কটক সাজায়ে গেল সংগ্রামের মাঝে ॥ ১৭৬৭ 
রণেতে প্রবেশ করে অতি ক্রোধমুখে। 
দূর হতে নরান্তকে বালিসুত ডাকে ॥ ১৭৬৮ 
দুই হাত শূন্য মোর দেখ নিশাচর। 
যত শক্তি আছে হান বুকের উপর ॥ ১৭৬৯ 
দেবতা জিনিস বেটা শেলের কারণ ৷ 
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন ॥ ১৭৭০ 
শ্রীরামের ভৃত্য আমি সংসারে পূজিত । 
তুই অস্ত্র এড়িলে না হব আমি ভীত ৷৷ ১৭৭১ 
পাইক মারিয়া বেটা ফির কি কারণ । 
ভোমাতে আমাতে যুঝি৷ জিনে কোন্‌ জন ॥॥ ১৭৭২ 
দুই হাত পসারিয়া পেতে দিল বুক। 
অঙ্গদ বিক্রম দেখি সুগ্ৰীব কৌতুক ৷৷ ১৭৭৩ 


কোপে নরান্তক বীর অধনোষ্ঠ কাপে। 
এডিলেক শেলপাট অতিশয় কোপে ॥ ১৭৭৪ 
এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহস্কার। 
স্বৰ্গ-মর্ডা-পাতালে লাগিল চমৎকার ॥ ১৭৭৫ 
অঙ্গদের বুক যেন বন্দরের সমান। 
বুকেতে ঠেকিয়া শেল হ'ল দুইখান॥ ১৭৭৬ 
অঙ্গদ বলে তোর অস্ত্র গেল রসাতল। 
মোর ঘা সংবর বেটা তবে জানি বল ॥ ১৭৭৭ 
আপনা পাসরে কোপে বালির নন্দন। 
নরান্তকে মারিতে ভাবয়ে মনে মন ॥ ১৭৭৮ 
বন্তুমুষ্টি মারি ঘোড়া করিলেক চুর। 
পড়িল দুর্জয় ঘোড়া উর্ধে চারি খুর॥| ১৭৭৯ 
দুই চক্ষু তিকরিল জিহ্বা বাহিরায়। 
নরান্তক কুপিয়া অঙ্গদ-পানে চায়।॥ ১৭৮০ 
বজ্রমৃষ্টি মারিলেক অঙ্গদের বুকে । 
মুখে রক্ত উঠে বীরের ঝলকে ঝলকে ॥ ১৭৮১ 
শরীর ব্যথিত তবু নহে ত’ কাতর। 
প্রবেশ করিল গিয়া রণের ভিতর ॥ ১৭৮২ 
মহাবল অঙ্গদ তত্যন্ত ক্রোধভরে। 
বুকে হাটু দিয়া তবে নরান্তকে মারে ॥ ১৭৮৩ 
নরান্তক পড়িল দেখিল দেবান্তকে। 
সসৈনোতে অঙ্গদে বেড়িল চারিদিকে ॥ ১৭৮৪ 
হস্তীর উপরে চড়ি এল মহোদর। 
চলাইয়া দিল করী অঙ্গদ উপর ॥ ১৭৮৫ 
অনুবল ত্রিশিরা হইল ততক্ষণ। 
অঙগদেরে বেড়ে আসি নীর দুই জন ॥ ১৭৮৬ 
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে। 
মুখে ব্রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥ ১৭৮৭ 
মুখে রক্ত উঠে তবু না হয় কাতর। 
অন্ধকার করি ফেলে গাছ ও পাথর ॥ ১৭৮৮ 
মধোতে অঙ্গদ চারিদিকে নিশাচর । 
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দেখি হনুমান বীর ধাইল সত্বর॥ ১৭৮৯ 
মহারণে মিশামিশি হ’ল ছয় জন। 
বাজিল তুমুল যুদ্ধ নহে নিবারণ ॥ ১৭৯৩ 
দেবান্তক-হাতে ছিল লোহার পাবড়ি। 
হনুমান-বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি ॥ ১৭৯১ 
কুপিল সে হনুমান সংগ্রামের শ্র। 
পদাঘাতে দেবান্তকে করিলেক চুর ॥ ১৭৯২ 
হন্টীর উপরে তরে এল মহোদর। 
নীল সেনাপতি বিন্ধে করিল জর্জর ॥ ১৭৯৩ 
বাণ খেয়ে নীলবীর করিল উঠানি। 
এক টানে উপাড়ে পর্বত একখানি ॥ ১৭৯৪ 
পড়িল পর্বত গোটা শব্দ গেল দূর । 
হস্িসহ মহোদরে করিলেক চুর ॥ ১৭৯৫ 
তিন ভাই পড়ে রণে দেখে অতিকায়। 
হাতে খাশুা ব্রিশিরা সংগ্রাম-মাঝে যায় ॥ ১৭৯৬ 
হনুমান মহাবীর দেখিল সম্মুখে । 
দু'হাতিয়া বাড়ি মারে হনৃমান-বুকে॥ ১৭৯৭ 
প্রহারেভে হনুমান আপনা পাসরে। 
এক লাফে পড়ে তার রখের উপলে॥ ১৭৯৮ 
ত্রিশিরার হাতে খাণ্ডা অতি খরশাণ। 
সে খাতায় ত্রিশিরায় করে খান খান॥ ১৭৯৯ 
ভাই ও ভাইপো পড়ে দেখে মহাপাশ। 
হাতে গদা কপিগণে করিছে বিলাশ ॥ ৯৮০০ 
শীলবর্ণ গদাখান দেখে চারি ভিতে। 
অধিক হইল রাঙ্গা কপির শোণিতে ৷ ১৮০১ 
জয়ঘণ্টা বাজে সে গদার চারি পাশে। 
দেবতা গন্ধৰ্ব আদি সবে কাপে আসে ॥ ১৮০২ 
মহাপাশের বাণ কেহ সহিতে লা পারে। 
ভঙ্গ দিয়া পলাইল সকল বানরে ॥ ১৮০৩ 
হেমকূট কপি এল বরুণ-নন্দন। 
পর্বত উপাড়ে এক ঘোর-দরশন ৷ ১৮০৪ 


এড়িল পর্বতখান অতি ক্রোধমনে। 
মহাগাশ বীর পড়ে পর্বতচাপনে॥ ১৮০৫ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কনিত্বে বিচক্ষণ। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ ॥ ১৮০৬ 


অতিকায়ের যুদ্ধারন্ত 
পড়ে বীর পঞ্চজনা দেখিবারে পায়। 
হাতে ধনু সংগ্রামে প্রবেশে অতিকায় ॥ ১৮০৭ 
চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন। 
শ্রীচরণে স্থান দেহ কৌশল্যানন্দন ৷ ১৮০৮ 
রাবণ-সন্তান ব’লে দয়া না করিবে। 
দয়াময় রাম নামে কলঙ্ক রহিবে॥ ১৮০৯ 
খুড়া দুই জন পড়ে মহোদর আর। 
রুষে অতিকায় বীর রাবণ-কুমার। ১৮১০ 
মহাক্রোধে অতিকায় হয়ে আগুসার। 
দিলেন আপন দিব্য চাপেভে টক্ষার॥ ১৮১১ 
কিবা ঘোরতর সেই টক্ষার-নিঃস্বন। 
তাহা শুনি ঘুঙ্ছিত হইল কপিগণ ৷ ১৮১২ 
বড় বড় বীর যত ভল্তুক বানর। 
তাহাদের বক্ষঃস্থল কাপে থর থর॥ ১৮১৩ 
তবে সেই রথে থাকি গভীর গর্জনে। 
কহিতেছে সম্বোধিয়া প্রবঙ্গমগণে ॥ ১৮১৪ 
ওরে ওরে মহামূর্খ মর্কট সকল। 
পলাও পলাও তোরা ছাড়ি রণস্থল॥ ১৮১৫ 
ত্ৰিভুবনে অতি খ্যাত অতিকায় নাম। 
আসিয়াছি আমি আজি করিতে সংগ্রাম॥ ১৮১৬ 
আজি না রাখিব এই ভুবন-ভিতর। 
আপন পিতার রিপু কপি কিংবা নর॥ ১৮১৭ 
তোরা কেন মর মোর সম্মুখে থাকিয়া। 
হিত কহি প্রাণ ল’য়ে যাও পলাইয়া॥ ১৮১৮ 
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এত বলি সিংহনাদ করে ঘন ঘন। 
তাহে অতি ভ্রাদিভ হইল কপিগণ ॥ ১৮১৯ 
আর তার অতিশয় ভয়ঙ্কর কায়। 
দেখিয়া বানর সব ভয়েতে পলায় ॥ ১৮২০ 
কেহ কেহ সেতু দিয়া যায় সিন্ধুপারে। 
কেহ প্রবেশয়ে বনে কেহ ঘরে দ্বারে। ১৮২১ 
কেহ কেহ সিদ্ধুজলে থাকয়ে ডুবিয়া। 
কেহ প্্-লতাদিতে নিজে আচ্ছাদিয়া ৷ ১৮২২ 
কেহ কেহ প্রবেশয়ে বৃক্ষের কোটরে ৷ 
কেহ কেহ কুস্তকর্ণ-বদন-বিবরে ॥ ১৮২৩ 
কেহ কেহ ভয়ে নিজে মৃত জানাবারে। 
শয়ন করিয়া রহে শাবের মাঝারে ॥ ১৮২৪ 
কেহ কেহ শ্রীরামের নিকটে যাইয়া । 
কহিতেছে অতিকায় বীরে দেখাইয়া ॥ ১৮২৫ 
দেখ দেখ রঘুবর রণের ভিতর ৷ 
আসিয়াছে অতি বড় এক নিশাচর ৷৷ ১৮২৬ 
উহারে দেখিবামাত্র যত কপিগণ। 
ভ্রাসিত হইয়া সবে কৈল পলায়ন ॥ ১৮২৭ 
কপিদের কথা শুনি শ্লীরঘুনন্দন। 
অতিকায়ে দেখি হৈল সৰিম্ময়-মন ॥ ১৮২৮ 
যদাপি প্রথম রণে দেখেছিলা তারে। 
তথাপি বিস্ময় হৈল অন্তর-মাঝারে ॥ ১৮২৯ 
অলৌকিক পদার্থের এই ধর্ম হয়। 
দেখিলেও নব নবরূপে প্রকাশয়॥ ১৮৩০ 
তবে রঘুপতি নিজ মিতা বিভীমণে। 
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে ॥ ১৮৩১ 
দেখ নিতা বিভীষণ, শে এল কোন্‌ জন, 
পৰ্বতপ্রমাণ রথে চাপি। 
নিজেও ভূধরে জিতি,  শ্যামবর্ণ শিলাকৃতি, 
অতি ভয়ন্কর ভৃপ্রতাপী॥ ১৮৩২ 
মুকুট শোভয়ে শিরে, খেন লীল ধরাখরে, 


সুবর্ণের শৃ শোভা পায়। 
পিঙ্গল নয়নময়, ডুজেতে অঙ্গদচয়, 
গলে নানা আভরণ তায়। ১৮৩৩ 
কিবা দেখি রথখান, দশ শত পরিমাণ, 
ঘোটকেতে বহিতেছে যারে। 
পঞ্চ সুসারখি যার, ব্বজ নরমুগ্ডাকার, 
পতাকা উড়িছে চারি ধারে॥ ১৮৩৪ 
দেখি রথ-উপরেতে, অন্্শন্ত্র নানামতে, 
শূল শেল মুষল মুদ্গার। 
তীক্ষ তীক্ষ ডিন্দিপাল, শত শত তরবাল, 
কাঠার কুঠার বছুতর ॥ ১৮৩৫ 
অতিশয় ভয়ঙ্কর, লোহময় বাগ খর, 
অষ্টত্রিংশ তৃণ শোভা করে। 
স্বৰ্ণবন্ধ সুশোভন, দিব্য দিবা শরাশন, 
চারিদিকে রহে থরে থরে ॥ ১৮৩৬ 
দশ হস্ত পরিমাণ, দুই পাশে দুইখান, 
খড়া দুলিতেছে ভ্যাক্কর। 
ধরিয়াছে বাম-করে, একখান ধনুকেরে, 
ইন্দধনূ সম দীর্ঘতর ॥ ১৮৩৭ 
নিরখিয়া এই জনে,  পলাইছেস্থানে স্থানে, 
বানর সকল ভীত-মনে। 
কেবটে কাহার পৌত্র,  কিনাম কাহার পুত্র, 
কহ মিতা মম বিদামালে ॥ ১৮৩৮ 


অতিকারের যুদ্ধ ও মৃত্যু 

্রীরাম-বদনে শুনি এতেক বচন। 
বিভীষণ তাহারে করেন নিবেদন || ১৮৩৯ 

প্রভু নিশবশ্রবা-পৌত্র রাবণনন্দন । 
অতিকায় নামধারী হয় এই জন॥ ১৮৪০ 


জনম ইহার ধন্য মালিনী-উদরে। 
আপন পিতার তুলা এ হয় সমরে ৷৷ ১৮৪১ 
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জ্ঞাতিজন-সেবনেতে এই অনুরক্ত। 
একবার শ্রুতিমাত্রে শান্লাভ্াসে শক্ত ॥ ১৮৪২ 
সাম দান ভেদ দণ্ড এ চারি উপায়ে । 
অতান্ত নিপুণ আর মন্ত্রণা নিচয়ে ॥ ১৮৪৩ 
ধর্মশান্ত্র অর্থশান্্র কামশান্ত্রে ধীর ৷ 
অশ্বপৃষ্ঠে গজন্কদ্ধে রথে মহাছির ॥ ১৮৪৪ 
ধনুক-ধারণে আর বাণ-বিমোচনে । 
ইহার সমান নাই রাবণ বিহণে ॥ ১৮৪৫ 
খড়গ-চর্ম-যুদ্ধে আর গদা-প্রহারণে । 
ইহার সমান নাই এ লঙ্কাভুবনে ॥ ১৮৪৬ 
ইহারি বাছুর বল করিয়া আশ্রয়। 
নিরবধি লঙ্ষাপুরী আছয়ে নির্ভয় ॥ ১৮৪৭ 
ইহার প্রভাব প্রশংসয়ে সর্বজন । 
দেবতা দানব যক্ষ বিদ্যাধরগণ ॥ ১৮৪৮ 
এই ঘোর তপ করি অনেক বরষ। 
বিধাতারে করিয়াছে আপনার বশ ॥ ১৮৪৯ 
তার স্থানে পাইয়াছে এই দিবা ঘান। 
আর পাইয়াছে নালা অক্রশন্ত্র বাণ ॥ ১৮৫০ 
দিবা এক অভেদ্য সে কবচ পেয়েছে । 
সুরাসুর-নিকটে সে অবধ্য হয়েছে ॥ ১৮৫১ 
এই জিনিয়াছে বহু দেবতা-দানবে ৷ 
যক্ষ বিদ্যাধর নাগ কিম্নরাদি সবে ॥ ১৮৫২ 
এই করেছিল বাণে বন্দরের স্তম্ভন ৷ 
বরুণের পাশ করেছিল নিবারণ ॥ ১৮৫৩ 
এই লক্ষামাঝে সব বীরের প্রধান। 
দেব-দৈত্যজয়ী শূর বীর বলবান ॥ ১৮৫৪ 
আদরেতে অতিকায় নাম রাখে বাপ। 
কুমারভাগেতে নাই এমন প্রতাপ ॥ ১৮৫৫ 
এই রণে যাবতীয় কপি ডল্লুগণে। 
সংহার করিবে শর্জালে এইক্ষণে ॥ ১৮৫৬ 
অতএব ইহারে করিতে সংহরণ। 


করিতে হইবে অতি শীঘ আয়োজন ॥ ১৮৫৭ 
এইরূপ বিভীষণ কন রঘুবরে। 
অতিকায় প্রবেশিল সমর-ভিতরে ॥ ১৮৫৮ 
সম্মুখেতে বিভীষণে করি নিরীক্ষণ । 
প্রণাম করিয়া তারে কহিছে বচন ॥ ১৮৫৯ 
অতিকায় বলে খুড়া শুনহ বচন। 
রাত্রি-দিন সেব তুমি দেব-নারায়ণ ॥ ১৮৬০ 
তোমার সমান শ্রেষ্ঠ হবে কোন্‌ জন । 
তোমার প্রতি বড় প্রীতি দেব-নারায়ণ ॥ ১৮৬১ 
অতিকায় বলে খুড়া নিবেদি তোমারে। 
আমাকে করুণ দয়া দেব-গদাধরে ॥ ১৮৬২ 
এত যদি অতিকায় কহে বিভীষণে । 
চালাইয়া দিল রথ রাম-বিদামানে ॥ ১৮৬৩ 
অতিকায় বলে শুন জগৎ-গোঁসাই। 
মম প্রতি এত দিন দয়া হয় নাই ॥ ১৮৬৪ 
অতিকায় বলে শুন দেব-নারায়ণ। 
স্থান দিও শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥ ১৮৬৫ 
স্তব শুনি স্তব্ধ হয়ে ক’ন গদাধর। 
পরম ধার্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর ॥ ১৮৬৬ 
তুমি আর তোমার পিতৃবা বিভীষণ। 
দুই জনে রাজা দিব মারিয়া রাবণ ॥ ১৮৬৭ 
অতিকায় বলে রাজ্যে নাহি প্রয়োজন। 
যুদ্ধ করি কলেবর করিব পাতন ॥ ১৮৬৮ 
এখন ও পদে এই করি নিবেদন। 
আমার সহিত যুদ্ধ দিবে কোন্‌ জন ॥ ১৮৬৯ 
বানরের সঙ্গে আমি না করিব রথ। 
পশুজাতি যুক্ধের কি জানে কপিগণ ॥ ১৮৭৩ 
বানরের সপ্ভাবনা বৃক্ষ ও পাথর। 
কটাক্ষে মারিতে পারি সকল বানর ॥ ১৮৭১ 
সুগ্রীব রাজারে দেখি বকের সমান। 
লক্ষ্মণ বালক রূপে কি জানে সন্ধান ॥ ১৮৭২ 
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ঘোড়হাতে বলে বীর শুনহ শ্রীরাম। 
তোমার সহিত আমি করিব সংগ্রাম ॥ ১৮৭৩ 
ধনুক পাতিয়া যান ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে রাবণনন্দন ॥ ১৮৭৪ 
কত যুদ্ধ করিয়াছ বয়ঃক্রম কত । 
আমার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত ॥ ১৮৭৫ 
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের আমারে করে ভয়। 
আমার সহিত যুদ্ধ উচিত না হয়। ১৮৭৬ 
কোপেতে লক্ষ্মণ দিল ধনুকে টঙ্ষার। 
দেখি অতিকায় বীরে লাগে চমৎকার ॥ ১৮৭৭ 
অতিকায় বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ৷ 
বয়সে বালক তুমি কিবা জান রণ॥ ১৮৭৮ 
লক্ষ্মণ বলেন তুমি জাতি নিশাচর ৷ 
ভাল-মন্দ না জানিয়া করিছ উত্তর ॥ ১৮৭৯ 
কে কোথা দেখেছে হেন শুনেছে শ্রবণে। 
বয়স অধিক যার সেই রণ জিনে ॥ ১৮৮০ 
আমারে বালক বলি প্রবীণ আপনি। 
প্রাণে প্রাণে যেতে পার তবে বীর জানি ॥ ১৮৮১ 
আজিকার যুদ্ধে মদি তোরে নাহি মারি । 
তবে ত’ লক্ষ্মণ নাম বৃথা আমি ধরি । ১৮৮২ 
এত যদি দুজনে বচনে হৈল রক্ষা। 
দুই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা॥ ১৮৮৩ 
অতিকায় বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
তোমাতে আমাতে যুদ্ধ করিব দু'জন | ১৮৮৪ 
সংগ্রামের দোষ-গুণ কাহার কেমন। 
রামচন্দ্র সাক্ষী, জার খুড়া বিভীষণ ॥ ১৮৮৫ 
মধাস্থ হইয়া দৌহে করুন বিচার। 
জয়-পরাজয় রণে কি হয় কাহার ৷ ১৮৮৬ 
অতিকায়-বচনে লক্ষ্মণ দিল সায়। 
মহাযুদ্ধ বাধিল লব্্রণ-অতিকায় ॥ ১৮৮৭ 
অগ্নিবাণ অতিকায় করে সংহ্রণ। 


লক্ষ্মণ বরুণ-বাণ এড়িল তখন।॥ ১৮৮৮ 
দুই শত বাণ তবে অতিকায় এড়ে। 
অবিলম্বে লক্ষ্মণ বাণেতে কাটি পাড়ে ॥ ১৮৮৯ 
হস্তিবাণ এড়ে অতিকার মহাবল। 
সিংহ বাণে লক্ষ্মণ করিল রসাতল॥ ১৮৯০ 
মারিল পর্বত-বাণ অতিকায় নোষে। 
লক্ষ্মণ পবন-বাণে উড়ান বাতাসে ॥ ১৮৯১ 
অমর্ঠা সমর্থ বাণ বিকট-দর্শন। 
ইন্দ্রজাল বিষ্ণুজাল ঘোর দরশন ॥ ১৮৯২ 
এই সব বাণ দৌহে করে অবভার। 
দশদিক জলস্থল বাপে অন্ধকার। ১৮৯৩ 
দুইজনে বাণ মারে অতি পরিপাটী। 
অন্তরীক্ষে দুই বাণ করে কাটাকাটি ॥ ১৮৯৪ 
লক্ষ্মণ মারেন বাণ দিয়ে বাছ নাড়া। 
অতিকায়-রথের কাটেন শত ঘোড়া॥ ১৮৯৫ 
আর বাণ এড়েন লক্ষ্মণ মহাবীর। 
কাটিলেন তার পঞ্চ সারথির শির।॥ ১৮৯৬ 
যুদ্ধ করে অতিকায় হইয়া বিরধী। 
হেনকালে এক রথ দেখে শীঘ্গতি ৷ ১৮৯৭ 
রখ পেয়ে অতিকায় লাফ দিয়া চড়ে। 
তিন কোটি বাণ লক্ষ্মণের প্রতি এড়ে ৷ ১৮৯৮ 
সে বাণ লক্ষ্মণ সব কাটে অবহেলে। 
স্বর্গেতে দেবতা সব সাধু সাধু বলে৷ ১৮৯৯ 
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ নামেতে অক্ষয়। 
শাণাতে ঠেকিয়া বাণ হ’ল পরাজয়।॥ ১৯০০ 
শাণায় ঠেকিয়া বাণ না করে গ্রবেশ। 
লক্ষ্মণের কানে বায়ু কহে উপদেশ ॥ ১৯০১ 
অক্ষয় কবচ অঙ্গে আছে ত+ উহার। 
অঙ্গেপ্রহারিতে বাগ শক্তি আছে কার ॥ ১৯০২ 
সহজেতে না মরিবে রাবণকুমার। 
ভ্রহ্ম-অস্ত্র মারি ওরে করহ সংহার ॥ ১৯০৩ 
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উপদেশ কহিয়া পৰন দেব নড়ে। 
মন্ত্র পড়ি শ্রীলক্ষ্মণ ত্রহ্ম-অস্তর মোড়ে ॥ ১৯০৪ 
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান । 
বাণ দেখে অতিকা*র উড়িল পরাণ ॥ ১৯০৫ 
মারে জাঠি ঝকড়া সে অস্ত্র কাটিবারে। 
অতিকায় তবু তাহা ফিরাইতে নারে ॥ ১৯০৬ 
অজয় অক্ষর বাণ কেবা ধরে টান। 
অতিকায়-মাথা কাটি কৈল দুইখান ॥ ১৯০৭ 
অতিকায় পড়িল রাক্ষস ধায় ডরে। 
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে ॥ ১৯০৮, 
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ। 
রামজয় শব্দে কপি হাড়ে সিংহনাদ ॥ ১৯০৯ 
সমুকুট মুণ্ড পড়ে সহিত কুণুলে। 
অতিকার মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে ॥ ১৯১০ 
ভূমিতে পড়িয়া মুগু রাম রাম বলে। 


প্রেমানন্দে নিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে || ১৯১১. 


ধন্য ধন্য পুত্র তুমি নিশাচরকুলে। 
তিন কুল মুক্ত হবে তব পূণ্যফলে ৷৷ ১৯১২ 
হেন ভক্ত না দেখি না শুনি কোন কালে। 
কাটামুণ্ড এইরূপে রাম রাম বলে॥ ১৯১৩ 
বানরেতে রামজয় শব্দ করে মুখে। 
বন্জাঘাত পড়ে যেন রাবণের বুকে ॥ ১৯১৪ 
অভিকায় পড়ে যদি সংগ্রাম-ভিতরে। 
দূত যায় সমাচার দিতে লক্ষেশ্বরে ॥ ১৯১৫ 


অভিকায়াদি চারি পুত্রের মৃত্যু শুনিয়া 
রাবণের রোদন 
তবে ভগ্নদূত গিয়া দশানন-পাশে। 
নিবেদন করিতেছে গদগদভাষে॥ ১৯১৬ 
মহারাজ চারি জন তনয় তোমার। 


রণে গিয়াছিল দুই জন ভ্রাতা আর ॥ ১৯১৭ 

তার মধ্য পঞ্চ জনে বানরে বধিল। 

অতিকায় লক্ষণের বাণেতে মরিল। ১৯১৮ 

দূতমূখে এই বাণী করিয়া শ্রবণ। 

কিছু কাল স্তব্ধ হয়ে থাকে দশানন। ১৯১৯ 

মুহূর্ভেক পরে পুনঃ পাইয়া চেতন। 

কি কহিলে বলিয়া করয়ে জিজ্ঞাসন ৷ ১৯২০ 

পুনর্বার দূত কৈল সব নিবেদন। 

তাহা শুনি মূৰ্ছিত হইল দশানন।॥ ১৯২১ 

কিছু কাল পরে পুনঃ সংবিৎ পাইয়া। 

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে ছঙ্কার করিয়া ॥ ১৯২২ 

হইয়াছে অতিশয় শোকেতে মগ্গন। 

না পারয়ে করিবারে ধৈরম ধারণ ॥ ১৯২৩ 

কি হইল হায় হায়, দুঃখ নাহি সহা যায়, 
আর দেহে প্রাণ নাহি রহে। 

শোকানল বিপরীত, হয়ে অতি প্র্থলিত, 
নিরবধি প্রাণ-মন দহে॥ ১৯২৪ 
ক্ষণকাল ছি নহে মন। 

তদুপরি আরবার, এই বন্রসম্প্রহার, 
কি করিয়া ধরিৰ জীবন।॥ ১৯২৫ 

ওরে অতিকায় পুত্র, সকল গুণের পানর, 
কোন্‌ হানে করিলি গমন। 

না দেখি তোমার মুখ. বিদরে আমার বুক, 
ধৈর্য নাহি ধরে মোর মন॥ ১৯২৬ 

তোমা বিলা ঘর-স্বার, সবহ’ল অন্ধকার, 
শূন্য দেখি এ তিন ভুবন। 

অন্ধ হ’ল সব নেত্র,  জ্বলিতেছে মোর গার, 
হৃদয় হতেছে উচাটন॥ ১৯২৭ 

পুরে গরে বাছা মোর, না দেখিব আর তোর, 
সুধাংশুসমান সে বদন। 
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আর তোরে নিজ ক্রোডে, নাবসাবধরি করে, 
না শুনিৰ সে মিষ্ট বচন॥ ১৯২৮ 

কে কহিবে মোরে আর, হিতকথা শান্ত্রসার, 
কে করিবে বিপদে মোচন। 

কে করিবে শত্র-জয়, কে তুষিবে বন্ধুচয়. 
সম্মানিবে কেবা মানা জন ॥ ১৯২৯ 

ওরে বাপ দেবান্তক, ত্রিশিরা ও নরাস্তক, 
ভ্রাতা মহাপাপ মহোদর। 

তোমা সবে ছাড়ি মোরে, গেলে কেন দেশান্তরে, 
না দেখিয়ে পোড়য়ে অন্তর ১৯৩০ 

যদি গেলি তোরা সবে, জীবনে কি কার্য তবে, 
মরিব ডুবিয়া রয়াকরে। 
জিনিতে নারিনু রঘুবরে॥ ১৯৩১ 


এইকূপে জন্বন করয়ে দশানন। 
কোনমতে ছির নাহি হয় একক্ষণ। ১৯৩২ 
রাজার ক্রন্দন শুনি কাদে সর্বজনা। 
কেহ না করিতে পারে কাহারে সান্তনা ॥ ১৯৩৩ 
তবে ইন্্রজিৎ নিজ ক্রন্দন সংবরি। 
কহিতেছে দশাননে অহঙ্কার করি॥ ১৯৩৪ 
আমি বিদ্যমানে কেন প্রের অন্য জন। 
সাজ্ঞা কর মেরে আসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ১৯৩৫ 
অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পদধূলি। 
রামসৈনা মারিবারে এই আমি চলি॥ ১৯৩৬ 
অঙ্গদ সুগ্রীব আর বীর হন্মান। 
বড় বড় বানরের লইব পরাণ ॥ ১৯৩৭ 
নল নীল সুষেণে মানি অবহেলে। 
জাদ্ুবানে ডুবাইব সাগরের জলে ॥ ১৯৩৮ 


সুগ্রীব-শ্বশুর সে সুষেণ বেটা বুড়া। 
পদাঘাত্রে করিব তাহার মুণ্ড গুঁড়া ১৯৩৯ 
কেশরী বানর সে ঘরপোড়ার বাপ। 
যমালয়ে পাঠাইব করে বীর দাপ ॥ ১৯৪০ 
মারি শরভ আদি যত কপিগণ। 
বধিব লঙ্কার শক্ত খুড়া বিভীষণ ॥ ১৯৪১ 
যত বেটা লঙ্কা আসি করেছে প্রবেশ। 
ফিরিয়া সে এক জন না যাইনে দেশ৷ ১৯৪২ 
নেঘনাদ-কথা শুনি রাবণ হর্মিত। 
কোলে করি মেঘনাদে কহিছে ত্বরিত ৷ ১৯৪৩ 
লঙ্কা-অধিপতি তুমি পুত্র মেঘনাদ। 
নর ও বানর মারি ঘুচাও প্রমাদ ৷ ১৯৪৪ 
ভুঞ্জিতে লক্কার ভোগ আমি দশানন। 
বিপক্ষ নাশিতে পুত্র হয়েছ এখন ॥| ১৯৪৫ 
বাপের দুলাল সেই পুত্র মেঘনাদ । 
সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ ॥ ১৯৪৬ 
অঙ্গুলে অঙ্গুলী পরে বাহুতে কঙ্কণ৷ 
সর্বাঙ্গে ভূষিত করে নাহ্গ-আভরণ ॥ ১৯৪৭ 
বীর পরিধানে পরে নেতের যে কালি । 
তিন শত ফের দিয়া বাধিল কীকালি ॥ ১৯৪৮ 
সর্বাঙ্গে লেপন করে চন্দনের সার। 
গলার উপরে তুলে দিল ররহার॥ ১৯৪৯ 
্বর্ণ-নবগুডণ পরে পরে ন্বর্ণপাটা ৷ 
ভুবন জিনিয়া ছটা কপালের ফৌটা ॥ ১৯৫০ 
সোলার দাপনি লয়ে নব অঙ্গ বহি । 
এমন সুন্দর রূপ ত্রিভুবনে নাহি ॥ ১৯৫১ 


ইন্দরজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমনোদোগ 


রাজ-আভরণ পরি দেবের বাঞ্ছিত ৷ 
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্তরজিৎ ॥ ১৯৫২ 
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ঘন ঘন সারখিরে করিছে মেলানি। 
শীঘ্র কর রথসজ্জা ডাকিছে আপনি ॥ ১৯৫৩ 
সারখি আনিল রথ সংগ্রামে গমন । 
মনোহর বেশে রথ করিছে সাজন ॥ ১৯৫৪ 
করিলেক রণসজ্জা রখের সারথি । 
মাপিকা প্রবাল কত নির্মাইল তথি ৷৷ ১৯৫৫ 
কনকরচিত রথ সুতার সঞ্চারে। 
চারিদিকে স্বর্দবৃক্ষ ফল দুল ধরে ॥ ১৯৫৬ 
চন্দ্র-সূর্য-তেজ জিনি রথের কিরণ। 
প্রবাল মুকুতা কত রথের সাজন ॥ ১৯৫৭ 
পার্বতীয় ঘোড়া গলে রয্পের বিহ্বকি। 
তেইশ অক্ষৌহিণী ঠাট যুদ্ধের ধানুকী ॥ ১৯৫৮ 
কটকেন পদভরে কাপিছে মেদিলী। 
ইন্্রজিতের স্ববাদা তিন অক্ষৌহিণী ॥ ১৯৫৯ 
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল তবোল টাকারা। 
তুরী ভেরী জগবঝস্প বীণা সপ্তস্বরা ৷ ১৯৬০ 
কাশী বীশী রাক্ষসী ঢাকের পরিপার্টী। 
দামামা দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাঠি ॥ ১৯৬১ 
ঢেমচা খেমচা বাজে বাজে করভাল। 
টমক খমক তাসা শুনিলে রসাল | ১৯৬৯ 
বাজে শিঙ্গা ডমরু তম্থুরা জয়ঢাক। 
ঝাঝরী মোচঙ্গ বাজে মধুর পিনাক ॥ ১৯৬৩ 
শব্খ বাজে ঘণ্টা বাজে মন্দিরা মৃদঙ্গ । 
রণশিক্গা খঞ্জনী ও গভীর তোরঙ্গ ॥ ১৯৬৪ 
কোটি কোটি জয়ঢাক ঘোররবে বাজে। 
কোটি কোটি জগবাস্প মহাশব্দে বাজে ॥ ১৯৬৫ 
বেহালা মন্দিরা আর বীণা আদি কত। 
কহিতে না পারা যায় তার সংখ্যা যত ॥ ১৯৬৬ 
খা সেতার বাজে কোটি কোটি ড্ফ। 
বাদ্যভাণ্ড ঘোর শব্দে ত্ৰিভুবনে কম্প ৷৷ ১৯৬৭, 
তিন কোটি রাক্ষসেতে বাজায় মাদল। 


গর্জিয়া পবন যেন যুড়িল বাদল॥ ১৯৬৮ 
কটক সাজায়ে বীর বুঝিনারে নড়ে। 
মন্দোদরী-জননী তখন মনে পড়ে ॥ ১৯৬৯ 
মানে না কহিয়া যদি যুদ্ধে যাত্রা করি। 
অন্ন-জল তাজিবেন মাতা মন্দোদরী ॥ ১৯৭০ 
ভক্তিভাবে জননীকে প্রণাম করিয়ে। 
তৰে যাব রণস্থলে মাতৃ-আজ্ঞা লয়ে ॥ ১৯৭১ 
এত ভাৰি ইন্্রজিৎ সভক্তি অন্তরে 
মাতার নিকটে বীর চলিল সত্বরে ॥ ১৯৭২ 
সৈন্য-সেলাপতি যত দ্বারেতে রাখিয়া। 
জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশিল গিয়া ॥ ১৯৭৩ 
সুবর্ণেন খাট-পাট স্বর্ণময় পুরী। 
যে পুরীর তুলা শোভা ভুবনে না হেরি ॥ ১৯৭৪ 
অযুত সতিনীতে বেষ্টিত মন্দোদরী। 
তাহার সুখের সীমা কহিতে লা পারি ॥ ১৯৭৫ 
নারায়ণতৈলে জ্বলে তিল লক্ষ বাতী। 
মন্দোদরী পূজা করে মহেশ-পার্বতী ৷ ১৯৭৬ 
বিউড়ী বহুড়ী আর কত শত নারী। 
দশ হাজার সতিনী সহ মন্দোদরী ॥ ১৯৭৭ 
অযুত রমণী মেঘনাদের গৃহিলী। 
দুই লক্ষ আর যত পুত্রের রমণী ৷৷ ১৯৭৮ 
আর যত রমণী লঙ্কার একত্তর। 
শিব-দুর্গা পূজে মাগে রণজয়ী বর ॥ ১৯৭৯ 
হেনকালে ইন্দরজিৎ হলো উপনীত । 
পূর্বাচল হতে যেন আদিত্য উদিত ॥ ১৯৮০ 
কিরণে অরুণ জিনি রূপে চন্দ্রকলা। 
তাহারে দেখিতে বত স্ত্রীলোকের মেলা ॥ ১৯৮১ 
প্রণমিল মেঘনাদ মায়ের চরণে। 
মন্দোদরী পুলকিত চেয়ে পুত্রপানে ॥ ১৯৮২ 
শশবান্ডে উঠি রাণী ধরে দুই হাতে। 
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল মেঘনাদ-মাথে ॥ ১৯৮৩ 
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মন্দোদরী বলে আমি পূজে গঙ্গাধরে | 
সেই পুণাফলে বৎস পেয়েছি তোমারে ॥ ১৯৮৪ 
তোমা পুত্র গর্ভে ধরে হই পাটনাণী। 
চেড়ী হয়ে খাটে দশ হাজার সতিনী ॥ ১৯৮৫ 
শ্রীরাম মনুষা নহে বুঝেছি নিশ্চয় । 
ফিরে না আইসে রণে যেই বীর যায় ॥ ১৯৮৬ 
পরদার মহাপাপ করে তব বাপ। 
সেই অপরাধে এত পাই মনস্তাপ ॥ ১৯৮৭ 
রাম-সীতা রামে দেহ করহ পিরীতি । 
মজিল কনক-লঙ্কা নাহি অব্যাহতি ॥ ১৯৮৮ 
বানরে গোড়ায়ে লক্ষা কৈল ছারখার। 
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু-অবতার ॥॥ ১৯৮৯ 
বিভীষণ খুড়া তৰ গুণের সাগর। 
আলে লাখি মারে রাজা সভার ভিতর ॥| ১৯৯০ 
আদিল রামের সীতা করিয়া হরণ। 
অনাকে রণেতে কেন পাঠায় এখন ॥ ১৯৯১ 
তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে। 
নর-বানরের যুদ্ধে না দির যাইতে ॥ ১৯৯২ 
সীতা ফিরে দিন রাজা শুনুন মন্ত্রা। 
আজি হৈতে যুদ্ধ নাই করহ ঘোষণা ॥। ১৯৯৩ 
মন্দোদরী-বাকা শুনে মেঘনাদ হাসে। 
মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ-বিশোষে ॥ ১৯৯৪ 
জগতের কর্তা মাতা হয় মোর বাপ। 
অষ্টলোকপালে জিনি দুর্জয় প্রতাপ ॥ ১৯৯৫ 
এতেক বৈভব ভোগ কর কার তেজে । 
হেন জনে নিন্দা কর স্ত্রীগণ-সমাজে ॥ ১৯৯৬ 
বামা জাতি হও তুমি তেনতি বচন। 
স্বামিনিন্দা মহাপাপ কর কি কারণ ॥ ১৯৯৭ 
ততুল এশ্বর্য ভোগ করে ইন্্রাণী। 
শচী জিনে শত গুণে তুমি ঠাকুরাণী ১৯৯৮ 
স্বর্গ মর্তা পাতালেতে যত দেবগণ। 


পরদার নাহি করে কোন্‌ মহাজন ॥ ১৯৯৯ 

ইন্দ্র সুরপতি দেখ দেবতার সার। 

গুরুপট্রী হরণে কি হৈল দেখ তার ॥ ২০০০ 

গৌতমের শিষ্য হয়ে ইন্দ্র দেবরাজ। 

করিল কুৎসিত কর্ম না ভাবিল লাজ॥ ২০০১ 

সবে বলে দেবরাজ দেবের উত্তম। 

যাহার কারণে নারী ভাজিল গৌতম॥ ২০০২ 

ব্রাহ্মণের রাজা চন্দ্র জগতে বাখানি। 

চন্দ্র কেন হরিলেন গুরুর রমণী ॥ ২০০৩ 

পড়িবারে গেল চন্দ্র শুরুর আলয়। 

তথা হয়ে গুরুপত্রী মিথ্যা তাহা নয়া। ২০০৪ 

তবু চন্দ্র পেতে জগৎ আলো করে। 

পুরুষে এমন পাপ কে বা নাহি করে ॥ ২০০৫ 

জগতের প্রধান সে দেবতা পবন। 

সেও করেছিল দেখ বানরী-গমন।| ২০০৬ 

কোন জন নাহি করে হেন কদাচার | 

মিছে কেন দেহ দোষ পিতারে আমার ॥ ২০০৭ 

রাম যে মনুষাজাতি বড়ই গর্বিত। 

আনিল তাহার নারী নহে অনুচিত।। ২০০৮ 

খর দূষণ মেরে হয়েছে রাম নৈরী। 

ভাল করিলেন পিতা আনি তার নারী॥ ২০০৯ 
এই কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়ান ৷ 

দুই লক্ষ রাণ্ডী তবে দিলেক যোগানা॥ ২০১০ 

কহিছে সকল রাহী করি ঘোড়হাত। 

নিবেদন করি শুন রাক্ষসের নাথ ৷ ২০১১ 

যুদ্ধ করি মৈল আমাদের স্বামিগণ। 

শোকেতে আকুল তাই সবার কারণ ॥ ২০১২. 

গগনে যখন হয় দু" প্রহর বেলা। 

পড়ে যায় রাণ্ডীদের হবিষোর মেলা॥ ২০১৩ 

লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে ভ্রলয়ে তিয়ড়ি। 

কহিতে বিদরে বুক নিতা ফেলি হাড়ি | ২০১৪ 


ন’ হাজার নারী তব পরমা সুন্দরী 
করুক তোমার সেবা যত বহুয়ারী ॥ ২০১৫ 
সকলেরে তুষ্ট রেখে যাও রণস্থলে। 
নর-কপি জিনে এস পরম কুশলে ॥ ২০১৬ 
শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাহি পরাজয় 
সংসারেতে কেহ যেন বিধবা না হয় ॥ ২০১৭ 
বিধবা-অসাধা কর্ম লাহি ত্রিভুবনে। 
আকাশে পাতয়ে ফদ স্বভাবের গুণে ॥ ২০১৮ 
বুৰিয়া দেখহ মনে রাক্ষসের পতি। 
এক নীড়ে মজাইল লল্কার বসতি ॥ ২০১৯ 
সূর্পণখা রান্তী দেখ হয় তর পিসী। 
্াক্ষসী হইয়া সে মানুষে অভিলাধী ॥ ২০২০ 
বাসের সংখ্যা লাই পাকাইল কেশ। 
রামেরে ভুলাতে হলো মনোহর বেশ ॥ ২০২১ 
রান্তীর অসাধ্য কর্ম নাহিক সংসারে । 
সংশ্রামেভে যাও বাছা শুভমাত্রা করে ॥ ২০২২ 
পড়িল রামের যুদ্ধে বড় বড় বীর ৷ 
বন্ধু বাহ্দবের শোকে দহিছে শরীর ॥ ২০২৩ 
হর-পার্বতীর প্রিয়ভক্ত দশানন। 
কেন এসে রক্ষা নাহি করে দুই জন ॥ ২০২৪ 
উপকার কি করিল শঙ্কর-পার্বতী। 
সূরা মজাইল লক্কার বসতি ॥ ২০২৫ 
বিলাপ করিয়া কাদে লক্ষ লক্ষ নারী। 
শ্রাবণের ধারা খেন চক্ষে বহে বারি॥ ২০২৬. 
রাষ্তীর রোদনে ইন্দ্রজিতের বিষাদ। 
সবারে প্রবোধবাকো কহে মেঘনাদ॥ ২০২৭ 
কেঁদো না কেঁদো না সনে শোক পরিহন। 
স্বৰ্গেতে গিয়াছে স্বামী বিষাদ সংবর ॥ ২০২৮ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণে রণে মারিয়ে এখনি। 
নিবাইব সকলের মনের আগুনি ॥ ২০২৯ 
এত বলি সকলেরে দিল পাতিয়ান। 
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মন্দোদরী কহে তবে পুত্র-বিদামান | ২০৩০ 
রূপে গুণে বীর ভুমি পরমসুন্দর। 
দেব-দানবের কন্যা বিবাহ বিস্তর ॥ ২০৩১ 
ন’ হাজার রাণী ভন পরমা সুন্দরী। 
আজি সেবা করুক ততেক বহয়ারী ॥ ২০৩২ 
রাখ বৎস মাতৃবাকা হইয়া সুমতি । 
অন্তঃপুরে থাক বাছা আজিকার রাতি ॥ ২০৩৩ 
মন্দোদরী কথা কহে সকরুণ-ডাসে। 
বদনে ঝাপিয়া বস্তু ইন্্রজিৎ হাসে ॥ ২০৩৪ 
যুঝিবারে পিতা মোরে দিলেন আরতি। 
কেমনে থাকিব গৃহে না হয় যুকতি ॥ ২০৩৫ 
সসৈন্যেতে জাসিয়াছি যুঝিবার মনে । 
কোন্‌ লাজে গৃহমাঝে থাকিব এক্ষণে ॥ ২০৩৬ 
করি যে কঠিন যজ্ঞ নামে নিকুম্ভিলা । 
ইন্টদের অর্চনে হইল এত বেলা ২০৩৭ 
যজ্ঞেতে আছতি গিয়া দিব যে এখনি । 
ছোবার থাকুক কাজ না হেরি রমনী ॥ ২০৩৮ 
যাত্রাকালে ছুঁলে নারী পড়িবে প্রমাদ। 
এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ ॥ ২০৩৯ 
ভক্তিভাবে জননীর চরণ বন্দিয়া। 
যুঝিবারে ইন্দ্রজিৎ চলিল সাজিয়া ॥ ২০৪০ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ ৷৷ ২০৪৯ 


ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন 
বৈসে গিয়া ইন্্ক্তিং বক্র করিবারে। 
যোগায় যন্ঞের দ্রবা লক্ষ নিশাচরে ॥ ২০৬২ 
রক্ত বস্তু ভারে ভারে আনিছে তখন) 
রক্তবর্ণ পুষ্পমালা সুরক্ত চন্দন ॥ ২০৪৩ 
শরপত্র রাশি রাশি ঘৃতের কলস। 
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কালছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস ॥ ২০৪৪ 
যজ্ঞশালে শরপত্র বিছায় সকল। 
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালিল অনল ॥ ২০৪৫ 
তীক্ষ অস্ত্রে ছাগল ছেদিয়া কোটি কোটি 
যজ্ঞের আহুতি দেয় অতি পরিপা্টী॥ ২০৪৬ 
আতগতগুল যব পাটি পাটি আনে । 
হবিতে মিলিত করি দিতেছে আঞ্জনে ৷ ২০৪৭ 
রক্তবন্ত্র মাল্য দেয় মাথাইয়া ঘৃতে। 
দশ হাজার বিপ্র বসেছে চারি ভিতে ৷ ২০৪৮ 
অগ্নির দুর্জয় শব্দ মেঘের গর্জল। 
বিংশতি যোজন শিখা উঠিল গগন ২০৪৯ 
তণ্ত-কাঞ্চনের মত বিপরীত শিখা। 
মূর্তিমান হৈয়া অগ্নি এসে দিল দেখা ॥ ২০৫০ 
সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হৈল অধিষ্ঠান ৷ 
যব ধান্য দুগ্ধ দধি মধু কৈল পান ॥ ২০৫১ 
যে বর চাছিল পেল ইন্দ্রজিৎ সুখে। 
মনের আনন্দে কহে সৈনাগণে ডেকে ॥ ২০৫২ 
রথের সাজন বীর কৈল দুই হাতে। 
লাফ দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে। ২০৫৩ 
চতুমুণ্ড ছত্ৰদণ্ড ধরিয়াছে শিরে। 
পূর্বন্বারে উপনীত মার মার ক+রে॥ ২০৫৪ 
ূর্ববার আশুলিয়া ছিল নীল-সেনা। 
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর অগণনা॥ ২০৫৫ 
উঠে পড়ে পলায় পাইয়া সবে ডর। 
মেঘনাদ হাসে বসি রথের উপর ॥ ২০৫৬ 
বানরের ভঙ্গ দেখি নীল বীর রোখে। 
লাফ দিয়া গেল মেঘনাদের সন্মুখে ২০৫৭ 
নীল বীর বলে ওরে বেটা মেঘনাদ । 
জীবন্তে ফিরিয়া যাবে না করিও সাধ॥ ২০৫৮ 
সুগ্ৰীব পাইল রাজ্য শ্রীরামের গুণে। 
রাবণে বধিয়া রাজা দিব বিভীষণে ॥ ২০৫৯ 


অজেয় সুগ্ৰীব রাজা অতুলন বল। 

গাছ-পাথরেতে বাঁধে সাগরের জল॥ ২০৬০ 

দুকুল সমুদ্র বেঁধে কৈল এক কৃল। 

রাক্ষণ-কটক মেরে করিল নির্মূল ॥ ২০৬১ 

জীবনের বাঞ্ছা যদি চাও ইন্দ্রজিৎ ৷ 

সবান্ধবে জঙ্কা ছেড়ে পলাও ত্বরিত ॥ ২০৬২ 

যে বেটা থাকিবে এই লঙ্কার ভিতর ৷ 

পাঠাইবে যমালয় সুগ্রীব বানর ॥ ২০৬৩ 
ইন্রজিৎ বলে বেটা ভ্রমেছিলি বনে। 

কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাণে ॥ ২০৬৪ 

না জান ধরিতে অস্ত্র কথার আঁটনি। 

এক বাণে যমালয়ে পাঠাব এখনি ॥ ২০৬৫ 

সুগ্ৰীব বানরা তার কিসের বাখান। 

লক্ষ্মণ মানুষ বেটা কত জানে বাপ ॥ ২০৬৬ 

গোটাকত রাক্ষস মারিয়া তোর রাম। 

অনেতে করেছে বুঝি জ্িনেছে সংশ্রাম।॥ ২০৬৭ 

সেই দিন মরে যেত বেটা নাগপাশে। 

ভাগ্য হ'তে বেঁচে খেল গকরুড়-নিশ্বাসে ॥ ২০৬৮ 

পক্ষী বেটা আসিয়া দিলেক প্রাণদান। 

ধিক রে বানরা তার করিস বাখান ॥ ২০৬৯ 
এত যদি কহিলেক রাবণের বেটা। 

নীল বানরের বুকে লাগে যেন জাঠা ॥ ২০৭০ 

কহিতেছে নীল বীর কোপেতে বিবর্ণ 

তুই না মরিলি মৈল খুড়া কুন্তকর্ণ॥ ২০৭১ 

আগু পাছু না জানিস জাতি নিশাচর। 

তুই থাকিতে মরিল তোর সহোদর ॥ ২০৭২ 

যতেক রাক্ষসগণ আসিল নিকটে। 

না জানে ধরিতে অস্ত্র হাতে নাহি জাটে ॥ ২০৭৩ 

নাহিক আহার-নিদ্রা জাগি সারারাতি ৷ 

যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি ৷ ২০৭৪ 

আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা। 


বিভীষণ উপরে ধরাব দণ্ড-হাতা ॥ ২০৭৫ 
কুপিল যে ইন্রজিৎ নীলের বচনে। 

কোপে খালি পাড়ে বীর যত আসে মনে ॥ ২০৭৬ 

আজি যদি রহে বেটা তোমার জীবন ৷ 

তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ ৷৷ ২০৭৭ 

এত বলি মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি। 

মেঘের আড়ালে যুঝ্ রাক্ষস ধানুকী | ২০৭৮ 

আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ। 

জর্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ ৷ ২০৭৯ 

খাণ্ডা ডাঙ্গস টাঙ্গী ও ছুরী এক ধারা। 

চারি ভিতে পড়ে খেন আকাশের তাল্লা॥ ২০৮০ 

নানা অন্তু বানরের পৃষ্ঠে করে পার। 

সর্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে রুধিরের ধার ॥ ২০৮১ 

হন্তপদ কাটে কপি পড়ে কোটি কোটি । 

গড়াগড়ি যায় ভূমে কামড়ায় মাটি ॥ ২০৮২ 

পলাইয়া যায় কেহ করে ধ'রে অন্তু 

ছুতা করে পড়ে কেহ সিকটিয়া দন্ত ॥ ২০৮৩ 

কেহ পড়ে সেতুবদ্ধে গায়ে মাথে বালি। 

দূরে গিয়া কেহ বা রাজারে পাড়ে গালি ॥ ২০৮৪ 

ভাল ছিল বালি রাজা গুণের সাগর। 

আপনার পুত্র সম পালিল বানর ॥ ২০৮৫ 

বালি রাজার খেয়ে পরিয়া গেল কাল। 

এত দিন নাহি ছিল এমন জঞ্জাল॥ ২০৮৬ 

আড়াই দিনের মধো পেয়ে ছত্রদণ্ড। 

লঙ্কাতে বানর এনে কৈল লশুভণ্ু ॥ ২০৮৭ 

রাম-সুগ্রীবের আর কিবা উপরোধ। 

ইন্রজিৎ-সঙ্গে নাহি করিব বিরোধ ॥ ২০৮৮ 
কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিৎ হাসে। 

প্রহারে অসংখা বাণ থাকিয়া আকাশে ॥ ২০৮৯ 

ব্রষে অসংখ্য বাণ আগুনের কণা। 

গড়িল সে নীলবীর সহ নিজ সেনা। ২০৯০ 
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রক্তে নদী বহিছে দেখিতে ভাযন্কর। 
বানর সহত্র কোটি পড়ে পূর্বন্বার ॥ ২০৯১ 
পূর্বস্বার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ । 
দক্ষিণ ছবারেতে গিয়া করে সিংহনাদ ॥ ২০৯২ 
দক্ষিণদুয়ারে কপি কোন্‌ বীর জাগে । 
পরিচয় কর যুদ্ধ দেহ মোর আগে ॥ ২০৯৩ 
মহেন্্র শরভ জাগে অঙ্গদ প্রভৃতি । 
মরিতে আসিলি বেটা নিশাভাগ রাতি ॥ ২০৯৪ 
নাহিক আহার-নিদ্রা নাহি সুখ-আশ। 
যাবৎ রাবণ-বংশ না হয় বিনাশ ॥ ২০৯৫ 
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা। 
বিভীষণ উপরে ধরাব দশু-ছাতা॥ ২০৯৬ 
ছারখার করিব লুটিয়া জাল্লপুরী। 
বিভীষণ-কোলে দিব রাণী মন্দোদরী ॥ ২০১৭ 
কোপে ইন্দ্রজিৎ শরতের বাক্য শুনে। 
গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে ॥ ২০৯৮ 
আজিকার যুদ্ধে যদি রহে ত’ ভীবন। 
তবে রাজা করিস্‌ রাক্ষস বিভীষণ ॥ ২০৯৯ 
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে। 
বরষে অসংখ্য বাণ বিক্রম করিয়ে ॥ ২১০০ 
আকাশে থাকিয়া করে বাগ বরিষণ। 
জর্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ ॥ ২১০১ 
ত্রহ্ষ-অন্ত্র প্রহারে ব্রহ্মার পেয়ে বর। 
বাণ ফুটে মূর্ছাগত অসংখা বানর ॥ ২১০২ 
বড় বড় বানর হইল অচেতন। 
মন্ত্র দেবেন্দ্র গড়ে বালির নন্দন ॥ ২১০৩ 
আশী কোটি কপি পড়ে দক্ষিণ দ্বারেতে। 
বানরের রক্তে নদী বহে খর স্রোতে ॥ ২১০৪ 
জিনিয়া দক্ষিণ-ঘার চলে মেঘনাদ | 
উত্তর-দ্বারেতে গিয়া পূরে সিংহনাদ ॥ ২১০৫ 
উত্তর-দ্বারেতে কোন্‌ কোন্‌ বেটা জাগে। 
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পরিচয় দেহ ত’ দারুণ নিশাযোগে॥ ২১০৬ 
ধূশ্রাক্ষ বানর ছিল রাত্রি-জাগরণে। 
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ-সনে ॥ ২১০৭ 
অসংখা বানর তোর আছে পথ চেয়ে। 
আপনি সুগ্ৰীব রাজা রয়েছে জাগিয়ে ।॥ ২১০৮ 
অন্ন জল না খাই না নিদ্রা যাই রেতে। 
যাবৎ রাক্ষসবংশ না পারি মারিতে ॥ ২১০৯ 
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা। 
বিভীষণ-উপরে ধরাব দশু-ছাতা ॥ ২১১০ 
কোপে জ্বলে ইন্দ্রজিৎ নানর-বচলে। 
গালি পাড়ে মেঘনাদ মত আসে মনে | ২১১১ 
আজিকার যুদ্ধে আগে বাঁচুক জীবন। 
তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ ॥ ২১১২ 
এত বলি মেখনাদ মেঘেতে লুকায়ে। 
বানর-কটক বিন্ধে সন্মান পূরিয়ে ॥ ২১১৩ 
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বনিষণ। 
জর্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ ৷ ২১১৪ 
মারে কাটে ইন্্রজিৎ কেহ নাহি দেখে। 
উত্তর-হ্ারেতে কপি পড়ে লাখে লাখে ॥ ২১১৫ 
বানর-কটক পড়ে বীর-চুড়ামণি। 
আছুক অনোর কাজ সুগ্নীৰ আপনি ॥ ২১১৬ 
রক্তে নদী বহে ঠাট পড়িল বিস্তর। 
অসংখ্য বানরে পড়ে সুগ্রীব বানর ॥ ২৯১৭ 
মেঘের আড়েতে চলে বীর মেঘনাদ। 
পশ্চিম-দুয়ারে গিয়া করে সিংহনাদ ॥ ২১১৮ 
পশ্চিম-দুয়ারে কোন্‌ কোন্‌ বীর জাগে। 
ত্বরিতে আসিয়া যুদ্ধ দেহ নিশাভাগে | ২১১৯ 
হনুমান বীর ছিল রাত্রি জাগরণে। 
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ-সনে ॥ ২১২০ 
সেনাপতিগণ জাগে নাহি পরিমাণ। 
বড় বড় বীর জাগে পর্বতপ্রমাণ ॥ ২১২১ 


জাগিছে সুষেণবেজ রাজার শ্রশুর। 

জাগিতেছে কোটি কোটি বানর প্রচুর | ২১২২. 

শ্রীরাম-লক্ষণ জাগে সংসার-পৃজিত। 

আমি হনুমান জাগি শুন ইন্দ্রজিৎ ॥ ২১২৩ 

নাহিক আহার-দিদ্রা জাগি দিবারাতি। 

যাবৎ না মারি সেই লঙ্কা-অধিপতি॥ ২১২৪ 

তোরে বধ করিয়া বধিব তোর পিতা। 

বিভীমণ-উপরে ধরার দগু-ছাতা॥ ২১২৫ 

বিভীষণে সমর্পিব স্বর্ণ-লক্গাপুরী। 

কেলি করিবারে দিব রাণী মন্দোদরী॥ ২১২৬ 
এত শুনি মেঘনাদ মহাকোপ মনে। 

হনুমানে গালি পাড়ে যত আসে মনে। ২১২৭ 

রাম-তরে ডাক দিয়া বলে মেঘনাদ। 

দেশেতে জীবন্তে যাবে না করিও সাধ॥ ২৯২৮ 

ইন্দ্রজিত নাম মোর ত্রিভ্ুবনে জানে। 

(কোন্‌ বেটা নিস্তার পাইবে মোর বাণে | ২১২৯ 

এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে। 

আকাশ হইতে বাণ ঝাকে ঝাকে ফেলে ২১৩০ 

আকাশে থাকিয়া বাণ করে বরিমণ। 

জর্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।। ২১৩১ 

শেল শূল মুষল মুদ্গর এক ধারা। 

চারিদিকে পড়ে যেন আকাশের তারা| ২১৩২ 

জাঠা জাতি ঝকড়া কর্ণিকা এক ধার। 

বরষণ করে আর বলে মার মার॥ ২১৩৩ 

রামেরে যতেক বিন্ধে তাহা নাহি মানে। 

সহ সহ বলি তবে ডাকেন লক্ষ্মণে॥ ২১৩৪ 

বজ্ের সমান বাণ অসংখ্য বরষে। 

পড়িল লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামের পাশে॥ ২১৩৫ 

খুরুপার্শ অর্ধন্্র দুই বাণ-নাম। 

সেই দুই বাণ ফুটে পড়িল শ্রীরাম॥ ২১৩৬ 

চারিদ্বারে পড়ে ঠাট শ্রীরাম-লক্ষ্মণে। 
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রাজশ্রসাদ লৈতে চলিল পিতৃছানে ॥ ২১৩৭ 
আগুসারি পথে পড়ে চন্দনের ছড়া। 
তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া ৷৷ ২১৩৮ 
হস্তৈক-প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত । 
আজ্ঞা পেয়ে পৰন সুগন্ধি বহে বাত ॥ ২১৩৯ 
দীড়ায় পিতার আগে বীর-অনতার ৷ 
পিতার চরণে মাথা নমি তিনবার ॥ ২১৪০ 
কহিল সকল যত করিল সংগ্রাম। 
পড়িল সকল সৈন্য সহিত শ্রীরাম ॥ ২১৪১ 
পড়িল লক্ষ্মণ আর বীর হনুমান ৷ 
বানর-কটক পড়ে নাহি পরিমাণ ॥ ২১৪২ 
সুগ্রীৰ অঙ্গদ পড়ে নীল সেনাপতি । 
পড়িল সে জান্ুবান ভল্গুক প্রভৃতি ॥ ২১৪৩ 
গন্ধমাদন শরভ সুবেণাদি বীর । 
সমুদ্রের কূলে সব লুটায় শরীর ॥ ২১৪৪ 
চারি দ্বারে পড়িয়াছে বানরের থানা। 
আজি রে জীবন্ত নাহিক এক জনা ॥ ২১৪৫ 
সুগ্লীৰ বাননে আর নাহি ভব ডর 
ঘরপোড়া বানর গিয়াছে যমঘর ॥ ২১৪৬ 
হনিষে যুদ্ধের কথা কহে মেগনাদ। 
চুন্ব দিয়া রাবণ করিল আশীর্বাদ ॥ ২১৪৭ 
রাজার প্রসাদ পুত্র পাইল বিস্তর। 
বিচিত্রনির্মাণ দিল রত্বের টোপর ॥ ২১৪৮ 
বলয় কল্পণ দিল মাণিক রতন। 
পঞ্চশন্দে বাদা বাজে না যায় গণন ॥ ২১৪৯ 
নানা রত্ন ধন দিল মন্তকের মণি। 
ইন্্-বিদ্যাধরী দিল সহস্র কামিনী ॥ ২১৫০ 
কত ধন দিল রাজা করি লগ্ুভগু। 
সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্ৰদণ্ড ॥ ২১৫১ 


রাজপ্রসাদ পেয়ে প্রবেশে অন্তঃপুরী । 
র্াণীগণ লৈয়া গৃহে খেলে পাশাসারি ॥ ২১৫২ 


ঢারি দ্বারে পড়ে সৈন্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ৷ 
রক্ষা পায় বিভীষণ পৰননন্দন ॥ ২১৫৩ 
দুই জনে অমর ব্রহ্মার পেয়ে বর । 
না মরিল দুই জন বানর-ভিতর ॥ ২১৫৪ 
চিন্তিয়া গণিয়া দৌহে যুক্তি কৈল সার । 
রাম-লক্ষ্মণে জীয়াতে কৈল প্রতীকার ॥ ২১৫৫ 
দুই বীর ফিরিছে দেউটী হাতে করি। 
চারিদিকে দেখিতেছে কপি আছে মরি ॥ ২১৫৬ 
সুগ্রীৰ রাজা পড়েছে লয়ে রাজাখশ্ু। 
ছত্রিশ কোটি সেনার লুটাইছে মুগু ॥ ২১৫৭ 
পূর্বদ্বারে শত কোটি বানর-সংহতি। 
হাতে গাছ পড়িয়াছে নীল-সেনাপতি ॥ ২১৫৮ 
পড়েছে অঙ্গদনীর দক্ষিপ-দুারে । 
বাণেতে অবশ অঙ্গ মূৰ্ছিত শরীরে ॥ ২১৫৯ 
পড়িয়া পশ্চিম-দ্বারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
দেখিয়া মাথায় হাত কাদে দুই জন ॥ ২১৬০ 
শন্দ নাহি স্তব্ধ অঙ্গ দু'জনে মূৰ্ছিত । 
নাড়িয়া ঢাড়িয়া দেখে নাহিক সংবিৎ ॥ ২১৬১ 
বাণ ফুটে পড়িয়াছে মন্ত্রী জানুবান। 
না পারে মেলিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান ॥ ২১৬২ 
বিভীষণ বলে তুমি বলে মহাবলী । 
উঠিয়া মন্ত্রণা কর আর কারে বলি ॥ ২১৬৩ 
জান্থুবান বলে মোর অঙ্গে লক্ষ বাণ। 
না পারি মেলিতে চক্ষু বক্ষে পড়ে টান ॥ ২১৬৪ 
হনুমানে জানিলাম কথার আভাসে। 
বিভীষণ আসিয়াছে জামার স্ভাষে ॥ ২১৬৫ 
জাঙ্বুবান বলে তুমি ধার্মিক সুজন । 
তত্ব ক'রে দেখ কোথা পবননন্দন ॥ ২১৬৬ 
দু'জনে সন্তুপা করি ভাবহ উপায়। 
ইন্দ্রজিৎ-বাণে সবে রক্ষা কিসে পায় ॥ ২১৬৭ 
বিভীষণ বলে তুমি বৃদ্ধি-বৃহস্পতি । 
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ইন্্রজিৎ-বাণে তব ছয় হৈল মতি৷ ২১৬৮ 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ পড়ে জগৎ-পৃজিত ৷ 
এ সময় কেন নাহি চিন্তা কর হিত ॥ ২১৬৯ 
পড়েছে সুগ্ৰীব রাজা বানরের পতি । 
কি হবে উপায় কিছু কর অবগতি ॥ ২১৭০ 
এৰে সে জানিনু আমি তোমার চরিত্র । 
পৰননন্দন বিনা নাহি তব মিত্ৰ ॥ ২১৭১ 
জান্ুবাল বলে মোর বুদ্ধি নাহি ঘটে । 
হনুমানে ডেকে দেহ আমার নিকটে ॥ ২১৭২ 
অন্য অনা অদ্বেঘণে নাহি প্রয়োজন । 
দেখ আগে কোথা আছে পবননন্দন ॥ ২১৭৩ 
চেতন খাকয়ে যদি তাহার শরীরে ৷ 
প্রাণদান দিবেক সকল মহাবীরে ॥ ২১৭৪ 
বিভীষণ বলে দেখ মেলিয়া নয়ন । 
তোমা সম্ভাষিতে আসিয়াছে হনুমান ॥ ২১৭৫ 
হনুমান জান্তুবানের বন্দিল চরণ । 
মদুভাসে জান্তুবান বলিছে তখন ॥ ২১৭৬ 
পড়েছেন কপিগণ শ্লীরাম-লক্ষ্মণ । 
ওঁমখ আনিলে তুমি জীয়ে সর্বজন ॥ ২১৭৭ 
অন্তরীক্ষে যাইবে পবনে করি ভর । 
অভি উচ্চ হিমালয় পর্বতশিথর ॥ ৯১৭৮ 
খমামূক পর্বত সে হিমালয়-পার। 
ধবল পৰ্বত শ্বেত ধবল আকার ॥ ২১৭৯ 
তাহার দক্ষিণ-পূর্বে পর্বত কৈলাস । 
খষামুকাচলে আছে উষধ নির্যাস ॥ ২১৮০ 
চারি বৃক্ষ আছড়ে উমধ চারি জাতি । 
অন্ধকারে আলো করে উষষের জোতি ॥ ২১৮১ 
বিশলাকরণী এক সর্বলোকে জানি। 
দ্বিতীয় উষধ নাম মৃতসন্তীবনী ॥ ২১৮২ 
তৃতীয় ধঁমধ আছে অহিসঞ্চারিণী । 
চতুর্থ উষধ নাম সুবর্পকরণী ॥ ২১৮৩ 


আনিতে উমধ যদি পার রাতারাতি । 
চারি যুগে থাকিবেক তোমার সুখ্যাতি ॥ ২১৮৪ 
নাহিক এ সব কথা বাল্সীকি-বচনে। 
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥ ২১৮৫ 
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার। 
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার ॥ ২১৮৬ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্বা শুভক্ষণে। 
লঙ্কাকাণ্ড গাহিলেন গীত রামায়ণে ৷ ২১৮৭ 


উধ আনয়নার্থ হনুমানের যাত্রা 
জাম্ব্বান হনুমানে দিলেন নিদায়। 
গুষধ আনিতে বীর হনুমান যায়॥ ২১৮৮ 
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কান। 
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান ॥ ২১৬৯ 
মহাশন্দে চলিল পবনে করি ভর। 
লেজের সাপটে উড়ে পর্বত পাথর ॥ ২১৯০ 
দশ যোজন হইল আড়ে পরিসর। 
দীর্ঘেতে যোজন ত্রিশ চমকে অমর ॥ ২১৯১ 
লাঙ্গুল বাড়ায়ে কৈল যোজন পঞ্চাশ । 
সারিয়া তুলিল লেজ ঠেকিল আকাশ ৷ ২১৯২ 
নিমেষেতে সাগর হইয়া গেল পার। 
সরা গোটা জ্ঞান করে সকল সংসার ॥ ২১৯৩ 
নদ নদী এড়াইল বন্দর পাহাড়। 
কত বল উপবন হয়ে গেল পার ॥ ২১৯৪ 
নানা তীৰ্থক্ষেত্ৰ কত মুনির বসতি। 
বারো বৎসরের পথ যায় এক রাতি ৷৷ ২১৯৫ 
হিমালয় পর্বত ছাড়িয়ে শীস্রগতি ॥ 
কৈলাস পর্বত দেখে ধবল আকৃতি ॥ ২১৯৬ 
ঝষামূক পর্বতে উঠিলেন হনুমান। 
উবধের গন্ধ পেয়ে রহে সেই স্থান৷ ২১৯৭ 
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উধের গন্দেতে সুগন্ধি বায়ু বহে। 

সন্ধান পাইয়া বীর সেইখানে রহে ॥ ২১৯৮ 

শিখরে শিখরে ফিরে পবন-নন্দন | 

চারি জাতি উষধ না পায় দরশন ॥ ২১৯৯ 

দেবমৃত্তি উষধ কি দিব তার লেখা । 

কারে হয় অদর্শন কারে দেয় দেখা ॥ ২২০০ 

উ্ষধ না পায় বীর রজনী বিন্তর। 

মনে মনে চিন্তা তবে করে বীরবন ৷৷ ২২০৯ 

মনে মনে হন্‌ তবে করে অনুমান ৷ 

ৰাণ খেয়ে বুদ্ধি গেছে বুড়া জাঙ্গুবান ॥ ২২০২ 

অন্থেষিয়া পর্বত করিনু পাতি পাতি ৷ 

ঢারি জাতি উধধ না পাই এক জাতি ॥ ২২০৩ 

অকারণে আসিলাম ভল্তুকের বোলে । 

এত দুঃখ বিধাতা কি লিখিল কপালে ॥ ২২০৪ 

বুদ্ধিমান হন্মান বিচারে পণ্ডিত 

সাত পীচ ভাৰি মনে স্থির করে চিত ॥ ২২০৫ 

ব্রহ্মার নন্দন বীর জানে বহু জ্ঞান। 

সর্বলোকে বলে মহামনত্রী জাঙ্বববান ॥ ২২০৬ 

অর বাক্য মিথা নহিবেক কোন্‌ কালে। 

পর্বত চাতুরী করে গুঁষধ লুকালে। ২২০৭ 

সাধে কি তোমার পাখা কাটে পুরন্দর । 

আমারে ভাবিলে তুমি বনের বানর ॥ ২২০৮ 

পরিহাস কর তুমি বিপত্তির কালে। 

উপাড়িয়া ফেলে দিব সাগরের জলে ॥ ২২০৯ 

স্্রীবের চর আমি শ্রীরামের দাস। 

আমার সঙ্গেতে তুমি কর পরিহাস ॥ ২২১০ 

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী । 

যার কণ্ঠে বিনাজেন দেবী সরস্বতী ॥ ২২১১ 

হনুমান যোড়করে, পর্বতের স্তব করে, 
বলে শুন শুন গিরিবর। 

শাবব*লে মহোষধি,. লঙ্মিযা পর্বত নদী, 


দুঃখ পেয়ে এসেছি বিস্তর ॥ ২২১২ 


মেরুগণযত আছে,  তুলানহে তব কাছে, 
তুমি মেরু সুমেক সমান। 

শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ রণে, পড়েছেন দুই জনে, 
অপাঙ্গে ইধধ কর দান ॥ ২২১৩ 

সুগ্ৰীব অঙ্গদ নল, আর যত মহাবল, 
পড়ে আছে মৃতদেহপ্রায়। 

তুমি হয়ে দয়াবান, মহোৌমপি কর দান, 
বাচে সবে তোমার কৃপায় ॥ ৯২১৪ 

শুনহিত উপদেশ, রজনী হইল শেন, 
যেতে হবে সাগরেন পার। 

শুন মেরু গুণনিধি, দেখাইয়া মহৌনধি, 
করহ রামের উপকার ॥ ২২১৫ 

এরূপ অঞ্জনাসূত, সুনকরে শত শত, 


পর্বত না মানে উপরোধ। 
হনুমানের উপজিল ক্রোধ ২২১৬ 


হনুমান কর্তৃক উবধ আনয়ন ও শ্রীরাম- 
লক্ষ্মণ এবং বানরগণের পুনজীবিনপ্রাপ্তি 
এত পরিশ্রমে হনু উ্ধ না পায়। 
কোপে কড়মড় দন্ত কটমট চায় ॥ ২২১৭ 
হনুমান বলে আমি শ্্ীরামের দাস। 
না দিল উমধ বেটা করে উপহাস ॥ ২২১৮ 
ক্ষুদ্র তুই প্রস্তর পর্বত কেটা বলে। 
ভোর মত কত শত ডুবায়েছি জলে ॥ ২২২৯ 
এত বলি ধরি টানে পবননন্দন। 
চড় চড় শব্দে ছিড়ে লতার বন্ধন ৷ ২২২০ 
বড় বড় বৃক্ষ সব উপাড়িয়া পড়ে। 
পালে পালে বনাজন্ ধায় উভরড়ে ॥ ২২২১ 
কত শত ক্ষষির হল তপোডঙ্গ। 
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সিংহের উপরে চেপে পড়িছে মাতঙ্গ ৷ ২২২২ 
শার্দল-উপরে পড়ে কুকুর-শৃগাল। 
নেউল মৃষিক সাপ একত্র মিশাল ৷৷ ২২২৩ 
ভূত প্রেত পিশাচ পলায় লয়ে প্রাণ। 
আতক্ষেতে যক্ষ বলে রক্ষ ভগবান ॥ ২২২৪ 
প্রলয় পাড়িল পলাবার নাহি পথ। 
যূর্ডিমান হয়ে দেখা দিলেন পর্বত ॥ ২২২৫ 
ঝধিরূপে আসি হনুমানের সাক্ষাতে ৷ 
জিজ্ঞাসিল হনূনানে মধুর বাক্যেতে ॥ ২৯২৬ 
কে তুমি কোথায় থাক বীর-চূড়ামপি । 
পর্বত ধরিয়া কেন কর টানাটানি ২২২৭ 
হনুমান বলে আমি পবনের সুত ৷ 
সুগ্রীবের অনুচর শ্রীরামের দৃত ৷ ২২২৮ 
হরেছে রামের সীতা দুষ্ট দশানল। 
রঘুনাথ করেছেন সাগর বন্ধন ২২২৯ 
লঙ্কাতে হয়েছে যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে। 
পড়েছেন রঘুনাথ ইন্দ্রজিৎ বাণে॥ ২২৩% 
রঘুনাথ নর্ছাগত ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি যত কপিগণ ৷৷ ২২৩১ 
অচৈতনা হয়ে সবে আছে লক্কাপুরে। 
জাম্ুবান পাঠাইল উষধের তরে॥ ২২৩২ 
মহৌষধি আছে এই পর্বত-উপরে। 
না দিল উষধ মেরু কোন্‌ অহস্কারে ৷ ২২৩৩ 
প্রাণপণে করিব রামের উপকার। 
পর্বত লইয়া যাব সাগরের গার ॥ ২২৩৪ 
স্মি বলে ক্ষান্ত হও পবননন্দন। 
আমি দেখাইয়া দির উধধের বন ৷ ২২৩৫ 
এত বলি সঙ্গে করি লয়ে সেইখানে । 
দেখাইয়া দিল গিয়া উষধ যেখানে ॥ ২২৩৬ 
চারি জাতি উষধ লইয়া হন্মান। 
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কান ২২৩৭, 


লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল আকাশে 
লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষুর নিমিষে॥ ২২৩৮ 
বিশলাকরণী আর সুবর্ণকরণী। 
অস্থিসপ্ধারিণী আর মৃতসপ্তীবলী॥ ২২৩৯ 
এই চারি গুমধ লইয়া হন্মান। 
চারিদ্বারে ভ্রমণ করয়ে স্থানে স্থান৷ ২২৪০ 
চারি উঁষধের গ্রাণ যত দূর যায়। 
বানর-কটক সব উঠিয়া দীড়ায়॥ ২২৪২ 
নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন। 
সেইরূপে উঠিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ৷৷ ২২৪২ 
সুগ্রীব উঠিল বানরের অধিপতি। 
দ্বিবিদ কুমুদ উঠে সৈন্যের সংহতি ৷৷ ২২৪৩ 
নল-নীল উন্নিল অঙ্গদ যুবরাজ । 
গয় ও গবাক্ষ উঠে কঠক-সমাজ ॥ ২২৪৪ 
যার নাকে লাগে অঙ্ছিসঞ্চারিণী-গুঁড়া। 
কটকের হাত পা আসিয়া লাখে ঘোড়া ॥ ২২৪৫ 
অঙ্বিসঞ্চারিণী-গন্ধ প্রবেশয়ে নাকে । 
চারি হ্বারের বানর উঠে ঝাকে ঝাকে ॥ ২২৪৬ 
সুবর্ণকরলী-গন্ধ সুকোমল অভি। 
সুন্দর শরীর হেল পূর্বের আকৃতি ॥ ২২৪৭ 
সকল বানর উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া। 
হনুমানে কহে সবে হাত করি যোড়া॥ ১২৪৮ 
তোমার সমান বীর ত্ৰিভুবনে নাই। | 
তোমার প্রসাদে সবে ম’লে প্রাণ পাই ॥ ২২৪৯ 
মিথ্যা হৈল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দ্রজিৎ। 
কৃত্তিবাস গাহিলেন লক্ষাকাণ্ড গীত ॥ ২২৫০ 


ক্ষার দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া শ্রীরামের মন্ত্র 
ও লঙ্কা দগ্ধ করিতে অনুমতিদান 


রাম বলে হনুমান ! যে গুণ তোমার। 
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শত যুগে শোধিতে নারিব তব ধার ॥ ২২৫১ 
কি দিব প্রসাদ বল আছে কিবা ধন। 
হনুমানে কোল দিল শ্রীরাম-লক্ষ্রণ ॥ ২২৫২. 
রাম বলে হনুমান তুমি ভক্ত ধীর। 
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক শরীর ৷ ২২৫৩, 
সর্জনে করে হনুমানের বাখান। 
হনুমান হতে সবে পেল প্রাণদান॥ ২২৫৪ 
রামজয় শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ। 
লঙ্কাতে রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ॥ ২২৫৫ 
রাবণ বলে নিয়তি কে পারে নাড়িতে। 
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নর-বানরেতে ॥ ২২৫৬ 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ মৈল যত মেনাপতি। 
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি ॥ ২২৫৭ 
মোর সেনা মরিলে না বাচে এক জন। 
বারে বারে মরে বাচে শ্লীরাম-লক্ষ্মণ।। ২২৫৮ 
হেন বীর নাহি মোর লঙ্ার ভিতর। 
মারে রাম-লন্ষ্মণ ও সুন্রীব-বানর ॥ ২২৫৯ 
মরিয়া লা মরে রাম এ কেমন বৈরী। 
বীরশূনা হইল কনক-লঙ্ষাপুরী ॥ ২২৬০ 
হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন । 
থকিব কপাট দিয়া প্রাণ বড় ধন ॥ ২২৬১ 
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট। 
লঙ্কাপুরে চারি জ্বারে দেহ ত’ কপাট ॥ ২২৬২ 
রাজার আদেশ পেয়ে যত লিশাচরে। 
লঙ্কাপুরে কপাট দিলেক চারি দ্বারে ॥ ২২৬৩ 
সোনার কপাট খিল ভয়ঙ্কর অতি। 
নাহি তাহে চন্দ্র-সূর্ঘ-পরনের গতি ॥ ২২৬৪ 
পচ দিন দ্বারের কপাট নাহি খুলে। 
হাসিয়া সুগ্ৰীব রাজা সবাকারে বলে ॥ ২২৬৫ 
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল রাবণ। 
মনে কি ভেবেছে বেটা জিনিয়াছে রণ ॥ ২২৬৬ 


এতেক ভাবিয়া যনে বানরের পতি ৷ 
পশ্চিম-দুয়ারে গেল মন্দ মন্দ গতি ॥ ২২৬৭ 
বসেছেন রঘুনাথ সমুদ্রের তটে। 
চৌদিকে বানরগণ লক্ষণ নিকটে ২২৬৮ 
হনুমান জান্বুবান আর বিভীষণ। 
কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন ভিন জন।॥ ২২৬৯, 
উপনীত হয় আসি সুগ্রীব রাজন। 
সন্্রমে বন্দিলা আসি রামের চরণ॥ ২২৭০ 
লক্ষণের পাদপদ্ম বন্দিলেন শিরে। 
জিজ্ঞাসেন শ্রীরাম সুগ্রীব মহাবীরে॥ ২৯৭১. 
কি মনত্রণা করিছে লঙ্কার অধিকারী। 
চারি দ্বারে কপাট রেখেছে বন্ধ করি।। ২২৭২ 
পাঁচ দিন হৈল কেন নাহি দেয় রণ। 
বলহ সুগ্ৰীব মিতা ইহার কারণ ॥ ২২৭৩ 
সুগ্ৰীব বলেন প্রভু না জানি সংবাদ। 
করেছে কপাট বন্ধ গদিয়া প্রমাদ॥ ২২৭৪ 
শ্রীরাম বলেন শুন মন্ত্রী জাস্বববান। 
চিন্তিয়া মন্ত্ৰণা কর যে হয় বিধান॥ ২২৭৫ 
জান্কুবান বলে প্রভু পাঠায়ে ৰানরে । 
লক্ষার আগুন দেহ প্রতি ঘরে ঘরে॥ ২২৭৬ 
এতেক শুনিয়া তৰে সুগ্নীব রাজন্‌। 
বড় বড় বানরে পাঠায় ততক্ষণ ২২৭৭ 
সুগ্রীবের আজ্ঞা পেয়ে অসংখ্য বানর। 
লাফে লাফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর।। ২২৭৮ 
একে লক্ষাপুরী তাহে বানরের জাতি। 
আঁচড় কামড় মারে ধরিয়া যুবতী॥ ২২৭৯, 
অভ্তঃপুর-নারী দেখে বানরের রঙ্গ। 
কাপড় কাড়িয়া লয় করিয়া উলঙ্গ ২২৮০ 
অঞ্চলে ধরিয়া দন্ত শিচাইয়া উঠে। 
বস্তু ফেলে যুবতী পলায় সব ছুটে ॥ ২২৮১ 
কিচু কিছু দত্ত করে খিল খিল হাসি। 
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ডাণ্ডার হইতে আনে ঘৃতের কলসী॥ ২২৮২ 
কারে মারে লাখি কীল কারে মারে চড়। 
নারায়ণ-তৈলের কলসী লয়ে রড়॥ ২২৮৩ 
বাহির-বাড়ীতে দিতে গেল সমাচার । 
তিন লাফে প্রাচীর হইয়া আসে পার ॥ ২২৮৪ 
নারায়ণ-তেল ঘৃত কলসী কললী। 
আনে বন্ত্র পর্বতপ্রমাণ রাশি রাশি ২২৮৫ 
এইরূণে দুর্জয় বানর কোটি কোটি। 
সন্ধ্যাকালে লক্ষ লক্ষ জ্বালিল দেউটি ॥ ২২৮৬ 
একে চায় তাহে আজ্ঞা পাইল বানর। 
লাফে লাফে প্রবেশিল লক্ষার ভিতর ॥ ২২৮৭ 
একেক বানর লয়া দুইটি মশাল। 
অগ্নি দিয়া পোড়ায় লক্কার চালে চাল ॥ ২২৮৮ 
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর। 
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর ॥ ২২৮৯ 
উলঙ্গ হইয়া কেহ পলাইল ডরে। 
লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতরে ॥ ২২৯০ 
অনেক পুড়িল ঘর আগুনের স্বালে। 
কেহ বা পলায়ে যায় বাপ বাপ বলে॥ ২২৯৯ 
লঙ্ষার ভিতরে যত ছিল নিদ্যাধরী। 
জলেতে প্রবেশ করে বলে মরি মরি ॥ ২২৯২. 
অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইল জলে। 
সরোবরে শোভে যেন শত শতদলে ॥ ২২৯৩ 
দুয়ারে থাকিয়া দেখে হুন্‌ মহাবলী। 
দেউটির অগ্নি দিয়া পোড়াইল চুলি॥ ২২৯৪ 
জলেতে ভুবায়ে ভঙ্গ জাগাইছে মুখ। 
মুখে অগ্নি দিয়া হনু দেখিছে কৌতুক ॥ ২২৯৫ 
ডুবিয়া থাকিল ত্রাসে জলের ভিতরে । 
জল খেয়ে তারা সব পেট ফুলে মরে ॥ ২২৯৬ 
ত্রিশ কোটি রমণীর পোড়ায়ে বদন। 
লাফ দিয়া উঠে চালে পবননন্দন॥ ২২৯৭ 


আগে পাছে অগ্নি দেয় করে তাড়াতাড়ি। 
বালক যুবক পুড়ে কত বুড়া-বুড়ী॥ ২২৯৮ 
সৈনা-সামন্তের ঘর পোড়ে সারি সারি। 
পাত্রমিত্রগণের পুড়িল কত পুরী ॥ ২২৯৯ 
ররময়-নির্মাণ সুন্দর সব ঘর। 
লেখাজোথা নাই ঘর পুড়িল বিস্তর ॥ ২৩০০ 
লঙ্ষাপুরে যত ছিল মণি রত্ন ধনা। 
রত্সরাজি-নির্মিত অসংখ্য আভরণ ॥ ২৩০১ 
বহুদূর থাকিতে অগ্নির শব্দ শুনি। 
বানর-কটক ঘরে দিতেছে ভাগুনি॥ ২৩০২ 
পর্বতপ্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি। 
পিঞ্জর সহিত পোড়ে পোষনিয়া পাখী ॥ ২৩০৩ 
শারী শুক কাকাতুয়া সারস সারমী। 
মানাজতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি ॥ ২৩০৪ 
হাতী ঘোড়া গেল পোড়া কত লাখে লাখ। 
পলাতে না পারে ডাকে বিপরীত ডাক ॥ ২৩০৫ 
কত শত ময়ূর পুড়িল ঝাকে ঝাক। 
কুকুট-আকৃতি হৈল পোড়া গেল পাখ ॥ ২৩০৬ 
নানাজাতি পোষা-জন্তু পালে পালে পোড়ে ৷ 
প্রাণভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে ॥ ২৩০৭ 
বানরেতে পর্বত বরষে ঝাঁকে ঝাকে। 
শ্রবণ বধির হৈল আগুনের ডাকে॥ ২৩০৮ 
অঙ্গদ বলে শুন পবনকুমার | 
চারি জন রাখহ লক্ষার চারি দ্বার ৷৷ ২৩০৯ 
বসে থাক চারি দ্বারে দেউটি স্বালিয়া। 
রাক্ষস আইলে দেহ মুখ পোড়াইয়া॥ ২৩১০ 
ভিতরেতে আগুন বাহিরে যেতে চায়। 
পলাইতে নারে মুখ বানরে পোড়ায় ॥ ২৩১১ 
রাক্ষস-অবস্থা দেখে বানরের হাস। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥ ২৩১২ 
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কুম্ভ-নিকুন্ভাদির যুদ্ধ ও পতন 
রাবণ বলে লা সহে প্রাণে অপমান । 
থাকিলে কপাট দিয়া নাহিক এড়ান ॥ ২৩১৩ 
বানর পোড়ায় ঘর যুদ্ধ হইল সার । 
যুদ্ধ বিনা নিস্তার নাহিক দেখি আর ॥ ২৩১৪ 
কুদ্ধ ও লিকুস্ত কুম্ভকর্পের নন্দন। 
ডাক দিয়া আনাইল রাজা দশানন | ২৩১৫ 
দুই ভাই আসিয়া রাজারে নমে মাথা। 
রাবণ বলে দেখহ লঙ্কার অবস্থা ॥ ২৩১৬ 
বিজ্রমেতে অতুল তুলনা দুটি ভাই। 
ত্রিডুবন পরাডবৰ তোমা দোহা ঠাই ॥ ২৩১৭ 
আমি জয়ী তোমার পিতার বাহুবলে । 
কন্তর্ণ-শোকে আমি ভাসি অশ্রুজলে ৷৷ ২৩১৮ 
কুস্তকর্ণ বিনা লঙ্কাপুরী শূন্যাকার ৷ 
নর-বানরের হাতে নাহিক নিস্তার ॥ ২৩১৯ 
উন্্র-যুদ্ধে উদ্ধারিল তোমাদের পিতে । 
তোমরা রাখহ লর-বানরের হাতে || ২৩২০ 
সেইপুত্র জন্ময়ে কুলের অলঙ্কার 
পিডশক্র মারিয়া শোধয়ে পিতৃ-ধার || ২৩২১ 
রাজাজ্রা পাইয়া দৌছে রথে গিয়া চড়ে। 
হস্বী ঘোড়া ঠাট সৈন্য নড়ে মুড়ে মুড়ে ॥ ২৩২২ 
সৈন্যের পায়ের ভরে কম্পিতা মেদিনী। 
দৌহার সঙ্গেতে ঠাট আট অক্ষৌহিণী ॥ ২৩২৩ 
সংগ্রাম করিতে যাত্রা করে দুই বীর । 
দেখাদেখি হৈল গিয়া গড়ের বাহির ॥ ২৩২৪ 
দুর্জয় শরীর যেন পর্বত-আকার ৷ 
পশ্চিম-দুয়ারে গেল করি মার মার ॥ ২৩২৫ 
রাক্ষল-বানর-ঠাট মিশামিশি হৈল। 
বৃক্ষাদি লইয়া কপি যুঝিবারে এল ॥ ২৩২৬ 


তবে দুই দল, কোপেতে পাগল, 
পরম্পরে হারাহারি। 

করিতেছি মারামারি ॥ ২৩২৭ 

যত নিশাচর, ধরি ধনুঃশর, 
কাঠার কুঠার ফিরি। 

বানর উপরে, সমপ্রহার করে, 
চক্র-গদা অসি ধরি॥ ২৩২৮ 

তাহে কারো মুশু, কারো ভুজদ, 
কারো বুক ফাটে বলে। 

কারো উরুমূল, কাহারো লাঙ্গুল, 
কারো হন্তপদ গলে। ২৩২৯ 

কোন জনে শর, বিন্ধিয়া জর্জর, 
করিতেছে কোন জন। 

কারো গদাঘাতে, ভাঙ্গে বুক হাতে, 
খড়গ করি বিদারণ ২৩৩০ 

তাহে কপি সব, করি ঘোর রব, 
গিরি তরু শিলাগণ। 

ফেলি ফেলি মারে, রাক্ষস-উপরে, 
করে উদ্ধা নিক্ষেপণ। ২৩৩১ 

তাহে চূৰ্ণ করে, কত রাত্রিচরে, 
কারো ভাঙ্গে শির বুক। 

কারো উন্ধানলে, দহে মুগু গলে, 
কারো মুখে সকৌতুক ॥ ২৩৩২ 

কেহমৃষ্টিপাতে, ভাঙ্গে কারো মাথে, 
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে। 

দশন নথরে, বিদারণ করে, 
বুক পাশ পেট মাথে ॥ ২৩৩৩ 
কোন কপি কারো গজে। 

কেহমারি লাখে, ভাঙ্গে কারো রথে, 


সসারথি হয় ধ্বজে।॥ ২৩৩৪ 
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কত নিশাচর, তাজি অসি শর, 
হাতাহাতি রণ করে। 

কেহ মারে চড়, কেহ বা চাপড়, 
কেহ মুটকী প্রহারে ॥ ২৩৩৫ 

পাঁচ সাত জন, রাক্ষস মিলন, 
ধরি এক কপিবরে। 

অন্ত্রাদি প্রহারে, ছিন্ন-ভিন্ন করে, 
কাছারো পরাণ হবে ॥ ২৩৩৬ 

সেই অনুসারে, এক নিশাচরে, 
অনেক বানর ধরি। 

মারে চড় কীল, বছতর শিল, 
বিদারয়ে নখে করি ॥ ২৩৩৭ 

এরূপ তুমুল, সমরে ব্যাকুল, 
কান্দে কপি জান্গুবান। 

মলো রে মলো রে, গেল রে গেল রে, 
আর না রহিল প্রাণ ২৩৩৮ 

বড় বীর সব, করি ঘোর রব, 
কহিতেছে বার বার। 

ধর ধর ধর, মার মার মার, 
না রাখিব রিপু আর ৷ ২৩৩৯ 

এই ত’ প্রকারে, তুমুল সমরে, 
মাতিয়া কোপের ভরে। 

কবিবর ভণে, রাম দশাননে, 


সেনা হানাহানি করে ॥ ২৩৪০ 
তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর। 
মারিলেক গাঢ় গদা অঙ্গদ-উপর ॥ ২৩৪১ 
কিছু কাল কাপি তাহে কগীন্্রকুমার। 
সুষ্ন হয়ে শীঘ্র পুনঃ কৈল আগুসার ॥ ২৩৪২ 
করে ধরি একখান শিখরি-শিখর। 
মারিলেক বজ্ত্কষ্ঠ-মন্তক উপর ৷৷ ২৩৪৩ 
তাহার প্রহারে বাণ পরিত্যাগ করি। 
বজ্রকণ্ঠ বীর পড়ে বসুধা-উপরি ॥ ২৩৪৪ 
তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকল্পন। 


রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ ॥ ২৩৪৫ 
সেও বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর। 
অঙ্গদের অঙ্গগণে করিল জর্জর ॥ ২৩৪৬ 
শক্রসূত-সুত সহি সে সকল শরে। 
লাফায়ে উঠিল তার রথের উপরে ॥ ২৩৪৭ 
তার কর হইতে কোদণ্ কাড়ি লয়ে। 
চরণ-চাপড়ে তারে ফেলিল ভাঙ্গিয়ে ॥ ২৩৪৮ 
পদাঘাতে রখখান করি প্রমথন। 
নাশিল রথের করী তুরঙ্গমগণ ৷ ২৩৪৯ 
সান্দন ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন। 
আকাশে উঠিল খড়া করিয়া ধারণ ॥ ২৩৫০ 
তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন। 
লক্ফ দিয়া তার পাছে করিল ধাবন ৷৷ ২৩৫১ 
কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে করে করি ধরি। 
হাতের খড়গ তার বলে লয় কাড়ি ॥ ২৩৫২ 
তবে সিংহ-নিনাদ করিয়া কুতৃহলে। 
সেই খড়গ করি কোপ কৈল তার গলে ॥ ২৩৫৩ 
তাহে ছিন্ন হয়ে সেও যেন উপবীত। 
আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত ॥ ২৩৫৪ 
তবে সিংহনাদ করি বালির কুমার। 
ভূলে নামিল শব্দ করি মার মার ॥ ২৩৫৫ 
তবে শোণিতাক্ষ বীর লৌহগদা ধরি। 
উপস্থিত হইল অঙ্গদ বরাবরি॥ ২৩৫৬ 
প্রজজ্ঘ যূপাক্ষ নামে আর দুই জন। 
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন।। ২৩৫৭ 
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুই বীর তা দেখিয়া। 
অঙ্গদের দুই পাশে দীড়াল আসিয়া ॥ ২৩৫৮ 
তবে সেই নিশাচর তিন জন সঙ্গে। 
তিন কপি বীর যুদ্ধ আরডিল রে ॥ ২৩৫৯ 
নররক্ষ উপাড়িয়া কপি তিন জন। 
করিতেছে তিন নিশাচরে নিক্ষেপণ ॥ ২৩৬০ 
তাহা দেখি খড়গ ধরি রাক্ষস প্রজক্ঘ । 
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খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসজ্ঘ ॥ ২৩৬১ 
তবে সেই তিন জন শাখামৃগবর। 
নিক্ষেপ করেন রথ তুরঙ্গ কুঞ্জর।॥ ২৩৬২ 
নিরীক্ষণ করিয়া যূপাক্ষ রণে দক্ষ। 
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ॥ ২৩৬৩ 
তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ ঘিবিদ বালিসুত। 
বর্ষণ ক্রয়ে বৃক্ষ বহু গুণযুত॥ ২৩৬৪ 
শোণিতাক্ষ সে সকল সত্বর হুইয়া। 
গুণ্ডিত করিল গুরু গদা ঘুরাইয়া॥ ২৩৬৫ 
পরেতে প্র্জক্ঘ খরশণ থড়া ধরি। 
বালিপুত্ৰে বধিবারে মারে বেগ করি। ২৩৬৬ 
নিকটে নিরখি তারে তারার তনয়। 
সন্ধান করিলা শালশাখী অতিশয় ॥ ২৩৬৭ 
সেই ত’ তরুতে তারে তাড়ন করিলা। 
আর তার বাহুমূলে মুকুট মারিলা॥ ২৩৬ 
প্রজজ্ঘের বাহু তাহে বিষয্ন হইল। 
হস্ত হৈতে খডাখান খসিয়া পড়িল॥ ২৩৬৯ 
ছির হয়ে প্রজজ্ঘ পরেতে কিছু কালে। 
মারিলা মহৎ মুষ্টি অঙ্গদ-কপালে। ২৩৭০ 
তাহে দুই দণশুকাল হয়ে অচেতন। 
চেতন পাইয়া পুনঃ বালির নন্দন॥ ২৩৭১ 
সুগভীর সিংহ-শন্দ করি কোপভরে। 
প্রজজ্ব-উপরে মুষ্টি মারিল নির্ভরে ॥ ২৩৭২ 
তাহাতে বিদীর্ণ হৈল মহামুণ্ তার । 
পড়িল সে মেন বজ্জাহত শৈল-সার ॥ ২৩৭৩ 
ক্ষীণ শর হইয়া যূপাক্ষ খড়গ ধরি। 
মরিবারে যায় তথা রথ পরিহরি ॥ ২৩৭৪ 
তবে সে যুপাক্ষ বীর মুটকী মারিয়া। 
ধরিল শ্রীমৈন্দ তারে বাহুতে বেড়িয়া ॥ ২৩৭৫ 
এমনি সময়ে শোণিতাক্ষ মহাসার | 
ঘিবিদের বক্ষে কৈল গদার প্রহার ॥ ২৩৭৬ 


তাহে হত হয়ে সেই অশ্বীর নন্দন | 
কিছুকল হইলা কাতর অচেতন ॥ ২৩৭৭ 
পুনঃ শোণিতাক্ষ যবে ঘুরায় গদারে। 
সেই কালে ধরি কাড়ি লইল তাহারে ॥ ২৩৭৮ 
তবে ত’ উপাক্ষ শোণিতাক্ষ দুই জন। 
শ্ৰীমৈন্দ দ্বিবিদ সঙ্গে করে বাহুরণ ॥ ২৩৭৯ 
কেহ কোন জনে কভু করে আকর্ষণ । 
কেহ কোন জনে করে দৃঢ় আলিঙ্গন | ২৩৮৭ 
কেহ কোন জনে কছু ঠেলি লয়ে যায় । 
কেহ কোন জনে কভু বলেতে ঘুরায় ॥ ২৩৮১ 
কেহ কোন জনে কভু তুলে উপরেতে ৷ 
কেহ কোন জনে কু ফেলে ধরদীতে ॥ ২৩৮২ 
মধ্যে মধ্যে মুষ্টাঘাত করাঘাত করে। 
কু বিদারণ করে দশন-নখরে ॥ ২৩৮৩ 
এইরূপে কিছু কাল হৈল তুল্য রণ। 
পরে অভি কুপিল কণীন্দ্র দুই জন ॥ ২৩৮৪ 
তার মধ্যে শোণিতাক্ষে দ্বিবিদ বানর । 
নখে বিদারণ করি করিলা জর্জর || ২৩৮৫ 
আর তার দুই ভুজে ধরি ঘুরাইয়া। 
মারিলেক তাহাকে ভূতলে আছাড়িয়া ॥ ২৩৮৬ 
শ্রীমৈন্দ যূপাক্ষ সনে করি বাছরণ। 
পরে তারে ভুজে ধরি করিল চাপন ॥ ২৩৮৭ 
তাহাতে যৃপাক্ষ করি শব্দ ঘোরতর । 
চলি গেল দেখিবারে প্রেতপুরীশ্বর ॥ ২৩৮৮ 
তবে বিরূপাক্ষ নামে এক নিশাচর । 
কপি-সৈনা উপরি বর্ষণ করে শর ॥ ২৩৮৯ 
তার শর-প্রহার সহিতে লাহি পেরে। 
পলায় বানর সব তাজিয়া সমরে ॥ ২৩৯০ 
তাহা দেখি মৈন্দ এক মহীধর ধরি। 
নিক্ষেপিল বিরূপাক্ষ-নন্তক-উপরি ॥ ২৩৯১ 
তাহে হত হৈয়া বিরূপাক্ষ নিশাচনন। 
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ভূতলে পড়িল যেন ছিন্ন ধরাধর ৷৷ ২৩৯২ 
তৰে মৈন্দ মহাঘোর সিংহনাদ করি। 
বধিতে লাগিল মুষ্টি মারি সব অরি ॥ ২৩৯৩ 
তাহা দেখি বিদ্যুন্মালী নামে যাতৃধান। 
রথে থাকি বৃষ্টি করে বনহুতর বাপ ॥ ২৩৯৪ 
দশদিক আচ্ছাদন করি সেই শরে। 
বিন্ধিতে লাগিল যত ভম্নুক বানরে ॥॥ ২৩৯৫ 
তার শরাঘাতে কেহ ছির হৈতে নারে। 
বাসনা করয়ে রণ হাড়ি পলাবারে ॥ ২৩৯৬ 
তাহা নিরখিয়া নল লয়ে তরুশিলা । 
বিদ্যুন্মালী বধিবারে বর্ষিতে লাগিলা ॥ ২৩৯৭ 
সেহ শত শত শর করিলা বর্ষণ। 
সেই সব শাখী শিলা করিয়া কন ॥ ২৩৯৮ 
পুনশ্চ নলের প্রাণ বিনাশ করিতে ৷ 
কোদণ্ু আকর্ষি কাণ্ড লাগিল এড়িতে ॥ ২৩৯৯ 
সে সকল শরে নিশ্বকর্মার নন্দন। 
শাল-শিলা ফেলাইয়া করিল বারণ ॥ ২৪০০ 
এইরূপে নল বৃষ্টি করে বৃক্ষগণ 
বিদ্ন্মালী করে তাহা বাণেতে ছেদন ॥ ২৪০১ 
বিদ্ন্ালী যত সব শরবৃষ্টি করে। 
নল তাহা নিবারয়ে পাদপ-প্রন্তরে ॥ ২৪০২ 
এইরূপে কিছু কাল সেই দুই জন। 
করিলেক সমভাবে ঘোরতর রণ ॥ ২৪০৩ 
তবে সেই নিশাচর নিঃশর হইয়া। 
কহিতেছে নল প্রতি ঢাতুরী করিয়া ॥ ২৪০৪ 
বিশ্বকর্মা পুত্র আমি তোমা সঙ্গে রণে। 
বড়ই আনন্দ আজি পাইলাম মনে ॥ ২৪০৫ 
দেখিয়া তোমার বল-বিক্রম অপার ৷ 
ইচ্ছো হয় বাহুযুদ্ধ করিতে আমার ॥ ২৪০৬ 
বলিভেছে বিশ্বকর্মা-নন্দন তাহারে । 
আনার বাসনা এই অন্ত্র-ম্যাঝারে ॥ ২৪০৭ 


তাহা শুনি রথ হৈতে রাক্ষস নামিল। 
তৰে দুই বীনে বাহ্ুযুদ্দ আরম্ভিল ॥ ২৪০৮ 
হাতে হাতে ভুজে ডুজ্জে কপালে কগালে। 
বুকে বুকে প্রহার করয়ে দুই শালে ২৪০৯ 
মত্ত-মাতঙ্গজ যেন দশলে দশনে। 
যুদ্ধ করে হেন শব্দ হয় ঘনে ঘনে ৷ ২৪১০ 
বন্জের সমান অঙ্গ উভয়েরি হয়। 
কাহারো গ্রহারে কোন জন বাগ্র লয়॥ ২৪১১ 
কভু বাহু প্রহার করয়ে কোন জন। 
বদ্রে সে করয়ে যেন বিকট নিঃস্বন ৷ ২৪১২ 
কভু নলে ঠেলি লয়ে যায় বিদ্যুন্ালী। 
কড়ু বিদন্মালীরে সে নল বলশালী ॥ ২৪১৩ 
কভু আকর্ষয়ে কড় করে উত্তোলন। 
কভু চাপি ধরে কু করয়ে পতন ৷৷ ২৪১৪ 
মুষ্টি দন্ত নখে কভু করয়ে প্রহার। 
দুই সিংহে করে মেন যুদ্ধ অনিবার ॥ ২৪১৫ 
এইরূপে দুই দণ্ড কাল দুই জন। 
করিলেক ন্যুনাধিক্য-শূন্য বাছরণ ॥ ২৪১৬ 
তৰে ত’ নলের বল না পারি সহিতে । 
বিদ্যুন্থালী তার হন্ত ছাড়াল শ্রান্তিতে ॥ ২৪১৭ 
পুনর্বার রথে শীঘ্র করি আরোহণ। 
অতি ঘোর এক শক্তি করিল ধারণ ॥ ২৮১৮ 
তাহা দেখি নল এক গিরিশৃঙ্গ ধরি। 
বিদান্লালী উপরে ছাড়িল ক্রোধ করি ॥ ২৪১৯ 
সেই শৃঙ্গ পড়ে রথ দারথি সহিত। 
বিদুান্মালী প্রাণ তাজি হইল চূর্ণিত ॥ ২৪২০ 
তবে ভীত হয়ে যত নিশাচরগণ। 
কুল্ভকর্ণ-পূত্র কাছে করে পলায়ন ॥ ২৪২১, 
তাহা দেখি যাবতীয় বানর-নিকর। 
ঘন ঘন সিংহনাদ করে ঘোরতর ॥ ২৪২২ 
তাহা দেখি কুম্ভ বীর অধিক কুপিল। 
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স্বসৈনো সান্তুনা করি সমরে সাজিল ॥ ২৪২৩ 
কুন্ত বীরে দেখিয়া পলায় কপিগণ । 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বালির নন্দন | ২৪২৪ 
সাহসে করিয়া ভর গেল তিন জন। 
কুম্তের সহিত গিয়া জআরভিল রণ ॥ ২৪২৫ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তবে দুই বীরবর। 
গাছ-আদি লয়ে গেল সংগ্রাম-ভিতর ॥ ২৪২৬ 
গাছ-আদি কাটি পারে চোখ চোখ শারে। 
বিদ্ধিয়া জর্জর কৈল মহেন্দ্র বানবে॥ ২৪২৭ 
মহেন্দ্র কাতর দেখি দেবেন্দ্র চিন্তিত । 
ত্রিশ যোজন পর্বত আনিল ত্বরিত ॥ ২৪২৮ 
ত্রিশ যোজন পর্বত এড়ে দিয়ে টান। 
কুম্ভ বীরের বাণেতে হৈল খান খান ॥ ১৪২৯ 
বাণেতে পর্বত কেটে খান খান করে। 
বিদ্ধিয়া জর্জর করে দেবেন্দ্র বালরে ॥ ২৪৩০ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দৌহে হৈল অচেতন ৷ 
কোপেতে পর্বত এড়ে বালির নন্দন ॥ ২৪৩১ 
অঙ্গদের পর্বত বাগেতে ফেলে কেটে । 
শত বাণ অঙ্গদের মারিল ললাটে ॥ ২৪৩২ 
বাপেতে অঙ্গদ বীর ডাকে সকাতরে। 
রঘুনাথ-ঠাই গেল সকল বানরে ॥ ২৪৩৩ 
তিন বীর অচেতন শুনি এই কথা। 
মনেতে শ্রীরামচন্দ্র পাইলেন বাখা॥ ২৪৩৪ 
ঝষড কুমুদ ও সুষেণ সেনাপতি । 
তিন বীরে রখুনাথ করিলা আরতি ॥ ২৪৩৫ 
শ্ৰীরামের আজ্ঞা পেয়ে চলে তিন জন। 
আকাশ ছাইয়া করে বৃক্ষ নরিষণ ॥ ২৪৩৬ 
কুপিল মে কুন্তবীর পূরিয়া সন্ধান। 
তিন বীরে গাছ-আদি করে খান খান॥ ২৪৩৭ 
জর্জর হইল তারা কুন্ত-বীর-বাণে। 
ভয় পেয়ে তিন জনে ভঙ্গ দিল রণে।॥ ২৪৩৮ 


তিন বীর পলাইয়া সুগ্লীবেরে কয়। 
রুষিল সুগ্নীব রাজা সংগ্রামে দর্জয় ॥ ২৪৩৯ 
কুপিয়া সুগ্ৰীব বীর এক লাফে সায়। 
পাকল করিয়া আখি বুস্তবীরে চায়॥ ২৪৪০ 
কুম্ভ বলে বানরা ! বেড়াস ডালে ডালে। 
এত তোর বিক্রম না ছিল কোন কালে ॥ ২৪৪১ 
সুগ্ৰীব বলিছে বন্ধ নাহি কার সলে। 
না জান বিক্রম তুমি এই সে কারণে॥ ২৪৪২ 
তোর সনে রণে করি বিক্রম পরীক্ষা। 
পড়িলি ভামার হাতে নাহি তোর রক্ষা ॥ ২৪৪৩ 
যমরাজ জেগে বসে আছে তোর তরে। 
দেখাব বিক্রম আজি যাবি খমঘরে ৷ ২৪৪৪ 
তোর পিতা বুনটকর্ণ সে জানে বিক্রম। 
ক্ষণেক বিলম্ব কর দেখাইব যম॥ ১৪৪৫ 
কুগিয়া সে কুন্তবীরসতীক্ষ-বাণ মোড়ে। 
তিন শত বাণ রাজা সুগ্রীবেরে এড়ে ৷ ২৪৪৬ 
বাণ খেয়ে সুগ্নীব যে চিন্তিত অন্তর। 
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপর॥ ২৪৪৭ 
ধনুক ধরিয়া টানে কেড়ে নিতে নারে। 
রথ হৈতে কুম্ভৰীর ফেলে সুগ্রীবেনে ॥ ২৪৪৮ 
আছাড় খাইয়া রাজা হৈল অচেভন। 
চেতন পাইয়া পুনঃ বলে ততক্ষণ ॥ ১৪৪৯ 
তোর বাপের জ্ঞাঠা নিলাম এক হাতে। 
তোর হাতের ধনুক নারিনু ছাড়াতে ॥ ২৪৫০ 
বাপের সমান তুই বী্ল-চু়ামণি। 
ইন্দ্রজিৎ-সম তোর ধনুক বাখানি॥ ২৪৫১ 
কুন্তুবীন বলে ধনু দূরে পরিহরি। 
রিক্তহফ্রে এম না দু'জনে যুদ্ধ করি ৷ ২৪৫২ 
অন্তর ফেলে দুই জনে করে হড়াহুড়ি। 
হুড়াছড়ি ঘুচিয়ে লাগিল জড়াজড়ি। ২৪৫৩ 
কুদ্ভবীর চাপড় মারিল বাহুবলে । 
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পড়িল সুগ্রীব রাজা সমুদ্রের জলে ॥ ২৪৫৪ 
রামের কিন্কর দেখি সাগর গভীর। 
মধ্যে চড়া পড়িল হইল অল্পনীর ৷ ২৪৫৫ 
মাটিতে দীড়ায়ে ফিরে এল এক লাফে। 
কুন্তবীর-বিক্রমে সুগ্নীব রাজা কাপে ৷ ২৪৫৬ 
পুনঃ কোপে কুন্তবীর মৃষ্ট্যাঘাত মারে। 
পড়িল সুগ্নীব রাজা দুর্জয় প্রহারে ॥ ২৪৫৭ 
চৈতন্য হরিয়া মুখে রক্ত উঠে ফেনা। 
সুমেরু পর্বতে যেন পড়িল ঝঞ্থানা॥ ২৪৫৮ 
চেতন পাইয়া উঠে বানরের নাথ। 
কুন্তবীর-উপরে করিল পদাঘাত ৷৷ ২৪৫৯ 
মহাকোপে কুস্তবীর ধরে সুশ্রীবেরে। 
দুই জনে মল্লযুদ্ধ কেহ নাহি হারে ॥ ২৪৬০ 
দুই সিংহে যুদ্ধ যেন ছাড়ে সিংহনাদ। 
দুই বীরে মহাযুন্ধ নাহি অবসাদ ॥ ২৪৬১ 
লাফেতে সুষ্্রীব তার রখোপরে চড়ে । 
দুই মাতঙ্গের দন্ত দুহাতে উপাড়ে ॥ ২৪৬২ 
লইয়া হস্তীর দন্ত কুন্তবীরে হানি। 
দন্তাঘাতে কৃন্তের জর্জর হৈল প্রাণী ॥ ২৪৬৩ 
উর্দেতে কুন্তেরে তুলি মারিল আছাড় । 
মন্তকের খুলী ভাঙ্গে চূর্ণ হইল হাড় ॥ ২৪৬৪ 
দেখিয়া নিকুস্তবীর ভায়ের মরণ। 
সুগ্নীবে রুষিয়া যার করিয়া তর্জন ॥ ২৪৬৫ 
নিকুন্তের নুষল সে পর্বত-সোসর। 
মুষল মারিতে যায় সুগ্রীব উপর ৷৷ ২৪৬৬ 
দম্ভ করে মুষলেতে ঘন দেয় পাক। 
ঘুরায় মুঘল যেন কুমোরের চাক ॥ ২৪৬৭, 
বিক্রম করিয়া ছুটে সংগ্রামের হলে। 
প্রবল আগুন যেন ঘৃত পেলে ত্বলে ॥ ২৪৬৮ 
নিকুন্তের বিক্রম দেখিয়া লাগে ডর। 
ভয়ে পলাইয়া গেল সুক্্রীব-বানর ॥ ২৪৬৯ 


ভয়েতে সুগ্ৰীব রাজা নহে আগুয়ান। 
সুগ্রীবের ভঙ্গ দেখে রোষে হনৃমান॥ ২৪৭০ 
সেবক থাকিতে তোর রাজা সনে রণ। 
তোতে মোতে যুঝি দেখি মরে কোন্‌ জন। ২৪৭১ 
নিকুম্ভ কহিছে বেটা ঘরপোড়া শুন। 
তোরে পেলে আর নাছি চাহি অন্য জন ॥ ২৪৭২ 
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি। 
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দৌহে মহাবলী॥ ২৪৭৩ 
লোহার মুষল ছিল নিকুত্তের হাতে। 
রুষিয়া মারিল বীর হনৃমান-মাথে॥ ২৪৭৪ 
হনুমান-মাথা যেন বদরের সমান। 
মাথায় মুষল গোটা হৈল খান খান॥ ২৪৭৫ 
হনুমান বলে তোর মুষল গেল তল। 
মোর ঘা সহিতে পার তবে জানি বল॥ ২৪৭৬ 
আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান৷ 
নিকুন্তে মারিল চড় বদরের সমান। ২৪৭৭ 
চাপড় খাইয়া বীর কাপে থরথরি। 
ভঙ্গ নাহি দেয় রণে বিক্রমে কেশরী॥ ২৪৭৮ 
হনুমান-পানে বীর চাহে এবদৃষ্টি। 
কোপে হনুমান-বুকে মারে বজ্রসুষ্টি | ২৪৭৯ 
মৃষ্টাঘাতে হনুমান হৈল অচেতন। 
হনু কোলে লয়ে যায় ভেটিতে রাবণ ॥ ২৪৮০ 
প্রথম বৃহন্দে যায় কোপে করি ভর। 
দ্বিতীয় বৃহন্দে ফিরে চলে নিশাচর ॥ ২৪৮১ 
উঠে ধায় নিকুম্ভ যে পরম হরিষে। 
হনুমান দেখিতে রমণী সব আসে॥ ২৪৮২ 
নিকুষ্ভেরে ধন্য ধন্য নারীগণ বলে। 
ভাল কৈলে ঘরপোড়া ধরিয়া আনিলে ॥ ২৪৮৩ 
সু্রীবেরে বন্দী করেছিল তোর বাপে। 
ঘরপোড়া হৈল বন্দী তোমার প্রতাপে ৷ ২৪৮৪ 
ঘরপোড়া বেটা ঘর পোড়াইতে মন। 
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সমুদ্র লঙ্মিয়া এসে দুর্জয় এমন ॥ ২৪৮৫ 
নিকুষ্ভের কোলে হন্‌ পাইল চেতন। 

কি বুদ্ধি করিবে হনূ ভাবিছে তখন ॥ ২৪৮৬ 

সর্ব অঙ্গ বিদানিল জীচড়-কামড়ে। 

দুই কান ছিড়ে লিল হাতের মোচড়ে ॥ ১৪৮৭ 

পরিত্রাহি ডাকে বীর ছাড় ছাড় বলে। 

ভয় পেয়ে তুলে ফেলে গগনমগ্ডলে ॥ ২৪৮৮ 

অন্তরীক্ষে লাফ দিয়া হাতে দুই কান। 

নিকুন্ডের স্তব্ধ চড়ে বীর হনুমান ৷ ২৪৮৯ 

হাতে চুল জড়ায়ে মন্তক ছিড়ে ফেলি। 

ঘুণ্ড লয়ে ঘায় হনুমান মহাবলী ৷ ২৪৯০ 

সিংহনাদ শব্দে চলে পবনের বেগে। 

এক লাফে উপনীত শ্রীরামের আগে ॥ ২৪৯১ 

নিকুন্তের মুশ্ড দেখে রঘুনাথ হাসে। 

নিকুন্তের বিনাশ গাহিল বৃত্তিবাসে॥ ২৪৯২ 


মকরাক্ষের যুদ্ধ ও পতন 
ভ্লপাক কহে গিয়া রাবণ-গোচর। 
পড়িল নিকুন্ভ-কুম্ভ শুন লক্দেশ্বর ৷ ২৪৯৩ 
কন্ত-নিকৃভের মৃত্যু শুনিয়া রাবণ। 
সিংহাসন হতে পড়ে রাজা দশানন ৷৷ ২৪৯৪ 
দেব দানব গন্ধর্ব করিত রথে শঙ্কা। 
কুস্ত ও নিকুম্ভ পড়ে শূনা হৈল লঙ্কা ৷৷ ২৪৯৫ 
কুড়ি চক্ষে পড়ে ধারা রাজা লক্ষেশুর। 
মকরাক্ষ মহানীরে আনিল সত্বর॥ ২৪৯৬ 
মকরাক্ষ প্রণমিল রাবণের পায়। 
কুড়ি হন্ত রাজা তার অঙ্গেতে বৃলায় ৷৷ ২৪৯৭, 
রাজা বলে মকরাক্ষ তুমি যোদ্ধাপতি। 
নর-কপি মেরে রাখ লঙ্কার বসতি ॥ ২৪৯৮ 
সেই পুত্র সুজন কুলের অলঙ্কার। 


পিডৃশক্র বধ করে শোধে শিতৃ-ধার ॥ ২৪৯৯ 
রাত্রি-দিবা কাদে শোকে তোমার জননী। 
সে রাগে রামের সীতা আমি হরে আনি ॥ ২৫০০ 
তাহার কারণ হৈল এত বিসংবাদ। 
রাম-লক্ষ্মণেরে মেরে ঘুচাও বিবাদ ॥ ২৫০১ 
মকরাক্ষ বলে চিন্তা না কর রাজন্‌ ৷ 
এখনি মারিব শত্রু শ্রীরাম-লক্ষ্ণ॥ ২৫০২ 
রাবণ বলে সুবীর তুমি মকরাক্ষ। 
বড় প্রীতি পাইলাম শুনি তব বাকা॥ ২৫০৩ 
এত বলি মকরাক্ষে পাঠায় যুঝিতে। 
রণসজ্জা করে দেয় আপনার হাতে।॥ ২৫০৪ 
মন্তকে মুকুট দিল অঙ্গে দিল সাগা। 
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল বাজায় বাজনা।। ২১৪০৫ 
মকরাক্ষ বলে শুন প্রতিজ্ঞা রাজন। 
নর-বানর-সংগ্রামে এড়াবে কোন্‌ জন ॥ ২৫০৬ 
রাম লক্ষণ সুগ্রীব আর নিভীষণ। 
চারি জনার রক্তে পিতার করিব তর্পণ॥ ২৫০৭ 
এত শুনি হরমিত যতেক রাক্ষস। 
সবে বলে মকরাক্ষের বড় সাহুস॥ ২৫০৮ 
মন্ত্রণাতে মন্ত্রী যে বলেতে বলবান। 
লঙ্কাপুরে বীর নাহি তোমার সমান॥ ২৫০৯, 
মনে মনে মবরাক্ষ ভাবিহে তখন। 
নর-বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন।॥ ২৫১০ 
কুন্তকর্ণ অতিকায় হইল বিনাশ। 
শ্ৰীরামের সঙ্গে যুদ্ধ ছেড়ে প্রাণ-আশা॥ ২৫১১ 
কিন্তু এক সুমন্ত্রণা আছয়ে ইহার। 
শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষ্ণু-অবতার॥ ২৫১২ 
বড়ই ধার্মিক রাম ধর্ষেতে তৎপর। 
অন্ত্রাঘাত না করেন গরুর-উপর॥ ২৫১৩ 
এতেক ভাবিয়া মকরাক্ষ নিশাচর। 
যুক্তি ক'রে ধেনু বৎস আনয়ে বিন্তর।। ২৫১৪ 
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নব নব বৎস সবে রথে লয়ে তোলে। 
রথের টোদিকে ধেনু বাঁধে পালে পালে ॥ ২৫১৫ 
মনোরম হয় হস্তী দূর করে সব। 
রখের যোগান দিল চারিটা বৃষভ।। ২৫৯৬ 
গোচর্মেতে ঢাকে রথ করিয়া মন্ত্রণা। 
সর্ব-অঙ্গে ঢাকা দিল গোচর্মের সাগা॥ ২৫১৭ 
গোচর্মের সাপা ঢাকে সারথির জঙ্গে। 
ঢাক ঢোল দামামা দগড় বাজে রঙ্গে ॥ ২৫১৮ 
পাখোয়াজ সেতার ও বাজে জগঝম্প। 
ভ্যন্ধর শব্দ শুনি সূরপুরে কম্প॥ ২৫১৯ 
মকরাক্ষ মহাবীর করিল সাজনি। 
সঙ্গেতে কটক চলে তিল অক্ষৌহিণী॥ ২৫২০ 
কেহ জশ্বে কেহ গজে কেহ চড়ে রথে। 
ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুকবাণ হাতে ॥ ২৫২১ 
এইরূপ যতেক প্রধান সেনাপতি। 
সাজিয়ে চলিল মকরাক্ষের সংহতি।॥| ২৫২২. 
হাতে ধনু মকরাক্ষ রথে গিয়া চড়ে। 
রাক্ষসের কোলাহলে মহাশব্দ পড়ে ॥ ২৫২৩ 
ঘন ঘন সিংহনাদ ধনুক-টঙ্কার। 
পশ্চিম-ঘারেতে গেল করে মার মার॥ ২৫২৪ 
মকরাক্ষ এল রণে পড়ে গেল সাড়া। 
অসংখ্য বানর উঠে দিয়া গাত্র ঝাড়া॥ ২৫২৫ 
রামজয় শন্দ করে ধাইল বানর। 
বানর দেখিয়া রোবে যত নিশাচর || ২৫২৬ 
কেহ বলে কাট কাট কেহ বলে মার। 
রুষিয়া আসিল রণে খরের কুমার॥ ২৫২৭ 
মকরাক্ষ সম্মুখে দাড়ায় হনুমান। 
গোচর্মেতে ঢাকা রথ দেখে বিদামান।। ২৫২৮ 
ধেনু বৎস পালে পালে রোধ কৈল রথ। 
ভাবে মনে কি হবে বৃষভে টানে রথ॥ ২৫২৯ 
রাহ্ষসে মারিতে গেলে ধেনু বৎস মরে। 


গোহত্যার ভয়ে কপি যুঝিতে না পারে ॥ ২৫৩০ 
মকরাক্ষ মারে বাণ বালর-উপর। 
অসংখা বানর পড়ে সংগ্রাম-ভিতর॥ ২৫৩১ 
বানর-কটক ভয়ে পলায় অপার। 
পশ্চাতে রাক্ষস ধায় করি মার মার॥ ২৫৩২ 
নল নীল সুষেণ অঙ্গদ মহাবল। 
ভয়ে ডঙ্গ দিয়া যায় ছেড়ে রণস্থল ॥ ২৫৩৩ 
মহেন্্র দেবেন্দ্র আদি বীর হনুমান ৷ 
হাত হৈতে ফেলে বৃক্ষ পর্বত পাষাণ॥ ২৫৩৪ 
ভয়েতে পলায়ে যায় পশ্চাতে না চায়। 
রণ ছেড়ে সুগ্রীব পলায় উ্ভরায়॥ ২৫৩৫ 
ভঙ্গ দিল কপিগণ মকরাক্ষ দেখে 
চালাইয়া দিল রথ রামের সন্মুখে। ২৫৩৬ 
সন্ধান পূরিয়া বীর শ্রীরামেরে ডাকে। 
আসিয়া করহ যুদ্ধ আমার সম্মুখে। ২৫৩৭ 
দণ্ডক-বনেতে বেটা মার মোর বাপ৷ 
ভুঞ্জিবে তাহার ফল দেখাব প্রতাপ।। ২৫৩৮ 
পিতৃশক্র পাইলাম বছদিন পরে। 
আমার পিতার কাছে পাঠাব তোমারে ॥ ২৫৩৯ 
পাড়িৰ তোমার মুণ্ড কাটি তীক্ষ শরে। 
খাইবে তোমার মাংস শৃগাল-কুকুনে॥ ২৫৪০ 
এত বলি ধনুকে যুড়িল তীক্ষ শর। 
বিদ্ধিযা কোমল অঙ্গ করিল জর্জর॥ ২৫৪১ 
মনে মনে রঘুনাথ ভাবে এই ভয়। 
মকরাক্ষে মারিতে গোহত্যা পাছে হয় ॥ ২৫৪২ 
যত যত বীর সনে করিলা সংগ্রাম। 
প্রতি যুদ্ধে তিন পদ আও হৈল রাম॥ ২৫৪৩ 
পূর্ণ-্রন্ম নারায়ণ ভয় পেয়ে মনে। 
হয় তিন পদ ভঙ্গ মকরাক্ষ-রণে॥ ২৫৪৪ 
তিনপদ পশ্চাৎ হইল রঘুবর। 
মকরাক্ষ বাণে রাম অতীব কাতর ॥ ২৫৪৫ 
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কেমনে জিনিব রণ ভাবিলেন মনে। 
যুড়িল পবন-বাণ ধনুকের গুণে ॥ ২৫৪৬ 
পবন-বাণের তেজে ত্রিডুন নড়ে। 
পর্বত-কন্দর বৃক্ষ উড়াইল ঝড়ে ॥ ২৫৪৭ 
ব্ৰহ্মরপী বাণেতে পর্বত আবির্ভূত 
উড়াইল ধেনু-বতস বৃষভাদি যত ৷৷ ২৫৪৮ 
গোচর্ম যতেক ছিল উড়াইল ঝড়ে। 
যতেক বানর আসি মকরাক্ষে বেড়ে ॥ ২৫৪৯ 
রামজয় শব্দ করে যতেক বানরে। 
অন্ধকার ক’রে ফেলে বৃক্ষ ও পাথরে ॥ ২৫৫০ 
মকরাক্ষ মহাবীর পূরিল সন্ধান। 
গাছ-পাখর কাটি করিল খান খান॥ ২৫৫১ 
গাছ-পাথর কাটিতে এডে পঞ্শর। 
দশ বাণে নীলবীরে করিল জর্জর ৷৷ ২৫৫২ 
সু্রীব সুষেণ আদি বড় বড় বীর। 
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার শরীর ॥ ২৫৫৩ 
বিংশতি বাণেতে বিদ্ধে অঙ্গদের অঙ্গ । 
পলায় অঙ্গদবীর রণে দিয়া ডঙ্গ॥ ২৫৫৪ 
ধেনু-বৎস বৃষ সব উড়িল ঝড়েতে ৷ 
চারি অশ্ববর আনি যুড়িলেক রথে ।॥ ২৫৫৫ 
দেবাংশ রথের তেজ চলে বায়ুবেখে। 
বিক্রম করিয়া আসে শ্রীরামের আগে ॥ ২৫৫৬ 
গালি পাড়ে রঘুনাথে যত আসে মনে। 
দশদিক অন্ধকার করিলেক বাণে ২৫৫৭ 
রাম বলে মকরাক্ষ না কর বিলাপ । 
আজি ঘুচাইব তব মনের সন্তাপ ৷৷ ২৫৫৮ 
এখনি পাঠাব তোরে শমন-সদন। 
চিরদিনে পিতাপুত্রে হবে দরশাল | ২৫৫৯ 
এত বলি ক্ষুরপার্শ্ বাণে দিল টান। 
মকরাক্ষ বাণ মারে পৃরিয়া সন্ধান ॥ ২৫৬০ 
আকাশে উঠিল গিয়া দু'জলার বাণ। 


শ্রীরামের বাণ কাটি কৈল খান খান ॥ ২৫৬১ 
মকরাক্ষ বাণ এড়ে তারা যেন ছুটে। 
শত শত বাণ মারে রামের নিকটে ॥ ২৫৬২ 
ললাটে লাগিয়া বাণ বিদ্ধে রছে ফলা। 
রামের শরীর যেন রক্ত-পদ্মালা ৷ ২৫৬৩ 
অন্ধকার হৈল বাণে নাহি চলে দৃষ্টি। 
খসি পড়ে শ্রীরামের ধনুকের মুষ্টি | ২৫৬৪ 
আপনা সারিয়া রাম দৃঢ় কৈল বুক। 
কাটিলেন মকরাক্ষ হাতের ধনুক ॥ ২৫৬৫ 
আর ধনু লয়ে করে বাণ-বরিষণ। 
বাণে বাণে মকরাক্ষ ঢাকিল গগন ॥ ২৫৬৬ 
খরের কুমার বীর নানা শিক্ষা জানে। 
দশদিক অন্ধকার করিলেক বাণে ॥ ২৫৬৭ 
বাণে অন্ধকার বাণ ফেলে নিরন্তর। 
বাণ ফুটে রঘুনাথ হুইলা কাতর ২৫৬৮ 
রামেরে কাতর দেখি দুষ্ট নিশাচর। 
সর্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামে করিল জর্জর ৷৷ ২৫৬৯ 
কত বাণ মারে রাম নাছি অবকাশ। 
রামেরে জিনিনু বলি মনেতে উল্লাস॥ ২৫৭০ 
সর্বাঙ্গ বিন্ধিয়া নামে করিল অঙ্থির। 
রাম বলে এ বেটা বাপের হতে বীর॥ ২৫৭১ 
খরেরে মারিয়াছিনু এক দণশু রণে। 
দুই প্রহর হৈল সে যুঝে মোর সনে॥ ২৫৭২ 
সন্ধান পূরিয়া রাম চাহে চারিভিতে। 
বাণে অন্ধকার করে না পান দেখিতে ॥ ২৫৭৩ 
রণেতে পণ্ডিত রাম বিষ্ণু-অবতার। 
চিকুর-বাণেতে দীপ্তি হয় অন্ধকার | ২৫৭৪ 
এড়েন এখীক বাণ তারা যেন ছুটে। 
হাতের ধনুক তার পাড়িলেন কেটে। ২৫৭৫ 
মকরাক্ষ মহাবীর জাঠা লয় হাতে। 
সেজাঠা কাটেন রাম দেখিতে দেখিতে ॥ ২৫৭৬, 
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জাঠা যদি কাটা গেল শেল মাত্র তাড়া। 
এড়িলেক শেলখান দিয়া অঙ্গ নাড়া ॥ ২৫৭৭ 
সূর্যের কিরণ যেন আসে শেল-বাণ। 
এঁষীক বাপেতে রাম কৈলা খান-খান ॥ ২৫৭৮ 
সর্ব-অন্ত্র কাটা গেল মকরাক্ষ রোষে। 
বন্্মুষ্টি মারিতে পবন-বেগে আসে ॥ ২৫৭৯ 
দেখিয়া ত’ রঘুনাথ পূরিল সন্ধান। 
অর্ধচন্ত্-বাণে কাটে হন্ত দুইখান ॥ ২৫৮০ 
হস্ত কাটা গেল বেটা দন্ত কড়মড়ে। 
ধাইয়া রামেরে মায় খাইতে কামড়ে ॥॥ ২৫৮১ 
বদন বিস্তারি যায় অতি পরিতাপে। 
অগ্নি-অন্ত্র রঘুনাথ বসাইল চাপে ৷ ২৫৮২ 
অগ্নিবাণ যুড়িয়া ধনুকে দিল টান। 
অগ্নিবাণে রাক্ষসের বাহিরায় প্রাণ ॥ ২৫৮৩ 
ত্রিপ্রহর যুদ্ধ কৈল শ্রীরামের সনে। 
সন্ধ্যাকালে মকরাক্ষ পড়ে অগ্নিবাণে ॥ ২৫৮৪ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন। 
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তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন 
ডগ্নপাক কহে গিয়া রাবণ-গোচর। 
মকরাক্ষ পড়ে রণে শুন লঙ্গেশ্বর ৷৷ ২৫৮৬ 
শোকের উপর শোক হৈল বিপরীত। 
সিংহাসন হৈতে পড়ে হইয়া মূৰ্ছিত ॥ ২৫৮৭ 
পাত্রমির আসিয়া বুঝায় বহুতর। 
ধরাসনে বসি রাজা কাদিল বিস্তর ॥ ২৫৮৮ 
মরিয়া না মরে রাম বিপরীতে বৈরী। 
বীর-শূনা হইল কনক-লক্ষাপুরী|॥ ২৫৮৯ 
কুম্ভকৰ্ণ অতিকায় বীর অকম্পন। 
লর-বানরের যুদ্ধে হইল নিধন॥| ২৫৯০ 


কে আছে এমন ধীর পাঠাইব কারে। 
রাম-লক্ষ্মণেরে মারে সুগ্লীব বানরে॥ ২৫৯১ 
মন্ত্ৰণা করয়ে রাজা লয়ে মন্্রিগণ। 
তরতীসেনেরে তবে হইল স্মরণ॥ ২৫৯২ 
রাজার আদেশে বীর আসিল তরলী। 
প্রথমিল দশাননে লোটায়ে ধরণী॥ ২৫৯৩ 
আলিঙ্গন করি রাজা বাড়ায় সম্মান। 
মুবিতে আরতি কৈল দিয়া পুষ্পবাপ॥ ২৫৯৪ 
রাজা বলে লঙ্ষাপুরী রাখহ তরণি। 
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানি ॥ ২৫৯৫ 
তব পিতা বিভীষণ ধর্মেতে তৎপর। 
হিত-উপদেশ ভাই বুঝাল বিস্তর॥ ২৫৯৬ 
অহঙ্কারে মত্ত আমি ছন্ন হৈল মতি। 
বিনা অপরাধে আমি মারলাম লাখি॥ ২৫৯৭ 
আমারে ছাড়িয়া গেল ভাই বিভীমণ। 
অনুরাগে লইয়াছে রামের শরণ। ২৫৯৮ 
সন্ধি-উপদেশ কথা সেই দেয় কয়ে। 
শ্রীরাম আছেন বসে কালরূপী হয়ে।। ২৫৯৯ 
শত্রুর সমক্ষ হইয়াছে তব পিতে। 
মজিল কনক লঙ্কা তার মন্ত্রণাতে॥ ২৬০০ 
তুমি তার পুত্র বট নহ তার মতা 
চিরদিন জানি তুমি মম অনুগত | ২৬০১ 
রাজা-ধন লও বাপু স্বর্ণলঙ্কাপুরী 
রাখহ রাক্ষসকুল বৈরিগণ মারি ২৬০২ 
কহিছে তরণীসেন করি যোড়হাত। 
ব্রেলোকা-বিজয়ী তুমি রাক্ষসের নাথ ॥ ২৬০৩, 
মহাগুরু পিতামাতা সর্বশান্ত্রে কয়। 
কহিতে পিতার কথা উচিত না হয়। ২৬০৪ 
দশানন বলে ভুমি কুলে সুসন্তান। 
নর-বানরের হাতে কর পরিত্রাণ ॥ ২৬০৫ 
সংগ্রাম জিনিবে তুমি হেন লয় মনে। 
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তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥ ২৬০৬ 
যুদ্ধে যোন্ধাপতি তুমি বুদ্ধি বিচক্ষণ । 
হাতে গলে বাঁধি আন শ্লীরাম-লন্ষ্মণ ॥ ২৬০৭ 
এত শুনি কহে বিভীষণের কুমার । 
যথাশক্তি সংগ্রামে করিব মহামার ৷ ২৬০৮ 
কুলক্ষয় করিবার মূলাধার পিতে। 
উপরোধ না করিব উপস্থিভমতে ॥ ২৬০৯ 
নানা জাতি পুরাণ শান্তরেতে এই কয়। 
শ্রেষ্ঠ জোগ্ বিবেচনা যুদ্ধকালে নয় ৷ ২৬৯০ 
শিরে দুন্ব দিয়া রাজা করিলেক কোলে ॥ ২৬১১ 
রর়ময় হার গলে বলদ কল্পণ 
আপনার হাতে তারে পরায় রাবণ ॥ ২৬৯২ 
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন ॥ ২৬৯৩ 
সারি সারি কত শত শোভে ঢারিপাশে ॥ ২৬১৪ 
অনেক বিচিত্র চিত্র রথের উপরি 
শ্েত নীল নেতের পতাকা সারি সারি ॥ ২৬১৫ 
বিচিত্র ধনুক তোলে তুণ পূর্ণ বাণ। 
জাঠা জাঠি শেল শূল খাণ্ডা খরশাণ।। ২৬১৬ 
তখন পড়িল মনে সরদা-জননী ॥ ২৬১৭ 
নীপ্রগতি গেল বীর মায়ের নিকটে। 
দীড়াইল প্রণাম করিয়া করপুটে ॥ ২৬১৮ 
তরণী বলেন মাতা নিবেদি চরণে । 
হয়েছে রাজার আজ্ঞা যাব আমি রথে ॥ ২৬১৯ 
পূর্ণ্হ্ম নারায়ণ দেখিব নয়নে। 
পবিত্র হুইবে দেহ রাম-দরশনে ৷৷ ২৬২০ 
নিরখিব জনকের চরণকমল। 
দেহ অনুমতি মাতা যাব রণস্থল ॥ ২৬২১ 


সংগ্রাম যাইবে পূত্র শুনে এ বচন। 
সরমা চমকি উঠে করিয়া রোদন। ২৬২২ 
কি কথা কহিলে বাপ প্রাণ কীপে শুনে। 
যাইতে না দিব নর-বানরের রণে।॥ ২৬২৩ 
লঙ্কা ছেড়ে তোমা লয়ে যাৰ স্থানান্তর। 
থাকুক রাজত্ব লয়ে রাজা লঙ্কেশ্বর॥ ২৬২৪ 
ধার্মিক তোমার পিতা জানে সর্বজন। 
পাপ-সঙ্গ ছেড়ে লয় রামের শরণ ॥ ২৬২৫ 
ভুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি। 
শ্রীরাম মনুষ্য নহে গোলোকের পতি।। ২৬২৬ 
দুরাক্সা রাক্ষকূল করিতে সংহার। 
দশরথ-ঘরে বিক্ণু রাম অবতার।॥ ২৬২৭ 
এক লক্ষ পুত্র মার সওয়া লক্ষ নাতি। 
এক জন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥ ২৬২৮ 
বিষম বুলিয়া তোর পিতা নিভীষণ। 
পলাইয়া নিল গিয়া রামের শরণ।॥ ২৬২৯ 
তুমি ত’ সুবৃদ্ধি বট অতি বিচক্ষণ। 
এ সব শুনিয়া যুদ্ধে ঘাহ কি কারণ ॥ ২৬৩০ 
মায়ের বচন শুনি কহিছে তরণী। 
বিকু-অবতার রাম জানি ভাল জানি।। ২৬৩৯ 
তথাপি করিব যুন্দ ভেবেছি নির্যাস। 
রিলে রানের হাতে গোলোকে দিবাস॥ ২৬৩২ 
শুনিয়াছি সর্বশান্তে বেদের লিখন। 
তুমি মাতা নিষাদ ভাবি কি কারণ ॥ ২৬৩৩ 
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার রিপু। 
এক বিন্ু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু॥ ২৬৩৪ 
কালেতে করিয়া হয় উৎপত্তি প্রলয়। 
মিথ্যা কেন ভাব মাতা মরণের ভয়॥| ২৬৩৫ 
শুনেছি পিতার মুখে মহাযোগ-তন্তু। 
অনিতা শরীর এই মিছে মায়া অন্তর ২৬৩৬ 
দাসের সন্তান বলি না মারেন রাম। 


362 কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


করিব আসিয়া পুনঃ ও পদে প্রণাম ॥ ২৬৩৭ 
কালের বিভক্তি কলি পূর্ণ হলে পরে । 
ত্ৰিভুবনে কার সাধ্য কে রাখিতে পারে ॥ ২৬৩৮ 
মহাজ্ঞানবভী সতী সরমা-সুন্দরী। 
বসিলেন সংবরিয়া নয়নের বারি ॥ ২৬৩৯ 
চলে বীর প্রণমিয়া সরমা-জনলী। 
সাজ সাজ বলে সবে ভাকিছে তরণী। ২৬৪০ 
সাজ সাজ বলে সৈনো প’ড়ে গেল সাড়া। 
শাণাই অসংখা বাজে দুই লক্ষ কাড়া॥ ২৬৪১ 
কর্তাল খঞ্জনী কাসী ডস্ফ কোটি কোটি। 
তিন লক্ষ দগড়ে সঘনে গড়ে কাঠি ॥ ২৬৪২ 
সেতার চৌতারা বাজে মধুর মৃদঙ্গ। 
বাজে বীণা সন্তন্ধরা ভেউরি ভোরঙ্গ। ২৬৪৩ 
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে জয়ঢোল । 
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল ॥ ২৬৪৪ 
ঢেমচা খেমচা বাজে পাখোজ পিনাক। 
সহস্র সহস্র বাজে নিশাচরী-ঢাক ॥ ২৬৪৫ 
উরমাল টীকারা বাজে কোটি কোটি ডম্ফ। 
রণশিঙ্গা শব্দ শুনি ব্রিভবলে কম্প ৷ ২৬৪৬ 
সাজিল তরণীসেন করিতে সংগ্রাম। 
আনন্দে সকল অঙ্গে লিখে রামনাম॥ ২৬৪৭ 
অসংখা কটক-ঠাট সাজিল বিন্তর। 
কেহ রথে কেহ গজে কেহ অশ্বোপর ॥ ২৬৪৮ 
কেহ ধরে শূল শেল কেহ ধনূর্বাণ। 
কার হাতে জাঠাজাঠী খড়া খরশাণ ॥ ২৬৪৯ 
আকাশের তারা পারি করিতে গণনা। 
না পারি করিতে সংখ্যা তরণীর সেনা ॥ ২৬৫০ 
লক্ষ লক্ষ অশ্ব গজ লক্ষ লক্ষ রথ। 
ঢাকিল গগন আদি আছ্ছাদিল পথ ॥ ২৬৫১ 
লক্ষ লক্ষ রামনাম গঙ্গা-মৃত্তিকাতে। 
লিখিলেক রথে আর ফ্বজ-পতাকাতে ॥ ২৬৫২. 


হাতে খনু রথে উঠে বীর-অবতার। 
পশ্চিমন্মারেতে চলে করি মার মার ॥ ২৬৫৩ 
গড়ের বাহির হয়ে দিলেক ঘোষণা। 
রামজয় রামজয় বাজাও বাজনা ॥ ২৬৫৪ 
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর। 
বানর ধাইল লয়ে বৃক্ষ ও পাথর ॥ ২৬৫৫ 
ধনুক পাতিয়া যুঝে তরণীর সেনা। 
বানর-কটক যেন পড়িছে ঝঞ্জনা ॥ ২৬৫৬ 
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ হেল মহামার। 
সহিতে না পানে কপি পলায় অপার ॥ ২৬৫৭ 
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীমণ। 
দেখ দেখি সংগ্রামে আসিল কোন্‌ জন ॥ ২৬৫৮ 
বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন। 
রাবণের অন্নেতে পালিত একজন ৷৷ ২৬৫৯ 
সন্ধদ্েতে ভরাতৃপৃত্র পরিচয়ে জ্রাতি। 
ধর্মেতে ধার্মিক পুত্র বড় যোদ্ধাপতি ॥ ২৬৬০ 
প্রকারেতে দিলেন প্রকৃতি পরিচয়। 
তরণী ভাবিছে কোথা রাম দয়াময়।॥ ২৬৬১ 
কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর। 
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক বানর ২৬৬২ 
চারিদিকে নেহারিয়া দেখিছে তরণী। 
কতক্ষণে দেখা পাই রাম-রঘুমণি ৷ ২৬৬৩ 
কতক্ষণে পিতার পাইন দরশান। 
জনম সফল হবে জুড়াবে জীবন ॥ ২৬৬৪ 
মনে ভাবে কত দূরে দেব নারায়ণ। 
চালাইয়া দিল রথ ত্বরিত গমন॥ ২৬৬৫ 
রঘুনাথ পানে যদি চালাইল রথ। 
খেয়ে গিয়া নীলবীর আগুলিল পথ।। ২৬৬৬ 
লীলবীর বলে বেটা আর যাবি কোথা। 
এক চড়ে রাক্ষস ছিড়িব তোর মাথা ॥ ২৬৬৭ 
যোড়হাতে বলে বিভীষণের নন্দন। 


পথ ছাড় দেখি গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্রণ ॥ ২৬৬৮ 
নীল বলে প্রাণ লব পর্বভ-চাপানে। 
কেমনে দেখিবি বেটা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥ ২৬৬৯ 
অঙ্গে লেখা রামলাম রথ ঢারি পাশে । 
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে ॥ ২৬৭০ 
দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়া জানে। 
হইয়া ধার্মিক বক আসিয়াছে রণে॥ ২৬৭১ 
মকরাক্ষ এসেছিল বুদ্ধি বড় সরু । 
যুদ্ধ-জয়ে এসেছিল রথে বেঁধে গরু ৷৷ ২৬৭২ 
বৃষন্েতে টানে রথ গো-চর্মেতে ঢাকা। 
বায়ুবাণে ধেনু উড়ে বেটা হেল ভেকা॥ ২৬৭৩ 
গোবৎস খোচর্ম খেনু বাণে গেল উড়ে। 
চেয়ে দেখ নাক্ষসীর মুড আছে পড়ে ॥ ২৬৭৪ 
তুমি বেটা মহাদুষ্ট ভা হতে মায়াবী । 
ভণ্ড তপস্যাতে তুই কাহারে ভুলাবি॥ ২৬৭৫ 
এত বলি নীলবীর কোপে করি ভর। 
উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর ॥ ২৬৭৬ 
বাছবলে হানে বৃক্ষ তরণীর মাথে। 
হাসিয়া তরুশীসেন ধরে বাম-হাতে ॥ ২৬৭৭ 
বৃক্ষ যদি বার্থ গেল লীলবীর রোষে। 
আনিল পর্বত এক চক্ষুর নিমিষে॥ ২৬৭৮ 
হানিল পর্বত গোটা দিয়া হুহস্কার। 
তরণীর গদা ঠেকে হৈল চুরমার ॥ ২৬৭৯, 
পর্বত হইল গুঁড়া গদার প্রহারে। 
তরণী হানিল বাণ নীলের উপরে ॥ ২৬৮০ 
মুখে রক্ত উঠে বীর হইল অজ্ঞান। 
নীলবীরে ভ দেখি রোষে হনুমান ॥ ২৬৮১ 
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে। 
সারির হাতের ধনুক নিল কেড়ে ॥ ২৬৮২. 
কুষিয়া তরণীদেন মারে এক চড়। 
রথ হৈতে পড়ে হন্‌ করে ধড়ফড় ৷ ২৬৮৩ 
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চেতন পাইয়া হনু করে মহামার। 
লাফ দিয়া রথে গিয়া পড়ে আরবার ॥ ২৬৮৪ 
দুইজনে মহাযুদ্ধ রখের উপরে। 
কোপেতে ভরণীসেন হনুমানে ধনে ॥ ২৬৮৫ 
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী-উপর। 
পাছু হৈল হনুমান পাইয়া ত’ ডর॥ ২৬৮৬ 
হনুমানে বিমুখ দেখিয়া লাগে ভয়। 
আতঙ্কে বানন কেহ আগ নাহি হয়। ২৬৮৭ 
মহাকোপে পশ্চাৎ করিয়া হনমানে। 
বালির তনয় বীর প্রবেশিল রণে ॥ ২৬৮৮ 
হানিল পর্বত এক তরলী-উপর। 
দেখিয়া তরণীসেন হইল ফীফর ॥ ২৬৮৯ 
ভয়েতে তরণী এডে তীক্ষ তীক্ষ বাণ। 
বাণে কাটি পর্বত করিল খান খান॥ ২৬৯০ 
কাটা গেল পর্বত অঙ্গদে লাগে ভয়। 
মুষ্টাঘাভে মারিল রথের চারি হয়। ২৬৯১ 
সারথি তৎপর বড় ত্বরান্বিত হয়ে 
পুনঃ অশ্ব যুড়ে রথ দিল চালাইয়ে॥ ২৬৯২ 
রুষিল তরণীসেল জঙ্গদ-উপর। 
অঙ্গদের বুকে মারে লৌহের খুদগর॥ ১৬৯৩ 
মুদ্গার আঘাতে পড়ে বালির নন্দন। 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এল করিয়া গর্জন॥ ২৬৯৪ 
আর যত বানর মিলিল একবারে। 
বরিষে পর্বত বৃক্ষ তরণী-উপারে ॥ ২৬৯৫ 
গিরি মেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি ধরে। 
তেমতি তরণী বীর সংগ্রাম-ভিতরে॥ ২৬৯৬ 
নানা শিক্ষা জানে বীর পরম সন্ধানী। 
ক্ষণেকে পর্বত-বক্ষ কাটিল তরণী॥ ২৬৯৭ 
আগুনের শিখা যেন তরণীর বাণ। 
লক্ষ লক্ষ বানরের লইল পরাণ ॥ ২৬৯৮ 
চড় লাথি মুষ্টাঘাত বানরের ভাড়া। 


El] কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া ৷ ২৬৯৯ 
বানর রাক্ষসে মারে রাক্ষসে বানর ৷ 
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পড়িল বিন্তর। ২৭০০ 
স্থানে স্থানে পর্বত-প্রমাণ গাদি গাদি। 
সংগ্রামের স্থলেতে বহিল রক্তে নদী॥ ২৭০১ 
বানরের ঘোর নাদ গজের গর্জন। 
রথের ঘর্ষর শব্দ শুনিতে ভীষণ॥ ২৭০২ 
জাটা জাঠী গদা শেল শব্দ ঠন্ঠন্‌। 
কেহ বা পলায়ে যায় লইয়া জীবন॥ ২৭০৩ 
কার গেল হন্ড-পদ কার চক্ষু-কর্ণ। 
মুষল-আঘাতে কেহ হয়েছে বিবর্ণ ॥ ২৭০৪ 
তুলনা নাহিক দিতে যুদ্ধ হৈল বড়। 
চারি স্বারের বানর পশ্চিমঞ্ারে জড় ॥ ২৭০৫ 
সহিতে না পারে কেহ তরণীর বাণ। 
রুষিয়া সুষেণ বুড়া হৈল আগুয়ান॥ ২৭০৬ 
সুষেণের প্রতাপে রাক্ষসগণ কীপে। 
তরলীর রথে গিয়া পড়ে এক লাফে ॥ ২৭০৭ 
তরণীর হাতের ধনুক নিল কেড়ে। 
বিদারিল সর্ব-অঙ্গ আঁচড়-কামড়ে ॥ ২৭০৮ 
তরণীর অঙ্গে তবে রক্তধারা বয়। 
পদাঘাতে মারিল রথের চারি হয়॥ ২৭০৯ 
সারণির মুণ্ড ছিড়ে করে বীনদাপ। 
আপন কটকে পড়ে দিয়া এক লাফ ৷৷ ২৭১০ 
তরণীর দশা দেখি কপিগণ হাসে। 
আনিল সারথি হয় চক্ষুর নিমিষে॥ ২৭১১ 
করিছে তরণীসেন বাণ অবতার। 
সন্মুখ সংগ্রামে রহে হেন সাধা কার ॥ ২৭১২ 
বড় বড় বানর পলায়ে গেল দূরে। 
তীক্ষ তীক্ষ বাণ বিন্ধে সুগ্ৰীব বানরে৷| ২৭১৩ 
বাণাঘাতে সুগ্ৰীব ভূপতি কোপে জ্বলে। 
গর্জিয়া পর্বত বীর হানে বাছবলে ॥ ২৭১৪ 


তরণী মারিল গদা ক্রোধে কম্পমান । 
প্রহারে পর্বত গেল হয়ে শতথান ॥ ২৭১৫ 
হানিল দুর্জয় জাঠা সুগ্রীবের বুকে। 
পড়িল সুস্ত্রীবরাজ রক্ত উঠে মুখে || ২৭১৬ 
সংগ্রামে পড়িল যদি সুগ্ৰীব রাজন্‌। 
উভলেজ করিয়া পলায় কপিগণ ॥ ২৭১৭ 
পলায় ৰানরগণ ফিরিয়া না চায়। 
ধর ধর বলিয়া রাক্ষস পিছে ধায় ॥ ২৭১৮ 
প্রাণভয়ে পলাইল বড় বড় বীর। 
তরণীসেনের বাণে কেহ নহে ছির ॥ ২৭১৯ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ধায় দ্বিবিদ কুমুদ । 
রহিলেন হনুমান সুষেগ অঙ্গদ ॥ ২৭২০ 
সুগ্রীবের চেতন করায় তিন জন। 
চালাইল রথ বিভীষণের নন্দন ॥ ২৭২১ 
হাতে ধনু দীড়াইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
দক্ষিণেতে জান্থুবান বামে বিভীষণ || ২৭২২ 
সম্মুখেতে উপনীত তরণীর রথ। 
রথ হতে নামিল থাকিল কত পথ॥ ২৭২৩ 
সঙ্কেতে প্রণাম করে পিতার চরণে। 
করপুটে প্রণমিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥ ২৭২৪ 
বিভীষণ বলে রাম দেখহ সত্তর । 
তোমা দৌছে প্রণাম করয়ে নিশাচর ॥ ২৭২৫ 
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ। 
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ ২৭২৬ 
বিপক্ষের পক্ষ হয়ে আসিয়াছে রণে। 
আমা দৌহে প্রণাম করিছে কি কারণে || ২৭২৭, 
বিভীষণ বলে প্ৰভু না জান কারণ ৷ 
লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত এক জন ৷ ২৭২৮ 
তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানে। 
আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে ৷৷ ২৭২৯ 
রাম বলে ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয় 
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আশীর্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয ॥ ২৭৩০ 
লক্ষ্মণ বলেন কি কহিলে মহাশয় । 
রাক্ষসের অভিলাষ রাবণের জয়া ॥ ২৭৩১ 
শ্রীরাম বলেন তুমি না জান লক্ষ্মণ । 
ভক্তের বিষয়-বাগ্থা নহে কদাচন ॥ ২৭৩২ 

কহিতে কহিতে কথা রাম রঘুমণি। 
ধনুকে টঙ্কার দিয়া আসিল তরণী ॥ ২৭৩৩ 
গভীর-গর্জনে বলে ছাড়ি সিংহলাদ। 
দেশে ফিরে যাবে বেটা করিমাছ সাধ ॥ ২৭৩৪ 
মহাকোপে লক্ষণের অধরোষ্ঠ কাপে । 
শমন-সমান বাণ বসাইল চাপে ॥ ২৭৩৫ 
প্রহারিল তরণীরে পঞ্চশত বাণ । 
কাটিয়া তরণীসেন করে খান খান ॥ ২৭৩৬ 
বাগ যদি বার্থ গেল রুষিল লক্ষ্মণ ৷ 
তরণী উপরে করে বাপ বরষণ ॥ ২৭৩৭ 
যত বাণ লক্ষ্মণ মারি তরণীকে । 
শ্রীরাম-স্মরণে বীর কাটে একে একে ॥ ২৭৩৮ 
অমর্ভ সমর্থ বাণ বাণ কর্ণরেখা। 
দুই জনে বাণ মারে মার যত শেখা ॥ ২৭৩৯ 
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ অগ্রি-অবতার । 
তরী বরুণ বাণে করিল সংহার ॥ ২৭৪০ 
পাশুপত বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
নৈঝ্ব-বাণেতে বীর করে নিবারণ ॥ ২৭৪১ 
হানিল পর্বত বাণ অভি ভয়ক্ষর | 
পরন-বাণেতে নিবারিল নিশাচর ॥ ২৭৪২ 
মর্পবাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
লক্ষ লক্ষ অজগরে আবরে গগন ॥ ২৭৪৩ 
বিকট দশন তুশু অতি ভয়ঙ্কর । 
গরুড-বাণেতে নিবারিল নিশাচর ॥ ২৭৪৪ 
বুহ্‌-বাণে লক্ষ্মণ করিল মায়াময় । 
দশদিক অন্ধকারে দৃষ্ট নাহি হয় ॥ ২৭৪৫ 


অন্ধকারে দেখিতে না পায় নিশাচর । 
আপনা আপনি কাটাকাটি পরস্পর ॥ ২৭৪৬ 
তরণীর সৈনোতে হইল মহামার। 
চিকুর বাণেতে বিনাশিল অন্ধকার ॥ ২৭৪৭ 
কোপেতে গন্ধর্ব-বাণ মারিল লক্ষ্মণ। 
তিন কোটি গন্ধর্ব জন্মিল ততক্ষণ ॥ ২৭৪৮ 
গন্ধৰ্ব রাক্ষসে যুদ্ধ হৈল ভ্যঙ্কর। 
তরণীর সৈন্য সব হইল সংহার।। ২৭৪৯ 
পড়িল সকল ঠাট নাহি এক জন। 
রাখিতে নারিল বিভীষণের নন্দন ২৭৫০ 
কোপেতে তরণীদেন জাঠা নিল হাতে। 
গর্জিয়া মারিল জাঠা লক্্রপের মাথে॥ ২৭৫১ 
পড়িল লক্ষ্মণ বীর হইয়া আল্রান। 
লক্ষ্ষণেরে লইয়া পলায় হনৃমান ॥ ২৭৫২ 
ডাকিছে তরণীসেন জিনিয়া সংগ্রাম। 
কোথায় তপস্নী ভণ্ড জটাধারী রাম॥ ২৭৫৩ 
রাম বলে অধিক বিলম্ব নাহি আর । 
এখনি পাঠাব তোরে ঘমের দুয়ার ॥ ২৭৫৪ 
লক্ষ্মণ পড়িল যদি এল রঘুনাথে। 
ত্রিডুবন-বিজয়ী ধনুক-বাণ হাতে ৷৷ ২৭৫৫ 
দীড়াইল নঘুনাথ তরণী-সম্মুখে। 
রামের সর্বাঙ্গ বীর নিরীখিয়া দেখে।॥ ২৭৫৬ 
বিশ্বরূপ রামেরে দেখিল নিশাচর। 
ব্ৰহ্মাণ্ড একেক লোমকুপের ভিতর ॥ ২৭৫৭ 
পর্বত-কন্দর দেখে কত নদ নদী। 
জনলোক তপোলোক ব্ৰহ্মলোক আদি ॥ ২৭৫৮ 
মায়াতে মনুষা লীলা গোলোকের পতি। 
চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গা ভাগীরথী ॥ ২৭৫৯ 
যক্ষ রক্ষ দেবতা কিমর লাখে লাখে। 
বিম্ময় হইল মনে বিশ্বরূপ দেখে ॥ ২৭৬০ 
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণাম করিল। 
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ধনুর্বাণ ফেলি স্তব করিতে লাগিল ॥ ২৭৬৯ 
কহিছে তরণীসেন যোড় করি হাত। 
দেবের দেবতা তুমি জগতের নাথ ॥ ২৭৬২. 
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেস্থর। 
কুবের বরুশ তুমি যম পুরদ্দর || ২৭৬৩ 
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি দিবা রাতি। 
জনাথের নাথ তুমি অগতির গতি ॥ ২৭৬৪ 
তুমি সৃষ্টি তুমি ছিতি তোমাতে প্রলয়। 
তুমি রজন্তমোগ্ডণে তুমি বিশ্বময় ॥ ২৭৬৫ 
মংস্য-কৃর্ম বরাহ নৃসিংহ-রূপধারী। 
হিরাকশিপু-রিপু গোলকবিহারী ॥ ২৭৬৬ 
মহিমা গভীর বীর মিহিরবংশজ। 
অস্তিমে আশ্রয় দাও ও পদপঙ্কজ || ২৭৬৭ 
বিকারবিহীন দীন দয়াময় লাম। 
রঘুকুলো্ব নবদূর্বাদলশ্যাম॥ ২৭৬৮ 
কি জানি ভকতি স্তুতি আমি অতি মূঢ় । 
চিন্তিয়া না পায় চরাচর চন্দ্রচূড় ॥ ২৭৬৯ 
রক্ষ হে পৃশুরীকাক্ষ রাক্ষসের রিপু। 
ভ্তবেতে অশক্ত আমি নিশাচরবপু॥ ২৭৭০ 
বহু যুগ যুগান্তরে মানিয়া অসাধা। 
জন্মেছি রাক্ষসকুলে হয়ে তব বধ্য ৷৷ ২৭৭১ 
কি ছার মিছার গর্ব স্বর্গ নাহি চাই। 
মুশু কাট তীক্ষ খড়েগ মোক্ষমার্গে যাই ॥ ২৭৭২ 
পন্মহন্তে ছেদ যদি কর এই দেহ। 
পুলকে গোলোকে যাব নাহিক সন্দেহ ॥ ২৭৭৩ 
তরণী করিল স্তব শুনে রঘুবর। 
অশ্রদজলে ভাসিল কোমল কলেৰর ॥ ২৭৭৪ 
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ। 
লঙ্কাতে এমন ভক্ত জানিনূ এখন।॥ ২৭৭৫ 
কেমনে মারিব অস্ত্র ইহার উপর। 
এত বলি তজিলা হাতের ধনুঃশর ॥ ২৭৭৬ 


রাম বলে বিভীষণ বলি হে তোমারে। 
কেমনে ধরিব প্রাণ এ ভক্তেরে মেরে ॥ ২৭৭৭ 
অকারণে করিলাম সাগর-বন্ধন। 
তাজিয়া লক্কার যুদ্ধ পুনঃ যাই বন॥ ২৭৭৮ 
যত যুদ্ধ করিলাম শ্রম হৈল সার। 
বুঝিলাম না হইল সীতার উদ্ধার ২৭৭৯ 
কাজ নাই গীতা আমি না যাব রাজোতে। 
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের আঙ্গেতে ॥ ২৭৮০ 
কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে। 
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে। ২৭৮১ 
ভক্ত মোর পিতামাতা ভক্ত মোর প্রাণ। 
কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিৰ বাণ।| ২৭৮২ 
এতেক ভাবিয়া যুদ্ধে হয়ে অবসাদ। 
বসিলেন রঘুনাথ গণিয়া প্রমাদ। ২৭৮৩ 
সদয় হৃদয় দেখে রাজীবলোচনে। 
তরণী বিচার করে আপনার মনে॥ ২৭৮৪ 
আমার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে রঘুবর। 
বুঝি অস্ত্র না মারেন আমার উপর।॥ ২৭৮৫ 
কেমনে রাক্ষস-দেহ হইবে উদ্ধার। 
যুদ্ধ বিনা পরিত্রাণ নাহি দেখি আর॥ ২৭৮৬ 
এতেক ভাবিয়া তুলে নিল ধনূর্বাণ। 
কহিছে কর্কশ বাকা পৃরিয়া সন্ধান।। ২৭৮৭, 
তরণী কহিছে রাম শুন বলি ভোরে। 
কহিলাম প্রিয়বাকা বুঝিবার তারে। ২৭৮৮ 
কেমনে বুঝিলে আমি না করিব রণ। 
এখনি পাঠাৰ ভোরে মমের সদন। ২৭৮৯ 
তোর থে বীরত্ব তাহা জানে চরাচরে। 
ভরত লইল রাজা দূর করে তোরে॥ ২৭৯০ 
তোরে মেরে লক্্রণেরে মারিব সংগ্রামে। 
সীতারে বসাব লয়ে রাবণের বামো। ১৭৯১ 
এত যদি কহিল তরণী মহানীর। 
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কোপে লক্ষ্মণের হ’লো কম্পিত শরীর ॥ ২৭৯২ 
লক্ষ্মণ বলেন দুষ্ট নিশাচর জাতি। 
প্রাণের ডয়েতে বেটা করিল মিনতি॥ ২৭৯৩ 
কোথাকার ভক্ত বেটা পাপিষ্ট দুর্জন। 
এত বলি শতবাণ যুড়িল লক্ষ্মণ ২৭৯৪ 
দেখিয়া তরণীসেন ভাবিল মনেতে। 
মরিতে বাসনা তার শ্রীরামের হাতে ॥ ২৭৯৫ 
এতেক ভাবিয়া হ’লো নিষয্ন-বদন। 
তরণীর অভিলাষ বুঝি বিভীষণ।॥ ২৭৯৬ 
যোড়হাতে বিভীষণ কহে রঘুনাথে। 
এ বেটা দুর্জম বীর লল্কার মধ্যেতে ৷ ২৭৯৭ 
একবার লক্ষ্মণ মূর্ছিত হৈল রণে। 
আরবার যুদ্ধে কেন পাঠাও লক্ষ্মণে॥ ২৭৯৮ 
আপনি মারহ রণে দুষ্ট নিশাচর। 
এত শুনি ধনুক ধরিলা রঘুবর। ২৭৯৯ 
তীক্ষ তীক্ষ বাণ মারে পুরিয়া সন্ধান। 
অর্ধপথে তরণী করিল খান খান॥ ২৮০০ 
যত বাণ মারিলেল লাম রঘুমণি। 
বাণেতে রামের বাণ কাটিল তরণী॥ ২৮০১ 
তরণী বাছিয়া মারে খরতর শর। 
বিদ্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জর॥ ২৮০২ 
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দু'জনে সমান। 
কোপে রাম যুড়িলেন অর্দ্ধান্দ্র বাণ॥॥ ২৮০৩ 
বাণ দেখি তরণীর মনে হৈল ভয়। 
এক বাণে কাটিল রথের চারি হয়া॥ ২৮০৪ 
অশ্ব কাটা গেল রথ হইল অচল। 
লাফ দিয়া পড়িল তরণী মহাবল॥ ২৮০৫ 
পর্বত পাষাণ বৃক্ষ যা দেখে সম্মুখে। 
তর্জন করিয়া হানে শ্রীরামের বুকে॥ ২৮০৬ 
ভদ্ধকার করে ফেলে বৃক্ষ ও পাথর। 
প্রহারেতে কাতর হইলা রঘুবর॥ ২৮০৭ 


শুকাইল চন্দ্ৰমুখ নাহি চলে বাছ। 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গরাসিল রাছু ॥ ২৮০৮ 
অছির হইল রণে রাম রঘুমগি। 
রামেরে কাতর দেখে ভাবিছে তরণী ॥ ২৮০৯ 
শ্রীরামের পরিশ্রম হয়েছে অধিক। 
দারা সুত মিছা আর সকলি অলীক ॥ ২৮১০ 
যুগে যুগে কামনা করিয়া বহুতর। 
পেয়েছি পরম রিপু পরম ঈশ্বর ॥ ২৮১১ 
রাজা-ধন পরিজন কিছুই না চাই। 
মরিয়া রামের হাতে গোলোকেতে যাই ॥ ২৮১২ 
এত যদি তরণী ভাবিল মনে মনে। 
বিভীষণ কছিছেন শ্রীরামের কানে ॥ ২৮১৩ 
শুন প্রভু রঘুনাথ করি নিবেদন। 
ব্রহ্ম অস্ত্রে হইবেক উহার মরণ ২৮১৪ 
অন্য অস্ত্রে না মরিবে এই নিশাচর। 
সদয় হইয়া ব্রহ্মা দিয়াছেন বর ॥ ২৮৯৫ 
এতেক শুনিয়া রাম কমললোচন। 
ধনুকেতে ত্রদ্দ-অন্ত্র যুড়িল তখন ৷৷ ২৮৯৬ 
রবির কিরণ জিলি খরতর বাণ। 
সেই বাণে রঘুনাথ পুরিল সন্ধান ॥ ২৮১৭ 
বাণের গর্জন যেন গভীর গরজে। 
বিমানেতে আসে বাণ জয়ঘণ্টা বাজে ॥ ২৮১৮ 
স্বর্গেতে দেবতা করে সুমঙ্গল ধবনি। 
যোড়হাতে শ্রীরামেরে কহিছে তরী ৷ ২৮১৯ 
তোমার চরণ হেরে পরিহরি প্রাণ। 
পরলোকে প্রভু শ্রীচরণে দিও স্থান ॥ ২৮২০ 
এতেক ডাবিতে বাণ অঙ্গে এসে পড়ে । 
তরণীর মুণ্ড কেটে ভূমিতলে পাড়ে ॥ ২৮২১ 
দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে। 
ভরণীর কাটামুণ্ড রাম রাম বলে॥ ২৮২২ 
রামজয় শুভব্বনি করে কপিগপ। 
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হাহাকার শব্দে ডুমে পড়ে বিভীবণ ৷ ২৮২৩ 
অঙ্গের বসন ভাসে নয়নের জলে। 
ধেয়ে গিয়া বিভীষণে রাম কৈলা কোলে ॥ ২৮২৪ 
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ । 
কেন হে অধীর হ’লে করিয়া রোদন ॥ ২৮২৫ 
ইতিমধ্যে কি দুঃখ উঠিল তব মনে। 
কাঁদিয়া আকুল হ’লে কিসের কারণে ॥ ২৮২৬ 
বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন। 
মরিল তরণীসেন আমার নন্দন।॥ ২৮২৭ 
এত শুনি রঘুনাথ কাদিতে লাগিলা। 
তোমার সন্তান কেন আগে না বলিলা ॥ ২৮২৮ 
তোমার নন্দন হেন কহিতে আগেতে। 
তৰে কে করিত যুদ্ধ তরণী সঙ্গেতে ॥ ২৮২৯ 
শোকাকুল হইয়া কীদেন দুই জন। 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কাদে আর কপিগণ ॥ ২৮৩০ 
সুগ্রীব অঙ্গদ কাদে বীর হনৃমান। 
কাদেন সুষেণ আদি মন্ত্রী জান্বান ॥ ২৮৩১ 
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ। 
না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন ॥ ২৮৩২ 
্রহ্ম-অন্ত্র মারিতে মন্ত্রণা দিলে কানে। 
আপনি করিলে বধ আপন সন্থানে ॥ ২৮৩৩ 
আগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে। 
এক্ষণে কীদিছ মিত্র কিসের কারণে ॥ ২৮৩৪ 
শোক পরিহর মিত্র স্থির কর মন। 
অনিত্য রোদন আর কর কি কারণ ॥ ২৮৩৫ 
বিভীষণ বলে প্রভ নিবেদি চরণে । 
পুত্ৰশোকে কীদি হেল না ভাবিও মনে ৷৷ ২৮৩৬ 
ধনা ধনা পুণাবান আমার সন্ভান। 
মরিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্বাণ ॥ ২৮৩৭ 
কিংবা সে বৈকুণ্ঠে গেল অথবা গোলোকে। 
তাজিল রাক্ষস-দেহ মুক্ত কৈলে তাকে ॥ ২৮৩৮ 


কুস্তকর্ণ অতিকায় আদি যত বীর। 
পুলকে গোলোকে গেল তাজিয়া শরীর ॥ ২৮৩৯ 
শক্রভাব করে সবে হইল উদ্ধার । 
শ্রীচরপ-সেবা করে কি লাভ আমার ॥ ২৮৪০ 
যদি পারিতাম দেহ করিতে পাতন। 
বৈকুগ্ঠধামে আমি করিতাম গমন ৷৷ ২৮৪১ 
মরণ না হে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর। 
অনেক যন্ত্রণা পাব অবনী ভিতর ॥ ২৮৪২ 
বিষাদ ভাবিয়া কাদি ইহার কারণ। 
শ্রীরাম বলেন দুঃখ তাজ বিভীষণ ॥ ২৮৪৩ 
যেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন। 
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান ॥ ২৮৪৪ 
যত দিন রবে তুমি অবনী ভিতরে। 
আমার সমান দয়া তোমার উপরে ৷৷ ২৮৪৫ 
এত শুনি বিভীষণ ক্রন্দন সংবরে। 
সগ্রপাক কহে গিয়া রাবণ-গোচরে ॥ ২৮৪৬ 
দূত কহে লক্ষেশ্বর নিবেদি চরণে। 
পড়িল তরণীসেন আজিকার রণে॥ ২৮৪৭ 
তরণীসেনের মৃত্যু শুনি লক্ষেশ্বর। 
সিংহাসন হতে পড়ে ধরণী-উপর ॥ ২৮৪৮ 
চৈতন্য পাইয়ে রাজা করয়ে ক্রন্দন। 
রাজারে প্রবোধ দেয় পাত্রমিত্রগণ॥ ২৮৪৯ 
মৃত্তিকাতে বসে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী। 
ঘরে ঘরে কাদে যত বীরগণ নারী ২৮৫০ 
পুত্রশোকে অনিবার কীদিল সরমা। 
বুঝিয়া অনিত্য দেহ মনে দিল ক্ষমা॥| ২৮৫১ 
অশ্রজলে সরমার কলেবর ভাসে। 
জানকী প্রবোধ দেন অশেষ-বিশেষে॥ ২৮৫২ 
এইরূপে রাক্ষসীরা কাদে লক্কাপুরে। 
রাবণ মন্ত্রণা করে পাঠাইব কারে ॥ ২৮৫৩ 


লক্ষাকাণ্ 
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কোথায় বসতি কর কাহার নন্দন ॥ ২৮৬৭ 


কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন। 
লক্ষাকাণ্ডে গাহিলেন তরণী-নিধন ॥ ২৮৫৪ 


বীরবাহু, ধুন্াক্ষ এবং ভস্মলোচনের 
যুদ্ধে গমন ও পতন 

থে বীর পাঠাই নর-বানরের রণে। 
সবে মরে ফিরে নাহি আসে একজনে || ২৮৫৫ 
দিনে দিনে টুটে বল মনে পাই শঙ্কা। 
লর-বানর মেরে কে রাখে পুরী লঙ্কা ২৮৫৬ 
স্বর্গেতে গন্ধর্ব এক চিত্রলেন লাম। 
চিত্রাঙ্গদা কন্যা তার বূপেতে সুঠাম ৷৷ ২৮৫৭, 
রাবণ হনিয়া ভারে আনে লক্কাপুরী। 
পরমাসুন্দরী কন্যা তিনি বিদ্যাধরী ॥ ২৮৫৮ 
বিষ্ণুর বরেতে এক সন্তান প্রসবে। 
তাহার গুণের কথা কহি শুন সবে ॥ ২৮৫৯ 
রাক্ষস-উরসে জন্ম বরীবাছ নাম। 
দেব-শুরুভক্ত বড় সদা জপে রাম ॥ ২৮৬০ 
জন্মিয়া ব্রহ্মার সেবা করে নিরন্তর। 
কত দিনে ব্রহ্মা তবে ভারে দিল বর ২৮৬১ 

ব্ৰহ্মা বলে বীরবাহ যাও নিজ স্থান । 
এই হী লহ ওঁরাবতের সমান॥ ২৮৬২ 
এই হনবী সহায়ে জিনিবে ত্রিভূবন। 
হস্ত্ী মারা গেলে হবে তোমার পতন ॥॥ ২৮৬৩ 
বিষ্ণুজ্ত হবে তুমি বিষ্ণুপরায়ণ। 
বিষ্ণুসেবা যতনে করিবে সর্বক্ষণ ॥ ২৮৬৪ 
তোমায় সম্বষ্ট আমি যাও তুমি ঘরে। 
যম বরে অন্তে যাবে বৈকুন্ঠনগরে ৷৷ ২৮৬৫ 
ধর্মশীল হবে সর্বশান্ত্রেতে পশ্ডিত। 
বর পেয়ে পিতার নিকটে উপনীত ॥ ২৮৬৬ 
রাবণ জিজ্ঞাসে তুমি হও কোন্‌ জন । 


বীরবাহুবলে পিতঃ হৈলে পাসরণ । 
চিতরাঙ্গদা-গর্ভে জন্ম তোমার নন্দন ॥ ২৮৬৮ 
তপে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর। 
পাইয়াছি হন্ী এরাবতের মোসর ॥ ২৮৬৯ 
হস্তী আরোহণে আমি যদি করি মনে। 
ত্রেলোকা জিনিতে পারি দিনেকের রণে ॥ ২৮৭০ 
এত শুনি দশানন পুত্ৰ কৈল কোলে। 
শিরে চুন্ব দিয়া বলে সকরুণ বোলে ॥ ২৮৭১ 
রাবণ বলে বীরবাছ থাকহ এখানে। 
লক্ষা-রাজা ভোগ কর মেঘনাদ সনে ॥ ২৮৭২ 
বীরবাহু বলে পিতা করি নিবেদন । 
মাতামহ-রাজো আমি থাকিব এখন ॥ ২৮৭৩ 
তবে প্রয়োজন কালে আসিব হেথায়। 
এত বলি বীরবাছ হইল বিদায় ॥ ২৮৭৪. 
মাতামহ-রাজা ছিল গন্ধর্বলোকেতে। 
যুদ্ধের বারতা শুনি আসিল লঙ্গাতে ॥ ২৮৭৫ 
মনে জানে নরজূপী দেব-নারায়ণ। 
সফল হইবে দেহ করে দরশন ॥ ২৮৭৬ 
উদ্দেশে ব্রহ্মার পদে নমস্তার করি। 
হস্তিপৃষ্ঠে বীরবাহু গেল লল্লাপুরী ॥ ২৮৭৭ 
নিরবধি বিষ্ণু বিনা অন্যে নাহি মন। 
পরমধার্মিক বীর রাবণনন্দন ॥ ২৮৭৮ 
লঙ্কায় আসিয়া দেখে হিম ভিন্ন সব। 
নাহিক সে নৃতাগীত বাদাভাও-রব॥ ২৮৭৯ 
মহাশব্দে কলরব করিছে বানর। 
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর॥ ২৮৮০ 
মৃতদেহ রাশি রাশি স্রাক্ষদ-বানরে। 
সমুদ্ গিয়াছে বাঁধা গাছ ও পাথরে ॥ ২৮৮১ 
দ্ধ বড় বড় বীর লঙ্কার ভিতর। 
দেখিয়া ত’ বীরবাহু চিন্তিত অন্তর ॥ ২৮৮২ 


ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


কুন্তকর্ণ আদি যত রাক্ষস প্রচণ্ড। 
এক ঠাই জন্ধ প’ড়ে আর ঠাই মুগু॥ ২৮৮৩ 
শকুনি গৃথিনী আর কুকুর শৃগাল। 
মহানন্দে কলরব করে পালে পাল ৷ ২৮৮৪ 
লক্ষ লক্ষ রমণীর লোদনের শব্দ। 
ভয়ক্কর কর্ম দেখে ভয়ে হ'ল স্তন্ধ ৷ ২৮৮৫ 
অন্তরীক্ষে ফিরে বীর হস্তীর উপরে। 
তিন দ্বার ফিরে গেল পশ্চিমের দ্বারে ॥ ২৮৮৬ 
দেখিল বসিয়া আছে শ্রীরাম-লক্্ণ। 
ঘোড়হাতে রহিয়াছে খুড়া বিভীষণ ॥ ২৮৮৭, 
ভন্মুক বানর কত বড় বড় বীর। 
নিরখিয়া বীরবাহু কম্পিত-শরীর ॥ ২৮৮৮ 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণে দেখে রাবণনন্দন। 
উদ্দেশেতে বন্দিলেন দৌহার চরণ ৷৷ ২৮৮৯ 
বিভীষণ খুড়াকে প্রণাম কৈল মনে। 
প্রণমিল ভক্তবৃন্দ যত কপিগণে ॥ ২৮৯০ 
বিষ্ণু-অবতার রাম দেখিল নয়নে। 
জানিল রাক্ষসবংশ ধ্বংস এত দিনে ॥ ২৮৯১ 
এতেক ভাবিয়া গেল পুরীর ভিতর। 
সিংহাসন তাজি ভূমে বসে লক্ষেশুর ॥ ২৮৯২ 
কাদিছে তরণী-শোকে হইয়া কাতর। 
কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে নিরন্তর ॥ ২৮৯৩ 
দীড়ায়েছে পাত্রমিত্র চতুর্দিকে ঘেরে। 
রাজা বলে যুদ্ধে আর পাঠাইব কারে ॥ ২৮৯৪ 
বীর নাহি লক্ষাতে ভাণ্ডারে নাহি ধন। 
কুন্তকর্ণ মরিল না মৈল বিভীষণ ৷ ২৮৯৫ 
মারিল আপন পুত্রে আপন সাক্ষাতে ৷ 
মজালে কনক-লক্কা নর-বানরেতে ॥ ২৮৯৬ 
জিনিবে বানরে-নরে কে আছে এমন । 
লঙ্কাতে আসিল রাম হইয়া শমন॥ ২৮৯৭ 
কারে পাঠাইব রণে ভাবে দশানন। 


হেনকালে বীরবাছ বন্দিল চরণ ৷৷ ২৮৯৮ 
বীরবাহু দেখিয়া উঠিল দশানল। 
আলিঙ্গন করে দিল রত্বসিংহাসন ॥ ২৮৯৯ 
রাজা বলে বীরবাছ কর অবগতি। 
দেখিলে আপন চক্ষে লক্ষার দুর্গতি ॥ ২৯০০, 
বর্গ মর্তা পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন। 
নর-বানরের সনে সংশয় জীবন। ২৯০১ 
বীরবাহু বলে পিতা কহ ত’ সংবাদ। 
নর-বালরের সনে কিসের বিবাদ ২৯০২ 
রাবণ বলে শুন পুত্র কহি যে তোমারে। 
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যানগরে ॥ ২৯০৩ 
তার পুত্র রাম এরূপ শুনিতে পাই। 
রাজ্য কেড়ে লয়ে দূর করে দিল ভাই ॥ ২৯০৪ 
দুই ভাই বনবাসী সঙ্গে লয়ে নারী। 
পঞ্চবটা-বনে ছিল হয়ে জটাধারী ॥ ২৯০৫ 
সূৰ্পণখা গিয়াছিল পুম্প-অন্বেমণে। 
নাক-কান কাটে তার অনুজ লক্ষ্মণে ॥ ২৯০৬ 
আমি হরে আনিলাম তাহার সুন্দরী। 
বানর লইয়া রাম এল লঙ্কাপুরী॥ ২৯০৭ 
কুস্তকর্ণ আদি বীর পড়িয়াছে রণে। 
কে আর যুঝিবে নর-বানরের সনে ॥ ২৯০৮ 
বীরবাছ বলে শঙ্কা না কর রাজন্‌। 
ইঙ্গিতে মারিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২৯০৯ 
এত বলি বীরবাছ ভাবে মনে মন। 
বিষ্ণুহস্তে মৈলে যাৰ বৈকুষ্ঠভূবন॥ ২৯১০ 
বীরবাহ বলে পিতা তুমি জান ভালে। 
ইন্দ্র আদি দেব কাপে আমারে দেখিলে ২৯১১ 
বিদায় করহ যাব রণের ভিতর। 
এত বলি বীরবাহু চলিল সত্বর॥ ২৯১২ 
নানা রয় দান রাজা দিল পুত্র তরে। 
হার নৃপুরাদি নানা দিল অলঙ্ষারে ॥ ২৯১৩ 


লক্কাকাণ্ an 


প্রতাপে প্রচণ্ড বীর সংগ্রামে সুধীর। 

পিতার আল্রায় সেজে চলে মহাবীর ॥ ২৯১৪ 

হেনকালে তার মাতা দৃতমুখে শুনে। 

দ্রুতগতি ধেয়ে আসে পুত্র-দরশনে ॥ ২৯১৫ 
কার বোলে যাহ পুত্র করিবারে রণ। 

বড় বড় বীর সব হইল নিধন॥ ২৯১৬ 

বীরশৃন্য হইল কনক-লঙ্কাপুরী। 

তুমি যুদ্ধে গেলে আমি প্রাণ পরিহরি ॥ ২৯১৭ 

কুম্ভকৰ্ণ হেন বীর রণে গিয়া মরে। 

অতিকায়ে মানিয়াছে নর ও বানরে ॥ ২৯১৮ 

মায়ের বচন শুনি বীরবাহু হাসে। 

মধুর বচন কহি জননীরে তোষে ॥ ২৯১৯ 

চরণের ধূলি লয় মাথার উপর। 

হাসিতে হাসিতে করে মায়েরে উত্তর ॥ ২৯২০ 

অবোধ অবলা জাতি নাহি বুঝ কার্য । 

আমি যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য ॥ ২৯২১ 

মাতা তুমি আশীর্বাদ কর একচিতে ৷ 

তোমার প্রসাদে রপ জিনিব ইঙ্গিতে ॥ ২৯২২ 

সংগ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন। 

রথে চড়ে যাব আমি বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ ২৯২৩ 

মায়েরে প্রবোধ করি হহ্িসবন্ধে চড়ে। 

বিদায় হইয়া বীর যুঝিবারে নড়ে ॥ ২৯২৪ 

ৰীরবাহু রণে চলে হয়ে সেনাপতি । 

হস্তী ঘোড়া বহু ঠাট চলিল সংহতি ॥ ২৯২৫ 

চলিল ধুর্াক্ষবীর রথেতে চড়িয়ে। 

মার মার শব্দে ধায় নানা অন্তর লয়ে ॥ ২৯২৬ 

সবার পশ্চাতে রণে ভম্মাক্ষ দুর্জন। 

চর্মে ঢাকি রথখান সভা-মধ্যে রয় ॥ ২৯২৭ 

যার মুখ দেখে সেই হয় ভম্মময়। 

ষংসারে কাহার মুখ নাহি নিরীক্ষয় ॥ ২৯২৮ 

হেন মহাবীর নড়ে রণ করিবারে। 


সম্মুখ-সংগ্রামে কেবা জিনিবে তাহারে ॥ ২৯২৯, 
তাহার সহিত এল কত শত বীর। 
হস্তী’পরে বীরবাু সুন্দর শরীর॥ ২৯৩০ 
মনে মনে বীরবাছ চিন্তে অনুষ্ষণ। 
কেমনে পাইব আমি রাম দরশন ॥ ২৯৩১ 
প্রথমেতে উত্তরিল বানর-গোচর। 
মার মার শব্দ করি ধাইল বানর।॥ ২৯৩২ 
ভস্মলোচনেরে তবে ডাকিল তখন। 
যুঝিতে দিলেক আজ্ঞা রাবণ-নন্দন॥ ২৯৩৩ 
বীরবাহু আজ্ঞা যদি দিলেক তাহাকে। 
ভন্মলোচন যায় যে রামের সম্মুখে॥ ২৯৩৪ 
চর্মে ঢাকিয়াছে রথ চক্ষে চর্মঠুলি। 
রাম-আগে চলিল ভম্মাক্ষ মহাবলী ॥ ২৯৩৫ 
যেখানেতে শ্রীরাম সুগ্রীব বীরগণ। 
বিভীষণ বলে দেন রক্ষ নারায়ণ ॥ ২৯৩৬ 
দেখহ জল্মাক্ষ-বীর উপনীত আসি। 
যাহারে দেখিবে সেই হবে ভন্মরাশি ॥ ২৯৩৭ 
চর্মে আচ্ছাদিত রথ দেখ বিদামান। 
ইহার ভিতরে আছে শমন-সমান ৷৷ ২৯৩৮ 
ভস্মাক্ষ ইহার নাম বড়ই দুদ্ররে। 
করিল কঠোর তপ সহস্র বৎসর ॥ ২৯৩৯ 
তপোবলে ব্ৰহ্মা যবে দিতে এল বর। 
রাক্ষল বলিল মোরে করহ অমর ।॥ ২৯৪০ 
ব্ৰহ্মা বলে জন্ম বর চাহ নিশাচর । 
সৃষ্টি নাশ হবে তুমি হইলে অমর ২৯৪১ 
নিশাচর বলে ভবে করি নিবেদন। 
সেই ভস্ম হবে যার হেরিব বদন ২৯৪২ 
ব্ৰহ্মা বলে দিনু যাহা এল তব মুখে। 
ঘরে গিয়া বসে থাক ঠুলী দিয়া চোখে ॥ ২৯৪৩ 
বর পেয়ে রাক্ষম হইল আনন্দিত। 
সত্য-মিথ্যা কেমনেতে যাইব প্রতীত ॥ ২৯৪৪ 
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সংহতি রাক্ষস উহার ছিল মত জন। 
মুখ নিরখিতে ভম্ম হইল তখন ॥ ২৯৪৫ 
বর পেয়ে নিশাচর হরিষ অন্তর। 
্ত্রীপূত্ত না রয়ে ও পাপিষ্ঠ-গোচর ॥ ২৯৪৬ 
হেনই পাপিষ্ঠ রণে হৈল আগুয়ান। 
উহার সংগ্রামে প্রভু হও সাবধান ॥ ২৯৪৭ 
বিভীষণ-বচনে বিস্মিত হয়ে মনে। 
পুনরপি শ্রীরাম কহেন বিভীষণে ॥ ২৯৪৮ 
রণে ভঙ্গ নাহি দিব বুঝিৰ অবশ্য 
আমি ভন্ম হই কিংবা অই হবে ডন্ম ৷ ২৯৪৯ 
বিভীষণ বলে প্রভু না করিও ভয়। 
করহ উপায় চিন্তা মরিবে নিশ্চয় । ২৯৫০ 
আছয়ে মন্ত্রণা এক শুন লারায়ণ। 
উহার সন্মুখে দেহ ধরিয়া দর্পপ।॥ ২৯৫১ 
যখন আসিবে বেটা মুখ দেখিবারে। 
দর্পণে আপন মুখ পাবে দেখিবারে ॥ ২৯৫২ 
দর্পণে আপন মুখ দেখি নিশাচর। 
তখনি হইবে ভন্ম না করিও ডর ॥ ২৯৫৩ 
হেন উপদেশ যদি কহে বিভীষখ। 
মিত্র মিত্র বলি রাম দিল আলিঙ্গন || ২৯৫৪ 
শ্রীরাম বলেন সৈন্য হও এক পাশা। 
যাবৎ রাক্ষস দুষ্ট না হয় বিনাশ ॥ ২৯৫৫ 
শ্রীরাম দর্পণ-ভন্ত্ যুড়িল ধনুকে। 
ছুটিয়া রামের বাপ রহিল সম্মুখে ॥ ২৯৫৬ 
আহিল রামের সঙ্গে যত কপিগণ। 
বাণেতে সবার সুখে হইল দর্পণ ॥ ২৯৫৭ 
হেনকালে সেই দুষ্ট সংগ্রামে পশিল। 
রাম-অগ্রে দু-চক্ষের ঠুলী খসাইল ॥ ২৯৫৮ 
দর্পণান্ত্রে রঘুনাথ কৈল আচ্ছাদন। 
যত বানরের মুখে হইল দর্পণ ॥ ২৯৫৯ 
দেখিল ভম্মাক্ষবীর যাহার বদন। 


মুখ দেখা নাহি গেল দেখিল দর্পণ ॥ ২৯৬০ 
মুখ নাহি দেখিয়া কুপিল নিশাচর। 
শ্রীরামেরে ডাকি তবে বলিছে উত্তর ॥ ২৯৬১ 
রাক্ষস বলিছে তুমি প্রাণেতে কাতর। 
ভয় যদি কর পলাইয়া যাও ঘর ॥ ২৯৬২ 
রাম বলে রাক্ষস কি ইচ্ছিলি মরণ । 
এখনি পাঠাব তোরে ঘমের সদন ॥ ২৯৬৩ 
রামের বচন শুনি কোপে নিশাচর। 
রখ চালাইয়া দিল রামের গোচর ॥ ২৯৬৪ 
রামে দেখিবারে বীর মেলিল লোচন। 
রাক্ষস-সম্মুখে রাম ধরিল দর্পণ ॥ ২৯৬৫ 
দর্পণ-ভিতরে দেখি আপনার আসা। 
নিজ মুখ দেখিয়া আপনি হৈল ভস্ম ॥ ২৯৬৬ 
ভম্ম হয়ে পড়ে বেটা রথের উপরে। 
ভম্মাক্ষ-পতলে সবে পলাইল ডরে || ২৯৬৭ 
ভন্মাক্ষ পড়িল যদি রাক্ষসের ডঙ্গ। 
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানরের রঙ্গ ॥ ২৯৬৮ 
ভন্মাক্ষের মৃত্যু দেখি রাক্ষস পলায়। 
দূর হতে বীরবাহু দেখিবারে পায় ॥ ২৯৬৯ 
কুপিত হইয়া বীর চাহে ঘনে ঘন। 
হাতে ধনু কহিতেছে রাবণনন্দন ॥ ২৯৭০ 
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানর হর্ষিভ। 
হস্তিপৃষ্ঠে বীরনাহ চলিল ব্বরিত ॥ ২৯৭১ 
শ্বেতবর্ণ হস্তী যেন পর্বতপ্রমাণ। 
দুর্জয-দশন এরারতের সমান || ২৯৭২ 
হস্থিপৃষ্ঠে নানা অন্তরা মূবল মুদগর। 
এরাবত'পরে যেন এল পুরন্দরা॥ ২৯৭৩ 
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি কহিছে তখন। 
আশ্বাস বচনে রাখে রাবণনন্দন ॥ ২৯৭৪ 
নাপলাও রাক্ষস সংগ্রামে এস ফিরে । 
এখনি মারিব রণে নর ও বাননে ৷ ২৯৭৫. 


বীরবাহু-বোলে যায় নিশাচরগণ। 
পুনরপি রণে এল করিয়া তর্জন ॥ ২৯৭৬, 
দেখিয়া বানরগণে বীরবাহু বলে। 
হন্তী চালাইয়া বীর দিল রপছছলে ॥ ২৯৭৭ 
বীরবাহু বলে কপি দণ্ড দুই থাক। 
বানর-কটকে রণে দেখাৰ বিপাক ॥ ২৯৭৮ 
চালাইয়া দিল বীর সংগ্রাম-ভিতর। 
দেখিয়া রুষিল রণে ঘতেক বানর ॥ ২৯৭৯ 
কোপেতে অঙ্গদবীর বালির নন্দন 
সিংহনাদ শব্দ করি করিছে তর্জন ॥ ২৯৮০ 
রুধিল রাজার পূত্র কার সাধা থাকে। 
কপিগণ সংগ্রামে চলিল একে একে ॥ ২৯৮১ 
নল নীল কুমুদ সম্পাতি আদি করি। 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্ৰ আর সুষেণ কেশরী ॥ ২৯৮২ 
গয় গবাক্ষ শরভাদি দ্বিবিদ বানর। 
দীর্ঘাকার পর্বতপ্রমাণ কলেবর ॥ ২৯৮৩ 
সুগ্রীবের সৈনা নড়ে দেখিতে অপার। 
বিংশতি বানরে অঙ্গদের আগুসার ॥ ২৯৮৪ 
আগুদলে অঙ্গদের হৈল আগমন। 
রাক্ষসের সনে যায় করিবার রণ ॥ ২৯৮৫ 
দশ যোজন পর্বত সে নিলেক উপাড়ি। 
রাক্ষ-উপরে ফেলে অতি তাড়াতাড়ি ॥ ২৯৮৬ 
সন্ধান পূরিয়া বীরবাহু যোড়ে বাণ। 
পর্বত কাটিয়া বীর করে খান খান ॥ ২৯৮৭ 
পাঁচ বাণ হানিলেক অঙ্গদের বুকে । 
পড়িল অঙ্গদবীর রক্ত উঠে মুখে ॥ ২৯৮৮ 
রাজপুত্র রণে পড়ে দেখে হনুমান । 
শালগাছ উপাড়িল দিয়া এক টান ৷৷ ২৯৮৯ 
হয়ীর মাথাতে মারে দুহাতিয়া বাড়ি। 
হয়ীর মাথায় ঠেকে বৃক্ষ হৈল গুঁড়ি ॥ ২৯৯০ 
বৃক্ষ গোটা বার্থ গেল কোপে হনুমান । 
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আর বৃক্ষ উপাড়িল দিয়ে এক টান ॥ ২৯৯১ 
আর এক বৃক্ষ আনে পঞ্চাশ যোজন । 
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে রবির কিরণ ॥ ২৯৯২ 
এড়িলেক বৃক্ষ গোটা ধরি বাহুনলে। 
করিয়া বিষম শব্দ বৃক্ষ গোটা চলে ॥ ২৯৯৩ 
হস্তীর মাথায় বৃক্ষ গুড়া হয়ে যায়। 
রুষিয়া দারুণ হস্তী ক্রোধভরে ধায় ॥ ২৯৯৪ 
ক্রোধভরে বীরবাহ এড়ে দশ বাণ। 
বাণ ফুটে ভূমিতে পড়িল হন্মান ॥ ২৯৯৫ 
শরাঘাতে হন্মান অচেতন হৈল। 
নল নীল কুমুদ রণেতে প্রবেশিল॥ ২৯৯৬ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুমেণ কেশরী। 
নয় বীর যুঝিবারে এলো আগুসরি ॥ ২৯৯৭ 
নয় বীর দেখি তবে এড়ে নয় শর। 
বিন্ধিয়া বানরগণে করিল জর্জর ॥ ২৯১৮ 
দশ দশ বাণে প্রতি বানরেরে বিন্ধে। 
বিন্ধিল বানরগণে বসি গজন্তদ্ধে ॥ ২৯৯৯ 
গয় গবাক্ষ শরভাদি গন্ধমাদন। 
বাপে অচেতন হয়ে পড়ে পঞ্চজন ॥ ৩০০০ 
বানর-কটক বিন্ধে করি খান খান। 
পলায় বানরগণ লইয়ে পরাণ ॥ ৩০০১ 
ধাইয়া বানর কহে শ্রীরামের ঠাই। 
বীরবাহু-বাণে প্রত কার রক্ষা নাই ॥ ৩০০২ 
কালান্তক যম যেন এসে করে রূণ। 
পড়িয়াছে হনুমান আদি কপিগণ ॥ ৩০০৩ 
কুস্তকর্ণ-হাতে সবে পেয়েছে নিস্তার । 
আজিকার রণে হয় সকলে সংহার ॥ ৩০০৪ 
এতেক রণের কথা শুনি দাশরথি। 
চলিলেন রঘুনাথ লক্ষ্মণ সংহতি ॥ ৩০০৫ 
সুস্রীব রামের পিছে ধায় বিভীষণ। 
বৃক্ষ পাথর হাতে ক'রে ধায় কপিগণ॥ ৩০০৬ 
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হস্তীর স্কন্ধেতে থাকি করিছে সংগ্রাম। 
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম॥ ৩০০৭ 
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ। 
কোন্‌ বীর আসিয়াছে হন্তী-আরোহণ ॥ ৩০০৮ 
এঁরাবত সম গজ অতি ভয়ন্কর। 
নানা অস্ত্র তুলিয়াছে গজের উপর ॥| ৩০০৯ 
প্রচণ্ড ধনুক-বাণ খরতর জাঠা। 
পুরন্দর সম গজান্পহ্ষো এল কেটা ॥ ৩০১০ 
বিভীষণ বলে রাম কর অবধান । 
বীরবাহু নাম ধরে রাবণ-সন্তান॥ ৩০৯১ 
চিত্রাঙ্গদা নামে এক গন্র্বকৃমারী। 
যুদ্ধে জিনে রাবণ আনিল তারে হরি॥ ৩০১২ 
তাহার গর্ভেতে জন্যে সুন্দর সুঠাম। 
দেব-দ্বিজ-গুরুতক্ত বীরবাহু নাম ॥ ৩০১৩ 
চিত্রাঙ্গদা মাতা রাবণ উহার বাপ। 
নাম ধরে বীরবাছ দুর্জয় প্রতাপ॥ ৩০১৪ 
করিল তপস্যা বীর কঠোর বিস্তর। 
তপের কারণ ব্রহ্মা দিতে এল বর॥ ৩০১৫ 
ব্ৰহ্মা বলে হবে তোর সংগ্রামে বিজয়। 
দিলা এক হস্তী এরাবতের তনয়॥ ৩০১৬ 
গজরাজ দিয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন। 
এ গজের জীবনেতে তোমার জীবন ॥ ৩০১৭ 
অবশ্য মরিবে তায় সন্দেহ যে নাই। 
যুদ্ধ ক'রে ম'রে যেন নারায়ণ পাই। ৩০১৮ 
ব্রহ্মা বলে নরক্গী হবে নারায়ণ। 
ইচ্ছা-সুখে তাহে দেহ করিবে পতন ॥ ৩০১৯ 
সেই বীরবাহু এই দুর্জয় শরীর। 
ধীরবাহ-তেজে রণে কেহ নহে ছ্থির॥ ৩০২০ 
ধীরবাছ জিনিলে রাবণরাজ জিনি। 
সমুদ্র তরিলে যেন গোস্পদের পানি॥ ৩০২১ 
বীরবাহু ইন্্রজিৎ বীর নাহি আর। 


ইহারা মরিলে হবে রাবণ-সংহার ॥ ৩০২২. 
শ্রীরাম বলেন মিত্র ভরসা তোমার। 

তৰ উপদেশে হৈল সকলে সংহার ॥ ৩০২৩ 

রাম-বিভীষপে এই কথোপকথন। 

ডাক দিয়া কহিতেছে রাবণনন্দন॥ ৩০২৪ 

বীরবাছ বলে শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 

আমা সনে তোমরা ঘুঝিবে কোন্‌ জন ॥ ৩০২৫ 
রাম বলে তোমাতে আমাতে আজি রণ! 

আজিকার যুদ্ধে তব বধিব জীবন ৷৷ ৩০২৬ 

বানর-কটক সব হও এক ভিত। 

দুজনে করিব যুদ্ধ যেমন প্রমিত॥ ৩০২৭ 

এত শুনি বীরবাছ করিছে সমর। 

মাথায় টোপর বীর হাতে ধনুশ্বর ॥ ৩০২৮ 

গজস্বন্মে থাকি বীর নেহারে শ্রীরাম। 

কপটে মনুষা-দেহ দুর্বাদলশ্যাম ॥ ৩০২৯ 

চাচর চিকুর শোভা চৌরস কপাল। 

প্রস্ শরীর রাম পরম-দয়াল॥ ৩০৩০ 

ধ্বজ-বস্ধাস্ুশ-চিন্ন অতি মলোহর। 

ভুবনমোহন রূপ শ্যামল সুন্দর ॥ ৩০৩১ 

রামের হাতের ধনু বিচিত্র-গঠন। 

সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষ্মণ ৩০৩২ 

লারায়প-রূপ দেখে রাবণকুমার। 

নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু-অবতার ॥ ৩০৩৩ 

হাতের ধনুকবাণ ডূমেতে ফেলায়ে। 

গজ হ+তে নামি কহে বিনয় করিয়ে ॥ ৩০৩৪ 

ধরণী লোটায়ে রহে যুড়ি দুই কর। 

অকিঞ্জনে কর দয়া রাম রঘুবর ॥ ৩০৩৫ 

প্রথমামি রামচন্ত্র সংসারের সার । 

সতাবাদী জিতেন্িয় বিষ্ণু-অবতার ৷৷ ৩০৩৬ 

আদি ও অনাদি তুমি পুরুষপ্রধান। 

নাশিতে অজয় অরি শমন-সমান।॥ ৩০৩৭ 
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প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি চরাচর। 

তোমার একাংশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ॥ ৩০৩৮ 

অনাথের নাথ তুমি সংসার-তারণ। 

সুরাসুর তুমি সৃষ্টি সংসার কারণ ৷৷ ৩০৩৯ 

বদ্ধ স্তুতি করি বলে রাবণনন্দন। 

অনুক্ষণ জপে ধ্যানে দেব ভ্রিলোচন ॥ ৩০৪০ 

সাম ঝক্‌ যজু ও অথর্ব তোমা হ’তে। 

অসীম মহিমা-গুণ নারি সীমা দিতে ॥ ৩০৪১ 

হেন পাদপদ্ম দেখিলাম অনায়াসে। 

পরিপূর্ণ হইল আমার অভিলাষে॥ ৩০৪২ 

ভব পাদপয্মে যেবা নাহি মাগে বর। 

বৃখায় জীবন তার অবনী-ভিতর ॥ ৩০৪৩ 

আপনি করেছ আজ্ঞা না হয় খণ্ডন। 

ও পদ-স্মরণে হয় পাপ বিমোচন ৷৷ ৩০৪৪ 

এ ভব সংসার দেখি অকুল পাথার। 

রাম নাম তরণী করিয়ে হন পার॥ ৩০৪৫ 

তুমি নারায়ণ ধর্ম ব্রহ্ম সলাতন। 

রাক্ষস বিনাশকারী ভুবনমোহন ॥ ৩০৪৬ 

উৎপত্তি প্রলয় তুমি চিন্তনীয় ধন। 

তোমারে চিনিতে প্রভু পারে কোন্‌ জন ॥ ৩০৪৭ 

অধম রাক্ষস আমি বড়ই পাপিষ্ট। 

এ দুঃখে তাদিতে প্রভু তুমি মহা ইট ॥ ৩০৪৮ 

চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার। 

বৈষ্ঃবান্ত্রেতে মোরে কর হে সংহার ॥ ৩০৪৯ 

এতেক বলিল যদি রাবণনন্দন। 

রণ তাজি রঘূনাথ বসিল তখন ৩০৫০ 
রাম বলে দেখিলাম তব ব্যবহার । 

তোমা বধ করা নহে উচিত আমার ॥ ৩০৫১ 

ঘাউক জানকী মোর রাজ্য যাক ব’য়ে। 

পুনঃ বনে যাই আমি তোরে লঙ্কা দিয়ে॥ ৩০৬২ 
বীরবাহু বলে যে গোসাই পরিহার । 


তুমি যারে দয়া কর লঙ্কা কোন্‌ হার) ৩০৫৩ 

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড প্রভু তোমার শরীরে । 

ক্ষুদ্র ল্কাপুরী দিয়ে ভাণ্ডিবে আমারে ॥ ৩০৫৪ 

লঙ্কা দিয়ে রঘুনাথ ভাণ্ডিবে আমারে । 

না পারিবে কদাচন এই দুরাচারে ॥ ৩০৫৫ 
এতেক বলিল যদি রাবণনন্দন। 

মনে মনে তবে চিন্তে আপন মরণ ॥ ৩০৫৬ 

তুমি না মারিলে মম না হবে উদ্ধার । 

দয়া করে করহু আমার প্র্তীকার ॥ ৩০৫৭ 

রথ করে পড়ি যদি প্রভু তব বাণে। 

বিষ্চদূতে লয়ে যাবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥ ৩০৫৮ 

যাহা লাগি মুনি-ঝষি নানা তীৰ্থে ফিরে। 

যাহা লাগি সাধুজন নানা যজ্ঞ করে ॥ ৩০৫৯ 

অনায়াসে পাৰ আমি হেন গুণনিষি। 

বিনা জাতি-বাবহারে নহে কার্মসিদ্ধি ৷ ৩০৬০ 

এতেক ভাবিয়া মনে রাবণকুমার ৷ 

এক লাফ দিয়া উঠে গজে আপনার ॥ ৩০৬১ 

প্রচণ্ড ধনুক ছিল গজের উপরে। 

দৃঢ়মুষ্টি অস্ত্র লয়ে বিদ্ধে রঘুনীরে ৷৷ ৩০৬২ 

আরে রে তপস্থি বেটা ভণ্ড বনচানি। 

মরণ এড়াতে চাও ক’রে ভারিভূরি ॥ ৩০৬৩ 

কালসর্প-সম অন্তু দেখহ সর্বথা। 

লব শোধ যত দুঃখ পায় মম পিতা ॥ ৩০৬৪ 

মম ইষ্টদেবে আমি করেছি ভ্তবন। 

ভুমি মলে করেছ আপনি নারায়ণ ॥ ৩০৬৫ 

বীরবাহ কৈল যদি দুরক্ষর-বাণী। 

ক্রোষেতে হইল রাম জ্বলন্ত আগুনি ॥ ৩০৬৬ 

সন্বগ্ুণে তমোগুণে বড়ই বিষম। 

ক্রোধেতে হইল রাম কালান্তক যম ॥ ৩০৬৭ 

মার মার বলি রাম যুড়িলেন বাণ। 

হাসিয়া ধনুক ধরে রাবণ-সপ্তান ॥ ৩০৬৮ 
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দুই জনে লাগিল বাণের হানাহানি । 
উঠিল আকাশে বাণ শব্দ ঠন্ঠনি ॥ ৩০৬৯ 
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল আগুনি। 
স্বৰ্গেতে দেবতা কাপে অসম্ভব গণি ৷৷ ৩০৭০ 
দূরে থাকি দেখে কপি উভয়ের রণ। 
বাণের বিষম শব্দ উঠিল গগন ৷৷ ৩০৭১ 
দুই জনে কাটাকাটি হৈল বাণে বাণে। 
দুজনার উপরেতে দুই জন হানে ॥ ৩০৭২ 
অগ্নিবাণ বীরবাহু যুড়িল খনুকে। 
বজ্সম আসে বাণ রামের সন্মুখে।॥ ৩০৭৩ 
অগ্নিবাণে করে বীর অগ্নি-অবভার। 
বরুণ-বাণেতে রাম করেন সংহার ॥ ৩০৭৪ 
মহাকোপে বীরবাহু এড়ে দশ বাণ। 
শ্রীরামের বুকে ফুটে বজের সমান ॥ ৩০৭৫ 
শরাঘাতে শোণিত ভাদিল রঘুনাথে। 
যেন সূর্যপাত হয়ে পড়িল ভূমিতে ॥ ৩০৭৬ 
পড়িলেন রামচন্দ্র সর্বজন 'দেখে। 
মুখেতে উঠিল রক্ত ঝলকে ঝলকে ॥ ৩০৭৭ 
ব্যথা সংবরিয়া রাম যুড়িলেন বাণ। 
বীরবাহুর কাটিতে সে চাহে ধনুখান॥ ৩০৭৮ 
তীক্ষ বাণ মারে রাম ধনুক কাটিতে। 
ধনুতে ঠেকিয়া বাণ পড়ে এক ভিতে ॥ ৩০৭৯ 
বীরবাহ্ু বলে অবধান রঘুনাথ। 
আমার ধনুকে মিথ্যা করিছ আঘাত ॥ ৩০৮০ 
ধনুক কাটিতে না পারিবে রঘুনাথ। 
বীরবাহ কহিতেছে করি যোড়হাত ॥ ৩০৮১ 
অক্ষয় ধনুক আমি করিয়াছি হাতে ৷ 
ত্ৰিভুবনে কার সাধ্য কে পারে কাটিতে ॥ ৩০৮২ 
ধনু কাটা নাহি গেল শ্রীরাম লঙ্জিত। 
অর্দচন্্র-বাণ রাম যুড়েন ত্বরিত ॥ ৩০৮৩ 
এড়িলেন বাণ রাম তারা যেন জুটে 


বাণে বীরবাছর খনুকবাণ টুটে ॥ ৩০৮৪ 
ধনুর্বাণ গেল বীরবাহু উল্লাসিত। 
এত দিনে বুঝি বা পূরিল মনোরথ ॥ ৩০৮৫ 
মনে জানিলাম আজি নাহি অব্যাহতি ৷ 
শ্রীরামের বাণে প’ড়ে পাইৰ নিষ্কৃতি ॥ ৩০৮৬ 
একমনে বীরবাু করিছে দ্তবন। 
ধনুর্বাণ কাটা গেল অবশা মরণ ॥ ৩০৮৭ 
ধনু কাটা গেল বীর আর ধনু লয়। 
শরজাল বাণ এড়ে র্লাবণ-তনয়॥ ৩০৮৮ 
বাণে আচ্ছাদিল রঘুনাথের উপর। 
বাণ খেয়ে রঘুনাথ হুইল ফাপর ॥ ৩০৮৯ 
মনে মনে রঘুনাথ করি অনুমান। 
এ্রধীক-বাণেতে রাম করেন সন্ধান ॥ ৩০৯০ 
শ্রীরাম এধীক-বাণ বসাইল চাপে। 
রাক্ষসের বাণ কাটিলেন বীরদাপে ॥ ৩০৯১ 
শ্রীরাম কাটেন বাণ মনের কৌতুকে। 
দাড়ায়ে বানরগণ দূর হতে দেখে ॥ ৩০৯২ 
রাম বলে বীরবাহু তুমি বড় বীর। 
তব বাণে মম সৈন্য না হয় সুক্ছির॥ ৩০৯৩ 
বীরবাছ বলে রাম ক্ষণেক থাকহ। 
যত দুঃখ দিলে তার প্রতিফল লহ ॥ ৩০৯৪ 
রাক্ষসের বাকা শুনি কুপিল লক্ষ্মণ । 
রাক্ষস-উপরে করে বাণ বরমণ।॥ ৩০৯৫ 
লক্ষণের বাণে বীরবাহু সে কুপিত। 
এড়িল দুর্জয-বাণ অগ্নি প্রস্থলিত ॥ ৩০৯৬ 
চলিল লক্ষ্মণ-বাণ তারা যেন হুটে। 
এক বাণে রাক্ষসের অগ্নিবাণ কাটে ॥ ৩০৯৭ 
পঞ্চবাণ লক্ষ্মণ যে যুড়িল ধনুকে। 
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহু-বুকে ॥ ৩০৯৮ 
বাণাঘাতে বীরবাহ হইল কম্পিত ৷ 
লক্ষ্মণ-উপরে মারে বাণ আচম্বিত ॥ ৩০৯৯ 
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অষ্ট বাণ ৰীরবাহু যুড়িল খনুকে। 
সন্ধান পরিয়া মারে লক্ষ্মণের বুকে ॥ ৩১০০ 
বীরবাছ-বাণ লক্ষ্মণের ফুটে বুকে। 
ঘুনিয়া পড়িল বীর রক্ত উঠে মুখে ॥ ৩১০১ 
কতক্ষণে লক্ষ্মণ হইল সচেতন? 
পুনরপি দুই হৈল যমহারণ ৷৷ ৩১০২ 
লক্ষ্মণে মারিতে বীরবাহ্থ চিন্তি মনে। 
বাযুবেগে হস্তী চালাহল একমনে ॥ ৩১০৩ 
আইসে দুর্জয় হস্তী ত্বরিত গমন। 
লক্ষ্মণে মারিল জাঠা রাবণনন্দন ৷ ৩১০৪ 
অতিবেগে এড়ে জাঠা চলে শীঘ্রগতি। 
দেখিয়া চিন্তিত বড় হেল দাশরথি ॥ ৩১০৫ 
আঠার উদ্দেশে রাম এডিলেন বাগ। 
তিন বাণে জাঠারে করিল খান খান॥ ৩১০৬ 
জাঠায় কাটিয়ে রাম রাখিলা লক্ষ্মণ । 
ডাক দিয়া বলে তবে রাবণলন্দন ॥ ৩১০৭ 
সাক্ষী হও জান্গুবান খুড়া বিভীষণ। 
সাক্ষী হও কপিবদ্দ গবলনন্দন || ৩১০৮ 
ক্ষবরিয়ের ধর্ম এই যুদ্ধে আছে পণ। 
যার সঙ্গে যুদ্ধ করে মারে সেই জল ॥॥ ৩১০৯ 
আমি জাঠা মারিলাম লক্ষ্মণ-উপরে। 
তুমি কেন সে জাঠা কাটিলে অবিচারে ॥ ৩১১০ 
একের সঙ্গেতে যুদ্ধে অনো দেয় হানা। 
ধর্মশান্ড্রে আরে নাহি বলে বীরপনা ৷৷ ৩১১১ 
শ্রীরাম বলেন শুন রাবণনন্দন ৷ 
লক্ষ্মণে আমাতে ভিন্ন বলে কোন্‌ জন ॥ ৩১১২ 
বীরবাছ বলে রাম আমি তাহা জানি। 
ব্রহ্মাণ্ডে তোমাতে ভিন্ন আছে কোন্‌ প্রাণী ॥ ৩১১৩ 
বীরবাহু-বাকা শুনি লজ্জিত শ্রীরাম। 
পুনরপি দুইজনে বাজিল সংগ্রাম ॥ ৩১১৪ 
গগন ছাইয়া দৌহে বাণ বরষণ। 
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ৰাণে বাণে কাটাকাটি উঠিছে আগুন ৩১১৫ 
দশ বাণ রঘুনাথ যুড়িল ধনুকে। 
বন্্সম বাজে বাণ বীরবাহু-বুকে ॥ ৩১১৬ 
বুকে বাণ বাজে রক্ত উঠে অনিবার। 
আচৈতন্য হয় পড়ে রাবণকুমার ॥ ৩১১৭ 
রক্তধারে বীরবাছ ভাসে কলেবর। 
গড়াগড়ি দেয় বীর গজের উপর॥ ৩১১৮ 
শীরবাহু লয়ে গজ উঠিলা গগন। 
যোড়হাতে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥ ৩১১৯ 
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু করি নিবেদন। 
ব্রহ্ম-অন্ত্র মেরে ওর বধহ জীবন ৩১২০ 
রাম বলে এ বেটা রাক্ষস মহানীর। 
ধর্মেতে ধার্মিক বড সুবুদ্ধি সুধীর ॥ ৩১২১ 
করিয়ে অন্যায় যুদ্ধ না মারি উহারে। 
মারিব ধর্মভ যুদ্ধে বীরবাছ-বীরে॥ ৩১২২ 
কতক্ষণে রাক্ষস হইল সচেতল। 
হরিষ হইয়া বীর কহিছে তখন ॥ ৩১২৩ 
আরবার এস দেখি রণের ভিতর। 
জানিলাম বীর বট তুমি রঘুবর ॥ ৩১২৪ 
এত বলি ধনুক ধরিল বাম-করে। 
দেখিয়া রুষিল তবে সুগ্রীব বানরে || ৩১২৫ 
সুগ্ৰীব বলেন শুন জগৎ -গোঁসাহ। 
শুনিয়াছি হস্তী সঙ্গে ইহার প্রমাই ॥ ৩১২৬ 
হন্তী মৈলে বীরবাছ মরিবে নিশ্চয়। 
হস্তীরে মারিয়া কর রাক্ষসের ক্ষয়৷৷ ৩১২৭ 
এত বলি সুগ্নীব পবনগতি ধায়। 
দূরে থাকি পাথর সে দেখিবারে পায় ॥ ৩১২৮ 
দশ যোজন পাথর তুলিয়া লয় হাতে। 
দানবে রুষিল যেন দেব-জগন্লাথে ॥ ৩১২৯ 
বীরদর্প করি বীর হানিল পাথর। 
দন্ত দিয়া পাথর ধরিল গজবর ॥ ৩১৩০ 
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খান খান করিলেক দন্ধের তাড়নে। 
শালগাছ সুন্রীন উপাড়ে একটানে ॥ ৩১৩১ 
দুর্জয় সে শালবৃক্ষ নিংশতি যোজ্জন। 
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে সূর্যের কিরণ ॥ ৩১৩২ 
অব্যর্থ পাথর গেল সুগ্রীৰ লজ্ভিত। 
হানিলেক শালগাছ হইয়া কুপিত ॥ ৩১৩৩ 
গজের মাথায় মারে দুহাতিয়া বাড়ি। 
হস্তীর মাথায় গাছ হয়ে গেল ভুঁড়ি ॥ ৩১৩৪ 
শুণ্ডে জড়াইয়া হস্তী সুগ্রীবেরে ধরে। 
আছাড় মারিয়া তার অঙ্ছি চূর্ণ করে॥ ৩১৩৫ 
ভূমেতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড় । 
দেখিয়া বানরগণ উঠে দিল রড়॥ ৩১৩৬ 
মুখে রক্ত উঠে রাজার ঝলকে বলকে। 
সুগ্লীৰ মরিল বলি কপিগণ দেখে ॥ ৩১৩৭ 
অনেক যতনে রাজা পাইল চেতন। 
রামেরে ডাকিয়া বলে রাবপনন্দন ॥ ৩১৩৮ 
এক জন উপরেতে দুই জন রোবে। 
ধর্ম নাহি সহে তাহা মরে নিজ দোষে ॥ ৩১৩৯ 
ভুমি আমি যুদ্ধ করিতেছি দুই জনা। 
বানর আসিয়া কেন মাঝে দিল হানা ॥ ৩১৪০ 
বনাজন্ যুদ্ধে কিন্তু আম্মা দেখি বাড়া। 
সেই পাপে হস্তীতে আছাড়ে করে গুঁড়া ৩১৪১ 
বীরবাছ-বাকোভে লজ্জিত রঘুবর। 
ঈষৎ হাসিয়া রান করেন উত্তর ॥ ৩১৪২ 
বনেতে লক্ষ্মণ ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী । 
সূর্পণখা রীড়ী গেল বর বাঞ্ছা করি। ৩১৪৩ 
সেই দোষে নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ । 
বিধবার কর্ম ভাল করিল পালন ৷৷ ৩১৪৪ 
তোর পিতা রাবণের এক লক্ষ বেটা। 
চৌদ্দহাজার পত্রী ভার বিভা কৈল কেটা ॥ ৩১৪৫ 
পরম পাতকী দুষ্ট লঙ্কা-অধিকারী। 


জন্মাবধি ছুরি করে আনে পরনারী॥ ৩১৪৬ 
জোষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিপতি। 
ভার বধূ হরিয়া আনিল পাপমতি ৷ ৩১৪৭ 
ভ্রহ্ধ-অংশে জন্ম দেখ যত নিশ্াাচর। 
খাইয়া মানুষ গরু পূরয়ে উদর ॥ ৩১৪৮ 
এত দিনে লঙ্কাপুরে পাপ হৈল পর্ণ । 
পাঠাইৰ ধমালয়ে হবে দর্প চুর্ণ॥ ৩১৪৯ 
এতেক বলিয়া রাম পূরয়ে সন্ধান। 
মারিলা রাক্ষলগণে শত শত বাণ ॥ ৩১৫০ 
খাইয়া রামের বাণ নীরবাহু বীর। 
শত শত বাপে বিন্ধে রামের শরীর।॥ ৩১৫১ 
বাণে বাণে কাটাকাটি করে দুই জন। 
অগ্রিম বাণ মারে রারণনন্দন ॥ ৩১৫২ 
বাণের মুখেতে অগ্নি পর্বভপ্রমাণ। 
বীরবাহু-বাণে রাম হইলা অজ্ঞান। ৩১৫৩ 
সন্মুখ-যুদ্ধেতে রাম হইলা মুষ্ছিত। 
দেখিয়া বানরগণ হইলা চিন্তিত ॥ ৩১৫৪ 
শীগ্রগতি আসিয়া রাক্ষস বিভীষণ। 
শ্ৰীরামের ধনূর্বাণ লয়ে করে রণ॥ ৩১৫৫ 
পঞ্চবাণ বিভীষণ খুড়িল ধনুকে॥ 
সন্ধান পুরিয়া মারে বীরবাহু-বুকে ॥ ৩১৫৬ 
বাণের উপরে বাণ এড়ে বিভীষণ। 
ফাফর হইল ডরে রাবণনন্দন॥ ৩১৫৭ 
বাণে ভীত বীরবাহু চাহে চারিডিতে। 
শ্রীরাম মৃষ্থিত কেবা মারে আহম্বিতে ॥ ৩১৫৮ 
হেনকালে দেখে বীর খুড়া নিভীষণ। 
বীরবাহ বলে খুড়া সার্থক জীবন | ৩১৫৯ 
বংশচুড়ামণি তুমি আছ এক জন। 
দেব-দ্বিজ গুরুভক্ত যুদ্ধে বিচক্ষণ ৷ ৩১৬% 
কুলে এক জন হ’লে বিষ্ণুতে ভক্তি। 
সকল পুরুষ তার পায় দিব্য গতি৷৷ ৩১৬১ 
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পরম পুরুষ রাম ব্রহ্ম সনাতন। 
সকল তজিলা তুমি রামের কারণ ॥ ৩১৬২ 
তোমার চরণে খুড়া করি দণ্ডবৎ। 
আশীর্বাদ কর যেন পৃরে মনোর্থ ॥ ৩১৬৩ 
বিভীষণ বলে বাছা তুমি ভাগ্যবান । 
তোমার চরিত্র বাছা না হয় বাখান ॥ ৩১৬৪ 
এইরূপে দুই জনে কথোপকথন। 
হেনকালে বঘুলাথ পাইল চেতন ৷৷ ৩১৬৫ 
পুনরপি সংগ্রাম বাজিল দুই জনে। 
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে ॥ ৩১৬৬ 
দুই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা। 
প্রাণপণে এড়ে বাণ নাহি লেখাজোখা ॥ ৩৯৬৭ 
অমর্ভ সমর্থ বাণ বলে মহাবল। 
বিঞ্ণুজাল অগ্রিজাল বাণ কালানল ॥ ৩১৬৮ 
বরুণমুখ উল্ধামুখ অতি খরশান। 
গ্রহাদি নক্ষত্র রুদ্র জ্যোতির্ময় বাণ ॥ ৩১৬৯ 
শিলীমুখ স্টীমুখ ঘোর দরশন। 
সিংহদন্ত বন্ুদন্ত বাণ বিরোচন ॥ ৩১৭০ 
রিপুহস্তা বিশুহন্তা বিপক্ষ-সংহার। 
চনদরমুখ সূর্ধসুশ বাণ সপ্তসার ॥ ৩১৭১ 
কালদণ্ড যমদণ্ড বাণ কর্ণিকার। 
ইন্তজাল ব্রন্মজাল বাণ শতধার ॥ ৩১৭২ 
গরু অসুরমুখ হংসমূখ বাণ। 
ধূরমুখ  কৃর্মমুখ শমন-সমান ৷৷ ৩১৭৩ 
নীল হরিভ বাপ বিকট-দশন। 
বিলাপ প্রলাপ বাণ মহাপন্াসন ॥ ৩১৭৪ 
ভয়ন্ধর দুষ্কর কামিনী-মনোহর। 
পাশুপত হমগ্রীন দেখিতে সুন্দর ॥ ৩১৭৫ 
কুবের পবন অন্ত্র অতি খরসান। 
নবঘন উল্কা বাণ কে করে বাখান || ৩১৭৬ 
শোষক অশোক বাণ অঙ্গ যে বিভঙ্গ। 


ত্রিশল অঙ্কুশ বাণ বিস্তল মাতঙ্গ ॥ ৩১৭৭ 
বিকট সঙ্কট বাণ সার্থকি পথিক। 
মালাবান হীরাবন্ত শারঙ্গ এ্ীক ৷ ৩১৭৮ 
গজা্গুশ শিলাচর্ণ গভীর গরজে। 
যাইতে বাণের মুখে জয়ঘণ্টা বাজে ॥ ৩১৭৯ 
এত বাণ দুই জনে করে অবতান। 
সব লঙ্কাপুরী হৈল বাণে অন্ধকার ৷৷ ৩১৮০ 
জিনিতে না পারে কেহ সমান দু'জন 
দুই জনে মহাযুদ্ধ না খায় লিখন ॥ ৩১৮১ 
ব্রহ্মার নিকটে পেয়েছিল পর্বে বাণ। 
সেই বাণ বীরবাহু পূরিল সন্ধান ॥ ৩১৮২ 
মন্ত্রেতে হইল বাণ অতি ভয়ন্মর। 
মহাতেজে আসে বাণ রামের উপর ॥ ৩১৮৩ 
বিপরীত ত্রহ্ম-অস্ত্র দেখিয়া সম্মুখে। 
তীক্ষ অস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে ॥ ৩১৮৪ 
্রীরামের বাণ বার্থ রাক্ষসের শরে। 
দেখিয়া যে রঘূনাথ ভাবিলা অন্তরে ॥ ৩১৮৫ 
রাক্ষসের বাণের মুখেতে অগ্নি হ্বলে। 
দেখিয়া ত’ পুরন্দন পৰনেরে বলে ॥ ৩১৮৬ 
শরভঙ্ মুনি-ছানে পাইলা যে শর। 
সেই বাণ রাক্ষসের মার রঘুবর ॥ ৩১৮৭ 
এত যদি পূরন্দর কহে পবনেরে। 
পবন গোপনে গিয়া কন রঘুবরে ॥ ৩১৮৮ 
যে বাণ পাইলে রাম শরহঙ্গ স্থানে । 
বীরবাছর ত্রহ্ম-অন্তর কাটি পাড় বাণে ॥ ৩১৮৯ 
এত বলি পৰন পলায় উভ্রড়ে। 
সেই বাণ তখন রামের মনে পড়ে ॥ ৩১৯০ 
তুণ হৈতে সেই অস্ত্ৰ লয়ে শীঘ্ৰগতি । 
মন্ত্র পড়ি ধনুকে যুড়িল রঘুপতি ॥ ৩১৯১ 
আকৰ্ণ পৃরিয়া বাণ যুড়িল খনুকে। 
ব্ৰহ্ম-অগ্নি প্রস্থলিত হৈল অন্তরমুখে ॥ ৩১৯২ 
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কোপে কম্পমান ছাড়ে বাণ দাশরথি। 
বাণের প্রতাপে মহাকম্প বসুমতী ॥ ৩১৯৩ 
শ্রীরাম এড়িলা বাণ বায়ুবেগে চলে। 
রাক্ষসের ব্রহ্ম অস্ত্র কাটে অবহেলে ॥ ৩১৯৪ 
পুনঃ শ্রীরামের বাণ গর্জিয়া উঠিল। 
কাটিয়া গজেন্দ্র-মুণ্ড ভূতলে পাড়িল ॥ ৩১৯৫ 
গজবর পড়িল দেখিতে ভ্াঙ্কর। 
পর্বত পড়িল যেন ধরণী উপর ॥ ৩১৯৬ 
এক ঠাই ফ্বন্ধে পড়ে নুশু আর ভিতে। 
লাফ দিয়া বীরবাছ দাড়ায় ভূমেতে ॥ ৩১৯৭ 
কোপমনে শ্রীরাম মারেন পঞ্চবান। 
বীরবাহুর ধনুক করেন খান খান ॥ ৩১৯৮ 
ব্রহ্ম অস্ত্রে ধনুক কাটেন রঘুনাথ। 
কহিতেছে বীরবাহু যোড় করি হাত ॥ ৩১৯৯ 
জানিলাম রাম তুমি ৰিষ্ণু-অবতার। 
অগতির গতি তুমি সংসারের সার ॥ ৩২০০ 
শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন। 
বৈষ্ণৰ-অস্ত্ৰেতে মোরে করহ নিধন ॥ ৩২০৯ 
বীরবাহু কহিলেক করুণা-বচন। 
মনে বিষাদিত হৈল কমললোচন ॥ ৩২০২ 
বীরবাহু না মারিলে না মরে রাবণ। 
এতেক ভাবিয়া রাম বিষমবদন ॥ ৩২০৩ 
দুর্জয় বৈষ্ণব-অস্ত্র ধনুকেতে যুড়ি। 
আকর্ণ পূরিয়া গুণ বাণ দেন ছাড়ি ॥ ৩২০৪ 
মহাবেগে যায় অন্তর শব্দ বিপর্যয়। 
দেব-দানব-গন্ধর্ব-লোকেতে লাগে ভয় ॥ ৩৩০৫ 
চলিল বৈষ্*ব-অন্ত্র বিষু-অবতার। 
রামের বাণেতে দীপ্ত হইল সংসার ॥ ৩২০৬ 
অবার্থ বৈফ্ণব-বাণ কি কহিব কথা। 
মুকুট সহিত কাটে বীরবাহু-মাথা॥ ৩২০৭ 
ভূমেতে পড়িয়া মুগু রাম রাম বলে। 


বিভীষণ দিল মুড রামপদতলে ॥ ৩২০৮ 

বিষ্ণু-অস্ত্রে পড়ি বীরবাহ মুক্ত হয়। 

রামের চরণে লাগে হয়ে জ্যোতির্ময়॥ ৩২০৯ 

শ্রীরাম-লক্্ণ হনুমান বিভীবপ। 

চারি জন দেখয়ে না দেখে কোন্‌ জন ॥ ৩২১০ 

রণ জিনি শ্রীরাম লক্ষ্মণে কোলাকুলি। 

উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় বলি॥ ৩২১১ 
বানর-কটক বলে করিলা নিস্তার ৷ 

আর যত বীর আসে মোসবার ভার ॥ ৩২১২ 

হাসিয়া চাহেন রাম বিভী্ণ পানে। 

এইমত বীর আর আছে কত জনে ॥ ৩২১৩ 

নিভীষণ বলে প্রভু বীর নাহি আর। 

রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ রাবণ-কুমার ॥ ৩২১৪ 

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী। 

লঙ্কাকাণ্ডে পড়ে বীরবাহু যোদ্ধাপতি ॥ ৩২১৫ 


ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে আগমন ও 
মায়াসীতা বধ এবং ইন্দ্রজিৎ পতন 
ডগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ-গোচর। 
বীরবাহু পড়ে বার্তা শুন লক্ষেশ্বর।॥ ৩২১৬ 
শোকের উপরে শোক হইল তখন। 
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ৷৷ ৩২১৭ 
চৈতনা পাইয়া রাজা কীদিল বিস্তর। 
লঙ্কাতে হইল কাল নর ও বানর॥ ৩২১৮ 
কুম্ভকৰ্ণ আদি করি বড় বড় বীর। 
নর বানরের বাণে তাজিল শরীর ৩২১৯ 
বর্গ মর্ঠা পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন। 
নর বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥ ৩২২০ 


একে একে পাঠালাম যত যত বীরে। 
সংশ্রামেতে গেল আর আসিল না ফিরে ॥ ৩২২১ 
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মকরাক্ষ অতিকায় নীর অকল্পন। 

মহোদর মহাপাশ যত যত জল।॥ ৩২২২ 

ত্ৰিভুবন জিনিয়াছি সে সব সহায়ে। 

কোথা গেল বীরগণ আমারে তাজিয়ে ॥ ৩২২৩ 

ইন্দ্র চন্্রকুবের-বরুণ আদি আর। 

আশঙ্ষাতে না আসিত লক্গাতে আমার ৷৷ ৩২২৪ 

এখন বানর-নরে দর্গ করে চুর্ণ। 

কোথা মহোদর কোথা ভাই কুম্ভকৰ্ণ ৷ ৩২২৫ 

ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মৃষ্ছিত। 

হেনকালে আসিল কুমার ইন্দ্রজিৎ || ৩২২৬ 

বাপের অবস্থা দেখে হইল অদ্বির। 

বয়ান বাহিয়ে পড়ে নয়নের নীন্ন॥ ৩২২৭ 
মেঘনাদ বলে পিতা ভাবি তাই মনে। 

লিন্তার না দেখি নর-বানরের রণে॥ ৩২২৮ 

লুকাইয়া থাকিলে আগুন দেয় ঘরে। 

মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ করে। ৩২২৯ 
রাজা বলে ঘৃদ্মাত্রা তোমার উচিত। 

একবার যাও পুনঃ পুত্র ইন্দ্রজিৎ।॥ ৩২৩০ 

বড় বড় বীর গ্রেরি বড় ভাবি মনে। 

ফিরিয়া না আসে রাম-দরশনে॥ ৩২৩১ 

যতবার তুমি যাও মুবিবার তরে। 

সংগ্রাম করিয়া জয় এস বারে বারে ॥ ৩২৩২ 

রাম-লক্ষ্মণেরে বেছ্ধে ছিলে নাগপাশে। 

মরিয়া জীবন্ত হৈল গরুড় নিশ্বাসে।॥ ৩২৩৩ 

দশদিক চাপি কৈলে বাণ বরষণ। 

বানর-কটক মরে শ্রীরাম-লক্্মণ ৷ ৩২৩৪ 

ভাগো ভৃতা ছিল তার কপি হনুমান৷ 

ধইগধ আনিয়া সবে দিল প্রাণদান ৷ ৩২৩৫ 

তোমার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার 

এবারে মারিলে তারে কে বাঁচাবে আর॥। ৩২৩৬ 

আনবার গিয়া আজি রণে দাও হানা। 


পুনরায় ঘেন নাহি ফিরে এক জনা॥ ৩২৩৭ 
বাপের বচনে মেঘনাদ সচিগ্তিত। 
যোড়হাত করিয়া বলিছে ইন্দ্রজিৎ ॥ ৩২৩৮ 
বারে বারে মারিলাম স্ত্রীরাম-লক্ষ্ণ। 
কোথা শুনিয়াছ মৃত পেয়েছে জীরল ॥ ৩২৩৯ 
মরিয়া না মরে রাম এ কি চমৎকার । 
কেমনে এমন রিপু করিব সংহার ॥ ৩২৪০ 
মেঘনাদ কথা শুনি কহিছে রাবণ। 
আগেতে মারহ পুত্র পবননন্দন॥ ৩২৪১ 
সেই বেটা দেয় সবাকারে প্রাণদান। 
আর কে বাঁচাবে বল মেলে হনৃমান॥ ৩২৪২ 
আগে যদি তুমি ভারে করিতে নিধন। 
তবে আর উধধ আনিত কোন্‌ জন | ৩২৪৩ 
গিতৃ-আজ্ঞা মেঘনাদ লঙ্ঘিতে না পারে। 
কটক লইয়া তবে যায় যুঝিবারে॥ ৩২৪৪ 
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিৎ। 
অসংখ্য কটক-ঠাট চলিল স্বরিত || ৩২৪৫ 
যাত্রা করি মেঘনাদ রখে গিয়া চড়ে। 
মন্দোদরী মায়েরে তখন মনে পড়ে ॥ ৩২৪৬ 
মাতা সপ্ভাষিতে গেলে হইবে বিরোধ। 
মুঝিবারে যাব আমি পিতৃ অনুরোধ ৩২৪৭ 
সংগ্রাম জিনিয়া আমি দি আসি ঘরে। 
কহিব সকল কথা মায়ের গোচরে ॥ ৩২৪৮ 
উদ্দেশে মায়ের পদে করি লমন্কার। 
ফিরে যদি আসি দেখা করিব আবার ॥ ৩২৪৯ 
যজ্ঞস্থানে চলিল কুমার ইন্দ্রজিং। 
যজ্ঞের সামগ্রী সবে আনিল ত্বরিত ॥ ৩২৫০ 
রক্তপা্ট ভারে ভারে সুরক্ত চন্দন । 
রক্ত-ফুলমালা আর আরক্ত বসন ৷ ৩২৫১ 
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলম। 
কৃষ্ণ ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস ॥ ৩১৫২ 
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শারপত্র বিধিমতে করিল বিছনি। 

মন্ত্র পড়ি যজ্ঞস্থলে জ্বালিল আগুনি॥ ৩২৫৩ 

খরশান খড় ছাগ কাটি শীমগতি। 

অগ্নি সন্তর্পণ করি দিতেছে আহুতি ॥ ৩২৫৪ 

আতপতগুল যব রাশি রাশি আনে। 

ঘৃতের আহুতি সহ দিতেছে আগুনে || ৩২৫৫ 

রক্তবর্ণ পৃষ্পমালা ডুবাইয়া ঘৃতে। 

দশ হাজার বিপ্র বেদ পড়ে চারিভিতে ৷৷ ৩২৫৬ 

অগ্নির বিষম শব্দ মেঘের গর্জন। 

সে অগ্নির তেজ গিয়া ঠেকিল গগন ৩২৫৭ 

দক্ষিণদিকেতে গেল আগুনের শিখা। 

মৃত্িমান হয়ে অগ্নি আসি দিল দেখা।। ৩২৫৮ 

সাক্ষাৎ হইয়া অগ্নি রহে বিদ্যমান । 

রুষ্ট হয়ে অগ্নি নাহি লয় তার দান ॥ ৩২৫৯ 
অগনি বলে নিতা পুজা কর কি কারণে । 

কত বর জামি তোঙ্গে দিব রাত্রিদিনে ॥ ৩২৬০ 
ইন্্রজিৎ বলে মোরে দেহ এই নর । 

রামসৈন্য মারিয়া পাঠাব যমঘর ॥ ৩২৬১ 
অগ্নি বলে হেন বর চাহ অকারণ ৷ 

কেমনে মারিবে রামে তিনি নারায়ণ ॥ ৩২৬২ 

নিজে বিষ্ণু জন্মিলেন রাম অবতার ৷ 

রাবণেরে সবংশেতে করিতে সংহার॥ ৩২৬৩ 

মনুষা নহেন রাম নিজে নারায়ণ। 

অনুক্ষণ চাহি আমি তাহার চরণ ॥ ৩২৬৪ 

রামেরে মারিতে বর কেবা পারে দিভে। 

আর যজে আমারে না পাইবি দেখিতে ৷৷ ৩২৬৫ 

যখন মারিস তারে বাঁচেন তখন! 

এত দেখি তথাপি প্রতীত্ত নহে মন ॥ ৩২৬৬ 

শুনিয়া অগ্নির কথা দুষ্ট পায় ত্রাস। 

রথে চড়ি ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশ ॥ ৩২৬৭ 

অগ্নিদে চলিলেন আপনার দেশ। 


ইন্্রজি রণে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ ৩২৬৮ 
রথ সঞ্চরিয়া যায় উপর গগন। 
পশ্চিমন্বারেতে যথা শ্রীরাম লক্ষণ ॥ ৩২৬৯ 
একেবারে ঘুড়িল সাতাইশ লক্ষ শর। 
বিদ্ধিয়া জর্জর কৈল যতেক বানর ॥ ৩২৭০ 
বলার শন্দবং বাণ শন্দ-শুলি। 
ইন্্রছিৎ বলি সবে করে কানাকানি ॥ ৩২৭১ 
বানর-কটক বলে শুন রঘুনাথ। 
এড়ান না খাবে আজি ইন্দ্রজিৎ হাত ॥ ৩২৭২ 
রাক্ষসের বাণেতে কাতর কপিগণ! 
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥ ৩২৭৩ 
বর্গ-অন্্র ছাড় কর রাক্ষস সংহার। 
পৃথিবীতে যেন নাহি থাকে এ সঞ্চার ॥ ৩২৭৪ 
শ্রীরাম বলেন ভাই নির্বোধ লক্ষ্মণ। 
কোন্‌ অপরাধে বধি সবার জীবন ॥ ৩২৭৫ 
কোন্‌ দোষ করিল লঙ্কার যত নারী। 
অপরাধ একের অনোরে কেন মারি! ৩১৭৬ 
শুন ভাই আমার অন্ত্রের এই পণ। 
মারিবে রাক্ষসগণে বিনা বিভীষণ। ৩২৭৭ 
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে। 
শোভিছে মুকুট উন্দ্রজিতের মন্্কে ॥ ৩২৭৮ 
লক্ষ্মণ বলেন মেঘে বুঝি ইন্দ্রজিত। 
মেঘ সনে দুষ্টেরে বিন্ধহ অলক্ষিত ৷ ৩২৭৯ 
শ্রীরাম বলেন যুদ্ধ দেখে দেবগণ। 
কি জানি সংহারি পাচ্ছে দেবের জীবন ॥ ৩২৮০ 
উভয়ের যুক্তি দুষ্ট শুনিল আকাশে। 
লক্ষামধ্যে যজ্ঞন্কানে প্ৰবেশিল ত্রাসে ॥ ৩২৮১ 
বসিয়া লঙ্কান মধ্যে যুক্তি করি সার। 
বিদযুৎজিহ্ব নিশাচরে কহে বার বার ॥ ৩২৮২ 
শুন বলি বিদ্যুজিহ্ব নালা মায়াধারী। 
মন্ত্রেতে গড়িয়া দেহ রামের সুন্দরী॥ ৩২৮৩ 
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জনকনন্দিনী রূপ যে প্রকার ধরে। 
সেইরূপ সীতা নির্মাইয়া দেহ মোরে ॥ ৩২৮৪ 
মায়াসীতা কাটি আজি রামের গোচর। 
পত্ধীশোকে মরিবেক রাম ধনুর্ধার | ৩২৮৫ 
অনায়াসে হইৰেক রামের মরণ। 
রামের মরণে আজি মরিবে লক্ষ্মণ ৷ ৩২৮৬ 
পলাইবে সুগ্ৰীব সে গণিয়া প্রমাদ। 
বিনা যুদ্ধে রাম-সঙ্গে খুচিবে বিবাদ ॥ ৩২৮৭ 
অনুজ্ঞা পাইবামাত্র প্রফুল্প-হৃদয়। 
মায়াসীতা নির্যাইতে করিল নিশ্চয় ॥ ৩২৮৮ 
সীতার যেমন রূপ যেমন আকার । 
নিদ্বুৎজিন্থ সেই মত রচিল তাহার ॥ ৩২৮৯ 
মায়াসীতা গড়িলেক মায়ার আকার । 
মন্ত্রড়ি করে তার জীবনসঞ্ধার ॥ ৩২৯০ 
বিদ্যুৎজিহ্‌ সে লীতারে পড়ায় তখন ৷ 
শ্রীরাম তোমার দ্বামী দেবর লক্ষ্মণ ॥ ৩২৯১ 
দশরথ শ্বশুর জনক তোর বাপ। 
রাবণ আনিল তোরে পেয়ে বড় তাপ ॥ ৩২৯২ 
ইন্রজিৎ রথে তোরে তুলিবে যখন । 
রাম রাম শব্দে তুই করিস রোদন ৷৷ ৩২৯৩ 
মায়মীভা দিল ইন্রজিতের গোচর। 
শিরোপা বিদ্যুংজিত্ব পাইল বিস্তর | ৩২৯৪ 
তাড় বালা পেল কত মাণিক্য রতন। 
পঞ্চপন্দ বাদা পেল অনেক বাজন ৷৷ ৩২৯৫ 
মায়াসীতা তুলিয়া রথের এক ভিতে ৷ 
গক্চিমন্থারেতে উপনীত ইন্দ্রজিতে ॥ ৩২৯৬ 
অশ্ববাড়ি মারে মায়াসীতার শরীরে । 
অঙ্গে ফুটি সীতার যে রক্ত পড়ে ধারে ॥ ৩২৯৭ 
মরি মরি বলি সীতা কাদে উতরোলে। 
হাতে খাণ্ডা ইন্দ্ৰজিৎ সীতা ধরে তুলে ॥ ৩২৯৮ 
দেখি হনুমান বীর ধায় উভরড়ে। 


দুই চক্ষে মারুতির বারিধারা পড়ে ॥ ৩২৯৯ 
ইন্্রজিৎ রথে সীতা হনুমান দেখে। 
বৃক্ষ-হাতে নহে তার বাকা নাহি মুখে । ৩৩০০ 
এক হস্তে ধরিয়াছে বৃক্ষ ও পাথর। 
আর হাতে আঁখি-জল সম্বরে বানর ॥ ৩৩০১ 
ডাক দিয়া কহে হন্‌ মেঘনাদ তরে। 
পাপেতে ডুবিলি বেটা নরক-ভিতারে ॥ ৩৩০২ 
বধ দুধর বড় পরম পাতক। 
অনেক দিবস বেটা ডুঞ্জিৰি নরক ॥ ৩৩০৩ 
অঙ্গে মাংস নাহি মা'র অস্ি-চর্ম সার। 
এ নারী কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার ৷৷ ৩৩০৪ 
ইন্্রজিৎ বলে তুই পশু দুরাচার। 
কেমনে জানিবি বেটা ধর্মের বিচার ॥ ৩৩০৫ 
স্ত্ীকাটিলে শোকে পুড়ে মরে যদি বৈরী। 
শান্্মতে হেন স্ত্রীকে কাটিবারে পারি ॥ ৩৩০৬ 
আগে সীতা কাটি পাছে শ্রীরাম-লক্ষ্ণ। 
সুগ্রীবে কাটিব আর যত কপিগণ।॥ ৩৩০৭ 
ইন্রজিতে ঘেরিতে ধাইল কপিগণে। 
আগ হৈতে নাহি পারে ইন্দ্রজিৎ বাণে ॥ ৩৩০৮ 
ইন্তজিতে মারি সীতা কেড়ে লৈতে চাহে । 
যম-সম ইন্দ্রজিৎ সামান্য ত’ নহে। ৩৩০৯ 
আগু হৈতে নাহি পারে পবননন্দন। 
মান্না করি মায়াসীতা যুড়িল ক্রন্দন ৩৩১০ 
হা হা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ । 
এ সময়ে একবার দেহ দরশন। ৩৩১১ 
রাজার নন্দিনী আমি রামের বনিতে। 
বিপাকে হারানু প্রাণ রাক্ষসের হাতে ॥ ৩৩১২ 
কোথায় জনক এমি জনক জামার। 
বিপাকে মরিনু আসি সমুদ্রের পার ॥ ৩৩১৩ 
কৌশল শাশু়ী-শোকে ভাসি অক্রজলে। 
না করিনু তার সেবা আসিবার কালে ॥ ৩২১৪ 
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সেই অপরাধে বুঝি হ’লো এ দুর্গতি। 
নাক্ষসেতে বধে প্রাণ রাখ রঘুপতি ॥ ৩৩১৫ 
রক্ষা কর হনুমান পবননন্দন। 
এত বলি মায়াসীতা করেন ক্রন্দন ॥ ৩৩১৬ 
ক্রোধ করি ইন্দ্রজিৎ খড়গ লয়ে হাহে। 
তুলিয়া মারিল মায়াসীতার অঙ্গেতে ॥ ৩৩১৭ 
্রাঙ্মণের গলেতে ঘেমন থাকে পৈতা। 
সেইমত করিয়া কাটিল মায়াসীতা ॥ ৩৩১৮ 
দুইখান হয়ে সীতা পড়ে ভূমিতলে ৷ 
গলায় বানরগণ আকুলে ব্যাকুলে ॥ ৩৩১৯ 
হনুমান বলে কপি রণে হও ছবির । 
ভূমিতে লোটায় যেন ইন্্রজিৎ-শির ॥ ৩৩২০ 
সীভারে কাটিয়া হর্ষে ইন্্রজিৎ নাচে। 
ইন্দ্রজিৎ মারিলে সকল দুঃখ ঘুচে ॥ ৩৩২১ 
হনুমান-বাক্যে ফিরে সকল বানর। 
লাফে লাফে প্রবেশিল রণের ভিতর ৷ ৩৩২২ 
অসংখা বানরে মারে কোটি কোটি গাছ। 
বড় বড় রাক্ষস পড়িল বাছ বাছ। ৩৩২৩ 
বানরের যুদ্ধে ত্রাণ পেয়ে ইন্দরজিৎ ৷ 
লক্ষার ভিতরে গিয়া উত্তরে স্বরিত ॥ ৩৩২৪ 
হনুমান কহিতেছে সকল বানরে। 
মীতাদেবী কাটা গেল যুঝি কার তরে ॥ ৩৩২৫ 
শ্ৰীরামের স্থানে মোরা কহি গিয়া সবে। 
শ্রীরামের যেবা আজ্ঞা সেইমত হবে ॥ ৩৩২৬ 
্রীরামের স্থানে চলে যত কপিগণ। 
জান্ুবানে কহিছেন রাজীবলোচন ॥ ৩৩২৭ 
যুদ্ধ করে হনুমান মহাশন্দ শুনি। 
রণে ভাল-মন্দ কিবা কিছুই লা জানি। ৩৩২৮ 
তুমি যাও আপনার সৈন্যগণ লয়ে। 
হনুর সৈন্যেতে থাক অনুবল হয়ে ৩৩২৯ 
তর বিদামানে যদি হনৃ-সৈনা ধায়। 


তোমারে সে লাগে তার ভাল-মন্দ দায় ॥ ৩৩৩০ 
আজ্রামাত্র জাস্থুবান চলে ততক্ষণ । 
পথে হনুমান-সঙ্গে হ'ল দরশন॥ ৩৩৩১ 
হনুমান বলে কেন যুবিতে গমন। 
সীতাদেবী কাটা গেল কি করিবে রণ ॥ ৩৩৩২ 
আগে গিয়া কহি রঘুনাথের গোচর। 
সীতার বিহনে রাম কি দেন উত্তর ॥ ৩৩৩৩ 
সৈনা সহ দুই জনা গেল বাম-স্থান। 
কাদিতে কাদিতে কহে বীর হনুমান ॥ ৩৩৩৪ 
হনুমান বলে প্রভু কর অবধান। 
ইন্দরজিৎ কাটে সীতা সবা বিদ্যমান৷ ৩৩৩৫ 
শুনি আহা রঘুনাথ হইল মৃর্ছিত। 
জলের কলস কপি যোগায় ত্বরিত ॥ ৩৩৩৬ 
নির্মল উৎপল-জল গন্ধে সুবাসিত। 
্রীরামের মন্তকে ঢালিল যথোচিত ॥ ৩৩৩৭ 
সপন্দহীন বিষম শ্রীরাম অচেতন। 
তখন বিলাপ করি কহেন লক্ষ্মণ ৩৩৩৮ 
ভ্রিলোকের নাথ তুমি ধর্ম-নিকেতন। 
ধর্ম লাগি রাজাত্রাগী বাকল-বসন ॥ ৩৩৩৯ 
ফলমূলাহারী শিরে জটাজ্টধারী। 
স্ত্রী লাগিয়া দুঃখ পাও যেমন সংসারী ॥ ৩৩৪০ 
রাজভোগে থাকিতেন দিব্য সিংহাসনে। 
দুষ্ট দশানন গীতা দেখিতে কেমনে ॥ ৩৩৪১ 
আপনার দোষেতে হইলা দেশান্তরী। 
জন্মমত হারাইলা সীতা হেন নারী॥ ৩৩৪২ 
পিতামাতা বন্ধু আদি সকলি অলীক। 
বৃক্ষমূলে যেন মিলে ক্ষণেক পথিক ॥ ৩৩৪৩ 
স্ত্রী পুত্র সকলি মিথ্যা কেহ কারো নয়। 
পথিকে পথিকে যেন পথে পরিচয় ॥ ৩৩৪৪ 
সংসার অসার ভাই কপটের মেলা। 
সূতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুত্রুলা ॥ ৩৩৪৫ 
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বিবিধ উৎপাত পড়ে বিবিধ প্রমাদ। 
জানী লোক তাহে কিছু না করে বিষাদ ॥ ৩৩৪৬ 
স্ত্রীর শোকে প্রভু কেন হয়েছ কাতর। 
মহাজন সংবরে সে বিপদসাগর ॥ ৩৩৪৭ 
তোমার কিসের ভার্ধা কেবা বাপ ভাই। 
তোমার সমান নাই জগতে গোসাই ॥ ৩৩৪৮ 
সকলের প্রাণ তুমি সব তব ছায়া। 

তোমা ছাড়া কেছ নহে সব তব মায়া ॥ ৩৩৪৯ 
জিয়ে কি না জিয়ে সীতা করহ বিচার। 

্্ী লাগিয়া অচেতন এ কি বাবহার ॥ ৩৩৫০ 
মহামুনি বশিষ্ঠ যে কুলপুরোহিত। 
স্বর্গবাসে গেল তিনি শরীর সহিত ॥ ৩৩৫৯ 
স্বর্গে গিয়া তাহার মে দারা-পূত্রশোকে। 

স্গ্িষ্ট হইয়া আদিল মর্ভালোকে ॥ ৩৩৫২ 
তপস্যা করিয়া ইন্দ্র হৈল দেবরাজ। 
শোকেতে কাতর হও কিছু নহে কাজ ॥ ৩৩৫৩ 
শ্রীরাম বলেন কিবা বুঝাও লক্ষ্মণ ৷ 
ভার্যাশোক নহে ভাই কভু বিল্মরণ ॥ ৩৩৫৪ 
স্বীপূরুষে দৌহে জন্মে এ ছার সংসারে । 

স্ত্রী হইতে পুত্র হয় বাড়ে পরিবারে ॥ ৩৩৫৫ 
ইষ্ট বন্ধ কুটুম্ব ঘরের যত লোক। 

সবা হৈতে ভাই রে ভার্মার বড় শোক ॥ ৩৩৫৬ 
দেশে দেশে পাই ভাই কামিনী অশেষ। 
গুণবতী স্ত্রী মরিলে মরণ বিশেষ। ৩৩৫৭ 
স্ত্রী বিনা পুরুষ সুখী কোথাও না শুনি। 
্্ীলাকে এড়ায় যেই সে পরম জ্ঞানী ॥ ৩৩৫৮ 
রাজাহীন পিতৃহীন হারাইনু নারী। 

সেসব পাসরি সীতা পাসরিতে নারি ॥ ৩৩৫৯ 
মীতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে। 
| গীতার মরণে ক্ষমা দিব কিসে চিতে ॥ ৩৩৬০ 
হইলেন কাঁদিয়া শ্রীরাম অচেতন। 


রামের ক্রন্দন শুনি এল বিভীষ্প্র।। ৩৩৬১ 
সকলেতে শোকাকুল দেখে উড়ে প্রাণ। 
বিভীষণ কহে বার্তা কহ হনুমান ॥ ৩৩৬২ 
কেন রাম-অবয়ব ধূলায় ধূসর ৷ 
কাতর হইয়া কেন কীদিছে বানর ॥ ৩৩৬৩ 
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ। 
সীতারে কেটেছে আজি রাবপনন্দন॥ ৩৩৬৪ 
যত পরিশ্রম সব হ’লো অকারণ। 
বৃথা কেন করিলাম সাগর-বন্ধন ॥ ৩৩৬৫ 
বিমাতা হইয়া বৈরী পাঠাইলা বনে। 
হারালাম প্রাণের জানকী এত দিনে ॥ ৩৩৬৬ 
কাননে চলিয়ে যেত জানকী আমার। 
ফিরে চেয়ে দেখিতাম তিলে শতবার ॥ ৩৩৬৭ 
নদীর পুতলী সীতা আতসে মিলায়। 
চলে যেতে কুশান্কুর ফোটে পাছে পায়। ৩৩৬৮ 
চল্পকবরণী সীতা রাজার দুছিতে। 
স্বামী হয়ে সঁপিলাম রাক্ষসের হাতে ॥ ৩৩৬৯ 
মায়ামৃগ ধরিবারে কেন গেনু বনে। 
কালে বিলাইয়ে দিনু সীতা হেন ধনে ॥ ৩৩৭০ 
দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ ববে কাটিল জানকী। 
জানি না কাদিল কত সীতা অশ্রুমুখী ৷৷ ৩৩৭১ 
সীতার বিহনে প্রাণ ভাজিব এখন। 
অযোধ্যাতে ফিরে যাও প্রাণের লক্ষ্মণ ৩৩৭২ 
বিভীষণ বলে রাম না কর ক্রন্দন। 
সীতারে কাটিতে দেখিয়াছে কোন্‌ জন॥ ৩৩৭৩ 
রাম বলে দেখিয়াছে পবননন্দন। 
বিভীষণ বলে হনু পশুতে গণন ॥ ৩৩৭৪ 
বনাজপ্র বানর সে বুদ্ধি নাই ঘটে। 
মহালক্ষ্মী মা জানকী কার সাধ্য কাটে ॥ ৩৩৭৫ 
আর এক কথা কছি শুন রঘুমণি। 
পরমাসুন্দরী সীতা ভুবনমোহিলী ॥ ৩৩৭৬ 
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তৰু সে তোমার সীতা না দিল তোমারে ॥ ৩৩৭৭ 
সীতারে রেখেছে লয়ে অশোকের বনে। 
ইন্দ্রজিৎ সাধ্য কি যে সীতাদেবী আনে ॥ ৩৩৭৮ 
দশহাজার কিন্করী সীতারে আছে ঘেরে। 
অন্য পুরুষেতে সেথা যাইতে কি পারে ॥ ৩৩৭৯ 
সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে। 
ইন্্রজিৎ হেন সীতা পাইবে কেমনে ৩৩৮০ 
মায়াসীতা কাটি বেটা কৈল দুই খ্যন। 
সে মায়াতে ভুলেছে বানর হনুমান ॥ ৩৩৮১ 
প্রভা না কর দি আমার কথায়। 
হনুমান গিয়া দেখে আসুক সীতায় ॥ ৩৩৮১, 
এতেক শুনিয়া তবে হৈল হরফিত। 
অশোকের বনে হনুমান উপনীত ৷৷ ৩৩৮৩ 
দেখিল বসিয়া আছে রামের মহিষী। 
রঘুনাখে সমাচার হনূ দিল আমি ॥ ৩৩৮৪ 
কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে। 
মেঘনাদ মায়াসীতা কাটিলেক এনে ৷ ৩৩৮৫ 
বিভীবণে কোল দিল রাম রঘূবর। 
রামজয় ধানি করে সকল বানর ৩৩৮৬ 
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ। 
কিরূপেতে মেঘনাদ হইনে পতন ॥ ৩৩৮৭ 
বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন। 
সামান্যেতে ইন্দ্রজিৎ না হবে পতন ৷৷ ৩৩৮৮ 
নিকুস্িলা যজ্ঞ করে দুষ্ট নিশাচর! 
করিয়াছে যন্কুণ্ড লক্ষার ভিতর ॥ ৩৩৮৯ 
যক্তে পূৰ্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে। 
বর্গ মর্ড পাতালেতে কার সাধ্য জিনে ॥ ৩৩৯০ 
ব্রহ্মা দিয়াছেন শাপ শুন নারায়ণ। 
ইন্্রজিৎ-নক্রভ্গ করিবে যে জন! ৩৩৯১ 
ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামে মরিবে তার হাতে। 


লক্ষ্মণে পাঠায়ে দাও আমার সঙ্গেতে ৷ ৩৩৯২ 
আহতি ঢালিয়া যন্ত্র করিতেছে সাঙ্গ। 
এ সময়ে গিয়া তার যজ্ঞ কর ভঙ্গ ।। ৩৩৯৩ 
যাম বলে বিভীবপ ধর্মে ভব মতি। 
কি কথা কহিলে নাহি করি অবগতি !। ৩৩৯৪ 
বুঝাইয়া কহু দেখি মিত্র ৰিভীষণ ৷ 
মেঘনাদে ব্রহ্মা বর দিলেন যখন ॥। ৩৩৯৫ 
মেঘনাদ আমি আর রাজা দশানন। 
তিন জন ছিলাম না ছিল অন্য জন॥ ৩৩৯৬ 
অন্ধ বলিলেন মেঘনাদ মাগ বর। 
মেঘনাদ বলে চাহি হইতে অমর ॥ ৩৩৯৭ 
নিধি কন মেঘনাদ সে বড় প্রমাদ। 
বাঞ্ছামত অন্য বর মাগ মেঘনাদ ৩৩৯৮ 
মেঘনাদ বলে যদি হইলে সদয় । 
মনোমত বর ভবে দেহ মহাশয় ॥ ৩৩৯৯ 
যজ্ঞ ক’রে যেই দিন যাইব যুঝিতে। 
হইব সংসার-জয়ী তোমার বরেতে ৷৷ ৩৪০০ 
শক্ররে মারিব বাণ মেঘ-আাড়ে থেকে। 
আমি যারে মারিব সে মোরে নাহি দেখে ৷! ৩৪০১! 
ব্ৰহ্মা বলে চাহিলে মে দিনু সেই বর। 
যুঝিবে লুকায়ে থেকে মেঘের ভিতর | ৩৪০২ 
যজ্ঞ ক’রে যেই দিন যানে যুঝিবারে। 
নেই দিন নারিবে কেহ জিনিতে তোমারে॥। ৩৪০ 
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তব করিবে যে জন। 
মরিবে তাহার হাতে না হয় খণ্ডন ॥ ৩৪০৪ 
মেঘনাদ মারিবারে সন্ধি আমি জালি। 
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে দাও বঘুষণি ॥ ৩৪০৫ 
মায়াসীতা কাটিয়ে দুরন্ত নিশাচর। 
যজ্ঞপূর্ণ দিতে গেল লঙ্কার ভিতর ॥ ৩৪০৬! 
বানর-কটক লয়ে যজ্ঞ ভঙ্গ ক’রে। 
এখনি মারিব গিয়া রাবণকৃমারে ৷৷ ৩৪০৭. 


লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে পাঠাও হুরিত। 
মন্রভঙ্গ করিয়া মারিব ইন্দ্রজিং॥ ৩৪০৮ 
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ ৷ 
কেমনে সঙ্কটে জামি পাঠাব লক্ষ্মণ ॥ ৩৪০৯, 
একে ইন্ডজিৎ সেই দুষ্ট নিশাচর। 
তাহাতে সন্ষট পুরী লক্গার ভিতর ৷৷ ৩৪১০ 
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর। 
মনোদুঃখ ফলাহারে শীর্ণ কলেবর ॥ ৩৪১১ 
কষ্ট পেয়ে বলহীন ভাবি ভাই মনে। 
কিরূপে করিবে বুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ-সনে ॥ ৩৪১২. 
বিভীয়ণ বলে প্ৰভূ ভাৰ কি কারণ। 
শত ইন্দ্রজিৎং-বল খরেন লক্ষ্মণ ॥ ৩৪১৩ 
তাহাতে সপক্ষ আছে যত কপিগণ। 
মুহূর্ভেকে মেঘনাদ হইবে নিধন ॥ ৩৪১৪ 
লক্ষণের শক্তি আমি জানি ভালমতে ৷ 
যখন রাবণ শেল মারিল বুকেতে ॥ ৩৪১৫ 
রণঙ্থলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
কুড়ি হাতে না পারিল নাড়িতে রাবণ ॥ ৩৪১৬ 
লক্ষ্মণের ঘত শক্তি তাহা আমি জানি। 
যুদ্ধেতে লক্ষ্মণনীরে পাঠাও আপনি ॥ ৩৪১৭ 
মরেছে সকল বীর এই বেটা আছে। 
ইন্তজিৎ মারিয়ে রাবণ মারি পিছে ॥ ৩৪১৮ 
এক জনে দুই জনে মারা হবে ভার। 
দু'জন দৃ'জনা মার এই মুক্তি সার ৷৷ ৩৪১৯ 
ইনরজিৎ মরিলে রাবণ রাজা জয়। 
সাগর তরিলে যেন গোম্পদের প্রায় ॥ ৩৪২০ 
অষ্ট কপি সঙ্গে দাও বলে বিভীষণ। 
গয় আর গবাক্ষাদি শ্রীগন্ধমাদন ॥ ৩৪২১ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দাও বানর সম্পপাতি। 
নল নীল চলিল প্রধান সেনাপতি ॥ ৩৪২২ 
গড়মধো পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনো। 


লঙ্গাকাগু IT 


বিভীষণ-হাতে সমৰ্পিলেন লক্ষ্মণে ॥ ৩৪২৩ 
নিভীষণ বলে প্ৰভু শুন দিয়া মন৷ 
লক্ষণের ভার মম লাগে অনুক্ষণ ॥ ৩৪২৪ 
শ্রীরাম বলেন ভাই এস মম আগে । 
বিভীমণের ভাল-মন্দ তোমা সব লাগে ॥ ৩৪২৫ 
রামের চরণ বন্দি কপিগণ সঙ্গে। 
বিভীষণ সহ তবে চলিলেন রঙ্গে ॥ ৩৪২৬ 
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল। 
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল ॥ ৩৪২৭ 
রাক্ষসেতে দার রাখে ধনু দিয়া চড়া। 
হনু দীড়াইল লয়ে পর্বতের চূড়া ৩৪১৮ 
ঘরপোড়া দেখিয়ে রাক্ষস ভঙ্গ পড়ে। 
ধাইয়া বানর সব রাক্ষসেরে বেড়ে ॥ ৩৪২৯ 
পলায় রাক্ষসগণ হইয়া ফাফর। 
লক্ষ্মণের সৈন্য ঢোকে গড়ের ভিতর ॥'৩৪৩০ 
বাণ বরষণ করে ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
কপি করে গাছ ও পাথর বরমণ ॥ ৩৪৩১ 
বানর-তাড়নেতে রাক্ষসগণ ধায়। 
হনুমান উত্তরিল ইন্ডজিৎ যথায়। ৩৪৩২ 
ইন্তরজিতে দেখিয়া হনূর কোপ বাড়ে ৷ 
এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুগু-পাড়ে ৷ ৩৪৩৩ 
সন্মুখে দাঁড়ায় বীর পরম সন্ধানী । 
বৃক্ষ মারি নিবায় যজ্ঞের সে আগুনি॥ ৩৪৩৪ 
হনুমান বীর যেন সিংহের প্রভাপ। 
যাদ্রকৃশড ভরি তার করিল প্রন্তাব॥ ৩৪৩৫ 
যজ্ঞকুগু-উপরেতে হনুমান মুতে। 
ফল-ফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় শ্রোতে ॥ ৩৪৩৬ 
যজজদ্রবা ছড়াইয়া ফেলে চারি ভিতে ৷ 
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্তুজিতে ॥ ৩৪৩৭ 
মেঘবর্ণ অঙ্গ তাশ্রবর্ণ দু'লোচন। 
হনুর উপরে করে বাণ বরষণ।॥ ৩৪৩৮ 
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জাঠী ওঝকড়া শেল ফেলে মহাকোপে। 

লাফে লাফে হনৃঘান সব অস্ত্র লোফে ॥ ৩৪৩৯ 
হনুমান বলে বেটা তোর রণ চুরি। 

দেখ দেখি আজি তোরে দিব যমপুরী ॥ ৩৪৪০ 

না জানি ধরিতে অন্তর বানরের জাতি। 

এ কারণে এত দিন তোর অব্যাহতি ॥ ৩৪৪১ 

মল্লযুদ্ধ করি বেটা ফেল ধনুর্বাণ। 

একটা চাপড়ে তোর বধিব পরাণ ॥ ৩৪৪২ 
বিভীষণ বলিলেন ঠাকুর লক্ষ্পণে। 

ও দেখ ইন্্রজিৎ বিদ্ধে হনুমানে ॥ ৩৪৪৩ 

মেঘবর্ধ বসে আছে ব্টবৃক্ষতলে। 

যজ্ঞ করে ইন্্রজিৎ নামে নিকু্িলে॥ ৩৪৪৪ 

যন্ঞসাঙ্গে অগ্নির নিকটে পাবে বর। 

আছুক অন্যের কাজ জিনে পুরন্দর ॥ ৩৪৪৫ 

রয়েছে আশ্রয় ক'রে বটবৃক্ষতলা। 

যজ্ঞসহ উহারে মারহ এই বেলা॥ ৩৪৪৬ 

ইন্দরজিৎ লক্ষ্মণ দু’জনে দরশন। 

সন্ধান পূরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ | ৩৪৪৭ 
লক্ষ্মণ বলেন বেটা শুন ইন্দ্রজিৎ। 

আজি দেখাইব তোরে শমন নিশ্চিত ॥ ৩৪৪৮ 

লক্ষ্মণের বাকা ইন্্রজিৎ নাহি শুনে। 

লক্ষ্মণে এড়িয়া তবে বলে বিভীষণে ॥ ৩৪৪৯ 

এক বীর্যে জন্ম খুড়া রাক্ষসের কুলে। 

ধার্মিক তোমারে খুড়া সর্বলোকে বলে! ৩৪৫০ 

পিতার সমান তুমি পিতৃ-সহোদর। 

পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর ॥ ৩৪৫৯ 

বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে। 

বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে ॥ ৩৪৫২ 

এত সব মারিয়াছ ক্ষান্ত নাই মনে। 

দিয়াছ সন্ধান ৰ’লে জামার মরণে ॥ ৩৪৫৩ 

খাইলে রাক্ষসকুল হুইয়া নিষ্ঠুর। 


তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর ॥ ৩৪৫৪ 

নিওঁণ সণ্ডণ হয় তবু বলে জ্ঞাতি। 

জ্ঞাতি বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি ॥ ৩৪৫৫ 

পর-কোলে দেখি খুড়া পরমা সুন্দরী। 

আপনার ভাগ্যে নাই ধড়ফড় করি ॥ ৩৪৫৬ 

এত ভ্রাতুষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাই তাতে। 

কোন্‌ লাজে আসিয়া আমারে মারিতে ॥ ৩৪৫৭ 

বানর-কটক খুড়া করহ অন্তর| 

যক্পপূর্ণ দিয়া আমি মেগে লই বর।॥ ৩৪৫৮ 

এত বলি ইন্দ্রজিৎ করিছে আঁটনি। 

আজি খুড়া কেটে তব ঘুচাইব শনি ॥ ৩৪৫৯ 
বিভীষণ বলে বেটা বল বিপরীত। 

ভালমতে জানে সবে আমার যে রীত ॥ ৩৪৬০ 

্াক্ষকুলেতে জন্ম নাহি কদাচার। 

পরদ্রবা না লই লা করি পরদার॥ ৩৪৬১ 

অসংখা দেবের নারী ভোর পিতৃঘরে । 

এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে || ৩৪৬২ 

হরে আনে পরনারী তপে তশস্থিনী। 

শাপ গালি পাড়ে তবু মা ছাড়ে কামিনী ॥ ৩৪৬৩ ৷ 

কত শত মুনি খনি মেরে কৈল পাপ। 

অন্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ ৷ ৩৪৬৪ 

ত্ৰিভুবন সনে তোর বাপের বিবাদ । 

কত কাল সবে পাপ পড়িল প্রমাদ ৷ ৩৪৬৫ 

সর্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে। 

তোর পিতৃ-ফল যে ফলিল এত কালে ॥ ৩৪৬৬. 

নিকটে মরণ তোর ওরে ইন্দ্রজিং 

সনাদ্ধবে লঙ্কা ছেড়ে যাও এক ভিত ॥ ৩৪৬৭] 

অগ্নির বরেতে বেটা জিন বারে বার। 

অগ্নির নিকটে বর পাবে না ক’ আর॥ ৩৪। 

যজজপূর্ণ দিতে চাহ মরণের বেলা। 

এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন গলা ॥ ৩৪ 


লঙক্কাকাগু 39 


এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি। 
হাতে ধনু আসিল লক্ষ্মণ মহাবলী ৷৷ ৩৪৭০ 
লক্ষ্মণ বলেন বেটা দুষ্ট নিশাচর। 
আজি তোরে এখনি পাঠাব ঘমঘর ॥ ৩৪৭১ 
মারিতে এলাম তোরে লক্কার ভিতরে । 
সর্বদুঃখ ঘুচাব কাটিয়া আজি তোরে ॥ ৩৪৭২ 
পিড়-আগে বলো গিয়া সংগ্রামের কথা । 
আজিকার রূণে যদি থাকে তোর মাথা ৷৷ ৩৪৭৩ 
এত যদি লক্ষ্মণ তর্জন ক'রে বলে। 
কুপিল যে মেঘনাদ অগ্নি হেন জ্বলে ॥ ৩৪৭৪ 
অষ্টবীর বানর উঠিয়া তার রথে। 
দুর্জয় বানর সব লাগিল গর্জিতে ॥ ৩৪৭৫ 
সারথি সহিত রখ উলটিয়া ফেলে। 
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ পড়ে ভূমিতলে ৷ ৩৪৭৬ 
বিরধী হইল যদি রাবণনন্দন। 
হরিষ হইয়া বাণ যোড়েন লক্্রণ॥ ৩৪৭৭ 
দু'জনার উপরে দু'জনে বিন্ধে বাপ । 
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সমান ॥ ৩৪৭৮ 
ডয় পেয়ে ইন্্জিৎ ভাবে মনে মন। 
আপন কটকে বীর ডাকিল তখন ॥ ৩৪৭৯ 
ইন্্রজিৎ বলে শুন যত নিশাচর ৷ 
রপসজ্ঞা করি আমি আসিব স্বর ॥ ৩৪৮০ 
আজি নর-বানরে পাঠাব যমালয়। 
ক্ষণেক থাকহ সবে না করিও ভয় | ৩৪৮১ 
এত বলি গোপনেতে করিল গমন। 
জনোতে কি জানিবে না জানে বিভীষণ ॥ ৩৪৮২ 
মায়াতে সে রথখান করিল নির্মাণ। 
বায়ুবেগে অষ্টঘোড়া রথের যোগান ॥ ৩৪৮৩ 
গায়েতে বিচিত্র সাণা মাথায় টোপর। 
হন্তে ধনু প্রবেশিল রথের ভিতর ॥ ৩৪৮৪ 
লক্ষ্মণ বলেন বেটা মায়ার নিদান। 


দেখেছিনু এক মুর্তি এবে দেখি আন ॥ ৩৪৮৫ 
মেঘনাদ-নায়া দেখি চিন্তিত লক্ষ্মণ। 
হেনকালে লক্ষ্মণেরে কন বিভীষণ ॥ ৩৪৮৬ 
বিভীষণ কলে তুমি না হও চিন্তিত । 
এখনি অরিবে বেটা দুষ্ট ইন্দ্রজিত ॥ ৩৪৮৭ 
মেঘনাদ যদি পশে মেদের আড়েতে। 
সহস্র চক্ষেতে ইন্্র না পায় দেখিতে ॥ ৩৪৮৮ 
ইন্দ্র বেঁধে এনেছিল লঙ্ষার ভিতরে ৷ 
ব্ৰহ্মা আসি মাগিয়া লইল পূরন্দরে ॥ ৩৪৮৯ 
মায়ারূপে গিয়াছিল লঙ্কার ভিতর ৷ 
মায়াতে সাজায়ে রথ আনিল সত্বর ॥ ৩৪৯০ 
আগে রণে প্রবেশ করুক ইস্রজিৎ ৷ 
মারিব উহারে বন্দী ক'রে চারি ভিত | ৩৪৯১ 
উপরেতে উঠে যদি পাইয়া তরাস। 
হনুমান গিয়া রক্ষা করিবে আকাশ ৩৪৯২ 
অগ্নির কুমার নীল নানা মায়াধর ৷ 
সৃক্মক্কপে যাইয়া পাতাল রক্ষা কর॥ ৩৪৯৩ 
লক্কার যতেক সন্ধি বিভীষণ জানে। 
যুড়িয়া লঙ্কার পথ রহে বিউীমণে ৷ ৩৪৯৪ 
গগনে পর্বত-হাতে রহে হনুমান । 
সম্মুখে লক্ষ্মণৰীর পূরিল সন্মান৷ ৩৪৯৫ 
বিভীষণ-যুক্তি না বুঝিল ইন্দ্রজিৎ। 
মেঘনাদে বেড়ি কপি মারে চারি ভিত ৷ ৩৪৯৬ 
সন্মুখেতে বাণ-বৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ । 
লক্ষ্মণের বাণ গিয়া আবরে গগন॥ ৩৪৯৭ 
অন্ত্র দেখি ইন্রজিৎ পলায় তরাসে। 
রথের সহিত যায় উঠিতে আকাশে ॥ ৩৪৯৮ 
সারখি দেখিতে পায় বীর হনৃমানে। 
পরনবেগেতে রথ চালায় দক্ষিণে ॥ ৩৪৯৯ 
লাফ দিয়া হনৃমান পড়ে তার রথে। 
চূর্ণ কৈল রথখান এক পদাঘাতে ॥ ৩৫০০ 
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ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজ ফেলে চারি ভিতে । 
ভন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্্রজিতে ॥ ৩৫০১ 
শুনো যায় ইল্পজিৎ দেখে হনূমান। 
দুই পায়ে ধ’রে তার দিল এক টান ॥ ৩৫০২ 
ভন্তরীক্ষে দুইজনে লাগে হড়াছড়ি। 
ভূমিতলে পড়ে দৌহে করে জড়াজড়ি ৩৫০৩ 
হেঁটে ইন্দ্রজিৎ পড়ে হনু তার প’রে। 
বুকে হাটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে ॥। ৩৫০৪ 
শীঘ্র এস কপিগণ ডাকে হনুমান 
সকলে মিলিয়া তার বধহ পরাণ ॥ ৩৫০৫ 
হনুমাল-বাকো কপি যায় তাড়াতাড়ি ৷ 
সকল বানর মিলি আসে রড়ারড়ি ॥ ৩৫০৬ 
কুপিল যে ইন্দ্রজিৎ বলে মহাবলী। 
বানরগণেরে দেখি উঠে ঠেলাঠেলি ॥ ৩৫০৭ 
বানর-উপরে বাণ করে বরষণ। 
কপিগণ পলায় সহিতে নারে রণ ॥ ৩৫০৮ 
ইন্দ্রজিৎ পলায়ে লঙ্কাতে যেতে চাছে। 
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে ॥ ৩৫০৯ 
বিভ্ীমণ বলে বাছা আজি যাবে কোথা। 
এখনি লক্ষ্মণ ভোর কাটিবেন মাথা।। ৩৫৯০ 
শীঘ্র এস লক্ষ্মণ ডাকেন বিভীষণ। 
ভ্বরা করি পাগায্মার বধহ জীবন ॥ ৩৫১১ 
বিভীষ্ণ-ৰচনে লক্ষ্মণ আওগুয়ান। 
ইন্দ্রজিৎ-কাছে গেল পূরিয়া সন্ধান ॥ ৩৫১২ 
দু'জনে দেখিয়া বাণ মোড়ে দুই জনে । 
দু'জনে পড়িল ঢাকা দুজনার বাণে॥ ৩৫১৩ 
চারিদিকে পড়ে বাণ নাহি লেখাজোখা। 
দুই জনে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা ৩৫১৪ 
অমর্ত সমর্থ বাণ বাণ পদ্মাসন। 
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল হুতাশন ৷৷ ৩৫১৫ 
উদ্কাবাণ বরুণবাণ বিদ্যুৎ প্রধান। 


গজেন্্র নক্ষত্র বাণ জ্যোতির্ময় বাণ॥ ৩৫১৬ 
সূচিমুখ শিলীমুখ ঘোর-দরশন। 
সিংহদন্ত বজ্দন্ত বাণ বিরোচন। ৩৫১৭ 
দণ্ড এঁখীকাদি বাণ বাণ কর্ণিকার। 
চন্দ্রমুখ সূর্ধমুখ বাণ সপ্তসার ॥ ৩৫১৮ 
নীল হরিতাল বাণ বিকট শঙ্ষর। 
অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ ক্ষুরপার্শ্ম বাণ মনোহর | ৩৫৯৯ 
এত বাণ দুই বীরে করে অবতার ৷ 
দশদিক লঙ্কাপুরী করে অন্ধকার ॥ ৩৫২০ 
দুঃজনে বরিষে বাণ দু'জনে প্রবীণ। 
বাণের কুহকে নাহি জানি রাত্রিদিন | ৩৫২১ 
লক্ষ্মণ শক্ত হৈল প্রহারের ঘায়। 
ব্রহ্মা বলে পুরন্দর করহ উপায় ॥ ৩৫২২. 
্রক্ম-অন্ত্র পুরন্দর করিলেন দান। 
লক্ষণ সে ব্রহ্ম-অস্ত্রে পূরিল সন্ধান ॥ ৩৫২৩ 
বাপেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লঙ্ষ্ণ। 
ব্রহ্ম ভাবি ব্রহ্মা তোমা করিল সৃজন ॥ ৩৫২৪ 
যদি রথুনাথ হল বিষ্টু-অবতার ৷ 
তবে তুমি ইন্দ্ৰজিতে করিবে সংহান ॥ ৩৫২৫ 
ইন্দ্রজিৎ-মাথা কাটি পড়ে ভূমিতলে। 
নির্ভয়েতে নিদ্রা যাক দেবতা সকলে ॥ ৩৫২৬ 
এত বলি ব্রন্ম-অন্ত্রে পূরিল সন্ধান । 
অন্ত্র দেখি পাপাস্মার উড়িল পরাণ ॥ ৩৫২৭ 
জাঠা জাঠি কত এড়ে অস্ত্রে কাটিবারে ৷ 
লোহার পাবড়া মারে অন্তর নাহি ফিরে ॥ ৩৫২৮ 
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ কেবা ধরে টান। 
'ইন্জিৎ-মাথা কাটি করে দুইখান ॥ ৩৫২৯ 
পড়িল সে ইন্দ্রজিৎ সংগ্রান-ভিতরে। 
খাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে ॥ ৩৫৩০! 
পলায় রাক্ষসগ্গণ গণিয়া প্রমাদ। 
রামজয় বলি কপি ছাড়ে সিংহনাদ ॥ ৩৫৩১ 
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পড়িল মন্ত্রক সহ মুরুট-কুশুল। 
ইন্্রজিৎ-মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতল ॥ ৩৫৩২. 
ইন্রজিৎ-কাটামু্ড-উপরেতে চড়ি। 
কোন কগি লাখি মারে কেহ মারে বাড়ি ॥ ৩৫৩৩ 
কীল লাথি মারিয়া মস্তক করে উড়া। 
জীবন্ডে না পারে মড়ার উপর খাঁড়া ॥ ৩৫৩৪ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ । 
ইন্তুজিৎ-বধ-গীত গান বাসায়ণ ৷৷ ৩৫৩৫ 


ইন্দ্রজিতের মরণে দেবগণাদির আনন্দ 


মে ধরিলে ধনুর্বাণ, ইন্দ্র সদা কম্পমান, 
ব্বীরদাপে বমুমতী ফাটে। 

প্রিডুবনেখতনীর, , মার বাণে নহে স্থির, 
যক্ষ ক্ষ না যায় নিকটে ।॥ ৩৫৩৬ 

ছেন বীর মৈল রণে, জয় জয় ত্ৰিভুবনে, 
মুনিগণ করে বেদফ্বনি। 
জয় জয় শব্দ মাত্র শুনি ৩৫৩৭ 

রণেমৈল ইন্দ্রজিৎ, . সকলেতে আনন্দিত, 
ধন্য বীর ঠাকুর লক্ষ্ণ। 

সুরাসুর খবি যতি, লক্ষ্রণেরে করে স্তুতি, 
সবে কৈল পুষ্প বরষণ ৷৷ ৩৫৩৮ 

ঈ্দ্রজিতের মরণে, হরফিত দেবগণে, 
বাল বৃদ্ধ সবে হর্মময়। 

কহেন লক্ষ্মণ প্রতি, করিলে খে অব্যাহতি, 
ত্রিভুবনে ঘুচাইলে ভয়। ৩৫৩৯ 

হইল অপার সুখ. খণ্ডিল মনের দুখ, 

ষতকবরগ-বিদ্যাধরী,. পাদা-অর্থয হাতে করি, 
সুরপরে করে সুমঙ্গল।॥ ৩৫৪০ 


সুখে ক্রীড়া করে সুরপতি। 
বেদ পড়ে বৃহস্পতি, সকলের অব্যাহতি, 
নাচে দেব হরষিত অতি ॥ ৩৫৪১ 


ত্ৰিভুবন পরাজয়, যার অস্ত্র নাহি সয়, 
নানা শিক্ষা যাহার ধনুকে। 
রথখান সুশোভন, বিপক্ষে যেন শমন, 


ভয়ে কেহ না রহে সন্মুখে॥ ৩৫৪২ 
করি রথ আরোহণ, আসিলেন দেবগণ, 
লক্ষ্মণেরে কহে যোড়হাত্তে 
বিনাশিয়া লঙ্তেশ্বর, ঘুচাও দেবের ডর, 

উদ্ধার করহ রঘুনাথে। ৩৫৪৩ 
রাবণ যাউক ক্ষয়, রামের হউক জয়, 
দূরে যাক দেবের তরাস। 
দীন জনে কর দয়া, দেহ রাম পদছায়া, 
নাচাড়ী গাহিল কৃত্তিবাস॥ ৩৫৪৪ 


ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শুনিয়া শ্রীরামচন্দরের আনন্দ 
বাণে বাণে হইলেন লক্ষ্মণ গীড়িত। 
হনুমান বিভীষণ উভয় সহিত।॥ ৩৫৪৫ 
দুই হাত তুলি দিয়া উভয়ের বক্ষে 
বহির্গত হইলেন লঙ্কার বৃহন্দে॥ ৩৫৪৬ 
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম চিন্তিত। 
মায়াযুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্্রজিৎ ৷৷ ৩৫৪৭ 
মায়ানীর ইন্রজিৎ মায়ার নিদান। 
পাছে বা সে লক্ষ্মণের করে অকল্যাণ ৩৫৪৮ 
এত ভাবি পথ পানে চাহেন সঘনে। 
হেনকালে উপনীত লক্ষ্মণ সে স্থানে॥ ৩৫৪৯ 
বহিছে শোণিতধার লক্ষ্মণের গায়৷ 
দেখিয়া শ্রীরাম মনে বিদ্যমান তায়॥ ৩৫৫০ 
বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন। 
আসিলেন ইন্দ্ৰজিতে বধিয়া লক্ষ্মণ ৩৫৫১ 
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জিনিয়া প্রচণ্ড রিপু, লক্ষ্মণ সরক্ত-বপু, 
উপনীত রামের গোচর। 

বাম করে শরাসন, ভয়ঙ্কর সে গঠন, 
দক্ষিণ করেতে এক শার ॥ ৩৫৫২ 

রিপুজয় করি রঙ্গে, সংগ্রামের বেশ সঙ্গে, 
আসিল সকল মহাবীর। 

আনন্দ প্রফুল্ল কায়, রক্তধারা বহে গায়, 
শ্রমে হইয়া অস্থির ॥ ৩৫৫৩ 

শুনিয়া সংগ্রাম-জয়, শ্রীরাম আনন্দময়, 
ভাবেন মারিল ইন্ত্রজিত। 


সাগর তরিনু হেলে, কিআর গো্পদজলে, 
রাবণ বধিয়া পাব সীতা॥ ৩৫৫৪ 


যত সেনাপতি সঙ্গে, সুগ্ৰীব নাচেন রঙ্গে, 
সঙ্গেতে সকল অধিকারী। 

নল নীল বালিসুত, সকলে আনন্দযুত, 
কপিগণ নাচে সারি সারি॥ ৩৫৫৫ 

বৈরিকুল করি নাশ, _ আসিলাম তব পাশ, 
কহে বিভীষণ ওণগ্রাম। 

লক্ষণ নতিয়া মাথা, কহেন সকল কথা, 


শুনিয়া কৌতুকী অতি রাম॥ ৩৫৫৬ 
ললাট চুম্বিল মুখ চাই। 

লইয়া মন্তকাগ্রাণ, চুম্বিল ধনুক-বাণ, 
তোমা বই নাহি আর ভাই॥ ৩৫৫৭ 

লক্ষ্মণ করেন স্তুতি, তুমি ত্ৰিদশের পতি, 
ক্ষিতিতলে বিষ্ণু-অবতার। 

তবযারে আশীর্বাদ, জিনে কোটি মেঘনাদ, 
তারে জিনে হেন সাধা কার॥ ৩৫৫৮ 

পশ্ুপতি বৃহস্পতি, শচীপতি করে স্তুতি, 
তাহার নাহিক ঘমত্রাস। 

লক্ষ্মণ করিলে স্তুতি, আনন্দিত রঘুপতি, 
লঙ্কাকাণ্ড গায় কৃত্তিবাস ৷ ৩৫৫৯ 


ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে শ্রীলক্ষ্রণের অঙ্গক্ষত 
হওয়াতে সুষেণ কর্তৃক উষধ প্রদান 
শ্রীরাম বলেন হে সুষেণ বৈদাবর। 
ফুটিয়াছে লক্ষণের সর্বাঙ্গেতে শর ॥ ৩৫৬০ 
বাণফলা রহিয়াছে শরীর-ভিতর। 
কেমনে সহিল এ কোমল-কলেবর ॥ ৩৫৬১ 
মেঘনাদে মারিয়া রাখিল দেৰগণ। 
সীতা উদ্ধারের মূল হইল লক্ষ্রণ ॥ ৩৫৬২ 
লক্ষ্মণের অঙ্গে অস্ত্র রহিল ফুটিয়া 
মহৌষধ দেহ সব বাণ উপাড়িয়া ॥ ৩৫৬৩ 
এতেক বলেন যদি কমললোচন । 
উষধ বাহির করে সুষেণ তখন ॥ ৩৫৬৪ 
একে একে বাহির করিল যত শর। 
ভষধ লেপিয়া দিল অঙ্গের উপর ॥ ৩৫৬৫ 
অন্গেতে প্রবেশ কৈল শষধের স্রাণ। 
সুন্দর শরীর হৈল পূর্বের সমান ॥ ৩৫৬৬ 
মিলায়ে বাণের চিহ্ন হইল সুন্দর । 
পূর্বমত লক্ষণের হৈল কলেবর ॥ ৩৫৬৭ 
আনন্দ-অবধি নাই প্রভূ রঘুনাথ। 
সুষেশের জঙ্গেতে বুলায় পদ্মহাত ॥॥ ৩৫৬৮ 
রাম বলে সুষেণ হে কি কৰ তোমারে। 
তোমার সমান বৈদা নাহিক সংসারে ॥ ৩৫৬৯ 
বারে বারে প্রাণদান দিলে সবাকার। 
ত্রিভুবনে এই কীর্তি রহিল ভোমার || ৩৫৭০ 
বন্দিল সুমেণ বৈদ্য রামের চরণ। 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিল রামায়ণ ॥ ৩৫৭১ 


ইন্দ্রজিতের মৃত্রাশ্রবণে রাবণ ও 
মন্দোদরীর বিলাপ 


মেঘনাদ পড়ে রণে প্রভাত-সময়। 
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ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয় | ৩৫৭২ 
গগনে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর। 
বসিয়া মন্ত্রণা করে যত নিশাচর ॥ ৩৫৭৩ 
স্থানে স্থানে বসি যুক্তি করিছে রাক্ষস । 
কহিতে রাবণ আগে না করে সাহস ॥ ৩৫৭৪ 
পাত্র-মিত্র সকলেতে মন্ত্ৰণা করিয়ে। 
ভগ্নদূত এক জন দিল পাঠাইয়ে ॥ ৩৫৭৫ 
রাবণ-সম্মুখে কহে যোড় করি হাত । 
বরণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ ॥ ৩৫৭৬ 
লঙ্কাপুরী বীরশূনা হৈল এত দিনে। 
মেঘনাথ পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে ॥ ৩৫৭৭ 
দূত-মুখে শুনি মেঘনাদের মরণ। 
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥ ৩৫৭৮ 
সউচ্চৈঃ্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্তজিং । 
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূৰ্ছিত ॥ ৩৫৭৯ 
ধরিয়া তুলিল যত পাত্র-মিত্র আসি । 
দশ মুণ্ডে ঢালে জল কলসী কলসী ॥ ৩৫৮০ 
অনেক কষ্টেতে রাজা পাইল চেতন । 
চেতন পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৫৮১ 
রাক্ষকুলের চূড়া পুত্র ইন্দরজিতে। 
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের হাতে || ৩৫৮২ 
আমার সর্বন্থ তুমি লঙ্কা অধিকারী। 
পিতা দশানন তোর মাতা মন্দোদরী | ৩৫৮৩ 
পর্বত-কন্দর কাপে দেখে তোর বাণ । 
এক বাণে ইন্দ্ৰ বেটা না সহিত টান ॥ ৩৫৮৪ 
ত্রিডুবনে যোদ্ধা নাহি তোমার সমান। 
মনুষোন বাণে পুত্র হারাইলে প্রাণ ॥ ৩৫৮৫ 
কু্রকর্ণ ভাত -শোক রহিয়াছে বুকে। 
সে ্বালা না জুড়াইতে মরি পূত্র-শোকে ॥ ৩৫৮৬ 
ডাই নহে চণ্ডাল পাপিষ্ঠ বিভীষণ ৷ 
বন্তভঙ্গ করি তব বধিল জীবন ॥ ৩৫৮৭ 


যদি প্রাণ বীচে রাম-তপস্থীর রণে। 

আগে আমি কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে ৷৷ ৩৫৮৮ 

হা হা পুত্র ইন্্রজিৎ গেলি কোথাকারে। 

সম্মুখ-সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে | ৩৫৮৯ 
পুত্ৰশোকে কীদি রাজা গড়াগড়ি যায়। 

দলমুণ্ড কলেবর ধূলাতে লোটায় ॥ ৩৫৯০ 

ক্ষণে অচেতন পুনঃ ক্ষণেক চেতন । 

কি হ’ল কি হ’ল বলি কীদিছে রাবণ ৷ ৩৫৯১ 

কুড়ি চক্ষে বারিধারা লঙ্কা-অধিকারী। 

ইন্্রজিৎ মৈল বার্ডা পায় মন্দোদরী ॥ ৩৫৯২ 

আছাড় খাইয়া পড়ে মন্দোদরী রাণী। 

উচ্চৈঃ্বরে কাদে দশ হাজার সতিনী ॥ ৩৫৯৩ 

স্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে। 

শিরে জল ঢালে কেহ দেখে নেড়ে চেড়ে ॥ ৩৫৯৪ 

লাসিকাতে হস্ত দিয়া দেখিছে সবাই ৷ 

কেহ বলে বেঁচে আছে কেহ বলে নাই ॥ ৩৫৯৫ 

এলোথেলো কবরীবন্ধন 'কেশপাশ। 

চক্ষে বহে বারিধারা ঘন বহে শ্বাস ॥ ৩৫৯৬ 

চৈতনা পাইয়া বলে কোথা ইন্তজিৎ ৷ 

দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত ॥ ৩৫৯৭ 

আমিনানাউপহারে, পিয়া যে মহেশ্বরে, 
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে। 

কিছু দিন ছিল সুখ, এখনি ঘটিল দুখ, 
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে।। ৩৫৯৮ 

কি যোর বসতিবাস, জীবনে কি ছার আশ, 
কি করিবে ছত্র নবদণ্ড। 

কি আর পুষ্পক রথ, বীরভাগ আছে মত, 
তোমা বিনা সব লণুডগু ॥ ৩৫৯৯ 

কূমিতলে লোটাইয়া, পুত্ৰশোকে বিনাইযা, 
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী। 

হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ, 
আজি সে মজিল লক্ষাপুনী ॥ ৩৬০০ 
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শচী সহ শচীপতি, সুখেতে করুন হ্িতি, 
স্বচ্ছন্দে ভুগ্তুক দিনপতি। 

ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, হরবিত সুরবর, 
লক্ষার দেখিয়া এ দুর্গতি॥ ৩৬০১ 

ইন্দ্র আদি দেবগণে, জিনিয়াছ তুমি রণে, 
তব ডরে কেহ নহে স্থির । 

কি কহিব বিভীষণে, শক্ৰ আনে দজ্ন্থানে, 
তেহ সে বধিল রঘুনীর ॥ ৩৬০২ 

নানা গুণে রূপে ধন্যা, খক্ষ-বিদ্যাখর-কলন্যা, 
বিবাহ দিলাম তোমা সহ। 

ভারা না পাইল সুখ, ভুগ্থিবে কতেক দুখ, 
কত সবে পতির বিরহ ॥ ৩৬০৩ 
হরিয়া আনিল তোর বাপে। 

সতী পততিত্রতা রাণী, বার্থ নহে তার বাণী, 
এ লঙ্কা মজিল তার শাপে॥ ৩৬০৪ 


যজ্ঞ যবে পুত্র করে, দেৱগণ কাপে ডরে, 
কোন লোক না যায় সেখানে । 

হেন পুত্র মরে যার, সকল অসার তার, 
হায় পুত্র কি মোর জীবনে ৷৷ ৩৫০৫ 

শ্রীবামের রূপ ধরি, সংসারে জাসিল হরি, 
করিতে রাক্ষসকুল নাশ। 

নরনয় সীতাপতি, হেন লয় মোর মতি, 


রামায়ণ গায় কৃত্তিবাস॥ ৩৬০৬ 


রাবণের যুদ্ধে গমন ও লক্ষণের শক্তিশেল 
পুত্ৰশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন। 
মন্দোদরী-ক্রন্দনেতে রুষিল রাবণ ॥ ৩৬০৭ 
গীতা লাগি মজিল কনক-লাদ্ধাপুরী । 
আজি সীতা কাটিয়া ঘাৰ সব বৈরী ৷৷ ৩৬০৮ 
মায়াসীতা কেটেছিল পুত্র ইন্্রজিৎ। 


সাক্ষাতে কাটিয়া সীতা ঘৃচাইৰ ভীত ॥ ৩৬০৯ 
হাতে লয় দশানন খড়গ এক ধারা। 
কুড়ি চক্ষু হৈল যেন আকাশের তারা ॥ ৩৬১০ 
দুই গ্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ। 
কালান্তক যম যেন রুমিল রাবণ ॥ ৩৬১৯ 
সীতারে কাটিতে যায় পৰনের বেগে । 
রাবণের পাত্র-মিত্র পিছে গিয়া লাগে ॥ ৩৬১২ 
খঙ্জা হাতে ধায় রাজা অশোকের বনে। 
কার সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায়ে রাবণে ॥ ৩৬১৩ 
প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বন। 
রাবণে দেখিয়া সীতা করেন ক্রন্দন॥॥ ৩৬১৪ 
মনেতে বিচার করে রাণী মন্দোদরী। 
সর্বনাশ হয়েছে মজেছে লঙ্কাপুরী ॥ ৩৬১৫ 
তাহাতে রাবণ কেন ক্ত্রীধ করিবে। 
রমলী-নখের পাপে পরকাল যাবে ৩৬১৬ 
এত ভাবি মন্দোদরী স্বরে ক্রন্দন। 
ধূলায় ধূসর অঙ্গ লোহিত লোচন ॥ ৩৬১৭ 
পাগলিনী-প্রায় রাণী ছুটে উর্দামুখে। 
উপনীত দশানন সীতার সম্মুখে । ৩৬১৮ 
একে ত’ রাবণ তাহে ক্রোধে কম্পমান । 
রক্তবর্ণ ঘুনিতেছে বিংশতি নয়ন॥ ৩৬১৯ 
আতঙ্কে অস্িরা সীতা দেখিয়া রাবণে। 
কাটিবে রাবণ আজি ভাবিলেন মনে ॥ ৩৬২০ 
পুত্ৰশোকে আসিতেছে করিবে ছেদন। 
কোথা প্রভু বদুনাথ দেবর লক্ষ্মণ ॥ ৩৬২১ 
অভাগীরে দেখা দাও অশোকের বনে। 
রামের মহিধী আমি কাটিল রাবণে ॥ ৩৬২২ 
উচ্চৈঃস্বরে সীতাদেবী করেন রোদন। 
সীতারে কাটিতে খড়গ তুলিল রাবণ ॥ ৩৬২৩ 
পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী ৷ 
ছি ছি মহারাজ বধ করো না হে নারী ॥ ৩৬২৪ 


395 


রাজা বলে মায়াসীতা কাটে ইন্্রজিতে ৷ 

মরে পুত্র ইন্দ্রজিৎ সীতার জনোতে ৷৷ ৩৬২৫ 

সীতা এনে সর্বনাশ হ’লো লক্ষাপুরে। 

ঘুচাব সকল শোক কাটিয়া নীতারে ৷৷ ৩৬২৬ 
মন্দোদরী কহিতেছে করি ঘোড়হাত। 

পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ ॥ ৩৬২৭ 

বিশ্রবা যে পিতা তব সংসারে পৃজিত। 

তোমার এ নারী বধ না হয় উচিত ॥ ৩৬২৮ 

একে দেখ মজেহে কনক-লক্ষাপুরী। 

পাপেতে মজ না তাহে বধ ক'রে নারী ॥ ৩৬২৯ 

করে ধরি মন্দোদরী ফিরায় রাবণে। 

ভয়ে সীতা চাহিলেন রাবণের পানে ॥ ৩৬৩০ 

রাবণ দেখিল গীতা ফিরাইল জীখি। 

রাবণ ভাবয়ে গীতা দিলেক কটাক্ষি ॥ ৩৬৩১ 

ভরসা পাইয়া গেল লক্ষার ভিত্তরে। 

সিংহাসন তাজি বৈসে ভূমির উপরে ৷৷ ৩৬৩২ 

অভিমানভরে ভাবে লক্ষা-অধিকারী। 

ঘরে ঘরে কাদে যত বীরভাগ-নারী॥ ৩৬৩৩ 

শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ। 

বসিলে আরাম নাই করয়ে শয়ন ৷৷ ৩৬৩৪ 

ইন্দ্রজিৎ-শোক তবু নহে পাসরণ। 

আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ ॥ ৩৬৩৫ 

স্্ীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া ঘরে ঘরে। 

অভিমানে পরিপূর্ণ রাজা লঙ্ষেস্থরে ॥ ৩৬৩৬ 

অমৃলা রতন করে বিচিত্র সাজন। 

সর্বাঙ্গে ভুষিত করে রাজ-আভরণ ॥ ৩৬৩৭ 

মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী। 

মৃগমদে পরিলেক সুগন্ধি কন্তুরী ॥ ৩৬৩৮ 

দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল । 

চন্দ্র সম কুড়ি কর্ণে কুড়িটা কুগুল ৷৷ ৩৬৩৯ 

মানা অস্ত্রে সাজিলেন মনোহর বেশে। 


রাণীগণ সবে আসি ধরে আশেপাশে ॥ ৩৬৪০ 
ইন্ত্রজিৎ-শোকে রাজা হয়েছে কাতর | 
চক্ষের কোণেতে নাহি চাহে লঙেশ্বর ॥ ৩৬৪৯ 
ধনূর্বাণ লয়ে রাজা যায় মহাক্রোধে। 
বাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে বিরোধে ॥ ৩৬৪২ 
আপনার দোমে রাজা কৈলে বংশনাশ। 
রামন্ত্রী রামেরে দেহ থাক গৃহবাস ॥ ৩৬৪৩ 
মন্দোদরী পানে রাজা ফিরিয়ে না চায়। 
মৃত্যুকালে রোগী যেন উদধ না খায় ॥ ৩৬৪৪ 
নিকট মরণ ভার কি করে উষধে। 
না রহে রাবণ ঘন্দোদরীর শ্রবোধে ॥ ৩৬৪৫ 
্বামি-প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল। 
অন্দোদরী-চক্ষে জল করে ছল ছল ॥ ৩৬৪৬ 
অন্তরে বুঝিয়া রাণী কাদিল প্রচুর ৷ 
দশ হাজার নারীতে নিল অন্তঃপুর ॥ ৩৬৪৭ 
বৃহন্দের বহিগ্গত হইল রাজন। 
রথ লয়ে সারথি যোগায় ততক্ষণ ॥ ৩৬৪৮ 
কনক-রচিত রথ সুবর্ণের চাকা। 
রথের উপরে শোভে নেতের পত্রাকা ॥ ৩৬৪৯ 
বিচিত্র নির্মাণ রথ অষ্ট ঘোড়া বহে। 
রথের উপরে উঠে দশানন কহে ॥ ৩৬৫০ 
ধনুক ধরিতে রাজো যে যে বীর জানে। 
ছোট বড় সাজিয়ে আসুক মোর সনে ॥ ৩৬৫১ 
ইন্রজিৎ পড়ে রণে বীর-চুড়ামণি। 
আর কারে পাঠাইৰ যাইব আপনি ॥ ৩৬৫২ 
পদ্মকোটি ঠাট ছিল লল্তার ভিতর । 
সাজিল রাবণ সঙ্গে করিতে সমর ॥ ৩৬৫৩ 
পশ্চিম দুয়ারে আছে শ্রীরান-লক্ষ্মণ। 
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ॥ ৩৬৫৪ 
দাড়ায়েছে রাবণ ধনুকে দিয়া চাড়া। 
বায়ুবেগে সারথি চালায়ে দিল ঘোড়া ৷৷ ৩৬৫৫ 
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সিংহাসন হাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ। 
ভঙ্গ দিয়া পলায় যতেক কপিগণ ৷৷ ৩৬৫৬ 
গদ্ধমাদন সেনাপতি হ'ল আখয়ান। 
বিমুখ করিল রাজা মেরে পঞ্চবাণ ॥ ৩৬৫৭ 
নীল কপি দশানন দেখিয়া সম্মুখে । 
ত্রিশ বাণ বিন্ধিলেক লীলবীর-বুকে ॥। ৩৬৫৮ 
ত্রিশ বাদে পড়িল কুমুদ মহাবীর । 
নয় বাণে বিন্ধে জান্কুলূণের শরীর ৷৷ ৩৬৫৯ 
গয় গবাক্ষে বিদ্ধিল দশ দশ বাণে। 
দুই শত বাণে বিদ্ধে বীর হনুমানে ৷ ৩৬৬০ 
আশী গোটা বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল। 
পঞ্চদশ বাণে বীর সুষেণে বিদ্ধিল ॥ ৩৬৬১ 
বানর-কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা ৷ 
পড়িল বানর যত নাহি তার সংখ্যা॥ ৩৬৬২ 
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন ৷ 
পশুর সঙ্গেতে যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন ॥ ৩৬৬৩ 
রথ লহ রাম আর লক্ষ্মণের কাছে। 
সে উভয়ে মারিয়ে বানর মারি পিছে ॥ ৩৬৬৪ 
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সারথি সত্তর । 
চালাইয়া দিল রখ রামের শোচর ॥ ৩৬৬৫ 
রথখান আসে ঘেন বিদ্যুৎ চমকে । 
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণঘণ্টা বাজে চারিদিকে ॥ ৩৬৬৬ 
রথের শন্দেতে কপি ধায় লাখে লাশে। 
পার্বতীয় পাখী যেন উড়ে ঝাকে বাকে ॥ ৩৬৬৭ 
হাতে ধনু দশানন রামের সম্মুখে। 
বৈকুষ্ঠের নাথ রাষে দশানন দেখে॥ ৩৬৬৮ 
দক্ষিণে অক্ষয় তৃণ বামেতে কোদণড! 
বিষ্ণু-অবতার রাম সুবাহু প্রচণ্ড ॥ ৩৬৬৯ 
সুন্দর নাসিকা ভার চৌরস কপাল। 
ফল মূল খান তবু বিক্ৰমে বিশাল॥ ৩৬৭০ 
সুন্দর ধনুক-বাণ বিচিত্র গঠন। 


রামের শরীরে রাজা দেখে ত্রিভুবন। ৩৬৭১ 
শ্রীরামের সর্ব-অঙ্গ নিরঘিয়ে দেখে! 
পর্বত সমুদ্র সর্প দেখে লাখে লাখে॥ ৩৬৭২ 
মনে মনে চিন্তা করে রাজা দশ্যানন। 
একান্ত জানিনূ রাম দেব নারায়প॥ ৩৬৭৩ 
যদিচ রামের হাতে ঘটয়ে মরণ। 
একান্ত বৈকুণ্ঠে যাব না যায় খণ্ডুন॥ ৩৬৭৪ 
বিরস হইয়ে কেন হইব বিমুখ । 
রামের সম্মুখে গেল পাতিয়া ধনুক॥ ৩৬৭৫ 
দৈবের লিখন কভু না যায় খশুন। 
শ্রীরাম-রাবণে দৌছে বাজে মহারণ॥ ৩৬৭৬ 
শত বাণ যোড়ে রক্ষঃ ধনুকের শুপে। 
কাটিলা বিংশতি বাণে রাজীবলোচনে। ৩৬৭৭ 
বাছিয়ে রাবণ বরষয়ে তীক্ষ শর! 
বিদ্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জর। ৩৬৭৮ 
বাপাঘাতে রঘুনাথ হৈল অচেতন। 
রামে পাছু করি আগে রহিল লক্ষ্রণ॥ ৩৬৭৯ 
রাবণ-উপরে বীর শীত্র এড়ে বাণ। 
দিবা বাণ মারিলেন যুড়িয়া সন্ধান॥ ৩৬৮০ 
লক্ষ্মণ যে মারে বাণ বলে মহাবল, 
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ভূমিতল। ৩৬৮১ 
লক্ষ্মপের বাণেতে যে রথ হৈল মুড়া। 
গদাঘাতে বিভীশণ মানে অষ্ট পোড়া || ৩৬৮২ 
কোপে দশানন বিভীষণ পানে চায়। 
তুলিয়া নিলেক শেল দেখে ভয় পায় ॥ ৩৬৮৩ 
বংশনাশ করিলি পাণিষ্ঠ বিভীষণ ৷ 
মারিয়া পাড়িব আজি রাখে কোন্‌ জন ॥ ৩৬৮৪ 
রথ না সংবরে রক্ষঃ গর্জিয়া কোপেতে। 
বিভীষণে মারিতে যে শেল জয় হাতে ॥ ৩৬৮৫ 
শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহঙ্কার। 
স্বর্গ মর্তা পাতালে লাগিল চমৎকার ॥ ৩৬৮৬ 
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শেলপাট দেখে চমকিত বিভীষণ | 

ডেকে বলে প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ ৩৬৮৭ 

শেলের উদ্দেশেতে লক্ষ্মণ এড়ে বাণ। 

তিন বাণে শেল কাটি কৈল চারিখান || ৩৬৮৮ 

শেল কাটা গেল কপি দিল টিটকারী। 

কুপিল বাবণরাজ লক্ষা-অধিকারী ॥ ৩৬৮৯ 

কুড়ি চক্ষু ঘোরে তার দেখি ভ্যঙ্কর | 

আর শেল হাতে নিল যমের দোসর ॥ ৩৬৯০ 

বজ্সসম শেলপাট দেখে লাগে ভয়। 

যারে মারে শেল তার জীবন-সংশয় ॥ ৩৬৯৯ 

এনেছিল শেল রামে মারিনার মনে । 

কোপ করে সেই শেল হানে বিভীষণে ॥ ৩৬৯২. 

বিভীষণ ফাফর হইল শেল দেখি । 

সেই শেল কাটিলেন লক্ষ্মণ ধানুকী ॥ ৩৬৯৩ 

কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে । 

ময়দানবের শেল পড়ে গেল মলে ॥ ৩৬৯৪ 

রাবণ কহিছে চক্ষে করিয়া পাকল। 

দেখিব লক্ষ্মণ আজি কত ধর বল ॥ ৩৬৯৫ 

বিভীষণে বীচাইলে ক'রে বীরপণা। 

মারি শেল রাখ দেখি বীচায়ে আপনা ৷ ৩৬৯৬ 

তোর বাণে বিভীষণ পেলে প্রতীকার ৷ 

মরি শেল তোরে দেখি কে রাখে এবার ॥ ৩৬৯৭ 

এখনি মরিরি ভণ্ড লক্ষ্মণ তপন্নী। 

মৃত্যুকালে মনে কর জানকী ল্লাপপী॥ ৩৬৯৮ 

মা বাপেরে মনে কর বন্ধু যত জন। 

মলে কারো সঙ্গে আর নাহি দর্শন ॥ ৩৬৯৯ 

রাম-সুদ্রীবের ঠাই মাগহ মেলানি। 

দিয়াছে অনেক যুক্তি করে কানাকানি ।। ৩৭০০ 
গর্জিয়া রাৰণরাজ শেলপাট ঝঁকে। 

দেবগণ-প্রাণ উড়ে শক্তিশেল দেখে॥ ৩৭০১ 

যক্ষ রক্ষঃ কাপে আর গন্ধর্ব কিনার 


কাপে অষ্টলোকপাল দেব পররন্দর॥ ৩৭০২ 
শমনের ভগ্নী শেল শক্তি নাম ধরে ॥ 
যারে মারে শক্তিশেল সেই জন মনে॥ ৩৭০৩ 
এক জনে ঘারিলে না মরে অনয জন। 
মারে শেল মারে তার ভবশা মরণ।। ৩৭০৪ 
সূর্যের কিরণ যেন শেলপাট যায়। 
ভাবিয়া ত’ রঘুলাথ না পান উপায়॥ ৩৭০৫ 
চিন্তা করে রঘুনাথ ভায়ের কুশল। 
শেষের করেন স্তুতি চক্ষে পড়ে জল॥ ৩৭০৬ 
দেবমূর্তি শেল তুমি দেব-অধিষ্ঠান। 
এবার লক্ষ্মণে ভূমি দাও প্রাণদান॥ ৩৭০৭ 
ফিরে যাও শেলপাট রাবণের হাতে। 
ভাইদান মাগি আমি তোমার সাক্ষাতে ॥ ৩৭০৮ 
আপনি শমন সূর্তিমান শেল-মুখে। 
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া শেল পড় মোর বুকে ৩৭০৯ 
নিজে মৃতু অধিষ্ঠান শেলের উপর। 
ডাকিয়া রামেবে তবে করিছে উত্তর॥ ৩৭১% 
আমারে করিছ কেন এতেক স্তবন। 
লক্ষ্মণে ছাড়িয়ে নাহি মারি অনা জন॥ ৩৭১১ 
থাকি আমি যার কাছে তার আল্লাকারী। 
যার কাছে থাকি আমি তার হিত করি।। ৩৭১২ 
শ্রীরামে কাতর দেখে শেল নাহি থাকে। 
শৃনাবেগে পড়ে গেল লক্ষ্মণের বুকে। ৩৭১৩ 
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘুৰংশচুড়া। 
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া ॥ ৩৭১৪ 
ভূমেতে পতিত বীর না লাড়েন পাশ। 
শেলে বিন্ধি লক্ষ্মণের ঘন বহে শ্বাস॥ ৩৭১৫ 
লক্ষ্মণে এড়িয়া সব পলায় বানর। 
দেখিয়া ত’ রঘুনাথ হইল ফফর।। ৩৭১৬ 
লক্ষ্মণে রাখেন কিংবা রাখেন আপনা। 
তিন ঠাই শ্রীরানের পড়িল ভাবলা॥ ৩৭১৭ 
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* ্াহির করিতে শেল টানয়ে বানরে। 
আপনি সুগ্ৰীব টানে শেল নাছি নড়ে ৷ ৩৭১৮ 
সুগ্নীব টানিছে শেল কপিগণ ঢাহে। 
এক টান দেয় শেল বেরবার নহে।| ৩৭১৯ 
শরত কুমুদ নল নীল আদি বীর। 
শেল ধরে টানে তবু না হয় বাহির। ৩৭২০ 
বানরের মধ্যে হনুমানেরে বাখানি। 
হে হনু ধরিয়া শেল করে টানাটানি ॥ ৩৭২১ 
সাহস করিয়া কেহ নাহি মারে টাল। 
টানে পাছে লক্ষ্মণের বাহিরায় প্রাণ ৩৭২২ 
টানিতে বানরগণ না করে সাহস। 
যার টানে মরিবেন তার অপযশ।॥ ৩৭২৩ 
দিলেন ধনুক-বাণ সুষ্ঠীবের হাতে। 
শেল ধরে টানিলেন প্রভু বঘুনাথে॥ ৩৭২৪ 
বিশ্বস্তর মূর্তি ধরে শেলে দিল টান। 
উপাড়িয়া শেলপাট কৈল খান খান ৷৷ ৩৭২৫ 
লক্ষ্মণে বেড়িয়া রহে যত কপিগণ। 
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরষণ। ৩৭২৬ 
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর যত বীর। 
প্রবোধ-বচনে রাম করিলেন ছির॥ ৩৭২৭ 
লক্ষ্মণে জিনিলি ব'লে না ভাবিও মনে। 
মারিয়া পাড়িৰ তোরে আজিকার রণে ॥ ৩৭২৮ 
যার লাগি বান্ধিলাম অলঙ্ঘা সাগরে । 
যার লাগি এত দুঃখ পেয়েছি অন্তরে ॥ ৩৭২৯ 
যার লাগি তো সবার দিনু দুঃখভরা। 
মারিয়া পাড়িল আজি পরনারী-চোরা ॥ ৩৭৩০ 
পাইলাঘ যত দুঃখ সীতার হরণে। 
মারিয়া ঘুচান দুঃখ আজিকার রণে। ৩৭৩১ 
পর্বত-উপরে বৈসে দেখ সব সুখে | 
মারিব রাবণে আজি কার সাধ্য রাখে ॥ ৩৭৩২ 
রঘুনাথ-বাকো করে সাহসেতে ভর । 


লক্ষ্মণেরে রক্ষা কর যতেক বানর ॥ ৩৭৩৩ 
ভ্রাত-শোকে যুঝে রাম বিক্রমে অপার ৷ 
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজিল বিস্তর ॥ ৩৭৩৪ 
ৰাছিয়া বাছিয়া রাম প্রহাদেণ বাপ। 
রাক্ষস-কটক কেটে কৈল খান খান ॥ ৩৭৩৫ 
শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়ফড় ৷ 
সহিতে না পারে রাজা উঠে দিল রড় ৷ ৩৭৩৬ 
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন। 
লঙ্কাতে ছুটাও রথ ত্বরিত গমন ॥ ৩৭৩৭ 
লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজা লক্ষেশ্ুর। 
পশ্চাতে বানর ধায় বলে ধর ধর ৩৭৩৮ 
রঘুনাথ-বাকা কড়ু খণ্ডন না যায়। 
সেই দিন মারিতেন রাবণ রাজায় ॥ ৩৭৩৯ 
লক্ষ্মণ পড়িয়া আছে শক্তিশেল বাণে। 
রণ ছেড়ে জাসিলেন বাঁচাতে লক্ষ্মণে ॥ ৩৭৪০ 
রণ জিনি রঘুনাথ পেয়ে অবসর। 
লক্ধ্ণেরে কোলে করি কাদেন বিস্তর ॥ ৩৭৪১ 
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী। 
মেল পিতা দশরথ ন্াজ্য-অধিকারী ॥ ৩৭৪২ 
জনকনন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী। 
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি ॥ ৩৭৪৩ 
হানানু প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ। 
কি করিবে রাজ্যভোগে পুনঃ যাই বন ॥ ৩৭৪৪ 
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মার প্রাণের সন্দন। 
কি বলিয়া নিবারিব তাহার ক্রন্দন ॥ ৩৭৪৫ 
এনেছি সুমিত্রা মার অঞ্চলের নিধি। 
আসিয়ে সাগর-পারে কাল হৈল বিধি ॥ ৩৭৪৬ 
মোর দুঃখে লক্ষ্মণ থে দুঃখী নিরন্তর । | 
কেন রে নিষ্টর হ’লে না দেহ উত্তর॥ ৩৭৪৭ 
সবাই সুধাবে বাতা আমি গেলে দেশে। 
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে ॥ ৩৭৪৮ 


আমার লাগিয়া ডাই কর প্রাণ রক্ষা। 
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা ॥ ৩৭৪৯ 
রাজাধনে কাজ লাই নাহি চাই সীতে। 
সাগরে তাজিব প্রাণ তোমার শোকেতে ॥ ৩৭৫০ 
উদযান্ত যত দূর পৃথিবী সক্জার। 
তোমার মরণে নিন্দা রহিল জামার ॥ ৩৭৫১ 
উঠ রে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ। 
কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস ৷ ৩৭৫২ 
সীতার লাগিয়ে তুমি হারাইলে প্রাণ । 
তুমি যে লক্ষ্মণ মম প্রাণের সমান ৷৷ ৩৭৫৩ 
সুবর্ণের বাণিজো মাণিকা দিনু ডালি। 
তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি ৷ ৩৭৫৪ 
কেন বা রাবণ-সঙ্গে করিলাম রণ। 
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন্‌ জন ॥ ৩৭৫৫ 
কারতনীরযার্জুন রাজা সহস্রবাহুধর । 
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ যে গুণের সাগর ॥ ৩৭৫৬ 
এমন লক্ষ্মণে মোর মারিল রাক্ষসে। 
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥ ৩৭৫৭ 
শিতৃ-আজ্ঞ হৈল মোরে দিতে ছত্ৰদণ্ড ৷ 
কৈকেয়ী জননী তাহে হ’লো প্ৰতিবন্ধ ॥ ৩৭৫৮ 
পিতৃ-সতা পালিতে আলিনু বনবাস ৷ 
বিধি বাদী হৈল তাহে ঘোর সর্বনাশ ॥ ৩৭৫৯ 
অন্রীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ। 
কেঁদো না কেদো না রাম পাইবে লক্ষ্মণ ॥ ৩৭৬০ 
ডাই ভাই বলে রাম ছাড়েন নিশ্বাস। 
শ্রীরামের ক্রন্দন রিল কৃত্তিবাস ॥ ৩৭৬১ 


হনুমানের গন্ধমাদন পর্বতে উষধ 
আনিতে গমন 
শ্রীরাম সুষেণে কন যোড়হাত করি। 
লক্ষ্মণে বাঁচাও আগে শোক পরিহরি ॥ ৩৭৬২ 
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আমার লক্ষ্মণ বিনা আর নাহি গতি । 
বাঁচাও লক্ষ্মণে যদি তবে অব্যাহতি ॥ ৩৭৬৩ 
সুষেণ বলেন প্রভু না হও কাতর । 
বাচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর ৷ ৩৭৬৪ 
হস্তে পদে রক্ত আছে প্রসগ বদন। 
নাসিকায় শ্বাস বহে প্রফুল্ল লোচন ৷ ৩৭৬৫ 
হেন জন নাহি মরে সবাকার জ্ঞানে। 
আনিবারে উষধ পাঠাও হনুমানে ॥ ৩৭৬৬ 
শ্রীরাম বলেন শোকে মম হিয়া শোষে। 
আপনি পাঠাও তারে উষধ উদ্দেশে ॥ ৩৭৬৭ 
সুঘেণ বলেন শুন পবলনন্দন | 
মধ আনিতে যাও যে গন্ধমাদন ॥ ৩৭৬৮ 
গিরি গন্ধমাদন সে সর্বলোকে জানি। 
তাহাতে ওষধ আছে বিশলাকরণী ॥ ৩৭৬৯ 
নয় শৃঙ্গ ধরে ভার অদ্ভুত নির্মাণ । 
প্রথম শৃঙ্গেতে তার মহাদে-স্থান || ৩৭৭০ 
আর শৃঙ্গে উদয় করয়ে শশধর। 
আর শৃঙ্গে তিন কোটি গন্ধর্বের ঘর ॥ ৩৭৭১ 
আর শৃঙ্গে বৃক্ষ আছে শাল ও পিয়াল । 
আর শৃঙ্গে সিংহ বাছে চরে পালে পাল॥ ৩৭৭২ 
আর শৃঙ্গে আছে তার খরতরা নদী। 
নদীর দুকৃলে আছে বিস্তর উষধি।॥ ৩৭৭৩ 
নীলবর্ণ ফল-ফুল পিঙ্গল সে পাতা। 
রক্তবর্ণ ডাটা আর স্বরবর্ণ লতা ॥ ৩৭৭৪ 
আনহু উমধ হেন বিশলাকরণী। 
রাত্রিমধ্যে আনহু যাবৎ আছে প্রাণী ॥ ৩৭৭৫ 
রাত্রিতে উ্ধ আন বীচাৰ সহজে। 
রজনী -প্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্য-তেজে ॥ ৩৭৭৬ 
বিলম্ব না কর বীর যাও এইক্ষণ। 
তোমার প্রসাদে জীবে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ ৩৭৭৭ 
আহয়ে গন্ধর্ব সব মায়ার নিদান। 
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সময়েতে হনুমান হও সাবধান ॥ ৩৭৭৮ 
ত্রিশ কোটি গন্ধর্ব যে হাহা-হৃহ্‌ আছে। 
বাদ-বিসংবাদ তার সঙ্গে কর পাছে ॥ ৩৭৭৯ 
শ্রীরাম বলেন পথ আঠার বৎসর । 
কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রের ভিতর ॥ ৩৭৮০ 
এত দূর পথ যাবে আসিবেক রাতি। 
লক্ষ্মণের না দেখি এবার অব্যাহতি ॥ ৩৭৮১ 
কেন বা সুষেণ বৈদ্য আমারে প্রবোধে। 
আজি লক্ষ্মণ মরিলে কি করিবে উষধে ॥ ৩৭৮২ 
হাসিয়া বলেন তবে পবননন্দন। 
এ রাত্রে উষধ আনি জীয়াৰ লক্ষ্মণ ॥ ৩৭৮৩ 
মনে কিছু রমুনাথ না কর বিন্ময়। 
ইধধ আনিব রাত্রে শুন মহাশয় ॥ ৩৭৮৪ 
শ্রীবাম-সুস্্রীব-কাছে মাগিয়া মেলানি । 
উ্ধ আনিতে বীর করিল উঠানি ॥ ৩৭৮৫ 
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কান। 
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান ॥ ৩৭৮৬ 
মহাশান্দে চলিল শুনোতে করি ভর । 
লাঙ্গুলের টানে উড়ে বৃক্ষ ও পাথর ॥ ৩৭৮৭ 
দশ যোজন হইল আড়ে পরিসর। 
বিশ যোজন দীর্ঘেতে হৈল কলেবর ॥ ৩৭৮৮ 
লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ ৷ 
উঠিবামাত্রেতে লেজ ঠেকিল আকাশ ॥ ৩৭৮৯ 
মহাশন্দ করি যায় শুনিতে গভীর ৷ 
দেখিয়া মনেতে গ্রীতি পায় রঘুবীর ॥ ৩৭৯০ 
দুর্জয় শরীর বীর চলে অন্তরীক্ষে। 
লঙ্ষার ভিতর থাকি দশানন দেখে ॥ ৩৭৯১ 
বিস্ময় হইয়া রাজা ভাবিল মলেতে। 
ঘরপোড়া বেটা কোথা যায় এত রেতে ॥ ৩৭৯২ 
দশানন বুঝিল করিয়া অনুমান। 
উধধ আনিতে যায় বীর হনুমান ॥ ৩৭৯৩ 


বিশলাকরণী আছে গন্ধমাদনেতে। 
কোনমতে নহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে ॥ ৩৭৯৪ 
এতেক ভাবিয়া তবে রাজা দশানন। 
কালনেমি নিশাচরে ডাকে ততক্ষণ ॥ ৩৭৯৫ 
রাজা বলে শুন হে মাতুল কালনেমি । 
লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি ॥ ৩৭৯৬ 
চিরদিন করি আমি ভরসা তোমার। 
আজি মামা তুমি কিছু কর উপকার | ৩৭৯৭ 
আজি রণে লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে। 
অরিবে তগস্থী বেটা রাত্রি পোহাইলে ॥ ৩৭৯৮ 
বিশলাকরণী আছে গন্ধমাদনেতে। 
ঘরপোড়া গেল সেই উষধ আনিতে ॥ ৩৭৯৯ 
গিয়া গদ্ধমাদনেতে করহ উপায়। 
যেমতে বানর বেটা ধষধ না পায় ॥ ৩৮০০ 
বুদধি-বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর । 
রাক্ষসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর ॥ ৩৮০১ 
মায়ার প্রবন্ধে এস হনুমানে মোরে। 
ক্ষার অর্ধেক রাজা দিলাম তোমারে ॥ ৩৮০২ 
কালনেমি বলে মনে করি বড় ভয়। 
দুষ্ট বড় সে বানরা কি জানি কি হয় ॥ ৩৮০৩ 
মায়ারূপে যাই যদি চিনে হনৃমান। 
একই আছাড়ে মোর বধিবে পরাণ ॥ ৩৮০৪ 
বানরপ্রধান বেটা বুদ্ধি বড় শঠ। 
কেমনে যাইতে বল তাহার নিকট ॥ ৩৮০৫ 
দশানন বলে এত ভয় কেন তারে। 
যুক্তি করে যাও যাতে চিনিতে লা পারে ॥ ৩৮০৬ 
কালনেমি বলে বাপু মত বল মিছে । 
কারো যুক্তি না খাটিবে ঘরপোড়ার কাছে ॥ ৩৮০৭ 
রাবণ বলে মামা গো না হও চিন্তিত। 
হেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নিশ্চিত ॥ ৩৮০৮: 
গন্ধমাদনের সব সন্ধি আমি জানি। 


গন্ধকালী নামে এক আছে কুন্তীরিণী ॥ ৩৮০৯ 
সরোনরে পড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে। 
প্রকাণ্ড শরীর তার মুখ বিপরীতে ॥ ৩৮১০ 
সুরাসুরে শঙ্কা করে দেখে কুন্তীরিণী। 
সেই ডরে কেহ নাহি ছোয় তার পানি ॥ ৩৮১১ 
কেহ নাহি যায় সরোবরের নিকটে। 
লক্ষ লক্ষ প্রাণিবধ হৈল তার পেটে ॥ ৩৮১২ 
সহজে বানরজাতি বীর হনুমান৷ 
গন্ধমাদনের এত না জানে সন্ধান ॥ ৩৮১৩ 
ওর আগে মাও তুমি তপন্নীর বেশে। 
আদর-গৌরব করি তৃষিবে হরষে ॥ ৩৮১৪ 
মায়াতে আশ্রম করি রেখ ফুল ফল। 
কলসী ভরিয়া রেখ সুবাসিত জল ॥ ৩৮১৫ 
নানামতে হনুমানে করিবে আদর। 
স্নান হেতু পাঠাইবে সেই সরোবর ॥ ৩৮১৬ 
অন্সবুদ্ধি হনুমান পশুমধো গণি। 
সরোবরে গেলে ধ’রে খাবে কু্তীরিলী॥ ৩৭১৭ 
কুন্তীরিণী ধ'রে খাবে পবননন্দলে। 
হণ্‌ মেলে উষধ আনিবে কোন্‌ জনে ॥ ৩৮১৮ 
রাম তবে মরিবেক লক্্রণের শোকে । 
পলাবে সুগ্নীব বেটা পড়িয়া বিপাকে ৷ ৩৮১৯ 
মায়াতে বধিয়া তারে এস মম আগে ৷ 
লঙ্কাপুরী লব দৌহে অর্ধ অর্ধা ভাগে ॥ ৩৮২০ 
কালনেমি বলে এ কি বলিস রাবণ । 
ঘরপোড়া কাছে গেলে হারাব জীবন ॥ ৩৮২১ 
পূর্বে ঘরপোড়া তোরে মারিল চাপড় । 
রখ হ'তে পড়িয়ে করিলি ধড়ফড় ॥ ৩৮২২ 
আমি হ’লে তখনি যেতেন যমঘর ৷ 
ভাগো বেঁচে এসেছিলি লক্কার ভিতর ॥ ৩৮২৩ 
হনুমান-কাছে কারো নাহিক নিস্তার । 
দেখিলে তখনি মোরে করিবে সংহার ॥ ৩৮২৪ 
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প্রাণ হারাইতে প্রের হন্মান-আগে। 
আমি মৈলে লঙ্কা কেবা লবে অর্দ্ধভাগে ॥ ৩৮২৫ 
এত যদি কালনেমি রাবণেরে বলে। 
শুনিয়া রাবণরাজ অগ্নি হেন জ্বলে ॥ ৩৮২৬ 
কালনেমি বলে রাগ সংবর রাবণ । 
তুমি মার সেই মারে অবশ্য মরণ ॥ ৩৮২৭ 
কালনেমি নিশাচর ঘোরদরশন। 
অষ্ট বাহু চারি মুগু অষ্ট যে লোচন ॥ ৩৮২৮ 
চলিল যে কালনেমি রাবণ-আদেশে। 
গন্ধমাদনেতে আসে তপন্নীর বেশে ॥ ৩৮২৯ 
পবনগমনে যায় বীর হন্মান। 
কালনেমি উপনীত তার আতুয়ান ॥ ৩৮৩৪ 
মায়াহ্ান সৃজ্রিল মধুর ফুল-ফল। 
কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল ॥ ৩৮৩১ 
জটাভার শিরেতে বাকল পরিধান। 
হাতে ক'রে জপমালা করিতেছে ধ্যান ॥ ৩৮৩২ 
হেনকালে উপনীত পবননন্দন। 
তপশ্ী দেখিয়া করে চরণ-বন্দন ॥ ৩৮৩৩ 
দন্ত হীন মুখে তান দীর্ঘ গৌপ দাড়ি। 
হনুমান দেখিয়া দিলেন জলপিড়ি ॥ ৩৮৩৪ 
এসেছ অতিথি আজি বড়ই মঙ্গল। 
স্নান করি এস কিছু খাও ফুল-ফুল ৷ ৩৮৩৫ 
হনুমান কহে প্রভু না জান কারণ। 
কোন্‌ সুখে খাৰ আমি নাহি লয় মন ৷ ৩৮৩৬ 
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্যবংশে । 
সত্য পালি দুই পুত্র দিল বনবাসে ৷৷ ৩৮৩৭ 
জোষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্পণ। 
পালিতে বাপের সভা এসেছেন বন ॥ ৩৮৩৮ 
দোসর লক্ষ্মণ বীর সীতা ত’ সুন্দরী। 
শূন্য ঘর পেয়ে রক্ষঃ সীতা কৈল চুরি ॥ ৩৮৩৯ 
বানর সহায়ে রাম বীঁধিল সাগর । 
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কটক-সমেত গেল লঙ্কার ভিতর ॥ ৩৮৪০ 
সীতা লাগি রাম-রাবণেতে বাজে রণ । 
রাবণের শেলে পড়ে আছেন লক্ষ্মণ | ৩৮৪১ 
ঠাকুর লক্ষ্মণ পড়ে রাবণের শেলে। 
প্রাণদান পাবেন উষধ লয়ে গেলে ৩৮৪২ 
ফুল ফল শিরে রাখি ক্ষমহ আপনি । 
উধ চেনায়ে দেহ বিশল্যকরণী ৷৷ ৩৮৪৩ 
তপস্বী বলেন তোর বালকের মতি। 
ভোগে শোকে কেমনে কুলাবে এ আরতি ॥ ৩৮৪৪ 
মম স্থানে অতিথি থাকিলে উপবালী। 
সব তপ নষ্ট হয় কিসের তপন্থী ॥ ৩৮৪৫ 
যে বাড়ী অতিথি আসি করে উপবাস। 


অতিথির উপবাসে হয় সর্বলাশ॥ ৩৮৪৬ - 


অতিথি দেখিয়া মেবা না করে আশ্বাস 
সর্বনাশ হয় তার নরকে নিবাস ॥ ৩৮৪৭ 
এই দেখ সরোবর তপের প্রসাদে। 
নামিয়া করহ স্নান ঘুঢ়ক বিমাদে ৷৷ ৩৮৪৮ 
ওর একাঞ্জলি জল যদি পান কর। 
বৎসরের ক্ষুধা-কুবজা সব হবে দূর ॥ ৩৮৪৯ 
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিত জন ভুলে । 
স্নান হেতু হনুমান চলিলেন জলে। ৩৮৫০ 
ঝাপ দিয়া হনু জলে পড়িল যখনি। 
হনূর সে শব্দ পেয়ে বায় কৃষ্তীরিণী ॥ ৩৮৫১ 
কুন্তীরিণী শব্দ পেয়ে ধায় যত মাছ। 
যোজন শরীর তার জিনি তালগাছ ॥ ৩৮৫২ 
হস্ত পদ নখ যেন চোখ চোখ ছুরি। 
শমনের দণ্ড যেন হস্ত সারি সারি ॥ ৩৮৫৩ 
জলমধ্যে কুষ্ঠীরিণী হনু নাই দেখে। 
হাত-পা পসারি আসি ধরে হাতে নখে ॥ ৩৮৫৪ 
কি কি বলি হনুমান ধরিলেক তারে। 
এক লাফে উঠে বীর পাড়ের উপরে ॥ ৩৮৫৫ 


কুন্তীরিণী তুলিলেন পৰননন্দন। 
শরীর তাহার উচ্চ একই যোজন ৷ ৩৮৫৬ 
ফেলিলেন কুষ্ভীরিণী পর্বত-প্রমাণ। 
নখে চিরি হনুমান করে খান খান ॥ ৩৮৫৭ 
দেবকন্যা কুস্তীরিলী উঠিল আকাশে । 
আকাশে উঠিয়া হন্মানেরে সপ্ভাষে ॥ ৩৮৫৮ 
দেবকন্যা ছিনু আমি নামে গদ্ধকালী। 
দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃতাকেলি ॥ ৩৮৫৯ 
কুবের নিবাসে যাই নৃত্য-গীত-রঙগে। 
ঠেকিল আমার অঙ্গ দক্ষ-মুনি-অঙ্গে ॥ ৩৮৬০ 
পথে মুনি তপ করে তার নাম দক্ষ। 
কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য ॥ ৩৮৬১ 
না যায় খণ্ডন এই শাপ দিল মুনি। 
থাক গন্ধমাদনেতে হয়ে কুষ্টীরিণী ॥ ৩৮৬২ 
লক্ষ লক্ষ প্রাণী মেরে বাড়িবেক পাপ । 
হনুমান-হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ ॥ ৩৮৬৩ 
হইবেন নারায়ণ রাম-অবতার। 
তার সেবকের হাতে তোমার নিস্তার ॥ ৩৮৬৪ 
চিরজীবী লয়ে থাক সাধ রামকাজ। 
তোমার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ ॥ ৩৬৬৫ 
আর এক কথা বলি শুন হনুমান। 
ভণ্ড তপস্থীর হাতে হও সাবধান ॥ ৩৮৬৬ 
এত বলি আকাশে চলিল গন্ধাকালী। 
রূপে আলো করে যেন পড়িছে বিজলী ॥ ৩৮৬৭ 
হেথা পথ-পানে চাহে তন্বী সঘনে। 
হনূর বিলম্ব দেখি হরষিত মনে || ৩৮৬৮ 
মনে মনে তপস্বী করিছে অনুমান। | 
কুন্তীরিণী ধরিয়া খেয়েছে হনুমান ৷৷ ৩৮৬৯ 
অতঃপর যাই আমি রাবণ গোচর। 
অর্জলক্ষা ভাগ করি লইব সত্বর॥ ৩৮৭০ | 
দড়ী ধরে লব ভাগ উত্তর-দক্ষিণে! 
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পূর্বদিক লব আমি না যাব পশ্চিমে ৩৮৭১ 
পশ্চিম সাগরে যদি বাধ ভেঙ্গে ঘায়। 
পশ্চিমে রাবণে দিব ভাগ যত হয়॥ ৩৮৭২ 
অশ্ব হস্তী সৈনা রথ ভাণ্ডারের ধন। 

সকল অর্ধেক বুঝে লইব এখন।। ৩৮৭৩ 
রাণীগণ আছে যত স্বর্গবিদ্যাধরী। 

তার অর্ধ লব যেই ভাগে মন্দোদরী॥ ৩৮৭৪ 
মন্দোদরী রূপে জিনে স্বর্গ বিদ্যাধরী। 

তার সহ ক্রীড়া হবে দিবা-বিভাবনী॥ ৩৮৭৫ 
স্নান করি হনু গেল তপন্দি-গোচর। 
হনুমানে দেখিয়া কাপিছে নিশাচর ৩৮৭৬ 
হাতে ফুল-ফল ডালি ধীরে ধীরে নড়ে। 

খাও খাও বলি হনুমান প্রতি এড়ে॥ ৩৮৭৭ 
এবদৃষ্টে হনুমান তপন্নী নেহারে। 

তপন্থী ভাবিছে হনু না জানি কি করে॥ ৩৮৭৮ 
হনুমান বলে তুই ভণ্ড মে তপস্থী। 

স্বরূপে তপস্থী হ’লে অভিথিরে হিংসি॥ ৩৮৭৯ 
রাবণের কার্য সাধ তপস্থীর বেশে। 

মম হাতে পড়ে আজি যাৰে যমপাশে॥ ৩৮৮০ 
তোর ফলফুল বেটা টেনে ফেল দূর 

মোর ঠাই আজি তোর মায়া হবে চুর ॥ ৩৮৮১ 
তপস্থী ভাবিল মায়া হইল বিদিত। 

ধরিল রাক্ষস-মূর্তি অতি বিপরীত || ৩৮৮২ 
অষ্ট বাহু চারি মুগ অষ্টটা লোচন। 

হনুমান বলে তোরে বধিব এখন || ৩৮৮৩ 
প্রথমে গৌরব দ্বিতীয়েতে গালাগালি। 
তৃতীয়েতে ঠেলাঠেলি পরে চুলাচুলি ॥ ৩৮৮৪ 
দুই জনে মন্নযুদ্ধ দুজনে সোসর। 

দুই জনে মহাযুদ্ধ পর্বত-উপর ॥ ৩৮৮৫ 
| ক্ষণে নীচে হনুমান ক্ষপেক উপরে। 

টলমল করে গিরি দুজনার ভরে। ৩৮৮৬ 


লাফ দিয়া হন্মান কালনেমি খরে। 
বুকে হাটু দিয়ে হন্‌ কালনেমি মারে॥ ৩৮৮৭ 
লেজে জড়াইয়া তারে ঘুরায় আকাশে। 
লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে ॥ ৩৮৮৮ 
তথা হৈতে লঙ্কা পথ আঠারো বৎসর। 
এত দূর টেনে ফেলে রাবণ-গোচর॥ ৩৮৮৯ 
বসেছে রাবপরাজ পাত্র-মিত্র সনে। 
অন্ধকারে কালনেমি পড়ে মধাঙ্থানে॥ ৩৮৯০ 
কি পড়িল বলি সবে চমকিয়া উঠে। 
নেড়ে ঢেড়ে দেখি বলে কালনেমি বটে ৷৷ ৩৮৯১ 
কালনেমি দেখে উড়ে রাবণের প্রাণ। 
সর্বমায়া কৈল চূৰ্ণ বীর হনুমান ॥ ৩৮৯২ 
লক্ষ্মণে মারিয়া বাণ ভাবিছে রাবণ। 
ডাক দিয়া আনিল যতেক দেৰগণ।৷ ৩৮৯৩ 
আপানি আসিল ত্ৰহ্মা চড়ি রাজহংসে। 
আসিলেন বিশ্বনাথ চড়ি বৃদ্ধ বৃষে॥ ৩৮৯৪ 
ইন্দ্র যম কৃবেরাদি আসিল পবন। 
চন্দ্র সূর্য দুজনে আসিল ততক্ষণ ৷ ৩৮৯৫ 
রাজা বলে শুন বলি মত দেবগণ। 
ময়দানবের শেলে পড়েছে লক্ষণ ॥ ৩৮৯৬ 
আমার বচন শুন বলি হে ভান্তর। 
উদিত হও হে গিয়া গিরির উপর | ৩৮৯৭ 
তোমার উদয় হ’লে মরিবে লক্ষ্মণ। 
লক্ষ্মণ মরিলে রাম তাজিবে জীবন ॥ ৩৮৯৮ 
তুমি যাও ওহে চন্দ্র থাক এক ঠাই) 
তব উদয়ে লক্ষ্মণ বাঁচিবেক লাই ॥ ৩৮৯৯ 
এ কথা শুনিয়া তবে বলে দিবাকর। 
আমার বচন শুন লক্গার ঈশ্বর।॥ ৩৯০০ 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে। 
এখন উদয় বল হইব কেমনে ॥ ৩৯০১ 
রাজা বলে হ’ল রাত্রি ক্ষতি কি তোমার। 
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মনে বুঝি' অকুশল চিন্তহ আমার ॥ ৩৯০২ 
রাবপের কথা শুনি দিবাকর-ত্রাস। 
ভয়েতে চলিল সূর্য হইতে প্রকাশ ॥ ৩৯০৩ 
সপ্ত ঘোড়া-যোগান সূর্ণের রখ বহে। 
কনক-রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥ ৩৯০৪ 
নানা রত্ন শোভা করে রখের উপর ৷ 
উদয় হইতে যান দেব দিবাকর ॥ ৩৯০৫ 
দিবাকর পূর্বদিক প্রকাশ করিল। 
তাহা দেখি হনুমান তরাস পাইল ॥ ৩৯০৬ 
ফিরিয়া উদয়গিরি করিল গমন৷ 
দিবাকর-সম্িকটে দিল দর্শন ॥ ৩৯০৭ 
রথ আশুলিয়া বীর দীড়ায় সত্বর। 
অচল হইল রথ সারথি কাশর ॥ ৩৯০৮ 
পূর্বদিক আগুলিল হনুমান বীরে। 
পশ্চিমে চালায় রথ সারথি সত্বরে ॥ ৩৯০৯ 
অশ্বেরে সবলে কশা মারয়ে সঘনে । 
পশ্চিমে চলিল রথ পবনগ্মনে ॥ ৩৯১০ 
কুপিল সে হনুমান অতি ভয়ঙ্কর । 
লাফ দিয়ে অশ্বগণে ধরিল সত্বর ॥ ৩৯১১ 
রথ বরি হনুমান ঘন দেয় পাক। 
বায়ুন্তরে ঘোরে যেন কুমারের ঢাক || ৩৯১২ 
ছাড় ছাড় বলি সূর্য ঘন ডাক ছাড়ে। 
সূর্য যদি কোপ করে ত্রিভুবল পোড়ে ॥ ৩৯১৩ 
বুঝিয়া রামের কার্য সূর্য কৃপাময় । 
সারথিরে জিজ্ঞাসিল কেবা এই হয় ॥ ৩৯১৪ 
সারথি কহিছে তবে সূর্যের গোচর । 
রথ ঘুরাইয়া রাখে একটা বানর ॥ ৩৯১৫ 
পর্বতে-প্রমাণ ভঙ্গ বিকৃত আকার । 
অচল হইল রথ নাহি চলে জার ॥ ৩৯১৬ 
সূর্য বলে রাখ রখ গগনমণ্ডলে। 
পোড়াইয়া বানরে পাড়ি ভূমিতলে॥ ৩৯১৭ 


এত শুনি দীড়াইল পবননন্দন। 
বিনয় করিয়া বলে মধূর-বচন ॥ ৩৯১৮ 
কোন্‌ মহাশয় ভুমি কোন্‌ মায়াধর ৷ 
স্বরূপ করিয়া কহ আমার গোচর ॥ ৩৯১৯ 
সূর্য কহে আমি সূর্য ছেড়ে দেহ পথ। 
উদয় হইতে যাৰ উদয়-পর্বত || ৩৯২০ 
যত দেবগণ রাবণের দ্বারে খাটি। 
পুরাণ পড়েন ব্রহ্মা আর মুনি কোটি ॥ ৩৯২১ 
বড় যুদ্ধ হইয়াছে আজিকার রণে। 
পড়েছে লক্ষ্মণ বীর শক্তিশেল-বাণে ॥ ৩৯২২ 
রজনী প্রভাত হলে মরিবে লক্ষ্মণ । 
উদয় হইতে মোরে পাঠায় রাবণ ॥ ৩৯২৩ 
রাবণের উপদ্রব সহিতে না পারি। 
উদয় হইতে যাই থাকিতে শর্বরী ॥ ৩৯২৪ 
আমার উদর হ'লে মরিবে লক্ষ্মণ। 
লক্ষণের শোকে রাম তাজিবে জীবন ॥ ৩৯২৫ 
উষধ আনিতে গেছে পবনকুমারে। 
লক্ষ্মণে মারিব বীর না আসিতে ফিরে ॥ ৩৯২৬ 
হনুমান বলে দেব কর অবধান। 
পরনের পুত্র আমি লাম হনুমান ৷৷ ৩৯২৭ 
উঁধধ আনিতে আমি আসিনু শিখরে । 
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥ ৩৯২৮ 
প্রাণদান লক্ষণ না পান ঘতক্ষপ। 
তাবৎ উদয়গিরি না কর গমন ॥ ৩৯২৯ 
সূর্য বলে কেবা শুনে তোমার বচন। 
না পারি রাবণ-আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন || ৩৯৩০ 
হনুমান বলে তুমি দেবের প্রধান। 
সদয় হইয়া রাখ লক্ষ্মণের প্রাণ | ৩৯৩১ 
রাবণের অনুরোধে যাবে তুমি চলে। 
রথ সহ ডুবাইব সাগরের জলে ॥ ৩৯৩৯ 
হাসিয়া বলে সূর্য শুন হনুমান। 
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যত দেবগণে করি রামের কল্যাণ ॥ ৩৯৩৩ 
সাধে কি উদয়গিরি যাই উদয়েতে। 
দেবের নিস্তার নাই রাবণের হাতে ॥ ৩৯৩৪ 
কি জানি কি করে রক্ষা ভাবি এই ভয়। 
ভয়েতে ত্বরিতে যাই হইতে উদয়। ৩৯৩৫ 
রাবণের আজ্ঞা যদি না করি পালন। 
কোপেতে বিষম শান্তি দিবেক রাবণ ॥ ৩৯৩৬ 
শ্রীরামের অনুরোধে ফিরে মদি যাই । 
রাৰণের কোপে বল রক্ষা কিসে পাই ॥ ৩৯৩৭, 
হনুমান বলে আছে উপায় ইহার । 
নিকটেতে এস বলি কর্ণেতে তোমার ॥ ৩৯৩৮ 
তৰ নাম ভানু মম নাম হনুমান । 
নামে নামে মিলিয়াছে দু'জনে সমান ॥ ৩৯৩৯ 
খণ্ডিবে তোমার দোষ রাবণের কাছে। 
সাধিব রামের কার্য যুক্তি হেন আছে ॥ ৩৯৪০ 
দুই দিক রক্ষা পারে সুমন্ত্রণা বলি। 
হনু ভানু দুই জনে করিব মিতালি ॥ ৩৯৪১ 
এত শুনি দিবাকর হরধিত-মন। 
হনূর নিকটে আসি করে সন্ভাবণ ॥ ৩৯৪২ 
ূর্যেরে ধরিয়া হনু করে কোলাকুলি । 
সাপটিয়া সূর্যেরে পুরিল কক্ষতলি ॥ ৩৯৪৩, 
মহাতেজোময় সূর্য রাখিতে কে পারে | 
আপনি হইলা বন্দী লক্ষ্মণের তরে ॥ ৩৯৪৪ 
হনূ-ভান-ভঙ্গী দেখি দেবগণ হাসে। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবামে ॥ ৩৯৪৫ 
পুনর্বার হনু যায় সে গন্ধমাদন। 
ই্মধ খুঁজিয়া ঘুরে পবননন্দন ॥ ৩৯৪৬ 
পর্বতে গন্ধরবগণ আছয়ে হরিষে। 
নিজ করে নৃতা-গীত স্ত্রী আর পুরুষে ॥ ৩৯৪৭ 
গন্ধর্বের নারীগণ পরমা রূপসী । 
কেহ দেয় করতালি বাজায় বা বাশী ॥ ৩৯৪৮ 


গান-বাদা রঙ্গরসে আছে আনন্দিত ৷ 
হেনকালে পবননন্দন উপস্থিত ॥ ৩৯৪৯ 
হনুমানে দেখে সবে চমকিত মন। 
করযোড়ে কহে কথা পবননন্দন ॥ ৩৯৫০ 
কে তোমরা গান-বাদা কর নিশাকালে । 
নিবেদন করি কিছু শুনহ সকলে ৩৯৫১ 
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আসে বন। 
সঙ্গেতে জানকী দেবী শ্রীমান-লক্ম্ণ ৷৷ ৩৯৫২ 
রাবণ রাক্ষসরাজ জঙ্কা-অধিকারী। 
দশুক-কাননে সান্ধী সীতা কৈল চুরি ॥ ৩৯৫৩ 
রঘুনাথ করেছেন সাগর-বন্ধন। 
হতেছে বিষম যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণ ॥ ৩৯৫৪ 
শক্তিশেলে পড়েছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
আমি আসি উষধ করিতে অন্বেষণ ॥ ৩৯৫৫ 
ফিরে যাব লঙ্কাপুরে থাকিতে রজনী । 
উ্ষধ চিনায়ে দেহ বিশলাকরণী ॥ ৩৯৫৬ 
কুপিল গন্ধর্ব সব কি বলে বানর । 
কাহার নফর বেটা কাহার কিন্কর | ৩৯৫৭ 
হাহা-হুহু্‌ মহারাজ এইমাত্র জানি। 
কোথাকার রাম তোর কখন না চিনি ॥ ৩৯৫৮ 
আসিয়া বানর বেটা কোন্‌ কার্যে ফিরে। 
চুলেতে ধরিয়া সবে বেড়া কীল মারে ॥ ৩৯৫৯ 
হস্ত তুল হন্‌ করে দেবগণে সাক্ষী। 
মারিব গন্ধর্ব সব কার বাপে রাখি ॥ ৩৯৬০ 
কোপে হনুমান হৈল পর্বত-আকার । 
চড়-চাপড়েতে বীর করে মহামার ॥ ৩৯৬১ 
লাফে লাফে মারে সব আছাড়ি আছাড়ি। 
পড়িল গন্ধর্ব সব যায় গড়াগড়ি ॥ ৩৯৬২ 
হাহা-হুহু রাজা আসে চড়ি দিবারথে। 
হনুমানে মারিতে বেড়িল চারি ভিতে ॥ ৩৯৬৩ 
এক রাজ্যে দুই রাজা হাহা-হুহু নাম। 
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হন্মান-কাছে এল করিতে সংগ্রাম ॥ ৩৯৬৪ 
লাফ দিয়া রথে গিয়া চড়ে হনুমান ৷ 
দু'জনার ধনুক ধরিয়া দিল টান॥ ৩৯৬৫ 
দু*জনার ধনুক করিল খান খান। 
কোপে হনুমান হৈল শমন-সমান ॥ ৩৯৬৬ 
হাঁটুর উপরে রেখে দুই ধনু ভালে। 
মালসাট দিয়া দীড়াইল সৰা আগে ॥ ৩৯৬৭ 
কুপিল যে হনুমান সংগ্রামের শূর। 
কীল মেরে গন্ধর্বের মাখা করে চুর ॥ ৩৯৬৮ 
হনুমান একেলা গন্ধৰ্ব বহু দেখি। 
হনুমান অঙ্গে এবে নারয়ে মুটকী ৷৷ ৩৯৬৯ 
উষধ না পায় হন্‌ ভাবে মন মন। 
শিখরে শিখরে ভ্রমে পবননন্দন ॥ ৩৯৭০ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া করে সাহসেতে ভর 
ডালে মূলে লয়ে যায় পর্বত-শিখর ৷৷ ৩৯৭১ 
টৌষট্রি যোজন সেই গিরিবরখান। 
এক টানে উপাড়িল বীর হনুমান ॥ ৩৯৭২ 
দুই হাতে ধরিয়া পর্বতে দিল নাড়া। 
চৌষটী যোজন উঠে পর্বতের গোড়া | ৩৯৭৩ 
বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিল ছিটিল লতা-পাতা। 
কোথাকার বৃক্ষ শাখা পড়ে গেল কোথা ॥ ৩৯৭৪ 
নানা জাতি সপ খায় শিরে মণি জ্বলে। 
পর্বত লইয়া উঠে গগনমণ্ডলে ৷৷ ৩৯৭৫ 
মাথায় পর্বত তুলে নিল হনুমান । 
তুলে দিলে পারে বুৰি আর একখান ৷৷ ৩৯৭৬ 
পর্বত লইয়া চলে দক্ষিণমুখেতে। 
ভরতে প্রশংসে রাম পড়িল মনেতে ॥ ৩৯৭৭ 
মারিলাম কালনেমি মায়ার পূতলী। 
কুষ্ঠীরিণী মারি মুক্ত কৈনু গন্ধকালী ॥ ৩৯৭৮ 
তিন কোটি গন্ধর্বের মারিনু সকল। 
রামন্রাতা ভরতের বুঝে যাব বল॥ ৩৯৭৯ 


এতেক ভাবিয়া হনুমান হরষিত। 
নন্দীগ্রাম আসি বীর হৈল উপনীত ॥ ৩৯৮০ 
পর্বত লইয়া বীর দক্ষিণেতে যায়। 
পর্বত কন্দর নদী অনেক এড়ায়॥ ৩৯৮৯ 
না দেখে চন্দ্রের তেজ দিবা না প্রকাশে। 
দক্ষিণেতে এড়াইল পর্বত কৈলাসে ॥ ৩৯৮২ 
বাম ভিতে এড়াইল নগর বিন্তর। 
অবিলম্বে উপনীত অযোধ্যানগর ৷৷ ৩৯৮৩ 
ভরত ছাড়িয়া রাজা নন্দীগ্রামে বৈসে। 
হনুমান চলে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে ॥ ৩৯৮৪ 
নন্দীগ্রামে বৃক্ষ আদি দেখিল বিস্তর 
ছাড়াইয়া প্রবেশিল নগর-ভিতর ॥ ৩৯৮৫ 
সুমন্ত্ৰ সারথি ও বশিষ্ঠ পুরোহিত। 
বসিয়াছে ভরত যে পাত্রেতে-বেষ্টিত ৷ ৩৯৮৬ 
শ্বেত চামর ব্যঞ্জন হয় চারি ভিতে ॥ ৩৯৮৭ 
সোনার আসন যেন শশধরজ্গোতি। 
তাহাতে পাদুকা রেখে ধরে দশুছাতি | ৩৯৮৮ 
রক্সময় আসনে পাদুকা শোভা পায়। 
আপনি ভরত শ্বেত চামর ঢুলায়। ৩৯৮৯ 
রামের পাদুকা যত্ে সিংহাসনে থুয়ে। 
ধরাসনে রয়েছেন ভরত বসিয়ে ॥ ৩৯৯০ 
পর্বত লইয়া যায় পবন-কুমার। 
অন্তরীক্ষে থাকি দেখে যত ব্যবহার ॥ ৩৯৯১ 
পর্বত্ায়াতে দেশ হইল অন্ধকার ৷ 
সভাসহ ভরতের লাগে চমৎকার ॥ ৩৯৯২ 
না দেখি চক্রের তেজ অগ্ধকারময় । 
রামের পাদুকা লজ্মে নাহি করে ভয়৷ ৩৯৯৩ 
ভরত বলেন রাত্রে কার ভাগুসার। 
রামের পাদুকা লঙ্ঘে এত অহঙ্কার ৷৷ ৩৯৯৪ 


মহাবুদ্ধিমান ভরত বিক্রমে সুষ্ছির। 
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একদৃষ্টে চাহেন ডরত মহাবীর || ৩৯৯৫ 
শক্রয়্ করিয়া কোপ উর্াদৃষ্টে চান। 
কোথায় আকাশ-পথে না হয় সন্ধান ॥ ৩৯৯৬ 
শিশুকালে শক্রত্ন সে করিতেন কেলি। 
খেলার বাঁটুল পড়ে আছে কতগুলি ৷৷ ৩৯৯৭ 
লোহার নির্মিত তাহা আশী লক্ষ মণ। 
ভডরতের হাতে তুলে দিলেন শক্রুস্ ॥ ৩৯৯৮ 
মনে ভাবে ভরত বাটুল লয়ে হাতে। 
বিশেষ না জানি কেবা দায় শৃনাপথে ৷৷ ৩৯৯৯ 
শত্ৰুঘন বলেন ভাই পাখী হেন দেখি। 
খাইতে যজ্ঞের ধূম এল কোন্‌ পাখী ॥ ৪০০০ 
ভরত কহেন ভাই এত কেন ভয়। 
পক্ষী যক্ষ রক্ষ ও কির যদি হয়। ৪০০১ 
বাটুল মারিয়া শাস্তি করিবে ভাহারি। 
রামের পাদুকা যেবা লঙ্ঘে তারে মারি॥ ৪০০২ 
এইরূপ বিস্তর করিয়া অনুমান। 
পক্ষী ব'লে ভরত সে পূরিল সন্ধান ৪০০৩ 
আশী লক্ষ মণ বাঁটুল ধনুকে যুড়ি। 
জারাম বলিয়া বীটুল দিল ছাড়ি।। ৪০০৪ 
ভরতের বাঁটুল সে অবার্থ সন্ধান। 
হনূরে বাজিল লক্ষ বজ্রের সমান| ৪০০৫ 
পদের তালুকাভাগে বাজিল বাঁটুল। 
মূৰ্ছিত হইলা হনু বুদ্ধি হৈল ভুল॥ ৪০০৬ 
নিস্তেজ হইল বীর শক্তি নাছি আর । 
অন্তরীক্ষে ঘুরে পড়ে পবনকুমার || ৪০০৭ 
বটুলে মূৰ্ছিত হনু চক্ষে নাহি দেখে। 
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে।। ৪০০৮ 
হভজ্ঞান হয়ে পড়ে পবননন্দন। 
নাহি ছাড়ে সূর্য আর যে গন্ধমাদন॥ ৪০০৯ 
ডূমে পড়ে করে হনু শ্রীরামে স্মরণ। 
মন্্কে পর্বত আছে ঘূর্ণিত লোচন।॥ ৪০১০ 


রাম নাম শুনি এল ভরত পক্রুয়। 

হনূর নিকটে এল ভাই দুই জল॥ ৪০১১ 

ভরত বলেন কপি থাক কোন্‌ স্থান। 

রাম যে স্মরিলে তার কি জান সন্ধান ॥ ৪০১২ 

কোথা হৈতে আসিলে হে কহ বিবরণ । 

জান কোথা রাম-সীতা কোথায় লক্ষ্মণ ॥ ৪০১৩ 

শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বনে। 

দেখা কি হয়েছে তব রাম-সীতা সনে ॥ ৪০১৪ 
বাক্য নাহি সরে তার ব্যথায় আকুল। 

বন্ত্রসম বাজিয়াছে বিষম বীটুল॥ ৯০১৫ 

সভা ছাড়ি বশিষ্ঠ আসিল সেই স্থানে। 

হনুরে সবল কৈল মন্ত্র ্রহ্মজ্রানে॥ ৪০১৬ 

যোগেতে সকল কথা বশিষ্ঠ-গোচর। 

মুনি জানে যত কর্ম লঙ্ষার ভিতর ॥ ৪০১৭ 

লোকাচারে প্রকাশ না করে মহামুনি। 

ভরতের প্রতি কন সচাতুরী বাণী॥ ৪০১৮ 

মুনি বলে ভরত এমন বুদ্ধি কেনে। 

কি কার্য সাধন কৈলে মারি হনুমানে ॥ ৪০১৯, 

পরম ধার্মিক দেখি বানপ্রধান। 

রামের বৃত্তান্ত জানে পরমসন্তান।॥ ৪৮২০ 

বশিষ্টের মন্ত্রে তার দূর হৈল বাথা। 

ডরত-সম্মুখে কহে শ্রীরামের কথা।। ৪০২১ 

অবধান কর তবে ভরত সক্রুয়। 

রাম-লক্ষ্মণ সীতার শুন বিবরগ॥ ৪০২২ 

বাসা করেছিল রাম পধ্চবটা-বনে। 

সূর্ণণখা-নাক-কান কাটেন লক্ষ্মণে ॥ ৪০২৩ 

রাবণের ডগ্নী সূর্পণখা সে রাক্ষসী। 

যুদ্ধ কৈল টৌদ্দ হাজার রাক্ষস আসি॥ ৪০২৪ 

সবাকে মারেন রাম দণ্ডককাননে। 

পরে যোগিবেশে সীতা হরিল রাবপে ॥ ৪০২৫ 

সুগ্নীবের সঙ্গে রাম করিয়া মিত্রতা। 
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বালি মারি সুগ্রীবেরে দেন দণ্ড-ছাতা।। ৪০২৬ 
বানর লইয়া রাম বাঁধিল সাগর। 
মিলিল অসংখ্য কপি অতি ভয়ঙ্কর॥ ৪০২৭ 
বাইশ অক্কেতে এক মহা অক্ষৌহিণী। 
ইহার অধিক কপি গণিতে না জানি॥। ৪০২৮ 
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হইল অপার। 
তিন মাস রাত্রি-দিবা যুদ্ধ মহাযার ৷ ৪০২৯ 
কভু হারে কড়ু জিনে তিন মাস যুঝে। 
রাক্ষসের সেই মায়া কার সাধ্য বুঝে ॥ ৪০৩০ 
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ করে রণ। 
নাগপাশে বান্ধিলেক শ্রীরাম-লক্ষ্ণ | ৪০৩১ 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণে বীধি বৈরিগণ হাসে। 
গরুড় আসিয়া মুক্ত কৈল নাগপাশে॥ ৪০৩২ 
মুক্ত যদি হ’লো নাগপাশের বন্ধন। 
অভিকাম ইন্দ্ৰজিতে মারিল লক্ষণ৷৷ ৪০৩৩ 
কুপিল রাবণ প্রবেশিল রণে। 
অয়দানবের শেল মারিল লক্ষ্মণে ॥ ৪০৩৪ 
লক্ষ্মণে করিয়া কোলে রামের ক্রন্দন। 
আমারে পাঠায়ে দেন উষধ কারণ ৪০৩৫ 
উষধ জিনিতে নাহি পারি কোনমতে। 
উপাড়িয়া লয়ে যাই পর্বত-সমেতে ॥ ৪০৩৬ 
আমি গেলে লক্ষণের বাঁচিবেক গ্রাণ। 
তোমার প্রহারে আমি হারাইনু জান।। ৪০৩৭ 
নিস্তেজ হইনু আমি বীটুলে তোমার। 
পর্বত তুলিতে শক্তি নাহিক আমার ॥ ৪০৩৮ 
তুমি রাজ্য নিলে হে রাবণ নিল নারী। 
লক্ষ্মণ তাজিবে প্রাণ পোহালে শর্বরী ॥ ৪০৩৯ 
তোমার প্রশংসা রাম করেন সদাই। 
সর্বদা চিন্তেন রাম তোমা দুই ভাই॥ ৪০৪০ 
দিবানিশি সুমঙ্গল ভাবেন দৌহার। 
রাম সঙ্গে বৈরিভাব দেখি যে তোমার ৪০৪১ 


আমারে মারিয়ে তব এই হৈল লাভ। 
প্রকাশ হইল রাম সঙ্গে বৈরিভাব॥ ৪০৪২. 
লঙ্গার বৃত্তান্ত তুমি না জান ভরত। 
সকলেতে আমার চাহিয়ে আছে পথ॥ ৪০৪৩ 
ফিরিয়া যাইতে শক্তি না হবে আমার। 
সহজেতে নাহি হবে সীতার উদ্ধার।। ৪০88 
লক্ষণের শোকে রাম প্রবেশিবে বন। 
নিষ্বপ্টকে রাজাভোগ কর দুই জন।॥ 8০8৫ 
এতেক বলিল যদি পবননন্দন। 
ধরাতলে পড়ে কাদে ভরত-শক্রত্ন।। ৪8০৪৬ 
শোকাকুল কাদে দৌহে ডুমিতলে পড়ে। 
শ্রীরাম-লক্ষষণ সীতা বলে ডাক ছাড়ে॥ ৪০৪৭ 
আমরা থাকিতে কেন এতেক দুর্গতি। 
কটাক্ষে মারিতে পারি লক্ষা-অধিপতি ॥ ৪০৪৮ 
ভরত বলেন শুন বীর হনুমান। 
ত্ররিতে পর্বত লয়ে করহ প্রয়াণ ৪০৪৯ 
আমিও তোমার সঙ্গে যাই লক্ষাপুরে। 
থাকুক শক্রস্ম ভাই অযোধ্যানগরে।। ৪০৫০ 
হনুমান বলে তুমি যাইবে কিমতে। 
শ্ৰীরামের আজ্ঞা নাই তোমা লয়ে যেতে ॥ ৪০৫১ 
ভরত বলেন তবে শুন হে মারুতি। 
পর্বত লইয়া তুমি যাও শীঘ্রগতি॥ ৪০৫২ 
হুনূমান বলে গিরি নাড়িতে না পারি। 
বলহীন হইয়াছি বল লা কি করি॥ ৪০৫৩ 
ঘোজনেক উচ্চ যদি পার ভুলে দিতে। 
তৰে আমি পারি এ পর্বত লয়ে যেতে ॥ ৪০৫৪ 
শত্ৰু কহিলেন সে হনুমান আগে। 
পর্বত তুলিয়া দিতে কোন্‌ ভার লাগে ৷৷ ৪০৫৫ 
শক্রঘ্ন আনিয়া দিল ধনু একখান। 
গুণ দিয়া ভরত যুড়িল তাহে বাণ ॥ ৪০৫৬ 
ভরত বলেন বাছা পবনকুমার। 


পর্বত সহিত উঠ বাপেতে আমার ॥ ৪০৫৭ 
আকর্ণ পুনিয়া বাণ এড়িল ভরত। 
হনুমান সহ শুনো উঠিল পর্বত ৪০৫৮ 
উর্দ্ধে তুলে দিল বাণে শতেক যোজন ৷ 
ভরতের বিক্রম বাখানে হনুমান ॥ ৪০৫৯ 
ভরত বড়ই বীর ভাবে হনুমান । 
আমা সহ বাণেতে তুলিল গিরিখান ॥ ৪০৬০ 
হইয়ে সাগর পার চলে বায়ুবেগে ৷ 
রাখিল পর্বত লয়ে সবাকার আগে। ৪০৬১ 
পর্বত দেখিয়া সবে হইল বিন্ময়। 
প্রণাম করিয়ে বীর রঘুনাথে কয় ॥ ৪০৬২ 
ইবধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে ৷ 
এ কারণে আনিলাম পর্বত সমেতে ॥ ৪০৬৩ 
শ্রীরাম বলেন বাপু পবনকুমার । 
ত্ৰিভুবনে কোন্‌ কার্ম অসাধ্য তোমার ॥ ৪০৬৪ 
রাম বলে হনু দিল পর্বত আনিয়া। 
আপনি সুষেণ লও উষধ চিনিয়া ৷ ৪০৬৫ 
শ্রীরামের আজ্ঞাতে সুষেণ বৈদা যায়। 
সকল পৰ্বতময় খুঁজিয়া বেড়ায় ॥ ৪০৬৬ 
নয় শৃঙ্গ পর্বত সে অদ্ভুত-নিৰ্মাণ। 
প্রথম শৃঙ্গেতে দেখে শঙ্করের স্থান৷৷ ৪০৬৭ 
দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে দেখে দিব্য সরোবর । 
তৃতীয় শূঙ্গেতে পণ্ড চরিছে বিস্তর ॥ ৪০৬৮ 
চতুর্থ শৃঙ্গেতে দেখে খরতরা নদী। 
নদীর দূকুলে দেখে বিস্তর উ্ধি ॥ ৪০৬৯ 
দেবগণ আদি কেলি করেন আনান্দে। 
মৃতদেহে প্রাণ পায় গুষধের গন্ধে ॥ ৪০৭০ 
ইবধের গন্ধে প্রাণ পায় মরা কত। 
এই জন্য নাম গন্ধমাদন পর্বত ৷৷ ৪০৭১ 
আনন্দে সুষেণ হনুমানেরে বাখানি। 
চিনিয়া মধ আনে বিশলাকরণী ॥ ৪০৭২ 
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গুষধ লইয়া বুড়া নামে ভূমিতলে। 
তখনি মধ বাটে রর়ময় শিলে। 8০৭৩ 
স্মরণ করিল মনে পিতা ধন্বন্তরি। 
শ্রীরাম-লক্্ণ-পদে নমন্নার করি। ৪০৭৪ 
উষধ ধরিল আনি লক্ষণের নাকে। 
আনন্দে বানরগণ রামজয় ডাকে ॥ ৪০৭৫ 
শুষধের প্রাণ মায় লক্ষ্মণ উদরে। 
ক্রমে ক্রমে সর্ব-অঙ্গে উষধ সঞ্চারে || ৪০৭৬ 
ভগ্ন ছিল পাঁজর সে লাগিলেক যোড়া। 
ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের জানা গেল সাড়া ॥ ৪০৭৭ 
অন্তরে অন্তরে বিন্ধে বধের গ্রাপ। 
সজ্ঞান হইল বীর সঞ্ারিল প্রাণ ॥ ৪০৭৮ 
চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্ৰীরাম-পানে চান । 
লক্ষ্মণে দেখিয়া স্থির হৈল রাম-প্রাণ ॥ ৪০৭৯ 
বিভীষণ সুগ্রীবেতে করে কোলাকুলি। 
চারিদিকে পড়ে বানরের ছলাছলি ৷৷ ৪০৮০ 
ভাই ভাই বলি রাম হন উতরোল। 
পুলকেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেন কোল ॥ ৪০৮১ 
লক্ষ্মণে লইয়া কোলে তিলেক না এড়ে। 
চক্ষে জল শ্রীরামের মুক্তাধারা পড়ে ৷ ৪০৮২ 
শক্তিশেল রামায়ণে শুনে যেই জন। 
অপার দুর্খভি তার খণ্ডে ততক্ষণ ॥ ৪০৮৩ 
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ কপিগণ দেখে। 
পর্বতে বানরগণ উঠে লাখে লাখে ৪০৮৪ 
লক্ষে ঝক্ফে পর্বতের শাখা-বৃক্ষ ভাঙ্গে । 
ফল-ফুল খাইছে বানরগণ রঙ্গে ॥ ৪০৮৫ 
বহুদিন উপবাস যুঝিয়ে বিকল। 
উদর পূরিয়া খায় যত ফুল-ফল ॥ ৪০৮৬ 
ফল-ফুল খাইয়া ছিড়িল যত লতা। 
আনন্দে ছিড়িয়া খায় নৰ নব পাতা ।। ৪০৮৭ 
ফল-ফুল খাইয়া বৃহৎ হৈল পেট । 


418. 
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নড়িতে চড়িতে নারে মাথা করে হেট ॥ ৪০৮৮ 
জান্ববান কহিছে শ্রীরাম-বিদামান। 
কার্য সিদ্ধ হইল লক্ষ্মণ পেল প্রাণ ॥ ৪০৮৯ 
পর্বত রাখিতে যাক্‌ বীর হনুমানে। 
আজ্ঞা দেন রাম জাম্ববানের বচনে ॥ ৪০৯০ 
রাম-সুগ্রীবের কাছে মাগিয়া মেলানি ৷ 
পর্বত লইয়া বীর করিল উঠানি॥ ৪০৯১ 
পর্বত লইয়া মাথে যায় অন্তরীক্ষে। 
লঙ্ষার ভিতরে বলি দশানন দেখে।॥ ৯০৯২ 
সাতটা রাক্ষস ছিল কটকে প্রধান। 
রাবণ করিল আজ্ঞা দিয়া ওয়া-পান ৷ ৪০৯৩ 
মন্তকে পর্বত হনু পড়িল বিপাকে। 
এই বেলা গিয়া ঘেরি মার চারিদিকে ॥ ৪০৯৪ 
বাকামুখ  গষ্টবত্র প্রচণ্ড লোচন। 
অলভঙ্গ সিংহমৃখ ঘোর-দরশন ॥ ৪০৯৫ 
উন্কামুখ প্রভৃতি দেখিতে ভয়ঙ্কর । 
আজ্ঞা পেয়ে সাত বীর চলিল সত্ব ॥ ৪০৯৬ 
মেরু জিলি এক এক জনের শরীর। 
শনাপথে হনূরে বলিছে মাত বীর ॥ ৪০৯৭ 
দেবতা গন্ধৰ্ব নাহি মান কোন জনা। 
আজি বেটা ৰানরা বুঝিন বীরপণা ॥ ৪০৯৮ 
ফিরিয়া যাইনে বুঝি বাঞ্চা কর মনে। 
যমালয়ে পাঠাই আজিকার রণে॥ ৪০৯৯ 
হনু বলে রাক্ষসেরা লক্ষ যদি এসে । 
রামের প্রসাদে মারি চক্ষুর নিমিষে | ৯১০০ 
চারিদিকে ঘেরে সবে যুঝে একেবারে। 
মাথায় পর্বত বীর চাহে ক্রোধভরে ॥ ৪১০১ 
মাথা নাহি নাড়ে বীর পর্বত না ছাড়ে। 
পাক দিয়া সাতজনে জড়ায় লাঙ্গুড়ে ॥ ৪১০২ 
লাঙ্গুড় জড়ায়ে বীর মারিল আছাড় । 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড় ॥ ৯৯০৩ 


অলভঙ্গ নিশাচর বড়ই সেয়াল। 
দুই হাতে লেজ ধ'রে নীচে দিল টান॥ ৪১০৪ 
মাথা গলাইয়া বেটা প*ড়ে গেল সরে। 
পলাইয়া খায় রড়ে নাহি চাহে ফিরে ॥ ৪১০৫ 
লঙ্গার ভিতরে গেল পাইয়া সে ত্রাস। 
রাবণেরে বারা কহে ঘন বহে শ্বাস ৷ ৪১০৬ 
অবধান কর রাজা লঙ্কা-অধিপতি। 
ঘরপোড়া-হাতে কারো নাহি অব্যাহতি ॥ ৪১০৭ 
মারিবারে দীড়ালাম সাতজন বলে। 
মন্ত্রক পর্বত হন্‌ জড়ালে লাঙ্গুলে॥ ৪১০৮ 
আমি মাথা গলাইয়া বাঁচিলাম প্রাণে। 
লেজে বেঁধে আছাড় মারিল ছয় জনে ॥ ৪১০৯ 
আছাড়েতে চূর্ণ হ’লো দু'জনার হাড়। 
আমি বেঁচে আছি কিন্তু ভাঙ্গিয়াছে ঘাড় ৷ ৪১১০ 
লাঙ্গল ছাড়াব বলে ঘন দিনু টান। 
লেজের ঘর্যণে ছিড়ে গেছে নাক-কান॥ ৪১১১ 
পড়েছিনু যে সঙ্কটে শঙ্কর তা জানে। 
তব পিতৃপুশ্যে বেঁচে আসিলাম প্রাণে ॥ ৪১১২ 
রক্ষস-ব্চনে রাবণের উড়ে প্রাণ। 
শমন-সমান বৈরী বীর হনুমান ॥ ৪১১৩ 
যক্ষ রক্ষ দানৰ গন্র্ব বিদ্যাধর। 
একে একে হনুমানে বাখানে বিন্তুর ৷৷ ৪১১৪ 
অন্তরীক্ষপথে চলে বীর হনুমান । 
যথাস্থানে রাখিলেন সে গন্ধমাদন ৷ ৪১১৫ 
হনূমান বলে আমি পৰননন্দন। 
কতই গন্ধর্বগণে করেছি নিধন ৪১১৬ 
যে শষধে লক্ষ্মণ পেলেন প্রাণদান। 
সে ওধধে সবাকার বাচাইব প্রাণ ॥ ৪১১৭ 
দুই হাতে কচালে ঠষধ করে গুঁড়া। 
জলে গুলে গন্ধর্ব-উপরে দেয় ছড়া॥ ৪১১৮ 
| উঠিয়া গর্ব সব চারিদিকে চায়। 


তখনি সে হনুমানে মারিবারে যায় ৪১১৯ 
লাফ দিয়া হনুমান উঠিল আকাশে । 
লক্কাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ ৪১২০ 


ূরধদেবের মুক্তি 
হইয়া সাগর পার অতি কুতৃহলী। 
সেই রাত্রে কটকে আসিল মহাবলী ৷৷ ৪১৯৯ 
কার্মসিদ্ধি করিয়া আসিল হনুমান ৷ 
শ্রীরামের নিকটে পাইল বন্ধ মান ॥ ৪১২২ 
বসেছেন বানর-বেষ্টিত রঘুনাথ। 
উপস্থিত হনুমান খোড করি হাত৷ ৪১২৩ 
কক্ষতলে তাহার দেখিয়া দিলকরে। 
জিজ্ঞাসা করেন রাম পবনকুমারে ॥ ৪১২৪ 
কি অদ্ভুত দেখি বাপু পবননন্দন। 
তোমার শরীরে কেন রবির কিরণ।। ৪১২৫ 
হনুমান বলে প্রভু কর অবগতি । 
অনিবারে শষধ গেলাম রাতারাতি ॥ ৪১২৬ 
উ্ষধ খুঁজিয়া আমি শিখরে বেড়াই। 
পূর্বদিকে দিনপতি দেখিয়া ডরাই || ৪১২৭ 
পর্বত হইতে গেনু ভাঙ্করের ঠাই। 
ঘোড় হাত করি স্তব করিনূ গৌসাই ॥ ৪১২৮ 
ডোমার সন্তান অতি কাতর শ্রীরাম। 
ক্ষণেক কশ্যপপূত্র করহ বিশ্রাম ॥ ৪১৯৯ 
যাবৎ লক্ষ্মণ বীর না পান জীবন। 
অবৎ উদয় নাহি হইও তপন ॥ ৯১৩০ 
আমার এ বাকা না শুনিল দিনপতি। 
ধরিয়া এনেছি তেই না পোহাতে রাতি॥ ৪১৩১ 
শ্রীরাম বলেন বাপু এ কি চমৎকার । 
না পোহায় রজনী না ঘুচে অন্ধকার ॥ ৪৯৩২ 
সূর্যের উদয় জনা সংসার প্রকাশে । 


লক্ষাকাণড alt 


ছাড়হ ভান্কর ইনি উঠুন আকাশে ৪১৩৩ 
সর্ষেনে প্রণাম করে পবননন্দন। 
যতেক বানর করে চরণ-নন্দন॥ ৪১৩৪ 
রামের বচনে বীর তোলে দুই হাত। 
বাহির হইল তবে জগতের নাথ ॥ ৪১৩৫ 
আদিকর্ভা আপন বংশের দিবাকর। 
শত শত প্রণাম করেল রঘুরর।৷ ৪১৩৬ 
উদয়-পর্বতে ভানু করেন গমন। 
পোহাইল বিভাবরী প্রকাশে ভূবন ৷৷ ৪১৩৭ 
কপিগণ কহে ধন্য ধা হনুমান৷ 
ত্ৰিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান।॥ ৪১৩৮ 
শ্রীরাম বলেন ধনা ধন্য হনুমান ৷ 
তোমার প্রসাদে ভ্রাতা পাইলেক প্রাণ ॥ ৪১৩৯ 
তোমারে প্রসাদ দিব কি আছে এমন ৷ 
যদি চাহ লহ করি আয়-সমর্পণ॥ ৪১৪০ 
এতেক কহিয়া রাম দেন আলিঙ্গন। 
কৃতাৰ্থ সে হনুমান আর কপিগণ ৪১৪১ 
বারমাসী ফল ছিল সুক্্ীবের পাশে। 
সুগ্ৰীব প্রসাদ দিল ঘত মনে আসে ৪১৪২ 
দিলেন দাড়িব্ব পরু বিদারিয়া সন্ধি । 
নারিকেল-ফল দিল সহশ্রেক কান্দি ৷ ৪১৪৩ 
হাঁড়িয়া হাঁডিয়া ভাল দিলেন মধুর। 
অদ্ভুত রসাল দিল খাইতে খেজুর ১৪৪. 
বড় বড় আন্র দিল খাইতে রসাল । 
বিঘতপ্রমাণ কোন দিলেন কীটাল ॥ ৪১৪৫ 
নানাবর্ণ ফল দিল শত কলো রাঙ্গা । 
মধুপান করিবারে দিল বহু ডোঙ্গা ॥ ৪১৪৬ 
ফল ফুল বিন্তর প্রসাদ দিল রাজা। 
লক্ষ বানরেতে বহে ফল ফুল-বোঝা ॥ ৪১৪৭ 
রাজার প্রসাদ বহু পেয়ে হনুমান৷ 
প্রাচীন বানরগণে কত কৈল দান ॥ ৪১৪৮ 
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বাহক বানরে কিছু কিছু দিয়া তোষে। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ ৪১৪৯ 


মহীরাবণের পালা 


রাবণ মরিবে কবে ভাবে কপিগণ। 
হেনকালে শ্রীরাঘেরে বলেন লক্ষ্রণ॥॥ ৪১৫০. 
কহিবারে শক্তি নাই কন ধীরে ধারে ৷ 
এখনো রাবণ আছে জীবিত শরীরে ॥ ৪১৫১ 
রাবণে মারিয়া দুঃখ ঘুচাও অন্তরে । 
না কর বিলম্ব আর উঠহ স্বরে ॥ ৪১৫২ 
বিক্রম করেন রাম লক্ষণের বোলে । 
টলমল করে লঙ্কা কটকের রোলে ॥ ৪১৫৩ 
কোলাহল শুনে ভাবে রাজা দশানন । 
মরিয়ে মানুষ বেটা পাইল জীবন ॥ ৪১৫৪ 
মরিয়ে না মরে এ কি বিপরীত বৈরী । 
জানিলাম মজিল কনক-লঙ্গাপুরী ৷ ৪১৫৫ 
মরিল সকল বীর শূনা হৈল লক্ষা। 
আপনি মুঝিব ত্যজি মরণের শঙ্কা। ৪১৫৬ 
বন্ধুবান্ধবাদি কোথা কেবা আছে কার। 
মনে মনে চিন্তা করি দেখি একবার ॥ ৪১৫৭ 
স্বর্গে ছিল বীরবাহু মরিল আসিয়া। 
কারে পাঠাইব যুদ্ধে না পাই ভাবিয়া ॥ ৪১৫৮ 
ইন্্রজিৎ নাহি রণে যাবে কোন্‌ জনে। 
অশ্রুধারা বহিতেছে বিংশতি লোচনে ॥ ৪১৫৯ 
অভিমানে শীর্ণ অঙ্গ মলিন বদন। 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে রাজা দশানন ॥ ৪১৬০ 
ক্ষণে ক্ষণে মৃহ্া হয়ে ভূমিতলে পড়ে। 
এত দিনে পার্বতী শঙ্কর বুঝি ছাড়ে ॥ ৪১৬১ 
রাবণের মাতা সে নিকষা নাম ধরে। 
কাদিতে কাদিতে গেল রাবণ-গোচরে ৷৷ ৪১৬২ 


সন্তানের শ্লেহবশে দুঃখিতা অন্তরে । 
রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে ॥ ৪১৬৩ 
তখন কহিনু বাপু না শুনিলে কানে। 
মজিল রাক্ষসকুল শ্রীরামের বাণে॥ ৪১৬৪ 
বিভীষণ ভাই তোর ধর্মশীল অতি। 
এসেছিল বুঝাইতে তারে মার লাথি ॥ ৪১৬৫ 
লীতা দিতে কহিলাম অশেষ প্রকারে । 
না শুনিলে বংশনাশ করিবার তরে ॥ ৪১৬৬ 
ভাগ্োেতে আছিল দুঃখ শুনহ রাবণ। 
আপনা রাখিতে যুক্তি করহ এখন ॥ ৪১৬৭ 
এক যুক্তি আছে বাপু কহি হে তোমারে । 
দিগ্বিজয়ে গেলে যবে পাভাল-ভিতরে ৷৷ ৪১৬৮ 
ব্রহ্মার বরেতে পেলে সুন্দর-নন্দন। 
মহীতে জগ্মিল নাম লে মহীরাবণ ৷৷ ৪৯৬৯ 
পাতালেতে আছে পুত্র সর্বগুণবান। 
তাহা হৈতে হইবে দুঃখের অবসান ॥ ৪১৭০ 
বিষাদে হরিষ হৈল নিকঘার বোলে। 
মনেতে পড়িল পুত্র আছয়ে পাতালে ॥ ৪১৭১ | 
পাতালে আছয়ে পুত্র শ্রীমহীরাবণ। 
মহাতেজ ধরে পুত্র জিনে ব্রিভূবন | ৪১৭২. 
হেন পুত্র থাকিতে মন্ধিল লক্কাপুরী। 
তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন্‌ বৈরী ॥ ৪১৭৩ 
কালিকা পৃজিয়া সে পায় বর দান। 
অব্যাহত মায়া জানে সর্বঠাই মান॥ ৪১৭৪, 
আছয়ে দুর্জয় পুত্র পাতাল-ভিতরে। 
মারিতে দুর্জয় বৈরী সেই জন পারে || ৪১৭৫ 
পূর্বকথা আছে তাহা হুইল স্মরণ । 
বিপদে স্মরণ করো আসিব তখন ॥ ৪১৭! 
একমনে চিন্তে তারে রাজা লক্ষেশ্বর ৷ 
টনক নড়িল ভার কপাল-উপর ॥ ৪১৭৭, 
পাতিলেক অন্ধ মহী খড়ি লয়ে হাতে। 
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একে একে ত্ৰিভুবন লাগিল গণিতে ॥ ৪১৭৮ 
সকল পাতালপুরী চিন্তে একে একে। 
আকাশ-পাতাল গণে কিছু নাহি দেখে ৪১৭৯ 
পৃথিবী গণিয়ে স্থির নাহি হয় চিত্তে । 
কোন্‌ জন স্মরে মোরে পড়িয়ে বিপত্তে ॥ ৪১৮০ 
সাগরের উপরে কনক-লঙ্কাপুরী। 
তাহাতে আহয়ে পিতা রাজা-অধিকারী ॥ ৪১৮১ 
পিতার জানিল অসময় সে কারণ। 
তাহার কারণে পিতা করিল স্মরণ ॥ ৪১৮২ 
এতেক ভাবিয়া তবে স্থির করি মন! 
ভ্ররায় ভেটিতে যায় পিতা দশানন ॥ ৪১৮৩ 
শনিৰারে শৰ যেন সঙ্গে সঙ্গী চায়। 
মেঘনাদ দোসর হইতে মহী খায় ৪১৮৪ 
দৈবের নির্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে। 
আপনি মরিতে দেখ যম আনে ধরে | ৪১৮৫ 
যাত্রা সিদ্ধি করে মন্ত্র পড়িল তরিতে। 
উর্দ্পথে সুড়ঙ্গ হইল আচম্বিতে ॥ ৪১৮৬ 
অবিলম্বে উপনীত লকঙ্কার ভিতর। 
সিংহাসনে বসি কাদে রাজা লক্ষেশ্বর ৷৷ ৪১৮৭ 
মহী দেখি মহারাজ তাজি সিংহাদন। 
আলিঙ্গন দিয়া কোলে লইল নন্দন ॥ ৪১৮৮ 
কোলেতে করিয়া শিরে করিল চুন্বন। 
মহী কৈল রাবণ্রে চরণ-বন্দন ॥ ৪১৮৯ 
সিংহাসনে দু'জনে বসিল একাসনে। 
করযোড় করি মহী বলে পিতৃল্লানে ॥ ৪১৯০ 
কোন্‌ কার্যে পিতা মোরে করিলে স্মরণ । 
আজ্ঞা কর উদ্মারিব কোন্‌ প্রয়োজন ॥ ৪১৯১ 
কীদিয়া রাবণ বলে চক্ষে পড়ে জল ৷ 
লঙ্কার দুর্গতি যত কহিছে সকল।॥ ৪১৯২ 
রাজা বলে শুন বাপু দুঃখের কাহিনী। 
মূর্গণখা তব পিসী আমার ভগিনী ॥ ৪১৯৩ 


হইয়া মানুষ বেটা কাটে নাক-কান। 
কেমনে সহিবে প্রাণে এত অপমান ॥ ৪১৯৪ 
মহী বলে কহ পিতা শুনি বিবরণ। 
আচন্থিতে নাক-কান কাটে কি কারণ ॥ ৪১৯৫ 
রাজা বলে সপূর্ণখা ভগিনী কনিষ্ঠা। 
হইয়া বৈধবাদশা সদাচারে নিষ্ঠা ৷ ৪১৯৬ 
লঙ্কার এশ্র্ম-সুখ পরিত্যাগ করি । 
পঞ্চবটা-বনে ছিল হয়ে বনচারী ॥ ৪১৯৭ 
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস খর ও দৃষণ। 
দিয়াছিনু সূর্পণখা করিতে রক্ষণ ॥ ৪১৯৮ 
গিয়াছিল সূর্পগখা পুজ্প-অদ্বেষণে । 
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানে ॥ ৪১৯৯ 
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্মবংশে। 
শ্রীরাম-লক্্রণে সে পাঠায় বনবাসে ৷৷ ৪২০০ 
সঙ্গেতে বনিতা তার সীতা নামে নারী। 
সূর্ণণখা সঙ্গে করে বাকা দুই চারি ॥ ৪২০১ 
পুষ্প লাগি রসভাষ নারী দুই জন। 
কোপ করি নাক-কান কাটিল লক্ষ্মণ ৪২০২ 
এই অপমান কহে সে খর-দূষণে। 
সৈনা লয়ে যুদ্ধ গিয়া করিল দু'জনে ॥ ৪২০৩ 
করিয়া তুমুল যুদ্ধ দুঃজনার সলে। 
রাক্ষস হাজার চৌদ্দ পড়ে রাম-বাণে ॥ ৪৯০৪ 
লক্কাতে আসিয়া ড্গী কাদে মনোদুঃখে । 
সর্ব-অঙ স্বলে গেল কাটা নাক দেখে৷ ৪২০৫ 
জিজ্রাসিন্‌ এ দুরগতি করিলেক কেটা। 
সৃপণখা বলে দাদা নর এক বেটা ॥ ৪৯২০৬ 
দুই ভাই আসিয়াছে পঞ্চবটা-বনে। 
পরমা সুন্দ্রী এক নারী তার পনে॥ ৪২০৭ 
সূর্ণনখা-মুখে জুনে এ সকল কথা। 
কোপে হ’রে আনিয়াছি রামের বনিতা॥ ৪২০৮ 
বনের বানর সব সহায় করিয়া। 
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সাগর বাঁধিল রাম গাছ-আদি দিয়া ৷ ৪২০৯ 
সাগর বাঁধিয়া রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে । 
ইন্দ্রজিৎ বীরবাছ সরে রণে পড়ে ॥ ৪২৯০ 
সৈন ও সামন্ত মেরে দর্প কৈল চূর্ণ। 
রণে মৈল সহোদর ভাই কুন্তকর্ণ॥ ৪২১১ 
দর্তম লক্ষণ-রামে জিনিতে লা পারি। 
সঞ্চটে পড়িয়া বাপু তোমারে যে স্মরি ॥ ৪২১২ 
রাবণ কহিল যদি এতেক কাহিলী ৷ 
সে মহীরাবণ কহে ঘোড় করি পাণি ॥ ৪২১৩ 
স্বর্ণপুরী খণ্ড খণ্ড হৈল তর দোমে। 
পশ্চাৎ ডাকিলে সব করিয়া বিনাশে ॥ ৪২১৪ 
সাগরের পারে যবে শ্রীরাম-লক্্ণ। 
তখন আমারে কেন না কৈলে ল্মরণ ॥ ৪২১৫ 
মম ডরে দেব রক্ষঃ সবে করে শঙ্কা । 
আমি বিদ্যমান মজে স্বর্ণপূরী লঙ্কা ॥ ৪২১৬ 
আমার বাণের টান না সহে সংসারে । 
নৰ-ৰানযরেতে এত অপমান করে ॥ ৪২১৭ 
মোর ডরে দেবগণে যায় স্বর্গ ছাড়ি। 
বেঁধে আনি দেবগণে গলে দিয়্য দড়ি ॥ $২১৮ 
ত্ৰিভুবনে হেন কথা কোথাও না শুনি। 
যারে খাই সেই খায় অপূর্ব কাহিনী ৷ ৪২১৯ 
কটাক্ষে মারিব যারে তার সঙ্গে রণ। 
হেল মায়া করিব না জানে কোন্‌ জন ॥ ৪২২০ 
ইন্দ্র শচী থাকে ঘদি এক সিংহাসনে ৷ 
শটারে আনিতে পারি ইন্দ্র নাহি জানে ॥ ৪২২১ 
নর-কপি ডুলাইব কত বড় কাজ। 
আর দুঃখ না ভাবিও শুন মহারাজ ॥ ৪২২২ 
শ্্ীরাম-লঙ্গাথ তব বৈরী দুই জনে। 
নরবলি দিব লয়ে পাতালডুবনে ॥ ৪২২৩ 
রাম-লক্ষ্মণেরে আর নাহি তর শঙ্ষা 
সীতা লয়ে ভোগ কর স্বর্ণপুরী লক্কা। ৪২২৪ 


মহী যদি করিলেক এতেক আশ্বাস । 
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥ ৪২২৫ 
রাজা বলে পুত্র তুমি প্রাণের সমান : 
তোমা হ'তে আমার হইবে পরিত্রাণ ৪২২৬ 
বুঝিলাম তোমা হ’তে বৈরী হবে ক্ষয় । 
তোমার গুণেতে মোর সর্বত্রেতে জয় ॥ ৪২২৭ 
মহী বলে শুন পিতা লক্ষা-অধিকারী। 
ছির হয়ে বস ভুমি আমি মারি বৈরী ৷ ৪২২৮ 
দুই জনে কহে কথা বসি সিংহাসনে । 
বিভীঘণ লিবেদিল রামের চরণে ৷৷ ৪২২৯ 
যোড়হাতে রঘুনাথে বলে বিভীষণ ৷ 
নিশ্চিন্ত হইয়ে কেন রয়েছে রাবণ ॥ ৪২৩০ 
ইন্্রজিৎং পড়িয়াছে বীর নাহি আর । 
কি করে সে দশানন দেখি এইবার। ৪২২১ 
প্রণমিয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে-জাম্ববানে। 
পক্ষীরূপ হইয়ে চলিল বিভীষণে ৷৷ ৪২৩২ 
রাবণের অন্তঃপুরে গেল অনিমিখে। 
রাবণ সহিত মহীরাবণেরে দেখে ॥ ৪২৩৩ 
পিতা-পুত্রে দুই জনে বসি একাসনে ৷ 
যুক্তি ক'রে দুজনেতে হরষিভ মনে ॥ ৪২৩৪ 
মহীরাবণে দেখি চিন্তিত বিভীষণ। 
রামের নিকটে এল ত্বরিত গমন ৪২৩৫ 
বিভীষণ কহে আসি করি যোড়হাত । 
আজি বড় সন্তট যে দেখি রঘুনাথ ॥ ৪২৩৬ 
রাবণের পুত্র এক সে মহীরাবণ। 
মায়ার সাগর বেটা বুদ্ধি-বিচক্ষণ ৷৷ ৪২৩৭ 
মন্দোদরী-গর্ভে সেই জন্মিল তনয় । 
আহার সংগ্রামে সুরাসুরে করে ভয় ॥ ৪২৬ 
পাতালপুরেতে থাকে বাপের আদেশে । 
মহাবল-পরাক্রম সবে ভর বাসে ॥ ৪২৩৯, 
তাহার সংগ্রামে প্রভু কারো নাহি রক্ষা । 
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ত্রিডুবন-বিজয়ী ধনুক-বাপ-শিক্ষা ॥ ৪২৪৩ 
মায়া পাতি ডাকিনী বালকে যেন হরে । 
সেইমত মহী মায়া ক'রে চুরি করে॥ ৪২৪১ 
কত মায়া ধরে কেহ নাহি জানে সন্ধি । 
মহামায়া তার ঘরে সত্যে আছে বন্দী ৷ ৪২৪২ 
যাহা মনে করে তাহা করিবারে পারে । 
ত্ৰিভুবন কাপে মহীরাবণের ভরে! ৪২৪৩ 
হেন দুষ্ট আসিয়াছে লঙ্ষার ভিতরে । 
আজি নিশি জাগ সবে হইয়া সন্থরে ॥ ৪২৪৪ 
বঝিয়া সুযুক্তি কর মন্ত্রী জাগুবান। 
মহীয মায়াতে কিসে হবে পরিত্রাণ ॥ ৪২৪৫ 
জানুনান কহে শুন বীর হনুমান! 
বিপত্তে নাহিক বন্ধু তোমার সমান || ৪২৪৬ 
বিভীষণের বাকা করহ অবগতি। 
কিরূপে নিস্তার পাব জাজিকার রাতি ॥ ৪২৪৭ 
হনুমান বলে শুন যত বীরভ্গে। 
চোরা বেটা বিনাশিব সারারাত্রি জেগে॥ ৪২৪৮ 
মরিল সকল বীর মহী বেটা আছে। 
মহীরাবণে বধি রাবণ বধি পিছে ॥ ৪২৪৯ 
এখনো রাবণ বেটা জীতে সাধ করে। 
লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া ডুবাব সাগরে ॥ ৪২৫০ 
চতুর্দশ ভূবনেতে সুগ্রীবের গতি। 
যেখানে লুকায়ে থাকে নাহি অব্যাহতি ॥ ৪২৫১ 
লেজের কুশুলী গড় করিব নির্মাণ । 
সকলে জাগিয়া থাক হয়ে সাবধান | ৪২৫২ 
রহিব সকল কপি গড় আআগুলিয়ে। 
কার সাধ্য যাইবেক আমারে ভাণ্ডিয়ে ॥ ৪২৫৩ 
বিভীষণ বলে শুন পলননন্দন। 
প্রতীত তোমার বাকো হবে কোন্‌ জন৷ ৪২৫৪ 
খাব এ কালনিশি প্রভাত না হয়। 
তাবৎ আমার মনে না হবে প্রত্যায়॥ ৪২৫৫ 


শ্রীরাম বলেন শুন পবলকুদার । 
আজি রাত্তি উদ্ধারিতে ভরসা তোমার ॥ ৪২৫৬ 
হিয়া হাসিয়া কন মন্ত্রী জাঙ্গুবান। 
হন্মান বীর বড় করিল প্রমাণ ॥ ৪২৫৭ 
সম্মুখেতে এসে যদি রণে দেয় হালা। 
তবে ত’ তাহার সঙ্গে খাটে বীরপণা॥ ৪২৫৮ 
অলক্ষিতে চোর আসি যাবে চুরি করে । 
দেখিভে না পাবে হন কি করিবে তারে ॥ ৪২৫৯ 
অলক্ষিতে আসিবে সে চুরি-নিদযা জানে। 
একত্রে সবাই থাক রাক্রি-জাগরণে ॥ ৪২৬০ 
জান্ুবান বলে তব অতুল বিক্রুম। 
আজিকার রাত্রি তুমি কর পরিশ্রম ৷৷ ৪২৬১ 
এই বেলা বৈল সবে যুক্তি দৃঢ় করি। 
বেলা অবসান হৈল আসিল শর্বনী॥ ৪২৬২ 
জাঙ্বুবান কথা যদি হৈল অবসান। 
হেনকালে কর মুড়ি বলে হনুমান ॥ ৪২৬৩ 
মায়াবী রাক্ষস সেই কত মায়া জানে। 
সাবধানে থাক যেন লা পায় সন্ধানে ॥ ৪২৬৪ 
শ্রীরামেরে কহিলেন পবননন্দন। 
বিষ্ণুচক্র আকাশে করহ-আচ্ছাদন ॥ ৪২৬৫ 
চক্র-আচ্ছাদন যদি রহিল গগনে। 
শৃনোতে আসিতে পারে কাহার পরাণে ॥ ৪২৬৬ 
শিশ্বকর্মা-পূত্র নল মায়ার নিদান। 
পাতালে রছক গিয়ে হয়ে সাবধান ॥ ৪২৬৭ 
সাবধান হয়ে সবে রহ সারি সারি। 
লেজে গড় বাদ্ধি আমি তাহে রাখি ন্ধারী ॥ ৪২৬৮ 
লেজ হয় দীর্ঘাকার শতেক যোজন! 
গঠিল বিচিত্র গড় পবলনন্দন ॥ ৪২৬৯ 
প্রাচীর টোতার হৈল অতি মনোহর । 
সকল কটক ঢোকে তাহার ভিত ॥ ৪১৭০, 
সুগ্রীৰের কোলে রাম কমললোচন৷ 
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অঙ্গদের কোলে রন ঠাকুর লক্ষ্মণ ৷৷ ৪২৭১ 
লাঙ্গুলের গড়ে বীর যুড়িলেক দেশ। 
তাহাতে সসৈনা রাম করেন প্রবেশ ॥ ৪২৭২ 
অপূর্ব লেজের গড় নির্মাণ যে করি। 
বিভীষণ ভ্রমিতেছে হইয়ে প্রহরী ॥ ৪২৭৩ 
সকল কটক মাঝে। শ্রীনাম-লক্্ণ। 
গাছ-পাথরাদি হাতে করে জাগরণ ৷৷ ৪২৭৪ 
লেজেতে বান্ধিল গড় ঠেকিল গগল। 
উপরেতে বিষ্ণুচক্র ফেরে ঘনে ঘন ॥ ৪২৭৫ 
গড়ের দ্বারেতে দ্বারী আপনি যে রহে। 
কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহে ॥ ৪২৭৬ 
এইরূপে সকলেতে তথায় রহিল। 
কৃত্তিবাস রামায়ণ যত্নে বিরচিল॥ ৪২৭৭ 


মায়া-যুদ্ধ দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে 
মহীরাবণের হরণ 
দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার ৷ 
বিভীষণ বলে শুন পবনকুমার ॥ ৪২৭৮ 
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা । 
প্রবেশ করিতে তাহে নাহি দিবে হেথা || ৪২৭৯ 
এত বলি বাহির হইল বিভীষপ। 
গড়ের চৌদিকে দেখে করিয়া ভ্রমণ ॥ ৪২৮০ 
রাবণে প্রণাম করি সে মহীরাবণ। 
শ্রীরামের নিকটেতে করিল গমন ॥ ৪২৮১ 
হস্তী ঘোড়া কটকাদি না লয় দোসর। 
মায়া করি একাকী চলিল নিশাচর ॥ ৪২৮২ 
আকাশে আসিতে চক্র দেখিল সত্বরে । 
কটক দেখিল সব গড়ের ভিতরে ॥ ৪২৮৩ 
মনে মনে ভাবে মহী রাবণনন্দন। 
মায়াতে হরিব আজি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৪২৮৪ 


বিভীষণে দেখে তথা গড়ের ৰাহিরে। 
কিরূপে যাইব আমি উহার গোচরে ॥ ৪২৮৫ 
মনে অনে চিন্তা মহী করিয়ে তখন। 
মায়াতে হইল অজরাজের শন্দন॥ ৪২৮৬ 
দশরথ হয়ে আসি দিল দরশান। 
দশরথ বলে শুন পবননন্দন ॥ ৪২৮৭ 
আমার সন্তান দুটি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
শ্রীরাম-লক্ষ্ণ সনে করি দরশন ৷৷ ৪২৮৮ 
হনুমান বলে প্রভু করি নিবেদন । 
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ ॥ ৪২৮৯ 
হেনকালে বিভীষণ দিলা দরশন। 
তলাসে পলায়ে গেল সে মহীরাবণ ॥ ৪২৯০ 
হনু বলে শুনহ ধার্মিক বিভীষণ । 
দশরথ রাজা এসেছিলেন এখন ॥ ৪২৯১ 
বিভীষণ বলে ঘদি আসে তব পিতা। 
প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে হেথা ৪২৯২ 
এত বলি বিভীষণ তথা হৈতে যায়। 
অন্তরে থাকিয়া মহী দেখিবারে পায় ॥ ৪২৯৩ 
ভরত হইয়া এল হনুমান-কাছে। 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই কোথা আছে ॥ ৪২৯৪ 
টৌদ্দবর্ষ বনবাসী মন্তকেতে জটা। 
দশরথ রাজার আমরা চারি বেটা ৷৷ ৪২৯৫ 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কোথা করি দরশন। 
এত শুনি কহিছেল পবননন্দন ॥ ৪২৯৬ 
অল্প বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ। 
এত শুনি পাছু হাটে সে মহীরাবণ ॥ ৪২৯৭ 
হেনকালে ধাইয়া আসিল বিভীষণ। 
হন্‌ বলে ভরত আসিল এইক্ষণ ॥ ৪২৯৮ 
হনুমানে চাহি বিভীষণ কহে কথা। 
দ্বার না ছাড়িও ঘদি আসে তব পিতা ৷ ৪২৯৯ 
এত বলি বিভীষণ গেল অতি দূরে । 
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কৌশল্যা হইয়া মহী আসিল সত্বরে ॥ ৪৩০০ 
কৌশল্যা বলেন শুন পবনকৃমার ৷ 
রাম-লক্ষ্মণে মোরে দেখাও একবার ॥ ৪৩০১ 
হনুমান বলে মাতা করি নিবেদন। 
ক্ষণকাল থাকহ আসুক বিভীষণ ৷৷ ৪৩০২ 
এতেক শুনিয়া মহী তিলেক না থাকে । 
বিভীষণ ধাইয়া আসিল দূরে থেকে ॥ ৪৩০৩ 
বিভীষণে দেখি বুড়ী যায় গুড়ি শুড়ি। 
তাহা দেখি হন্‌ করে দন্ত কড়মড়ি ৷ ৪৩০৪ 
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ ৷ 
কহিল সকল কথা পবননন্দন ॥ ৪৩০৫ 
বিভীষণ বলে শুন আমার বচন । 
দ্বার না ছাড়িবে যদি আইসে পৰন ॥ ৪৩০৬ 
এত বলি বিভীষণ করিলা গমন। 
হইয়া জনক ৰখি দিল দরশল ॥ ৪৩০৭ 
জনক বলেন শুন পবননন্দন। 
রাম-সঙ্গে আমার করাও দরশান ॥ ৪৩০৮ 
আমার জামাতা হন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
চতুর্শি বর্ম গত নাহি দরশন ॥ ৪৩০৯ 
তোমারে না চিনি আমি বলে হনুমান । 
ক্ষণকল থাকহ আসুক বিভীষণ ॥ ৪৩১০ 
এতেক শুনিয়া মি হনৃমান-বোল। 
হনুমান সঙ্গেতে ঘুড়িল গণ্ডগোল ॥ ৪৩১১ 
হেনকালে বিভীষণ দিলেক হাকার ৷ 
পলায় জনক-কমি দেখা নাহি আর ॥ ৪৩১২ 
উপনীত হইল রাক্ষস নিভীষণ। 
বিভীষণে কহে সব পবননন্দন॥ ৪৩১৩ 
বিভীষণ বলে যদি আসে তৰ পিতা। 
গড়ের ভিতরে যেতে না দিও সর্বথা।॥ ৪৩১৪ 
এতেক বলিয়া বিভীষণের গমন। 
বিভীষণ হয়ে মহী দিল দরশন।॥ ৪৩১৫ 


হনুমান বলে তুমি গেলে এইক্ষণে। 
এত শীঘ্র ফিরে এলে কিসের কারণে ॥ ৪৩১৬ 
মহী বলে শুন বলি পৰননন্দন। 
চোর-মায়া কত জানে সে মহীরাবণ ৷৷ ৪৩১৭ 
সাবধানে থাক হনু আজিকার নিশি। 
রাম-লক্ষ্মণের হাতে রক্ষা বেঁধে আসি ॥ ৪৩১৮ 
এতেক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশে । 
অলক্ষিতে গেল রাম-লক্ষ্রণের পাশে ॥ ৪৩১৯ 
সুগ্ৰীব-অঙ্গদ-কোলে আছে দুই ভাই। 
মায়ারূপে নিশাচর গেল সেই ঠাই ৷৷ ৪৩২০ 
মহামায়া স্মরি ধূলা দিল উড়াইয়ে। 
দুই ভাই নিদ্রা যায় অচেতন হয়ে ৪৩২১ 
অটৈতন্য হয়ে পড়ে যতেক বানর। 
হাত হৈতে খসে পড়ে গাছ ও পাথর।॥ ৪৩২২ 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ দৌহে নিদ্রা-অচেতন। 
সুড়ঙ্গে লইয়া যায় আপন ভবল॥ ৪৩২৩ 
নিদা নাহি ভাঙ্গে দৌহে আছেন শয়নে। 
ঘরের ভিতরে লয়ে রাখিল গোপনে ॥ ৪৩২৪ 
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র হাতে। 
নিজ পুরে রহে মহী হরিম মনেতে॥ ৪৩২৫ 
হেখায় গড়ের দ্বারে এল বিভীষণ। 
হনুমান-স্থানে বারা জিজ্ঞাসে তখন।॥ ৪৩২৬ 
হন্‌ জানে বিভীষণ গড়ের ভিতরে। 
হনুমান দেখে তাকে গড়ের বাহিরে॥ ৪৩২৭ 
হনুমান বলে কে রাক্ষস বিভীষণ। 
ই্ধ বান্ধিতে তুমি গেলে মে এখন ॥ ৪৩২৮ 
বাহির হইয়া এলে কোন্‌ পথ দিয়ে। 
তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে হিয়ে॥ ৪৩২৯ 
বুঝিতে না পারি কিবা আছে তর মলে। 
রাবণের চর হয়ে আছ রাম স্থানে॥ ৪৩৩০ 
রাবণের চর হয়ে এস যাও নিতি। 
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কপট করিয়া রাম সহ কৈলে মিতি॥ ৪৩৩১ 
মোর ঠাই রক্ষঃ ভন নাহিক নিল্ভান। 
লোহার বাড়িতে লব যমের দুয়ার॥ ৪৩৩২ 
উপাড়িয়া লঙ্গাগুরী ডুবাব সাগরে। 
লঙ্কার বসতি পাটাইৰ মমপুরে॥ ৪৩৩৩ 
রাবণের দূত তুমি রামের নিকটে। 
কি বলিব ভোর বাকো মম বুক কাটে ॥ ৪৩৩৪ 
বিভীষণ বলে নাহি এসেছি কপটে। 
দিবা করি হনুমান তোমার নিকটে || ৪৩৩৫ 
গোবধে ও ব্রদ্মবধে ঘত পাপ হয়। 
যদি ছলে এসে থাকি লইব নিশ্চয় ৪৩৩৬ 
যত পাপ হয় ব্রহ্মবধ-সূরাপানে। 
আমার সে পাপ মদি খল থাকে মনে।॥ ৪৩৩৭ 
হনুমান বলে তোর দিব্য কিছু নয়া 
ব্রদ্মবধে গোবধে রাক্ষসে কোথা ভয় ॥ ৪৩৩৮ 
বিভীষণ বলে তুমি বিচারে পণ্ডিত। 
বিচার না করে কেন বল অনুচিত ৷৷ ৪৩৩৯ 
কেমনে বলহ মোরে রাবণের চর। 
যুক্তি দিয়া বধিলাম যত নিশাচর। ৪৩৪০ 
ইন্দ্ৰজিৎ-যন্ত-ভঙ্গ-সন্ধি কেবা জানে। 
যুক্তি দিয়া বধিলাম আপন সন্ভানে॥ ৪৩৪১ 
কত রূপ হয়ে এল সে মহীরাবণ। 
ভুলাতে না পেরে শেষে হৈল বিভীষণ ৷৷ ৪৩৪২ 
হনুমান বলে কথা শুনে লাগে ডর ৷ 
মায়াতে কি মহী গেল গড়ের ভিতর ॥ ৪৩৪৩ 
লাজে হনুমান বীর হেঁট করে মাথা। 
বিভীষণে নিন্দিলাম অনুচিত কথা ॥ ৪৩৪৪ 
পথ ছেড়ে দিয়ে আমি কৈনু বিপরীত। 
বিভীষণে ভসিনু নহে ত’ উচিত ৪৩৪৫ 
হনুমান বলে কথা শুন বিভীষণ । 
আগে গিয়া দেখি চল শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৪৩৪৬ 


মারুতির বাক্যেতে রাক্ষল বিভীষণ। 
প্রমাদ পড়িল মনে জানিল তখন ॥ ৪৩৪৭ 
বিভীষণ বলে শুন পবননন্দন ৷ 
চল তবে দেখি গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৪৩৪৮ 
হুতগতি যায় দোহে ধেয়ে উর্দামুখে। 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ নাই শূন্যময় দেখে ॥ ৪৩৪৯ 
আশ্চর্য দেখিল তাহে সুড়ঙ্গ-নির্মাণ। 
রাম-লক্ষ্মণেরে না দেখিয়া ফাটে প্রাণ ॥ ৪৩৫০ 
কটকের মাঝে নাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
ভনে গড়াগড়ি দিয়া কাদে বিভীষণ ॥ ৪৩৫১ 
সুগ্ৰীব অঙ্গদ আদি ঘুমে অচেতন। 
প্রমাদ পড়িল উঠ বলে বিভীষণ ৷৷ ৪৩৫২ 
কটক-ভিতরে শুনে হৈল মহারোল। 
বানরমণ্ডলে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥ ৪৩৫৩ 
কাদিছে সুগ্রীব রাজা নাহিক সংবিৎ। 
কোথা গেল লক্ষ্মণ স্্রীরামচন্দ্র দিত ৷ ৪৩৫৪ 
ধরণী লোটায়ে কাদে বীর হনুমান৷ 
রামের উদ্দেশে আমি তাজিব পরাণ /6৩৫৫ 
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়ে তাহে দিব ঝাপ। 
জীবনেতে না ঘুচিবে মনের সন্তাপ ৷ ৪৩৫৬ 
শিরে হাত কাদে বালিপুত্র যুবরাজ। 
বৃথায় শরীর আর জীবনে কি কাজ ॥ ৪৩৫৭ 
আকুল হইয়া কাদে সেনাপতি নীল। 
বাঁচিতে বাসনা আর নাহি এক তিল ৷৷ ৪৩৫৮ 
জান্মুবান বলে সবে না কর ক্রন্দন। 
উপায় করহ শুন আমার বচন || ৪৩৫৯ 
ক্রন্দন সংবর শুন বানরের রাজ। 
যেমতে নিস্তার পাই চিন্ত সেই কাজ ॥ ৪৩৬৫ 
অস্থির না হও কেন বিপত্ভি-সময়। 
সুষ্ছির হইলে সর্বকার্য সিদ্ধ হয় ॥ ৪৩) 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দেখ জগতের সার। 
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বিনাশ করিতে পারে সাধ্য আছে কার ॥ ৪৩৬২ 
সুমন্ত্রণা শুন ওহে সুগ্রীৰ রাজন। 
মারুতিরে পাঠাও করিতে অন্বেষণ ॥ ৪৩৬৩ 
মারুভির অগমা নাহিক ব্রিডুবনে। 
অবশ্য পাইবে দেখা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥ ৪৩৬৪ 
আনিতে না পারে যদি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
তবে সবে অগ্নিকুণ্ডে ভাজিব জীবন ॥ ৪৩৬৫ 
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মার কুমার। 
কহিল সুষ্রীব রাজা এই যুক্তি সার ॥ ৪৩৬৬ 


শ্রীরাম-লক্ষ্রণের অন্বেষণে হনুমানের 
পাতালপুরে গমন 
সুপ্ীৰর বলেন শুন পবনকুমার ৷ 
সীতার উদ্দেশ কৈলে সাগরের পার ॥ ৪৩৬৭ 
তুমি শ্রীরামের ভক্ত জানে সর্বজন। 
করে এসো শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-অন্নেষণ ॥ ৪৩৬৮ 
তোমারে ভুলায়ে গেল রাবণকৃমার ৷ 
্রিভুবনে এ কলক্ষ রহিল তোমার ॥ ৪৩৬৯ 
তব বুদ্ধিভ্মেতে শ্রীরামে নিল চোরে । 
অদ্বেষণ করিতে পাঠাব বল কারে ॥ ৪৩৭০ 
সুগ্রীবের বাকোতে মাকুতি মহাবল। 
লাজে অভিমানে আঁখি করে ছল হুল ॥ ৪৩৭১ 
মাকুতি বলেন আমি যাব অন্বেষণে 
হর্গ-মতা-পাতাল খুঁজিব ত্ৰিভূবনে ॥ ৪৩৭২ 
তথাপি না পাই যদি শ্্ীরাম-লক্ষ্মণ 
করিব জলধিজলে এ দেহ পাতন ॥ ৪৩৭৩ 
এত কহি কাদে হন্‌ পৰননন্দন। 
কোথা পাব শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ-অস্বেষণ ॥ ৪৩৭৪ 
এইখানে থাক সবে একত্র হইয়া। 
যাবৎ না আসি আমি ত্ৰৈলোক্য ঘুরিয়া ৷ ৪৩৭৫ 


সুগ্রী রাজার কাছে হইয়া নিদায়। 
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনুমান নায় ॥ ৪৩৭৬ 
মে পথে লক্ষাণ-রামে হরেছে রাক্ষসে । 
সেই পথে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥ ৮৩৭৭, 
পাতালেতে গিয়া দেখে সূর্ণের প্রকাশ ৷ 
বিচিত্র-নির্যাণ পুরী যেমন কৈলাস ॥ ৪৩৭৮ 
প্রথমে দেখিল বলিরাজের বসতি। 
পুণাতীর্থ গঙ্গা দেখে নামে ভোগবতী ৷৷ ৪৩৭৯ 
মহা তপোবন দেখে কত মুনি খাদি ৷ 
নাগিনী যক্ষিণী কত পরমরূপসী ॥ ৪৩৮০ 
চতুৰ্ভুজ দ্বিভুজ অশেষ-রূগী লোক। 
জরা মৃত্যু নাহি তথা নাহি রোগ-শোক।। ৪৩৮১ 
তিন কোটি পুরুষে কপিল মুনি বৈসে। 
পরমাসুন্দরী কত দেখে আশেপাশে ৷ ৪৩৮২ 
বিচিত্র-নির্মাণ দেখে কত তীর্ণঙ্লান। 
সেথা রাম-লক্ষ্ণের না পাণ সন্ধান ৷৷ ৪৩৮৩ 
সকল পাভালপুরী ভুমে একে একে । 
মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে ৪৩৮৪ 
ছদ্মবেশ ধরিয়া খুঁজিল সব পরী। 
রাক্ষসের পুরী যেন অমর নগরী ॥ ৪৩৮৫ 
স্বরিত-গমনে গেল পুরীর ভিতর। 
পাষাপরচিত কত দীঘি সরোবর ॥ ৪৩৮৬ 
অসংখা পুরুন নারী পরমসুন্দন ৷ 
বিচিত্র-নির্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর || ৪৩৮৭ 
বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্বত-প্রমাগ । 
অশ্ব হস্তী রথ দেখে বিচিত্র-নির্যাপ ॥ ৪৩৮৮ 
মনে মনে চিন্তা করে পননকৃমার। 
এই পুরে আছে রাম-লক্ষ্মণ আমার ৷৷ ৪৩৮৯ 
মরকটক্ূপে রহে বৃক্ষের উপর ৷ 
বিচিত্র-নির্মাণ ঘাট দেখে সরোবর ৷৷ ৪৩৯০ 
বহু লোক আসি তথা করে স্সানদান 
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বানর দেখিয়া হয় চমৎকার জ্ঞান৷৷ ৪৩৯১ 
বৃক্ষতলে থাকি লোক উচ্চে চাহি দেখে। 
এমন বানর সে আসিল কোথা থেকে ॥ ৪৩৯২ 
এক জন ছিল তথা বৃদ্ধ চিরজীবী। 
বানর দেখিয়া বৃদ্ধা মনে মনে ভাবি ॥ ৪৩৯৩ 
বৃদ্ধ বলে শুন সবে আমার বচন। 
পূর্বের বৃত্তান্ত কথা শুন দিয়া মন৷ ৪৩৯৪ 
মহী মহারাজ তপ বিস্তর করিল। 
মহামায়া মহাপৃজা বিস্তর সাধিল ॥ ৪৩৯৫ 
বিন্তর করিল পূজা বহু উপবাস। 
অমর হইতে তার ছিল বড় আশ ॥ ৪৩৯৬ 
অমর হইতে দেবী নাহি দিল বর। 
দেবী বলে অনা বর চাহ নিশাচর ॥ ৪৩৯৭ 
মহী বলে, অহি কিংবা দেবতা গন্ধৰ্ব ৷ 
যক্ষঃ বক্ষঃ কির পিশাচ আদি সর্ব | ৪৩৯৮ 
সংগ্রামেতে কার হাতে মরণ না হয়। 
সেই বর দিলা দেবী বুঝিয়ে আশয় ৷ ৪৩৯৯ 
মহী বলে প্রকারেতে হলেন অমর। 
যত জাতি যোদ্ধা আছে কারে নাহি ডর ৷ 8৪০০ 
নর ও বানর এই দুই বাকী আছে। 
ভক্ষ্য জাতি কি করিবে রাক্ষসের কাছে ॥ ৪8৪০১ 
ভগবতী বলে ভয় কারে নাহি আর। 
নর-বানরের হাতে সবংশে সংহার ৷৷ ৪৪০২ 
অমর নহেন রাজা জানি বিবরণ। 
নর-কপি এলে হবে রাজার মরপ ৷৷ 8৪০৩ 
বন্দী করে আনিয়াছে শিশু দুই নর। 
কোথা হৈতে উপনীত হইল বানর ॥ ৪৪০৪ 
এই কথা গুপ্তে বুড়া কহে এক জনে। 
চারিদিকে দেখে পাছে অন্য কেহ শুনে ৷৷ ৪৪০৫ 
শুনিয়া সম্ভষ্ট হৈল পৰননন্দন। 
কোথায় আছেন প্রভু ভাবে মনে মন ॥ 8৪০৬ 


হেনকালে নারী সব নগরনিবাসী। 
জল লইবারে আসে কক্ষেতে কলসী ৷৷ ৪৪০৭ 
এক নারী প্রাচীনা মহীর পুরদাসী। 
তাহারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রূপসী ॥ ৪৪০৮ 
রাজার বাটীতে কেন বাদাভাশু রোল । 
কেহ নাচে কেহ গায় নৃত্য কোলাহল ॥ ৪৪০৯ 
মহানন্দে আসিতেছে দ্বিজগণ লব। 
রাজার বাটিতে আজি কিসের উৎসব ॥ ৪8১০ 
বৃদ্ধা নারী বলে শুন যতেক রূপসী। 
রাজার বাটার কথা কৈতে ভয় বাসি ॥ ৪৪১৯ 
কহিতে নিষেধ আহে কহিবার নয়। 
প্রকাশ না কর কথা দণ্ড চারি হয় ৪৪১২ 
জিজ্ঞাসা করিলে যদি সঙ্গোপনে বলি । 
মহামায়া-কাছে আজি হবে নরবলি ॥ ৪8১৩ 
আনিয়াছে শিশু দুটি পরমসুন্দর। 
না দেখি এমন রূপ অবনী-ভিতর ৷৷ 8৪১৪ 
কোন্‌ অভাগীর পুত্র দেখে ফাটে প্রাণ । 
দণ্ড চারি ছয় পরে দিবে বলিদান ॥ 8৪১৫ 
বন্দী করি রাখিয়াছে সঙ্গোপন ঘরে। 
রাজার বাটীর কথা না কহিও কারে ॥ ৪৪১৬ 
এত বলি জল লয়ে সবে গেল বাসে। 
হনুমান শুনিলেন বৃক্ষো’পরে বসে॥ ৪৪১৭ 
মনে মনে ভাবে বীর পাইলাম সন্ধি । 
এইখানে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আছে বন্দী ॥ ৪৪১৮, 
হৃদয়ে পুলক বীর পবনতনয়। 
এখানেতে থাকা আর উপযুক্ত নয় ॥॥ ৪৪১৯. 
চক্ষুর নিমেষে গেল রাজ-অন্তঃপুরে। 
শ্লীরাম-লক্ষ্মণ যথা বন্দী আছে ঘরে ॥ ৪৪২০. 
দোহারা ভিতর গড় ভিতর বাহিনে। 
চারিদিকে নিশাচর নালা অস্ত্র ধরে 8৪২১ 
চারিদিকে নিশাচর আছে অগণন। 
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ঘরের ভিতর আছে শ্রীরাম-লক্্ণ ॥ ৪৪২২ 
মক্ষিরূগে প্রবেশিল ঘরের ভিতরে । 
শরীর ধারণ করি দৌহে নমন্কারে ॥ ৪৪৯৩, 
আচচ্ছিতে মারুতি আনমে গিয়া মাথা । 
নিদ্রা-ভঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কন কথা ॥ ৪৪২৪ 
লক্ষণ বলেন শুন পবননন্দন। 
সুগ্নীব অঙ্গদ কোথা কোথা বিভীষণ ৷৷ ৪৪২৫ 
হনুমান বলে প্রভু পাসরিলে চিতে। 
মহীরাবণ হরি এনেছে পাতালেতে ॥ ৪৪২৬ 
শুনিয়া কাতর অতি শ্রীরাম-লক্্ণ। 
প্রবোধ করিয়া বলে পবনদন্দন॥ ৪৪২৭ 
হেনকালে রাজপুরে পড়িল ঘোষণা। 
মহামায়া-পৃজা হবে বাজিল বাজনা ॥ ৪৪২৮ 
বিস্তর ছাগল দিবে মহিষ বিন্তর। 
বলিদান দিবে রাজা আর দুই নর।॥ ৪৪২৯ 
নানা সুবাসিত পুষ্প গন্ধ মনোহর। 
সাজাইয়া লয়ে যায় মহামায়া ঘর ॥ ৪৪৩০ 
শ্রীরাম বলেন স্তন পবননন্দন। 
বিপাকে পড়েছি হেথা হইবে কেমন ॥ ৪৪৩১ 
নাহি সৈন্য সেনাপতি নাহি ধনুঃশর। 
কেমনে রাক্ষদ-হাতে পাইব নিস্তার॥ ৪8৩২ 
ঘোড়হস্তে কহে হনু শ্রীরামের আগে। 
রাক্ষস মানিতে প্রভু কোন্‌ ভার লাগে ॥ ৪৪৩৩ 
ত্রিভুবনে খাত তব শ্রীচরণ-দাস। 
বৃক্ষ-পাথরেতে রিপু করিব বিনাশ ৷৷ ৪৪৩৪ 
রাবণরাজার বংশ যেখানে যা থাকে । 
তোমার প্রসাদে সে মারিব একে একে ॥ ৪৪৩৫ 
অনেক ব্রাহ্মণ হিংসে বহু দেব থষি। 
গোহতা প্রস্ৃতি পাপ কৈল রাশি রাশি ॥ ৪৪৩৬ 
দুর্জয় বাক্ষস-বংশ হইবে সংহার। 
রাক্ষস বধিতে প্রভূ তব অবতার ॥ ৪৪৩৭ 


অলক্ষিত মায়া তব কোন্‌ জন জানে । 
মরণ ইচ্ছিয়া তোমা আনিল এখানে ॥ ৪৪৩৮ 
মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা। 
প্রীতিবাক্যে কহি গিয়া শুটিকত কথা ॥ 8৪৩৯ 
তাহে দদি মহীর করিতে চান হিত। 
সাগরে ডুবাৰ লয়ে মন্দির সহিত ॥ 5880 
মনোনীত বুনে আসি মহেশজায়ার। 
রাম বলে কতক্ষণে আসিবে আবার ॥ 588১ 
মারুতি বলেন এক তিল ছাড়া নই। 
কি বলেন কাত্যায়নী কথা দুই কই ॥ ৪৪৪২ 
এত বলি মারুতি যে হইল বিদায়। 
মহামায়া মন্দিরেতে অবিলস্ে যায় ॥ 88৪৩ 
অক্ষিদূপে কহিলেন যোগাদ্যার কানে । 
মহী বেটা আনিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥ 8888 
নরবলি দিবে শুনি বেলা দ্বিপ্রহরে ৷ 
আপনি কি এই আজ্ঞা করেছ মহীরে ॥ 888৫ 
সবংশে মারিব মহী দেখিবে পশ্চাতে । 
ডুবাব তোমারে জলে মন্দির সহিতে ॥ 88৪৬ 
রামের কিন্কর আমি সুগ্রীবের দাস। 
এত শুনি দেবীর ঈঘৎ হেল হাস॥ ৪৪৪৭ 
মহাদেশী কহিছেন অতি সঙ্গোপনে । 
পবিত্র হইল পুরী রাম-আগমনে ॥ 8৪৪৮ 
অশেষ পাপের পাগী এ মহীরাবণ। 
দেব-দ্িজ-ধর্ম-হিংসা করে অনুক্ষণ ॥ ৪৪৪৯ 
নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম-অবতার | 
রামেরে আনিল মহী হইতে সংহার ৷ ৪৪৫০ 
মহী-বিনাশের যুক্তি শুন হনুমান৷ 
যখন আনিবে রামে দিতে বলিদান ॥ ৪৪৫১ 
রামেরে কহিবে কর দেবীরে প্রণাম । 
প্রণাম না জানি যেন কহেন শ্রীরাম ॥ ৪৪৫২ 
রাম কহিবেন শুন হে মহীরাবণ ৷ 


an কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


দেখাইয়া দেহ দেখি প্রণাম কেমন || 8৪৫৩ 
প্রণাম করিতে মহী দেখাবে রামেরে । 
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভূমির উপরে ॥ 88৫৪ 
হেটমুখে প’ড়ে মহী প্রণাম করিবে। 
তুমি লয়ে এই খড়া মহীরে কাটিবে ॥ 88৫৫ 
দেবী বলিলেন বাহা এই যুক্তি সার। 
্রীরামের কাছে গিয়া কহ সমাচার ॥ 38৫৬ 
শ্রীরাম শিবের গুরু তাহা আমি জানি । 
শিবরাম অভেদ কহেন শৃলপানি ॥ ৪৪৫৭ 
অনাথের নাথ রাম জগতের সার। 
পলকে উৎপত্তি স্থিতি জগৎ-সংসার ॥ ৪৪৫৮ 
যোগে যোগাধার রাম কালে মহাকাল । 
রাম আগমনে ধন্য হইল পাতাল ॥ ৪৪৫৯ 
মূঢ়বুদ্ধি মহী চাহে রামে দিতে বলি । 
অবশেষে হবে যাহা তোমারে সে বলি ৷৷ ৪8৪৬০ 
দেবীরে প্রণাম করি হন্মান গেল। 
শ্রীরামের নিকটেতে উপনীত হল ॥ ৪৪৬১ 
যেখানে আছেন বন্দী শ্রীরাম-লক্ষ্মণে । 
কহিল দেবীর কথা দুজনার কানে ৪৪৬২. 
উপায় কহিয়া দেবী দিলেন মন্ত্রণা। 
যখন করিবে মহী দেবী আরাধনা ৷৷ ৪৪৬৩ 
যখন লইয়া যাবে তোমা 'দৌহাকারে ৷ 
সেইক্ষণে আমি গিয়া প্রবেশিব ঘরে ৷৷ ৪৪৬৪ 
যক্ষরূপ হইয়া থাকিব অলক্ষিতে। 
আসিবেন মহীরাজ দেবীরে পৃজিতে ৷৷ ৪৪৬৫ 
প্রণাম করিতে ক'বে সমাপিয়া পূজা। 
প্রণাম না জানি মোরা রাজপুত্র রাজা ॥ ৪৪৬৬ 
কিরূপে প্রণাম করে কিছুই না জানি । 
প্রণাম করিয়া রাজা দেখাও আপনি ॥ ৪৪৬৭ 
প্রণাম করিবে রাজা দেবী-বিদামান। 
মুণ্ড কাটি তখনই করিব দুইখান ৷৷ ৪৪৬৮ 


তোমাদের বাকো যদি না করে প্রণাম । 
সবংশে বধিব দুষ্টে করিয়া সংগ্রাম ।। ৪৪৬৯ 
বুকে হাঁটু দিয়া মৃণ্ড ফেলিব ছিড়িয়া। 
যাইব মহীর রক্তে দেবীরে পৃজিয়া। ৪৪৭০ 
মারুতির বচনে প্রফুল্ল দুই ভাই। 
তোমা হৈতে সঙ্কটেতে পরিত্রাণ পাই ॥ ৪৪৭১ 
এই যুক্তি করিয়া রহিল তিন জন। 
দেবীরে পৃজিতে রাজা করিয়া গমন ৷ ৪8৭২ 
আদেশিয়া আনাইল শ্লীরাম-লক্ষ্মণে। 
দু’জনারে রাখে এনে দেনীর দক্ষিণে || ৪৪৭৩ 
ছেনকালে হনুমান প্রবেশিল ঘরে। 
অলক্ষিতে রহিলেন দেবীর প্রান্তরে ৷ ৪৪৭৪ 
পুজা করিবারে রাজা বসিল আসনে। 
প্রতিমার আড়ে থাকি হন্‌ দেখে শুনে ॥ 88৭৫ 
নিকট হইল কাল সে মহীরাবণে। 
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত-রামায়ণে॥ ৪৪৭৬ 


| ৮ 
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করযোড়ে ব্রহ্মারে কহেন সুরপতি। 
রাম-লক্ষ্মণের কিসে হইবে নিষ্কৃতি ॥ ৪8৪৭৭ 
মহীরাবণ হরিয়া লয়েছে দুই ভাই। 
কেমনে উদ্ধার হবে ভাবি মনে তাই ॥ ৪৪৭৮ 
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা দেবের বচন। 
হাসিয়া বলেন শুন সর্বদেবগণ ॥ 88৭৯ 
শক্রধনু লামে ছিল গন্ধর্ব-সন্তান। 
বিষ্ণুর সম্মুখে নিত্য করে নৃতাগান ॥ ৪৪৮০ 
নিত্য নিত নৃত্য করে বিষ্ণুর সদনে । 
তাহারে বড়ই তুষ্ট দেব নারায়ণে ॥ ৪৪৮১. 
বিষ্ণু সম্ভাঘিতে গেল অষ্টাবক্র ঝষি। 

বীকা মৃডি দেখিয়া গ্ধর্বে হৈল হাসি || ৪৪৮২. 
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মুনিরূপ দেখিয়া গন্ধর্বে করে বাঙ্গ। 
মুনিরে দেখিয়ে তার হৈল তালভঙ্গ ॥ 5৪৮৩ 
মুনি কহে মোরে দেখি কর উগহাস। 
সুন্দর শরীর তব হইবে বিনাশ ॥ 8৪৮৪ 
পাখী হয়ে জন্ম গিয়া রাক্ষসের কুলে । 
ধরিয়া বিকট মূর্তি থাক পাতালে ॥ ৪৪৮৫ 
শুনিয়া মুনির শাপ বলে বিদ্যাধর। 
কি দোষে দারুণ শাপ দিলে মুনিবর ॥ ৪৪৮৬ 
অজান পাতকী আমি তোমা নাহি চিনি। 
ত্রিডুবনে পূজিত আপনি মহামুনি ॥ ৪৪৮৭ 
কৃপা কর ধরি আমি তোমার চরণ ৷ 
কর প্রন্ভু এ পাপীর শাপ-বিমোচন ॥ ৪৪৮৮ 
শক্তধনু-বচন শুনিয়া মুনিবর। 
প্রসন্ন হইয়া তবে করেন উত্তর ॥ ৪৪৮৯ 
আমার বচন কভু না হইবে আন। 
পাতালে রহিবে হয়ে রাক্ষসপ্রধান ॥ ৪8৪৯০ 
তপঃফলে মহামায়া থাকিবেন ঘরে। 
দুখেতে করিবে রাজা মহেশের বরে ॥: ৪৪৯১ 
দুরন্ত রাক্ষসবংশ করিতে সংহার ৷ 
মনুষা-রূপেতে বিষ্ণু হবে অবতার ॥ 88৯২ 
সেই রাম-লক্ষ্মণেরে লয়ে যাবেহ’রে। 
পাতালে রাখিবে লয়ে আপনার পুরে ॥ ৪৪৯৩ 
মুখ কাটা যাবে তোর হনৃমান-হাতে। 
শাপে মুক্ত হয়ে পুনঃ আসিবে স্বর্গেতে ॥ ৪8৯৪ 
হনৃমান-হাতে হবে শাপ-বিমোচন। 
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥ ৪৪৯৫ 
এতেক বলিয়া মুনি গেলেন স্বদ্বালে। 
সে হৈল মহীরাবণ পাতালভুবনে ॥ ৪৪৯৬ 
মুনির বচন কৃভু নহে ত’ অনাথা। 
দেবগণ চলি গেল দুই ভাই যথা।৷ ৪৪৯৭ 
্রদ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ। 


কৌতুকে দেখিতে যান মহীর মরণ ॥ ৪৪৯৮ 
যতেক দেবতাগণ রহে শূলাপথে। 
মহামায়া পূজে মহী প্রফুল্প-মনেতে ॥ ৪৪৯৯ 
রাশি রাশি ফল-ফুল দিয়ে রাজা পূজে। 
শখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল নানা বাদ্য বাজে ॥ ৪৫০০ 
অর্চনা করিল রাজা খাশু খরশাণ। 
প্রণাম করিতে মহী করিল আস্থান ॥ ৪৫০১ 
শ্রীরাম-লম্্ণ বলে প্রণাম না জানি। 
কেমনে প্রণাম করে দেখাণ্ড আপনি ॥ ৪৫০২ 
বিধির নির্বন্ধ কডু খণ্ডাইতে নারি। 
রামেরে দেখায় রাজা নমন্তার করি ॥ ৪৫০৩ 
দগ্ডব নতি করে দেবীর সম্মুখে । 
প্রতিমার জাড়ে থাকি হনুমান দেখে॥ ৪৫০৪ 
দেবীর হাতের খড়গ লয়ে হনূমান। 
লাফ দিয়ে মহীরে করিল দুইখান ॥ ৪৫০৫ 
প্রতিমা-রূপিণী দেবী মহামায়া হাসে। 
অনুচরগণ দে+খে পলায় তরাসে॥ ৪৫০৬ 
মুক্ত করিলেন হন শ্রীরাম-লক্ষ্রণ। 
হনূর প্রতাপে তবে হাসেন দুঃজন।॥ ৪৫০৭ 
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ। 
হনুমানে কোল দিলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৪৫০৮ 
অদ্ভুত অশ্ৰুত কথা রাম-অবতার। 
সেবক হইতে রাম পাইল নিস্তার ৪৫০৯ 
মুনি-শাপে মুক্ত হৈল সে মহীরাবণ। 
গন্ধরব-রূপেতে গেল অমর-ভুবন ॥ ৪৫১০ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কৰিতে বিচক্ষণ। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ ॥ ৪৫১১ 


অহিরাবণ-বধ 


মহীরাবণ মৈলে যতেক নিশাচর। 
খাইয়া কহিল বার্তা পুরীর ভিতর ৷৷ ৪৫১২ 


4 কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


পলায় সকল লোক কেহ নাহি রহে। 
কপালে যা লেখা আছে খণ্ডিবার নহে ॥ ৪৫১৩ 
আচন্বিতে রাজালয়ে পড়িল প্রমাদ। 
অন্কঃগুরে মহারাণী পাইল সংবাদ ॥ ৪৫১৪ 
রাজার মরণ শুনে রাণী স্বলে কোপে । 
আলুথালু বেশভুষা অধরোষ্ঠ কাপে ॥ ৪৫১৫ 
রাণী বলে এই ছিল যোগাদার মনে । 
এতকাল পূজা খেয়ে মারিল রাজনে ॥ ৪৫১৬ 
মহীরে দিলেক বলি দেবীর সাক্ষাতে ৷ 
মজিল আমার রাজ্য মহামায়া হ’তে ॥ ৪৫১৭ 
দেবীর সহায় হয় কপি আর নর। 
কি দোষেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর ॥ ৪৫১৮ 
আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে । 
নর-বানরের প্রাণ লব শেষকালে ॥ ৪৫১৯ 
এতেক বলিয়া মহীরাবণের রাণী । 
ধনুক লইয়া উঠে মার মার ধ্বনি ॥ ৪৫২০ 
সঙ্গেতে সাজিল সেনা অসংখা গণন। 
হনূর উপরে করে বাণ বরণ ॥ ৪৫২১ 
বড় বড় বৃক্ষ যত মারে হনুমান। 
বাণেতে কাটিয়া রাণী করে খান খান ॥ ৪৫২২ 
মনেতে ভাবিয়া কিছু না পায় মারুতি। 
কোপ করি রাণীর উদরে মানে লাথি ॥ ৪৫২৩ 
দশমাস গর্ভ ছিল রাণীর উদরে। 
প্রসবে সন্তান এক মহা ভয়ন্করে | ৪৫২৪ 
অষ্টগোটা বাহু তার চারি গোটা মুণ্ড। 
বিকট মূরতি তার দেখিতে প্রচণ্ড ॥ ৪৫২৫ 
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র অঙ্ুত-বিক্রম। 
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ যুগান্তের যম ॥ ৪৫২৬ 
মহাযুদ্ধ আরভিল হনৃমান-সনে। 
সাপটিয়া কীল লাখি মারে হনুমানে ৷৷ ৪৫২৭ 
গর্ভের রুধির-পুঁজে লেপিত শরীরে। 


আচন্বিতে সংগ্রামেতে সিংহনাদ করে ॥ ৪৫২৮ 
উলঙ্গ উন্যত্ত যেন পাগলসমান। 
তাহার বিক্রম দেখে হাসে হনুমান ॥ ৪৫২৯ 
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ হাসে দেখিয়া রাক্ষস। 
হনুমান বলে বেটার বড়ই সাহস।॥ ৪৫৩০ 
এখনি জ্রগ্নিয়া পুত্র করে ঘোর রণ। 
মহীরাবণের বেটা সে অহীরাবপ।॥ ৪৫৩১ 
আথালি পাথালি হানে মারুতির বুকে। 
কিছু নাহি বলে হনু সংবরিয়া থাকে || ৪৫৩২ 
হনুমান বলে বেটার আদ্বা দেখি অভি। 
এখনি পাঠাব দুষ্টে যমের বসতি ॥ ৪৫৩৩ 
মারিবারে হনুমান ধায় উভরড়ে। 
ধরিতে না পারে শিশু পিছলিয়া পড়ে ॥ ৪৫৩৪ 
হেনকালে হনুমান চিন্তিল উপায়। 
পবন স্মরণে রণে ঝড় বহে যায়॥ ৪৫৩৫ 
বিষম বাতাসে ধূলা লাগে তার গায়। 
সাপটিয়া ধরে হনু আর কোথা যায় ॥ ৪৫৩৬ 
দুই পদে ধ'রে তারে লয়ে ফেলে দূর ৷ 
পাথরে আছাড় মারি হাড় কৈল চুর ৷৷ ৪৫৩৭ 
সংগ্রামে আসিল আর যত যত জন। 
লইল সবার প্রাণ পবননন্দন ৷৷ ৪৫৩৮ 
পাতালনিবাসী মুনি হ’ল আনন্দিত । 
ভয় দূরে গেল সবে মহা হরমিত || ৪৫৩৯ 
গেলেন দেবতাগণ আপনার স্থান। 
হনৃমানে সকলেতে করিল কল্যাণ ॥ 8৫৪৫ 
শক্ররে মারিয়ে ঘাত্রা কৈল তিন জন । 
মহীর পৃজিত দেবী কহেন তখন || 8৫8) 
সাধিয়া রামের কার্ম চলিলে সত্ব । 
সেৰা কে করিবে মম পাতাল-ভিতর ॥ 8৫৪২ 
এত শুনি হুনৃমান করি লমন্তার। 
পাতাল হইতে ভার করিল উদ্ধার ৷ ৪৫81 


লঙ্কাকাণ্ড এ 


হইয়ে হরযযুক্ত চলে তিন জন। 
আগে রাম পাছে হনু মধোতে লক্ষ্মণ ৷৷ 8৫৪৪ 
সুড়ঙ্গের পথেতে উঠিলা তিন জন। 
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥ ৪৫৪৫ 
রাম-লক্ণ গেয়ে সুগ্রীব বিভীষণ। 
জান্ধুবানে দিল কোল এই তিন জন ॥ ৪৫৪৬ 
হনূর প্রশংসা করে শ্রীরাম-লক্ণ। 
হনূরে কোল দিল সুগ্রীব-বিভীষণ ॥ 8৫৪৭ 
জান্থুবান কোল দিয়া কৈল আলিঙ্গন ৷ 
ধনা হনুমান বলে যত কপিগণ ॥ ৪৫৪৮ 
দপ্রহরে আকাশে যখন দিবাকর। 
সিংহনাদ ছাড়ে তবে ভন্ুক-বানর ৷৷ ৪৫৪৯ 
চারি দ্বার চাপিয়া বানরে সিংহনাদ। 
শুনিয়া রাবণরাজ গণিল প্রমাদ ॥ ৪৫৫০ 
অহীরাবণ পড়িল শুনি দশানন। 
জীবনের আশা ছাড়ি করিছে ক্রন্দন॥ 8৫৫১ 
রামায়ণ গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। 
যেই জান শুনে তার পুরে অভিলাষ ৷৷ ৪৫৫২ 


রাবণের তৃতীয় দিবস যুদ্ধে গমন 
রাম যা কর নিজগুণে, 


আমি ভজন সাধন জানিনে। 
মিছে গেল দীনের দিন, 
না হ’ল ভজন ঘেরিল শমনে ৷ ৪৫৫৩ 
যা কর হে রামচন্দ্র জগৎ-গৌসাই । 
আমার তোমা বিনে ত্ৰিভুবনে কেহ নাই ॥ 8৫৫৪ 
মায়ানদীর ভীরে আছি রাম! 
তোমার চরণ করে সার। 
ও রাজা চরণতরণী ক'রে রাম 
আমায় কর হে পার ॥ 8৪৫৫৫ 


স্ত্রীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে। 
অডিমানে শোকে মত্ত রাজা লক্ষেশ্বরে ॥ ৪৫৫৬ 
যুঝিবার তরে সাজে রাজা দশানন । 
সৰ্বাঙ্গে ভূষিত কৈল রাজ-আভরণ ॥ ৪৫৫৭ 
ভয়ে অভিমানে রাজা জীখি ছল ছল । 
কোপমনে যুঝিতে চলিল রণস্থল ॥ ৪৫৫৮ 
আপনি করিছে সাজ লঙ্কা-অধিকারী । 
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী ॥ ৪৫৫৯ 
দশ মুণ্ডে রতন-মুকুট সারি সারি। 
মৃগমদে পরিলেক সুগন্ধি কন্তুরী ॥ ৪৫৬০ 
নানা অলঙ্কারে করে ভূষণ উজ্বল । 
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল ॥ ৪৫৬১ 
কোপে কাপে বিশ্ব যেন অন্ধকার দেখে। 
অযুত রাণী আসিয়া ঘেরে চারিদিকে ॥ ৪৫৬২ 
কেহ ধরে আশে পাশে কেহ ধরেকর ৷ 
কারো পানে ফিরিয়া না চান লক্কেশ্বর ॥ ৪৫৬৩ 
না থাকে রাবণরাজ কারো উপরোধে। 
রাণী মন্দোদরী গিয়া পশ্চাতে বিরোধে ॥ ৪৫৬৪ 
মন্দোদরী বলে শুন লক্গা-অধিপতি | 
বুদ্ধিমান হয়ে কেন ছয় হৈল মতি ॥ ৪৫৬৫ 
পরম পণ্ডিত তুমি বলে মহাবীর ৷ 
বিশ্রবা মুনির পুত্র পরম সুধীর ॥ ৪৫৬৬ 
বর্গ মর্তা পাতাল জিনিলে বাহুবলে ৷ 
যম ইন্দ্র কম্পমান তোমারে দেখিলে ॥ ৪৫৬৭ 
সর্বশান্ত্ে বিজ্ঞ তুমি লক্ষা-অধিকারী। 
ভামি কি বুঝাব রাজা হীনবুদ্ধি নারী ॥ ৪৫৬৮ 
তথাপি কিঞ্চিৎ বলি কর পরিহার। 
ছবির হয়ে দাঁড়াইয়ে শুন একবার ॥ ৪৫৬৯ 
মুনিগণে কহে সর্বশান্্ের বিহিত। 
রমণীর সুমন্ত্রণা শুনিতে উচিত ॥ ৪৫৭০ 
বিপত্তিতে বৃদ্ধি যদি রগদীতে বলে । 


426 কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


বুদ্ধিতে পুরুম থাকে পরম কুশলে ॥ ৪৫৭১ 
বহুকাল লঙ্গাপুরে করিলে রাজত্ব । 
কোন্‌ যুগে দেখিয়াছ এমন অনিতয ৷৷ ৪৫৭২ 
কোন্‌ কালে বানরেতে লক্েছে সাগর ৷ 
কোন্‌ কালে সলিলেতে ভেসেছে পাথর ॥ ৪৫৭৩ 
অপরূপ এমন শুনেছ কোন্‌ দেশে। 
পাষাণ মনুষা হয় চরণ-পরশে ৷৷ ৪৫৭৪ 
শ্রীরাম মনুষা নন বিষ্ণু-অবতার। 
সীতা ফিরে দেহ যুদ্ধে কাজ নাই ভার ॥ ৪৫৭৫ 
দশানন ৰলে সীতা দিতে পারি ফিরে। 
হাসিবেক বিভীষণ সবে না শরীরে ৷৷ ৪৫৭৬ 
কহিবেক ইন্দ্র আদি যত দেবগণ। 
যুদ্ধে হেরে সীতা ফিরে দিলেক রাবণ ॥ ৪৫৭৭ 
ছোট হয়ে খোঁটা দিবে বড় ভয় বালি। 
সান্তনা লভিয়ে গৃহে বৈসহ প্রেয়সি ॥ ৪৫৭৮ 
বরঞ্চ রামের শরে তাজিব জীবন। 
সীতা ফিরে দিতে না পারিব কদাচন ॥ ৪৫৭৯ 
অন্দোদরী রাণী বলে ভাগ্য হলে হীন। 
বল বুদ্ধি পরাক্রম পাসরে প্রবীণ ॥ ৪৫৮০ 
আসম সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত। 
কোপ না করিও রাজা শুনহ কিঞ্ছিৎ ॥ ৪৫৮১ 
সংসারের কর্তা রাম পতিতপাবন। 
ত্ৰিভুবনে সকলেরে করেন পালন ॥ ৪৫৮২ 
সন্ধপ্ণে যেই প্রভু পালেন সবারে। 
শক্রভাবে আসিলেন মারিতে তোমারে ॥ ৪৫৮৩ 
লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবী পূজিতা ভুবনে। 
লক্ষ্মীরে দিতেছ দুঃখ অশোকের বনে ॥ ৪৫৮৪ 
যে জন পালনকর্তা সেই জন মারে। 
অভাগ্য তোমার মত নাহিক সংসারে॥ ৪৫৮৫ 
ঈষৎ হাসিয়া কহে লঙ্কা-অধিকারী। 
সামান্য সে বুদ্ধি তর রাণি মন্দোদরী ৷৷ ৪৫৮৬ 


শক্তিরূপা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী। 
তুমি কি বুঝাবে মোরে আমি তাহা জানি ॥ ৪৫৮৭ 
জপ যজ্ঞ পূজা করে রাখিতে না পারে। 
বিনা অর্চনাতে প’ড়ে আছেন দুয়ারে।॥ ৪৫৮৮ 
নিরাহারে অনাহারে জপে কত জন। 
মৃত্যুকালে নাহি পায় যেই শ্রীচনপ॥ ৪৫৮৯ 
ধ্যানযোগে ভাবিয়া লা পান মুনি ঝমি। 
সে রাম ভাবেন মোরে নিরাহারে বসি॥ ৪৫৯০ 
জাগিছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে। 
ভাবিছেন আমারে বধিবে কতণে। ৪৫৯১ 
মরিব রামের হাতে ভাগো যদি জাছে। 
যমের না হবে সাধা ঘনাইতে কাছে ।॥ ৪৫৯২ 
'বিঝুদূতে লয়ে যাবে ভুলিয়ে বিমানে। 
সমান প্রত্রাপে যাৰ জীবন-মরণে॥ ৪৫৯৩ 
ইন্দ্র আদি দেবতা জীবনে আড্ঞাকারী। 
মরিয়া বৈকুষ্ঠে আমি যান সর্বোপরি ৷ ৪৫৯৪ 
না বুঝিয়া ভাগ্যহীন কহিলে আমারে। 
আমা সম ভাগাবান নাহিক সংসারে | ৪৫৯৫ 
দেখিব করিয়া যুদ্ধ মরি কিংবা মারি। 
ক্রন্দন সংবরি গৃহে যাও মন্দোদরী ৷৷ ৪৫৯৬ 
মরণ নিকট তার কি করে শুমধে। 
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে॥ ৪৫৯৭ 
স্বানি-প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল। 
মন্দোদরী-চক্ষে জল করে হুল ছল।। ৪৫৯৮ 
অন্তরে জানিয়া রাণী কীদিল প্রচুর। 
অঘৃত সতিনী মিলি নিল অন্তঃপুর ॥ ৪৫৯৯ 
অষ্টাদশ বৃহন্দের বাহিরে রাবণ। 
সারথি সাজায়ে রথ যোগায় তথন ॥ ৪৬০০ 
কনক-রচিত রথ সুগঠন চাকা। 
উপরেতে শোভা করে ধ্বজের পতাকা ॥ ৪৬০১. 
বিচিত্র-নির্মাণ রথ সাজিল প্রচুর । 
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রথের উপর রাজা সংগ্রামের শূর ॥ ৪৬০২ 
দশানন বলে অস্ত্রধারী যত জনে। 
ছোট বড় সাজিয়া আসুক মম সনে ॥ ৪৬০৩ 
মহীরাবণ পড়িল বংশ চূড়ামপি। 
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥ ৪৬০৪ 
যতেক আছিল সৈনা লঙ্কার ভিতর। 
সাজিয়া রাবণ-সঙ্গে চলিল সত্বর ॥ ৪৬০৫ 
পশ্চিম দ্বারেতে আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ।। ৪৬০৬ 
হাতে ধনু রাম ভ্রমিছেন রণন্থলে। 
লঙ্কা তোলপাড় বানরের কোলাহলে | ৪৬০৭ 
কোলাহল শুনি রাজা আসিল স্বরিতে । 
ভুবনবিজয়ী ধনুর্বাণ করি হাতে ॥ ৪৬০৯ 
চারি চাকা রথখান অষ্ট ঘোড়া বহে। 
কনক-রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥ ৪৬০৯ 
হেন রথে উঠে যুঝে রাজা দশানন। 
শ্রীরাম উপরে করে বাণ বরষণ ৷৷ ৪৬১০ 
রখোপরে রক্ষ যুঝে রাম ভূমিতলে। 
দেবগণ কম্পমান গগনমনুলে ॥ ৪৬১১ 
লইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা যতেক অমর । 
রাম লাগি রথ পাঠাইল পুরন্দর ৷৷ ৪৬১২ 
সর্গ হৈতে আসে রথ পড়িছে বিজলী । 
রথ হৈতে মাথা নমে সারথি মাতলি ॥ ৪৬১৩ 
ইন্দ্র পাঠাইল রথ দিবা ধনুঃশর ৷ 
আর এক পাঠাইল সুবর্ণ-টোপর ॥ ৪৬১৪ 
মারি প্রভু রাবণে দেবের কর হিত । 
ত্ৰিভুবনে কীর্ভি রাখ রামায়ণ গীত ॥ ৪৪১৫ 
রাম-লন্্মণ সুগ্রীব আর বিভীষণ । 
আচম্বিতে রথ দেখি চমকিত মন | ৪৬১৬ 
কোথাকার রথখান কাহার মাতলি। 
রাবণ-প্রেরিত রথ মায়ার পুত্তলী ॥ ৪৬১৭ 


রামেরে জিনিতে নারে দুষ্ট দশঙ্কন্ধ । 
রথে তুলি কোথা লবে করিয়ে প্রবন্ধ ॥ ৪৬১৮ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ। 


রথ দেখি রাম-সৈন্য ভাবে মনে মন ॥ ৪৬১৯ 


রসনা রামনাম ভুল না রে। 

দেখ মিছে মায়াজালে , বন্ধ করে কালে, 
ডুবায় অকৃল পাথারে ॥ ধ্রু ॥ ৪৬২০ 

ইন্দ্র রাবণ দেখিয়া রণস্থলে। 

চিন্তিত রাবণ রাজা ছুটে আসে বলে ॥ ৪৬২১ 

রথের সারথি রামে কৈল প্রদক্ষিণ । 

রথে উঠে রঘুনাথ সংগ্রামে প্রবীণ ॥ ৪৬২২ 

চিনিল রাবপরাজা ইন্দ্রের বিমান। 

মনে মনে দশানন করে অনুমান ॥ ৪৬২৩ 

কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ ভাই কুম্ভকৰ্ণ । 

এখনি দেবতা দুষ্টে কনিতাম চূর্ণ ॥ ৯৬২৪ 

এত দিন ক’রে সেবা সেবকের মত। 

অসময় দেখে হ’লো শক্র-অনুগত ॥ ৪৬২৫ 

শত্রুকে পাঠায় রথ আমা বিদ্যমানে। 

এত বলি কোপদুষ্টে চাহে স্বর্গপানে ॥ ৪৬৯৬ 

(কোপ-মনে মাতলিরে কহে লঙ্ষেস্বর। 

সবলের অনুবল যতেক অমর ॥ ৪৬৯৭ 

এইবার যুদ্ধে যদি বাঁচয়ে জীবন। 

একে একে কাটিব যতেক দেবখণ ॥ ৪৬২৮ 

কোপ সংবরিয়া রাজা বসি মনোদুঃখে। 

রথ চালাইয়া দিল রামের সম্মুখে ॥ ৪৬২৯ 

কোপেতে রাবণ করে বাণ-অবভার। 

তিন লক্ষ বাণ মারে স্পের আকার ॥ ৪৬৩০ 

সর্পবাণ দেখি রাম পাইল তরাস। 
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পি —  — — —  — — — 


বুঝি পুনঃ এড়িল বন্ধন-নাগপাশ ॥ ৪৬৩১ 
নাগপাশ নিবারণ জানেন সম্ধান। 
মন্ত্র পড়ি শ্রীরাম এড়েন খগবাণ॥ ৪৬৩২ 
গরুড় হইয়া বাণ আকাশেতে চলে। 
রাবণের সর্পবাণ ধ'রে ধরে গিলে॥ ৪৬৩৩ 
সর্পবাণ বার্থ হৈল কুপিল রাবণ। 
রামের উপরে করে বাণ ব্রষণ ৷ ৪৬৩৪ 
বাণ ব্রষিয়া বিদ্ধে ইন্দ্রের মাতলি। 
জর্জর ইন্দ্রের অশ্ব মুখে ভাঙ্গে নালি॥ ৪৬৩৫ 
কোপেতে রাবণ বঙ্ধ জাঠা লয় হাতে। 
জাঠা দেখি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে ॥ ৪৬৩৬ 
জাঠাগাছ হাতে করি গর্জে লঙ্দেশ্বর। 
সন্বোধিয়া রামচন্দ্রে করিছে উত্তর ॥ ৪৬৩৭ 
এই আমি জাঠা মারি পূরিয়া সন্জান। 
রক্ষা কর দেখি রাম ধ’রে ধনুর্বাণ ॥ ৪৬৩৮ 
মন্ত্র পড়ি দশানন জাঠাগাছ এড়ে। 
যত দূর যায় জাঠা তত দূর পুড়ে ॥ ৪৬৩৯ 
বৃক্ষের নিকটে গেলে বৃক্ষ সব জ্বলে। 
আলো করে আসে জাঠা গগলমণ্ডলে ॥ ৪৬৪০ 
যত বাণ এড়ে রাম জাঠা নিবারিতে। 
সর্ব-ভন্ত্র পুড়ে যায় জাঠার অগ্রিতে॥ ৪৬৪১ 
বাণ পোড়াইয়া জাঠা যায় বায়ুবেগে। 
মাতলি তখন কহে শ্রীবামের আগে।। ৪৬৪২ 
ইন্দ্র পাঠাইল শেল সংসার-বিজয়। 
সেই শেল মার প্রভু জাঠা হবে ক্ষয় ॥ ৪৬৪৩ 
এড়িলেক শেলপাট মাতলির বোলে। 
নাবণের জাঠা কাটি পাড়ে ভূমিতলে ৷ ৪৬৪৪ 
জাঠাগাছ কাটা গেল রুষিল রাবণ। 
রামের উপরে করে বাণ-বরষণ ॥ ৪৬৪৫ 
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে লক্ষেশ্ুর। 
বাণ ফুটে রঘুনাথ হইল কাতর ॥ ৪৬৪৬ 


কাতর হইয়া রাম ধনু দিল টান। 
বিন্ধি রাবণের অঙ্গ কৈল খান খান ৷৷ ৪৬৪৭ 
দুই জনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম-ভিতরে। 
কোপে রাম গালি পাড়ে রাবপের তরে ৷ ৪৬৪৮ 
সবে বলে তোমারে রাবণ মহারাজ । 
প্রস্তরী হরিতে তব মুখে নাহি লাজ ॥ ৪৬৪৯ 
সীতা যদি আনিতে আমার বিদামানে। 
সেই দিনে পাঠাতাম যমের সদনে ॥ ৪৬৫০ 
বিদামানে না আনিয়া করিলে যে চুরি। 
দশানন পাঠাইব আজি যমপুরী ॥ ৪৬৫১ 
দশমুণ্ড সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে। 
গড়াগড়ি যাবে মুণ্ড সমুদ্রের ধারে।॥ ৪৬৫২ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস্থুর দেবেন্দ্র বাসুকি। 
পড়িলে আমার হাতে কার সাধ্য রাখি ॥ ৪৬৫৩ 
গালি দিয়া শ্রীরামের বল বেড়ে ভাসে। 
বাছিয়া বাছিয়া বাণ মারেন হরষে॥ ৬৫৪ 
গাছ ও পাথর ফেলে কপি ঢারিভিতে । 
চারিদিকে মারে রক্ষঃ না পারে সহিতে ৷৷ ৪৬৫৫ 
আঘুঃশেষ হয়ে রক্ষঃ টুটে আসে বলে। 
চারিদিকে রামরূপ রাবণ নেহালে ॥ ৪৬৫৬ 
বজ্ঞ-অস্ত্র মারে রাম রাবণ-উপর। 
মূৰ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর ॥ ৪৬৫৭ 
হাত-পা আছাড়ি রাজা করে ধড়ফড়। 
সারথি রাবপে লয়ে উঠি দিল রড় ॥ ৪৬৫৮ 
কত দূর গিয়ে রাজা পাইল চেতন। 
সারথিরে গালি পাড়ে ঘূর্ণিত লোচন ॥ 5৬৫৯ 
বৈরী সনে রণ আমি করি রণস্লে। | 
রথ লয়ে পলাইয়া এলি কার বোলে ॥ ৪৬৬০ 
বলে ক্ৰটি দেখি বেটা হইলি কাতর । 
অল্পজ্ঞান কৈলি বেটা বুকে নাহি ডর ॥ ৪৬৬২ 
রাম সনে যুক্তি করে আছ মম সনে। 
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ভঙ্গ দিয়া এলি বেটা ভয় নাই মনে ॥ ৪৬৬২ 
ভয়েতে সারথি কহে যোড় করি হাত। 
আমারে না কর কোপ রাক্ষসের নাথ ॥ ৪৬৬৩ 
রণে ঘুর্গা দেখি ভবে বিষম সংগ্রাম। 
রশ্রমে অশ্বের বহিল কালঘাম ॥ ৪৬৬৪ 
সারথি ফিরায়ে রথ রাখে যোদ্ধাপতি ৷ 
সারখির ধর্ম এই শুন নরপতি ॥ ৪৬৬৫ 
রণে মূর্ছা দেখি তব হইনু অন্তর। 
অবিচারে বল মোরে কেন কটুত্তর ॥ ৪৬৬৬ 
হিত চিন্তা করিতে হইল বিপরীত। 
আমারে দিতেছ দোষ নহে ত’ উচিত ॥ ৪৬৬৭ 
এত বলি অন্মপৃষ্ঠে মারিল চাবুক। 
বেগে উত্তরিল রথ রামের সম্মুখ ॥ ৪৬৬৮ 
রাম বলে হে মাতলি হও সাবধান । 
আরবান রাবণ আসিল বিদ্যমান ॥ ৪৬৬৯, 
মনে মনে চিন্তিয়া মরণ কৈল সার। 
মরেছিল আরবার পাইল নিস্তার ॥ ৪৬৭০ 
ইন্দ্রের সারথি বড় বুদ্ধি-বিচক্ষণ। 
রথ চালাইয়া দিল স্বরিত গমন ৷৷ ৪৬৭১ 
রাবণের রথ উপনীত শীঘ্রগতি। 
দুই জনে বাণনৃষ্টি প্রাণের শকতি ॥ ৪৬৭২ 
দুই রথপতাকা হইল ঠেকাঠেকি। 
অগ্নি সম বাণ মারে দু'জনে ধানুকী ॥ ৪৬৭৩ 
অসুরে ডাকিয়া বলে জিনুক রাবণ। 
রামের হউক জয় কহে দেবগণ ৷ ৪৬৭৪ 
হেনকালে রঘুনাথ পৃরিয়া সন্ধান। 
রাবণের শরীরে মারিল তীক্ষ বাণ ॥ ৪৬৭৫ 
সেই বাণ সহি রাজা গদা নিল হাতে । 
জনি করিয়া গদা ছাড়ে শৃন্যপথে ॥ ৪৬৭৬ 
অর্জ-চন্দর-বাণে রাম সেই গদা কাটে। 
গদা কাটি সে বাণ রাবণ-আঙ্গে ফুটে ॥ ৪৬৭৭ 


রক্তবর্ণ গদা রক্ষঃ এড়ে পুনর্বার। 
পিশাচ-অস্ত্রেতে রাম করিলা সংহার ॥ ৪৬৭৮ 
শিবমন্ত্র পড়ি রক্ষঃ শিবশূল এড়ে। 
শঙ্কর-বাণেতে রাম শূন্যে কাটি পাড়ে ॥ ৪৬৭৯ 
ক্রোধে জ্বলে রাবণের দু-আঁখি দেউটি। 
রামের উপরে বাণ পুনঃ এড়ে জাঠি ॥ ৪৬৮০ 
রক্তবর্ণ জাঠাগাছ পঞ্চাশ যোজন। 
স্বর্গ মর্ডা-পাতাল কাপিল ত্ৰিভুবন ॥ ৪৬৮১ 
সূৰ্য-তেজ ধরে জাঠা অগ্নি উঠে মুখে । 
বিপরীত শব্দে আসে রামের সম্মুখে ॥ ৪৬৮২ 
জাঠাগাছ দেখি রাম বিশ্মিত হইল। 
ধনুক টঙ্কার রাম মহাশয় দিল ॥ ৪৬৮৩ 
আস্তে বাস্তে রামচন্দ্র নানা অস্ত্র এড়ে। 
জাঠার অগ্নিতে বাণ ভল্ম হয়ে উড়ে ॥ ৪৬৮৪ 
লক্ষ লক্ষ বাণ পুড়ি জাঠাগাহ আসে। 
ত্রাসেতে পর্বতবাণ শ্রীরাম বরষে ॥ ৪৬৮৫ 
পবনবেগেতে জাঠা আসে শীষ্লগতি। 
করঘোড়ে বলে তৰে মাতলি সারথি ॥ ৪৬৮৬ 
ইন্দ্র পাঠায়েছেন দেখহ শেলপাটে। 
শীঘ্র ছাড় সেই শেল জাঠা গাড় কেটে ॥ ৪৬৮৭ 
মাতলির বাকো রাম শেলপাট এড়ি। 
রাবণের জাঠাগাছ ফেলে কাটি পাড়ি ॥ ৪৬৮৮ 
জাঠাগাছ কাটা গেল লবণের ত্রাস। 
জঠা কাটি শেল আসে ্ত্ীনামের পাশ ॥ ৪৬৮৯ 
জাঠা বার্থ দেখি রাজা মুড়ে নাগপাশ। 
সহস্র সহস্ৰ ফণী দেখি লাগে ত্রাস ॥ ১৬৯০ 
পূর্বে রাম পড়িয়াছিলেন নাগপাশে। 
সেই বাণ দেখে রাম কাপিলেন ত্রাসে ॥ ৪৬৯১ 
শ্রীরাম গরুড়-অস্ত্র এড়ে বাহুবলে ৷ 
রাবণের নাগগণে বরে ধরে গিলে ॥ ৪৬৯২ 
বার্থ গেল নাগপাশ দেখি দশানন। 


430 কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


রামের উপরে করে বাগ বরষণ।॥ ৪৬৯৩ 
সপ্তধার বাণে রাম নানা অস্ত কাটি। 
অন্তর কেটে রহে রাবণের অঙ্গে ফুটি ॥ ৪৬৯৪ 
ক্রোধে করে দু’জনাতে বাণ বরমণ। 
লেখাজোখা নাহি বাণ বরষে দু'জন ৷৷ ৪৬৯৫ 
চক্ষু মুদি ধনুক টানয়ে দুই জনে। 
অগ্নিময় দেখে কম্প লাগে ত্ৰিভুবনে ॥ ৪৬৯৬ 
সূর্য আদি অষ্ট বসু কাপে রসাতল। 
শৃনোতে দেবতাগণ পলায় সকল৷৷ ৪৬৯৭ 
ঘন ঘন উদ্কাপাত ভারাগণ খসে। 
ত্রিভুবন কম্পমান শ্রীরামের ত্রাসে। ৪৬৯৮ 
শ্রীচরণডরে লঙ্কা করে টলমল। 
সিংহনাদে উথলিল সাগরের জল ॥ ৪৬৯৯ 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মনে হেন গণি। 
ধনুকের টন্জার বাণের ঠন্ঠুলি ৷ ৪৭০০ 
রোধ হৈল চন্দ্রসূর্য-গমনাগমন। 
দিবারাত্রি সপ্তাহ বিচ্ছেদ নাহি রণ।। ৪৭০১ 
সপ্তদিন নাহি দেখি কে আছে কোথায়। 
সুগ্ীব অঙ্গদ আদি পলাইয়া যায় ॥ ৪৭০২ 
নল নীল সুষেগ পলায় হনুমান। 
সসৈনো পলায় সবে লইয়া পরাণ॥ ৪৭০৩ 
শরভঙ্গ দ্বিবিদ পলায় উভরায়। 
পনস কেশরী ছুটে ফিরিয়া না চায়। ৪৭৪ 
আপন কটকে কপি পলায় অপার। 
দৃষ্টি নাহি চলে লঙ্কা বাণে অন্ধকার ॥ 8৭০৫ 
আছাড়ি ফেলিল হাতে ছিল শালবৃক্ষ ৷ 
উ্দামুখে সসৈনোতে পলায় গবাক্ষ ॥ ৪৭০৬ 
শ্রীরাম-লক্্ণ ক্রোধে শমন-সমান। 
ঝাকে নাকে ফেলে যেন যমসম বাণ ৷৷ ৪৭০৭ 
যত নিশাচর ধায় ফেলে খনুর্বাণ। 
আশী কোটি ভল্লুকে পলায় জান্থুবান ৷ ৪৭০৮ 


রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা না যায়। 
দৌহার অঙ্গের মাংস হৈল চাকা প্রায় ॥ ৪৭০৯ 
স্বৰ্গে ইন্তরদেব কাপে পাতালেতে বলি। 
বাণের আগুনে দীপ্ত করে রণস্থলী ৷ ৪৭১০ 
শ্রীরাম এড়েন বাণ তারা যেন ছুটে। 
রাবণের অঙ্গে তাহা কাটা হেন ফুটে ॥ ৪৭১১ 
মারিলেক অগ্নিবাণ ঘোর শব্দ শুনি। 
হেন বাণ দশানন কিছুই না জানি)! ৪৭১২ 
শ্রীরাম এড়েন বাণ নামে বেড়াপাক। 
রণছলে যেন কুমারের টাক ॥ ৪৭১৩ 
বস্থীনা পড়িছে যেন উঠে মহাশব্দ । 
বাণ খেয়ে দশানন হয়ে রহে স্তব্ধ ॥ 8৭১৪ 
বদ্ধাঘাত সমান রামের বাণ যায়। 
নিন্তেজ্ত হইল রক্ষঃ সেই বাণঘায় ৷ ৪৭১৫ 
গায়ের ভূষণ গেল মাথার মুকুটে। 
রক্ত-মাংস নাছিখায় অস্থি ভেদি ফুটে ॥ ৪৭১৬ 
অস্থি বিদ্ধো রঘুনাথ করিল জর্জল। 
তৰু যুঝে দশানন সংগ্রাম-ভিতর || ৪৭১৭ 
বিভীষণ বলে রাম ধর্ম-অন্তর এড় । 
স্লাবণের স্বর্ণপাটা ভূমে কাটি পাড় ॥ ৪৭১৮ 
কক্ষপাটা গেল কাটা রাবণ চিন্তিত। 
মনে ভাবে ডগবতী হাড়িল নিশ্চিত ॥ ৪৭১৯ 
বিশেষ জানিনু রাম বিষ্ত-অবভার। 
জন্মিলে মরণ আছে চিন্তা কি তাহার ॥ ৪৭২০ 
সফল জীবন মম রাম যদি মারে! 
রামের সম্মুখে আজি তাজি কলেবরে ৷ ৪৭২১ 
জনম সফল হবে যাৰ স্বর্গবাস। 
রামের শ্রীমুখ দেখি রাবণের হাস!। ৪৭২২ 
রক্ষঃ বলে গ্রীতিাকা না কব রামেরে। 
দয়া উপজিলে নাহি মারিবে আমারে || ৪৭২৪ 
রাবণ রামেরে বলে ছাড় অহঙ্কার) 
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আজিকার রণে তোরে করিব সংহার ॥ 8৭২৪ 
খর দূষণ নহি ওরে লঙ্কার রাবণ। 
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন ॥ ৪৭২৫ 
শ্রীরাম বলেন তোর কঠিন জীবন। 
মম বাণ খেয়ে বেঁচে আছহ এখন ॥ ৪৭২৬ 
আরবার বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে। 
বাণের আগুন গিয়া উঠিল গগনে ॥॥ ৪৭২৭ 
ঘোর অন্ধকার নিশি বাণে দীপ্ত করে। 
চিকুর চমকে যেন সংগ্রাম-ভিতরে || ৪৭২৮ 
এড়িল শঙ্ষর-বাণ রাম রমুবর। 
বুকেতে বাজিয়া রাজা হইল কাতর ॥ ৪৭২৯ 
বাগ খেয়ে দশানন অন্তরেতে কাপে। 
পার্বতীর মহাশূল এড়িলেক কোপে ॥ ৪৭৩০ 
শূল ফুটে রঘুনাথ হৈল অচেতন। 
চেতন পাইয়া করে বাণ বরষণ ৷ ৪৭৩১ 
সহস্রাক্ষ রামবাণ চলে উর্দামুখে। 
অবিলম্বে পড়ে গিয়া রাবণের বুকে ॥ ৪৭৩২ 
বাণাঘাতে মহাত্রাস পাইল রাবণ। 
বিষ্ণুমন্ত্রে গদা রাম মারেন তখন ৷৷ ৪৭৩৩ 
কালচক্রে কাটে গদা রাজা দশানন। 
গদা বার্থ গেল ভাবে কমললোচন ৷ ৪৭৩৪ 
অতি ক্রোধে এড়িলেন বাণ মহাকাল। 
রাবণের বুকে বিন্ধি প্রবেশে পাতাল ৷ ৪৭৩৫ 
পাশুপাত বাণ মারে রাজা দশানন। 
বিষ্ণুচক্রে কাটিলেন শ্রীরাম তখন ॥ ৪৭৩৬ 
বাণ খেয়ে দশানন ভাবে মনে মন। 
যোড়হাতে স্তর করে শ্রীরামে তখন ॥ ৪৭৩৭ 
হাতের ধনুকবাণ ফেলে ভূমিতলে। 
কর যুড়ি করে স্তব বনু দিয়ে গলে ॥ ৪৭৩৮ 
বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি। 
নিদানে সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি ॥ ৪৭৩৯ 


তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়। 
কালে মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয়॥ ৪৭৪০ 
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি চরাচর। 
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥ ৪৭৪১ 
নিরাকার সাকার সকল রূপ তুমি। 
তোমার মহিমা-সীমা কিজানিন আমি ৷ ৪৭৪২ 
না জানি ভকতি-স্তৃতি জাতি নিশাচর। 
শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর ॥ ৪৭৪৩ 
তুমি হে অনাদা আদা অসাধা-সাধন। 
কটাক্ষে ব্রহ্মা নবখণ্ড বিনাশন ॥ ৪৭৪৪ 
আখণুল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ। 
কটাক্ষে করুণা কর কৌশলানন্দন॥ ৪৭৪৫ 
জন্সিয়া ভারতড়মে আমি দুরাচার। 
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি ভার॥ ৪৭৪৬ 
অপরাধ মার্জনা কর হে দয়াময়। 
কুড়ি হস্ত ঘুড়ি রাজা এবদৃষ্টে রয়॥ 8৭৪৭ 
কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে অনিবার। 
রাম বলে না হইল সীতার উদ্ধার ॥ ৪৭৪৮ 
কার্ম নাই রাজপাটে পুনঃ যাই বানে। 
রাবণ পরম ভক্ত মারিব কেমনে ॥ 8৭৪৯ 
কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার। 
বিশ্বে কেহ ব্বামনাম না করিবে আর ৷ ৪৭৫০ 
কেমনে মারিব বাণ ডক্তের উপর। 
এত বলি তাজেন হাতের ধনুঃশর ॥ ৪৭৫১ 
বিমুখ হইয়া রাম বসিলেন রথে। 
ইন্দ্র আদি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে ॥ ৪৭৫২ 
স্ববে তুষ্ট হৈল যদি কমললোচন৷ 
তবে ত’ মজিল সৃষ্টি না মৈল রারণ॥ ৪৭৫৩ 
এত বলি দেবগণ করিয়া যুকতি। 
উত্তরিল গিয়া যথা দেবী সরন্বতী॥ ৪৭৫৪ 
দেবগণ বলে মাতা করি নিবেদন ৷ 
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প্রমাদ ঘটিল বড় না মৈল রাবণ॥ ৪৭৫৫ 
শ্রীরামের করে স্তব দুষ্ট মিশ্াাচর। 
স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম ভাজিল সমর ॥ ৪৭৫৬ 
তুমি বৈস নাবণের কণ্ঠের উপর। 
রিপুভাবে শ্রীরামে বলাও কটু ॥ ৪৭৫৭ 
এত শুনি বাগবাণী চলিলা সত্বর। 
বসিলেন রাবপের কণ্ঠের উপর ॥ ৪৭৫৮ 
ডাক দিয়া বলে রক্ষঃ শুন রঘুপতি। 
প্রাণের ভয়েতে ভোমা নাহি করি স্তুতি ৷ ৪৭৫৯ 
অবশ্য যুঝিব আমি আইস সত্বর। 
এক বাণে ভণ্ড বেটা যাবি ঘমঘর ॥ ৪৭৬০ 
শ্রীরাম বলেন মৃত্যু ইচ্ছিলি রাবণ । 
এখনি পাঠাৰ তোরে যমের সদন॥ ৪৭৬১ 
এত বলি কোগেতে কম্পিত রঘুবর ! 
পুনর্বার তুলিয়া নিলেন ধনুঃশুর ৷ ৪৭৬২ 
পুনর্বার হয় যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে। 
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে ৷৷ ৪৭৬৩ 
সিংহে সিংহে পর্বতে যেমন বাজে রণ। 
সেইরূপ বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণ ॥ ৪৭৬৪ 
পঞ্চ বাণ যুড়ে রাম ধনুকের শুণে। 
সেই বাণ কাটে রক্ষঃ অগ্নিমুখ বাণে॥ ৪৭৬৫ 
গন্ধবান্্র মারে রাম রাবণের গায়। 
দশানন মোহ গেল সেই অস্ত্র-ঘায়।। ৪৭৬৬ 
হেনকালে যুক্তি দিল রক্ষঃ বিভীষণ। 
ভ্রক্ম-কবচ কাটহ মরুক রাবণ ॥ ৪৭৬৭ 
ব্ৰহ্ম-মন্র পড়ি রাম ব্রহ্ম-অস্তু হানে। 
কবচ কাটিয়া পড়ে শ্রীরামের বাণে ॥ ৪৭৬৮ 
ব্ৰহ্ম-কবচ কাটিয়া তীক্ষ-অস্ত্র হানে। 
তবু যুঝে দশানন শ্রীরামের সনে ॥ ৪৭৬৯ 
ডাক দিয়া শ্রীরাষেরে বলিছে রাবণে। 
কি করিতে পার রাম মনুষ্য-পরাণে ॥ ৪৭৭০ 


রাবশের কথা শুনি শ্রীরামের হাস! 
অৱশ্য রাবণ তোরে করিব বিনাশ ॥ ৪৭৭১ 
যত বাণ মারে রাম না মরে রাবণ। 
রাবণ মরিবে কিসে ভাবে নারায়ণ॥ ৪৭৭২ 
সন্ধান পুরিয়া রাম কাল-চক্র এড়ি। 
স্বাবণের মাথা কাটি ভূমিতলে পাড়ি ॥ ৪৭৭৩ 
এক মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণ। 
আর মাথা সেইখানে উঠে ততক্ষণ ॥ ৪৭৭৪ 
আরবার রথুনাথ ভর্থাচন্দ্-বাণে। 
দুই মাথা কাটিয়া পাড়িল সেইখানে ॥ 8৭৭৫ 
রখছ্ছলে রানণের উঠে দুই মাথা। 
দেখি চমৎকার হৈল সকল দেবতা ৷৷ ৪৭৭৬ 
জারবার রঘুনাথ এড়ি প্রহ্মজাল। 
তিন মাথা কাটি বাণ প্রবেশে পাতাল॥ 8৭৭৭ 
তিন মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণে। 
পুনঃ তার সেই মাথা উঠে সেইক্ষণে || ৪৭৭৮ 
আরবার সন্ধান পূরিয়া সঘৃবীর। 
এধীক বাণেতে তার কাটিলেন শির॥ ৪৭৭৯ 
চারি মাথা কাটা গেল অতি চমৎকার। 
্রক্ষবরে চারি মাথা উঠে আরবার ॥ ৪৭৮০ 
মাথা কাটা গেল নাহি মরে লল্গেশ্বর। 
ত্দ্ম-অন্ত্রে পঞ্চমাথা কাটেন সত্বর ॥ ৪৭৮১ 
পাঁচ মাথা কাটি রাম মনে আনন্দিত। 
সেই পাঁচ মাথা তবে উঠে ত্বরাম্বিত।। ৪৭৮২ 
আরবার রামচন্দ্র এড়ি যমদণ্ড! 
মুকুট সহিত কাটে ছয়গোটা মৃগু॥ ৪৭৮৩ 
মাথা কাটা গেল তবু রণে নাহি টুটে। 
সেইক্ষণে রাবপের ছয় মাথা উঠে। ৪৭৮৪ 
ধর্মচক্ত বাণ রাম যুড়েন ধনুকে। 
সাত মাথা কাটিলেন সর্বজন দেখে ॥ ৪৭৮৫ 
মাথা কাটা গেল তবু যুঝিছে রালণ। 


সপ্ত মুগু রাবণের উঠে ততক্ষণ ॥ ৪৭৮৬ 
সপ্তসার বাণে রাম অষ্টমুশু কাটে। 
ব্রহ্মার বরেতে তার অষ্টমৃগড উঠে॥ ৪৭৮৭ 
নয় মাথা কাটিলেন রঘুনাথ কোপে। 
সেইক্ষণে নয় মাথা উঠে এক চাপে ৪৭৮৮ 
দশ মাথা কাটা গেল দশ মাথা উঠে। 
তথাপি রাবণ যুঝে রামের নিকটে ॥ ৪৭৮৯ 
শ্রীরাম বলেন রক্ষঃ বড়ই দুর্বার। 
মাথা কাটা গেল তবু যুঝে আারবার ॥ ৪৭৯০ 
অর্দচন্দ্র-বাণ রাম পুরিলা সন্ধান। 
রাৰণের মধো কাটি করে দুইখান ৷ ৪৭৯১ 
অর্দ-অ্গ পড়ে যেন পর্বতের চুড়া। 
্রঙ্মবরে অর্ধ-অঙগ অঙ্গে লাগে খোড়া ৷ ৪৭৯২ 
তৰু নাহি পড়ে রক্ষঃ বড়ই দুর্বার। 
রামের উপরে করে বাণ-অবতার ॥ ৪৭৯৩ 
রাবণের বাণে রাম জর্জর শরীর। 
সংবরিয়া আকর্ণ পূরেন রখুবীর ৷৷ ৪৭৯৪ 
শতবার কাটিলেন রাবণের মাথা। 
কাটিবামাত্রেতে উঠে তিলে নাহি ব্যথা ৷৷ ৪৭৯৫ 
না মরে কাটিলে মাথা যুঝয়ে রাবণ। 
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত-রামায়ণ ॥ ৪৭৯৬ 


(মতান্তরে) 

রাবণের অস্বিকাকে স্মরণ 
এত দেখি কোপে কাঁপে বীর দশানন। 
চাপে চড়াইয়া বাণ করে বরষণ ॥ ৪৭৯৭ 
আচ্ছেম হইল রবি নাহি চলে দৃষ্টি। 
বাণ বর্ষে যেন মেঘে বরষয়ে বৃষ্টি ॥ ৪৭৯৮ 
বাণে বাণে ক্ষত-অঙ্গ যতেক বাদর। 
তাহা দেখি হনুমান কুপিত অন্তর ॥ ৪৭৯৯ 
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লাফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল। 
বজ্লের সমান কীল রাবণে মারিল ॥ ৪৮০০ 
মার খেয়ে দশানন হারায় চেতন। 
ধূলায় লোটায়ে করে রুধিন বমন ॥ ৪৮০১ 
চেতন পাইয়া কীল হনুমানে মারে। 
রাম জয় বলিয়া আপনি বীর সারে ॥ ৪৮০২ 
এইরূপে কতক্ষণ হইল সংগ্রাম। 
শরেতে সংগ্রাম আদি করেন শ্রীরাম ॥ ৪৮০৩ 
বাণে বাণে ক্ষত দেহ হৈল দুজনার। 
দশানন সমর সহিতে নারে আর ॥ ৪৮০৪ 
অচৈতনা হয়ে রাজা ধৃলায় ধূসর। 
অস্থিকাকে স্তব করে হইয়া কাতর ৷৷ ৪৮০৫ 
কোথা মা তারিণি তারা হও গো সদয়। 
দেখা দিয়া রক্ষা কর মোরে অসময় ৷ ৪৮০৬ 
পতিতপাবনি পাপহারিণি কালিকে। 
দীনজনজননী মা জগত-পালিকে ৷ ৪৮০৭ 
করুণানয়নে চাও কাতর কিন্করে। 
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় রামের সমরে ॥ ৪৮০৮ 
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে। 
শঙ্কর ভ্যজিল তেঁই ডাকি মা তোমারে ॥ ৪৮০৯ 
তুমি দয়াময়ী মাতা শুনেছি পুরাণে। 
তুমি শক্তি মুক্তি তৃপ্তি ব্যাপ্তি পরিত্রাগে ॥ ৪৮১০ 
নামগ্ুণে বাক্ত আছ এ তিন ভূবনে। 
রূপে গুণে অব্যক্ত নাহিক নিরূপণে ॥ ৪৮১১ 
যে তব শরণ লয় না থাকে আপদ । 
প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অমর-সম্পদ ॥ ৪৪১২ 
আমার নাহিক আর ডাকিবার লোক। 
কৃপাদৃষ্টি করি তুমি নিবারহ শোক ॥ ৪৮১৩ 
এইরূপে স্তন যদি করিল রাবণ । 
আর্দ্র হৈল হৈমৱতী মন উচাটন ॥ ৪৮১৪ 
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রাবণের স্তৰে অভয়ার অভয়দান 
স্ববে তৃষ্টা হয়ে মাতা দিল দরশন। 
বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ ॥ ৪৮১৫ 
আশ্মাস করিয়া কন না কর রোদন। 
ভয় নাই ভয় নাই রাজা দশানন ॥ ৪৮১৬ 
আসিয়াছি আমি আর কানে কর ডর । 
আপনি যুঝিব যদি আসেন শঙ্কর ৷৷ ৪৮১৭ 
অসিতবরণা কালী কোলে দশানন। 
রূপের ছটায় ঘটা তিমিরনাশন ৷ ৪৮১৮ 
অলকা ঝলকে উচ্চ কাদদ্দিনী-বেশো। 
তাহে শ্যামরূপে নীল সৌদামিনীবেশে ॥ ৪৮১৯ 
কর-পদ-নখে শশী অনল প্রকাশে । 
বিফল ফলিত অধরে মন্দ হাসে ॥ ৪৮২০ 
শোক গেল রানপের দুঃখ-বিনাশনে। 
হইল আহ্াদ-চিত্ত দেনী-দরশনে ॥ ৪৮২১ 
নয়নে গলিত ধারা সবিনয়ে কয়। 
বলে দয়াময়ী বিনে সদয়া কে হয় ॥ ৪৮২২ 
সাক্ষাতে করিয়া স্তব রাজা লক্ষের 
রাম সনে সংগ্রামে চলিল অতঃপর ॥ ৪৮২৩ 
ছাড়ে ঘন হুঙ্কার গভীর গর্জনে। 
বাণ বরষণ করে তরল-তর্জনে ॥ ৪৮২৪ 

আগুসরি যুদ্ধে এল রাম রঘুপতি। 
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবত্ী ॥ ৪৮১৫ 
বিশ্মিত হইয়া রাম ফেলি বনূর্বাণ। 
প্রণাম করিলা তারে করি মাতৃজ্ঞান ॥ ৪৮২৬ 
বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ। 
রাবণ-বিনাশে মিতা হইল ব্যাঘাত ॥ ৪৮২৭ 
কার সাধা বিনাশিতে পারে দশাননে। 
রক্ষিত রাবণ আজি হর-বরাঙ্গনে ॥ ৪৮২৮ 
অই দেখ রাবণের রথে বিভীষণ। 
জলদবরণী-কোলে রাজা দশানন ॥ ৪৮২৯ 


দেখিয়া ধার্মিক বিভীষণ সবিল্যয়। 
প্রমাদ ঘটিল কি হইবে দয়াময় ॥ ৪৮৩০ 
বিষণ হইয়া রাম বসিলা ভূতলে। 
পরম বিমর্ষ হয়ে চিন্তিত সকলে ॥ ৪৮৩১ 
তারা যদি করিলেন এমন ব্যাঘাত। 
তবে আর কে করিবে দশাসো নিপাত ॥ ৪৮৩২ 
উপায় নাহিক আর করিব কেমন। 
দেখিয়া রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণ || ৪৮৩৩ 
এ সময়ে হৈমবত্তী কি করিলা আর। 
দেবারিষ্ট-বিনাশে ব্যাঘাত চণ্ডিকার ॥ ৪৮৩৪ 
বিধাতারে কহিলেন সহশ্রলোচন। 
উপায় করহ বিধি যা হয় এখন ॥ ৪৮৩৫ 
বিধি কন বিধি আছে চন্ডী আরাধলে। 
হইবে রাবপ-বধ অকাল-বোধনে ॥ ৪৮৩৬ 
ইন্দ্র কন কর তাই বিলম্ব না সয়। 
ইন্দ্রের আদেশ ব্রহ্মা কহিবারে যায় ॥ ৪৮৩৭ 


রাবণ-বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক 


-\ বোধন ও ষষ্ঠাদি কল্লারসত 


রাবণ-বধের জনা বিধাতা তখল। 
আর শ্রীরামেরে অনুগ্রহের কারণ ॥ ৪৮৩৮ 
এই দুই কর্ম ব্ৰহ্মা করিতে সাধন। 
অকালে শরতে কৈল চন্ডীর বোধন ॥ ৪৮৩৯ 
দেবগণসহিতে পূজিল মহামায়। 
এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায় ॥ ৪৮৪০ 
আমা হৈতে নাহি হৈল রাবদ-সংহার। 
জনকনন্দিনী সীতা না হৈল উদ্ধার ॥ ৪৮৪১ 
মিথ্যা পরিশ্রম কৈনু সঞ্চয় বানর। 
মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর ৷৷ ৪৮৪২ 
মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষস-সংহার। 
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লক্ষণের শক্তিশেল ক্রেশমাত্র সার ৷৷ ৪৮৪৩ 
অনুপায় সকলি হইল এইবার। 
বিভীষণে কহেন কি হবে মিতা আর ॥ ৪৮৪৪ 
নয়নেতে বহে জল শুকাইল মুখ। 
তাহা দেখি দুখে ফাটে বিভীষণ-বুক ॥ ৪৮৪৫ 
বলে প্রভু আমার নাহিক সাধা আর) 
আমা হৈতে না হইবে উপায় ইহার ৷ ৪৮৪৬ 
এত শুনি কাদেন আপনি রঘুরায়। 
খুলায় লোটায় ছিন্ন নীলোৎপলপ্রায় ॥ ৪৮৪৭ 
লক্ষ্মণ কীদিছে আর বীর হনুমান । 
সুগ্রীৰ অঙ্গদ নল নীল জানুবান ॥ ৪৮৪৮ 
রোদন করিছে সবে ছাড়িয়ে সমর। 
দেখিয়া রামের দুঃখ কাতর অমর ॥ ৪৮৪৯ 
ইন্দরাজ বিধাতারে সনিনয়ে কয়। 
শ্ৰীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয়॥ ৪৮৫০ 


শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী কন কমগুলুপাণি, 
উপায় কেবল দেবীপৃজা। 

তুমি পুঁজি যে চরণ, জিনিলে অনুরগ্রণ, 
বোধিয়া শরতে দশভূজা ॥ ৪৮৫১ 

পূজা রাম কৈলে ঠার, রাবণ হবে সংহার, 
শুন সার সহস্রলোচন। 

শুনি কহেসুরূপতি, যাও তুমি শীগ্রগতি, 


জানাও শ্রীরামে বিবরণ ॥ ৪৮৫২ 
শ্ৰীরাম-নিকাটে উপনীত ৷ 

বিনয় করিয়া কয়, শুন প্রভূ দয়াময়, 
রাবণ-বধের যে বিহিত ॥ ৪৮৫৩ 

ব্রহ্মার বচন শুনি, কন রাম গুণমণিঃ, 
কহ বিধি কি উপার করি। 

মিথ্যা শ্রম করিলাম, অনুপায়ে ঠেকিলাম, 
রক্ষিত রাবণে মহেশবরী ৷ ৪৮৫৪ 


বিধাতা কহেন প্রভু, এক কর্ম কর বিভু, 
তবে হবে রাৰণ-সংহার ৷ 

অকালে বোধন করি,  পৃজ্ দেনী মহেশ্বরী, 
তরিবে হে এ দুঃখ-পাথার ৷ ৪৮৫৫ 

শ্রীরাম কহেন ভবে, কিরূপে পৃজিতে হবে, 


অনুক্ৰম কহ শুনি তার। 

শ্রীরাম আপনি কয়, বসন্ত শদ্ধি-সময়, 
শরৎ অকাল এ পূজার ৷৷ ৪৮৫৬ 

বিধি আরনিরূপণ,  নিদ্রাভাঙ্গিতে বোধন, 
কৃষ্ণা নবীর দিনে টার। 

সেদিন হয়েছে গত, প্রতিপদে আহে মত, 
কল্পলারন্তে সুরথ রাজার ৪৮৫৭ 

সেদিন নাহিক আর, পূজা হবে কি প্রকার, 
ভুক্লা ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে । 

কন্যারাশিমাস বটে, কিন্তু পৃজা নাহি ঘটে, 
অব্রমোগ সব হৈল যাতে ॥ ৪৮৫৮ 

বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিই তার, 
কর ষষ্ঠী কল্পেতে বোধন । 

ব্যাঘাত না হবে তায়, বিধি খণ্ডি পুনরায়, 
কল্প খণ্ডে সুরথ রাজন ॥ ৪৮৫৯ 

এই উপদেশ কন, শুনে রাম সুখী হন, 
বিধাতা গেলেন নিজ ধাম। 


ন্লানদান করিলা শ্রীরাম ॥ ৪৮৬০ 
বন-পুজ্প ফল-মূলে, গিয়া সাগরের কুলে, 
কল্প কৈলা বিবির বিধান। 
পুজি দুর্গা রঘূপতি, করিলেন স্ভি-নভি, 
বিরচিল চন্তী-পৃজা গান ॥ ৪৮৬১ 


শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব 
চণ্ডীপাত করি রাম করিলা উৎসব। 
গীত নাট করে জয় দেয় কপি সব ৷৷ ৪৮৬২ 
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প্রেমানন্দে নাচে আর দেবীগুণ গায়। 
চণ্তীর অর্চনে দিবাকর অন্ত যায় ॥ ৪৮৬৩ 
সায়াহুকালেতে রাম করিলা বোধন। 
আমন্ত্রণ অভয়ারে বিদ্বাধিবাসন ॥ ৪৮৬৪ 
আপনি গড়িল রাম মূরতি মৃহ্য়ী। 
হইতে সংগ্রাম দুষ্ট রাবণে বিজয়ী ॥ ৪৮৬৫ 
আচারেতে আরতি করিলা অবিবাস। 
বাধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস ॥ ৪৮৬৬ 
এইরূপে উদ্যোগ করিলা দ্রবা মত। 
পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যেমত ॥ ৪৮৬৭ 
অসাধ্য সুসাধ্য তার নাহি অনুমান। 
ত্রিভুবন ভ্রমিয়ে আনিল হনুমান ॥ ৪৮৬৮ 
গত হৈল ষষ্ঠী নিশা দিবা সুপ্রভাত । 
উদয় হইল পর্বে দিবসের নাথ ॥ ৪৮৬৯ 
স্নান করি আসি প্রভু পূজা আরডিলা। 
বেদ-বিধিমতে পূজা সমাপ্ত করিলা ॥ ৪৮৭০ 
শুদ্ধসত্বভাবে পূজা সান্তিকী আখ্যান। 
মীত নাট চন্তীপাঠে দিবা-অবসান ॥ ৪৮৭১ 
সপ্তমী হইল সাঙ্গ অষ্টমী আসিল। 
পুনর্বান রঘুনাথ অর্চনা করিল ।৷ ৪৮৭২ 
নিশাকালে সন্গিপূ্জা কৈল রঘুনাথ। 
নৃত্য-গীতে বিভাবরী হইল প্রভাত ॥ ৪৮৭৩ 
নৰমীতে পূজে রাম দেবীর চরণে। 
নৃত্য-গীত নানামতে নিশি জাখরণে ॥ ৪৮৭৪ 


মবনীপুজা 

নবমীতে রঘুপতি, পুজিবারে ভগবতী, 
উদ্যোগ করিলা ফল-ফুল। 

বেদের বিধানমত, আনিলা সামগ্রী বত, 
কপিগণ যোগাইছে ফুল ॥ ৪৮৭৫ 


অশোক কাঞ্চনক্ষবা, মল্লিকা মালতী ধৰা. 
পলাশ পাটলী ও বকূল। 
গন্ধরাজ আদি যত, বনাপুষ্প নানামত, 


স্থলপদ্া কদদ্ব পারুল ॥ ৪৮৭৬ 
রক্তোংপল শতদল, কুমুদ কহলার নীল, 
আমলকীপত্র পারিজাত। 
শেফালী করবী আর, কনক-চন্পক সার, 
কোকনদ সহত্রেক পাত ॥ ৪৮৭৭ 
অতগী অপরাজিতা, খাতে দুর্গা হরষিতা, 
চন্পক-চস্পকী নাগেশ্বর। 
দ্রোণপুষ্প মাধনী টগর ॥ ৪৮৭৮ 
পদ্ম বক কৃষ্ণকেলি আর । 
স্র্ণ-যুথিকা বান্ধুলী, _ শীর্ষ শিউলী আঁধুলী, 
কুরচি গোলাপপুষ্পসার ৷ ৪৮৭৯ 
সচন্দন কদলীর দলো। 
লৈবেদোর আয়োজন, করিল বানরগণ, 
অপূর্ব অপূর্ব বনফলে ॥ ৪৮৮০ 


নীলপন্ম আনয়নের মন্ত্রণা 
পরম আনন্দে রাম পূজেন শঙ্করী। 
সাত্বিকী-ভ্াবেতে ভাব বিধানে আচরি॥। ৪৮৮১ 
তন্ত্র-মন্ত্রমতে পূজা করে রঘুনাথ। 
একাসনে সভক্তিতে লক্ষণের সাথ ॥ ৪৮৮২ 
অর্চনা করিলা যদি দেব ভগবান। 
থাকিতে নানিলা দেবী ঘটে অধিষ্ঠান || ৪৮৮৩ 
কপটে করুণাময়ী রহিলা গোপন। 
শ্রদ্ধায় রামের পূজা করিলা গ্রহণ ॥ ৪৮৮৪ 
বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করিলা শ্রীহরি। 
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কিন্তু হৈল সন্দেহ না দেখি মহেশ্বরী ॥ ৪৮৮৫ 

বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর। 

আমা প্রতি দয়া বুঝি না হৈল দুর্গার ॥ ৪৮৮৬ 

বঞ্চনা করিলা দেবী বুঝি অভিপ্রায়। 

গীতার উদ্ধারে আর নাহিক উপায় ॥ ৪৮৮৭ 

নয়নে বহিছে ধারা অসুখী অন্তর। 

কাদেন করুণাময় প্রভু পরাৎপর ॥ ৪৮৮৮ 

কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ। 

এক কর্ম কর প্রক্তু নিস্তার কারণ ॥ ৪৮৮৯ 

তুমীতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান। 

অষ্টোন্তশশত নীলোৎপল কর দান ॥ ৪৮৯০ 

দেবের দুর্লভ পুষ্প যথা তথা নাই। 

তুষ্ট হবে ভগৰতী শুনহ গৌসাই ॥ ৪৮৯১ 

শুনিয়া তাহার লাকা রঘুনাথ কন। 

কোথা পাব নীলপম্ম আনিব এখন ॥ ৪৮৯২ 

দেবের দুর্লভ যাহা কোথা পাবে নর । 

সকলি আমার ভাগ্যে বিধান দুষ্কর ॥ ৪৮৯৩ 
কাতর দেখিয়া রামে হনুমান কয়। 

ছির হও চিন্তা দূর কর মহাশয় ॥ ৪৮৯৪ 

দাস আছে প্রভু কেন চিন্তা কর মলে | 

থাকে যদি লীলপদ্মা আনিব এক্ষণে ॥ ৪৮৯৫ 

স্বর্ণ মর্ডা পাতাল ভ্রমিয়া ভূমগুল। 

এক দণ্ডে এনে দিব শত নীলোৎপল ॥ ৪৮৯৬ 

বিভীষণ বলে বীর হনৃমান-কাছে। 
অবলীতে দেবীদহে নীলপন্থ আছে | ৪৮৯৭ 
দশ বৎসরের পথ হইবে নিশ্চয়। 

বীর কহে আনি দিব নাহিক সংশয় ॥ ৪৮৯৮ 

রামচন্দ্রে প্রণমিয়া বীর হনৃমান। 
দেবীদহ উদ্দেশেতে করিল পয়াণ ॥ ৪৯৯৯ 


দেবীর উদ্দেশে শ্রীরামচন্দরের স্তৰ 
হনুমানে পাঠাইয়া পদ্মা আনিবারে। 
শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে ॥ ৪৯০০ 
দুর্গে দুঃখহরা তারা দুর্গতিনাশিনী। 
দর্গমে স্মরণী বিন্ধ্যগিরিবাসিনী ॥ ৪৯০৯ 
দুরারাধা ধ্যানসাধ্যা শক্তি সনাতনী। 
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনী ॥ ৪৯০২ 
শীলকন্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা। 
পরাৎপরা মূলশক্তি সচ্চিতা সাকারা ॥ ৪৯০৩ 
মহিষমর্দিনী মহামায়া মহোদরী। 
শিবনিতন্বিনী শ্যামা শর্বাণী শঙ্করী ৷ ৪৯০৪ 
বিরূপাক্ষী শতাক্ষী সারদা শাকন্ভরী। 
ভ্রামরী ভবানী ভীমা ধূমা ক্ষেমন্করী ৷৷ ৪৯০৫ 
কালী কালহরা কালাকালে কর পার। 
কুলকুণুলিনী কর কাতরে নিস্তার ॥ ৪৯০৬ 
লস্বোদরা বাঘাম্বরা কুলুষনাশিনী। 
কৃতান্তদলনী কাল-উরুনিলাসিনী ॥ ৪৯০৭ 

এরূপ অনেক স্ব করিলা শ্রীহরি। 
তুষ্ট হৈল হৈমন্তী অমর-ইশ্বরী ॥ ৪৯০৮ 
কিন্তু রৈলা অদৃশ্যেতে লীলপদ্ধা আশে। 
রামের কমল-আঁখি অশ্রুজলে ভাসে ॥ ৪৯০৯ 
এইরূপে কতক্ষণ রহে ভগবান। 
থা নীলোংপল তুলে বীর হন্মান ॥ ৪৯১০ 
অষ্টোভরশত পদ্ম করি উত্তোলন। 
পবনবেগেতে বীর করে আগমন || ৪৯১১ 
রামচন্ত্র-নিকটে আসিয়া উত্তরিল। 
গণনা করিয়া রামে নীলোৎপল দিল ॥ ৪৯১২ 
আনন্দিত হৈল রাম পেয়ে নীল পদ্ম 
দেবীভাবে বিচিত্র করিল চিত্তপদ্ম ॥ ৪৯১৩ 
সঙ্গল্প করিল পদ্ম করিতে প্রদান। 
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত-রামায়ণ ॥ ৪৯১৪ 
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দেবী কর্তৃক একটি পদ্ম হরণ 


পুলকিত চিত, বিধান রচিত, 
মূলমন্ত্র উচ্চারণে 

ক্রমে নীলোৎপল, সহস্ৰেক দল, 
সঁপে শঙ্করী-চরণে ৷ ৪৯১৫ 

করিলেন ছল, বুঝিতে সকল, 
দেবী হরমনোহরা। 

হরিলেন আর, এক গদ্ তার, 
মহেশ্বরী পরাৎপরা ॥ ৪৯১৬ 

ক্রমে পদ্ম সব, দিলেন রাঘব, 
রাম জগতগোৌসাই। 
এক শগ্ম মিলে নাই ৪৯১৭ 

হইল বিস্মিত, চিত্ত চমকিত, 
সঙন্ধল্পভঙ্গেতে ভয়। 

হনুমানে কন, ব্ৰহ্ম সনাতন, 
এ কি পৰনতনয় ॥ ৪৯১৮ 

সঙ্কল্প করিয়া, বিধানে রচিয়া, 
শতাষ্ট আছে সংখ্যায়। 

এক পদ্ম তায়, পাওয়া নাহি যায়, 
ঠেকিলাম ঘোর দায় ৪৯১৯ 

ঘাও পুনর্বার, এক পদ্ম আর, 
আন গিয়া বাছাধন। 

হনুমান কয়, শুন মহাশয়, 
শতাষ্ট আছে গণন ৷৷ ৪৯২০ 

অন ছে গৌসাই, আর পদ্ম নাই, 


হেন লয় চিতে, 
পদ্ষজ হরিলা কালী॥ ৪৯২৯ 

আমার বিস্ময়, অনাথা না হয়, 
দেখেছি গণিয়া ক্রমে। 


নিশ্চয় তারিণী, হরিলা নলিনী, 
না ডুলিও প্রন ভ্রমে॥ ৪৯২২ 


আঁখি ছল ছল, বহে অশ্রুজ্জল, 
কাদেন ত্রিলোকধাম ৷৷ ৪৯২৩ 


এ হেতু আমায়, 


অমনপূর্ণা জয়া, 


রাজরাজেশ্বরী, রমা রণকরী, 
শঙ্করী শিবে যোড়শী ৷ ৪৯২৬ 
মাতঙ্গি বগলে, কল্যাণী কমলে, 
ভবানি ভুৰনেশ্বরী। 
সর্ব-বিশ্মোদরী, শুডে শুভন্ধরী, 
ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমন্তরী।। ৪৯২৭ 
ভীমে ছিন্নমন্তে, 


বিরিষ্চিবন্দিনী, দুষ্টনিস্কন্দিনী, 
দিগন্বরের ঘরশী॥। ৪৯২৯ 


দেবী দিগন্ধরী, দুর্গে দুর্গ-অরি, 
কালিকে করালবেশী। 

শিৰে শবারুঢ়া, চন্তী চন্তচুড়া, 
ঘোররূপা এলোকেশী॥ ৪৯৩০ 

সর্বসুশোভিনী, ভ্রেলোকামোহিনী, 
নমস্তে লোলরসনা। 

দিক্বিবসনা, শর্বা শবাসনা, 
ৰিশ্বা বিকটদশনা॥ ৪৯৩১ 

সারদা বরদা, শুভদা মোক্ষদা, 
অন্পদা মুক্তিদা শ্যামা। 

মৃগেশবাহিনী, মহেশভামিনী, 
সুরেশবন্দিনী বামা॥ ৪৯৩২ 

কামাথ্যারুত্রালী, হা হররাণী, 
হররমা কাত্যায়দী। 
দয়াময়ি দাক্ষায়ণি ॥ ৪৯৩৩ 

হের মা পার্বতী, আমি দীন অতি, 
আপদে পড়েছি বড়। 

সৰ্বদা চঞ্চল, পদ্মপত্ৰজল, 
ভয়ে ভীত জড়সড় ৷৷ ৪৯৩৪ 

বিপদে আমার, নাহয় তোমার, 
বিড়ম্বনা করা আর। 

মম প্রতি দয়া, কর গো অভয়া, 


ভবার্ণবে কর পার॥ ৪৯৩৫ 


দেবীর প্রতি শ্রীরামের স্্রতিবাক্য 
কাতরে কহেন রাম দেবী-পদতলে। 
আর্দ্র চিত্ত লোমাঞ্চিত ভাসে অশ্রচ্জলে।॥ ৪৯৩৬ 
কৃতাঞ্জলি হয়ে হরি স্তুতিবাক্য কয়। 
হের গো নয়নে কালী মোর অসময়॥ ৪৯৩৭ 
গ্রাৎপরা সারাৎসারা বিপদ-নাশিনী। 
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মহামায়ারূপে ত্রিজগৎ আচ্ছাদিনী ॥ ৪৯৩৮ 
তুমি কর্ম তুমি হুল কর্মের কারণ। 
তুমি স্মৃতি বৃত্তি দয়া লজ্জা নিরূপণ ৷ ৪৯৩৯ 
সর্বমনী সর্ন-আত্মা তুমি সর্বশক্তি। 
তোমাতে আশ্রিত জীব সংসারানুরক্তি ॥ ৪৯৪০ 
ৃষ্টি-ছ্িতি-প্রলয়ের কারণ মা তুমি। 
সজীব অজীৰ ব্যাপ্তি স্বৰ্গ সুরভূমি ॥ ৪৯৪৯ 
সকলি কর মা তুমি শুভাশুভ যত। 
আপদ সম্পদ ধর্মাধর্ম অনুগত ॥ ৪৯৪২ 
কর্মাকর্ম ভোগ মোক্ষ তুমি প্রদায়িনী। 
স্ত্রী পূং নপুংসক তুমি জীব-সহায়িনী ৷ ৪৯৪৩ 
যোগমায়া যোগে মোরে আনিলে ভৃতলে। 
বিড়ম্বনা করিয়া ভাসালে শোকজলে ॥ ৪৯৪৪ 
চিন্তামণি নাম দিয়া চিন্তা সমর্পণ। 
তুমি কর্মে প্রযোজক প্রযোজ্য গণন ॥ 8৯৪৫ 
সর্বভূতে সর্বরূপে ভিন্ন কর দেহ। 
তুমি শক্তি সর্বাধার ছাড়া নহে কেহ ॥ ৪৯৪৬ 
সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজীপ্রায়। 
তোমার এ নাটাখেলা পুত্তলিকা-প্রায় ॥ ৪৯৪৭ 
কারে কর রাজা কারে মন্ত্রী কর তার। 
কেহ গজবাহী কেহ গজরক্ষাকার ॥ ৪৯৪৮ 
কেহ দীর্ঘজীবী কেহ অল্পদিনে পাত। 
কার শিরে ছত্র কার শিরে বাঘাত ॥ ৪৯৪৯ 
কেহ যায় শিবিকায় কেহ তারে লয়। 
কেহ সুখী কেহ ভোগী কেহ কষ্টে রয় ॥ ৪৯৫৭ 
কার স্বর্ণপাত্রে অঙ্গ পঞ্চাশ বাগুন। 
কার অল্প নাহি মিলে ভিক্ষায় ভক্ষণ॥ ৪৯৫১ 
কেহ রোগী কেহ রাগী কেহ বলাম্বিত। 
কেহ সাধু কেহ চোর কেহ ধর্মে ধর্মাতীত ॥ ৪৯৫২ 
এইরূপে সংসারের কর মা স্থাপন । 
আমারে করেছ মাত্র দুঃখের ডাজন ॥ ৪৯৫৩ 
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ত্ৰিভুবনে দুঃখ-তাপে ছ্থাপিছ আমায়। 
আর দুঃখ দিও না মা নিবারি তোমায় ॥ ৪৯৫৪ 
সুখভাশু অল্প হৈল দুঃখ তাহে ভারী। 
তথাপি রাখিছ দুঃখ পূর্ব না বিচারি ৷ ৪৯৫৫ 
নিষেধ করি গো তাই যদি ভেঙ্গে যায়। 
এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায় ॥ ৪৯৫৬ 
বলে অবসম আমি যা জান তা কর। 
হইয়াছি অতিশয় জীর্ণ-কলেবর ৷ ৪৯৫৭ 
জন্মাবধি দুঃখ মোর কি কহিব আর। 
তবু দুঃখ দাও দয়া না হয় তোমার ৷৷ ৪৯৫৮ 
ক্লেশে অবসান তনু শুন গো তারিণি। 
দয়া কর দয়াময়ি পতিতোদ্ধারিণি ॥ ৪৯৫৯ 
কত দুঃখে দিলে মাতা ভেবে দেখ অনে। 
রাজো রাজ্য বিনাশিয়া আনিলে কাননে ॥ ৪৯৬০ 
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে আনিলে। 
দশানন দ্বারা শেষে জানকী হরালে॥ ৪৯৬৯ 
কত কষ্টে কটক সঞ্চয় কপিগণে। 
শিলা-বৃক্ষে সেতু বীধি সমুদ্র-তারণে ॥ ৪৯৬২ 
সীতার উদ্ধারে তারা হইনু তৎপর। 
রাক্ষস নাশিনু শেষে আছে লঙষেশ্ুর ॥ ৪৯৬৩ 
কষ্টে রণ করিলাম হরের অঙ্গনা। 
তথাপি আপনি কালী করিছ বঞ্চনা ॥ ৪৯৬৪ 
করিলাম অর্চনা মা অকালবোধনে । 
তবু না হইল কৃপা মোর আরাধনে ॥ ৪৯৬৫ 
শেষে শ্যামা নীলপদ্মে পূজিব চরণ। 
শত অষ্ট সঙ্গল্পেতে করিনু রচন ৷ ৪৯৬৬ 
তার মধ্যে কৃপণতা করিলে মোহিনি। 
হরিলে গো হররাণি সঙ্কল্প-নলিনী ॥ ৪৯৬৭ 
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অভাজন। 
হের মা নয়ন-কোণে মানস পূরণ ॥ ৪৯৬৮ 
নীলপন্প দেখাইয়া পূর্ণ কর ফল। 


না সয় যাতনা আর জীবন বিফল।। ৪৯৬৯ 
এইবূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়। 

তথাপি তারার তাহে সাক্ষাৎ না হয় ॥ ৪৯৭০ 

কাঁদিয়া শ্রীরঘুনাথ হইল অষ্টির। 

বক্ষ মুখ বাহিয়া পড়িছে অশ্রুনীর ৷৷ ৪৯৭১ 

লক্ষ্মণ কাদেন আর বীর হুন্মান। 

সস্রীৰ সুষেণ বিভীষণ জাঙুকান ॥ ৪৯৭২ 

শ্রীরাম কহেন সবে কিবা দেখ আর। 

বুঝিনু নিশ্চয় সীতা না হৈল উদ্ধার ॥ ৪৯৭৩ 

যাও মিতা সুষ্রীব স্বগণে লয়ে বাও। 

মিথা আর কেন কীদ মিছে সুখ চাও ॥ ৪৯৭ 

বিভীষণে রাজা দিব অযোধ্যাভুবনে। 

রাখিব যতনে তাকে সতোন পালনে ॥ ৪৯৭৫ 

ঝাপ দিব জলে আমি সমুদ্র-ভিতর। 

এত বলি কাদে রাম দুঃখিত অন্তর ৷৷ ৪৯৭৬ 

আকুল হইয়া রামে সকলে বুঝায়। 

কৃত্তিবাস বিরচিল মধুর ভাষায়।॥ ৪৯৭৭ 


স্রীর়ামে কাতর দেখি কহে হনুমান । 
এরূপ ব্যাকুল কেন হৈলে ভগবান ॥ ৪৯৭৮ 
সাধিব আমার কর্ম আমি আপনার। 
মারিৰ রাবণে সীতা করিব উদ্ধার | ৪৯৭৯ 
এইক্সপে সকলেভে বুঝায় তখন । 
না শুনি কাহারো কথা করেন রোদন ॥ ৪৯৮০ 
শিরে করাধাত করি করেন হুতাশ। 
বলেন কেবল মোর সকলি নৈরাশা॥ ৪৯৮১ 
ভাবিতে তাৰিতে রাম করিলেন মনে। 
নীলকমলাক্ষ মোরে বলে সর্বজলে ॥ ৪৯৮২ 
যুগল নয়ন মোর ফুল্প নীলোৎপল। 
সন্ধল্প করিব পূর্ণ বুঝিয়ে সকল ॥ ৪৯৮৫ 


এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে। 
এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষ্মণে ॥ ৪৯৮৪ 
আর কিবা দেখ ভাই করি কি এখন। 
লা হৈল দুর্গার কৃপা বিফল জীবন || ৪৯৮৫ 
কমললোচন মোরে বলে সর্বজনে। 
এক চক্ষু দিব আমি সন্কল্পপূরণে ॥ ৪৯৮৬ 
এত বলি তৃণ হ'তে লইলেন বাণ। 
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান ॥ ৪৯৮৭ 
কীদিতে কাদিতে রাম করেন স্তবন। 
দেবীর হইল শোক দেখিয়া রোদন ॥ ৪৯৮৮ 
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে । 
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে ॥ ৪৯৮৯ 
কি কর কি কর প্রভু জগত-শগোৌসাই । 
পূর্ণ হৈল চক্ষু উপাড়িয়া কাজ নাই ॥ ৪৯৯০ 
কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তখন। 
অবিরত জলখধারে ভাসিছে নয়ন ॥ ৪৯৯১ 
ভাল দুঃখ দিলে মাতা পেয়ে অসময় ৷ 
কিন্তু জননীর হেন উচিত না হয় ॥ ৪৯৯২ 
পুত্র প্রতি মাতৃন্সেহ সর্বশান্ত্রে গায়। 
মোর পক্ষে মীন-ভুজঙ্গের মাতা প্রায় ॥ ৪৯৯৩ 
ঠেকেছি বিষম দায় জানকী-উদ্ধারে। 
অনুমতি কর মাতা রাবণ-সংহারে ॥ ৪৯১৪ 
যা করিলে সে ভাল বারেক ফিরে চাও। 
শবে অন্্রাধাত মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও ॥ ৪৯৯৫ 
ভরসা তোমার আর না কর নিরাশ। 
আশা আছে আশ্বাসেতে দাও মা আশ্বাস।৷ ৪৯৯৬ 
কাল-নিবারিণী কালী কালের মোহিনী। 
প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরম-শোভিনী ॥ ৪৯৯৭ 
অশন বিহনে তনু শীর্ণ আছে মোর। 
কবিবর কহে মা দুঃখের নাহি ওর ॥ ৪৯৯৮ 
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রাবণবধের জন্য দেবীর আদেশ 
রামের বচন শুনি, বিষাদ হরিষ গণি, 
স্বতিবাক্যে কাত্যায়নী কন। 
শুন প্রভু দয়াময়, অখিল ্ৰহ্ষাশুচয়, 
পতি ভুমি ব্রহ্ম সনাতন ৷৷ ৪৯৯৯ 
তুমি আদি ভগবান, অখণ্ড কাল সমান, 
বিশ্বে রে তব লোমকৃপে। 
বাপকতা  পরমাপুরূপে ॥ ৫০০০ 
মায়ায় মনুষ্য তুমি, চতুৰ্বাহ অসি ভূমি, 
নাশিতে রাক্ষস দুরাচার। 
ভৰ ভাৰা প্ৰভু হও, কভু কোন্‌ ভাবে রও, 


শুদ্ধতত্ব কে জানে তোমার। ৫০০৯ 
তোমার জানকী যিনি, পরমা প্রকৃতি তিনি, 
রাবণের কি সাধ্য হরিতে। 
রাক্ষসেরে বিনাস করিতে ॥ ৫০০২ 


দেখহ মনে বিচারি, রাবণ তোমার দ্বাদী, 
পূর্বে ছিল বৈকৃগ্ঠনগরে। 
ত্রহ্মশাপে ধরা এল, শক্রভাবেভে পাইল, 


ভেই প্রভু তুমি ধরাস্পরে॥ ৫০০৩ 
অকালবোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা, 

বিধিমতে করিলা বিন্যাস। 
লোকেজানাবারজন্য, আমারে করিতে ধনা, 

অবলীতে করিলা প্রকাশ॥ ৫০০৪ 


এত বলি হইল অন্তর্ধান। 
নাচে গায় কপিগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ, 
নবমী করিল সমাধান ৫০০৫ 
দশমীতে পূজা করি, বিসর্জিয়া মহেশ্বরী, 


সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি। 
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আদেশ পাইয়া রাম, সিদ্ধ হৈল মনন্তাম, 
চণ্ডীলীলা মধুর ভারতী॥ ৫০০৬ 


কর্তৃক চণ্ডী অশুদ্ধ 
সংগ্রাম করিতে হরি, চলিল ধনুক ধরি, 
তাহা দেখি যত দেবগণ। 
পাঠাইলা রামের পদন॥ ৫০০৭ 
বিশেষ কহিলা দণ্ডী, অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী, 
পরামর্শ দিল রঘুবরে। 
শুনিয়া দৈনলচন, বিভীষণে রাম কন, 
পাঠাইতে পবনকুমারে ৷৷ ৫০০৮ 
শ্রীরামেন আলা পায়, বীর হনুমান ধায়, 
উত্তরে নিমিষে হাটি বাট! 
যথা বৃহস্পতি আছে, উপনীত টার কাছে, 
একমনে করে চণ্ডীপাঠ ৷৷ ৫০০৯ 
মক্ষিকাররূপধরে,  চাটিলেক দি-অক্ষরে, 
দেখিতে না পায় বৃহস্পতি। 
অভ্যাস আছিল তার, পড়িল অবহেলায়, 
হনুমান সচিন্তিত অতি ॥ ৫০১০ 
দেখি গুরু পাইলেন ভয়। 
হনুমান পুথি কাড়ি লয়॥ ৫০১১ 
চণ্ডী হৈল অশুদ্ধ তখন। 


রাবণে নিরাশ করি, রণ ছাড়ি মহেশ্বুরী, 
কৈলাসেতে করিল গমন৷ ৫০১২ 
স্তব করি দশানন. কাদে কত শোক-মন, 


ফিরে না চাহিল মহেশ্বরী। 


হেথা নাম এল রণে, ইন্দ্রথ-আন্লোহণে, 
বিজয়-কোদণ্ড ধনু ধরি ৫০১৩ 


রাবণ-বধ 

রাম লক্ষ্মণ সুস্রীব বর্ম বিভীমণে। 
চারিজনে যুক্তি করে রাবণ না জানে ॥ ৫০১৪ 
দশানন ভাবে রাম যুঝিতে না পারে। 
পলাইযা মানে বুঝি তাজিয়া সীতারে ৷ ৫০১৫ 
এতেক ভাবিয়া রাজা সুস্থ কৈল বুক। 

এখন পাইলে সীতা দুঃখোপরে মুখ ৷৷ ৫০১৬ 
অনিয়াছে ইন্্রজিৎ সে মহীরাবণ। 

সীতা পেলে সব দুঃখ হয় নিবারণ ॥ ৫০১৭ 
এত বলি দশানন হরধিত রহে। 
শ্রীরামের উপদেশ বিভীষণ কহে ॥ ৫০১৮ 
পূর্বের এ কথা প্রভু হইল স্মরণ । 
তপস্যা করিনু খবরে ভাই তিন জন ॥ ৫০১৯ 
বর দিতে পদ্মযোনি আসিল তখন। 
চাহিল অমর বর রাজা দশানন ॥ ৫০২০ 
ব্ৰহ্মা বলিলেন শুন ওহে নিশাচর । 

লা মাগ অমর বর চাহ অনা বর ॥ ৫০২১ 
দশানন বলে অন্য বর নাহি চাই। 

অতুল এশর্ম ধনে কিছু কাজ নাই ॥ ৫০২২ 
ব্রহ্মা বলে দশানন দুঃখ কেন ভাব। 
প্রবন্ধেতে দিয়া বর অমর করিব ॥ ৫০২৩ 
দশ মুণ্ড কুড়ি হন্ত কাটা যদি যায়! 
তথাপি তোমার মৃত্যু নাহি হবে তায় ॥ ৫০২৪ 
খণ্ড খণ্ড করি যদি কাটে কলেনর। 

তাহে ভুমি না মরিনে শুন নিশাচর ॥ ৫০২৫ | 
সংগ্রামের রীতি এই শুন দশানন। 
আকিঞ্চন করে মাথা করিতে ছেদন ॥ ৫০২৬ 
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হন্ত-পদ কাটি ফেলে মেরে তীক্ষ শর। 
আন্্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে কলেবর ॥ ৫০২৭ 
অতএব ভোরে বলি শুন দশানন। 
কর-পদ-মুগুচ্ছেদে না হবে মরণ ৷ ৫০২৮ 
কাটামুণ্ড ঘোড়া তব লাগিবেক ম্বন্ধে। 
সহজে অমর হনে বরের প্রবন্ধে ৫০২৯ 
মর্মে ঘৰে ব্রহ্ম-অন্তর পশিবে তোমার। 
তখন রাবণ তুই হইবি সংহার ॥ ৫০৩০ 
অন্য অন্ত্ৰ না হইলে প্রবিষ্ট শরীরে। 
তোমার যে সৃত্যু-অন্ত্ররবে তব ঘরে ॥ ৫০৩১ 
সৃজন করেছি আমি সেই ব্রহ্মবাণ। 
ধর ধর দশানন রাখ তৰ স্থান ॥ ৫০৩২ 
বিপক্ষে এ অন্তর মদি পায় কোনমতে। 
প্রহার করয়ে মদি তোমার মর্সেতে ॥ ৫০৩৩ 
তখন মরিবে তুমি সন্দ তাহে নাই। 
তোমার এ মৃত্যু-অন্ত্র রাখ তব ঠাই ॥ ৫০৩৪ 
বর শুনে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন। 
স্থানে রাবণ গেল বাল্পীকিতে কন ॥ ৫০৩৫ 
সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী। 
কোথায় রেখেছে অন্তর কিছুই না জানি ॥ ৫০৩৬ 
এই কথা বিভীষণ কহে শ্ৰীরামেরে। 
আর এক মত কথা কহে মতান্তরে ॥ ৫০৩৭ 
সেই অস্ত্রে নাভিদেশ ভেদিবে যখন। 
তখনি সে রাবণের হইবে পতন ॥ ৫০৩৮ 
কোন মতান্তরে বলে শিব দিলা বর। 
রাবণে রাখিবে শিব সংশ্রাম-ভিতরর ॥ ৫০৩৯ 
হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা যবে যাবে। 
কুড়ায়ে শঙ্কর লয়ে অঙ্গ যোড়া দিবে ॥ ৫০৪০ 
পুরাণ অনেকমত কে পারে কহিতে। 
বিস্ারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে ॥ ৫০৪৯ 
বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে। 


রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে ॥ ৫০৪২. 

সে অন্তর জানিতে কারো নাহিক শকতি। 

রাম বলে না মরিবে লঙ্কা অধিপতি ॥ ৫০৪৩ 

সে বাণ আনিতে যোগ্য কে আছে এমন। 

কোথা আছে সে বাণ না জানে বিভীষণ ॥ ৫০৪৪ 

মন্দোদরী-নিকটেতে আছয়ে নির্যাস। 

সে বাণ আনিলে হয় রাবণ বিনাশ ॥ ৫4৪৫ 

মন্দোদরী-অন্তঃপুর ভয়ঙ্কর ছান। 

ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ নিকটে না যান ॥ ৫০৪৬ 

রাবণের ভয়ে বাত না বহে গবন। 

সে স্থান হইতে বাণ আনে কোন্‌ জন। ৫০৪৭ 
এত খদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ। 

হেনকালে উপনীত পননদন্দন ॥ ৫০৪৮ 

হনুমান বলে কেন ভাব রখুমণি। 

আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিবৰ এখনি ॥ ৫০৪৯ 

রাম বলে বহুঞ্রম কৈলে বারংবার। 

না হেল রাব-বধ সকলি অসার ॥ ৫০৫০ 

হনুমান বলে প্রড় কর আাশীর্বাদ। 

এখনি আনিব বাণ কিসের প্রমাদ ॥ ৫০৫১ 

এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়ে । 

জান্দুবান সুগ্রীবের পদধূলি লয়ে | ৫০৫২ 

স্বারে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রানেশ। 

মায়া করি হৈল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ॥ ৫০৫৩ 

কক্ষতলে পীঁজি পুথি ডালি হস্তে নাড়ি। 

কপালেতে দীর্ঘ ফোটা যান গুড়ি গুড়ি ॥ ৫০৫৪ 

লোলিত বক্ষের মাংস পাকা সব কেশ। 

মলিন হয়েছে মাংস হেড়ে গণ্ডদেশ || ৫০৫৫ 

কুশমুষ্টি কুশাঙগুরী যজ্ঞসূত্র গলে। 

রাবণ রাজার জয় ঘন ঘন বলে॥ ৫০৫৬ 

জ্যোতিষ-গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত। 

এই বলি রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত ॥ ৫০৫৭ 
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রামজয় শব্দ করি ডাকিছে বানর। 
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর। ৫০৮৯ 
শ্রীরাম বলেন রক্ষঃ কি ভাবিছ ব’সে। 
মরণ নিকটে তোর যুদ্ধ দেহ এসে ॥ ৫০৯০ 
এত বলি দিলা রাম ধনুকে টঙ্কার। 
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার ৷৷ ৫০৯১ 
হইল বিষম যুদ্ধ না যায় গণন। 
মহাকোপে বাণ বৃষ্টি করিছে রাবণ ॥ ৫০৯২ 
মাতলি সারথি বাণে হইল অষ্ছির। 
বাণে ৰাণ নিবারণ কৈলা রঘুনীর ॥ ৫০৯৩ 
শূন্য পথে থাকিয়া অমরগণ দেখে। 
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে ॥ ৫০৯৪ 
হংসাকৃতি বাণের যে মুখের আকান। 
বাণ দেখে দেবগণে লাগে চমৎকার | ৫০৯৫ 
কনক-রচিত বাণ ভুবন প্রকাশে। 
বাখের মুখেতে অগ্নি রহে শুপ্তবেশো || ৫০৯৬ 
পশুপতি বৈসেন বাণের মধ্যখানে। 
চালনা করেন উনপঞ্চাশ গবনে ॥ ৫০৯৭ 
ধরাধর ধরাতে বিরাজে নিরন্তর। 
অলক্ষিতে যম রহে বাণের উপর ॥ ৫০৯৮ 
বাণের গর্জনে ত্রিভুবনে লাগে ডর। 
পর্বত উপাড়ি পড়ে উথলে সাগর ॥ ৫০৯৯ 
কফবর্ণ বাণের সকল অঙ্গজ্যোভি। 
তিলেকেতে বিনাশিতে পারে বসুমতী ॥ ৫১০০ 
নানা পুষ্পমাল্য দিয়া বাণগোটা সাজি। 
মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ বাণ-্রহ্ম পূজি ॥ ৫১০১ 
মৃত্যু-অস্তু রঘুনাথ যুড়ি মন্ত্রবলে। 
ধূম উঠে বাণমুখে ব্রন্ম-অগ্গি জ্বলে ॥ ৫১০২ 
হহাশন্দ করিয়া সঘনে গর্জে বাণ। 
দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পরাণ ॥ ৫১০৩ 
চিনিল রাবণরাজ দেখি মৃত্যুবাণ। 


জানিল যে এই বাণে বাহিরিবে প্রাণ ॥ ৫১০৪ 
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর। 
রাবণের বুকে বিন্ধি কৈল দুই চির || ৫২০৫ 
ছট ফট করে রাজা পড়ে ভূমিতলে। 
ব্ৰহ্মাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে ৷৷ ৫১০৬ 
ইন্দু চন্র কুৰের বরুণ পুরন্দর। 
দেবতা তেত্রিশ কোটি হয়ে একত্তর ॥ ৫১০৭ 
কানাকানি যুক্তি করে যত দেবগণ। 
কেহ বলে এইবার মরিল রাবণ ॥ ৫১০৮ 
হস্ত-পদ নাহি নাড়ে মরিল নিশ্চয়। 
কেহ বলে রাবণেরে নাহিক প্রত্যয় ॥ ৫১০৯ 
কতবার মরে বেটা আরবার বাঁচে। 
মনে করি কপটভাবেতে গড়ি আছে ॥ ৫১১০ 
কি জানি এবার যদি না মরে রাবণ। 
তৰে রাবণের হাতে না রবে জীবন | ৫১১১ 
অরিভাবে কার্য নাহি না ঘাব নিকটে। 
রাবণের চিতাধূম যাবৎ না উঠে ॥ ৫১১২ 
শিবদূত বিষ্ণুদূত সবে ফিরে যায়। 
বেঁচেআছে ব'লে কেহ নিকটে নাযায় ॥ ৫১১৩ 
মরেছে রাবণ ব'লে কেহ কেহ হাসে। 
বেঁচে আছে ব'লে কেহ পলায় তরাসে ॥ ৫৯১৪ 
কেহ বলে রাবণ পড়িল কতবার। 
দশ মাথা কাটা গেল না হৈল সংহার ॥ ৫১১৫ 
রামায়ণে বাল্মীকি লিখিল পূর্বকালে। 
মহাশয়ন করিবে রক্ষঃ রণ্থলে॥ ৫১১৬ 
রাবণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে। 
অতএব না মরিবে ভাবি হেন মনে ॥ ৫৯১৭ 
কোন দেৰ বলে রাবণের মৃত্যু আছে। 
অমর হইতে বর পাইল কার কাছে ॥ ৫১১৮ 
জানিল বাঙ্গীকি মুনি পুরাণানুসারে। 
রাবণ দুর্জয় হবে বিখ্যাত সংসারে ॥ ৫১১৯ 
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রামজয় শব্দ করি ডাকিছে বানর। 
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর ॥ ৫০৮৯ 
শ্রীরাম বলেন রক্ষঃ কি ভাবিছ ব’সে। 
মরণ নিকটে তোর যুদ্ধ দেহ এসে ॥ ৫০৯০ 
এত বলি দিলা রাম ধনুকে টক্কার। 
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার ॥ ৫০৯১ 
হইল বিষম যুদ্ধ না যায় গণন। 
মহাকোপে বাণ বৃষ্টি করিছে রাবণ ॥ ৫০৯২ 
মাতলি সারথি বাণে হইল অঙ্থির। 
বাণে বাণ নিবারণ কৈলা রঘুবীর ॥ ৫০৯৩ 
শূন্য পথে থাকিয়া অনরগণ দেখে। 
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে ॥ ৫০৯৪ 
হংসাকৃতি বাপের যে মুখের আকার। 
বাণ দেখে দেবগণে লাগে চমৎকার ৷ ৫০৯৫ 
কনক-রচিত বাণ ভুবন প্রকাশে। 
বাণের মুখেতে অগ্নি রহে শুপ্বেশে॥ ৫০৯৬ 
পশুপতি বৈসেন বাণের মধাখানে। 
চালনা করেন উনপদ্যাশ পবনে ॥ ৫০৯৭ 
ধরাধর ধরাতে বিরাজে নিরন্তর ৷ 
অলক্ষিতে যম রহে বাণের উপর ॥ ৫০৯৮ 
বাণের গর্জনে ত্রিভুবনে লাগে ডর। 
পর্বত উপাড়ি পড়ে উলে সাগর ॥ ৫০৯৯ 
কৃষ্ণবৰ্ণ বাপের সকল অঙ্গজ্যোতি। 
ভিলেকেতে বিনাশিতে পারে বসুমতী ॥ ৫১০০ 
নানা পুষ্পমাল্য দিয়া বাপগোটা সাজি! 
মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ বাণ-ত্রহ্ম পুজি ॥ ৫১০১ 
মত্-অন্ত্র রঘুনাথ খুড়ি যন্তরবলে। 
ধূম উঠে বাপদুখে এ্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে ॥ ৫১০২ 
মহাশব্দ করিয়া সঘনে গর্জে বাণ। 
দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পরাণ ॥ ৫১০৩ 
চিনিল রাবণরাজ দেখি মৃত্যুবাপ। 


জানিল যে এই বাণে বাহিরিবে প্রাণ | ৫১০৪ 
বিশ্বামিত্ৰ স্মরি বাণ হাড়ে রঘুবীর। 
রাবণের বুকে বিন্ধি কৈল দুহ চির ॥ ৫২০৫ 
ছট্‌ ফট করে রাজা পড়ে ভূমিতলে। 
ব্ৰহ্মাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে ৷৷ ৫১০৬ 
ইন্দ্র চক্র কুবের বরুণ পুরন্দর। 
দেবতা তেত্রিশ কোটি হয়ে একত্র ॥ ৫১০৭ 
কানাকানি যুক্তি করে যত দেবগণ। 
কেহ বলে এইবার মরিল রাবণ ৷৷ ৫১০৮ 
হন্ত-পদ নাহি নাড়ে মরিল নিশ্চয়। 
কেহ বলে রাবণেরে নাহিক প্রতায় | ৫১০৯ 
কতবার মরে বেটা আরবার বাঁচে। 
মনে করি কপটডাবেতে পড়ি আছে ॥ ৫১১০ 
কি জানি এবার যদি না মরে রাবগ। 
তবে রাবণের হাতে না রবে জীবন ৷ ৫১১১ 
অরিভাবে কার্য নাহি না যাব নিকটে। 
রাবণের চিতাধূম যাবৎ না উঠে ॥ ৫১১২ 
শিবদূত বিষ্ণুদূত সবে ফিরে যায়! 
বেঁচে আছে ৰ’লে কেহ নিকটে নাযায় ॥ ৫১১৩ 
মরেছে রাবণ ব’লে কেহ কেহ হাসে। 
বেঁচে আছে ব’লে কেহ পলায় তরাসে ॥ ৫১১৪ 
কেহ বলে রাবণ পড়িল কতবার। 
দশ মাথা কাটা গেল না হৈল সংহার ৷৷ ৫১১৫ 
রামায়ণে বাল্মীকি লিখিল পূর্বকালে। 
মহাশয়ন করিবে রক্ষঃ রণস্থলে ॥ ৫১১৬ 
রাবণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে। 
অতএব না মরিবে ভাবি হেন মনে ॥ ৫১১৭ 
কোন দেব বলে রাবণের মৃত্যু আছে। 
অমর হইতে বর পাইল কার কাছে ॥ ৫১১৮ 
জালিল বাল্মীকি মুনি পুরাগানুসারে। 
রাবণ দুর্জয় হবে বিখ্যাত সংসারে ॥:৫১১৯ 


লক্কাকাণ্ড এখা 


শক্তিহীন হইয়াছি বাহিরায় প্রাণ। 
যাইতে না পারি আমি প্রভূ-বিদামান ৷৷ ৫১৫১ 
দয়া করে যদি রাম আসেন এখানে। 
যাহা জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে ॥ ৫১৫২ 
এতেক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ ৷ 
শ্রীরামের অগ্রে আনি সবিশেষ কন ॥ ৫৯৫৩ 
রাজনীতি আমারে না কহে দশানন। 
বাঞ্ছা আছে তোমারে করিতে দরশন ॥ ৫১৫৪ 
করিয়া অনেক স্তুতি কহিল আমারে ৷ 
উঠিতে না পারে রক্ষঃ বিষম প্রহারে ॥ ৫১৫৫ 
স্বতিবাকো কহিলেক আমার সাক্ষাতে । 
একবার আনিয়া দেখাও রঘুনাথে ॥ ৫১৫৬ 
রাবণের সাক্ষাতে আসিলা রঘৃপতি। 
বুঝি রাবণের মন উঠি শীগ্রগতি ॥ ৫১৫৭ 
উঠিতে শকতি নাই রাজা দশাননে। 
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল মনে মনে ॥ ৫৯৫৮ 
আঘাতে আকুল অঙ্গ বাকা নাহি সরে । 
বিনয় করিয়া কথা কয় ধীরে ধীরে ॥ ৫১৫৯ 
রামের সর্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ । 
সাক্ষাৎ বিরাট-মূর্তি ব্রহ্ম সনাতন ॥ ৫১৬০ 
মায়াতে মানব-দেহ বিশ্বময় তুমি। 
তোমার মহিমা প্রভু কি জানিব আমি ॥ ৫১৬১ 
অনাথের নাথ তুমি গতিতপাবল। 
দয়া করে মন্তকেতে দেহ শ্রীচরণ। ৫৯৬২ 
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার। 
শাপেতে নাক্ষলকুলে জনম জামার ॥ ৫১৬৩ 
মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে ভিন জন্ম। 
আসুরিক যুদ্ধে নাহি জানি ধর্মাধর্ম ॥ ৫১৬৪ 
অপরাধ ক্ষমা কর গোলকের পতি। 
অনাদি পুরু তুমি আপনা বিন্মৃতি ॥ ৫১৬৫ 
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর। 


সংসারেতে যত নীতি তোমার গোচর ॥ ৫১৬৬ 
রাম বলে, যে কহিলে সকলি প্রমাণ। 
তথাপি শুনিতে হয় আছয়ে বিধান ॥ ৫১৬৭ 
প্ৰচীন ডূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ। 
বাছবলে জিনেছ সকল ত্ৰিভুবন ৷৷ ৫১৬৮ 
বর্মাধর্ম রাজকর্ম তোমাতে বিদিত। 
তব সুখে কিঞ্চিৎ শুনিব রাজনীত ॥ ৫১৬৯ 
দশানন বলে মম সংশয় জীবন। 
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন ॥ ৫১৭০ 
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন। 
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ ৷ ৫৯৭৯ 
করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ছা যবে হবে। 
আলসা তাজিয়া তাহা তখনি করিবে | ৫১৭২ 
অলসে রাখিলে কর্ম পুনঃ করা ভার। 
কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার ॥ ৫১৭৩ 
এক দিন আদি আমি ্বর্গপুর হৈতে। 
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে ৫১৭৪ 
শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ডুৰন। 
তিন দ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুজন ॥ ৫১৭৫ 
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা। 
দিবা কিংবা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা ৷৷ ৫১৭৬ 
অন্ধকারে চুরাশীটা নরকের কুণু। 
তাহাতে ভূবায়ে ধরে পাতকীর মুগু॥ ৫১৭৭ 
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে। 
না দেয় তুলিতে মাথা যমদূত মারে ॥ ৫১৭৮ 
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে। 
খুচাৰ পাপীর দুঃখ শমনের হাতে ॥ ৫১৭৯ 
পালীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়। 
এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্ষায়॥॥ ৫১৮০ 
পুরাব নরককুণু নিত্য করি মনে। 
আজকালি করিয়া রহিল বহু দিনে ॥ ৫৯৮৯ 


লঙ্তাকাণ্ড 447 


শক্তিহীন হইয়াছি বাহিরায় প্রাণ । 
যাইতে না পারি আমি প্রভু-বিদামান ॥ ৫১৫১ 
দয়া করে যদি রাম আসেন এখানে। 
যাহা জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে ॥ ৫১৫২ 
এতেক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
শ্লীরামের আগ্রে আসি সবিশেষ কন ॥ ৫১৫৩ 
রাজনীতি জামারে না কহে দশানন। 
বাঞ্ছা আছে তোমারে করিতে দরশন ॥ ৫১৫৪ 
করিয়া অনেক স্তুতি কহিল আমারে 
উঠিতে না পানে রক্ষঃ বিষম প্রাহারে ॥ ৫১৫৫ 
স্ততিবাক্য কহিলেক আমার সাক্ষাতে । 
একবার আনিয়া দেখাও রঘুনাথে ॥ ৫১৫৬ 
রাবণের সাক্ষাতে আসিলা রঘুপতি । 
বুঝি রাবণের মন উঠি শীস্রগতি ॥ ৫১৫৭ 
উঠিতে শকতি নাই রাজা দশাননে। 
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল মনে মনে ॥ ৫১৫৮ 
আঘাতে আকুল অঙ্গ বাকা নাহি সরে। 
বিনয় করিয়া কথা কয় ধীরে ধীরে ॥ ৫১৫৯ 
রামের সর্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ। 
সাক্ষাৎ বিরাট-মৃর্তি ব্রহ্ম সনাতন ॥ ৫১৬০ 
মায়াতে মানব-দেহ বিশ্বময় তুমি। 
তোমার মহিমাপ্রভু কি জানিব আমি ॥ ৫১৬১ 
অনাথের নাথ ভুমি পতিতপাবন। 
দয়া ক'রে মন্তকেতে দেহ শ্রীচরণ॥ ৫১৬২ 
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার। 
শাপেতে ন্বাক্ষসকুলে জনম আমার ॥ ৫১৬৩ 
মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিন জন্ম। 
আসুরিক যুন্ধে নাহি জানি ধর্মাধর্ম ॥ ৫১৬৪ 
অপরাধ ক্ষমা কর গোলকের পতি। 
অনাদি পুরুষ তুমি আপনা বিন্মৃতি ॥ ৫১৬৫ 
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর। 


সংসারেতে যত নীতি তোমার গোচর ॥ ৫১৬৬ 
রাম বলে, যে কহিলে সকলি প্রমাণ। 
তথাপি শুনিতে হয় আছয়ে বিধান ৷ ৫১৬৭ 
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ। 
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন ॥ ৫১৬৮ 
ধর্মধর্ম রাজকর্ম তোমাতে বিদিত। 
তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব রাজনীত ॥ ৫১৬৯ 
দশানন বলে মম সংশয় জীবন। 
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন ॥ ৫১৭০ 
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন। 
কহিব কিঞ্চিং নীতি করহ শ্রবণ ৫১৭১ 
করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ছা যবে হবে। 
আলসা তাজিয়া তাহা তখনি করিবে॥ ৫১৭২ 
অলসে রাখিলে কর্ম পুনঃ করা ভার । 
কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার ॥ ৫১৭৩ 
এক দিন আসি আমি স্বর্দপুর হৈতে। 
যমপুরী দৃষ্ট হেল থাকি নিজ রথে॥ ৫১৭৪ 
শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ভুবন। 
তিন স্বারে নানা স্থানে আছে সাধুজন ॥ ৫১৭৫ 
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা। 
দিবা কিংবা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা ॥ ৫১৭৬ 
অন্ধকারে চুরাশীটা নরকের কুণ্ড 
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড॥ ৫১৭৭ 
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে। 
না দেয় তুলিতে মাথা বমদূত মারে॥ ৫১৭৮ 
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে। 
ঘুচাব পাণীর দুঃখ শমনের হাতে ।॥ ৫১৭৯ 
পাগীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়। 
এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায়॥ ৫১৮০ 
পূরাব নরককুণ্ড নিত্য করি মনে! 
আজকালি করিয়া রহিল বহু দিনে॥ ৫১৮১ 
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আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে। 
কত কব রঘুনাথ তোমার সাক্ষাতে ॥ ৫২১৩ 
এক কথা কহি রাম দেখ বিদ্যমান। 
লম্স্ণ কাটিল সূর্পণথা নাক-কান ॥ ৫২১৪ 
নেই এলে উপদেশ কহিল আমারে। 
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হ’রে ॥ ৫২১৫ 
সূর্গণখা কীদিলেক চরণেতে ধরে। 
মনে হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে ॥ ৫২১৬ 
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে। 
আজি নহে কালি সীতা আনিব পশ্চাতে ॥ ৫২১৭ 
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে। 
হেলায় রাখিলে পাছে আনা নাহি হবে ॥ ৫২ ১৮ 
অতএব শীঘ্রগতি হরি আনি সীতে। 
সর্বনাশ হৈল মোর সীতার জনোতে ॥ ৫২১৯ 
একলক্ষ পুত্র মোর সোয়া লক্ষ নাতি। 
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা অধিপতি ॥ ৫২২০ 
যদি সীতে আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে। 
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে ॥ ৫২২১ 
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে । 
তবে মোর সংহার না হ+ত কোন কালে ॥ ৫২২২ 
যাহা জানি কহিলাম কিছু নীতি-কথা। 
কহিতে কহিতে জিহবা হয়েছে জড়তা ॥ ৫২২৩ 
শ্রীচরণ দৃষ্টি করি প্রাণত্যাগ কৈল। 
জয় জয় শব্দে হেন সুরূপুরে হৈল ॥ ৫২২৪ 


বিভীষণের বিলাপ 


আমার আর কেহ নাই ভবে, 
ওরে দয়াল রামের চরণ বিনে। 
তোমার দারা পুত্র পরিবার 
কেৰো কোথা রবে ॥ ৫২২৫ 


আসিয়ে শমন দূত যখন বাঁধিবে। 
ওরে ছেড়ে সংসার-মায়া 
ভাব মন রাঘবে ॥ গ্রু | ৫২২৬ 
রাবণ পড়িল দেবগণ হুরষিত। 
নৃত্য করে অন্সরা গন্ধর্বে গায় গীত ॥ ৫২২৭ 
রাবণ গড়িল রাম কপি পানে চান। 
পলাইয়াছিল কপি এল বিদামান ॥ ৫২২৮ 
রথখান কাড়ি নিল বীর হনৃমান। 
অঙ্গদ লইল গদা দিয়ে এক টান ॥ ৫২২৯ 
কর্ণের কুগুল নিল নীল সেনাপতি। 
হাতের বলয় লয় নল মহামতি ॥ ৫২৩০ 
কেহ কেহ কাড়ি লয় মুকুটের ফুল। 
কেহ উপাড়য়ে দাড়ি-গোপ আর চুল ৷ ৫২৩১ 
রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি । 
পড়িল রাবণরাজ জগতের বৈরী ৫২৩২ 
রাম বলে কপিগণ হও এক পাশ । 
রাবণে দেখিব আমি আছে অভিলাষ ॥ ৫২৩৩ 
রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীৰ সঙ্গে বিভীষণ 
রাবণ নিকটে তবে গেল ততক্ষণ ৷৷ ৫২৩৪ 
পর্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়। 
দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায় ॥ ৫২৩৫ 
তাহা দেখি বিভীষণ জোষ্ঠে কৈল কোলে । 
কাদিতে কাঁদিতে শোকে বিভীম্ণ বলে ॥ ৫২৩৬ 
ত্ৰিভুবন জিনিলে সে নিজ বাহুবলে। 
সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে ॥ ৫২৩৭, 
নাবুৰিয়া সীতাদেৰী লঙ্কাতে আনিলে। 
লক্ষ্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মিলে ॥ ৫২৩৮ 
মরণ করিলে সার নাহি দিতে সীতা। 
পায়ে ধরে সাধিলাম না শুনিলে কথা ॥ ৫২৩৯ 
বংশের সহিত এবে হারাইলে প্রাণ। 
না শুনিলে মম বাক্য হয়ে হতজ্ঞান॥ ৫২৪০ 
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আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে। 
কত কব রঘুনাথ তোমার সাক্ষাতে ॥ ৫২১৩ 
এক কথা কহি রাম দেখ বিদ্যমান। 
লক্ষ্মণ কাটিল সূর্পণখা নাক-কান ॥ ৫২১৪ 
সেই এসে উপদেশ কছিল জামারে। 
তাহার বুদ্ধিতে আমি গীতা আনি হ/রে ॥ ৫২১৫ 
সূর্পণথা কাদিলেক চরণেতে ধনে। 
মনে হৈল সীতারে রিয়া আনিবারে ॥ ৫২১৬ 
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে। 
আজি নহে কালি সীতা আনিব পশ্চাতে ॥ ৫২১৭ 
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে। 
হেলায় রাখিলে পাছে আনা নাহি হবে। ৫২১৮ 
অতএব শীঘ্রগতি হরি আনি সীতে। 
সর্বনাশ হৈল মোর সীতার জন্যেতে ॥ ৫২৯৯ 
একলক্ষ পুত্র মোর সোয়া লক্ষ নাতি। 
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা অধিপতি ॥ ৫২২০ 
যদি সীতে আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে । 
তবে কেন সবংশে মরির তব বাণে ॥ ৫২২৯ 
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে। 
তবে মোর সংহার না হ'ত কোন কালে ॥ ৫২২২ 
যাহা জানি কহিলাম কিছু নীতি-কথা। 
কহিতে কহিতে জিহবা হয়েছে জড়তা ॥ ৫২২৩ 
শ্রীচরণ দৃষ্টি করি প্রাণত্যাগ কৈল। 
জয় জয় শাব্দে হেন সুরপুরে হৈল ৷৷ ৫২২৪ 


বিভীষণের বিলাপ 


আমার আর কেহ নাই ভবে, 
ওরে দয়াল রামের চরণ বিনে। 
তোমার দারা পুত্র পরিবার 
ক্বো কোথা রবে ॥ ৫২২৫ 


আসিয়ে শমন দূত যখন বাঁধিবে। 
ওরে ছেড়ে সংসার-মায়া 
ভাব মন রাঘবে || ঞ্রু ॥ ৫২২৬ 
রাবণ পড়িল দেরগণ হরমিত। 
নৃত্য করে অন্সরা গন্ধর্বে গায় গীত ॥ ৫২২৭ 
রাবণ পড়িল রাম কপি পানে চান। 
পলাইরাছিল কপি এল বিদ্যমান ॥ ৫২২৮ 
রখখান কাড়ি নিল বীর হনুমান । 
অঙ্গদ লইল গদা দিয়ে এক টান॥ ৫২২৯ 
কর্ণের কুণ্ডল নিল নীল সেনাপতি। 
হাতের বলয় লয় নল মহামতি ॥ ৫২৩০ 
কেহ কেহ কাড়ি লয় সুকুটের ফুল। 
কেহ উপাড়য়ে দাড়ি-গোঁপ আর চুল ॥ ৫২৩১ 
রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি। 
পড়িল রাৰণরাজ জগতের বৈরী ॥ ৫২৩২ 
রাম বলে কপিগণ হও এক পাশ। 
রাবণে দেখিব আমি আছে অভিলাষ ॥ ৫২৩৩ 
রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীব সঙ্গে বিভীষণ। 
রাবণ নিকটে তবে গেল ততক্ষণ ॥ ৫২৩৪ 
পর্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়। 
দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায় ॥ ৫২৩৫ 
তাহা দেখি বিভীষণ জোষ্টে কৈল কোলে। 
কাদিতে কাঁদিতে শোকে বিভীষণ বলে ॥ ৫২৩৬ 
ত্ৰিভুৰন জিনিলে সে নিজ বাহুনলে। 
সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে ॥ ৫২৩৭ 
নাবুঝিয়া সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে। 
লক্ষ্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে ॥ ৫২৩৮ 
মরণ করিলে সার নাহি দিতে সীতা। 
পায়ে ধরে সাধিলাম না শুনিলে কথা। ৫২৩৯ 
বংশের সহিত এবে হারাইলে প্রাণ। 
না শুনিলে মম বাকা হয়ে হতজ্ঞান।॥ ৫২৪০ 
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রাবণের মুগু কোলে করি রক্ষঃ-রাণী। 
প্রবোধিতে নারে দশ হাজার সতিনী ॥ ৫২৬৯ 
কেঁদো না কেঁদো না রাণি মন কর ছির। 
তোমার ক্রন্দন দেখি বুক হয় চির ॥ ৫২৭০ 
মন্দোদরী বলে স্বামী মারিল মে জনে। 
সেই জনে একবার দেখিব নয়নে ॥ ৫২৭১ 
মনুষ্য নহেন রাম দেব নারায়ণ। 
অনশা দেখিব আমি তাহার চরণ ॥ ৫২৭২ 
বস্তু না সংবনে রাণী আলুথালু বেশে। 
শ্রীরামে দেখিতে যায় মনের হরবে ॥ ৫২৭৩ 
কটক-বেষ্টিত বঃসে আছেন শ্রীরাম। 
হেনকালে মন্দোদরী করিল প্রণাম ॥ ৫২৭৪ 
সীতা জ্ঞানে ভাবি রাম রাণী মান্দোদরী। 
জন্মায়ত হও বলি আশীর্বাদ করি ॥ ৫২৭৫ 
রামের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ। 
হেন বর দিলে কেন কমললোচন ॥ ৫২৭৬ 
চন্দ্র সূর্ঘ পৃথিবী সমুদ্র যদি ছাড়ে। 
তৰু রঘুনাথ তর বাকা নাহি নড়ে ॥ ৫২৭৭ 
শ্রীরামেরে মন্দোদরী পরিচয় দিল। 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিন্বে বিরচিল ॥ ৫২৭৮ 


সংসারে অসীমে, যাহার মহিমে, 
সনেছ ময়দানৰ ৷ 
লক্ষণের পরাভব।॥ ৫২৭৯ 
লাম মম মন্দোদরী। 

এলেম চরণ, করিতে দর্শন, 
তাজিয়া যে অন্তঃপুরী॥ ৫২৮০ 

শুন মহাশয়, জানিনু নিশ্চয় 
তুষি ত্রিদিবের লাথ। 


কহি ঘোড় করি হাত॥ ৫২৮১ 

দেবের ঈশ্বর, দেব পুরন্দর, 
তারে যে বান্ধিয়া আনি। 

যেই ইন্দ্রজিৎ, দেবে মানে ভীত, 
আমি যে তার জননী॥ ৫২৮২ 

জন্মায়ত করি, বর দিলে হরি, 
এ বচন নহে আন। 

স্বামী এই হত, আমার আয়ত, 
কিরূপে কর নিধান॥ ৫২৮৩ 

ভুমি সতাবাদী, ওহে গুণনিধি, 
মিথা নহে তব বাণী। 

দারুণ প্রহারে, মারিয়ে পতিরে, 
কি কথা কহ আপনি ॥ ৫২৮৪ 

সূর্যবংশজাত, প্রভু রঘুনাথ, 
কহেন হয়ে লজ্জিত। 

সত্য মোর কথা, রাৰণের চিতা, 
জ্বালিয়ে রাখ আয়ত ৷৷ ৫২৮৫ 

শুন মন্দোদরি, যাও নিজ পুরী, 
মনে না কর বিলাগ 

মোর হাতে মরে, গেল সে অমরে, 
খণ্ডিল সকল পাপ॥ ৫২৮৬ 

শুন মোর বাণী, গৃহে যাও রাণি, 
দুঃখ না ভাবিও চিতে। 

রাবণের চিতা, রহিবে সর্বদা, 
চিরকাল রবে আয়তে॥ ৫২৮৭ 

রহিবেক চিতা, মিথ্যা নহে কথা, 
শুন মন্দোদরি রাণি। 

আয়ত স্বভাবে, সর্বকাল রবে, 
মিথ্যা না হইরে বাণী ৷ ৫২৮৮ 
গৃহে যায় ততক্ষণ। 

লঙ্কাকাগু-গীত, ভাষা সুললিত, 


কৃত্তিবাম বিরচনা॥ ৫২৮৯ 
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রাৰণের মুড কোলে করি রক্ষঃ-রাণী! 
প্রবোধিতে নারে দশ হাজার সতিনী॥ ৫২৬৯ 
কেঁদো না কেঁদো না রাণি মন কর হ্ির। 
তোমার ক্রন্দন দেখি বুক হয় চির | ৫২৭০ 
মন্দোদরী বলে স্বামী মারিল যে জনে। 
সেই জনে একবার দেখিব নয়নে ॥ ৫২৭১ 
মনুষ্য নহেন রাম দেব নারায়ণ। 
অবশ্য দেখিব আমি তাহার চরণ ॥ ৫২৭২ 
বন্তু না সংবরে রাণী আলুথালু বেশে। 
শ্রীরামে দেখিতে যায় মনের হরবে।| ৫২৭৩ 
কটক-ৰেষ্টিত ব’সে আছেন শ্রীরাম। 
হেনকালে মন্দোদরী করিল প্রণাম ॥ ৫২৭৪ 
সীতা জ্ঞানে ভাবি রাম রাণী মন্দোদরী। 
জন্মায়ত হও বলি আশীর্বাদ করি ৫২৭৫ 
রামের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ। 
হেন বর দিলে কেন কমললোচন ॥ ৫২৭৬ 
চন্দ্র সূর্ণ পৃথিবী সমুদ্র যদি ছাড়ে। 
তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাহি নড়ে ॥ ৫২৭৭ 
শ্রীামরে মন্দোদরী পরিচয় দিল। 
বৃত্তিবাস পণ্ডিত ববিত্বে বিরচিল ॥ ৫২৭৮ 


সংসারে অসীমে, যাহার মহিমে, 
শুনেছে ময়দানব। 

মীর মহাশেলে, ত্রিভুবল টলে, 
লক্ষণের পরাভব।| ৫২৭৯ 
নাম মম মন্দোদরী। 

এলেন চরণ, করিতে দর্শন, 
তাজিয়া যে অন্তঃপুরী ॥ ৫২৮০ 

শুন মহাশয়, জানিনু নিশ্চয়, 


তুমি ত্রিদিবের নাথ। 


লঙ্কার ঈশ্বরী, নাম মন্দোদরী, 
কহি যোড় করি হাত।॥ ৫২৮১ 

দেবের ঈশ্বর, দেব পুরন্দর, 
তারে মে বান্ধিয়া আনি। 

যেই ইন্দ্রজিৎ, দেবে মানে ভীত, 
আমি যে তার জননী ॥ ৫২৮২ 

জন্মায়ত করি, বর দিলে হরি, 
এ বচন নহে আন। 

স্বামী এই হত, আমার আয়ত, 
কিরূপে কর বিধান॥ ৫২৮৩ 

তুমি সতাৰদী, ওহে গুণনিধি, 
মিথ্যা নহে তৰ বাণী। 

দারুণ প্রহারে, মারিয়ে পতিরে, 
কি কথা কহু আপনি ॥ ৫২৮৪ 

সূর্যবংশাজাত, প্র রঘাথ, 
কহেন হয়ে লজ্জিত। 

সত্য মোর কথা, রাবণের চিতা, 
জ্বালিয়ে রাখ আয়ত ॥ ৫২৮৫ 

শুন মন্দোদরি, যাও নিজ পুরী, 
মনে না কর বিলাপ। 

মোর হাতে মরে, গেল সে অমরে, 
খণ্ডিল সকল পাগ॥ ৫২৮৬ 

শুন মোর বাণী, গৃহেযাও রাণি, 
দুঃখ না ভাবিও চিতে। 

রাবণের চিতা, রহিবে সর্বদা, 
চিরকাল রবে আয়তে ৷৷ ৫২৮৭ 

রহিবেক চিতা, মিথা নহে কথা, 
শুন মন্দোদরি রাণি। 
মিথ্যা না হইবে বাণী | ৫২৮৮ 

রামের বচনে, সুখী হয়ে মনে, 
গৃহে যায় ততক্ষণ 

লঙ্কাকাগু-গীত, ভাষা সুললিত, 
কৃত্তিবাস  বিরচন।। ৫২৮৯ 
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নানাবিধ রত্ন ধন যেখানে যা ছিল। 
রাক্ষস-বানরে সব বহিয়া আনিল॥ ৫৩১৯ 
গায়কেতে গীত গায় নাট্য করে নাট। 
শুভক্ষণে বিভীষণে দেন রাজাপাট ॥ ৫৩২০ 
আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ। 
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ॥ ৫৩২১ 
নানাবর্ণে বাদ্য বাজে শুনিতে সুন্দর। 
আনন্দেতে নৃত্য করে সকল বানর॥ ৫৩২২ 
এক লক্ষ দগড় দ্বিলক্ষ করতাল। 
দুই লক্ষ ঘণ্টা বাজে শুনিতে বিশাল॥ ৫৩২৩ 
ভেউনী ঝাবরী বাজে তিন লক্ষ কাড়া। 
চারি লক্ষ জয়ঢাক ছয় লক্ষ পড়া॥ ৫৩২৪ 
বাজিল চুরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বীণা। 
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সালা॥ ৫৩২৫ 
ঢেমচা খেমচা বাজে তিন লক্ষ ঢোল। 
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল॥ ৫৩২৬ 
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগবাম্প। 
শুনিয়া বাদোর শব্দ ভ্রিভূবন কম্প ৫৩২৭ 
বাজিল রাক্ষপী ঢাক পঞ্চাশ হাজার। 
দুন্দুভি ডমরু শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার ৫৩২৮ 
তুরী ভেরী খঞ্জনী খমক আর বীশী। 
দগড়ে রগড় দিতে লক্ষ লক্ষ কাসী॥ ৫৩২৯ 
টিকারা টঙ্গার আর চৌত্রারা মোচন্গ। 
বাদ্য শুনি বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ ॥ ৫৩৩০ 
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ। 
বিভীষণে অভিষেক কৈল নানলায়ণ॥ ৫৩৩১ 
ছত্ৰদণ্ড দিল আর ব্র্ণলক্কাপুরী। 
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী ৫৩৩২ 
বিভীষণ রাজা হৈল রাজাখণ্ড সুখী। 
রহিল রামের কীর্তি বিভীষণ সাক্ষী ॥ ৫৩৩৩ 


পুনর্বার শ্রীরাম কহিলা বিভীষণে। 
মন্দোদরী লাগি কিছু না ভাবিও মনে ॥ ৫৩৩৪ 
মন্দোদরী দিব মিতা মম অঙ্গীকার । 
রাজ-স্ত্রী রাজাতে লয় আছে ব্যবহার॥ ৫৩৩৫ 
অতএব না ভাবিও মিত্র বিভীষণ ৷ 
রাণী মন্দোদরী মিতা দিলাম এখন ॥ ৫৩৩৬ 
লঙ্কাপুরে ডূপতি হইল বিভীষণ। 
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত-রামায়ণ ॥ ৫৩৩৭ 


সীতার পরীক্ষা 

পাত্র-মিত্র লয়ে রাম বসিল দেওয়ানে। 
সীতারে আনিতে পাঠাইল হনুমানে ॥ ৫৩৩৮ 
সীতারে আনিতে যায় পবননন্দন। 
হনুরে প্রণাম করে নিশাচরগণ।॥ ৫৩৩৯ 
সবে বলে আচম্বিতে এল হনুমান । 
না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ ৫৩৪০ 
এই কথা নিশাচরে ভাবে মনে মন। 
হনুমান প্রবেশিল অশোকের বন ॥ ৫৩৪১ 
সীতারে দেখিয়া হনু অবনত মাথা। 
যোড়হাতে কহে বীর শ্রীরামের কথা॥ ৫৩৪২ 
দুষ্ট নিশাচর দিল তোমারে এ তাপ। 
সবান্ধবে পড়িল রাবণ মহপাপ ॥ ৫৩৪৩ 
বাম পাঠালেন মোরে এবে তব পাশ। 
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস ॥ ৫৩৪৪ 

হনূর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী । 
আনন্দ-সাগরে ভাসে সীতা ঠাকুরাণী ৷ ৫৩৪৫ 
হনুমান বলে মাতা কি ভাবিছ মনে । 
সুবার্ঠার উত্তর না দেহ কি কারণে ॥ ৫৩৪৬ 
সীতা বলে যে বার্তা কহিলে হনুমান ৷ 
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নানাবিধ রত্ন ধন যেখানে যা ছিল। 
রাক্ষস-বানরে সব বহিয়া আনিল। ৫৩১৯ 
গায়কেতে গীত গায় নাট্য করে নাট। 
শুভক্ষণে বিভীষণে দেন রাজাপাট ॥ ৫৩২০ 
আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্ণ। 
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ। ৫৩২১ 
নানাবর্ণে বাদা বাজে শুনিতে সুন্দর। 
আনন্দেতে নৃতা করে সকল বানর॥ ৫৩২২ 
এক লক্ষ দগড় দ্বিলক্ষ করতাল। 
দুই লক্ষ ঘণ্টা বাজে শুনিতে বিশাল॥ ৫৩২৩ 
ভেউরী ঝাঝারী বাজে তিন লক্ষ কাড়া। 
চারি লক্ষ জয়ঢাক ছয় লক্ষ পড়া॥ ৫৩২৪ 
বাজিল চুরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বীণা। 
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সানা॥ ৫৩২৫ 
ঢেমচা খেমচা বাজে তিন লক্ষ ঢোল। 
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল।॥ ৫৩২৬ 
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগবাম্প। 
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ ত্রিভুবন কম্প ॥ ৫৩২৭ 
বাজিল রাক্ষসী ঢাক পঞ্চাশ হাজার। 
দুন্দুভি ডমক্ু শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার ॥ ৫৩২৮ 
তুরী ভেনী খগ্জনী খমক আর বাঁশী। 
দগড়ে রগড় দিতে লক্ষ লক্ষ কীসী॥ ৫৩২৯ 
টিকারা টক্ষার আর টৌতারা মোচঙ্গ। 
বাদ্য শুনি বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ ॥ ৫৩৩০ 
রামজয় শব্দ করে যত কপিগপ। 
বিভীষণে অভিষেক কৈল লারায়ণা॥ ৫৩৩১ 
ছত্ৰদণ্ড দিল আর স্বর্ণলক্ষাপুরী। 
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী॥ ৫৩৩২ 
বিভীষণ রাজা হৈল রাজাথণ্ড সুখী। 
রহিল রামের কীর্তি বিভীষণ সাক্ষী ৷৷ ৫৩৩৩ 


পুনর্বার শ্রীরাম কহিলা বিভীষণে। 
মন্দোদরী লাগি কিছু না ভাবিও মনে ॥ ৫৩৩৪ 
মন্দোদরী দিব মিতা মম অঙ্গীকার | 
রাজন্ত্রী রাজাতে লয় আছে বাবহার ॥ ৫৩৩৫ 
অতএব না ভাবিও মিত্র বিভীষণ ৷ 
রাণী মন্দোদরী মিতা দিলাম এখন ॥ ৫৩৩৬ 
লক্ষাপুরে ভূপতি হইল বিভীষণ। 
কৃতিবাস বিরচিল গীত-রামায়ণ ॥ ৫৩৩৭ 


সীতার পরীক্ষা 

পাত্র-মিত্র লয়ে রাম বসিল দেওয়ানে। 
সীতারে আনিতে পাঠাইল হন্মানে ॥ ৫৩৩৮ 
সীতারে আনিতে যায় পবনদন্দন। 
হনূরে প্রণাম করে নিশাচরগণ॥ ৫৩৩৯ 
সবে বলে আচস্বিতে এল হনুমান। 
না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ॥ ৫৩৪০ 
এই কথা নিশাচরে ভাবে মনে মন। 
হনুমান প্রবেশিল অশোকের বন ॥ ৫৩৪৯ 
সীতারে দেখিয়া হনূ অবনত মাথা। 
যোড়হাতে কহে বীর শ্রীরামের কথা৷ ৫৩৪২ 
দুষ্ট নিশাচর দিল তোমারে এ তাপ! 
সবান্ধৰে পড়িল রাবণ মহপাপ॥ ৫৩৪৩ 
রাম পাঠালেন মোরে এবে তব পাশ। 
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস ৫৩৪৪ 

হনূর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী । 
আনন্দ-সাগরে ভাসে সীতা ঠাকুরাণী॥ ৫৩৪৫ 
হন্মান বলে মাতা কি ভাবিছ মনে। 
সুবার্তার উত্তর না দেহ কি কারণে ॥ ৫৩৪৬ 
সীতা বলে যে বার্তা কহিলে হনুমান ৷ 
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রয্পের কলসে কেহ শিরে জল ঢালি॥ ৫৩৭৮ 
নেতের বসনে কেহ মুছাইছে বারি। 
যতনে পরায় বস্ত্র যতেক সুন্দরী॥ ৫৩৭৯ 
জানকীর রূপে তথা পড়িছে বিজলী। 
কনকরচিত সীতা পরেন পাশুলি ॥ ৫৩৮০ 
রড়েতে জড়িত বাঁধে বিচিত্র কবরী। 
নানা চিত্র লেখা তাহে আছে সারি সারি ॥ ৫৩৮১ 
নয়নে অঞ্জন দিল অতি সুশোভিভ। 
"না অলঙ্কার বিশ্বকর্মার নির্মিত ॥ ৫৩৮২ 
মঙ্গরাগে সিন্দুর দিলেক ভালে অঙ্গে । 
[লেতে বিচিত্র হার মরকত সঙ্গে ॥ ৫৩৮৩ 
বচিত্রনির্মাণ দিল শঙ্খ দুই বাই। 
যন পূর্ণ শশধর দেখিবারে পাই ॥ ৫৩৮৪ 
নুকাতে চাহেন রূপ না হয় গোপন। 
স্লানকীর রূপে আলো করে ত্রিভুবন ৷৷ ৫৩৮৫ 
বয় চতুর্দোল যোগাইল আনি। 
নানন্দে বসিলা তাহে জনকনন্দিনী॥ ৫৩৮৬ 
ঘরিলেক চতুর্দোল নেতের বসনে। 
বাত্রা কৈল সীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে ॥ ৫৩৮৭ 
বতনে পাড়িল পথে নেতের পাছড়া। 
রাহ্ষসেতে দেয় পথে চন্দনের ছড়া ॥ ৫৩৮৮ 
মল্লিকা মালতী পারিজাত রাশি রাশি। 
পথের বিস্তার কৈল রাক্ষসেতে আসি ॥ ৫৩৮৯ 
রাক্ষস বানরেতে বেষ্টিত চারিভিতে ৷ 
বিভীষণ অগ্রেতে সুবর্ণ-বেত হাতে ॥ ৫৩৯০ 
ধতেক বানরসেনা চারিদিকে ঘেরে। 
পরস্পর ছন্দ সীতা দেখিবার তরে ॥ ৫৩৯১ 
দেখিতে না পায় কেহ চক্ষে বহে লীর। 
যতেক লঙ্কার নারী হইলা বাহির ॥ ৫৩৯২ 
বাল বৃদ্ধা যুবতী লন্কায় যত ছিল। 
সীভারে দেখিতে সবে খাইয়া চলিল ॥ ৫৩৯৩ 


না সংবরে অন্বর ধাইয়া যায় রড়ে। 
বৃদ্ধা জন দ্রুত যেতে উছটিয়া পড়ে ॥ ৫৩৯৪ 
শোকাকুলে মগ্ন যত রাক্ষসের নারী। 
বেগে ধায় দ্রুতগতি লজ্জা পরিহরি ॥ ৫৩৯৫ 
মন্দোদরী প্রণাম করিল হেনকালে। 
ধুলায় ধূসর অঙ্গ আলুলিত চুলে ॥ ৫৩৯৬ 
মন্দোদরী বলে শুন জনকনন্দিনী । 
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী ॥ ৫৩৯৭ 
পুরী সহ বিনাশ করিয়া কোপাগুনে। 
আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সন্ভাষণে ॥ ৫৩৯৮ 
এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ । 
বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ ॥ ৫৩৯৯ 
যদি সতী হই থাকে পতি-প্রতি মন। 
কখন আমার শাপ না হবে খণ্ডন ॥ ৫৪০০ 
এত বলি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী। 
সীতা লয়ে বিভীষণ গেল ত্বরা করি | ৫৪০৯ 
কিছু দূর থাকিতে লা যায় চতুর্দোল। 
সীতা দেখিবারে বেড়ে বালর সকল ॥ ৫৪০২. 
কনকরচিত তার শ্রবণকুগ্ুল। 
লেগেছে তাহার ছায়া গগনমণ্ডল ॥ ৫৪০৩ 
নানা বনপুম্পমালা আমোদিত গন্ধে ৷ 
কনকরচিত দোলা করি আনে বন্ধে ॥ ৫৪০৪ 
চলিলেন লীতাদেবী রাম-সন্ভাষণে। 
লঙ্ষার রমণী কীদে সীতার গমনে।। ৫৪০৫ 
রাক্ষসের নারী সব দুঃখে অঙ্গ দহে। 
রোদন করিয়া সবে জানকীরে কহে ॥ ৫৪০৬ 
সুখেতে চলেছ তুমি রাম-সম্তাষণে। 
এত কালে বিধবা হইনু সর্বজনে॥ ৫৪০৭ 
তোমারে দেখিবে রাম অশুভনয়নে। 
আমাদের বাকা কভু না হবে খণ্ডনে ॥ ৫৪০৮ 
কাঁদিতে কাদিতে সবে নিজ ঘরে নড়ে। 
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দ্ধের কলসে কেহ শিরে জল ঢালি ॥ ৫৩৭৮ 
নেতের বসনে কেহ মুছাইছে বারি। 
যতনে পরায় বস্তু যতেক সুন্দরী ॥ ৫৩৭৯ 
জানকীর রূপে তথা পড়িছে বিজলী। 
কনকরচিত সীতা পরেন পাশুলি ॥ ৫৩৮০ 
রত্নেতে জড়িত বাঁধে বিচিত্র কবরী। 
নানা চিত্র লেখা তাহে আছে সারি সারি ॥ ৫৩৮১ 
নয়নে অঞ্জন দিল অতি সুশোভিত 
নানা অলঙ্কার বিশ্বকর্মার নির্মিত ৷ ৫৩৮২ 
অঙ্গরাগে সিন্দুর দিলেক ভালে অঙ্গে । 
গলেতে বিচিত্র হার মরকত সঙ্গে ॥ ৫৩৮৩ 
বিচিতরনির্মাণ দিল শত্খ দুই বাই। 
যেন পূর্ণ শশধর দেখিবারে পাই ॥ ৫৩৮৪ 
লুকাতে চাহেন রূপ না হয় গোপন। 
জানকীর রূপে আলো করে ব্রিভুবন || ৫৩৮৫ 
রত্নময় চতুর্দোল যোগাইল আনি। 
সানন্দে বসিলা তাহে জনকনন্দিনী ॥ ৫৩৮৬ 
ঘেরিলেক চতুর্পোল নেতের বসনে। 
যাত্রা কৈল সীতাদেবী রাম-সন্ভাষণে ॥ ৫৩৮৭ 
যতনে পাড়িল পথে নেতের পাছড়া। 
রাক্ষসেতে দেয় পথে চন্দনের ছড়া ॥ ৫৩৮৮ 
মল্লিকা মালতী পারিজাত রাশি রাশি। 
পথের বিস্তার কৈল রাক্ষসেতে আমি ॥ ৫৩৮৯ 
রাক্ষস বানরেতে বেষ্টিত চানিভিতে । 
বিভীষণ ভগ্রেতে সুবর্ণ-ৰেত হাতে ॥ ৫৩৯০ 
যতেক বানরসেনা চারিদিকে ঘেরে। 
পরস্পর বন্ধ সীতা দেখিবার তরে ॥ ৫৩৯১ 
দেখিতে না পায় কেহ চক্ষে বহে লীর। 
যতেক লঙ্কার নারী হইলা বাহির ॥ ৫৩৯২ 
বাল বৃদ্ধা যুৰতী লঙ্কায় যত ছিল। 
সীতারে দেখিতে সবে খাইয়া চলিল ॥ ৫৩৯৩ 


না সংবরে অন্বর ধাইয়া যায় রড়ে। 
বৃদ্ধা জন ভ্রুত যেতে উছটিয়া পড়ে ॥ ৫৩৯৪ 
শোকাকুলে মগ্ন যত রাক্ষসের নারী। 
বেগে ধায় দ্রুতগতি লজ্জা পরিহরি | ৫৩৯৫ 
মন্দোদরী প্রণাম করিল হেনকালে। 
ধুলায় ধূসর অঙ্গ আলুলিত চুলে ৫৩৯৬ 
মন্দোদরী বলে শুন জনকনন্দিনী । 
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী ॥ ৫৩৯৭ 
পুরী সহ বিনাশ করিয়া কোপাগুনে। 
আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাযণে ৷ ৫৩৯৮ 
এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকসম্মাৎ। 
বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ ৷ ৫৩৯৯ 
যদি সতী হই থাকে পতি-প্রতি মন। 
কথন আমার শাপ না হবে খণ্ডন ॥ ৫৪০০ 
এত বলি অন্বঃপুরে গেল মন্দোদরী। 
সীতা লয়ে বিভীষণ গেল ত্বরা করি ৫৪০৯ 
কিছু দূর থাকিতে না যায় চতুর্দোল। 
সীতা দেখিবারে বেড়ে বানর সকল ॥ ৫৪০২. 
কনকরচিত তার শ্রবণকুগুল। 
লেগেছে তাহার ছায়া গশ্গনমণ্ডল ॥ ৫৪০৩ 
নানা বনগুজ্পমালা আমোদিত গন্ধে 
কনকরচিত দোলা করি আনে জন্ধো ॥ ৫৪০৪ 
চলিলেন সীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে। 
লক্ষার রমণী কাদে সীতার গমনে ৫৪০৫ 
রাক্ষসের নারী সব দুঃখে অঙ্গ দহে। 
রোদন করিয়া সবে জানকীরে কহে ॥ ৫৪০৬ 
সুখেতে চলেছ তুমি রাম-সন্ভাযণে। 
এত কালে বিধবা হইনূ সর্বজনে॥ ৫৪০৭ 
তোমারে দেখিবে রাম অশুভনয়নে। 
আমাদের বাকা কভু শা হবে খশুনে ॥ ৫৪০৮ 
কাঁদিতে কাদিতে সবে নিজ ঘরে নড়ে। 


লঙ্কাকাণ্ড ডা 


লক্ষ্মণ প্রণাম করে তাহার চরণে॥ ৫৪৪০ 
শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিম বিষাদে। 
সতী স্থী ছাড়িতে চান লোক-অপবাদে ॥ ৫৪৪৯ 
কারে কিছু না বলেন জানকী সভায়। 
মনে মনে ভাবিছেন কি হবে উপায়॥| ৫৪৪২. 
বহিছে চক্ষুর জল শ্রীরাম কাতর। 
সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর ॥ ৫৪৪৩ 
আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ। 
বাবহার তোমার না জানি দশ মাল।। ৫৪৪৪ 
সূর্ঘবংশে জন্য দশরথের নন্দন। 
তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন। ৫৪৪৫ 
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে। 
যথা ইচ্ছা যাও তুমি থাক অনা হ্থানে॥ ৫৪৪৬ 
এই দেখ সুগ্রীন বানর-অধিপভি। 
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি॥ ৫৪8৭ 
লঙ্কার ভূপতি এই দেখ বিভীষণ। 
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মন॥ ৫৪৪৮ 
ভরত শক্রয় মম দেশে দুই ভাই 
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে সবার ঠাই॥ ৫৪৪৯ 
যথা ইচ্ছা যাও তুমি আপনার সুখে। 
কেন দাঁড়াইয়া কাদ আমার সন্মুখে ৷ ৫৪৫০ 
থাকিলে রাক্ষস-ঘরে না হ'ত উদ্ধার। 
ত্ৰিভুবনে অপযশ গাহিত আমার ॥ ৫৪৫১ 
ঘুচিল সে অপঘশ তোমার উদ্ধারে। 
সব কথা কহি আমি সভার ভিতরে ॥ ৫৪৫২ 
যতের বলেন রাম তারে র্ফবাণী। 
রোদন করেন তত শ্রীরাম-ঘরলী ॥ ৫৪৫৩ 
কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্বজন । 
স্বীরে ধীরে কন সীতা মুছিয়া নয়ন॥ ৫৪৫৪ 
জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি । 
দশরথ শ্বশুর যে ভুমি হেন পতি॥ ৫৪৫৫ 


ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি। 
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি ॥ ৫৪৫৬ 
স্পর্শিয়াছে আমারে সে পাপিষ্ঠ রাবণ । 
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ। ৫৪৫৭ 
হনুকে আমার কাছে পাঠালে যখন । 
আমারে বর্জন কেন না কৈলে তখন ॥ ৫৪৫৮ 
বিষ পান করিতাম অগ্নিতে প্রবেশ। 
লক্কার ভিতরে এত না পেতাম ক্লেশ৷ ৫৪৫৯ 
কটক পাইল দুঃখ সাগর-বন্ধনে। 
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে সে রণে॥ ৫৪৬০ 
এতেক করিয়া কর আমাকে বর্জন। 
তুমি হেন স্বামী বর্জ বৃথায় জীবন ॥ ৫৪৬১ 
কষিকুলে জথিয়া পড়িনু সূর্যকুলে। 
আমার কি এই ছিল লিখন কপালে ॥ ৫৪৬২ 
বেশ্যা নটী নহি আমি পরে কর দান। 
সভা-বিদ্াঘানে কর এত অপমান || ৫৪৬৩ 
হে লক্ষ্মণ কৃপা কর কর এ প্রসাদ | 
অগ্নিকুণ্ড সাজাও খুচুক অপবাদ | ৫৪৬৪ 
লক্ষ্মণ রামের স্থানে চাহেন সন্মতি ৷ 
শ্রীরাম বলেন কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি ॥ ৫৪৬৫ 
সীতার জীবনে ভাই কিছু নহে কাজ। 
অগ্নিতে পড়ুক সীতা দূরে যাক লাজ ৷৷ ৫৪৬৬ 
লক্ষ্মণ রামের বাক সাজাইল কুণু। 
বানর-কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড ॥ ৫৪৬৭ 
কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্রিরাশি। 
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী ৷ ৫৪৬৮ 
সাতবার রাম-পদ করি প্রদক্ষিণ। 
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন ॥ ৫৪৬৯ 
কনক-অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে। 
ঘোড়হাতে জানকী বলেন দ্বীরে ধীরে ॥ ৫৪৭০ 
জুন বৈশ্বানর দেব তুমি সর্ব-আগে। 
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লক্ষ্মণ প্রণাম করে ভীহার চরণে॥ ৫৪৪০ 
শ্রীরাম ব্যাকুল অভি হরিষ বিষাদে। 
সতী স্ত্রী হাড়িতে চান লোক-অপবাদে ॥ ৫৪৪১ 
কারে কিছু না বলেন জানকী সভায়। 
মনে মনে ভাবিছেন কি হবে উপায়। ৫৪৪২ 
বহিছে চক্ষুর জল শ্রীরাম কাতর। 
সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর॥ ৫৪৪৩ 
আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ। 
বাবহার তোমার না জানি দশ মাস॥ ৫888 
সূর্ঘবংশে জন্ম দশরথের নন্দন। 
তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন ॥ ৫৪৪৫ 
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে। 
যথা ইচ্ছা যাও তুমি থাক অনা স্থানে॥ ৫৪৪৬ 
এই দেখ সুস্্ীব বানর-অধিপতি। 
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি॥ ৫৪৪৭ 
লঙ্কার ভূপতি এই দেখ বিভীষণ। 
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মনা॥ ৫৪৪৮ 
ভরত শক্রদ্ন মম দেশে দুই ভাই 
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে সবার ঠাই॥ ৫৪৪৯ 
যথা ইচ্ছা যাও তুমি আপনার সুখে। 
কেন দাঁড়াইয়া কাদ আমার সম্মুখে ॥ ৫৪৫০ 
থাকিলে রাক্ষস-ঘরে না হ'ত উদ্ধার। 
ত্ৰিভুবনে অপযশ গাহিত আমার ॥ ৫৪৫১ 
ঘুচিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে । 
সব কথা কহি আমি সভার ভিতরে ॥ ৫৪৫২ 
যতেক বলেন রাম তারে রুক্ষবাণী। 
রোদন করেন তত শ্রীরাম-ঘরণী ॥ ৫৪৫৩ 
কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্বজন। 
স্বীরে ধীরে কন সীতা মুছিয়া নয়না। ৫৪৫৪ 
জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি। 
দশরথ শ্বশুর যে ভুমি হেন পতি ॥ ৫৪৫৫ 


ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি । 
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি ॥ ৫৪৫৬ 
স্পর্শিয়াছে আমারে সে পাপিষ্ট রাবণ। 
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ॥ ৫৪৫৭ 
হনুকে আমার কাছে পাঠালে যখন। 
আমারে বর্জন কেন না কৈলে তখন ॥ ৫৪৫৮ 
বিষ পান করিতাম অগ্নিতে প্রবেশ। 
লঙ্কার ভিতরে এত না পেতাম ক্লেশ৷ ৫৪৫৯ 
কটক পাইল দুঃখ সাগর-বন্ধনে। 
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে সে রণো॥ ৫৪৬০ 
এতেক করিয়া কর আমাকে বর্জন। 
ভুমি হেন স্বামী বর্জ বৃথায় জীবন ॥ ৫৪৬৯ 
ঝষিকুলে জগসিয়া পড়িনু সূর্যকুলে। 
আমার কি এই ছিল লিখন কপালে ৷৷ ৫৪৬২ 
বেশ্যা নটী নহি আমি পরে কর দান। 
সভা-বিদ্ামানে কর এত অপমান।॥ ৫৪৬৩ 
হে লক্ষ্মণ কৃপা কর কর এ প্রসাদ। 
অগ্নিকুণ্ড সাজাও খুড়ুক অপবাদ ॥ ৫৪৬৪ 
লক্ষ্মণ রামের ছানে চাহেন সম্মতি। 
শ্রীরাম বলেন কুণড সাজাও সম্প্রতি ॥ ৫৪৬৫ 
সীতার জীবনে ভাই কিছু নহে কাজ। 
অগ্রিতে পুড়ুক সীতা দূরে যাক লাজ ॥ ৫৪৬৬ 
লক্ষণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ। 
বানর-কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড॥ ৫৪৬৭ 
কাষ্ট পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি। 
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী ॥ ৫৪৬৮ 
সাতবার রাম-পদ করি প্রদক্ষিণ। 
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার ভিন॥ ৫৪৬৯ 
কনক-অঞ্তলি দিয়া অগ্নির উপরে। 
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥ ৫৪৭০ 
শুন বৈশ্বানর দেব তুমি সর্ব-আগে। 
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তারে সংহারিলে তুমি নরসিংহরূপে ৷ ৫৫০২ 

হইলে বামন-বেশ পঞ্চমাবতারে। 

বলিকে ছলিয়া দ্বারী হৈলে তার দ্বারে ৷৷ ৫৫০৩ 

হলধররূশে রাম হল ধরি হাতে। 

দহিলে অনুরঙ্গণ তাহার আঘাতে ॥ ৫৫০৪ 

ষষ্ঠেতে পরশুরাম হৈলা ভূগুপতি। 

সীতাপতি নিঃক্ষত্র করিলে বনুমতী || ৫৫০৫ 

সপ্তমেতে রামরূপ হয়ে নারায়ণ ১ 

বধিয়া রাক্ষস রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন॥ ৫৫০৬ 

যত যত অবতার অংশরূপ ধরি। 

গ্রাম জবতারে ভুমি আপনি শ্রীহরি।॥ ৫৫০৭ 
মা শুনেন ব্রহ্মার সে প্রবোধ-বচন। 

সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন ৫৫০৮ 

আপনি শ্রীরাম তুমি পূর্ণ-অবতার। 

সবংশে রাবণে তুমি করিলে সংহার ৷ ৫৫০৯ 

যত যত ক্ষত্রিয় আছিলা ভূমশুল। 

সবার অধিক রাম তুমি ধর বল।॥ ৫৫১০ 

না মরিত দশানন অনা কারো বাণে। 

বৈকুন্ঠ ছাড়িলে রাম সেই সে কারণে॥ ৫৫১১ 

তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ। 

সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ ॥ ৫৫১২ 

যেই জন শুনে প্রভু তব অবতার । 

ইহ পরলোক তার হইবে উদ্ধার ॥ ৫৫১৩ 

কে বুঝে তোমার মায়া তুমি লোকগতি। 

তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী মৃর্তিমতী ॥ ৫৫১৪ 

হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধো রাখ কি কারণ । 

মানুষের কর্ম কর কেন নারায়ণ ॥ ৫৫১৫ 
না শুনেনত্ৰহ্মার এ প্রবোধ-বঢন। 

সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন ॥ ৫৫১৬ 

ব্ৰহ্মা বলিলেন অগ্নি উঠহ সত্তর । 

সমর্পণ কর সীতা রামের গোচর ॥ ৫৫১৭ 


ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিয়া সত্বর। 
আপনি প্রবেশে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর ॥ ৫৫১৮ 
আকাশ-পাতাল ঘুড়ে অগ্নিশিখা ভবলে। 
আপনি উঠিলা অগ্নি গীতা লয়ে কোলে ॥ ৫৫১৯ 
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী। 
যেমন তেমন আছে গাত্রবন্তখানি ॥ ৫৫২০ 
মন্তকেতে পঞ্চফুল শুকায়ে না গেল। 
যেমনি তেমনি তিনি রন অবিকল ॥ ৫৫২১ 
অগ্নি বলে আমি পাপ ও পুণোর সাক্ষী। 
লুকাইয়া পাপ করে তাও আমি দেখি ॥ ৫৫২২ 
ভাণ্ডাইতে আমারে না পারে কোন জন । 
না দেখি সীতার কোন পাপের কারণ ॥ ৫৫২৩ 
আজি হৈতে রাম মোর সফল ভীবন। 
করিলাম আজি অমি সীতা পরশন ॥ ৫৫২৪ 
বলি রাম সীতারে না দিও মনন্তাপ। 
রাজা দগ্ধ হইবে জানকী দিলে শাপ ॥ ৫৫২৫ 
যেই স্ত্রী শুনিবেক সীতার চরিত্র । 
সর্বপাগ খণ্ডিয়া সে হইবে পৰিত্ৰ ॥ ৫৫২৬ 
রামের হাতে সীতা করি সমর্পণ। 
স্বস্থানে প্রস্থান অগ্নি করেন তখন ॥ ৫৫২৭ 
বিরিঞ্চি বলেন রাম যে করিলে কাম । 
তাহাতে পাইল রক্ষা দেবের সম্মান ॥ ৫৫২৮ 
তোমালাণি আছে অযোধ্যার প্রজাগণ। 
দেশে গিয়া সবাকার করহ পালন ॥ ৫৫২৯ 
তোমা লাগি ভৱত শক্ৰ প্রাণ ধরে। 
চারি ভাই মিলি রাজা করহ সংসারে ॥ ৫৫৩০ 
নানা যজ্ঞ করহ করহ নানা দান । 
বংশে রাজা করিয়া আইস নিজ স্থান ॥ ৫৫৩১ 
দশরথ মরিলেন তোমা অদর্শনে। 
মৃত পিতা আসিয়াছে তোমা সম্ভাষণে ॥ ৫৫৩২ 
পিতা দেখ রামচন্দ্র অপূর্ব-দর্শন ৷ 
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তারে সংহারিলে তুমি নরসিংহরূপে ৷ ৫৫০২ 

হইলে বামন-বেশ পঞ্চমাবতারে। 

বলিকে ছলিয়া ব্বারী হৈলে তার দ্বারে ॥ ৫৫০৩ 

হলধররূপে রাম হল ধরি হাতে। 

দহিলে অনুরশণ তাহার আষাতে ॥ ৫৫০৪ 

বষ্টেতে পরশুরাম হৈলা ভুুপতি। 

সীতাপতি নিঃক্ষত্র করিলে বসুমতী ॥ ৫৫০৫ 

সপ্তমেতে রামরূপ হয়ে নারায়ণ /_ 

বধিয়া রাক্ষস রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন ॥ ৫৫০৬ 

যত মত অবতার অংশরূপ ধরি। 

রাম অবতারে তুমি আপনি শ্রীহরি॥ ৫৫০৭ 
নাশুনেন ব্রহ্মার সে প্রবোধ-বচন। 

সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন ॥ ৫৫০৮ 

আপনি শ্রীরাম তুমি পূর্ণ-অবতার। 

সবংশে রাবণে তুমি করিলে সংহার ৷ ৫৫০৯ 

যত বত ক্ষত্রিয় আছিলা ভূমণ্ডল । 

সবার অধিক রাম তুমি ধর বল॥ ৫৫১০ 

না মরিত দশানন অন্য কারো বাণে। 

বৈকুণ্ঠ ছাড়িলে রাম সেই সে কারণে ॥ ৫৫১১ 

তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ। 

ৃষ্টি-ছিভি প্রলয়ের তুমি সে কারণ ॥ ৫৫১২ 

যেই জন শুনে প্রভু তব অবতার । 

ইহ পরলোক তার হুইবে উদ্ধার ॥ ৫৫১৩ 

কে বুঝে তোমার মায়া তুমি লোকপতি । 

তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী মূর্তিমতী ৷ ৫৫১৪ 

হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ । 

মানুষের কর্ম কর কেন নারায়ণ ॥ ৫৫১৫ 
না শুনেন ব্রহ্মার এ প্রবোধ-বচন। 

সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন ॥ ৫৫১৬ 

ব্ৰহ্মা বলিলেন অগ্নি উঠহ সত্থর 

সমর্পণ কর সীতা রামের গোচর ॥ ৫৫১৭ 


ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিয়া সত্বর। 
আপনি প্রবেশে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর ৷ ৫৫১৮ 
আকাশ-পাতাল যুড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে। 
আপনি উঠিলা অগ্নি সীতা লয়ে কোলে ॥ ৫৫১৯ 
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী। 
যেমন তেমন আছে গাত্রবন্ত্রখানি ৷ ৫৫২০ 
মন্তকেতে পথ্চফুল শুকায়ে না গেল। 
যেমনি তেমনি তিনি রন অবিকল ৷ ৫৫২১ 
অগ্নি বলে আমি পাপ ও পুণ্যেরসাক্ষী। 
লুকাইয়া পাপ করে তাও আমি দেখি ৷৷ ৫৫২২ 
ভাণ্ডাইতে আমারে না পারে কোন জন । 
না দেখি সীতার কোন পাগের কারণ ॥ ৫৫২৩ 
আজি হৈতে রাম মোর সফল জীবন । 
করিলাম আজি আমি সীতা পরশন ॥ ৫৫২৪ 
বলি রাম সীতারে না দিও মনস্তাপ। 
রাজা দক্ধ হইবে জানকী দিলে শাপ ॥ ৫৫২৫ 
যেই স্ত্রী শুনিবেক সীতার চরিত্র। 
সর্বপাপ খণ্ডিয়া সে হইবে পবিত্র ॥ ৫৫২৬ 
্রীরামের হাতে সীতা করি সমর্পণ । 
স্বস্ধানে প্রস্থান অগ্নি করেন তখন ॥ ৫৫২৭ 
বিরিঞ্চি বলেন রাম যে করিলে কাম । 
তাহাতে পাইল রক্ষা দেবের সম্মান ॥ ৫৫২৮ 
তোমা লাগি আছে অযোধ্যার প্রজাগণ। 
দেশে গিয়া সবাকার করহ পালন ॥ ৫৫২৯ 
তোমা লাগি ভরত শক্রুতর প্রাণ ধরে। 
চারি ভাই মিলি রাজ্য করহ সংসারে ॥ ৫৫৩০ 
নানা যজ্ঞ করহ করহ নানা দান। 
বংশে রাজা করিয়া আইস নিজ স্থান ॥ ৫৫৩১ 
দশরথ মরিলেন তোমা অদর্শনে। 
মৃত পিতা আসিয়াছে তোমা সম্ভাষণে ৷৷ ৫৫৩২ 
পিতা দেখ রামচন্দ্র অপূর্ব-দর্শন । 
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সুধাবৃষ্টি হয় মৃত বানর-উপরে ॥ ৫৫৬৪ 
কাটা হাত কাটা পা সব লাগে যোড়া। 
চারি স্বারে সৈন্য উঠে দিয়া গাত্র মোড়া ॥ ৫৫৬৫ 
যে বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের বাণে। 
মান মার করি উঠে যুদ্ধ করি মনে ॥ ৫৫৬৬ 
কুম্তকর্ণে মার বলি কেহ ডাক ছাড়ে ৷ 
ইন্দ্ৰজিতে মার বলি কেহ ডাক পাড়ে ॥ ৫৫৬৭ 
দেবান্তক নরান্তক আর যে ত্রিশিরা। 
রাবণেরে মার শীঘ্র পরনারী-চোরা ॥ ৫৫৬৮ 
উন্মত্ত পাগল সবে হৈল রণস্থলে । 
ইস্ট মিত্র বুঝায় চাপিয়া ধরি কোলে ॥ ৫৫৬৯ 
কারে মার কারে কাট কিসের সংগ্রাম ৷ 
হইল রাক্ষল-নাশ শক্রজনী রাম ॥ ৫৫৭০ 
শ্ৰীরামের বামে দেখ জানকী সুন্দরী ৷ 
দেবগণ দেখ হেথা এই স্বর্গপুরী ॥ ৫৫৭১ 
হরিষের কথা যদি শুনিল বানর। 
মাথা অবনমে গিয়া রামের গোচর ॥ ৫৫৭২ 
ত্ৰিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান। 
মরিলে প্রসাদে তব পাই প্রাণদান ॥ ৫৫৭৩ 
তোমা হেন প্রভু যেন পাই যুগে যুগে। 
সেবা করি থাকি যেন রাখি আগে আগে ॥ ৫৫৭৪ 
মরিল বানর যত পেলে প্রাণদান। 
জিজ্ঞাসা করেন রাম দেন-বিদামান ৷৷ ৫৫৭৫ 
রাম বলে দেবরাজ জিজাসি তোমারে। 
এক কথা সন্দ বড় আমার অন্তরে ॥ ৫৫৭৬ 
উভয় দলেতে যুদ্ধ হইল বিন্তর। 
পড়িল উভয় সৈন্য রাক্ষস বানর ॥ ৫৫৭৭ 
সুধাবৃষ্টি কৈলে তুমি সবার উপর। 
প্রাপদান পেয়ে উঠে অসংখ্য বানর ৫৫৭৮ 
উভয় সৈনাতে হৈল সুধা বরিষণ। 
বানরের মৃতদেহ পাইল জীবন॥ ৫৫৭৯ 


অতএব জিজ্ঞাসা করি যে তব স্বানে। 
প্রাণদান রাক্ষসে না পায় কি কারণে ॥ ৫৫৮০ 
ইন্দ্র বলে রাক্ষস না পাইল জীবন। 
ইহার বৃত্তান্ত শুন কমললোচন ॥ ৫৫৮১ 
বাবণেরে মার বলি কগিগণ মরে। 
উদ্ধার হইবে বল কি নামের জোরো। ৫৫৮২ 
রাম রাম শব্দ করে মরেছে রাক্ষন। 
রামনাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস ৷৷ ৫৫৮৩ 
শ্রীরাম বলিয়া প্রাণ বাহিরায় যার। 
অনাসে বৈকুষ্ঠে যায় পাইয়া উদ্ধার ॥ ৫৫৮৪ 
মুক্তিপদ পাইয়াছে রামনাম-গুণে। 
উদ্ধার হইয়া গেছে বাঁচিবে কেমনে ॥ ৫৫৮৫ 
ইন্দ্র বলিলেন যাও সবে নিজবাস। 
এত দিনে সৰাকার পূর্ণ অভিলাষ ॥ ৫৫৮৬ 
চৌদ্দবর্য বনে, দশ মাস উপবাস। 
শ্রীরাম-জানকী দৌহে হউক সম্ভাষ ॥ ৫৫৮৭ 
অবিশ্রাম সংগ্রামেতে না ছিল বিশ্রাম। 
বিশ্রাম করহ রাম যাই স্ব্গধাম ॥ ৫৫৮৮ 
শ্রীরামকে শীতারে করিয়া সমর্পণ। 
দেবগণ চলিলেল আপন ভবন ॥ ৫৫৮৯ 
যখন যে কর্ম বিভীষণ তাহা জানে । 
বু শত বৃহন্দে নেতের বস্ত্র টানে ॥ ৫৫৯০ 
কাঞ্চন-নির্মিত ঘর আপূর্ব-গঠন। 
রত্রসিংহাসনে পাতে নেতের বসন ॥ ৫৫৯১ 
উপরে টাদোয়া দুলে খাটে শোভা তুলি। 
ঘর শোভা করে যেন পড়িছে বিজলী ॥ ৫৫৯২ 
ব্ণময় প্রদীপ জ্বলিছে চারি ভিত। 
পারিজাত-পুষ্পপাতে গন্ধে আমোদিত ॥ ৫৫৯৩ 
বিশ্ব ব্যাপ্ত করে গন্ধে এক পারিজাতে। 
এক লক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে ॥ ৫৫৯৪ 
বিভীষণ আপনি যে রহিল প্রহরী। 
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সুধাবৃষ্টি হর মৃত বানর-উপরে ॥ ৫৫৬৪ 
কাটা হাত কাটা পা সব লাগে যোড়া। 
চারি দ্বারে সৈনা উঠে দিয়া গাত্র মোড়া ॥ ৫৫৬৫ 
যে বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের বাণে। 
মার মার করি উঠে যুদ্ধ করি মনে | ৫৫৬৬ 
কুন্তকর্ণে মার বলি কেহ ডাক ছাড়ে । 
ইন্্রজিতে মার বলি কেহ ডাক পাড়ে ॥ ৫৫৬৭ 
দেবান্তক নরান্তক আর যে ব্রিশিরা। 
রাবণেরে মার শীঘ্র পরনারী-চোরা ॥ ৫৫৬৮ 
উন্মত্ত পাগল সবে হৈল রণক্ললে। 
ইষ্ট মিত্র বুঝায় চাপিয়া ধরি কোলে ॥ ৫৫৬৯ 
কারে মার কারে কাট কিসের সংগ্রাম। 
হইল রাক্ষস-নাশ শক্রজয়ী রাম ॥ ৫৫৭০ 
্্রীরামের বামে দেখ জানকী সুন্দরী। 
দেবগণ দেখ হেথা এই স্বর্গপুরী ॥ ৫৫৭১ 
হরিষের কথা যদি শুনিল বানর। 
মাথা অবনমে গিয়া রামের গোচর ॥ ৫৫৭২. 
ত্ৰিভুবনে নাহি দেখি (তোমার সমান! 
মরিলে প্রসাদে তব পাই প্রাণদান ॥ ৫৫৭৩ 
তোমা হেন প্রভু যেন পাই যুগে যুগে। 
সেবা করি থাকি যেন রাখি জাগে আগে ॥ ৫৫৭৪ 
মরিল বানর যত পেলে প্রাগদান। 
জিজ্ঞাসা করেন রাম দেব-বিদ্যমান ॥ ৫৫৭৫ 
রাম বলে দেবরাজ জিজ্ঞাসি তোমারে। 
এক কথা সন্দ বড় আমার অন্তরে ॥ ৫৫৭৬ 
উভয় দলেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর। 
পড়িল উভয় সৈন্য রাক্ষল বানর ॥ ৫৫৭৭ 
সুধাবৃষ্টি কৈলে তুমি সবার উপর। 
প্রাণদান পেয়ে উঠে অসংখা বানর ॥ ৫৫৭৮ 
উভয় সৈন্যতে হৈল সুধা বরিষণ। 
বানরের মৃতদেহ পাইল জীবন ॥ ৫৫৭৯ 


অতএব জিজ্ঞাসা করি যে তব হ্থানে। 
প্রাণদান রাক্ষসে না পায় কি কারণে ॥ ৫৫৮০ 
ইন্দ্র বলে রাক্ষস না পাইল জীবন। 
হহার বৃত্তান্ত শুন কমললোচন ॥ ৫৫৮১ 
রাৰণেরে মার বলি কপিগণ মরে। 
উদ্ধার হইবে বল কি নামের জোরো॥ ৫৫৮২ 
রাম রাম শব্দ করে মরেছে রাক্ষস। 
রামনাম করে মরে গেছে স্ব্বাস || ৫৫৮৩ 
শ্রীরাম বলিয়া প্রাণ বাহিরায় যার। 
অনাসে বৈকুণ্ঠে যায় পাইয়া উদ্ধার ৷ ৫৫৮৪ 
মুক্তিপদ পাইয়াছে রামনাম-গুণে। 
উদ্ধার হইয়া গেছে বাঁচিবে কেমনে ॥ ৫৫৮৫ 
ইন্দ্র বলিলেন যাও সবে নিজবাস। 
এত দিনে সবাকার পূর্ণ অভিলাষ ॥ ৫৫৮৬ 
চৌদ্দবর্ষ বনে, দশ মাস উপবাস। 
শ্রীরাম-জানকী দৌহে হউক সম্ভাষ ॥ ৫৫৮৭ 
অবিশ্রাম সংগ্রামেতে না ছিল নিশ্রাম। 
বিশ্রাম করহ রাম যাই স্বর্গধাম ॥ ৫৫৮৮ 
শ্রীরামকে সীতারে করিয়া সমর্পণ । 
দেবগণ চলিলেন আপন ভবন ॥ ৫৫৮৯ 
যখন যে কর্ম বিভীষণ তাহা জানে। 
বছ শত বৃহন্দে নেতের বস্তু টানে | ৫৫৯০ 
কাঞ্চন-নির্মিত ঘর অপূর্ব-গঠন। 
ররসিংহাসনে পাতে নেতের বসন ৷৷ ৫৫৯১ 
উপরে টাদোয়া দুলে খাটে শোভা তুলি। 
ঘর শোভা করে যেন পড়িছে বিজলী ॥ ৫৫৯২ 
স্বৰ্ণময় প্রদীপ জ্বলিছে চারি ভিত। 
পারিজাত-পুষ্পপাতে গন্ধে ভামোদিত ॥ ৫৫৯৩ 
বিশ্ব ব্যাপ্ত করে গন্ধে এক পারিজাতে। 
এক লক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে ॥ ৫৫৯৪ 
বিভীষণ আপনি যে রহিল প্রহরী। 
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হেন বানরের প্রতি ভালবাসি মনে॥ ৫৬২৬ 
এঁ গন্ধমাদন বানরেরে দেহ দাল। 
ভুঞ্জাইয়া নানা ভোগ করহ সম্মান॥ ৫৬২৭ 
বানর-প্রসাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা! 
ভালমতে কর তুমি বানরের পৃজা॥ ৫৬২৮ 
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণ। 
নানা সুখে স্নান করাইল বপিগণ॥ ৫৬২৯ 
্বর্খখাটে বানর বসিল সারি সারি। 
ল্লান-্রবা লইয়া আসিল বিদ্যাধরী॥ ৫৬৩০ 
দেব-দানবের কন্যা গন্ধরীঁ রূপসী। 
দেখিয়া সবার মুখে নাহি ধরে হাসি॥ ৫৬৩১ 
কন্পণ-বঙ্কার আর গায়ের সুগন্ধ। 
পাইয়া বানরগণ সকলে আনন্দ ॥ ৫৬৩২ 
দিব্য নারায়ণতৈল সুগন্ধি চন্দন। 
হাতাহাতি মাখে সবে আনন্দে মগন ॥ ৫৬৩৩ 
স্সান করি পরে সবে বিচিত্র বসন। 
গলায় পুষ্পের মালা নানা আভরণ।| ৫৬৩৪ 
লঙ্কার সামগ্রী যত ভুবনের সার। 
রাজার আজ্ঞায় দ্রবা আনে ভারে ভার ॥ ৫৬৩৫ 
অপূর্ব সে খাদাদ্রব্য দিবা নারী তায়। 
স্বর্ণথালে পরিবেশে বানরেরা খায়॥ ৫৬৩৬ 
ক্ষীরলাডু পাঁপর মোদক রাশি রাশি। 
পাকা কাটালের কোষ সবে খায় চুষি॥ ৫৬৩৭ 
মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণগাড়ু। 
গাল ভরি কপিগণ খায় ঝাললাড়ু ॥ ৫৬৩৮ 
ঝালনাড়ু খাইতে চক্ষেতে পড়ে লোহ। 
বাপ মা করিলে হেন পাইলেক মোহ ৷৷ ৫৬৩৯ 
সোনার ডাবরে তারা করে আচমন। 
রতন-বাটায় করে তাছুলদ ভক্ষণ ॥ ৫৬৪০ 
রত্বসিংহাসনে তারা করিল শয়ন। 
পদসেবা করিতে আসিল কন্যাগণ ।। ৫৬৪১ 


স্বর্ণখাটে শুইল বানর শয্যা মেলে। 
দশ দশ দিব্য নারী প্রত্যেকের কোলে ॥ ৫৬৪২ 
রাবণ হরিয়াছিল যতেক নাগরী। 
কালবশে তারা শেষে বানরের নারী ॥ ৫৬৪৩ 
সুখেভে বঞ্চিল নিশা নিশাচর-পুরে। 
নিশা না প্রভাত হয় ভাবিছে অন্তরে ॥ ৫৬৪৪ 
সে আশায় নিরাশ হইল কপিগণ। 
পূর্বদিকে দেখে চেয়ে উদিত তপন ॥ ৫৬৪৫ 
আসিল বানরগণ শ্রীরান-গোচর। 
প্রণাম করিয়া কহে শুন রঘুবর ॥ ৫৬৪৬ 
তুমি হেন ঠাকুর হইও যুগে ঘুগে। 
সদা সেরা করি যেন তব পদযুগে ॥ ৫৬৪৭ 
যে সুখে ছিলাম কলা করি নিবেদন। 
বড় শ্রীত করাইল রাজা বিভীষণ ॥ ৫৬৪৮ 
কন্যাগুলি লয়ে করি দেশোতে গমন। 
এই আজ্ঞা কর প্রভু কমললোচন ॥ ৫৬৪৯ 
আজ্ঞা কর হেথা আরো থাকি দুই মাস। 
বানরের কৌতুকেতে শ্রীরামের হাস ৷৷ ৫৬৫০ 
শ্রীরাম বলেন শুন বলি বিভীষণ। 
কন্যাদান দিয়া তুমি তোষ কপিগণ || ৫৬৫১ 
বানরের প্রসাদে লঙ্কায় হইলা রাজা । 
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা ॥ ৫৬৫২ 
পাইয়া রামের আজ্ঞা দাতা বিভীষণ। 
নানা রত্ন দিল আর গজমুক্তাগণ ॥ ৫৬৫৩ 
বসন-ভূষণ কত দিলেক মাণিক। 
কুবেরের ধন বুঝি না হবে অধিক ॥ ৫৬৫৪ 
মানা দ্রব্যে করাইল বাননে সম্মান। 
সমান বয়স বেশ কন্যা করে দান।। ৫৬৫৫ 
অনা দানে নাহি আনন্দ তেমন। 
কন্যাদানে যেমন সানন্দ কপিগণ ৷৷ ৫৬৫৬ 
একেক বানরে পেল দশ দশ নারী। 


হেন বানরের প্রতি ভালবাসি মনে ॥ ৫৬২৬ 
এ গন্ধমাদন বানরেরে দেহ দান। 
ভুঞ্জাইয়া নানা ভোগ করহ সম্মান || ৫৬২৭ 
বানক-প্রসাদে তুমি লক্ষাপুরে নাজা। 
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা ॥ ৫৬২৮ 
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণ। 
নানা সুখে স্নান করাইল কপিগণ ॥ ৫৬২৯, 
স্বর্ণথাটে বানর বসিল সারি সারি। 
স্গান-ডবা লইয়া আসিল নিদ্যাধরী ॥ ৫৬৩০ 
দেব-দানবের কন্যা গন্ধবীঁ রূপসী। 
দেখিয়া সবার মুখে নাহি ধরে হাসি ॥ ৫৬৩১ 
কঙ্ষণ-বাগ্ধার আর গায়ের সুগন্ধ। 
পাইয়া বানরগণ সকলে আনন্দ ॥ ৫৬৩২ 
দিবা নারায়ণতৈল সুগন্ধি চন্দন। 
হাতাহাতি মাখে সবে আনন্দে মগন ॥ ৫৬৩৩ 
স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন। 
গলায় পুষ্পের মালা নানা আভরণ॥ ৫৬৩৪ 
লঙ্কার সামস্ত্রী যত ভূবনের সার। 
রাজার আজ্ঞায় দ্রবা আনে ভারে ভার || ৫৬৩৫ 
অপূর্ব সে খাদ্যদ্রব্য দিবা নারী তায়। 
শ্বর্ণথালে পরিবেশে বানরেরা খায় ॥ ৫৬৩৬ 
ক্ষীরলাডূ পাঁপর মোদক রাশি রাশি। 
পাকা কাটালের কোষ সবে খায় চুষি ৷৷ ৫৬৩৭ 
মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণ-গাডু। 
গাল ভরি কপিগণ খায় ঝাললাড়ু ৷৷ ৫৬৩৮ 
ঝালনডু খাইতে চক্ষেতে পড়ে লোহ। 
বাপ মা করিলে হেন পাইলেক মোহ ॥ ৫৬৩৯ 
সোনার ডাবরে তারা করে আচমন । 
রতন-বাটায় করে তাম্বূল ডক্ষণ॥ ৫৬৪০ 
রয়সিংহাসনে তারা করিল শয়ন। 
পদসেবা করিতে আসিল কন্যাগণ ॥ ৫৬৪১ 
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স্বর্ণখাটে শুইল বানর শয্যা মেলে। 
দশ দশ দিবা নারী প্রত্যেকের কোলে ॥ ৫৬৪২ 
রাবণ হরিয়াছিল যতেক নাগরী। 
কালবশে তারা শেষে বানরের নারী ॥ ৫৬৪৩ 
সুখেতে বঞ্চিল নিশা নিশাচর-পুরে। 
নিশা না প্রভাত হয় ভাবিছে অন্তরে ॥ ৫৬৪৪ 
সে আশায় নিরাশ হইল কপিগণ। 
পূর্বদিকে দেখে চেয়ে উদিত তপন ॥ ৫৬৪৫ 
আসিল বানরগণ শ্রীরাম-গোচর। 
প্রণাম করিয়া কহে শুন রঘুবর ॥ ৫৬৪৬ 
তুমি হেন ঠাকুর হইও যুগে যুগে। 
সদা সেবা করি যেন তব পদযুগে ৷ ৫৬৪৭ 
যে সুখে ছিলাম কলা করি নিবেদন। 
বড় প্রীত করাইল রাজা বিভীষণ ॥ ৫৬৪৮ 
কন্যাগুলি লয়ে করি দেশেতে গমন। 
এই আজ্ঞা কর প্রভূ কমললোচন ॥ ৫৬৪৯ 
আজ্ঞা কর হেথা আরো থাকি দুই মাস। 
বানরের কৌতুকেতে শ্রীরামের হাস ॥ ৫৬৫০ 
শ্রীরাম বলেন শুন বলি বিভীষণ । 
কন্যাদান দিয়া তুমি তোষ কপিগণ ॥ ৫৬৫১ 
বানরের প্রসাদে লঙ্ষায় হইলা রাজা। 
ভালমতে কর তুমি বানরের পুজা ॥ ৫৬৫২ 
পাইয়া রামের আজ্ঞা দাতা বিভীষণ। 
নানা ররর দিল আর গজমুক্তাগণ ৷৷ ৫৬৫৩ 
বসন-ভুষণ কত দিলেক মাণিক। 
কুবেরের ধন বুঝি না হবে অধিক ॥ ৫৬৫৪ 
নানা দ্রব্যে করাইল বানরে সম্মান। 
সমান বয়স বেশ কন্যা করে দান।॥। ৫৬৫৫ 
অন্য দানে নাহি আনন্দ তেমন। 
কন্যাদানে যেমন সানন্দ কপিগণ ৷৷ ৫৬৫৬ 
একেক বানরে পেল দশ দশ নারী। 


লঙ্কাকাশু 


46s 


হেথা পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে। 
নাগপাশে যুক্ত হৈনু গরুড়-দর্শনে ॥ ৫৬৮৭ 
পড়িল লক্ষ্মণ হেথা রাবণের শেলে। 
ইষধ আনিল হনূ সুষেপের বোলে ॥ ৫৬৮৮ 
পড়িল রাবণ হেথা জগতের বৈরী। 
এই স্থানে কীদিল সে রাণী মন্দোদরী ॥ ৫৬৮৯ 
সাগরের দেখ সীতা কল্লোল-বিধান। 
মম পূর্বপুরুষের সাগর নির্মাণ ॥ ৫৬৯০ 
(তোমার লাগিয়া সীতা বান্ধিনু জাঙ্গাল। 
উপরে পাথর হেঁটে তমাল পিয়াল ॥ ৫৬৯১ 
জানকী বলেন প্রভু কমললোচন । 
সাগর বান্ধিয়া দেশে করিলে গমন ॥ ৫৬৯২ 
রাবণ আনিল মোরে ললাটে লিখন। 
বিনা দোষে সাগরের করেছ বন্ধন ৫৬৯৩ 
জাঙ্গাল বহিয়া যে রাক্ষস হনে পার। 
পৃথিবীতে না রাখিবে জীবের সঞ্চার ॥ ৫৬৯৪ 
রাম-সীতা দুই জনে কহেন কাহিনী। 
পাতালে থাকিয়া তা সাগর দেব শুনি ॥ ৫৬৯৫ 
উঠিয়া কহেন যোড় করি নিজ হাত । 
আমার বচন শুন প্রভূ রঘুনাথ ॥ ৫৬৯৬ 
আমারে বান্ধিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার । 
শ্রীরাম বন্ধন কেন রহিল আমার ॥ ৫৬৯৭ 
তুমি যদি লা ঘুচাও আমার বন্ধন। 
তিন যুগে ঘুচায় এমন কোন্‌ জন ॥ ৫৬৯৮ 
সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে। 
লক্ষ্মণ লইয়া ধনু নামিল জাঙ্গালে ॥ ৫৬৯৯ 
ধনুছলে তিন খান পাথর খসায়। 
করি দশ যোজন একেক পথ হয় ॥ ৫৭০০ 
জাঙগাল ভাঙ্গিল জল বহে খরস্লোতে। 
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল গিয়া রথে ॥ ৫৭০১ 


কৃত্তিবাস পণ্ডিতের লঙ্াকাণ্ড সার। 
অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পার ॥ ৫৭০২ 


শ্রীরামের ভরদ্বাজ-আশ্রমে গমন 
শ্রীরাম বলেন শুন জানকি এখন । 
শিবপুজা করি দেশে করিব গমন ॥ ৫৭০৩ 
শিবপুজা করিতে রামের লাগে মন। 
বুঝিয়া পুষ্পক-রথ নামিল তখন ॥ ৫৭০৪ 
গড়িয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ। 
হনুমান আনিলেন কুনুম-চন্দন ৷ ৫৭০৫ 
স্গান করি বলিলেন সীতা ঠাকুরাণী। 
জাঙ্গালের উপরে পৃজেন শ্লপাগি ॥ ৫৭০৬ 
জাঙ্গাল-উপরে শিব স্থাপিলেন রাম। 
তেকারণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম ॥ ৫৭০৭ 
পুনঃ চড়িলেন রখে রাম কুতৃহলে। 
রাম-সীতা দুই জনে স্বর্ণ চতুর্দোলে | ৫৭০৮ 
চতুর্দোলে ভ্বারী মাত্র রহেন লক্ষ্মণ। 
রাম-সীতা দৌহে হয় কথোপকথন ॥ ৫৭০৯ 
দৃষ্টি করি জানকি সমুদ্রতীরে হেথা 
ঘর সাজাইলাম যে দিয়া পাতা-লতা ॥ ৫৭১০ 
লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাউনি। 
একেক যোজন-পথ ঘর একখানি ॥ ৫৭১১ 
এইখানে বিভীষণ সহিত মিলন। 
এইখানে সাগর দিলেন দরশন॥ ৫৭১২. 
কিন্তিক্ধ্যায় দেখ এই গাছের ময়ালি। 
সুশ্রীৰ হইল মিত্র হেথা মারি বালি॥ ৫৭১৩ 
খমাঘূুক পর্বত যে অত্ন্চ-শেখর। 
সুগ্ৰীব মিতার ঘর উহার উপর ॥ ৫৭১৪ 
সীতা বলিলেন রাম কমললোচন। 
এ পর্বতে দেখিনু বানর পঞ্চজন।| ৫৭১৫ 
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হেথা পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে। 
নাগপাশে মুক্ত হৈনু গরুড়-দর্শনে ॥ ৫৬৮৭ 
পড়িল লক্ষ্মণ হেথা রাবণের শেলে। 
উষধ আনিল হনু সুবেণের বোলে ৷৷ ৫৬৮৮ 
পড়িল রাবণ হেথা জগতের বৈরী। 
এই স্থানে কাদিল সে রাণী মন্দোদরী ৷ ৫৬৮৯ 
সাগরের দেখ সীতা কল্লোল-বিধান। 
মম পূর্বপুরুষের সাগর নির্মাণ ॥ ৫৬৯০ 
তোমার লাগিয়া সীতা বাদ্ধিনু জাঙ্গাল। 
উপরে পাথর হেঁটে তমাল পিয়াল ॥ ৫৬৯১ 
জানকী বলেন প্রভু কমললোচন ৷ 
সাগর বান্ধিয়া দেশে করিলে গমন ॥ ৫৬৯২ 
রাবণ আনিল মোরে ললাটে লিখন। 
বিনা দোষে সাগরের করেছ বন্ধন॥ ৫৬৯৩ 
জাঙ্গাল বহিয়া যে রাক্ষস হবে পার। 
পৃথিবীতে না রাখিবে জীবের সঞ্চার ॥ ৫৬৯৪ 
রাম-সীতা দুই জনে কহেন কাহিনী। 
পাতালে থাকিয়া তা সাগর দেব শুনি ॥ ৫৬৯৫ 
উঠিয়া কহেন যোড় করি নিজ হাত। 
আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ ॥ ৫৬৯৬ 
আমারে বান্ধিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার ৷ 
শ্রীরাম বন্ধন কেন রহিল আমার ॥ ৫৬৯৭ 
তুমি যদি না ঘুচাও আমার বন্ধন। 
তিন যুগে ঘুচার এমন কোন্‌ জন ॥ ৫৬৯৮ 
সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে। 
লক্ষ্মণ লইয়া ধনু নামিল জাঙ্গালে ॥ ৫৬৯৯ 
ধনুহুলে তিন খান পাথর বসায়। 
করি দশ যোজন একেক পথ হয়॥ ৫৭০০ 
জাঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বহে খরস্রোতে। 
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল গিয়া রথে ॥ ৫৭০১ 


কৃত্তিবাস পণ্ডিতের লক্কাকাণ্ড সার। 
অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পার॥ ৫৭০২ 


শ্ৰীরামের ভরদাজ-আশ্রমে গমন 
শ্রীরাম বলেন শুন জানকি এখন । 
শিৰপূজা করি দেশে করিব গমন। ৫৭০৩ 
শিবপুজা করিতে রামের লাগে মন। 
বুঝিয়া পুষ্পক-রথ নামিল তখন ৷ ৫৭০৪ 
গড়িয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ। 
হনুমান আনিলেন কুসুম-চন্দন ॥. ৫৭০৫ 
স্নান করি বসিলেন সীতা ঠাকুরাণী। 
জাঙ্গালের উপরে পৃজেন শূলপাণি ॥ ৫৭০৬ 
জাঙ্গাল-উপরে শিব স্থাপিলেন রাম। 
তেকারণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম ৫৭০৭ 
পুনঃ চড়িলেন রথে রাম কুতৃহলে। 
রাম-লীতা দুই জনে স্বর্ণ চতুর্দোলে॥ ৫৭০৮ 
চতুর্দোলে দ্বারী মাত্র রহেন লক্ষণ । 
রাম-সীতা দৌহে হয় কথোপকথন | ৫৭০৯ 
দৃষ্টি করি জানকি সমুদ্রতীরে হেথা । 
ঘর সাজাইলাম যে দিয়া পাতা-লতা॥ ৫৭১০ 
লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাউনি। 
একেক যোজন-পথ ঘর একখানি ॥ ৫৭১১ 
এইখানে বিভীষণ সহিত মিলন। 
এইখানে সাগর দিলেন দরশন॥ ৫৭১২ 
বিন্ধিন্ধ্যায় দেখ এই গাছের ময়ালি। 
সুগ্রীৰ হইল মিত্র হেথা মারি বালি॥ ৫৭১৩ 
খমামূক পর্বত যে অভ্যুন্চ-শেখর। 
সুগ্নীব মিতার ঘর উহার উপর॥ ৫৭১৪ 
সীতা বলিলেন রাম কমললোচন। 
এ পর্বতে দেখিনু বানর পঞ্চজন॥ ৫৭১৫ 


রাজকর্মে ভরতের অপূর্ব কাহিনী। 

চারি যুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি ॥ ৫৭৪৭ 

চুর্দোল সিংহাসন ছাড়ে খাট পাট। 

হস্তী ঘোড়া আছে তবু ভুমে বহে বাট ৷৷ ৫৭৪৮ 

গাছের বাকল পরে জটা ধরে শিনে। 

অগুরু চন্দন চুয়া না মাথে শরীরে ॥ ৫৭৪৯ 

রাজা হইয়ে ভরত নহে রাজভোগী। 

মুনি বাবহার করে যেন মহাযোগী ॥ ৫৭৫০ 

রক্পসিংহাসনেতে নেতের বস্তু পাতি। 

তোমার পাদুকা খুয়ে ধরে দণ্ড-ছাতি ॥ ৫৭৫১ 

পাদুকার হেঁটে বৈসে কৃষ্ণসার-চর্মে। 

বশিষ্ঠ নারদে লয়ে থাকে রাজকর্মে | ৫৭৫২ 

ভরত দেয়ান সঙ্গে যবে ঘরে ঘায়। 

তব পাদুকার ঠাই মাগিয়া নিদায়॥ ৫৭৫৩ 
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস। 

আগ্রহ হইল তার করিতে সম্ভাষ | ৫৭৫৪ 

মুনি বলে শ্রীরাম আসিলা নিকেতন । 

তৰ দরশনে মম সফল জীবন ॥ ৫৭৫৫ 

মুনিগণ যজ্ঞ করে বিষ্ণুপ্রীতিফলে। 

সেই বিষ্ণু আসিয়াছ কি তপের বলে॥ ৫৭৫৬ 

রামরাণে শ্রীহরি আসিল মম পাশ। 

কি করিব প্রার্থনা এখানে স্বর্গবাস ॥ ৫৭৫৭ 

যত দুঃখ পেলে রাম দণ্ডক-কাননে ৷ 

ততোধিক দুঃখ রাম সীতার হরণে ॥ ৫৭৫৮ 

পাইলা বিস্তর দুঃখ রাক্ষসের রণে। 

সর্বদুঃখ পাসরিলা মারিয়া রাবণে ॥ ৫৭৫৯ 

তুমি রাম উদ্ধারিলা পৃথিবীর ভার । 

মে কর্মের কারণে তোমার অবতার ॥ ৫৭৬০ 

সে সকল জানিয়াছি রাম আমি ধানে । 

এক ভিক্ষা দেহ রাম চাহি তব স্থানে ॥ ৫৭৬১ 

বদি আসিয়াছ রাম আমার ভাগারে । 


লদ্ধাক্াগু 467 


ভুঞ্জাইব সবাকারে অতিথি-আকারে ॥ ৫৭৬২ 
তোমারে প্রসাদেতে দরিদ্র নহে মুনি। 
আজ্ঞা কর ভুঞ্জাব সত্তর অক্ষৌহিণী ৫৭৬৩ 
দিব্য খাদা দিব আজি দিব দিব্য বাসা। 
ভালমতে করিব যে সৈনোরে জিজ্ঞাসা ৷৷ ৫৭৬৪ 
আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী। 
রজনী প্রভাতে দিব তোমারে মেলানি ॥ ৫৭৬৫ 
শ্রীরাম বলেন তব অলঙ্ঘা বচন৷ 
আজি হেথা থাকি কালি দেশেতে গমন ॥ ৫৭৬৬ 
বানরের ভক্ষাবন্ত ফল সে কেবল। 
তপোবৃক্ষে তোমার ফলয়ে নানা ফল ॥ ৫৭৬৭ 
এই দেশে যত আছে কাটাল রসাল। 
অকালে ধরুক ফল-ফুল ডালে ডাল ॥ ৫৭৬৮ 
শুষ্ক বৃক্ষ মুগ্তরুক ফল ফুল পাতে। 
লাগুক মধুর চাক ডালে চারিভিতে ৷৷ ৫৭৭৯ 
নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধায়। 
পথে ঘেন বানরেরা ফল হাতে পায় ॥ ৫৭৭০ 
যত বর চান রাম তত দেন ঝষি। 
আলাপে উভয়ে মন উভয়েরে তুষি॥ ৫৭৭১ 
যজ্ঞশালে ভরদ্বাজ করিলেন ধান। 
সর্ব-অগ্রে বিশ্বকর্মা হন আতয়ান ॥ ৫৭৭২ 
বিশ্বকর্মা নির্মাইল সোনার চট্টরী। 
স্বর্ণ-খাট বান্ধিলেন দীঘল পুখরী ॥ ৫৭৭৩ 
আশী যোজনের পথ কলি আয়তন। 
দ্বিতীয় অমরাবতী করিল গঠন ॥ ৫৭৭৪ 
সংসার আনিতে মুনি পারেন ধেয়ানে। 
দেবকন্যাগণে মুনি আনিল সেখানে ॥ ৫৭৭৫ 
সাই ঠাই বিচিত্র সোনার নাটশালা। 
দেবতা গন্ধর্ব বিদ্যাধরাদি মেখলা ॥ ৫৭৭৬ 


মুনির তপের ফলে জ্রিভুবন মোহে। 
জাহ্নবী যমুনা নদী সেইখানে বহে ॥ ৫৭৭৭ 
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রাজকর্সে ভরতের অপূর্ব কাহিনী। 

চারি যুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি ॥ ৫৭৪৭ 

চহুর্দোল সিংহাসন ছাড়ে খাট পাট। 

হস্তী ঘোড়া আছে তবু ভূমে বহে বাট ৷৷ ৫৭৪৮ 

গাছের বাকল পরে জটা ধরে শিরে। 

অগ্তরু চন্দন চুয়া না মাখে শরীরে ॥ ৫৭৪৯ 

রাজা হইয়ে ভরত নহে রাজভোগী। 

মুনি ব্যবহার করে যেন মহাযোগী ৷৷ ৫৭৫০ 

রযসিংহাসনেতে নেতের বস্তু পাতি। 

তোমার পাদুকা খুয়ে ধরে দণু-ছাতি ॥ ৫৭৫১ 

পাদুকার হেঁটে বৈসে কৃষঃসার-চর্মে। 

বশিষ্ঠ নারদে লয়ে থাকে রাজকর্মে॥ ৫৭৫২ 

ভরত দেয়ান সঙ্গে যবে ঘরে যায়। 

তব পাদুকার ঠাই মাগিয়া বিদায় ॥ ৫৭৫৩ 
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস। 

আগ্রহ হইল তার করিতে সস্তায় ৷ ৫৭৫৪ 

মুনি বলে শ্রীরাম আসিলা নিকেতন । 

তব দরশনে৷ মম সফল জীবন ॥ ৫৭৫৫ 

মুনিগণ যজ্ঞ করে বিষ্ণু্রীতিফলে। 

সেই বিষ্ণু আসিয়াছ কি তপের বলে॥ ৫৭৫৬ 

রামরূপে শ্রীহরি আসিল মম পাশ । 

কি করিব প্রার্থনা এখানে স্বর্গবাস ॥ ৫৭৫৭ 

যত দুঃখ পেলে রাম দণ্ডক-কাননে ৷ 

ততোধিক দুঃখ রাম সীতার হরণে ॥ ৫৭৫৮ 

পাইলা বিস্তর দুঃখ রান্দসের রণে। 

সর্বদূঃখ পালরিলা মারিয়া রাবণে ॥ ৫৭৫৯ 

তুমি রাম উদ্ধারিলা পৃথিবীর ভার । 

যে কর্মের কারণে তোমার অবতার ॥ ৫৭৬০ 

সে সকল জানিয়াছি রাম আমি ধ্যানে । 

এক ভিক্ষা দেহ রাম চাহি তব স্থানে ॥ ৫৭৬১ 

যদি আসিয়াছ রাম আমার আগারে ৷ 


ভুঞ্জাইব সবাকারে অতিথি-আকারে ॥ ৫৭৬২ 
তোমারে প্রসাদেতে দরিদ্র নহে মুনি। 
আজ্ঞা কর ভুঞ্জাব সত্তর অক্ষৌহিণী ॥ ৫৭৬৩ 
দিবা খাদ্য দিব আজি দিব দিব্য বাসা। 
ভালমতে করিব যে সৈনোরে জিজ্ঞাসা ৷৷ ৫৭৬৪ 
আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব নজনী। 
রজনী প্রভাতে দিব তোমারে মেলানি ॥ ৫৭৬৫ 
শ্রীরাম বলেন তব অলঙ্ঘ্য বচন। 
আজি হেথা থাকি কালি দেশেতে গমন ॥ ৫৭৬৬ 
বানরের ভক্ষাবন্ত ফল সে কেবল। 
তপোবৃক্ষে তোমার ফলয়ে নানা ফল ॥ ৫৭৬৭ 
এই দেশে যত আছে কীটাল রসাল। 
অকালে খরুক ফল-ফুল ডালে ডাল ॥ ৫৭৬৮ 
শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরুক ফল ফুল পাতে। 
লাগুক মধুর চাক ডালে চারিভিতে ॥ ৫৭৭৯ 
নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধ্যায়। 
পথে যেন ানরেরা ফল হাতে পায় || ৫৭৭০ 
যত বর চান রাম তত দেন খষি। 
আলাপে উভয়ে মন উভয়েরে তুষি। ৫৭৭১ 
যজ্ঞশালে ভরদ্বাজ করিলেন ধ্যান। 
সর্ব-আগ্রে বিশ্বকর্মা হন আগুয়ান ॥ ৫৭৭২ 
বিশ্বকর্মা নির্মাইল সোনার চউ্রী। 
স্বর্ণ খাট বান্ধিলেন দীঘল পুখরী॥ ৫৭৭৩ 
আশী যোজনের পথ করি আয়তন। 
দ্বিতীয় অমরাবতী করিল গঠন ॥ ৫৭৭৪ 
সংসার আনিতে মুনি পারেন ধেয়ানে। 
দেবকন্যাগণে মুনি আনিল সেখানে ৫৭৭৫ 
ঠাঁই ঠাই বিচিত্র সোনার লাটশালা। 
দেবতা গন্ধৰ্ব নিদ্যাধরাদি মেখলা। ৫৭৭৬ 
মুনির তপের ফলে ত্রিভুবন মোহে। 
জাহুবী যমুনা নদী সেইখানে বহে ॥ ৫৭৭৭ 
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হরিষে চম্ডাল বলে গদগদভাষে। 
শ্রীরাম-লক্ষ্ণ-সীতা কত দূরে আসে ॥ ৫৮০৯ 
শ্রীরাম ছিলেন কলা ভরদ্বাজপুরে। 
পথে দেখা পাবে ভার চলহ সত্বরে॥ ৫৮১০ 
শ্রীরাম আইসে দেশে পড়ে গেল সাড়া। 
বণুতৃগুডু বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া॥ ৫৮১১ 
উভ করি কুঢ়ি বান্ধে টানি পরে খড়া। 
নানা অস্ত্রে সাজে জাঠি শেল ও ঝগড়া ॥ ৫৮১২ 
চতুর্দিকে হাত তুলি বাজায় চামুচে। 
উফর ধাফর করি চণ্ডালেরা নাচে॥ ৫৮১৩ 
নাচয়ে চণ্ডাল সব সানন্দ হইয়ে। 
দেখিয়া আনন্দে নাচে চণ্ডালের মেয়ে ॥ ৫৮১৪ 
গুহ বলে ধনা মনা দাসী যে সকল। 
ঘিত্র-সপ্ভাষণে লৰে শালুকের ফল॥ ৫৮১৫ 
গড়া ভরি মৎস্য লবে কৈ আর উৎপল। 
পল্মের মৃণাল লবে আর পানিফল॥ ৫৮১৬ 
চলে শুহের ফৌজ দগড়ে দিয়া শান। 
সাত কোটি চণ্ডাল চলিল আগুয়ান॥ ৫৮১৭ 
একেক চণ্ডাল যায় দেখিতে পর্বত। 
যুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ ॥ ৫৮১৮ 
নানা দ্রব্য গুহক রামের কাছে এড়ে। 
রামের ইঙ্গিত পেয়ে বানরেরা নড়ে ॥ ৫৮৯৯ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র আছ ত’ কুশলে । 
গুহ বলে রাম তুই এলি ভালে ভালে ॥ ৫৮২০ 
শুনিয়া গুহের কথা রামের সন্তোষ। 
ভক্তিমাত্র শন রাম নাহি লন দোষ॥ ৫৮২১ 
শ্রীরাম গুহের মনন্তষ্টির কারণ। 
রথ হৈতে নামিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ ৫৮২২ 
জগতে শ্রীরামের এমন ঠাকুরালি। 
চণ্ডালে বানরে আর র্াক্ষসে মিতালি ॥ ৫৮২৩ 
সাত কোটি চণ্ডাল দেখিল রামরূপ। 


অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল ভবকূপ ৷৷ ৫৮২৪ 
রাম সন্তাষণেতে হইল দিব্যজ্ঞান। 
সর্ধলোক স্বর্গে গেল চড়িয়া বিমান ৷৷ ৫৮২৫ 
রাম রাম বলিয়া পরাণ যায় যার। 
চরমে সে স্বর্গে যায় জন্ম নাহি আর ॥ ৫৮২৬ 
নিজরূপে হনুমান উঠিল গগনে। 
ভরতের কাছে যায় ত্বরিত-গমলে ॥ ৫৮২৭ 
নানা তীর্থ এড়াইল নদী নানাহ্থানী। 
হুইল গোমতী পার পরম সন্ধানী ॥ ৫৮২৮ 
হেঁটে শালগাছ এড়ে ত্রিশত যোজন। 
নন্দীগ্রামে উত্তরিল পবননন্দন ॥ ৫৮২৯ 
গগনমশুলে বীর রহে অন্তরীক্ষে। 
তথায় থাকিয়া বীর নন্দীগ্রাম দেখে || ৫৮৩০ 
গড়ের প্রাচীর দেখে পর্বতের সার। 
হ্তী ঘোড়া দেখে বীর পর্বত-আকার ॥ ৫৮৩৯ 
সিংহাসনে পাদুকা বেষ্টিত শুভ্র নেতে। 
শ্বেত-চামরের বায়ু পড়ে চারিভিতে ॥ ৫৮৩২ 
ত্রিযোজন প্রশস্ত প্রাচীর সুনির্সাণ। 
গড়-দ্বার শোভা করে বিচিত্র বিধান ৷ ৫৮৩৩ 
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ অযুত নিযুত। 
অষ্ট-আশী কোটি রাজা ঘারেতে মজুত ॥ ৫৮৩৪ 
বিচিত্র-নির্মাণ ঘর বিচিত্র আওয়াস। 
অ্যুক্চ একেক ঘর লেগেছে আকাশ ॥ ৫৮৩৫ 
মরকনত-্তন্তে লাগে মাণিক রতন। 
হস্তী ঘোড়া সংখ্যা নাই কে করে গণন॥ ৫৮৩৬ 
ঠাই ঠাই বিচিত্র সোনার নাট্যশালা। 
দেব দৈত্য গন্ধৰ্ব আদির মত মেলা ॥ ৫৮৩৭ 
রত্নসিংহাসনোপরি নেতবক্ত্র পাতি। 
তদুপরে পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি। ৫৮৩৮ 
ভরত তাহার নীচে কৃষ্ণসার-চর্মে। 
বশিষ্ঠ নারদ লয়ে থাকে রাজকর্মে ৷৷ ৫৮৩৯ 
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হরিষে চণ্ডাল বলে গদগদভাষে। 
শ্ৰীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা কত দূরে আসে ॥ ৫৮০৯ 
শ্রীরাম ছিলেন কলা ভরম্বাজপুরে। 
পথে দেখা পাবে ভার চলহ সন্বনে ॥ ৫৮১০ 
শ্রীরাম আইসে দেশে পড়ে গেল সাড়া। 
ঝগুড়্গুড ৰাদ্য বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া ॥ ৫৮১১ 
উভ করি কুটি বান্ধে টানি পরে ধড়া। 
নানা অস্ত্রে সাজে জাতি শেল ও ঝগড়া ॥:৫৮১২ 
চতুর্দিকে হাত তুলি বাজায় চামুচে। 
উফর খাফর করি চগ্ডালেরা নাচে ॥ ৫৮১৩ 
নাচয়ে চণ্ডাল সব সানন্দ হইয়ে। 
দেখিয়া আনন্দে নাচে চণ্ডালের মেয়ে ॥ ৫৮১৪ 
গুহ বলে ধনা মনা দাসী যে সকল। 
মিত্র-সম্ভাবণে লবে শালুকের ফল ॥ ৫৮১৫ 
গড়া ভরি মৎস্য লবে কৈ আর উৎপল। 
পল্সের মৃণাল লবে আর পানিফল ॥ ৫৮১৬ 
চলে গুহের ফৌজ দগড়ে দিয়া শান। 
সাত কোটি চণ্ডাল চলিল আগুয়ান ॥ ৫৮১৭ 
একেক চণ্ডাল যায় দেখিতে পর্বত। 
যুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ৷ ৫৮১৮ 
নানা দ্রব্য গুহক রামের কাছে এড়ে। 
রামের ইলিত পেয়ে বানরেরা নড়ে ॥ ৫৮১৯ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র আছ ত? কুশলে । 
গুহ বলে রাম তুই এলি ভালে ভালে ॥ ৫৮২০ 
শুনিয়া গুহের কথা রামের সন্তোষ। 
ভক্তিমাত্র লন রাম নাহি লন দোষ ॥ ৫৮২১ 
শ্রীরাম শুহের ননস্তুষ্টির কারণ। 
রথ হৈতে নামিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ ৫৮২২. 
জগতে শ্রীরামের এমন ঠাকুরালি। 
চগ্ডালে বানরে আর রাক্ষসে মিতালি ॥ ৫৮২৩ 
সাত কোটি চণ্ডাল দেখিল রামরূপ। 


অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল ভবকূপ॥ ৫৮২৪ 
রাম সম্ভাষণেতে হইল দিব্যজ্ঞান। 
সর্বলোক স্বর্গে গেল চড়িয়া বিমান ৫৮২৫ 
রাম রাম বলিয়া পরাণ যায় যার। 
চরমে সে স্বর্গে যায় জন্ম নাহি আর ৫৮২৬ 
নিজরূপে হনুমান উঠিল গগনে। 
ভরতের কাছে মায় তবরিত-গমনে॥ ৫৮২৭ 
নানা তীর্থ এড়াইল নদী নানাস্থানী। 
হইল গোমতী পার পরম সন্ধানী। ৫৮২৮ 
হেঁটে শালগাছ এড়ে ভ্রিশত খোজন। 
নন্দীগ্রামে উত্তরিল পবননন্দন॥| ৫৮২৯ 
গনমণ্ডলে বীর রহে অন্তরীক্ষে। 
তথায় থাকিয়া বীর নন্দীগ্রাম দেখে ॥ ৫৮৩০ 
গড়ের প্রাচীর দেখে পর্বতের সার। 
হন্তী ঘোড়া দেখে বীর পর্বত-আকার॥ ৫৮৩১ 
সিংহাসনে পাদুকা বেষ্টিত শুভ্র নেতে। 
শ্বেত-চামরের বায়ু পড়ে চারিভিতে ॥ ৫৮৩২ 
ত্রিযোজল প্রশস্ত প্রাচীর সূনির্মাণ। 
গড়-দ্বার শোভা করে বিচিত্র বিধান | ৫৮৩৩ 
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ অযুত নিযুত। 
অষ্ট-আশী কোটি রাজা দ্বারেতে মজুত ॥ ৫৮৩৪ 
বিচিত্র-নির্মাণ ঘর বিচিত্র আওয়াস। 
অত্যুচ্ একেক ঘর লেগেছে আকাশ ॥ ৫৮৩৫ 
মরকত-ন্তন্তে লাগে মাণিক রতন। 
হন্তী ঘোড়া সংখ্যা নাই কে করে গণন।॥ ৫৮৩৬ 
ই ঠাই বিচিত্র সোনার নাটাশালা। 
দেব দৈতা গন্ধৰ্ব আদির মত মেলা॥ ৫৮৩৭ 
রক্ুসিংহাসনোপরি নেতবন্ত্র পাতি। 
তদুপরে পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি। ৫৮৩৮ 
ভরত তাহার নীচে কৃষঃসার-চর্মে। 
বশিষ্ঠ নারদ লয়ে থাকে রাজকর্মে ॥ ৫৮৩৯ 
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এক মাস মধো রাজা করিল নিশ্চয়। 
মাসের অধিক হৈলে প্রাণের সংশয় ॥ ৫৮৭১ 
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার। 
মন্নিব বানরসৈন যুক্তি করি সার ॥ ৫৮৭২ 
অন্ধকার পাতালেতে করিনু প্রবেশ। 
চাহিয়া পাতাল সপ্ত না পাই উদ্দেশ ॥ ৫৮৭৩ 
বিন্ধ্যাচলে সম্পাতির সহ হয় দেখা। 
রামনাম বলিতে উঠিল তার পাখা ॥ ৫৮৭৪ 
জটায়ুর জোষ্ঠ পুত্র শ্রেষ্ঠ সে সম্পাতি ৷ 
তার বাকো ছে ভরত লল্বি সরিৎপতি ॥ ৫৮৭৫ 
সাগরের কুলে গেনু সকল বানর। 
একাকী ভরত আমি লঙ্ঘিনু সাগর ॥ ৫৮৭৬ 
একাকী লকঙ্কার মধো করিনু প্রবেশ। 
অন্তঃপুরে সীতার না পাইনু উদ্দেশ ॥ ৫৮৭৭ 
এদিকে সেদিকে চাহি সীতা নাই দেখি। 
প্রাচীরে বসিয়া কাদি হয়ে বড় দুঃখী ॥ ৫৮৭৮ 
দু'-প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে। 
অশোককানন মাঝে দেখিনু সীতারে ॥ ৫৮৭৯ 
কোথা হৈতে এলে তুমি জিজ্ঞাসে বৈদেহী। 
রামের বৃত্তান্ত যত তাহা আমি কহি ॥ ৫৮৮০ 
রামের অঙ্গুরী যেই দিনু নিদর্শন । 
ঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিল ক্রন্দন ॥ ৫৮৮১ 
দিলেন রামের তরে মন্তকের মণি। 
কহিলেন জানাইতে রামের কাহিনী ॥ ৫৮৮২ 
সে মণি আনিয়া দিনু রাম-বিদামানে। 
মণি পেয়ে কীদিলেন তাই দুই জনে ৷ ৫৮৮৩ 
বানরের সহকারে করি সেতুবন্ধা। 
মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দল্তন্ধ ॥ ৫৮৮৪ 
্রহন্ত মরিল নীল বানরের তেজে। 
নাগপাশে মুক্ত করিলেন পক্ষিরাজে॥ ৫৮৮৫ 
ইন্দরজিতে অতিকায়ে মারেন লক্ষ্মণ। 


শ্রীরামের হাতে হত হইল রাবণ ॥ ৫৮৮৬ 
শক্রক্ষয় করিলেন রাম বাছবলে। 
সীতা রাম লক্ষ্মণ আসিলেন কুশলে ॥ ৫৮৮৭ 
আসিলেন সুগ্ৰীব রাক্ষস বিভীষণ। 
পাত্র মিত্র লৈয়া চল রাম-সন্ভাষণ ॥ ৫৮৮৮ 
ছিলেন শ্রীরাম কলা ভরত্বাজ-ঘর। 
পথেতে পাইবে দেখা চলহ সত্তর ॥ ৫৮৮৯ 
শুভবার্তা কহে যদি বীর হনুমান ৷ 
শক্রত্নেরে ভরত করেন সংবিধান ॥ ৫৮৯০ 
সুদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ। 
বহু দিবসেতে রাম আসিলেন দেশ ॥ ৫৮৯১ 
পরন্তর-প্রতিমা যত আছে স্থানে হ্থান। 
সুগন্ধি চন্দনে সবারে করাও স্নান ॥ ৫৮৯২. 
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজুক বাইতি। 
দেহ ধূম নৈবেদ্য ঘৃতের জ্বাল বাতী ॥ ৫৮৯৩ 
ফল-মূল নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ ডালা। 
সুগন্ধি চন্দনকান্ঠে জ্বালহ পাজলা ৷৷ ৫৮৯৪ 
উচ্চ-নীচ স্থান কর একই সোসর। 
পথ পরিষ্কার কর বাছহ কন্কর॥ ৫৮৯৫ 
প্রতি পুরে দ্বারে দ্বারে পোত বৃক্ষকলা। 
গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমালা ॥ ৫৮৯৬ 
আলগ্োছা টাঙ্গা বান্ধ নেতের উয়াড়ে। 
পুরনারী দেখে যেন থাকি তার আড়ে | ৫৮৯৭ 
রামের চরণ যে করিবে নিরীক্ষণ। 
কোটি কোটি জন্ম-পাপ হইবে মোচন || ৫৮৯৮ 
যা বলিল ভরত করিল সাক্রঘন। 
নন্দীগ্রাম হৈল যেন অমরভূবন || ৫৮৯৯ 
রামের পাদুকা শিরে করিয়া ভরত। 
চলিলেন সামন্ত সহিত শত শত ॥ ৫৯০০ 
পাদুকার উপরে ধরিল হত্রদণ্ড। 
চামর ঢুলায় তার আনন্দ অখণ্ড || ৫৯০১ 
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এক মাস মধ্য রাজা করিল নিশ্চয়। 
মাসের অধিক হৈলে প্রাণের সংশয় ৷ ৫৮৭১ 
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার। 
মনিব বানরসৈন্য যুক্তি করি সার ৷৷ ৫৮৭২ 
অন্ধকার পাতালেতে করিনু প্রবেশ। 
চাহিয়া পাতাল সপ্ত না পাই উদ্দেশ॥ ৫৮৭৩ 
বিন্ধ্যাচলে সম্পাতির সহ হয় দেখা। 
রামনাম বলিতে উঠিল তার পাখা ॥ ৫৮৭৪ 
জাটামুর জ্যেষ্ঠ পত্র শ্রেষ্ঠ সে সম্পাতি। 
তার বাকো হে ভরত লঙ্ঘি সরিৎপতি ॥ ৫৮৭৫ 
সাগরের কূলে গেনু সকল বানর। 
একাকী ভরত আমি লঙ্মিনু সাগর ॥ ৫৮৭৬ 
একাকী লঙ্কার মধ্যে করিনু প্রবেশ । 
অন্তঃপুরে সীতার না পাইনু উদ্দেশ। ৫৮৭৭ 
এদিকে সেদিকে চাহি সীতা নাই দেখি। 
প্রাচীরে বসিয়া কীদি হয়ে বড় দুঃখী ॥ ৫৮৭৮ 
দু" প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে। 
অশোককানন মাঝে দেখিনু সীতারে ॥ ৫৮৭৯ 
কোথা হৈতে এলে তুমি জিজ্ঞাসে বৈদেহী। 
রামের বৃত্তান্ত যত তাহা আমি কহি ॥ ৫৮৮০ 
রামের অঙ্গুরী যেই দিলু নিদর্শন। 
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিল ক্রন্দন ॥ ৫৮৮১ 
দিলেন রামের তরে অন্তকের মণি। 
কহিলেন জানাইতে রামের কাহিনী ॥ ৫৮৮২ 
সে মণি আনিয়া দিনু রাম-বিদামানে। 
মণি পেয়ে কাদিলেন তাই দুই জনে ॥ ৫৮৮৩ 
বানরের সহকারে করি সেতুবন্ধ 
মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দশল্তদ্ধ ॥ ৫৮৮৪ 
প্ৰহস্ত মরিল নীল বানরের তেজে। 
নাগপাশে মুক্ত করিলেন পক্ষিরাজে॥ ৫৮৮৫ 
ইন্্রজিতে অতিকায়ে মারেন লক্ষ্মণ। 


শরীরামের হাতে হত হইল রাবণ ॥ ৫৮৮৬ 
শক্রক্ষয় করিলেন রাম বাহুবলে । 
সীতা রাম লক্ষ্মণ আসিলেন কুশলে ॥ ৫৮৮৭ 
আদিলেন সুগ্নীব রাক্ষস বিভীষণ। 
পাত্র মির লৈয়া চল রাম-সন্ভাষণ || ৫৮৮৮ 
ছিলেন শ্রীরাম কল্য ভরঘাজ-ঘর। 
পথেতে পাইবে দেখা চলহ সন্বর ॥ ৫৮৮৯ 
শুভবার্তা কহে যদি বীর হনৃমান। 
পক্রস্বেরে ভরত করেন সংবিধান ॥ ৫৮৯০ 
সুদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ। 
বহু দিবসেতে রাম আমিলেন দেশ ॥ ৫৮৯১ 
প্রন্তর-প্রতিমা যত আছে স্থানে স্থান। 
সুগন্ধি চন্দনে সবারে করাও স্বান ৷ ৫৮৯২ 
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজুক বাইতি। 
দেহ ধূম নৈবেদা ঘৃতের জ্বাল বাতী॥ ৫৮৯৩ 
ফল-মূল নৈবেদা ভরিয়া দেহ ডালা। 
সুগন্ধি চন্দনকাষ্টে জ্বালহ পাজলা ৷৷ ৫৮৯৪ 
উচ্চ-নীচ হান কর একই সোসর। 
পথ পরিষ্কার কর বাছহ কঙ্কর॥ ৫৮৯৫ 
প্রতি পুরে দ্বারে দ্বারে পোত বৃক্ষকলা। 
গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমালা ॥ ৫৮৯৬ 
আলগোছা টাঙ্গা বান্ধ নেতের উয়াড়ে ৷ 
পুরনারী দেখে মেন থাকি তার আড়ে || ৫৮৯৭ 
রামের চরণ যে করিবে নিরীক্ষণ। 
কোটি কোটি জন্ম-পাপ হইবে মোচন ॥ ৫৮৯৮ 
যা বলিল ভরত করিল শক্রঘন। 
নন্দীগ্রাম হৈল যেন অমরভূবন ॥ ৫৮৯৯ 
রামের পাদুকা শিরে করিয়া ভরত। 
চলিলেন সামন্ত সহিত শত শত ॥ ৫৯০০ 
পাদুকার উপরে ধরিল হত্রদশ্ড। 
চামর চুলায় তার আনন্দ অখণ্ড ৷৷ ৫৯০৯ 
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মাতা বিমাতারে রাম করেন প্রণাম। 
আশীর্বাদ করে চিরজীবী হও রাম॥ ৫৯৩৩ 
অন্ধের নয়নে জল হয় পুনর্বার। 
সেইরূপ আনন্দ সতিনী দুজনার ॥ ৫৯৩৪ 
পুলকে পূর্ণিত হয়ে কাদে দুই রী 
দুই জনে প্রণমিলা সীতা ঠাকুরাণী ॥ ৫৯৩৫ 
কাদেন সুমিত্রা রাণী সীতা লয়ে কোলে। 
তিন জনে তিভিলেক নয়নের জলে ॥ ৫৯৩৬ 
সুমিত্রার আগে রাম যোড়হাতে কন । 
এই ও মাতা তব প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ ৫৯৩৭ 
বনেতে গমন আমি কৈনু যেইকালে। 
হাতে হাতে লক্ষ্মণেরে সঁপে দিয়াছিলে॥ ৫৯৩৮ 
প্রাণের দোসর মম লক্ষ্মণ যে ভাই! 
লক্ষ্মণের গুণে বনে দুঃখ জানি নাই ॥ ৫৯৩৯ 
'পিতৃসত্য পালিয়া আসিনু দেখে ফিরে। 
তোমার লক্ষ্মণে এনে দিলাম তোমারে ৷৷ ৫৯৪০ 
সুমিত্রা বলেন রাম কত কহ আর । 
আমার লক্ষ্মণ নহে জানিও তোমার ৷৷ ৫৯৪১ 
এক কথা রাম আমি জিল্রানি তোমাকে । 
কেন এ শেলের চিহ্ন লক্ষ্মণের বুকে ॥ ৫৯৪২ 
শ্রীরাম বলেন মাতঃ করি নিবেদন । 
লঙ্কাপুরীমধ্যে হয়েছিল মহারণ ॥ ৫৯৪৩ 
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিং নাম ধরে। 
মহাধনুর্দার সেই ভুবন-ভিতরে ॥ ৫৯৪৪ 
তাহারে লক্ষ্মণ ভাই করে বিনাশন। 
মহাক্রোধে সমরে আসিল দশানন ॥ ৫৯৪৫ 
মহারণে লক্ষ্মণেরে শক্তি গ্রহারিল। 
সেই শক্তি লক্ষ্মণেরে বুকেতে বাজিল ॥ ৫৯৪৬ 
অচেতন হয়ে ভাই গড়ে রণস্থলে। 
হইয়া ব্যাকুল আমি করিলাম কোলে ॥ ৫৯৪৭ 
হনুমান উষধ আনিয়া অনন্তর। 


লক্ষ্ষণের প্রাণদান দিল বীরবর ॥ ৫৯৪৮ 
অতএব এই চিহ্ন শক্তির প্রহার। 
সে সব কহিতে দুঃখ বাড়য়ে অপার | ৫৯৪৯ 
সুমিত্রা বলেন রাম শুনহ বচন । 
শেল-চিন্কোপরে কেন না দিলে চরণ ॥ ৫৯৫০ 
যে পদ-স্পর্শনে স্বর্ণ হৈল কাষ্ঠতনী। 
কেন লক্ষ্মণের বুকে নাহি দিলে হরি | ৫৯৫১ 
লন্্রণের বর্ণে স্বর্ণ হইত মিলন। 
তবে শেল-চিক্ত না থাকিত কদাচন ৷৷ ৫৯৫২ 
হেঁটমুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত । 
ভরত পাদুকা আনি যোগায় ত্বরিত | ৫৯৫৩ 
সম্মুখেতে রাখিল পাদুকা দুই পাট । 
রখ ত্যজি রঘুনাথ ভূমে বহে বাট ॥ ৫৯৫৪ 
ভরত বলেন প্রভো করি নিবেদন । 
মহাব্রত করেছিনু পাদুকা-সেবন ॥ ৫৯৫৫ 
ব্রত সাঙ্গ হৈল মম তৰ আগমলে। 
বারেক পাদুকা দেও ও রাঙ্গা চরণে ॥ ৫৯৫৬ 
প্রজাগণ মাথা নমে পাদুকা দেখিয়ে। 
পাদুকা দিলেন পায়ে হরফিত হয়ে ॥ ৫৯৫৭ 
রাজখণ্ডে যান রাম পরম হরিষে। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ ৫৯৫৮ 


কৈকেয়ীর সহিত শ্রীরামের কথোপকথন 
আসিল দেশেতে নাম আনন্দ সবার | 
শুনিল কৈকেয়ী রাণী শুভসমাচার ॥ ৫৯৫৯ 
অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপূর্ণ জীঁখি । 
কথা না কবেন রাম মা বলিয়া ডাকি ॥ ৫৯৬০ 


যদি রাম পূর্বমত করে সম্ভাষণ ৷ 
রাখিব এ দেহ নহে তাজিব জীবন ॥ ৫৯৬১ 
যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে ৷ 
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মাতা বিমাতারে রাম করেন প্রণাম। 
আশীর্বাদ করে চিরজীবী হও রাম ॥ ৫৯৩৩ 
অন্ধের নয়নে জল হয় পুনর্বার। 
সেইরূপ আনন্দ সতিনী দুজনার ॥ ৫৯৩৪ 
পুলকে পূর্ণিত হয়ে কাদে দুই রাশী্ঘ 
দুই জনে প্রথমিলা সীতা ঠাকুরাণী ॥ ৫৯৩৫ 
কাদেন সুমিতরা রাণী সীতা লয়ে কোলে। 
তিন জনে তিভিলেক নয়নের জলে ॥ ৫৯৩৬ 
সুমিত্রার আগে রাম যোড়হাতে কন । 
এই লও মাতা তব প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ ৫৯৩৭ 
বনেতে গমন আমি কৈনু যেইকালে। 
হাতে হাতে লক্ষ্মণেরে সঁপে দিয়াছিলে ॥ ৫৯৩৮ 
প্রাণের দোসর মম লক্ষ্মণ যে ভাই। 
লক্ষণের গুণে বনে দুঃখ জানি নাই ॥ ৫৯৩৯ 
পিতৃসতয পালিয়া আসিনু দেখে ফিরে । 
তোমার লক্ষ্মণে এনে দিলাম তোমারে ॥ ৫৯৪০ 
সুমিত্ৰা বলেন রাম কত কহ আর । 
আমার লক্ষ্মণ নহে জানিও তোমার ॥ ৫৯৪১ 
এক কথা রাম আমি জিজ্ঞাসি তোমাকে । 
কেন এ শেলের চিহ্ন লক্ষণের বুকে ॥ ৫৯৪২ 
শ্রীরাম বলেন মাতঃ করি নিবেদন | 
লঙ্কাপুনীমধো হয়েছিল মহারণ ॥ ৫৯৪৩ 
রাবণের পুত্র ইন্দরজিৎ নাম ধরে। 
মহাধনূর্ঘর সেই ভুবন-ভিতরে ॥ ৫৯৪৪ 
তাহারে লক্ষ্মণ ভাই করে বিনাশন। 
মহাক্রোধে সমরে আসিল দশানন ॥ ৫৯৪৫ 
মহারণে লক্্রণেরে শক্তি প্রহারিল। 
সেই শক্তি লক্ষ্মণেরে বুকেতে বাজিল ॥ ৫৯৪৬ 
অচেতন হয়ে ভাই পড়ে রণস্থলে। 
হইয়া ব্যাকুল আমি করিলাম কোলে ॥ ৫৯৪৭ 
হনুমান উধধ আনিয়া অনন্তর। 


লক্ষণের প্রাণদান দিল বীরবর ॥ ৫৯৪৮ 
অতএব এই চিহ্ন শক্তির প্রহার। 
সে সব কহিতে দুঃখ বাড়য়ে অপার ॥ ৫৯৪৯ 
সুমিত্রা বলেন রাম শুনহ বচন। 
শেল-চিহ্োপরে কেন না দিলে চরণ ॥ ৫৯৫০ 
ঘে পদ-স্পর্শনে স্বর্ণ হৈল কাষ্ঠতরী। 
কেন লক্ষ্মণের বুকে নাহি দিলে হরি ৷৷ ৫৯৫১ 
লক্ষ্মণের বর্ণে স্বর্ণ হইত মিলন। 
তৰে শেল-চিন্ন না থাকিত কদাচন ৷৷ ৫৯৫২ 
হেঁটমুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত । 
ভরত পাদুকা আনি যোগায় ত্বরিত ॥ ৫৯৫৩ 
সম্মুখেতে রাখিল পাদুকা দুই পাট । 
রথ তাজি রঘুনাথ ভূমে বহে বাট ॥ ৫৯৫৪ 
ভরত বলেন প্রো করি নিবেদন । 
মহাব্রত করেছিনু পাদুকা-সেবন ॥ ৫৯৫৫ 
ব্রত সাঙ্গ হৈল মম তব আগমনে । 
বারেক পাদুকা দেও ও রাঙ্গা চরণে ॥ ৫৯৫৬ 
প্রজাগণ মাথা নমে পাদুকা দেখিয়ে। 
পাদুকা দিলেন পায়ে হরষিত হয়ে ॥ ৫৯৫৭ 
রাজখণ্ডে যান রাম পরম হরিষে। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥ ৫৯৫৮ 


কৈকেয়ীর সহিত শ্রীরামের কথোপকথন 
আসিল দেশেতে রাম আনন্দ সবার । 
শুনিল কৈকেয়ী রাণী শুভসমাচার ॥ ৫৯৫৯ 
অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপূর্ণ আঁখি । 
কথা না কৰেন রাম মা বলিয়া ডাকি ॥ ৫৯৬০ 
যদি রাম পূর্বমত করে সম্ভাষণ ৷ 
রাখিব এ দেহ নহে ত্যজিব জীবন ॥ ৫৯৬১ 
যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে ৷ 


লক্কাকাণড বান 


হনুমান এই দেখ পবননন্দন। 
যাহার বিক্রমে মারিলাম দশানন ৷ ৫৯৯২ 
ইহার গুণের কথা কি কৰ বিশেষ। 
হনুমান করিয়াছে সীতার উদ্দেশ ॥ ৫৯৯৩ 
হনুমান আমার সকল কার্যে দড়। 
চারি ভাই হৈতে মম হনুমান বড় ॥ ৫৯৯৪ 
এ দেখ লঙ্ষার রাজা মন্ত্রী বিভীঘণ। 
যাহার মন্ত্রণাগুণে মরিল রাবণ ॥ ৫৯৯৫ 
কহিলেন রঘুনাথ যার যত গুণ। 
নর্বলোকে তার পানে চাহে পুনঃ পুনঃ ৷৷ ৫৯৯৬ 
ক্ষস বানর সব নানা মায়া ধরে। 
"মের ইঙ্গিতে তারা নররূপ ধরে ॥ ৫৯৯৭ 
চরত বলেন সাক্ষী হও সর্বজন । 
ধড়ুর চরণে আমি করি নিবেদন ॥ ৫৯৯৮ 
চরত প্রণাম করি রামের চরণে । 
মাড়হাতে বলেন সবার বিদ্যমানে ॥ ৫৯৯৯ 
টাপাধন মম ঠাই আছে পিতৃরাজ্য। 
তামার আজ্ঞাতে করিয়াছি রাজকার্য॥ ৬০০০ 
গাজ্ঞা কর রাজা লহ বৈস সিংহাসনে । 
সেবা করে থাকি রাম-সীতার চরণে ॥ ৬০০১ 
হারাজ্য রাখিতে আমার শক্তি নহে । 
কেশরীর বিক্রম শৃগালে কোথা বহে ॥ ৬০০২ 
দৰলের বোঝা যে দুর্বলে নিতে নারে। 
মহারাজা মহাবীর রাখিবারে পারে ॥ ৬০০৩ 
দা হৈতে রাজাভার আমারে না লাগে। 
ক্রমাগত রাজা রাম ভুঞ্জ যুগে যুগে ॥ ৬০০৪ 
ভরতের কথা শুনি শ্রীরাম হাসিয়া । 
ভরতে করেন কোলে বাহু পসারিয়া ॥ ৬০০৫ 
ভরত বলেন পুনঃ বিনয়-বচন। 
ভরতের প্রতি রাম কহেন তখন ॥ ৬০০৬ 
তৰ ব্যবহারে ভাই হইলাম যশ । 


| 


পৃথিবী যুড়িয়া তব ঘুষিবেক বশ॥ ৬০০৭ 
জানাইল গণকে উত্তম তিথি বার। 
কাটিতে মাথার জটা হইল সবার॥ ৬০০৮ 
চারি ভাই বসিলেন কাঞ্চানের খাটে। 
শুভক্ষণে ক্ষৌরকার শির-জটা কাটে ॥ ৬০০৯ 
জটাজুট মুণ্ডন করিয়া সুবিধান। 
সুবাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান ৷৷ ৬০১০ 
অতঃপর করিয়া বন্ধল বিসর্জনি। 
পরিধান করিলেন বিচিত্র বসন ॥ ৬০১১ 
জানকীরে স্নান করাইল যত রাণী। 
বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মী আসিল আপনি ৷৷ ৬০১২ 
শ্রীরাম করিয়াছিল যেমত আচার। 
বাকল পরিয়া সব আছিল সংসার ॥ ৬০১৩ 
অযোধার মনুষ্য তপন্নিবেশধারী। 
পরিল বসন যে বন্ধল পরিহরি ॥ ৬০১৪ 
শ্ৰীরামের দুঃখে সব লোক ছিল দুঃখী । 
তাহার সুখেতে লোক হইলেক সুখী ৷৷ ৬০১৫ 
আনন্দে কৌশল দেবী করিল রন্ধন | 
চারি ভাই করিলেন অমৃত ভোজন ॥ ৬০১৬ 
যঞ্গস্থানে সীতাদেবী গেলেন আপনি। 
ভোজন কৈল সৈন্য সত্তর অক্ষৌহিণী ॥ ৬০১৭ 
সুখে গেল বিভাবরী হইল প্রভাত। 
আসিল সকল লোক রামের সাক্ষাৎ ॥ ৬০১৮ 
শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধায়। 
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায় ॥ ৬০১৯ 
চলিল রামের কাছে হন্তী ঘোড়া চড়ি। 
দেখিৰারে স্ত্রী পুরু আসে তাড়াতাড়ি ॥ ৬০২০ 
যে যেমন ভাবে ছিল সেই ভাবে ধায়। 
বৃদ্ধ কানা খোঁড়া শিশু কেহ নাহি রয় ॥ ৬০২১ 
কানা খোঁড়া ধরিয়া ত’ আনে অনা জনে। 
সর্বদুঃখ ঘুচে তার রাম-দরশনে ॥ ৬০২২ 
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হনুমান এই দেখ পব্ননন্দন। 
যাহার বিক্রমে মারিলাম দশানন ৫৯৯২ 
ইহার গুণের কথা কি কব বিশেষ। 
হনুমান করিয়াছে সীতার উদ্দেশ। ৫৯৯৩ 
হনুমান আমার সকল কার্যে দড়। 
চারি ভাই হৈতে মম হনুমান বড় ॥ ৫৯৯৪ 
ওঁ দেখ লঙ্ষার রাজা মন্ত্রী বিভীবণ। 
যাহার মন্ত্রণাণ্ডণে মরিল রাবণ ॥ ৫৯৯৫ 
কহিলেন রঘুনাথ যার যত গুণ। 
সর্বলোকে তার গানে চাহে পুনঃ পুনঃ ৷ ৫৯৯৬ 
রাক্ষস বানর সব নানা মায়া ধরে। 
রামের ইঙ্গিতে তারা নররূপ ধরে॥ ৫৯৯৭ 
ভরত বলেন সাক্ষী হও সর্বজন। 
প্রভুর চরণে আমি করি নিবেদন | ৫৯৯৮ 
ভরত প্রণাম করি রামের চরণে। 
ঘোড়হাতে বলেন সবার বিদ্যমানে ॥ ৫৯৯৯ 
স্থাপাধন মম ঠাই আছে পিতৃরাজা। 
তোমার আজ্ঞাতে করিয়াছি রাজকার্ম॥ ৬০০০ 
আজ্ঞা কর রাজা লহ বৈস সিংহাসনে । 
সেবা করে থাকি রাম-সীতার চরণে ॥ ৬০০১ 
মহারাজা রাখিতে আমার শক্তি নহে। 
কেশরীর বিক্রম শৃগালে কোথা বহে ॥ ৬০০২ 
সবলের বোঝা যে দুর্বলে নিতে নারে। 
মহারাজা মহাবীর রাধিবারে পারে ॥ ৬০০৩ 
অদা হৈতে রাজ্যভার আমারে না লাগে। 
ক্রমাগত রাজা রাম ভুপ্জ যুগে যুগে || ৬০০৪ 
ভরতের কথা শুনি শ্রীরাম হাসিয়া । 
ভরতে করেন কোলে বাহ পসারিয়া॥ ৬০০৫ 
ভরত বলেন পুনঃ বিনয়-বচন। 
ভরতের প্রতি রাম কহেন তখন ॥ ৬০০৬ 
তব বাবহারে ভাই হইলাম যশ। 


পৃথিবী মুড়িয়া তৰ ঘুষিবেক বশ ॥ ৬০০৭ 
জানাইল গণকে উত্তম তিথি বার। 
কাটিতে মাথার জটা হইল সবার ॥ ৬০০৮ 
চারি ভাই বসিলেন কাঞ্চনের খাটে। 
শুভক্ষণে ক্ষৌরকার শির-জটা কাটে ॥ ৬০০৯ 
জটাজুট মুগ্ডন করিয়া সুবিধান। 
সুবাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান।॥ ৬০১৩ 
অতঃপর রিয়া বন্ধল বিসর্জন। 
পরিধান করিলেন বিচিত্র বদন ॥৬০১১ 
জানকীরে স্নান করাইল যত রাণী। 
বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মী আসিল আপনি ॥ ৬০১২ 
শ্রীরাম করিয়াছিল যেমত আচার । 
বাকল পরিয়া সব আছিল সংসার ॥ ৬০১৩ 
অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বিবেশধারী। 
পরিল বসন যে বক্ষল' পরিহরি ॥ ৬০১৪ 
শ্রীরামের দুঃখে সব লোক ছিল দুঃখী । 
তাহার সুখেতে লোক হইলেক সুখী ৷৷ ৬০১৫ 
আনন্দে কৌশল্যা দেবী করিল রন্ধন। 
চারি ভাই করিলেন অমৃত ভোজন ॥ ৬০১৬ 
যজ্ঞস্থানে সীতাদেবী গেলেন আপনি। 
ভোজন কৈল সৈনা সত্তর অক্ষৌহিণী ॥ ৬০১৭ 
সুখে গেল বিভাবরী হইল প্রভাত। 
আসিল সকল লোক রামের সাক্ষাৎ ৷৷ ৬০১৮ 
শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায়। 
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথাগ ॥ ৬০১৯ 
চলিল রামের কাছে হস্তী ঘোড়া চড়ি। 
দেখিবারে স্ত্রী-পুরুষ আসে তাড়াতাড়ি ॥ ৬০২০ 
যে যেমন ভাবে ছিল সেই ভাবে ধায়। 
বৃদ্ধ কানা খোঁড়া শিশু কেহ নাহি রয় ॥ ৬০২১ 
কানা খোঁড়াখরিয়া ও’ আনে অনাজনে। 
সর্বদূঃখ ঘুচে তার রাম-দরশনে ॥ ৬০২২ 
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পাঠাইলা সুগ্ৰীব বানর চতুর্ভিত । 
অধিবাস রামের করেন পুরোহিত ॥ ৬০৫৪ 
বশিষ্ঠ নারদ মুনি করে বেদধবনি। 
অখিল ভুবনে শব্দ রামজয় শুনি ॥ ৬০৫৫ 
রাম-সীতা উপবাসে রহেন দু'জনে। 
পুরীশুদ্ধ সকলে রহিল জাগরণে ॥ ৬০৫৬ 
রাম সীতা দুই জনে কহেন কাহিলী। 
আর এক দিন প্রভু ছিলাম এমনি ৷৷ ৬০৫৭ 
শুনিয়া সীতার কথা শ্রীরামের হাস। 
মধুর-বচনে তারে করেন সস্তায় ॥ ৬০৫৮ 
ূর্বদিনে রামসীতা ছিল পৃিমিত। 
পরদিন রাম রাজা হন শান্্নত ॥ ৬০৫৯ 
প্রভাত হইল পূর্বদিকের প্রকাশ। 
বানর কলসী হাতে উঠিল আকাশ ॥ ৬০৬০ 
অগ্নি হেন উড়ি যায় নীল সে বানর। 
চক্ষুর নিমিষে গেল সে পূর্বসাগর ৷ ৬০৬৯ 
অযোধ্যা পূর্বসাগর চারিশ" যোজন। 
রাম-তেজে নীল বীর গেল ততক্ষণ ॥ ৬০৬২ 
কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের ঘাটে । 
চিত চাহি নীল বীর ভ্রমে তার তটে ॥ ৬০৬৩ 
রক্তচন্দনের ডাল দিলেক ঢাকনি। 
সুগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাতা রজনী ॥ ৬০৬৪ 
জান্গুবান তার বাকো তেজে করি ভর। 
চক্ষুর নিমিষে গেল পশ্চিমসাগর ॥ ৬০৬৫ 
অযোধ্যা পশ্চিমোদধি আটাশ যোজন। 
শ্ৰীরামের তেজেতে সে গেল ততক্ষণ ॥ ৬০৬৬ 
কলসী ভরিরা রাখে সাগরের পাড়ে ॥ 
চিহ্ন অন্েষিয়া বৃদ্ধ হমে উভরড়ে ॥ ৬০৬৭ 
দেবদারু-ডাল ভাঙ্গি জল আঙ্ছাদিল। 
রজনী-প্রভাতে রাজ-সমীপে ধরিল ॥ ৬০৬৮ 
দক্ষিণসাগরে গেল নল মহাবীর ৷ 


যেখানে সে বান্ধির়াছে সমুদ্র গভীর ॥ ৬০৬৯ 
দক্ষিণসাগর পাঁচশত সে যোজন। 
শ্রীরামের তেজে নল গেল ততক্ষণ ॥ ৬০৭০ 
নলে দেখে সাগরের উড়িল জীবন। 
পুনরায় নল বীর এল কি কারণ ॥ ৬০৭৯ 
সাগরের ত্রাস দেখি নল উপহার । 
হাসিয়া সাগর প্রতি কহিছে আশ্বাসে ॥ ৬০৭২ 
ছিলাম রামের সঙ্গে তেই মম বল। 
কার শক্তি বান্ধিবারে পারে তব জল ॥ ৬০৭৩ 
শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যানগরে। 
আসিয়াছি জল লৈতে তোমার সাগরে | ৬০৭৪ 
মনে তোলা-পাড়া করে নল মহাবল। 
রত্বকুদ্ভে ভরিলেন সাগরের জল ॥ ৬০৭৫ 
কলসী ভরিয়া রাখে সেতুর উপরে। 
চিহ্ন তরে নল বীর ভ্রমে তীরে তীরে ৷ ৬০৭৭ 
সম্মুখে দেখিল গাছ বৰল চন্দন। 
ডাল ভাঙ্গি জলোপরি দিল আচ্ছাদন ৷ ৬০৭৭ 
শ্রেতচন্দনের ডালে জল আচ্ছাদিল। 
রজনী-প্রভাতে সুগ্রীব-কাছে ধরিল ॥ ৬০৭৮ 
উত্তরসাগর পথ হাজার যোজন। 
কোন্‌ বীর যাইবে ভাবিছে মনে মন ॥ ৬০৭৯ 
শ্রীরাম সুশ্রীব দৌহে করে অনুমান । 
হাতে কুম্ভ আকাশে উঠিল হনুমান ॥ ৬০৮০ 
মহাশন্দে যায় হনু বায়ু করি ভর। 
লাঙ্গুলে টানিয়া ফেলে গাদপ-গাথর ॥ ৬০৮১ 
পবন-গমনে যায় পবননন্দন। 
মুহূর্তের মধ্যে গেল হাজার যোজন ॥ ৬০৮২ 
কলসী ভরিয়া জল তীরেতে রাখিল। 
চিহ্ন লাগি হনুমান ভ্রমিতে লাগিল।॥ ৬০৮৩ 
চন্দনের ডাল তাহে দিলেক ঢাকনি। 
সুগ্ৰীবের কাছে রাখে প্রভাতা রজনী॥ ৬০৮৪ 
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পাঠাইলা সুস্রীৰ বানর চতুর্ভিত। 
অধিবাস রামের করেন পুরোহিত ॥ ৬০৫৪ 
বশিষ্ঠ নারদ মুনি করে বেদধবনি | 
অখিল ভুবনে শব্দ রামজয় শুনি ॥ ৬০৫৫ 
রাম-সীতা উপবাসে রহেন দু'জনে । 
পুরীশুন্ধ সকলে রহিল জাগরণে ॥ ৬০৫৬ 
রাম গীতা দুই জনে কহেন কাহিনী । 
আর এক দিন প্রভু ছিলাম এমনি ॥ ৬০৫৭ 
শুনিয়া সীতার কথা শ্রীরামের হাস ॥ 
মধুর-বচনে তীরে করেন সন্তায ॥ ৬০৫৮ 
ূ্বদিনে রামসীতা ছিল পরিমিত ॥ 
পরদিন রাম রাজা হন শান্্রমত ॥ ৬০৫৯ 
প্রভাত হইল পূর্বদিকের প্রকাশ । 
বানর কলসী হাতে উঠিল আকাশ ॥ ৬০৬০ 
অগ্নি হেন উড়ি যায় নীল সে বানর । 
চক্ষুর নিমিষে গেল সে পূর্বসাগর ॥ ৬০৬১ 
অযোধ্যা পূর্বসাগর চারিশ” যোজন। 
রাম-তেজে নীল বীর খেল ততক্ষণ ॥ ৬০৬২ 
কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের ঘাটে । 
চিহ্ন চাহি নীল বীর ভ্রমে ভার তটে ॥ ৬০৬৩ 
রক্তচন্দনের ডাল দিলেক ঢাকনি। 
সুগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাতা রজনী ॥ ৬০৬৪ 
জান্গুবান তার বাকো তেজে করি ভর। 
চক্ষুর নিমিষে গেল পশ্চিমদাগর ॥ ৬০৬৫ 
অযোধ্যা পশ্চিমোদধি আটাশ যোজন । 
শ্রীরামের তেজেতে সে গেল ততক্ষণ ॥ ৬০৬৬ 
কলসী ডরিয়া রাখে সাগরের পাড়ে। 
চিহ্ন অন্বেষিয়া বৃদ্ধ ভ্রমে উভরড়ে ॥ ৬০৬৭ 
দেবদারু-ডাল ভাঙ্গি জল আচ্ছাদিল। 
রজনী-প্রভাতে রাজ-সমীপে ধরিল॥ ৬০৬৮ 
দক্ষিণসাগরে গেল নল: মহাবীর । 


বেখানে সে বান্ধিয়াছে সমূদ্ৰ গভীর ॥ ৬০৬৯ 
দক্ষিণসাগর পাঁচশত সে যোজন। 
শ্রীরামের তেজে নল গেল ততক্ষণ ॥ ৬০৭০ 
নলে দেখে সাগরের উড়িল জীবন 
পুনরায় নল শীর এল কি কারণ ॥ ৬০৭১ 
সাগরের ত্রাস দেখি নল উপহাসে। 
হাসিয়া সাগর প্রতি কহিছে আশ্বাসে ৬০৭২ 
ছিলাম রামের সঙ্গে তেই মম বল। 
কার শক্তি বাদ্ধিবারে পারে তব জল ॥ ৬০৭৩ 
শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যানগরে ৷ 
আসিয়াছি জল লৈতে তোমার সাগরে ৷৷ ৬০৭৪ 
মনে তোলা-পাড়া করে নল মহাবল। 
রত্বকুন্তে ভরিলেন সাগরের জল ॥ ৬০৭৫ 
কলসী ভরিয়া রাখে সেতুর উপরে। 
চিহ্ন তরে নল বীর ভ্রমে তীরে তীরে ॥ ৬০৭৭ 
সম্মুখে দেখিল গাছ ধবল চন্দন | 
ডাল ভাঙ্গি জলোপরি দিল আচ্ছাদন ॥ ৬০৭৭ 
শ্বেতচন্দনের ডালে জল আচ্ছাদিল। 
রজনী-প্রভাতে সুগ্রীব-কাছে ধরিল ॥ ৬০৭৮ 
উত্তরসাগর পথ হাজার যোজন। 
কোন্‌ বীর যাইবে ভাবিছে মনে মল ॥ ৬০৭৯ 
শ্রীরাম সুগ্রীব দৌহে করে অনুমান । 
হাতে কুম্ভ আকাশে উঠিল হনুমান ॥ ৬০৮০ 
মহাশব্দে যায় হনূ বায়ু করি ভর। 
লাঙ্গুলে টানিয়া ফেলে পাদপ-পাথর ॥ ৬০৮১ 
পবন-গমনে যায় পবনদন্দন। 
মুহূর্তের মধ্যে গেল হাজার যোজন ॥ ৬০৮২ 
কলসী ভরিয়া জল তীরেতে রাখিল। 
চিহ্ন লাগি হনুমান ভ্রমিতে লাগিল ॥ ৬০৮৩ 
চন্দনের ডাল তাহে দিলেক ঢাকনি। 
সুশ্রীবের কাছে রাখে প্রভাতা রজনী ॥ ৬০৮৪ 
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বিমূখ না হয় কেহ সবে পূর্ণকাম॥ ৬৯০৮ 
পূর্ণ চৈত্রমাস পৃনর্বসু যে নক্ষত্র। 
শুভক্ষণে শ্রীরাম ধরেন দণ্ডছত্র | ৬১০৯ 
স্বর্ণ পগ্মমালা গলে সূর্য হেন জ্বলে। 
সে মালা দিলেন রাম সুগ্রীবের গলে ॥ ৬১১০ 
অঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লজ্জিত। 
অপূর্ব ডূষণে তারে করেন ভূষিত ॥ ৬১১১ 
ছত্রিশ কোটি সেনা পায় রামের দান। 
অভিমানে নীরব রহিল হনুমান || ৬১১২ 
শ্রীরামের দানেতে সকলে হ’ল সুখী। 
হনুমান কেবল মুদিল দুই আঁখি ॥ ৬১১৩ 
অপরাধ কি করিনু প্রভুর চরণে। 
সবায় তোষেন মোরে না তোষেন কেনে ॥ ৬১১৪ 
বাহির করেন সীতা আপনার হার। 
কি কব তাহার মূলা ভুবনের সার ॥ ৬১১৫ 
সে হার দেখিয়া সবে চাহে ফরফর। 
নানা রত্ন মণি মাণিক পরশ পাথর ॥ ৬১১৬ 
বড় বড় সেনাপতি করে অনুমান। 
না জানি সীতার হার কোন্‌ জন পান॥ ৬১১৭ 
হাতে হার করি সীতা রাম গানে চান। 
অভিগ্রায় মনে এই কারে দেন দান ॥ ৬১১৬ 
বুঝিয়া শ্রীরাম তার করেন বিধান । 
যারে তব ইচ্ছা যায় তারে কর দান ॥ ৬১১৯ 
অনুদ্দেশ সময়েতে উদ্দেশ যে করে। 
মরিয়াছিলাম প্রাণ দিল বারে বারে || ৬১২০ 
এমত বুঝিয়া সীতা হার কর দান। 
কোন জন না করিবে এতে অভিমান ॥ ৬১২১ 
জানকী হনূর পানে চান বারে বারে। 
খেয়ে গিয়ে হনুমান গলে হার পরে ॥ ৬১২৯ 
মারুতির গলে শোভে জানকীর হান । 
হনুমান প্রণমিল চরণে সীতার ॥ ৬১২৩ 
সীতা বলে যত কাল থাকিবে পৃথিবী । 


রোগ-শোক-হীন বাপু হও চিরজীবী ॥ ৬১২৪ 
যাবৎ থাকিবে চন্তর-সূর্যের প্রচার । 
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার | ৬২২৫ 
তত কাল হও তুমি অক্ষয় অমর। 
হনুমান অমর পাইলা এই বর ৷৷ ৬১২৬ 
রাম-নাম-প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে। 
যথা তথা থাক তুমি আসিবে সেখানে ৷ ৬১২৭ 
হাসিতে হাসিতে হন্‌ হার লয়ে হাতে । 
ছিম ভিন্ন করে হার চিবাইয়া দাঁতে ॥ ৬১২৮ 
হনূর দেখিয়া কর্ম হাসেন লক্ষ্ণ। 
কুগিত রহসাভাবে বলেন তখন ॥৬১২৯ 
লক্ষণ বলেন প্রভু করি নিবেদন | 
মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ ॥ ৬১৩০ 
সহজে বানর গণ্য পশুর মিশালে। 
রত্বহার দিলে কেন বানরের গলে ॥ ৬১৩৯ 
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ । 
কি হেতু ছিড়িল হার পবনদন্দল || ৬১৩২ 
ইহার বৃত্তান্ত হনুমান ভাল জানে। 
জিজ্ঞাসহ হনুমানে সভা-বিদ্যমানে ॥ ৬১৩৩ 
হনুমান বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ | 
বহুমূল্য বলি হার করিনু গ্রহণ ॥ ৬১৩৪ 
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে । 
রামনাম নাহি এই হারের ভিতরে ॥ ৬১৩৫ 
রামনাম-হীন যাতে এমন যে ধন। 
পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন ॥ ৬৯৩৬ 
লক্ষ্মণ বলেন শুন পৰনকুমার | 
রাম-নাম-চিহ্ন নাহি দেহেতে তোমার ॥ ৬১৩৭ 
তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ ধারণ ৷ 
কলেবর ত্যাগ কর পবনলন্দন ॥ ৬১৩৮ 
এতেক শুনিয়া তবে পবনকুমার । 
কলেবর নখে চিরি করিল বিদার ॥ ৬১৩৯ 
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ । 
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বিমুখ না হয় কেহ সবে পূর্ণকাম | ৬১০৮ 
পূর্ণ চৈত্রমাম পৃনর্বসু যে নক্ষত্র। 
শুভক্ষণে শ্রীরাম ধরেন দণুছত্র ॥ ৬৯০৯ 
্বর্ণ-পম্মমালা গলে সূর্য হেন জ্বলে। 
সে মালা দিলেন রাম সুগ্রীবের গলে ॥ ৬১১০ 
অঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লক্ষিত 
অপূর্ব ভূষণে তারে করেন ভূষিত ॥ ৬১১১ 
ছত্রিশ কোটি সেনা পায় রামের দান। 
অভিমানে নীরব রহিল হনুমান || ৬১১২ 
শ্রীরামের দানেতে সকলে হ’ল সুখী। 
হনুমান কেবল মুদিল দুই আঁখি॥ ৬১১৩ 
অপরাধ কি করিনু প্রভুর চরণে। 
সবায় তোষেন মোরে না তোষেন কেনে ॥ ৬১১৪ 
বাহির করেন সীতা আপনার হার। 
কি কৰ তাহার মূলা ভুবনের সার ॥ ৬১১৫ 
সে হার দেখিয়া সবে চাহে ফরফর। 
নানা রত্ন মণি মাণিক পরশ পাথর ॥ ৬১১৬ 
বড় বড় সেনাপতি করে অনুমান। 
না জানি সীতার হার কোন্‌ জন পান।| ৬১১৭ 
হাতে হার করি সীতা রাম পানে চান। 
অভিপ্রায় মনে এই কারে দেন দান ॥ ৬১১৮ 
বুঝিয়া শ্রীরাম তার করেন বিধান | 
যারে তব ইচ্ছা যায় তারে কর দান ॥ ৬১১৯ 
অনুদ্দেশ সময়েতে উদ্দেশ বে করে। 
যরিয়াছিলাম প্রাণ দিল বারে বারে ॥ ৬১২০ 
এমত বুঝিয়া সীতা হার কর দান। 
কোন জন না করিবে এতে অভিমান ॥ ৬১২১ 
জানকী হনুর পানে চান বারে বারে। 
ধেয়ে গিয়ে হনুমান গলে হার পরে ॥ ৬১২৯ 
মারুতির গলে শোভে জানকীর হার। 
হনুমান প্রণমিল চরণে সীতার ॥ ৬১২৩ 
সীতা বলে যত কাল থাকিবে পৃথিবী । 


রোগ-শোক-হীন বাপু হও চিরজীবী ॥ ৬১২৪ 
যাবৎ থাকিবে চন্দ্র-সূর্যের প্রচার 
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার ॥ ৬২২৫ 
তত কাল হও তুমি অক্ষয় অমর। 
হনুমান অমর পাইলা এই বর।॥ ৬১২৬ 
রাম-নাম-প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে । 
যথা তথা থাক তুমি আসিবে সেখানে ॥ ৬১২৭ 
হাসিতে হাসিতে হনৃ হার লয়ে হাতে। 
ছিন্ন ভিন্ন করে হার চিবাইয়া দীতে ॥ ৬১২৮ 
হনূর দেখিয়া কর্ম হাসেন লক্ষ্মণ। 
কুপিত রহসাভাবে বলেন তখন ॥ ৬১২৯ 
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু করি নিবেদন । 
মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ ॥ ৬১৩০ 
সহজে বানর গণ্য পশুর মিশালে। 
রত্বহার দিলে কেন বানরের গলে ॥ ৬১৩১ 
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ । 
কি হেতু ছিড়িল হার পবননন্দন ॥ ৬১৩২ 
ইহার বৃত্তান্ত হনুমান ভাল জানে। 
জিজ্ঞাসহ হমূমানে সভা-বিদ্যমানে ॥ ৬১৩৩ 
হনুমান বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
বছমূল্য বলি হার করিনু গ্রহণ ॥ ৬১৩৪ 
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে। 
রামনাম নাহি এই হারের ভিতরে ॥ ৬১৩৫ 
রামলাম-হীন যাতে এমন যে ধল। 
পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন ॥ ৬১৩৬ 
জন্ণ বলেন শুন পবনকৃমার । 
রাম-নাম-চিহ্ন নাহি দেহেতে তোমার ॥ ৬১৩৭ 
তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ ধারণ । 
কলেবন ত্যাগ কর পবনশন্দন ॥ ৬১৩৮ 
এতেক শুনিয়া তবে পবনকুমার ৷ 
কলেবল নখে চিরি করিল বিদার ॥ ৬১৩৯ 
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ । 
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পাসরিৰ কেমনে রামের সব গুণ। 
আর কবে দেখিব শ্রীরামের চরণ ৬১৭০ 
এইরূপ সর্বত্র করিয়া সুবিহিত। 
চারি ভাই রাজ্য করে জগতে পৃজিত। ৬১৭১ 
করেন অযুত বর্ষ লোকের পালন। 
জোষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ ॥ ৬১৭২ 
রামরাজো কেহ কারে নাহি করে হিংসে। 
হেথা যত রাজগণ শ্রীরামে প্রশংসে॥ ৬১৭৩ 
'মরাজো শোক নাহি জানে কোন জনা। 
রাজা বলি লোকে হইল ঘোষণা ॥ ৬৯৭৪ 
রমিত সহ রাম মুক্তি অনুমানি। 
জ্পক রথেরে তিনি দিলেন মেলানি ॥ ৬১৭৫ 
বেরের রথ ভুমি জানে সর্বজন। 
বেরে জিনিয়া তোমা নিলেক রাবণ ॥ ৬১৭৬ 
[হাকে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার। 
বেরেরে জানাইও এই পরিহার ॥ ৬১৭৭ 
লিল যে রথখান শ্রীরাম-আদেশে। 
হুর নিমিষে গেল পর্বত-কৈলাসে ॥ ৬১৭৮ 
বের বলেন রথ কে দিল বিদায়। 
বণ লইল তোরে জিনিয়া আমায় ॥ ৬৯৭৯ 


শুন বলি রথ তোরে নিল লক্ষেশ্বর । 
করিল কুকর্ম কত তোমার উপর ৷৷ ৬১৮০ 
রামসহ একাদশ সহস্র বৎসর। 
রামে সেবায় কর শুদ্ধ-কলেবর ॥ ৬১৮১ 
শ্রীরাম করিলে পরে বৈকুণ্ঠে গমন। 
ফিরিয়া জামার কাছে আসিও তখন ॥ ৬১৮২ 
রথখান চলিল যে কুবের-আদেশে। 
আসিল রামের কাছে চক্ষুর নিমিষে ॥ ৬১৮৩ 
রথ বলে রঘুনাথ কর অবধান । 
কিছু কাল চরণ-নিকটে দেহ স্থান ॥ ৬১৮৪ 
রামের আজায় রথ রহিল তথায়। 
সর্বক্ষণ শ্রীরামের দর্শন সে পায়॥ ৬১৮৫ 
যে দুঃখ পাইয়াছিল রাম গেলে বনে। 
প্রজালোকে পাসরিল সদা দরশনে॥ ৬১৮৬ 
এইরূপে শ্রীরাম হইয়া আনন্দিত। 
রাজত্ব করেন তিন ভ্রাতার সহিত ৷ ৬১৮৭ 
কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব সুধাভাগু। 
এত দূরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড ৷ ৬১৮৮ 
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পাসরিব কেমনে রামের সব গুণ। 
আর কবে দেখিব শ্রীরামের চরণ॥ ৬১৭০ 
এইরূপ সর্বত্র করিয়া সুবিহিত। 
চারি ভাই রাজ্য করে জগতে পুঁজিত|| ৬১৭১ 
করেন অযুত বর্ষ লোকের পালন। 
জোষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ ৬১৭২ 
রামরাল্যে কেহ কারে নাহি করে হিংসে। 
হেথা যত রাজগণ শ্রীরামে প্রশংসে॥ ৬১৭৩ 
রামরাজো শোক নাহি জালে কোন জনা। 
রামরাজা বলি লোকে হইল ঘোষণা ॥ ৬১৭৪ 
পাত্রমি্র সহ রাম যুক্তি অনুমানি। 
পুষ্পক রথেরে তিনি দিলেন মেলানি॥ ৬১৭৫ 
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্বজন। 
কুবেরে জিনিয়া তোমা নিলেক রাবণ ॥ ৬১৭৬ 
তাহাকে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার। 
কুবেরেরে জানাইও এই পরিহার॥ ৬১৭৭ 
চলিল মে রথখান শ্রীরাম-আদেশে। 
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্বত-কৈলাসে॥ ৬১৭৮ 
কুবের বলেন রখ কে দিল বিদায়। 
রাবণ লইল তোরে জিনিয়া আমায় ॥ ৬১৭৯ 


শুন বলি রখ তোরে নিল লঙ্কেশ্বর ৷ 
করিল কুকর্ম কত তোমার উপর ॥ ৬১৮০ 
র্লামসহ একাদশ সহন্র ৰৎসর। 
রামে সেবায় কর শুজ্র-কলেবর | ৬১৮১ 
শ্রীরাম করিলে পরে বৈকুণ্ঠে গমন। 
ফিরিয়া আমার কাছে আসিও তখন ॥ ৬১৮২ 
রথখান চলিল যে কুবের-আদেশে। 
আসিল রামের কাছে চক্ষুর নিমিষে ॥ ৬১৮৩ 
রথ বলে রঘুনাথ কর অবধান। 
কিছু কাল চরণ-নিকটে দেহ স্থান ॥ ৬১৮৪ 
রামের আঙ্জায় রথ রহিল তথায়। 
সর্বক্ষণ শ্রীরামের দর্শন সে পায়॥ ৬১৮৫ 
যে দুঃখ পাইয়াছিল রাস গেলে বনে। 
প্রজালোকে পাসরিল সদা দরশনে ॥ ৬১৮৬ 
এইরূপে শ্রীরাম হইয়া আনন্দিত। 
রাজত্ব করেন তিন ভ্রাতার সহিভ॥ ৬১৮৭ 
কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব সুধাভাগড। 
এত দূরে সমাপ্ত হইল লঙ্ষাকাণ্ড ॥ ৬১৮৮ 


উত্তরকাণ্ড ABI 


বিশ্বরূপ দেখি ত্রাস পায় লব মুনি ॥ ১৯ 
আপনার মূর্তি রাম জানেন আপনি। 
বিষ্ণু-অবতার রাম জানে সব মুনি॥ ২০ 
মুনিগণে আগত দেখিয়া নিজ ধাম। 
গাত্রোখান করিলেন তখনি শ্রীরাম ৷ ২১ 
কৃতাঞ্জলি হইয়া দিলেন অর্থ জল। 
জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল ॥ ২২ 
মুনিরা বলেন রাম সমস্ত কুশল। 
আপনার কুশল সম্প্রতি আগে বল।॥ ২৩ 
ভুমি আর লক্ষ্মণ জানকী ঠাকুরালী। 
কুশলে আসিলে দেশে বড় ভাগা মানি॥ ২৪ 
রাক্ষস দুর্জয় বড় বিধাতার বরে। 
রাক্ষস-মায়ায় রাম কোন্‌ জন তরে ॥ ২৫ 
ইন্দ্রজিৎ সে দুর্জয় ত্রিভুননে জানি। 
লক্ষ্মণ মারেন তারে অপূর্ব কাহিনী ২৬ 
মারিলে ত্রিশিরা খর দুষণ কবন্ধ । 
মারীচেরে বিনাশিলে খায়ার প্রবন্ধ ৷ ২৭ 
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর। 
মারিলে নিকুম্ভ কুম্ভ দুর্জয় শরীর ॥ ২৮ 
কুন্তকর্ণে বিনাশিলে বড়ই বিঘম। 
পলায় যাহার নামে আপনি শমন।| ২৯ 
রারণের সহ রণ কে করিতে পারে। 
করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে ॥ ৩০ 
মারিলে এ সব বীর তাহা নাহি গণি। 
ইন্দ্রজিতে মে মারিল তাহারে বাখানি ॥ ৩১ 
ইন্দ্রজিৎ মায়াধারী যুদ্ধে অন্তরীক্ষে। 
না দেখেন দেবরাজ সহত্রেক চক্ষে ॥ ৩২ 
ইন্ডে বীথি লয়েছিল লঙ্কার ভিতরে । 
আনিলেক মাগিয়া বিরিঞ্চি পুরন্দরে ॥ ৩৩ 
সেই ইন্দ্রজিতে ধ্বংস করি এল ঘর। 
শুনিয়া যে সব বীর বিম্ময় অন্তর ॥ ৩৪ 


মারিলে যে সব বীর যুদ্ধে বমদূত। 
মারিল লক্ষণ ইন্দ্রজিতে সে আন্থৃত॥ ৩৫ 
শ্রীরাম বলেন রাক্ষসের কি বিক্রম। 
এক এক নাক্ষল সাক্ষাৎ ঘেন যম॥ ৩৬ 
রাবণের সেনাপতি কেনা কারে চিলে। 
রণে প্রবেশিলে তারা যম ইন্দ্র জিনে। ৩৭ 
কুন্তকর্ণ-ডরে কেহ কড় নহে হ্থির। 
ত্ৰিভুবন জিনে কৃত্তকর্ণের শরীর | ৩৮ 
কাটিলে না মরে সে না ধরে কেহ টান। 
কুম্ভকৰ্ণ এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান॥ ৩৯ 
অগন্তা নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস। 
রাক্ষসের বৃত্তান্ত জানেন ইতিহাস॥ 8০ 
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন মহামুনি। 
শ্রীরাম কহেন মুনি কহ তাহা শুনি ॥ ৪১ 


লক্ষ্মণ কর্তৃক চতুর্দশ বৎসরের ফল 

আনয়ন ও রাক্ষসদিগের উৎপত্তি বর্ণন 
মহামুনি অগন্তা সে বসেন দক্ষিণে। 

রাক্ষসের সকল বৃত্তান্ত মুনি জালে ॥ ৪২. 
রাক্ষসের কথা কহে সেই মহামুনি। 

সভাখণ্ড শুনিছেন সহ রঘুমণি ॥ ৪৩ 
অথন্তা বলেন রাম জিজ্ঞাপি তোমারে । 

কিরূপে করিলে যুদ্ধ লক্কার ভিতরে ॥ 8৪ 
ধনুর্দারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষ্মণ। 

কোন্‌ কোন্‌ বীরে বধ কৈলে কোন্‌ জন ॥ ৪৫ 
শ্রীরাম বলেন মুনি নিবেদি চরণে। 

করিলাম বহু যুদ্ধ ভাই দুই জনে ॥ ৪৬ 
বধেছি রাক্ষস কত না যায় গণন। 

শমন সমান পরাক্রমে সর্বজন ॥ ৪৭ 
দশানন কুম্ভকৰ্ণে করেছি দিধন। 


উত্তরকাণ্ড 483 


বিশ্বরূপ দেখি জ্ঞাস পায় সব মুনি ॥ ১৯ 
আপনার মূর্তি রাম জানেন আপনি। 
বিষ্ণু-অবতার রাম জানে সব মুনি॥ ২০ 
মুনিগণে আগত দেখিয়া নিজ ধাম। 
গাত্রোথান করিলেন তখনি শ্রীরাম ॥ ২১ 
কৃতাঞ্জলি হইয়া দিলেন অর্থ জল। 
জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল॥ ২২ 
মুনিরা বলেন রাম সমস্ত কুশল। 
আপনার কুশল সম্প্রতি আগে বল।॥ ২৩ 
তুমি আর লক্ষ্মণ জানকী ঠাকুরাণী। 
কুশলে আসিলে দেশে বড় ভাগ্য মানি॥ ২৪ 
রাক্ষস দুর্জয় বড় বিধাতার বরে। 
রাক্ষস-মায়ায় রাম কোন্‌ জন তরে ॥ ২৫ 
ইন্দ্রজিৎ সে দুর্জয় ত্ৰিভুবনে জালি। 
লক্ষ্মণ মারেন তারে অপূর্ব কাহিনী ৷ ২৬ 
মারিলে ত্রিশিরা খর দৃষণ কবন্ধ । 
মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ ॥ ২৭ 
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর। 
মারিলে নিকুম্ভ কুন্ভ দুর্জয় শরীর ॥ ২৮ 
কুম্ভকৰ্ণে বিলাশিলে বড়ই বিষম। 
পলায় যাহার নামে আপনি শমন।॥ ২৯ 
রাবণের সহ রণ কে করিতে পারে। 
করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে ॥ ৩০ 
মারিলে এ সব বীর তাহা নাহি গণি। 
ইন্দ্ৰজিতে যে মারিল তাহারে বাখানি ॥ ৩১ 
ইন্দ্রজিৎ মায়াধারী যুদ্ধে অন্তরীক্ষে। 
না দেখেন দেবরাজ সহশ্রেক চক্ষে ॥ ৩২ 
ইন্দ্ৰে বাঁধি লয়েছিল লক্ষার ভিতরে । 
আনিলেক মাগিয়া বিরিখিঃ পুরন্দরে ॥ ৩৩ 
সেই ইন্দ্ৰজিতে ফাংস করি এল ঘর। 
শুনিয়া যে সব বীর বিস্ময় অন্তর ॥ ৩৪ 


মরিলে যে সব বীর যুদ্ধে যমদূত। 
মারিল লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতে সে অদ্ভুত ॥ ৩৫ 
শ্রীরাম বলেন রাক্ষসের কি নিক্রম। 
এক এক রাক্ষস সাক্ষাৎ যেন যম ॥ ৩৬ 
রাবপের সেনাপতি কেবা কারে চিনে। 
বরণে প্রবেশিলে তারা যম ইন্দ্র জিনে ॥|:৩৭ 
কু্কর্ণডরে কেহ কভু নহে ছির। 
ত্ৰিভুবন জিনে কুন্তকর্ণের শরীর॥ ৩৮ 
কাটিলে না মরে সে না ধরে কেহ টান। 
কুডকর্ণ এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান॥ ৩৯ 
গন্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস। 
রাক্ষসের বৃত্তান্ত জানেন ইতিহাস ||: ৪০ 
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন মহামুনি। 
শ্রীরাম কহেন মুনি কহ তাহা শুনি ॥ ৪১ 


লক্ষ্মণ কর্তৃক চতুর্দশ বৎসরের ফল 

আনয়ন ও রাক্ষসদিগের উৎপত্তি বর্ণন 
মহামুনি অগন্ঞা সে বসেন দক্ষিণে। 

বাক্ষসের সকল বৃত্তান্ত মুনি জানে ॥ ৪২ 
রাক্ষসের কথা কহে সেই মহামুনি। 

সভাখণ্ড, শুনিছেন সহ রঘুমণি | ৪৩ 
অগস্ত্য বলেন রাম জিজ্ঞাসি তোমারে ৷ 
কিরূপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে ৷ ৪8 
কোন্‌ কোন্‌ বীরে বধ কৈলে কোন্‌ জন 8৫ 
শ্রীরান বলেন মুনি নিবেদি চরণে। 

করিলাম বহু যুদ্ধ ভাই দুই জনে। ৪৬ 
বধেছি রাক্ষস কত না যায় গণন। 

শমন সমান পরাক্রমে সর্বজন |॥ ৪৭ 
দশানন কুন্তকর্ণে করেছি নিধন। 


উন্তরকাশু 4৪5 


ক্রোধ করি নিদ্রারে বিন্ধিনু এক বাণে ॥ ৭৯ 
কহি শুন নিদ্রাদেবি আমার উত্তর । 
এসো লা আমার কাছে এ চৌদ্দ বৎসর || ৮০ 
রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যাপুরেতে। 
বমিবেন জানকী সে রামের বামেতে ॥ ৮১ 
ছত্ৰদণ্ড ধরে আমি দীঁড়াৰ দক্ষিণে 
সেইকালে এস নিদ্রে আমার নয়নে ॥ ৮২ 
তাহার প্রমাণ প্রভো কহি তব স্থানে। 
ঘৰ বামে সীতাদেৰী বৈসে সিংহাসনে ৷৷ ৮৩ 
মামি দাঁড়াইনু হত্র করিয়া ধারণ। 
হাতে হৈতে ট’লে ছত্ৰ পড়িল তখন। ৮৪ 
সই কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপৃত। 
ঈষৎ হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত ॥ ৮৫ 
গনাহারে চতুর্দশ বর্ষ ছিনু বনে। 
হহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে ॥ ৮৬ 
মামি গিয়া কাননেতে আনিতাম ফল। 
হুমি প্রভু তিন অংশ করিতে সকল ॥ ৮৭ 
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন। 
মামারে কহিতে ফল ধর রে লক্ষ্মণ ॥ ৮৮ 
গামি ধারে রাখিতাম কুটিরেতে আনি। 
যাইতে কখন নাহি বল রঘুমপি ॥ ৮৯ 
গাজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার। 
টান্দ বৎসরের ফল আয়ে তোমার ॥ ৯০ 
শ্রীরাম বলেন ফল রেখেছ কেমনে। 
বশ্মিত হতেছি তব সব কথা সুনে ৯১ 
হনুমানে আদেশিল ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
ধন হৈতে ফল আন পবননন্দন ॥ ৯২ 
হনৃমান গিয়া তবে দেখিল কাননে। 
টৌদ্দ বৎসরের ফল আছে পূর্ণ তুণে ॥ ৯৩ 
দেখিয়া ফলের তুণ হনুমান বলে। 
কোন্‌ কার্য হেতু মোরে আজ পাঠাইলে ॥ ৯৪ 


ক্ষুদ্র এক বানরেতে লয়ে যেতে পারে। 
আমারে পাঠালে প্রভু অবিচার ক'রে ॥ ৯৫ 
এত যদি হনূর হইল অহঙ্কার। 
হইল ফলের তুণ লক্ষগুণ ভার ॥ ৯৬ 
নাড়িতে নারিল ভুণ পবননন্দন। 
সভামধ্যে উত্তরিল বিরস-বদন ॥ ৯৭ 
হনু বলে প্রভু আমি না পারি বুঝিভে। 
না পারি নাড়িতে তৃণ আমার শক্তিতে ॥ ৯৮ 
লক্ষ্মণের পানে চাহে রাজীবলোচন। 
হাসিয়া বলেন তৃণ আনহ লক্ষ্মণ ॥ ৯৯ 
নিমিষে লক্ষ্মণ গিয়া ধরি বামহাতে ৷ 
আনিয়া রাখিল তৃণ সবার সাক্ষাতে ॥ ১০০ 
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ। 
চৌদ্দ বৎসরের ফল করহ গ্রণন॥ ১০১ 
একে একে লক্ষ্মণ সে গণেন সকল। 
সবে মাত্র না মিলিল সপ্তদিন-ফল। ১০২. 
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ । 
সপ্তদিন-ফল তুমি করেছ ভক্ষণ ॥ ১০৩ 
লক্ষণ বলেন শুন দেব নারায়ণ। 
মন্তদিন-ফল কে করেছে আহরণ ॥ ১০৪ 
যেই দিন পিতার বিয়োগ সমাচার। 
বিশ্বামিত্ৰ আশ্রমে ছিলাম অনাহার॥ ১০৫ 
সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ । 
আর ছয় দিন-কথা শুন নারায়ণ ॥ ১০৬ 
যে দিন হরিল সীতা পাপিষ্ট রাবণ। 
শোকেতে আকুল ফল আনে কোন্‌ জন ॥ ১০৭ 
ইন্্রজিৎ যে দিন বাঁধিল নাগপাশে। 
অচেতন গেল দিবা ফল না আইসে ॥ ১০৮ 
চতুর্থ দিনের কথা নিবেদি চরণে। 
ইন্্রজিৎ মায়াসীতা কাটিল যে দিনে ॥ ১০৯ 
সেই দিন শোকানলে দ্ধ দুই ভাই। 


উত্তরকাণ 


ক্রোধ করি নিদ্রারে বিদ্ধিনু এক বাণে ॥ ৭৯ 
কহি শুন নিজ্রাদেবি আমার উত্তর ৷ 
এসো না আমার কাছে এ চৌদ্দ বৎসর | ৮০ 
রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যাপুরেতে। 
রসিবেন জানকী সে রামের বামেতে ॥ ৮১ 
ছত্ৰদণ্ড ধরে আমি দীঁড়াৰ দক্ষিলে। 
সেইকালে এস নিদ্রে আমার নয়নে ॥ ৮২ 
তাহার প্রমাণ প্রভো কহি তব স্থানে। 
তব বামে সীতাদেবী বেসে সিংহাসনে ॥ ৮৩ 
আমি দীড়াইনু ছত্র করিয়া ধারণ। 
হাতে হৈতে ট?লে ছত্ৰ পড়িল তখন॥ ৮৪ 
সেই কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপৃত। 
ঈষং হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত ॥ ৮৫ 
অনাহারে চতুর্দশ বর্ষ হিনু বনে। 
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে ॥ ৮৬ 
আমি গিয়া কাননেতে আনিতাম ফল। 
তুমি প্রভু তিন অংশ করিতে সকল ॥ ৮৭ 
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন। 
আমারে কহিতে ফল ধর রে লক্ষ্মণ ॥ ৮৮ 
আমি ধ’রে রাখিতাম কুটিরেতে আনি। 
খাইতে কখন নাহি বল রঘুমণি ॥ ৮৯ 
আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার। 
টোদ্দ বৎসরের ্ষল আছয়ে তোমার ॥ ৯০ 
শ্রীরাম বলেন ফল রেখেছ কেমনে। 
বিস্মিত হতেছি তব সব কথা শুনে॥ ৯১ 
হনৃমানে আদেশিল ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
বন হৈতে ফল আন পবননন্দন ॥ ৯২ 
হনৃঘান গিয়া তবে দেখিল কাননে । 


ক্ষুদ্র এক বানরেতে লয়ে যেতে পানে । 
আমারে পাঠালে প্রভু অবিচার ক'রে ॥ ৯৫ 
এত যদি হনূর হইল অহঙ্কার। 
হইল ফলের তৃণ লক্ষগ্ুণ ভার ॥ ৯৬ 
নাড়িতে নারিল তৃণ পবননন্দন॥ 
সভামধ্যে. উত্তরিল বিরস-বদন ॥ ৯৭ 
হনু বলে প্রভু আমি না পারি বুঝিতে ৷ 
না পারি নাড়িতে তুণ আমার শক্তিতে ॥ ৯৮ 
লক্ষণের পানে চাহে রাজীরলোচন। 
হাসিয়া বলেন তূণ আনহ লক্ষ্মণ ॥ ৯৯ 
নিমিষে লক্ষ্মণ গিয়া ধরি বামহাতে ৷ 
আনিয়া রাখিল তু সবার সাক্ষাতে ১০০ 
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ। 
চৌদ্দ বৎসরের ফল করহ গণন॥ ১০১ 
একে একে লক্ষ্মণ সে গণেন সকল। 
সবে মাত্র না মিলিল সপ্তদিন-ফল॥ ১০২ 
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষণ । 
সপ্তদিন-ফল তুমি করেছ ভক্ষণ ১০৩ 
লক্ষ্মণ বলেন শুন দেব নারায়ণ 
সপ্তদিন-ফল কে করেছে আহরণ ॥ ১০৪ 
যেই দিন পিতার বিয়োগ সমাচার। 
বিশ্বামিত্ৰ আশ্রমে ছিলাম অনাহার ॥ ১০৫ 
সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ। 
আর হয় দিন-কথা শুন নারায়ণ ॥ ১০৬ 
যে দিন হরিল সীতা গাপিষ্ঠ রাবণ। 
শোকেতে আকুল ফল আনে কোন্‌ জন ॥ ১০৭ 
ইন্দ্রজিৎ যে দিন বাঁধিল নাগপাশে। 
অচেতন গেল দিবা ফল না আইসে ॥ ১০৮ 


চৌদ্দ বংসরের ফল আছে পূর্ণ তৃণে ॥৯৩ | চতুর্থ দিনের কথা নিবেদি চরণে। 


দেখিয়া ফলের তুণ হনুমান বলে। 
কোন্‌ কার্য হেতু মোরে আজ পাঠাইলে ॥ ৯৪ 


ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিল যে দিনে ॥ ১০৯ 
সেই দিন শোকানলে দ্ধ দুই ভাই। 
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মম বরে পিতৃতুল্য হও বলবানু॥ ১৪৯ 
সর্বশান্ত্রে বিজ্ঞ হও সর্বা সুন্দর ১ 
আজ্ঞামাত্র হৈল শিশু বাপের সোসর।॥ ১৪২. 
বিদ্যুৎকেশরী-পুত্র সুকেশ নাম ধরে। 
মহাবলবান হ’ল ধূর্জটির বরে ॥ ১৪৩ 
তবে সুকেশেরে বর দিলেন পার্বতী। 
তাহা হৈতে হৈল যত রাক্ষস উৎপত্তি ॥ ১৪৪ 
পার্বতীর বরে তার বাড়িল সম্মান। 
তাহারে গন্র্ব এক কন্যা দিল দাল॥ ১৪৫ 
স্লীপুরুষে রহিলেন গৃথিবী-ভিতরে। 
তিন পুত্র হৈল তার কত দিন পরো॥ ১৪৬ 
পুরু দেখি সুকেশ পরম কুতুহলী। 
নাম রাখে মালাবান্‌ মালী ও সুমালী॥ ১৪৭ 
তিন ভাই মিলি তপ করিল বিভব! 
ব্রহ্মা বলে কিবা বর চাহ নিশাচর ॥ ১৪৮ 
মন্ত্ৰণা করিয়া বর মাগে তিন জন। 
সর্গ-র্ত্য পাভাল জিনিব ত্ৰিভুবন ৷৷ ১৪৯ 
সংগ্রামে কোথাও না হই অপমান। 
এই বর দিতে ব্রহ্মা করহ বিধান ॥ ১৫০ 
ব্ৰহ্মা বলে ত্রিভুবনজয়ী হবে সবে। 
সংগ্রামে বিষ্ণুর ঠাই পরাভব হবে॥ ১৫১ 
্রহ্মার বরেতে তারা ব্রিভুবন জিনে। 
দেবতা গন্ধৰ্ব থরি বেঁধে বেঁধে জানে ॥ ১৫২ 
আছিল গন্ধৰ্ব রাজা শৈব সদাচারী। 
তিন কন্যা ভূপতির পরমা সুন্দরী॥ ১৫৩ 
বিভা কৈল মালী ও সুমালী মালাবান। 
দুই নারী-গর্ভে জন্ো এগার সন্তান॥ ১৫৪ 
বীরবসু সুচিক আর যজ্ঞ কোপন। 
তালভঙ্গ সিংহনাদ মাধব নন্দন ॥ ১৫৫ 
প্রহস্ত অকম্পন হয় ধর্মেতে বিকট। 
সুনিতান বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট ॥ ১৫৬ 


অন্রাজিত নামে পুত্র প্রবল প্রথর। 
দুই জনার পুত্র হৈল বিষম দুষ্কর ১৫৭ 
অবশেষে কন্যা হৈল দুষ্কর কর্কশা। 
রাবণের জননী সে নামেতে নিকষা॥ ৯৫৮ 
সুমালী-রাক্ষম পড়ী পরম যুবতী। 
চারি পুত্র হৈল তার ধর্মশীল অতি ॥ ১৫৯ 
বীর অনল ভীম রাক্ষস ও সম্পাতি। 
রহিয়াছে আসিয়া বিভীষণ সংহতি ॥ ১৬০ 
তিন-ভায়ের পরিবার বাড়িল বিস্তর। 
সেই সব নিশাচর অবনী-ভিতর ॥ ১৬১ 
সকল রাক্ষস মিলি করিল যুকতি। 
রাক্ষস হৈল কোথা করিব বসতি ॥ ১৬২ 
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিলে। 
হাতে গলে বাঁধিয়া যে বিশ্বকর্মে আনে ॥ ১৬৩ 
নিশাচর বলে বিশ্বকর্মা লহ পান। 
রাক্ষসের পুন্নী তুমি করহ নির্মাণ ॥ ১৬৪ 
এত শুনি বিশ্বকর্মা হইল চিন্তিত। 
পূর্বের বৃত্তান্ত মনে পড়ে আচম্বিত ॥ ১৬৫ 
গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল যেই কালে। 
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে॥ ১৬৬ 
চিত্ৰকূট পর্বতের শ্রেষ্ট দুই চুড়া। 
সত্তরি যোজন পরিমাণ তার গোড়া।। ১৬৭ 
সত্তরি যোজন উর্ধে লেগেছে আকাশে। 
সোনার প্রাচীর বেড়া ভিতর আয়াষে॥ ১৬৮ 
বাহির চৌয়ারি তার মনোহর অতি। 
অতি ভয়ঙ্কর নাহি পবনের গতি ॥ ১৬৯ 
দেব দৈত্য যেতে নারে লগ্ধার ভিতর। 
বিশ্বকর্মা নির্মাইল পুরী মনোহর ॥ ১৭০ 
কত শত পুম্পবন কত সরোরর। 
বৃন্দ কত শত মহাপদ্দ কোটি ঘর ॥ ১৭১ 
সোনার কপাট খিল শোভে চারি দ্বারে । 
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মম বরে পিতৃতুল্য হও বলবান্॥ ১১ 
সর্বশান্্ে বিজ্ঞ হও সর্বাঙ্গ সুন্দর। > 
আজ্ঞামাত্র হৈল শিশু বাপের সোসর।॥ ১৪২ 
বিদ্যুৎকেশরী-পুত্র সুকেশ নাম ধরে। 
মহাবলবান হ’ল ধূর্জটির বরে॥ ১৪৩ 
তবে সুকেশেরে বর দিলেন পার্বতী। 
তাহা হৈতে হৈল যত রাক্ষস উৎপত্তি॥ ১৪৪ 
পার্ধতীর বরে তার বাড়িল সম্মান। 
তাহারে গন্ধর্ব এক কন্যা দিল দান।। ১৪৫ 
্বীপুরুষে রহিলেন পৃথিবী-ভিতরে। 
তিন পুত্র হৈল তার কত দিন পরে॥ ১৪৬ 
পুর দেখি সুকেশ পরম কৃতুহলী। 
নাম রাখে মালাবান্‌ মালী ও সুমালী॥ ১৪৭ 
তিন ভাই মিলি তপ করিল বিন্তর। 
ব্ৰহ্মা বলে কিবা বর চাহ নিশাচর ॥ ১৪৮ 
মন্ত্ৰণা করিয়া বর মাগে তিন জন। 
্র্গ-মর্তা পাতাল জিনিব ত্ৰিভুবন ৷ ১৪৯ 
সংগ্রামে কোথাও না হই অপমান। 
এই বর দিতে ব্রচ্মা করহ বিধান ॥ ১৫০ 
ব্ৰহ্মা বলে ত্রিভুবনজয়ী হবে সবে। 
সংগ্রামে বিষ্ণুর ঠাই পরাভব হবে॥ ১৫১ 
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে। 
দেবতা গন্ধর্ব ধরি বেঁধে বেঁধে আনে।॥ ৯৫২. 
আছিল গন্দর্ব রাজা শৈব সদাচারী। 
তিন। কন্যা ভূপতির পরমা সুন্দরী॥ ১৫৩ 
বিভা কৈল মালী ও সুমালী মালাবান। 
দুই নারী-গর্ভে জন্মে এগার সন্তান॥ ১৫৪ 
বীরবদু সুচিক আর যজ্ঞ কোপন। 
তালভঙ্গ সিংহনাদ মাধব নন্দন॥ ১৫৫ 
প্রহন্ত অকম্পন হয় ধর্মেতে বিকট। 
সুনিতান বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট ৷ ১৫৬ 


সত্ৰাজিত নামে পুত্র প্রবল প্রথর। 
দুই জনার পুত্র হৈল বিষম দুল্পর। ১৫৭ 
অবশেষে কন্যা হৈল দুন্তর কর্কশা। 
রাবণের জননী সে নামেতে নিকষা। ৯৫৮ 
সুমালী-রাক্ষম পত্নী পরম যুবতী। 
চারি পুত্র হৈল তার ধর্মশীল অতি ॥ ১৫৯ 
বীর অনল ভীম রাক্ষস ও সম্পাতি। 
রহিয়াছে আসিয়া বিভীষণ সংহতি ॥ ১৬০ 
ভিন-ভায়ের পরিবার বাড়িল বিস্তর। 
সেই সব নিশাচর অবলী-ভিতর ॥ ১৬১ 
সকল রাক্ষস মিলি করিল ঘুকতি। 
রাক্ষস হৈল কোথা করিব বসতি ॥ ১৬২ 
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন 'জিনে। 
হাতে গলে বাধিয়া যে বিশ্বকর্মে জানে ॥ ১৬৩ 
নিশাচর বলে বিশ্বকর্মা লহ পান। 
রাক্ষসের পুরী তুমি করহ নির্মাণ ॥ ১৬৪ 
এত শুনি বিশ্বকর্মা হইল চিন্তিত। 
পূর্বের বৃত্তান্ত মলে পড়ে আচম্বিভ ॥ ৯৬৫ 
গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল যেই কালে। 
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে ॥ ১৬৬ 
চিরকুট পর্বতের শ্রেষ্ঠ দুই চুড়া। 
সন্তরি যোজন পরিমাণ তার গোড়া॥ ১৬৭ 
সন্তরি যোজন উর্দ্ধে লেগেছে আকাশে । 
সোনার প্রাচীর বেড়া ভিতর আয়াসে॥ ১৬৮ 
বাহির চৌয়ারি তার মনোহর অভি। 
অতি ভয়ঙ্কর নাহি পৰনের গতি ॥ ১৬৯ 
দেব দৈত্য যেতে নারে লঙ্কার ভিতর। 
বিশ্বকর্মা 'নির্মাইল পুরী মনোহর || ১৭০ 
কত শত পুষ্পবৰন কত সরোবর। 
বৃন্দ কত শত মহাপন্ম কোটি ঘর ॥ ১৭১ 
সোনার কপাট খিল শোভে চারি দ্বারে। 
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যথাকার ধন তথা যায় অকারণ ॥ ২০৯ 
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয়। 
যত বায় করে তত পরলোক হয় ২০২ 
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা। 
গজ-কচ্ছপের শুন ধনের পরীক্ষা॥ ২০৩ 
কছিলাম ধনের বৃত্তান্ত তব স্থানে। 
গজ-কচ্ছপের কথা শুন সাবধানে ॥ ২০৪ 
জলেতে কচ্ছপ আছে সেই সরোবরে। 
দবযোগে গজ গেল জল খাইবারে॥ ২০৫ 
প্রথর রৌদ্রতে গজ তৃষ্ণা বিকল। 
দরোবর দেখি গজ খেতে গেল জল॥ ২০৬ 
গজ দেখে কচ্ছপের প’ড়ে গেল মনে। 
পূর্বলোডে কচ্ছপ সে শুণ্ডে ধ'রে টানে॥ ২০৭ 
গজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে জলে। 
গজ আর কচ্ছপ উভয়ে তুল্য বলে॥ ২০৮ 
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর। 
দুজনে টানাটানি করে এক বৎসর ॥ ২০৯ 
বিনতাপুত্র গরুড় উড়ে অন্তরীক্ষে। 
অন্ররীক্ষে থাকিয়া গরুড় তাহা দেখে॥ ২১০ 
এক বর্ষ যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর। 
কেহ কারে নাহি পারে একই বৎসর ২১১ 
কাতর হইয়া গজ স্মরে নারায়ণ। 
পাপদেহ নারায়ণ কর বিমোচন ॥ ২১২. 
গজেরে কাতর দেখি তার্ষে দয়া হৈল। 
বাম পদ নখ দিয়া দৌহারে তুলিল॥ ২১৩ 
গজ-কুর্ম লয়ে পক্ষী উড়িল তখন। 
মনে করে কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ ২১৪ 
শ্যামল বটবৃক্ষ শত যোজন ডাল। 
অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল ॥ ২১৫ 
চারি গোটা ডাল তার পর্বতের চুড়া। 
সত্তরি যোজন যুড়ি আছে তার গোড়া ॥ ২৯৬ 


গজ-কচ্ছপ লয়ে বসে গাছের উপর। 
সহিতে না পারে বৃক্ষ তিনজন-ভর ॥ ২১৭ 
ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে। 
ভাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে |॥ ২১৮ 
দক্ষিণ পায়ের নখে পক্ষী ধরে ভালে। 
মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে ॥ ২১৯ 
ফেলিল সে ডাল লয়ে চণ্ডালের দেশে । 
ভালের চাঁপনে মরে স্ত্রী আর পুরুষে ॥ ২২০ 
বহু পাপে হয়েছিল চণ্ডাল জনম। 
গরুড়ের হাতে পাপ হইল মোচন ২২৯ 
গজ-কচ্ছপ গেল লয়ে ব্রহ্মার সদন। 
কহ ব্রহ্মা কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ ॥ ২২২ 
ব্রহ্মা বলে কোথা সহিবেক এত ভর । 
দৌহারে লইয়া যাহ সুমেরু-শিখর।॥ ২২৩ 
তথা গজ-কচ্ছপেরে করহ ভক্ষণ!) 
আর বলে পকী চলে ততই 
পর্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ! 
হেনকালে এল তথা দেবতা পবন ৷ ২২৫ 
পৰন বলেন পক্ষি তুই কেন হেথা। 
মোর ঠাই পড়িলে ছিড়িব ভোর মাথা ॥ ২২৬ 
যাবৎ তোমার নাহি করি অপমান। 
আপনা জানিয়া বেটা যাহ নিজ স্থান ॥| ২২৭ 
গুড় কহেন তুমি কেন গালি পাড় । 
উপযুক্ত শান্তি দিব অহঙ্কার ছাড় || ২২৮ 
গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে। 
ফেলিব পর্বত ঠেলি সমুদ্রের জলে ॥ ২২৯ 
গরুড় বলেন বায়ু গরব না কর। 
সুমেরু-পর্বত তুমি নাড়িতে না পার ॥ ২৩০ 
গরুড়ের বচনে বায়ুর ক্রোধ বাড়ে । 
পর্বত সহিত চাহে উড়াইতে ঝড়ে ॥ ২৩১ 
প্রলয় হইল যেন পর্বত উপরে। 
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যথাকার ধন তথা যায় অকারণ ॥ ২০১ 
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয় 
যত ব্যয় করে তত পরলোক হয়॥ ২০২ 
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা। 
গজ-কচ্ছপের শুন ধনের পরীক্ষা।। ২০৩ 
কহিলাম ধনের বৃত্তান্ত তব হ্থানে। 
গজ-কচ্ছপের কথা শুন সারধানে ॥ ২০৪ 
জলেতে কচ্ছপ আছে সেই সনোবরে। 
দৈবযোগে গজ গেল জল খাইবারে॥ ২০৫ 
প্রথর রৌদ্রতে গজ তৃষ্চায় বিকল। 
সরোবর দেখি গজ খেতে গেল জল ॥ ২০৬ 
গজ দেখে কচ্ছপের পঠড়ে গেল মনে। 
পূর্বলোভে কচ্ছপ সে শুণ্ডে ধ’রে টানে॥ ২০৭ 
গজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে জলে। 
গজ আর কচ্ছপ উভয়ে তুলা বলে॥ ২০৮ 
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর। 
দুজনে টানাটানি করে এক বৎসর ৷ ২০৯ 
বিনতাপুর গ্ররুড় উড়ে অন্তরীক্ষে। 
অন্তরীক্ষে থাকিয়া গরুড় তাহা দেখে॥ ২১০ 
এক বর্ষ যুদ্ধ হৈল অতি জাঙ্কর। 
কেহ কারে নাহি পারে একই বৎসর ॥ ২১১ 
কাতর হইয়া গজ ন্মরে নারায়ণ। 
পাপদেহ নারায়ণ কর বিমোচন ॥ ২১২ 
গজেরে কাতর দেখি তার্ষে দয়া হৈল। 
বাম পদ নখ দিয়া দৌহারে তুলিল॥ ২১৩ 
গজ-কৃর্ম লয়ে পক্ষী উড়িল তখন। 
মনে করে কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ॥ ২১৪ 
শ্যামল বটবৃক্ষ শত যোজন ডাল। 
অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল ॥ ২১৫ 
চারি গোটা ডাল তার পর্বতের চূড়া। 
সন্তরি যোজন যুড়ি আছে তার গোড়া॥। ২১৬ 


গজ-কচ্ছপ লয়ে বসে গাছের উপর । 
সহিতে না পারে বৃক্ষ তিনজন-ভর ॥ ২১৭ 
ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে। 
ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে ॥ ২১৮ 
দক্ষিণ পায়ের নখে পক্ষী ধরে ডালে। 
মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে ॥ ২১৯ 
ফেলিল সে ডাল জয়ে চশালের দেশো। 
ডালের চাপনে মরে স্ত্রী আর পুরুষে ॥ ২২০ 
বহু পাপে হয়েছিল চণ্ডাল জনম। 
গরুড়ের হাতে পাপ হইল. মোচন ॥ ২২৯ 
গজ-কচ্ছপ গেল জয়ে ব্রহ্মার সদন। 
কহ ত্ৰহ্মা কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ ॥ ২২২. 
্রক্মা বলে কোথা সহিরেক এত ভর ৷ 
দৌহারে লইয়া যাহ সুমেরু-শিখর ৷ ২২৩ 
তথা গজ-কছছপেরে করহ ভক্ষণ! 
ত্র্মার বচনে পক্ষী চলে ততক্ষণ} ২২৪ 
পর্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ' 
হেনকালে এল তথা দেবতা পৰন। ২২৫ 
পবন বলেন পক্ষি তুই কেন হেথা। 
মোর ঠাই পড়িলে ছিড়িব তোর মাথা॥ ২২৬ 
যাবৎ তোমার নাহি করি অপসান। 
আপনা জানিয়া বেটা যাহ নিজ স্থান ॥ ২২৭ 
গরুড় কহেন তুমি কেন গালি পাড়। 
উপযুক্ত শান্তি দিব অহঙ্কার ছাড় ॥ ২২৮ 
গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে। 
ফেলিব পর্বত ঠেলি সমুদ্রের জলে ॥ ২২৯ 
গরুড় বলেন বায়ু গরব না কর। 
সুমেরু-পর্বভ তুমি নাড়িতে না পার ॥ ২৩০ 
গরুড়ের বচনে বায়ুর ক্রোধ বাড়ে। 
পর্বত সহিত চাহে উড়াইতে ঝড়ে ॥ ২৩৯ 
প্রলয় হইল যেন পর্বত উপরে। 
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্র্গপুরে থাকিতে না পারে দেবগণ ॥ ২৬৩ 
মারে শেল শূল জাঠা লুঠে সব নারী। 
ছিন্নভিন্ন করিয়াছে অমর-নগরী ॥ ২৬৪ 
ব্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহি মানে। 
যক্ষ-রক্ষ-কিন্ররাদি আটে নাহি রণে ॥ ২৬৫ 
সংসারের কর্তা তুমি দেব গদাধর ৷ 
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ অমর ॥ ২৬৬ 
দেবতার ত্রাস দেখি লারায়ণে হাস। 
সুখেতে অমরপুরে কর গিয়া বাস॥ ২৬৭ 
তোমা সবে হিংসে যদি দুষ্ট নিশাচর ৷ 
সেইক্ষণে র্াক্ষনে পাঠাল যমঘর | ২৬৮ 
আশ্বাস করিল যদি দের নারায়ণ। 
নির্ভয়ে অমরপুরে গেল দেবগণ ॥ ২৬৯ 
জানিয়া নারদমুনি এ সব সংবাদ। 
চলিলেন লঙ্কাপুরে পরম আহ্থাদ ॥ ২৭০ 
বসিয়াছে তিন ভাই রত্বসিংহাসনে। 
মুনি দেখি সমাদর কৈল ভিন জনে ॥ ২৭১ 
প্রণাম করিয়া দিল রত্নসিংহাসন ৷ 
জিজ্ঞাসিল কহ মুনি শুনি বিবরণ ॥ ২৭২ 
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ। 
বলহ হেথায় তব কোন্‌ প্রয়োজন ॥ ২৭৩ 
মুনি বলে তোমার সে হিত চিন্তা করি। 
অমঙ্গল শুনিয়া আসিনু লঙ্কাপুরী ৷ ২৭৪ 
এক ঠাই মিলিয়াছে যত দেবগণ। 
যুক্তি করি গিয়াছিল বিষ্ণুর সদন ॥ ২৭৫ 
তোমাদের কথা কহিয়াছে নারায়ণে। 
হরি করিবেন শুদ্ধ তোমাদের সনে॥ ২৭৬ 
হয়েছে সন্ত্রণা এই নৈকুগ্ঠভূবনে। 
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হৈল মনে ॥ ২৭৭ 
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর । 
বিশেষ অধিক নেহ তোদের উপর ॥ ২৭৮ 


এ কারণে আসিলাম দিতে সমাচার । 
মঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার ॥ ২৭৯ 
এত বলি মুলিবর হইলা বিদায়। 
নিশাচরগণ ভাবে কি হবে উপায় ॥ ২৮০ 

একত্রে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন। 
হেনকালে ব্রহ্মা এল রাক্ষস-সদন ॥ ২৮৯ 
তাহার পুরেতে এই শুনে সমাচার। 
মনেতে অধিক দুঃখ উপজে ব্রহ্মার ॥ ২৮২ 
যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত। 
বাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত ॥ ২৮৩ 
শুনি অমঙ্গলবাকা বুৰাইতে হিত। 
ক্রোধভরে লঙ্কাপুরে হৈল উপনীত ॥ ২৮৪ 
ব্ৰহ্মা দেখি সন্ত্রমে উঠিল তিন জন। 
প্রণাম করিয়ে করে চরথ-বন্দন ॥ ২৮৫ 
ভক্তিভাবে বসাইল রয্ন-সিংহাসনে। 
পাদ্য-অর্থ্য দিয়া পূজা করিল চরণে ॥ ২৮৬ 
যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিন জন। 
আজ্ঞা কর কি হেতু লক্ষাতে আগমন ॥ ২৮৭ 
এত দিনে পবিত্র হইল লকঙ্কাপুরী। 
যা মনে বাসনা কর সেই কর্ম করি ॥ ২৮৮ 
্রহ্মা বলে সর্বদা বাসনা করি মনে। 
লঙ্কাতে করহ রাজ্য পরয কল্যাণে | ২৮৯ 
থাকিতে আমার বাঞ্ছা হইবে কি কর্ম। 
ছাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতীয় ধর্ম ॥ ২৯০ 
দেব-দ্বিজ-হিংসা কর পাপ-কর্মে মতি । 
দুরাচার স্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি ॥ ২৯১ 
তিন লোক উপরেতে অমরের পুরী। 
দেবতাগণের বাস তাহার উপরি ॥ ২৯২ 
হোম যজ্ঞভাগ দিয়া যে ভার্টনা করে। 
লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে ॥ ২৯৩ 
কারো মন্দকারী নহে দেবগণ যত। 
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স্বর্গপুরে থাকিতে না পারে দেবগণ ॥ ২৬৩ 
মারে শেল শূল জাঠা লুঠে সৰ নারী। 
ছিনভিন্ন করিয়াছে অমর-নগরী ৷ ২৬৪ 
্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহি মানে। 
যক্ষ-রক্ষ-কিন্রাদি আঁটে নাহি রণে॥ ২৬৫ 
সংসারের কর্তা তুমি দেব গদাধর। 
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ অমর॥ ২৬৬ 
দেবতার ত্রাস দেখি নারায়ণে হাস। 
সুখেতে অনরপুরে কর গিয়া বাস॥ ২৬৭ 
তোমা সবে হিংসে যদি দুষ্ট নিশাচর। 
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যমঘর ॥ ২৬৮ 
আশ্বাস করিল যদি দেব নারায়ণ। 
নির্ভয়ে অমরপুরে গেল দেবগণ ৷৷ ২৬৯ 
জানিয়া নারদমুনি এ সব পংবাদ। 
চলিলেন লঙ্কাপুরে পরম আহ্লাদ ॥ ২৭০ 
বসিয়াছে তিন ভাই ররসিংহাসনে। 
মুনি দেখি সমাদর কৈল তিন জনে ॥ ২৭১ 
প্রণাম করিয়া দিল রত্মসিংহাসন। 
জিজ্ঞাসিল কহ মুনি শুনি বিবরণ ॥ ২৭২ 
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ। 
বলহ হেথায় তব কোন্‌ প্রয়োজন ॥ ২৭৩ 
মুনি বলে তোমার সে হিত চিন্তা করি। 
অমঙ্গল শুনিয়া আসিনু লক্ষাপুরী ৷ ২৭৪ 
এক ঠাই মিলিয়াছে যত দেবগণ। 
যুক্তি করি গিয়াছিল বিষ্ণুর সদন ॥ ২৭৫ 
তোমাদের কথা কহিয়াছে নারায়ণে। 
হরি করিবেন যুদ্ধ তোমাদের সনে॥ ২৭৬ 
হয়েছে মন্ত্রণা এই বৈকুষ্ঠভুবনে। 
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হৈল মনে ॥ ২৭৭ 
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর । 
বিশেষ অধিক স্নেহ তোদের উপর ॥ ২৭৮ 


এ কারণে আসিলাম দিতে সমাচার ৷ 
মঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার ॥ ২৭৯ 
এত বলি মুনিবর হইলা বিদায়। 
নিশাচরগণ ভাবে কি হবে উপায় ॥ ২৮০ 

একত্রে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন । 
হেনকালে ব্রহ্মা এল রাক্ষ-সদন ॥ ২৮১ 
হার পুরেতে এই শুনে সমাচার। 
মনেতে অধিক দুঃখ উপজে ব্রহ্মার ॥ ২৮২ 
যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত । 
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত ॥ ২৮৩ 
শুনি অমঙগলবাকা বুঝাইতে হিত। 
ক্রোধভরে লঙ্ষাপুরে হৈল উপনীত ॥ ২৮৪ 
ব্রহ্মা দেখি সন্ত্রমে উঠিল তিন জন। 
প্রণাম করিয়ে করে চরপ-বন্দন ॥ ২৮৫ 
ভক্তিভাবে বসাইল রক্স-সিংহাসনে। 
শাদা-অর্ঘা দিয়া পূজা করিল চরণে ॥ ২৮৬ 
যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিন জন। 
আজ্ঞা কর কি হেতু লঙ্কাতে আগমন ॥ ২৮৭ 
এত দিনে পবিত্র হইল লক্ষাপুরী। 
যা মনে বাসনা কর সেই কর্ম করি ॥ ২৮৮ 
ভ্রহ্মা বলে সর্বদা বাসনা করি মনে৷ 
লঙ্কাতে করহ রাজ্য পরম কল্যাণে ॥ ২৮৯ 
থাকিতে আমার বাঞ্ছা হইবে কি কর্ম। 
হাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতীয় ধর্ম ॥ ২৯০ 
দেব-দ্বিজ-হিংসা কর পাপ-কর্মে মতি । 
দুরাচার স্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি ॥ ২৯১ 
তিন লোক উপরেতে অমরের পুরী। 
দেবতাগণের বাস তাহার উপরি ॥ ২৯২ 
হোম যজ্ঞভাগ দিয়া যে অর্চনা করে। 
লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে ॥ ২৯৩ 
কারো নন্দকারী নহে দেবগণ যত। 


উত্তরকাণ্ড 493 


প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতার স্থান৷৷ ৩২৫ 
অভয় লইয়া গেছে যতেক অমর। 
তোরে মেরে ঘুচাইব দেবতার ডর।॥ ৩২৬ 
অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে। 
প্রাণ লয়ে যাও বেটা পাতাল ভিতরে ॥ ৩২৭ 
মালাবান্‌ বলে বিষ্ণু কথা বড় টান। 
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে হারাইবি প্রাণ ॥ ৩২৮ 
মালসাট দিয়ে তবে গেল মাল্যৰান্‌। 
যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান ৩২৯ 
বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে। 
অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে ॥ ৩৩০ 
অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব-অঙ্গ পোড়ে। 
সহিতে না পারে বীর খায় উভরড়ে॥| ৩৩১ 
শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর। 
পলায়ে রাক্ষস গেল পাতাল-ভিতর॥ ৩৩২ 
হরির ভয়েতে সবে প্রবেশে পাতালি। 
কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরালী॥ ৩৩৩ 
প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও সুমালী। 
পরে রাজা করিল কুবের মহাবলী॥ ৩৩৪ 
চৌদ্দ যুগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ। 
তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ ॥ ৩৩৫ 
রাৰণে বধিলা তুমি শক্তি অতিশয়। 
রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুর্জয়। ৩৩৬ 
অগন্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস। 
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥ ৩৩৭ 


কুবের, রাবণ ও তাহার জাতাদির বিবরণ 
শ্রীরাম বলেন মুনি করি নিবেদন ৷ 
ব্ন্ম-অংশে রাক্ষস জন্মিল কি কারণ ॥ ৩৩৮ 
তেমনি সন্তান হয় যেরূপ উরস। 


ত্রাহ্মণের বীর্ষে কেন জন্মিল রাক্ষস ৷ ৩৩৯ 
বিশ্রবার পুত্র যে কুবের দশানন। 
দুই ভাই দুই জাতি হ’ল কি কারণ ৩৪০ 
কুৰের হুইল যক্ষ রাক্ষস রাবণ। 
এক বীর্যে দুই জাতি হৈল দুই জন৷৷ ৩৪১ 
বিশ্রবার দুই পুত্র সর্বলোকে জানি। 
রাবণ রাক্ষস কেন কহ মহামুনি ॥ ৩৪২ 
অগন্তা বলেন রাম কর অবধান । 
রাবণের জন্মকথা কহি তব স্থান ॥ ৩৪৩ 
মহামুনি পুলল্তা সে ব্রহ্মার নন্দন। 
্রঙ্ার সমান মহাতপে তপোধন ॥ ৩৪৪ 
সুমেরু-পর্বতে থাকে যোগাসন করি। 
কেলি করিবারে এল অনেক সুন্দরী ॥ ৩৪৫ 
দেবতা-গন্র্ব-কন্যমা আসিল বি্তর। 
সখা সখী মিলি কেলি করে নিরন্তর | ৩৪৬ 
তূণবিন্দু-মুনিকন্যা রূপেতে অন্সরা। 
ভ্রেলোকামোহিনী নাম হৈল সয়ংবরা ৷৷ ৩৪৭ 
মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি দুই আঁখি। 
সেইখানে নিত্য আসে কন্যা শশিমুখী ॥ ৩৪৮ 
নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ। 
প্রতিদিন মুনির তপস্যা করে ভঙ্গ ॥ ৩৪৯ 
কোপেতে পুলন্তয যুনি শাপ দিল তারে। 
বিনা পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে ॥ ৩৫০ 
তবু নাহি শুনে কন্যা নাচে গায় সৃখে। 
কোপেতে পুলন্ত মুনি শাপিলেন তাকে ॥ ৩৫১ 
না শুন আমার কথা কোন্‌ অহঙ্কারে। 
মুনিশাপে কন্যার স্তনেতে দুগ্ধ ঝরে॥ ৩৫২ 
অপমান পেয়ে গেল বাপের আলয়। 
কন্যার দুর্গতি দেখি পিতা স্তব্ধ হয়। ৩৫৩ 
তৃণবিন্দু শুনিয়া সকল বিবরণ। 
পুলন্ত-নিকটে গেল মলিনবদন।॥ ৩৫৪ 
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প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতার ছান ॥ ৩২৫ 
অভয় লইয়া গেছে যতেক অমর। 
তোরে মেরে ঘুচাইৰ দেবতার ডর ॥ ৩২৬ 
অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে। 
প্রাণ লয়ে যাও বেটা পাতাল ভিতরে ॥ ৩২৭ 
মালাবান্‌ বলে বিষ্ণু কথা বড় টান। 
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে হারাইবি প্রাণ ॥ ৩২৮ 
মালসাট দিয়ে তবে গেল মালাবান্‌। 
যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান ॥ ৩২৯ 
বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে । 
অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে ॥ ৩৩০ 
অগ্নিবাদে রাক্ষসের সর্ব-অঙ্গ পোড়ে। 
সহিতে না পারে বীর ধায় উভরড়ে ॥ ৩৩১ 
শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর । 
পলায়ে রাক্ষস গেল পাতাল-ভিতর ॥ ৩৩২ 
হরির ভয়েতে সবে প্রবেশে পাতালি। 
কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরালী ॥ ৩৩৩ 
প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও সুমালী। 
পরে রাজা করিল কুবের মহাবলী ৷ ৩৩৪ 
চৌদ্দ যুগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ। 
তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ ॥ ৩৩৫ 
রাবণে বধিলা তুমি শক্তি অতিশয়। 
রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুর্জয় ॥ ৩৩৬ 
অগন্তোর কথা শুনি রামের উল্লাস। 
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥ ৩৩৭ 


কুবের, রাবণ ও তাহার ভ্রাতাদির বিবরণ 
শ্রীরাম বলেন মুনি করি নিবেদন । 
ব্ৰহ্ম-অংশে রাক্ষস জন্মিল কি কারণ ॥ ৩৩৮ 
তেমনি সন্তান হয় যেরূপ উরস। 


ব্রাহ্মণের বীর্যে কেন জন্মিল রাক্ষস ॥ ৩৩৯ 
বিশ্রবার পুত্র যে কুবের দশানন। 
দুই ভাই দুই জাতি হ’ল কি কারণ ॥ ৩৪০ 
কুবের হইল যক্ষ রাক্ষদ রাবণ । 
এক বীর্যে দুই জাতি হৈল দুই জন ॥ ৩৪১ 
বিশ্রবার দুই পুত্র সর্বলোকে জানি । 
রাবণ রাক্ষস কেন কহ মহামুনি ॥ ৩৪২ 
অথন্তয বলেন রাম কর অৰধান | 
রাবণের জন্মকথা কহি তব স্থান ॥ ৩৪৩ 
মহামুনি পুলন্তা সে ব্রহ্মার নন্দন। 
ভ্ৰহ্মার সমান মহাতপে তপোধন ॥ ৩৪৪ 
সুমেরু-পর্বতে থাকে যোগাসন করি। 
কেলি করিবারে এল অনেক সুন্দরী ॥ ৩৪৫ 
দেবতা-গন্ধর্ব-কন্যা আসিল বিস্তর । 
সখা সখী মিলি কেলি করে নিরন্তর ॥ ৩৪৬ 
তৃণবিন্দু-মুনিকন্যা পেতে অন্সরা। 
ত্ৰৈলাক্ামোহিনী নাম হৈল সয়ংবরা ৷ ৩৪৭ 
মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি দুই আঁখি। 
সেইখানে নিত্য আসে কন্যা শশিমুখী ॥ ৩৪৮ 
নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ। 
প্রতিদিন মুনির তপস্যা করে ভঙ্গ ॥ ৩৪৯ 
কোপেতে পুলন্ত্য মুনি শাপ দিল তারে। 
বিনা পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে ৷ ৩৫০ 
তৰু নাহি শুনে কন্যা নাচে গায় সুখে। 
কোপেতে পুলল্ত মুনি শাপিলেন তাকে ॥ ৩৫১ 
না শুন আমার কথা কোন্‌ অহঙ্ষান্পে। 
মুনিশাপে কনার স্তনেতে দুগ্ধ বারে ॥ ৩৫২ 
অপমান পেয়ে গেল বাপের আলয়। 
কন্যার দুর্গতি দেখি পিতা স্তব্ধ হয় ॥ ৩৫৩ 
তৃণবিন্দু শুনিয়া সকল বিবরণ। 
পুলস্তা-নিকটে গেল মলিনবদন ॥ ৩৫৪ 
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বিশ্রবা বলেন দুষ্ট নিশাচরগণ । 
দুষ্ট দেখি রিপু হইলেন নারায়ণ ॥ ৩৮৬ 
বিষ্ণুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর। 
বিঞ্ণুচক্ৰে মরিল অনেক নিশাচর ॥ ৩৮৭ 
কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস। 
পৃথিবীতে থাকিলে করিবে সর্বনাশ ॥ ৩৮৮ 
বিষ্তভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর। 
লুকায়ে রয়েছে গিয়া পাতাল-ভিতর ॥ ৩৮৯ 
সে অবধি শূনা পাড়ে আছে লক্ষাপুরী। 
তথা গিয়া থাক পুত্র ধন-অধিকারী ॥ ৩৯০ 
পিতৃআজ্ঞা পেয়ে সে কুবের হৃষ্টমতি ৷ 
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করেন বসতি ॥ ৩৯১ 
পুষ্পক-বিমানে তিনি ভ্রমেণ অন্তরীক্ষে। 
পাতালে থাকিয়া তাহা রাক্ষসেরা দেখে ॥ ৩৯২. 
দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে ৷ 
রাক্ষসের ন্বর্ণলঙ্কা লইল কুবেরে ॥ ৩৯৩ 
বসিয়ে মন্ত্রণা করে লয়ে মন্ত্রিগণে। 
কুবেরের হানে লঙ্কা লইব কেমনে ॥ ৩৯৪ 
বিশ্ববার অধিকার হয়েছে লঙ্কার। 
পিতৃধন কুবের করেছে অধিকার ॥ ৩৯৫ 
পুনঃ যদি বিশ্রবার পুত্র এক হয়। 
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয় ॥ ৩৯৬ 
যদ্যপি দৌহিত্র হয় বিশ্রবানন্দন। 
দুই দিকে অধিকারী হবে হেন জন ॥ ৩৯৭ 
এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে। 
বিশ্রবায় দান দিব আপন দুহিতে ॥ ৩৯৮ 
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে। 
কোপে ডাকে মালাবান্‌ আপন কন্যারে ॥ ৩৯৯ 
নিকষা তাহার নাম নবীনা যুবতী। 
অকলঙন্ধ-শশমুখী মরালের গতি ॥ ৪০০ 
মৃগোদ্র জিনিয়া কটি রামরন্তা উরু ৷ 


হরিণাক্ষী কামের সমান যুগ্ম ভুরু ॥ ৪০১ 
জিনি রস্ভা তিলোত্তমা নিরুপমা নারী। 
তিলফুল জিনি নাসা নিকষা সুন্দরী॥ ৪০২ 
যৌবন-তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গিমা সুঠাম । 
পিতার চরণে আদি করিল প্রণাম॥ ৪০৩ 
মালাবান্‌ বলে এস প্রাণের কুমারী। 
সাবিত্রী সমান হও আশীর্বাদ করি ॥ ৪০৪ 
মালাবান্‌ বলে কন্যা রূপেতে রূপসী। 
তাহাতে মায়াবী বড় জাতিতে রাক্ষলী ॥ ৪০৫ 
এই উপরোধ করি তোমার গোচর। 
বিশ্রবার পাশে গিয়া মাগ পুত্রবর ৷ ৪১৬ 
তাহার রমণী হয়ে থাকে তার ঘরে। 
যে রূপেতে পুত্র জন্মে তোমার উদরে ॥ ৪০৭ 
পিতার বচনে অভি হইয়া লজ্জিতা। 
যে আজ্ঞা বলিয়া চলে হইয়া ত্বরিতা ॥ ৪০৮ 
একে ত’ রূপসী শশী ভূবনমোহিনী। 
করিয়া বিচিত্র সাজ চলে সুবদনী ॥ ৪০৯ 
মহামুনি িশ্রবা যে আছে তপসায়। 
নিকষা বিচিত্র-বেশে সম্মুখে দীড়ায় ॥ ৪১০ 
বিশ্রবা বলেন তারে কে তুমি রূপসী। 
নিকষা কহিল আমি পুত্র অভিলাষী ৷ ৪১১ 
পর্রীভাবে আলয়েতে থাকিব তোমার । 
মুনি বলে থাক প্রিয়ে গৃহেতে আমার ॥ ৪১২ 
সর্বমতে আদরিণী হবে মম ঘরে। 
এক কন্যা তিন পুত্র ধরিবে উদরে॥ ৪১৩ 
জোষ্ঠ পুত্র হবে অতি নিকৃত-আকার। 
বাছবলে শাসিবেক এ তিন সংসার ॥ ৪১৪ 
হইবে মধ্যম পুত্র সে অতি দুর্জন। 
অদ্ভুত ধরিবে বল অন্ভুত ভক্ষণ ॥ ৪১৫ 
করিবেক অনাচার দেব-দিজ হিংসে। 
আপনার দোষে তারা মরিবে সবংশে ॥ ৪১৬ 
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বিশ্রবা বলেন দুষ্ট নিশাচরগণ ৷ 
দুষ্ট দেখি রিপু হইলেন নারায়ণ ॥ ৩৮৬ 
বিষ্ণুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর। 
বিষ্ণুচক্রে মরিল অনেক নিশাচর ॥ ৩৮৭ 
কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস । 
পৃথিবীতে থাকিলে করিবে সর্বনাশ ॥ ৩৮৮ 
বিষ্ণুজয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর । 
লুকায়ে রয়েছে গিয়া পাতাল-ডিতর ॥ ৩৮৯ 
সে অবধি শূনা পড়ে আছে লঙ্ষাপুরী। 
তথা গিয়া থাক পুত্র ধন-অধিকারী ॥ ৩৯০ 
পিজা পেয়ে সে কুবের হৃষ্টমতি। 
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করেন বসতি ॥ ৩৯১ 
পুষ্পক-বিমানে তিনি ভ্রমেণ অন্তরীক্ষে। 
পাভালে থাকিয়া তাহা রাক্ষসেরা দেখে ॥ ৩৯২ 
দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে | 
রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কা লইল কুবেরে ॥ ৩৯৩ 
বসিয়ে মন্ত্রণা করে লয়ে মন্ত্িগণে। 
কুবেরের স্থানে লক্কা লইব কেমনে ॥ ৩৯৪ 
বিশ্রবার অধিকার হয়েছে জঙ্কার। 
পিতৃধন কুবের করেছে অধিকার ॥ ৩৯৫ 
পুনঃ যদি বিশ্রবার পুত্র এক হয়। 
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয়॥ ৩৯৬ 
যদ্যপি দৌহিত্র হয় নিশ্রবান্দন। 
দুই দিকে অধিকারী হবে হেন জন ৩৯৭ 
এতেক মন্ত্ৰণা করি ভাবিল মনেতে। 
বিশ্রবায় দান দিব আপন দুছিতে ॥ ৩৯৮ 
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে। 
কোপে ডাকে মালাবান্‌ আপন কন্যারে ॥ ৩৯৯ 
নিকষা তাহার লাম নবীনা যুবতী। 
অকলঙ্ক-শশমুখী মরালের গতি ॥ ৪০০ 
মৃগেন্্র জিনিয়া কটি রামরস্ভা উরু । 


হরিণাক্ষী কামের সমান যুগ্ম ভুরু ।॥ ৪০১ 
জিনি রন্ভা তিলোত্তমা নিরুপমা নারী। 
তিলফুল জিনি নাসা নিকষা সুন্দরী। ৪০২ 
যৌবন-তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গিমা সুঠাম। 
পিতার চরণে আসি করিল প্রণাম॥ ৪০৩ 
মালাবান্‌ বলে এস প্রাণের কুমারী। 
সাবিত্রী সমান হও আশীর্বাদ করি। ৪০৪ 
মালাবান্‌ বলে কন্যা ূপেতে রূপসী। 
তাহাতে মায়াবী বড় জাতিতে রাক্ষসী ৷ ৪০৫ 
এই উপরোধ করি তোমার গোচর। 
বিশ্রবার পাশে গিয়া মাগ পুক্রব্র॥ ৪১৬ 
তাহার রমণী হয়ে থাকে তার ঘরে 
যে রূপেতে পুত্র জন্মে তোমার উদরে ॥ 8০৭ 
পিতার বচনে অতি হইয়া লজ্জিতা। 
যে আজ্ঞা বলিয়া চলে হইয়া ত্বরিতা॥ ৪০৮ 
একে ত’ রূপসী শশী ভুবনমোহিনী। 
করিয়া বিচিত্র সাজ চলে সুবদনী ৷৷ ৪০৯ 
মহামুনি বিশ্রবা যে আছে তপসায়। 
নিকষা বিচিত্র-বেশে সম্মুখে দীড়ায়।॥:৪১০ 
বিশ্রবা বলেন তারে কে তুমি রূপসী। 
নিকষা কহিল আমি পুত্র অভিলাধী। ৪১১ 
পরীভাবে আলয়েতে থাকিব তোমার। 
মুনি বলে থাক প্রিয়ে গৃহেতে আমার ॥ ৪১২ 
সর্বমতে আদরিণী হবে মম ঘরে। 
এক কন্যা তিন পুর খরিবে উদরে॥ ৪১৩ 
জোষ্ঠ পুত্র হবে অতি বিকৃত-আকার। 
বাহুবলে শাসিবেক এ তিন সংসার ॥ ৪১৪ 
হইবে মধাম পুত্র সে অতি দুর্জন। 
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ || ৪১৫ 
করিবেক অনাচার দেব-দ্বিজ হিংসে । 
আপনার দোষে তারা মরিবে সবংশে ॥ ৪১৬ 
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গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারিপাশে। 
সে অগ্নির শিখা গিয়া লাগিল আকাশে ॥ ৪৪৮ 
শীতকালে জলে থাকে দিবস-রজনী। 
নাহি আহারাদি নিদ্রা শ্বাসগত প্রাণী ৷ ৪৪৯ 
কত দিন ফল-মূল করিল আহার। 
বাক্ষসের তপ দেখি দেবে চমৎকার | ৪৫০ 
কঠোর তপস্যা তারা করে তিন জন। 
বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ ৪৫১ 
অনাহারে নিরন্তর বায়ু আহারেতে। 
তিন ভাই তপস্যা করিল হেনমতে ॥ ৪৫২ 
লাহিক শিশির উষ্ণ নাহিক বরিমে। 
ক্রয়ে কঠোর তপ রাজা-অভিলাযে ৷৷ ৪৫৩ 
মাথায় পিঙ্গল জটা বাকল পরন। 
আচরিল তপস্যার যেমত নিয়ম ॥ ৪৫৪ 
কাম ক্রোধ লোড মোহ ছাড়ি ছয় রিপু। 
অঙ্বিচর্ম সার মাত্র জীর্ণতম বপু॥ ৪৫৫ 
তপস্যা করিল পাঁচ সহম্র বংসর। 
রাক্ষসের তপস্যাতে ত্রিভুনন ডর ৪৫৬ 
যতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তরে। 
কাহার সম্পদ লবে দুষ্ট নিশাচরে ॥ ৪৫৭ 
ইন্দ্র বলে আমার ইন্দ্ত্ব পাছে লয়। 
চন্দ্র-সূর্য ভাবে সদা কি জানি কি হয়। ৪৫৮ 
যম বলে লইবেক মম অধিকার । 
পাতালে বাসুকি ভাবে কি হবে আমার ৷৷ ৪৫৯ 
না জানি কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর। 
সকল দেবতা খেল ব্রহ্মার গোচর ॥ ৪৬০ 
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহে সমাচার। 
রাক্ষস তপস্যা করে অতি ভ্াঙ্কর॥ ৪৬১ 
কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া। 
নিশাচরে সান্তনা করহ তুমি গিয়া॥ ৪৬২ 
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা গেলেন সত্বর। 


ব্রহ্মা বলিলেন বর মাগ নিশাচর ॥ ৪৬৩ 
রাবণ বলে বর যদ্যপি দিতে হয়। 
আমারে অমর বর দেও মহাশয় ॥ ৪৬৪ 
্রহ্মা বলিলেন তুমি চাহ অন্য বর। 
আমি না পারিব তোরে করিতে অমর ৷ ৪৬৫ 
দুষ্ট নিশাচর জাতি নহ ত’ ধৃর্মিষ্ঠ। 
তোমরা অমর হলে মজাইবে সৃষ্ট॥ ৪৬৬ 
রাবণ বলেন যদি না কর অমর। 
তোমার হ্থানেতে নাহি চাই অনা বর॥ ৪৬৭ 
যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমন। 
এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ॥ ৪৬৮ 
রাক্ষসের তপ দেখি কাপে ত্রিভুবন। 
বিষম উৎকট তপ করে তিন জন। ৪৬৯ 
কুন্তকর্ণ করে তপ দেখিতে দুদ্বর। 
হেটমাথা করি রহে দুই পা উপর। ৪৭০ 
খ্ৰীস্মকালে অগ্নিকুণ্ড জালি চারি পাশে। 
উপরেতে খরতর ভাঙ্কর প্রকানো॥ ৪৭১ 
বরিষাতে চারি মাস থাকে পল্মাসনে। 
শিলা-বরষণ-ধারা বহে রাব্রিদিনে ॥ ৪৭২ 
শীতকালে ন্িখীজলে থাকে নিরন্তর। 
এইরূপে তপ করে অযুত বৎসর। ৪৭৩ 
অমুত বৎসর তপ তপনের হ্থানে। 
উৰ্দ্ধ করে দুই বাহু ঠেকেছে গগনে ৪৭৪ 
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ। 
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প-বরিষণ ৷ ৪৭৫ 
অযুত বৎসর তপ করিল রাৰণ। 
অনেক কঠোর তপ করে দশানন ॥ ৪৭৬ 
এক মাথা কাটে এক হাজার বৎসরে । 
্রহ্মারে আহুতি দেয় আগুন-উপরে ॥ ৪৭৭ 
নয় মাথা কাটে নয় হাজার বৎসরে । 
শেষ মুণ্ড কাটিনারে ভাবিল অন্তরে ॥ ৪৭৮ 
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্রীক্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারিপাশে। 
সে অগ্নির শিখা গিয়া লাগিল আকাশে ॥ ৪৪৮ 
শীতকালে জলে থাকে দিবস-রজনী। 
নাহি আহারাদি নিদ্রা শ্বাসগত প্রাণী ॥ ৪৪৯ 
কত দিন ফল-মূল করিল আহার। 
রাক্ষসের তপ দেখি দেবে চমৎকার 8৫০ 
কঠোর তপস্যা তারা করে তিন জন। 
বৃক্ষের গলিত পত্র করছে ভক্ষণ ৪৫১ 
অনাহারে নিরন্তর বায়ু আহারেতে। 
তিন ভাই তপস্যা করিল হেনমতে ৷ ৪৫২ 
নাহিক শিশির উষ্ণ নাহিক বরিষে। 
করয়ে কঠোর তগ রাজা-অভিলাষে॥ ৪৫৩ 
মাথায় পিঙ্গল জটা বাকল পরন। 
আচরিল তপস্যার যেমত নিয়ম। 8৫৪ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছাড়ি ছয় রিপু। 
জঙ্থিচ্ম সার মাত্র জীর্ণতম বপু॥ 8৫৫ 
তপস্যা করিল পাঁচ সহস্র বৎসর। 
বাক্ষসের তপস্যাতে ব্রিভুবন ডর॥ ৪৫৬ 
যতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তরে। 
কাহার সম্পদ লবে দুষ্ট নিশাচরে॥ 8৫৭ 
ইন্দ্র বলে আমার ইন্দ্রত্ব পাছে লয়। 
চন্্র-ূর্য ভাবে সদা কি জানি কি হয়॥ ৪৫৮ 
যম বলে লইবেক মম অধিকার। 
পাতালে বাসুকি ভাবে কি হবে আমার ৷৷ ৪৫৯ 
না জানি কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর। 
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর।॥ ৪৬০ 
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহে সমাচার। 
রাক্ষস তপস্যা করে অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৪৬১ 
কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া। 
নিশাচরে সান্তুনা করহ তুমি গিয়া॥ ৪৬২ 
এতেক শুনিয়া ব্ৰহ্মা গেলেন সন্বর। 


ব্রহ্মা বলিলেন বর মাগ নিশাচর ॥ ৪৬৩ 
রাবণ বলে বর যদাপি দিতে হয়। 
আমারে অমর বর দেও মহাশয় ৪৬৪ 
ব্ৰহ্মা বলিলেন তুমি চাহ অন্য বর। 
আমি না পারিব তোরে করিতে অমর॥ ৪৬৫ 
দুষ্ট নিশাচর জাতি নহ ত’ ধর্মিষ্ঠ। 
তোমরা অমর হলে মজাইবে সৃষ্ট॥ ৪৬৬ 
রাবণ বলেন যদি না কর অমর। 
তোমার হ্বানেভে নাহি চাই অন্য বর।| ৪৬৭ 
যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমন। 
এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ। ৪৬৮ 
রাক্ষসের তপ দেখি কাপে ত্রিভুবল। 
বিষম উৎকট তপ করে তিন জন৷ ৪৬৯ 
কুস্তকর্ণ করে তপ দেখিতে দুঙ্কর। 
হেঁটমাথা করি রহে দুই পা উপর॥ ৪৭০ 
শ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জালি চারি পাশে। 
উপরেতে খরতর ভাঙ্কর প্রকাশে॥ ৪৭১ 
বরিষাতে চারি মাস থাকে পদ্মাসনে। 
শিলা-বরষণ-ধারা বহে রাব্রিদিনে॥ ৪৭২ 
শীতকালে সিন্ধজলে থাকে নিরন্তর। 
এইরূপে তগ করে অযুত বৎসর! ৪৭৩ 
অযুত বৎসর তপ তপনের স্থানে। 
উর্দ্ধ করে দুই বাহু ঠেকেছে গগনে॥ ৪৭৪ 
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ। 
স্বৰ্গেতে দুন্দুভি বাজে পৃষ্প-বরিষণ। ৪৭৫ 
অযুত বৎসর তপ করিল রারণ। 
অনেক কঠোর তপ করে দশানন ॥ ৪৭৬ 
এক মাথা কাটে এক হাজার বংসরে। 
ব্রহ্মারে আছতি দেয় আগুন-উপরে ॥ ৪৭৭ 
নয় মাথা কাটে নয় হাজার বংসরে। 
শেষ মুণ্ড কাটিবারে ভাবিল অন্তরে ৷৷ ৪৭৮ 
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কুন্তকর্ণ তোমার সম্বন্ধে হয় নাতি। 
এমত দারুণ শাপ না হয় যুকতি ॥ ৫১০ 
নিদ্রা যাবে তব বাক্যে না হইবে আন। 
নিড্া-জাগরণ প্রভু করহ বিধান ॥ ৫১১ 
কাতর হইয়ে ধরে ব্রহ্মার চরণে। 
কুন্কর্ণ-বর শুনি হাসে দেবগণে ॥ ৫১২ 
সদয় হইয়া ব্রহ্মা বলিল বচন। 
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণ ॥ ৫৯৩ 
_নস্কৃত ধরিবে বল অদ্ভূত লক্ষ্মণ। 
নকেম্বর সমরে জিনিবে ত্রিভুবন ॥ ৫১৪ 
[দ্ধে কেহ না আঁটিবে কুম্ভকৰ্ণ বীরে। 
চা নিদ্রা ভাঙ্গিলে যাইবে যমঘরে ॥ ৫১৫ 
এতেক বলিয়া ব্ৰহ্মা গেল নিজ ছানে। 
ই ভাই কুম্ভকৰ্ণে বন্ধে ক'রে আনে ॥ ৫১৬ 
নশ্রবার ঘরেতে আসিল তিন জন। 
শৰণ গাইল বর কাগে ত্রিভুবন ॥ ৫১৭ 
[মালী শুনিয়া তাহা অতি হরষিত। 
গাতাল হইতে তারা উঠিল ত্বরিত ॥ ৫১৮ 
[মালী রাক্ষস উঠে জয়ে পরিজন। 
হহোদর মারীচ প্রহস্ত অকম্পন ॥ ৫১৯ 
নজ পরিবার লয়ে উঠে মালাবান্‌। 
ছমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধু খরশাণ ॥ ৫২০ 
ইল মাল্যবানের তনয় চারি জন। 
র্মিক সে চারিজনে নিল বিভীষণ ॥ ৫২১ 
নালাবানু কোল দিয়ে কহে দশাননে। 
নঃ উঠিলাম সবে তোমার কল্যাণে ॥ ৫২২ 
ম কালে তোমার বাপে কন্যা দিনু দান । 
সই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ ॥ ৫২৩ 
বষ্ণু-ভয়ে হয়েছিনু পাতালনিবাসী ৷ 
আমার ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আসি ॥ ৫২৪ 
শক্ষসের রাজ্য সে কনক লঙ্ষাপুরী। 


হয়েছে যে লঙ্কার কুবের অধিকারী ॥ ৫২৫ 
কুবের-নিকটে দূত প্রের এক জন। 
লক্ষাপুরী ছেড়ে যাক নহে দিক রণ ॥ ৫২৬ 
অনাবাসে এরূপ রহিৰ কত কাল। 
লল্লাপুরী কেড়ে লয়ে কর ঠাকুরাল ॥ ৫২৭ 
রাবণ বলে কি কথা কহ গো আপনি । 
জোষ্ট ভাই মহাগুরু পিতৃতুল্য জানি ॥ ৫২৮ 
জোষ্য সঙ্গে বিসংবাদ কোন্‌ জন করে। 
হেন বাক্য না কহিও সভার ভিতরে ॥ ৫২৯ 
রাবণ এতেক যদি কহে মালাবানে। 
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে সভা-বিদামানে ॥ ৫৩০ 
কৃবেরের মানা রাখ জ্াতিগণ দুঃখী। 
ত্ৰিভুবনে কে আছে ভ্রাতার সুখে সুখী ॥ ৫৩১ 
দেখ দেব দানব গন্ধৰ্ব দৈত্যগণ ৷ 
ভ্রাতাকে মারিয়া রাজা লয় কত জন ৷৷ ৫৩২ 
তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব হ্থান। 
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান ॥ ৫৩৩ 
বৈমাত্রেয় ভাই মারে দেব পুরন্দর। 
ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণুধর ॥ ৫৩৪ 
গরুড়ের ভাই নাগ সর্বলোকে জানে । 
গরুড় পাইলে খায় হেন সর্গগণে ॥ ৫৩৫ 
সর্বজন ভাই মেরে কনে ঠাকুরাল। 
ভায়ের গৌরব কে রেখেছে কতকাল ॥ ৫৩৬ 
গুরু বলি মান কিন্তু জ্ঞাতি মনোদুঃখ। 
কুবের প্রভূত্ব করে তোমার কি সুখ ॥ ৫৩৭ 
পূর্বে জনলীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস ৷ 
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ ॥ ৫৩৮ 
ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ। 
ইহা শুনি উদ্যোগী হইল দশানন ৷ ৫৩৯ 
তখনি ভাকিয়া দূতে কহিছে রাবণ। 
দূত তুমি যাও শীঘ্র কহ বিবরণ ॥ ৫৪০ 
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কু্তকর্ণ তোমার স্ধদ্ধে হয় নাতি। 
এমত দারুণ শাপ না হয় যুকতি ॥ ৫১০ 
নিদ্রা যাবে তব বাকো না হইবে আন। 
নিদ্রা-জাগরণ প্রভু করহ বিধান ॥ ৫১১ 
কাতর হইয়ে খনে ব্রহ্মার চরণে। 
কুন্তকর্ণ-বর শুনি হাসে দেবগণে॥ ৫১২ 
সদয় হইয়া ব্রহ্মা বলিল বচন। 
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণ ৷ ৫১৩ 
অদ্ভূত ধরিবে বল অদ্ভুত লক্ষ্মণ। 
একেশ্বর সমরে জিনিবে ত্রিভুবন ॥ ৫১৪ 
যুদ্ধে কেহ না আঁটিবে কুন্তকর্ণ বীরে। 
কাচা নিদ্রা ভাঙ্গিলে যাইবে যমঘরে ॥ ৫১৫ 
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেল নিজ স্থানে। 
দুই ভাই কুম্ভকৰ্ণে ফ্লন্ধে ক’রে আনে ॥ ৫৯৬ 
বিশ্রবার ঘরেতে আসিল ভিন জন। 
রাবণ পাইল বর কঁপে ব্রিভুবন॥ ৫১৭ 
সুমালী শুনিয়া তাহা অতি হরষিত। 
পাতাল হইতে ভারা উঠিল স্বরিত ॥ ৫১৮ 
সুমালী রাক্ষস উঠে লয়ে পরিজন। 
মহোদর মারীচ গ্রহস্ত অকল্পন॥ ৫১৯ 
নিজ পরিবার লয়ে উঠে মালাবান্‌। 
ব্তমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধূশ্র খরশাণ ॥ ৫২০ 
হিল মাল্যবানের তনয় চারি জন। 
ধার্মিক সে চারিজনে নিল বিভীষণ ॥ ৫২৯ 
মাল্াবান্‌ কোল দিয়ে কহে দশাননে। 
পুনঃ উঠিলাম সবে তোমার কল্যাণে ॥ ৫২২ 
যে কালে তোমার বাপে কন্যা দিনু দান । 
সেই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ ॥ ৫২৩ 
বিষ্ণ-ভয়ে হয়েছিনু পাতালনিবাসী | 
তোমার ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আসি ॥ ৫২৪ 
রাক্ষসের রাজা সে কনক লঙ্কাপুরী। 


হয়েছে যে লঙ্গায় কুবের অধিকারী ॥ ৫২৫ 
কুবের-নিকটে দূত প্রের এক জন। 
লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাক্‌ নহে দিক রণ ॥ ৫২৬ 
অনাবাসে এরূপ রহিৰ কত কাল। 
লঙ্কাপুরী কেড়ে লয়ে কর ঠাকুরাল ॥ ৫২৭ 
রাবণ বলে কি কথা কহ গো আপনি । 
জ্যেষ্ঠ ভাই মহাগুরু পিতৃতুলা জানি ॥ ৫২৮ 
জো্ সঙ্গে বিসংবাদ কোন্‌ জন করে। 
হেন বাকা না কহিও সভার ভিতরে ॥ ৫২৯ 
রাবণ এতেক যদি কহে মাল্যবানে। 
্রহন্ত ডাকিয়া বলে সভা-বিদামানে ॥ ৫৩০ 
কুবেরের মান্য রাখ জ্ঞাতিগণ দুঃখী। 
ত্ৰিভুবনে কে আছে ভ্রাতার সুখে সুখী ॥ ৫৩১ 
দেখ দেব দানব গন্ধর্ব দৈত্যগণ ৷ 
ভ্রাতাকে মারিয়া রাজা লয় কত জন ॥ ৫৩২ 
তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব স্থান৷ 
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান | ৫৩৩ 
বৈমাব্রেয় ভাহি মারে দেব পুরন্দর। 
ভাই মারি ত্বর্গেতে হইল দণুধর ॥ ৫৩৪ 
গরুড়ের ভাই নাগ সর্বলোকে জানে । 
গরুড় পাইলে খায় হেন সর্গগণে ॥ ৫৩৫ 
সর্বজন ভাই মেরে করে ঠাকুরাল। 
ভায়ের গৌরব কে রেখেছে কতকান্স ॥ ৫৩৬ 
গুরু বলি মান কিন্তু জাতি মনোদুঃখ। 
কুবের প্রভুত্ব করে তোমার কি সুখ ॥ ৫৩৭ 
পূর্বে জনলীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস। 
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ || ৫৩৮ 
ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ। 
ইহা শুনি উদ্যোগী হইল দশানন ॥ ৫৩৯ 
তখনি ডাকিয়া দূতে কহিছে রাবপ। 
দূত তুমি খাও শীঘ্র কহ বিবরণ ৷৷ ৫৪০ 
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মন্দোদরী-গর্ডে জন্মে পুত্র মেঘনাদ। 
তারে দেখি দেবগণে গণয়ে প্রমাদ ॥ ৫৭২ 
মেঘের গর্জনে গর্জে লঙ্কার ভিতরে। 
দেব রক্ষঃ ব্রিভুবন কাপে যার ডরে।| ৫৭৩ 
কৌতুকে রাবণরাজ আছে লঙ্াপুরে। 
দেব-দানবের কন্যা লয়ে কেলি করে ॥ ৫৭৪ 
লঙ্গাপুরে কুম্ভকর্ণ নিদ্রা-অচেতন। 
ব্রিশেত যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ | ৫৭৫ 
পরিথা যোজন দশ আড়ে পরিসর। 
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর॥ ৫৭৬ 
ত্রিংশ কোটি রাক্মে নিল্রার দ্বার রাখে। 
কুম্ভকৰ্ণ নিদ্রা যায় আপনার সুখে ৫৭৭ 
চারি চারি ক্রোশ যুড়ে ঘরের দুয়ার। 
রতন-পালক্ষে শুয়ে বীর-অবতার ॥ ৫৭৮ 
শুনা হৈতে দৃষ্ট হয় অর্ধ-কলেনর। 
কুন্তকর্ণে দেখে কাপে যতেক অমর | ৫৭৯ 
কুম্ভকৰ্ণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যে দিলে। 
বর্গ মা পাতালে সকলে তাহা জানে ॥ ৫৮০ 
সেই দিন সকলেতে সাবধানে ফিরে। 
দেবগণ কম্পমান অমরনগরে ॥ ৫৮১ 
কুন্তকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে। 
দেখিয়া ত’ পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে॥ ৫৮২ 
বিধির বরেতে রাজা কারে নাহি মানে। 
দেব-দানবের কন্যা ধ*রে ধরে আনে ॥ ৫৮৩ 
ইন্দ্রের নন্দনবন আনে উপাড়িয়া। 
কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া ॥ ৫৮৪ 
মুনি খষি দেবতার হিংসা করে ফিরে। 
যম নাহি নিদ্রা যায় রাবণের ডরে॥ ৫৮৫ 
কুবের শুনিল রাবণের যত কর্ম। 
দূত পাঠাইয়া দিল জানাইতে ধর্ম॥ ৫৮৬ 
কৃবেরের দূত দশাননে নমে মাথা। 


ঘোড়হাত করি কহে কুবেরের কথা॥ ৫৮৭, 
দূত বলে মহারাজ হিত তব চাই। 
তোমারে বুঝাতে গাঠাইল তব ভাই ॥ ৫৮৮ 
বিশ্রবার পুত্র তুমি কুলে অবতার। 
তোমারে করিতে হয় উত্তম আচার॥ ৫৮৯ 
দেবতার হিংসা কর দেবগণ দুঃখী। 
ঝধি-তপন্থীর হিংসা কোন্‌ শান্্রেলিখি॥ ৫৯০ 
দেবতা-ঝষির কোপে বিপরীত ঘটে। 
সাধুজনে হিংসা করি পড়ে ত’ সঙ্কটে॥ ৫৯১ 
দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরন্তর 
আমার ঠাকুর বক্ষরাজ যনেশ্বর॥ ৫৯২ 
করিলেন উগ্র তপ মলয়-শিখরে। 
সর্বদা বিরাজে তথা পার্বতী-শক্করে॥ ৫৯৩ 
ছলরূপে ভ্রমেণ চিনিতে কেহ নারে। 
দুজনে করেন কেলি অলয়-শিখরে ॥ ৫৯৪ 
কেলি-জ্রীড়া-কৌতুকে ছিলেন দুই জনে। 
কুবের চাহিয়াছিল বাম-চক্ষু-কোপে॥ ৫৯৫ 
কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে। 
কুবেরের বাম চক্ষু পুড়ে সেইক্ষণো। ৫৯৬ 
এক চক্ষু পুড়ি গেল শুন জঙ্ষেশুর। 
এক চক্ষে তপ করে সহন্র বংসর॥ ৫৯৭ 
তথাপি না খুচিল দেবীর কোপানল। 
কুবেরের আঁখি আছে হইয়া পিজল।। ৫৯৮ 
দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন। 
দেবতাগণের হিংসা কর কি কারণ ॥:৫৯৯ 
তব অমঙ্গল দেব চিন্তিবে সদাই। 
তোমা বুক্বাইতে পাঠাইল তব ভাই ॥ ৬০০ 
এত যদি কহে দূত রাবণ-গোচরে ৷ 
শুনিয়া রাবণরাজ কুপিল অন্তরে ॥ ৬০১ 
আমাকে পাঠায় দূত আপনা না জানে। 
তোরে কাটি আজি তার বধিব জীবনে ॥ ৬০২ 
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মন্দোদরী-গর্ভে জন্মে পুত্র মেঘনাদ। 
তারে দেখি দেবগণে গণয়ে প্রমাদ ৷৷ ৫৭২ 
মেঘের গর্জনে গর্জে লক্কার ভিতরে। 
দেব রক্ষঃ ব্রিভুবন কাপে যার উরে ॥ ৫৭৩ 
কৌতুকে রাবণরাজ আছে লঙ্কাপুরে। 
দেব-দানবের কন্যা লয়ে কেলি করে ॥ ৫৭৪ 
লঙ্কাপুরে কুন্তকর্ণ নিদ্রা-অচেতন। 
ত্রিংশত যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ॥ ৫৭৫ 
পরিখা যোজন দশ আড়ে পরিসর। 
কুম্ভকৰ্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর।| ৫৭৬ 
ত্রিংশ কোটি রাক্ষসে নিদ্রার দ্বার রাখে। 
কুল্তকর্ণ নিদ্রা মায় আপনার সুখে॥ ৫৭৭ 
চারি চারি ক্রোশ যুড়ে ঘরের দুয়ার। 
রতন-পালঙ্কে শুয়ে বীর-অবতার ॥ ৫৭৮ 
শূন্য হৈতে দৃষ্ট হয় অৰ্দ্ধ-কলেৰর। 
কুম্ভকৰ্ণে দেখে কাপে যতেক অমর ॥ ৫৭৯ 
কুম্ভকৰ্ণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যে দিনে। 
বর্গ মর্ঠা পাতালে সকলে তাহা জানে ॥ ৫৮০ 
দেই দিন সকলেতে সাবধানে ফিরে। 
দেবগণ কম্পমান অমরনগরে ॥ ৫৮১ 
কুস্তকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে। 
দেখিয়া ত’ পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে॥ ৫৮২ 
বিধির বরেতে রাজা কারে নাহি মানে। 
দেব-দানবের কন্যা ধ'রে ধরে আনে ॥ ৫৮৩ 
ইন্দ্রের নন্দনবন আনে উপাড়িয়া। 
কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া ৫৮৪ 
মুনি খমি দেবতার হিংসা করে ফিরে। 
যম নাহি নিদ্রা যায় রাবণের ভরে ॥ ৫৮৫ 
কুবের শুনিল রাবণের যত কর্ম 
দূত পাঠাইয়া দিল জানাইতে ধর্ম॥ ৫৮৬ 
| কুবেরের দূত দশাননে নমে মাথা। 


যোড়হাভ করি কহে কুবেরের কথা। ৫৮৭ 
দূত বলে মহারাজ হিত তব চাই। 
তোমারে বুঝাতে পাঠাইল তব ভাই॥ ৫৮৮ 
বিশ্রবার পুত্র তুমি কুলে অবভার। 
তোমারে করিতে হয় উত্তম আচার॥ ৫৮৯ 
দেবতার হিংসা কর দেবগণ দুঃখী। 
বধি-তগন্থীর হিংসা কোন্‌ শাস্ত্রে লিথি॥ ৫৯০ 
দেবতা-ঝষির কোপে বিপরীত ঘটে। 
সাধুজনে হিংসা করি পড়ে ত’ সক্ষটে ॥ ৫৯১ 
দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরন্তর। 
আমার ঠাকুর যক্ষরাজ ধনেশ্বর।॥ ৫৯২ 
করিলেন উগ্র তপ মলয়-শিখরে। 
সর্বদা বিরাজে তথা পার্বতী-শক্করে॥ ৫৯৩ 
ছলরূপে ল্রমেণ চিনিতে কেহ নারে। 
দুজনে করেন কেলি মলয়-শিখরে॥ ৫৯৪ 
'কেলি-ভ্রীডা-কৌতুকে ছিলেন দুই জনে। 
কুবের চাহিয়াছিল বাম-চক্ষু-কোণে। ৫৯৫ 
কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে। 
কুবেরের বাম চক্ষু পুড়ে সেইক্ষণে॥ ৫৯৬ 
এক চক্ষু পুড়ি গেল শুন লঙ্কেশ্বর। 
এক চক্ষে তপ করে সহস্র বহসর।॥ ৫৯৭ 
তথাপি না খুচিল দেবীর কোপানল। 
কুবেরের আঁখি আছে হইয়া পিঙ্গল॥ ৫৯৮ 
দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন। 
দেবতাগণের হিংসা কর কি কারণ ॥ ৫৯৯ 
তব অমঙ্গল দেব চিন্তিবে সদাই। 
তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই ॥ ৬০০ 
এত যদি কহে দূত রাবণ-গোচরে। 
শুনিয়া রাবপরাজ কুপিল অন্তরে॥ ৬০১ 
আমাকে পাঠায় দূত আপনা না জানে। 
তোরে কাটি আজি তার বধিব জীবনে ৬০২ 
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কুপিল রাবণরাজ বলে মহাবলী । 
বাড়ীর ভিতরে যায় ক’রে ঠেলাঠেলি॥ ৬৩৪ 
পাথরের কপাট তুলিয়া এক টানে। 
কোপে দ্বারপাল রাবণের শিরে হানে ॥ ৬৩৫ 
রক্তে রাঙ্গা হয়ে পড়ে রাজা দশানন। 
ভাঙতে রহিল প্রাণ না হৈল মরণ ॥ ৬৩৬ 
সে পাথর তুলে রক্ষ দ্বারপালে হানে। 
পড়িল সে দ্বারপাল পাথর চাপনে ॥ ৬৩৭ 
দ্বারপাল অচেতন কুবের চিন্রিত। 
অণিভদ্র সেনাপতি ডাকিল ত্বরিত ॥ ৬৩৮ 
মণিভদ্র শুনহ প্রধান সেনাপতি। 
আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া কৃতী ॥ ৬৩৯ 
বাছিয়া কটক কর সন্বরে সাজন। 
হাতে গলে বান্ধি আন লঙ্কার রাবণ ৷ ৬৪০ 
দিলেক দানব যক্ষ বছ সেনাপতি। 
চব্বিশ কোটি সেনা দিল তাহার সংহতি ॥ ৬৪১ 
লইয়া বিকট সৈনা মণিভদ্ৰ নড়ে। 
গর্জিয়া কটক চলে মহাশব্দ পড়ে ॥ ৬৪২ 
মণিভদ্র এসে করে বাণ বরিষণ। 
চারিদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ ॥ ৬৪৩ 
রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান। 
যক্ষ-কটক বিদ্ধি করিছে খান খান ॥ ৬৪৪ 
নানা অন্তর রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে। 
ভঙ্গ দিল যক্ষগণ না পারে সহিতে ॥ ৬৪৫ 
উভরড়ে পলাইল আউদর-চুলী। 
দেখিয়া রুষিল মণিভদ্র মহাবলী ৷৷ ৬৪৬ 
মণিডদ্রে দেখিয়া রাক্ষস ধায় ডরে। 
দেখিয়া রুষিল রক্ষঃ লক্ষার ঈশ্বরে ॥ ৬৪৭ 
মণিভদ্র দশানন দুই জনে রণ। 
গদা হাতে মণিভদ্র ধায় ততক্ষণ ॥ ৬৪৮ 
দশ যোজন গিরি আনিল বায়ুভরে। 


গিয়া পর্বত হানে রাবণের শিরে। ৬৪৯ 
রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া আকাশে। 
সেই বাণ মণিভদ্র গিলিলেক গ্রাসে ॥ ৬৫০ 
মণিভন্র-মুখ দেখি রুষিল রাবণ। 
কুড়ি হাতে চাপি তার বধিল জীবন।॥ ৬৫১ 
মণিভদ্র পড়িল রাক্ষদগণ হাসে। 
কুবেরের ভগ্রদূত কহে উর্ধস্াসে॥ ৬৫২ 


রাবণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ 
মগিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিন্তিত। 
আপনি আসিল রণে পাত্রেতে বেষ্টিত ॥ ৬৫৩ 
ডাক দিয়া বলে শুন ভাই রে রাবণ। 
আমার সহিত তব যুদ্ধ কি কারণ॥ ৬৫৪ 
মণিভদ্রে পাঠালাম যুঝিবার তরে। 
কুড়ি হাত চাপি তুমি ধরিলে তাহারে॥ ৬৫৫ 
নিরুপায় পক্ষে আমি এসেছি যুদ্ধেতে। 
ৰধিতে নারিবে আর চেপে কুড়ি হাতে॥ ৬৫৬ 
ক’রেছ অনেক তপ অহ্ছিচর্ম সার। 
নারিলে অমর হৈতে কেন অহঙ্কার।॥ ৬৫৭ 
অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে। 
কৃকর্ম করিয়া ভাই পড়িবে প্রমাদে ॥ ৬৫৮ 
যথা তথা যুদ্ধ কর অবশ্য মন্ণ। 
মৃত্যুকালে মনে করো আমার বচন ৬৫৯ 
অমর হয়েছি কিসে লইবে পরাণ। 
হারি যদি রণেতে করিবে অপমান ॥ ৬৬০ 
এত যদি কহিল কুবের যক্ষরাজে। 
রাবণের পাত্রমিত্র সবে পড়ে লাজে ॥ ৬৬১ 
কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা দুষ্ট নিশাচরে। 
দোহাতিয়া বাড়ি মারে কুবেরের শিরে ॥ ৬৬২ 
ছি ছি বলি কুবের দিলেক টিট্‌কারী। 
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কুপিল রাবণরাজ বলে মহাবলী ৷ 
বাড়ীর ভিতরে যায় ক'রে ঠেলাঠেলি ৷৷ ৬৩৪ 
পাথরের কপাট ভুলিয়া এক টানে। 
কোপে ঘারপাল রাবণের শিরে হানে ॥ ৬৩৫ 
রক্তে রাঙ্গা হয়ে পড়ে রাজা দশানন। 
জগোতে রহিল প্রাণ না হৈল মরণ ॥ ৬৩৬ 
সে পাথর তুলে রক্ষ দ্বারপালে হানে। 
পড়িল মে ঘারপাল পাথর চাপনে ॥ ৬৩৭ 
স্বারপাল অচেতন কুবের চিন্তিত । 
মপিভদ্র সেনাপতি ডাকিল ত্বরিত ॥ ৬৩৮ 
মণিডদ্র শুনহ প্রধান সেলাপতি। 
আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া কৃতী ॥ ৬৩৯ 
বাছিয়া কটক কর সন্বরে সাজন। 
হাতে গলে বান্ধি আন লঙ্কার রাবণ ৬৪০ 
দিলেক দানব যক্ষ বহু সেনাপতি। 
চব্বিশ কোটি সেনা দিল তাহার সংহতি ॥ ৬৪১ 
লইয়া বিকট সৈন্য মণিভন্র নড়ে। 
খর্জিয়া কটক চলে মহাশব্দ পড়ে ৷৷ ৬৪২ 
মণিভদ্র এসে করে বাণ বরিষণ। 
চারিদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ ॥ ৬৪৩ 
রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান। 
যক্ষ-কটক বিদ্ধি করিছে খান খান ৷৷ ৬৪৪ 
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে। 
ভঙ্গ দিল যক্ষগণ না পারে সহিতে ৷ ৬৪৫ 
উভরড়ে পলাইল আউদর-চুলী। 
দেখিয়া রুষিল মণিভদ্র মহাবলী ॥ ৬৪৬ 
মণিডড্রে দেখিয়া রাক্ষস ধায় ডরে। 
দেখিয়া রুষিল রক্ষঃ লঙ্কার ঈশ্বরে ॥ ৬৪৭ 
মণিভদ্র দশানন দুই জনে রণ। 
গদা হাতে মগিভদ্র ধায় ততক্ষণ।| ৬৪৮ 
দশ যোজন গিরি আনিল বামুভরে। 


গর্জিয়া পর্বত হানে রাবণের শিরে॥ ৬৪৯ 
রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া আকাশে। 
সেই বাণ মণিভদ্র গিলিলেক গ্রাসে॥ ৬৫০ 
মণিভদ্র-মুখ দেখি রুষিল রাবগ। 
কুড়ি হাতে চাপি তার বধিল জীবন॥ ৬৫১ 
মণিভদ্র পড়িল রাক্ষপগণ হাসে। 
কুবেরের ভগ্রদ্ূত কহে উর্দশ্বাসে ॥ ৬৫২ 


রাবণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ 
মণিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিন্তিত। 
আপনি আসিল রথে পাত্রেতে বেষ্টিত ॥ ৬৫৩ 
ডাক দিয়া বলে শুন ভাই রে রাবগ। 
আমার সহিত তব যুদ্ধ কি কারণ॥ ৬৫৪ 
মণিভদ্রে পাঠালাম যুবিবার তরে। 
কুড়ি হাত চাপি তুমি ধরিলে তাহারে ॥ ৬৫৫ 
নিরুপায় পক্ষে আমি এসেছি যুন্ধেতে ৷ 
বধিতে নারিবে আর চেপে কুড়ি হাতে ॥ ৬৫৬ 
ক’রেছ অনেক তপ ভষ্থিচর্ম সার। 
নারিলে অমর হৈতে কেন অহন্কার।॥ ৬৫৭ 
অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে। 
কুকর্ম করিয়া ভাই পড়িবে প্রমাদে ॥ ৬৫৮ 
যথা তথা যুদ্ধ কর অবশা মরণ। 
মৃত্যুকালে মনে করো আমার বচন॥ ৬৫৯ 
অমর হয়েছি কিসে লইবে পরাণ। 
হারি যদি রখেতে করিবে অপমান।॥ ৬৬০ 
এত যদি কহিল কুবের যক্ষরাজে। 
রাবণের পাত্রমিত্র সবে পড়ে লাজে॥ ৬৬১ 
কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা দুষ্ট নিশাচরে। 
দোহাতিয়া বাড়ি মারে কুবেরের শিরে ॥ ৬৬২ 
ছি ছি বলি কুবের দিলেক টিট্কারী। 
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সেই রখে চড়িয়া রাবণ জয় করে ॥ ৬৯৪ 
কৃতিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে। 
গাছিল উত্তরকাণ্ড গীত রামায়ণ ॥ ৬৯৫ 


বেদবতীর উপাখ্যান 


অগন্তের কথা শুনি শ্রীরামের হাস। 
কহ কহ মুনি কহ করিয়া প্রকাশ ৷ ৬৯৬ 
কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন। 
কহ দেখি শুনি মুনি পূরাণ কথন ॥ ৬৯৭ 
অগন্তা বলেন রাম কর অবধান। 
কহি কিছু রাবণের আরো উপাখ্যান॥ ৬৯৮ 
দ্বারপালরূপে সূর্য আছেন দুয়ারে। 
রাখিলা কপাট দিয়া রাবণের ডরে॥ ৬৯৯ 
বেদবতী নামে কন্যা পরমা শোভনা। 
তপস্যা করেন বনে হিমাংশবদনা। ৭০০ 
পবিত্র আকৃতি ভার পবিত্র প্রকৃতি। 
সুদ্ধসত্বা শুদ্ধমতি সূর্মসম দ্যুতি॥ ৭০১ 
দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত। 
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত। ৭০২ 
অতিথি আচারে কন্যা দিলেন আসন। 
কামে মুগ্ধ দশানন জিজ্ঞাসে তখন ॥ ৭০৩ 
কে তুমি কাহার কন্যা কাহার কামিনী । 
কি জন্যে এ মহারণো থাক একাকিনী॥ ৭০৪ 
এরূপ যৌবন-ধন না কর বিলাস। 
কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস॥ ৭৩৫ 
কন্যা বলে মোর কথা কহিতে বিস্তর 
যে হেতু তপস্যা করি শুন লঙ্কেশ্বর ॥ ৭০৬ 
কুশধ্বজ পিতা পিতামহ বৃহস্পতি ৷ 
সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী॥ ৭০৭ 
পিতা বেদ পড়িতেছিলেন যেইক্ষণে। 


জন্মিলাম সেইক্ষণে তাহার বদনে॥ ৭০৮ 
অযোনিসম্তবা নাম রাখে বেদবতী। 
পিতার অধিক স্নেহ হৈল আমা প্রতি ৷ ৭০৯ 
দিবেন উত্তম পাত্রে এই তার পণ। 
কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ॥ ৭১০ 
অতএব বিষ্ণু সহ বিবাহ আমার। 
দিবেন এ বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিতার॥ ৭১১ 
ইতিমধ্যে শুষ্ভ নামে দৈতা বধে পিতা। 
অতঃপর মাতা হইলেন অনুমৃতা॥ ৭১২ 
আজন্ম তপস্যা করি এই অভিলানে। 
কত দিনে পাইব সে শ্যাম পীতবাসে ৭১৩ 
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে। 
রথ হতে নামিয়া কহিছে মৃদুভাষে ॥ ৭১৪ 
ত্ৰৈলোক্য জিনিয়া রূপ গুণ তুমি ধরা 
সুন্দরি ! কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর॥ ৭১৫ 
কুটিল সে কালরূপ কোথা নারায়ণ । 
পাইলে তাহার দেখা বধির জীবন॥ ৭১৬ 
কন্যা বলে হেন বাকা না আন বদনে। 
কৃষ্ণ বিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে ॥ ৭১৭ 
শুনিয়া কনার কথা দুষ্ট যাতুধান। 
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান॥ ৭১৮ 
দৌরাঝ্মা করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ। 
কন্যা বলে অপমান কর কি কারণ ॥ ৭১৯ 
প্রবেশ করিব আমি জ্বলন্ত আগুনে 
অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে॥ ৭২০ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর হলি পাপকারী। 
অল্পবল নারী হই কি করিতে পারি ॥ ৭২১ 
তপস্যার ফলে যদি তোরে নষ্ট করি। 
বিফল হইবে এত তপস্যা আমারি ॥ ৭২২ 
অগ্রিকৃণ্ড জ্বালিল আনিয়া কাষ্টরাশি। 
প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী ॥ ৭২৩ 


উত্তরকাণ্ড। SIs 


সেই রথে চড়িয়া রাবণ জয় করে৷ ৬৯৪ 


কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে। 
গাহিল উত্তরকাণ্ড গীত রামায়ণে ॥ ৬৯৫ 


বেদবতীর উপাখ্যান 


অগস্তোর কথা শুনি শ্রীরামের হাস। 
কহ কহ মুনি কহ করিয়া প্রকাশ ॥ ৬৯৬ 
কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন। 
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥ ৬৯৭ 
অগন্ত বলেন রাম কর অবধান। 
কহি কিছু রাবণের আরো উপাখ্যান ॥ ৬৯৮ 
ছারগালরূপে সূর্য আছেন দুয়ারে 
রাখিলা কপাট দিয়া রাবণের ভরে॥ ৬৯৯ 
বেদবতী নামে কন্যা পরমা শোভনা। 
তপস্যা করেন বনে হিমাংশুবদনা॥ ৭০০ 
পবিত্র আকৃতি ভর পনিত্র প্রকৃতি। 
সুন্ধসত্বা শুদ্ধমতি সূর্যসম দ্যুতি॥ ৭০১ 
দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত। 
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত ॥.৭০২ 
অতিথি আচারে কন্যা দিলেন আসন। 
কামে মুগ্ধ দশানন জিজ্ঞাসে তখন ॥ ৭০৩ 
কে তুমি কাহার কন্যা কাহার কামিনী । 
কি জন্যে এ মহারপ্যে থাক একাকিনী॥ ৭০৪ 
এরাপ যৌবন-ধন না কর বিলাস। 
কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাসা॥ ৭০৫ 
কন্যা বলে মোর কথা কহিতে বিস্তর। 
য়ে হেতু তপস্যা করি শুন লঙ্ষেশ্বর ॥ ৭০৬ 
কুশধ্বজ পিতা পিতামহ বৃহুম্পতি। 
সে কুশধ্নজের কন্যা আমি বেদবতী॥ ৭০৭ 
পিতা বেদ পড়িতেছিলেন যেইক্ষণে। 


জন্মিলাম সেইক্ষণে তাহার বদনে॥ ৭০৮ 
অযোনিসন্তবা নাম রাখে বেদবতী। 
পিতার অধিক স্নেহ হেল আমা প্রতি। ৭০৯ 
দিবেন উত্তম পাত্রে এই তার পণ। 
কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ॥ ৭১০ 
অতএব বিষ্ণু সহ বিবাহ আমার। 
দিবেন এ বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিতার।৷ ৭১৯ 
ইতিমধ্যে শুস্ত নামে দৈত্য বধে পিতা। 
অতঃপর মাতা হইলেন অনুমৃতা॥। ৭১২ 
আজন্ম তপসা করি এই অভিলাষে। 
কত দিনে পাইব সে শ্যাম গীভবাসে॥ ৭১৩ 
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে। 
রথ হতে নামিয়া কহিছে মৃদুভাষে ॥ ৭১৪ 
ত্ৰৈলোক্য জিনিয়া রূপ গুণ তুমি ধর। 
সুন্দরি ! কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর॥ ৭১৫ 
কুটিল সে কালরূপ কোথা নারায়ণ। 
পাইলে তাহার দেখা বধিব জীবন।। ৭১৬ 
কন্যা বলে হেল বাক্য না আন বদনে। 
কৃষ্ণ বিনা কেবা আছে এ তিন ভূবনো॥ ৭১৭ 
শুনিয়া কন্যার কথা দুষ্ট যাতুধান। 
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান।। ৭১৮ 
দৌরাস্মা করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ। 
কন্যা বলে অপমান কর কি কারণ ॥ ৭১৯ 
প্রবেশ করিব আমি জ্বলন্ত আগুনে। 
অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে॥ ৭২০ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর হলি পাগকারী। 
অল্পবল নারী হই কি করিতে পারি ॥ ৭২৯ 
তপস্মার ফলে ঘদি তোরে নষ্ট করি। 
বিফল হইবে এত তপস্যা আমারি ॥ ৭২২ 
অগ্রিকৃণড জ্বালিল আনিয়া কাষ্ঠরাশি। 
প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী ॥ ৭২৩ 


উত্তরকাশু 507 


দশ বিশ ব্রান্দণেরে সাপটিয়া খ’রে। 
দুষ্ট দশানন সবাকারে ফেলে দূরে॥ ৭৫৪ 
করিয়া সংগ্রাম জয় রানণ চলিল। 
দেবগণ পক্ষী হতে বাহির হইল॥ ৭৫৫ 
পক্ষী হৈতে দেবতা পাইল পরিত্রাণ। 
পক্ষিগণে দেবগণ করেন কল্যাণ ॥ ৭৫৬ 
ইন্র বলে ময়ূর তোমারে দিনু বর। 
হউক সহত্র চক্ষু লেজের উপর॥ ৭৫৭ 
পূর্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার। 
ইন্দ্র বরে সহশ্রলোচন হৈল ভার ৭৫৮ 
যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জন। 
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্ভন॥ ৭৫৯ 
বর কাকলাসেরে দিলেন ধনেশ্বর। 
স্বর্ণ তোমার হউক কলেবর।॥ ৭৬০ 
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে। 
স্ব্ণবর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে॥ ৭৬১ 
বরুণ বলেন হংস দিলাম এ বর। 
চন্দ্র হেন হউক তোমার কলেবর॥ ৭৬২ 
আমি এক লোকপাল সলিলের পতি। 
চরিতে হইবে জলে পরম পিরীতি ॥ ৭৬৩ 
যম বলে কাক আমি দিলাম এ বর। 
তোমারে নাহিক হবে মরণের ডর।॥ ৭৬৪ 
রোগ পীড়া তোমার না হইবে সংসারে। 
তব মৃত্যু হয় যদি মানুষেতে মারে॥ ৭৬৫ 
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার। 
যমলোকে তৃপ্তি ভার হইবে অপার ॥ ৭৬৬ 
পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে যার। 
বর দিয়া দেবগণ গেল স্ব্গন্বার ॥ ৭৬৭ 
মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সংসারে বিদিত। 
উত্তরকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস সুপণ্ডিত ॥ ৭৬৮ 


রাৰণের অনরণ্য রাজার সহিত যুদ্ধ 


মরুত্তের যজ্ঞ-কথা অতি চমৎকার ৷ 
তাহাতে সোনার পাত্র পর্বত আকার ॥ ৭৬৯ 
্বর্ণপাত্রে সুপ্তি নিত্য করেন বর্জন। 
সেই সোনা ভরিয়াছে ত্রিলক্ষ যোজন ॥ ৭৭০ 
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তের ধন। 
মরুত্ত সমান আর লাহি কোন জল॥ ৭৭১ 
মরুত্ত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে। 
এমন ভূপাল ছিল চন্দ্রমার বংশে ॥ ৭৭২ 
অগন্তের কথা শুনি রঘুনাথ হাস। 
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ ৭৭৩ 
মরুত্ত জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ । 
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ-কথন ॥ ৭৭৪ 
মুনি বলে যদি শুনে নীর তথা আছে । 
তখনি রাবণ দায় দ্রুত তার কাছে ॥ ৭৭৫ 
গিয়া কহে আমারে সত্বরে দেহ রণ। 
পরাজয় মানিলে না মারে দশানন ॥ ৭৭৬ 
পরাজয় যে না মানে করে অহঙ্কার । 
রাবণের ঠাই তার নাহিক নিন্তার ॥ ৭৭৭ 
গুরন্দর নিজ মুখে মাগে পরাজয় ৷ 
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয় ॥ ৭৭৮ 
এরূপে রাবণ ভ্রমনে শৃথিনীমগুলে ৷ 
অযোধ্যা জিনিতে যায় জয় জয় বলে ॥ ৭৭৯ 
অনরণা রাজা ছিল রাজ্য অযোধ্যায়। 
বাতা পেয়ে দশানন তার কাছে যায় ॥ ৭৮০ 
তৰ পূর্বপুরুষ সে অনরণা নাম। 
রাবণ তাহার কাছে চাহিল সংগ্রাম ॥ ৭৮১ 
লঙ্কার রাবণ আমি শুল অনরপ্য। 
রণ দেহ আমারে না চাহি কিছু অনা ॥ ৭৮৯ 
শুনি অনরণ্য কোপে করে অহঙ্কার । 


উত্তরকাণড মা 


দশ বিশ ব্রাহ্মণের লাপটিয়া খ’রে। 
দুষ্ট দশানন সবাকারে ফেলে দূরে ॥ ৭৫৪ 
করিয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল। 
দেবগণ পল্সী হ'তে বাহির হইলা। ৭৫৫ 
পক্ষী হৈতে দেবতা পাইল পরিত্রাণ। 
পক্ষিগণে দেবগণ করেন কল্যাণ৷ ৭৫৬ 
ইন্দ্র বলে ময়ূর তোমারে দিনু বর। 
হউক সহন চক্ষু লেজের উপর।॥ ৭৫৭ 
পূর্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার। 
ইন্দু বরে সহম্রলোচন হৈল তার॥ ৭৫৮ 
যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জন। 
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্ভন॥ ৭৫৯ 
বর কীকলাসেরে দিলেন ধনেশ্বর। 
স্বর্ণবর্ণ তোমার হউক কলেবর॥ ৭৬০ 
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে। 
্বর্ণবর্ণ হইল মুকুট খরে মৃণ্ডে॥ ৭৬১ 
বরুণ বলেন হংস দিলাম এ বর। 
চন্দ্র হেন হউক তোমার কালেবর।॥ ৭৬২ 
জামি এক লোকপাল সলিলের পতি। 
চরিতে হইবে জলে পরম পিরীতি ॥ ৭৬৩ 
যম বলে কাক আমি দিলাম এ বর। 
তোমারে নাহিক হনে মরণের ডর।॥ ৭৬৪ 
রোগ পীড়া তোমার না হইবে সংসারে। 
তব মৃত্যু হয় যদি মানুষেতে মারে॥ ৭৬৫ 
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার। 
ঘমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার ৷৷ ৭৬৬ 
পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে যার। 
বর দিয়া দেবগণ গেল স্বর্গদার ॥ ৭৬৭ 
মকরুত্ত রাজার যকত সংসারে বিদিত। 


উত্তরকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস সুপণ্ডিত ॥ ৭৬৮ 


| 


রাবণের অনরণ্য রাজার সহিত যুদ্ধ 


মকুত্তের মজ্র-কথা অতি চমতকার । 
তাহাতে সোলার পাত্র পর্বত আকার ॥ ৭৬৯ 
স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জি নিত্য করেন বর্জন । 
সেই সোনা ভরিয়াছে ত্রিলন্ষ যোজন ৷৷ ৭৭০ 
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তের ধন। 
মরুত্ত সমান আর লাহি কোন জন।॥ ৭৭১ 
মরুত্ত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে। 
এমন ভূপাল ছিল চন্্রমার বংশে॥ ৭৭৯২ 
অআগন্তোর কথা শুনি রঘুনাথ হাস। 
কুহু কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ৷ ৭৭৩ 
মকুত্ত জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ। 
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ-কথন ॥ ৭৭৪ 
মুনি বলে যদি শুনে বীর তথা আছে। 
তখনি রাবণ শায় দ্রুত তার কাছে ॥ ৭৭৫ 
গিয়া কহে আমারে সত্বরে দেহ রণ। 
পরাজয় মানিলে না মারে দশানন ॥ ৭৭৬ 
পরাজয় যে না মানে করে অহঙ্কার । 
ব্বাবপের ঠাই তার নাহিক নিস্তার ॥ ৭৭৭ 
পুরন্দর নিজ মুখে মাগে গরাজয়। 
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয় ॥ ৭৭৮ 
এরূপে রাবণ ভ্ৰমে পৃথিনীমণ্ডলে। 
অযোধ্যা জিনিতে খায় জয় জয় বলে ॥ ৭৭৯ 
অনরণা রাজা ছিল রাজা অযোধ্যায়। 
বার্তা পেয়ে দশানন তার কাছে যায় ॥ ৭৮০ 
তৰ পূর্বপুরুষ সে অনরপা নাম। 
রাবণ তাহার কাছে চাহিল সংগ্রাম ॥ ৭৮১ 
লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনরণা। 
রণ দেহ আমারে না চাহি কিছু অন্য॥ ৭৮২ 
শুনি অনরণা কোপে করে অহঙ্কার। 
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মানুষ হইয়া যিনি বিষু-অধিষ্ঠান। 
তার ঠাই রাবণ যে পায় অপমান ॥ ৮১৩ 
কার্তবীরঘার্জুন রাজা ছিল চন্দ্রবংশে। 
সে সহস্র হাত ধরে জন্ম বিষ্ণু-অংশে॥ ৮১৪ 
নানা বুদ্ধি ধরিয়া সে রাজা রাজা রাখে। 
খাঁর নামে হারা ধন আসিত সম্মুখে ॥ ৮১৫ 
শত শত কামিনী লইয়া কুতৃহলে। 
অর্জন করিত কেলি নর্মদার জলে॥ ৮১৬ 
মাহিম্মতীনগরে তাহার ছিল ঘর। 
তথা গিয়া জিজ্ঞাসিছে রাজা লক্ষেশ্বর ॥ ৮১৭ 
লঙ্কার রাবণ আমি চাহি নিজ রণ। 
কার্তবীর্ার্জুন কি করিল পলায়ন ॥ ৮১৮ 
রাক্ষস-কটক চাপ অতি ভ্যক্ষর। 
অর্জন রাজার কাছে কারো নাহি ডর ॥ ৮১৯ 
লোক বলে কিবা চাহ তুমি এইস্ছলে। 
করেন ভূপতি ক্রীড়া নর্মদার জলে ॥| ৮২০ 
নর্মদায় যায় বীর অর্জুন-উদ্দেশে। 
পথে মেতে বিদ্ধাগিরি দেখিল হরযে॥ ৮২১ 
নানা ফুল-ফল দেখে অতি মনোহর। 
নানা পক্ষী কেলি করে শোভে সরোবর ॥ ৮২২ 
নৃত্য করে ময়ূর বগ্জারে মধুকর। 
নানা হংস কেলি করে দেখিতে সুন্দর ॥ ৮২৩ 
দানৰ গন্ধৰ্ব দেব যক্ষ বিদ্যাধর। 
কামিনী লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥ ৮২৪ 
রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাপে ডরে। 
পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্বত-উপরে ॥ ৮২৫ 
তাড়াতাড়ি 'দেবগণ পলাইল ত্রাসে। 
দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে ॥ ৮২৬ 
নির্মল নদীর জল পর্বভেতে বয়। 
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয় ॥ ৮২৭ 
বিন্ধাগিরি এড়ি গেল নর্মদার কৃলে। 


জলকেলি করে তথা কেশরী-শার্দলে॥ ৮২৮ 
সহ শুক-সারণ প্রভৃতি পরিজন। 
রথ হৈতে সেইখানে নামিল রাবণ ॥ ৮২৯ 
মধ্যাহকালের রৌদ্র তাপিত পৃথিবী। 
রাবণে দেখিয়া মন্দতেজ হৈল রবি॥ ৮৩০ 
দুই কূলে বালি সে স্ফটিক হেন দেখি। 
বহু জন্তু কেলি করে নানাবিধ পাখী ॥ ৮৩১ 
নর্মদার জল সেই অতি সুশীতল। 
ঘীরে ধীরে বায়ু বহে অতি সুকোমল॥ ৮৩২ 
সৈন্য সঙ্গে নামিয়া রাবণ যায় 'জলে। 
ধুইল গায়ের রক্ত লগ্ন রণস্থলে।॥ ৮৩৩ 
সাঁতারে রাবণ রাজা নর্মদার জলে। 
আনন্দে করিয়া স্নান উঠিলেন কূলে | ৮৩৪ 
দেবদেৰ মহাদেব জগতের রাজা। 
নালা উপহারেতে রাবণ করে পূজা ॥ ৮৩৫ 
স্বর্ণ শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চল-মেখলা। 
ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবার্চন-বেলা ৷৷ ৮৩৬ 
শত সুবর্ণেন পাত্র লাগে পূজা সাজে। 
শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে। ৮৩৭ 
করাইল শিবলিঙ্গ স্নান সেই জলে। 
কলস করিয়া গন্ধ তদুপরি ঢালে ॥ ৮৩৮ 
মন্ত্রজপ করিল লইয়া জপমালা। 
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চন-বেলা॥ ৮৩৯ 
কুড়ি হাত প্রসারিয়া নাচে রঙ্গ-ভঙ্গে। 
রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিজে ॥ ৮৪০ 
এ দিকে অর্জন রাজা হয়ে হুষ্টমতি । 
জলক্রীড়া করে সঙ্গে যতেক যুবতী ॥ ৮৪১ 
পসারে নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল। 
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল ॥ ৮৪২ 
ছিল যে কাকালি জল হইল পাথার। 
শত শত কন্যা দিতে লাগিল সাঁতার ॥ ৮৪৩ 
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মানুষ হইয়া যিনি বিষ্ণু-অধিষ্ঠান। 
তার ঠাই রাবণ যে পায় অপমান॥ ৮১৩ 
কার্তবী্ার্জুন রাজা ছিল চন্দ্রবংশে। 
সে সহন্র হাত ধনে জন্ম বিষু-সংশে ॥ ৮১৪ 
নানা বুদ্ধি ধরিয়া সে রাজা রাজা রাখে। 
শর নামে হারা ধন আসিত সম্মুখে ॥ ৮১৫ 
শত শত কামিনী লইয়া কুতুহলে। 
অর্জুন করিত কেলি নর্মদার জলে॥ ৮১৬ 
মহিষ্মতীনগরে তাঁহার ছিল ঘর। 
তথা গিয়া জিজ্ঞাসিছে রাজা লঙ্কেশবর ॥ ৮১৭ 
লঙ্কার রাবণ আমি চাহি নিজ রণ। 
কার্ডৰীযার্জুন কি করিল পলায়ন ॥ ৮১৮ 
রাক্ষস-কটক চাপ অতি ডয়ঙ্কর। 
অর্জুন রাজার কাছে কারো নাহি ডর॥ ৮১৯ 
লোক বলে কিবা চাহ তুমি এইছুলে। 
করেন ভূপতি ক্রীড়া নর্মদার জলো॥ ৮২০ 
নর্মদায় খায় বীর অর্জন-উদ্দেশে। 
পথে যেতে বিন্ধাগিরি দেখিল হরে ॥ ৮২১ 
নালা ফুল-ফল দেখে অতি মনোহর। 
নানা পক্ষী কেলি করে শোভে সরোবর ॥ ৮২২ 
নৃত্য করে ময়ূর বঙ্ষারে মধুকর। 
নানা হংস কেলি করে দেখিতে সুন্দর |॥ ৮২৩ 
দানব গন্ধর্ব দেৰ যক্ষ বিদ্যাধর। 
কামিনী লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর ৮২৪ 
রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাপে ডরে। 
পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্বত-উপরে ॥ ৮২৫ 
তাড়াতাড়ি দেবগণ পলাইল ত্রাসে। 
দেৰতা পলায় দেখি দশানন হাসে ॥ ৮২৬ 
নির্মল নদীর জল পর্বতেতে বয়। 
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয়॥ ৮২৭ 
নিন্ধাগিরি এড়ি গেল নর্মদার কূলে। 


জলকেলি করে তথা কেশরী-শার্দুলে॥ ৮২৮ 
সহ শুক-সারণ প্রভৃতি পরিজন। 
রথ হৈতে সেইখানে নামিল রাবণ ॥ ৮২৯ 
মধ্যাহুকালের রৌদ্র তাপিত পৃথিবী। 
রাবণে দেখিয়া মন্দতেজ হেল রবি।।1৮৩০ 
দুই কূলে বালি সে স্ফটিক হেন দেখি। 
বহু জন্তু কেলি করে নানাবিধ পাখী ৷৷ ৮৩১ 
নর্মদার জল সেই অতি সুশীতল। 
ধীরে ধীরে বায়ু বহে অতি সুকোমল।। ৮৩২. 
সৈনা সঙ্গে নামিয়া রাবণ যায় জলে। 
ধুইল গায়ের রক্ত লগ্ন রণস্থলে।॥ ৮৩৩ 
সীতারে রাবণ রাজা নর্মদার জলে। 
আনন্দে করিয়া স্নান উঠিলেন কূলে ॥ ৮৩৪ 
দেবদেব মহাদেব জগতের রাজা। 
নানা উপহারেতে রাবণ করে পুজা ॥ ৮৩৫ 
স্বর্ণ শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চন-মেখলা। 
ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবার্চন-বেলা ॥ ৮৩৬ 
শত সুবর্ণের পাত্র লাগে পূজা সাজে। 
শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে ॥ ৮৩৭ 
করাইল শিবলিঙ্গ স্বান সেই জলে। 
কলস করিয়া গন্ধ তদুপরি ঢালে ॥ ৮৩৮ 
মন্ত্রজপে করিল লইয়া জপমালা। 
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চন-বেলা॥ ৮৩৯ 
কুড়ি হাত প্রসারিয়া নাচে রঙগ-ভঙ্গে। 
রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিঙ্গে ॥ ৮৪০ 
এ দিকে অর্জন রাজা হয়ে হৃষ্টনতি। 
জলক্রীড়া করে সঙ্গে যতেক যুবতী ৷ ৮৪১ 
পসারে নদীর মাঝে হন্ত সে দীঘল। 
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল ॥ ৮৪২. 
হিল যে কাকালি জল হইল পাথার। 
শত শত কন্যা দিতে লাগিল সাঁতার ৷ ৮৪৩ 
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শক সারণ মারীচ রক্ষঃ মহাবীর। 
রাক্ষসের মায়া-রণে নর নহে ছির।॥ ৮৭৫ 
রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষ-সৈনা নড়ে। 
অর্জনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে॥ ৮৭৬ 
মারিয়া তোমার সৈনা ফেলিল রাবপ। 
অগ্নি হেন কোপে জ্বলে শুনিয়া অর্জুন॥ ৮৭৭ 
যুঝিবারে অর্জন চলিল মহাবীর। 
ভয়ে রাজনিতদ্বিনী কেহ নহে হর ॥ ৮৭৮ 
স্্ীলোকের কলরব উঠিল গভীর। 
সবাকে অভয়দানে রাজা করে স্থির ॥ ৮৭৯ 
পাত্র সহ অন্তঃপুরে পাঠায় স্ত্রীগণ। 
্বর্গদা হাতে করি ধাইল অর্জন॥ ৮৮০ 
গষ্ঠীর-গর্জনে আসে পর্বত-আকার। 
গদাহাতে রাক্ষসেরে করে মার মার। ৮৮১ 
দুর্জয্ম-শরীর রাজা অতি ভ্যান্কর। 
তিন শত যোজন জুড়িয়া পরিসর ॥ ৮৮২ 
ছয় শত যোজন শরীর দীর্ঘতর। 
সহন্র হন্তেতে ধরে সহত্র ভুধর ॥ ৮৮৩ 
দেখিয়া কুপিল সে গ্রহস্ত মহাবল। 
অর্জনের শিরে মারে লোহার মুষল ৷ ৮৮৪ 
পড়িল ঝখ্ৰনা যেন মূষল চিকুর। 
অর্জুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চুর ৷৷ ৮৮৫ 
অর্জন সহত্র হাতে গদা এক চাপে। 
্রহন্তের মাথায় মারিল মহাকোপে ॥ ৮৮৬ 
মোহ গেল প্রহস্ত সে অত্যন্ত কাতর। 
দেখিয়া কাতর তারে রোষে লক্ষেশ্থর ॥ ৮৮৭ 
কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষল রাবণ। 
সহস্র হস্তেতে লোফে অর্জুন রাজন ॥ ৮৮৮ 
দুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠন্ঠনি। 
ত্ৰিভুবনে জল-স্থল কম্পিত মেদিনী ॥ ৮৮৯ 
উভয় হন্তীর যুদ্ধ দন্ত হানাহানি। 


দুই সূর্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি ॥ ৮৯০ 
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ। 
দুই বীরে যুদ্ধ করে ঘোর রণোমাদ ॥ ৮৯১ 
উভয়ে বরষে বাণ দৌহে ধনুর্ধান। 
দৌহে দৌহা বিন্ধিয়া করিল জরজর ॥ ৮৯২ 
কেহ কারে নাহি পারে তুলা দুই জন। 
দেবতা অসুরে যেন পূর্বে হৈল রণ ॥ ৮৯৩ 
রাবণ মুষলাঘাত করিল নিষ্ঠুর ৷ 
অর্জুনের বুকেতে ঠেকিয়া হৈল চুর ॥ ৮৯৪ 
ধরিল দুর্জয় গদা অর্জুন নৃগতি। 
রাবণের বুকেভে মারিল শীঘ্রগতি ॥ ৮৯৫ 
মোহ গেল রাবণ সে গদার আঘাতে ৷ 
এড়িয়া ধনুকবাণ লাগিল কাপিতে ॥ ৮৯৬ 
লাফ দিয়া অর্জুন ধরিল লক্ষেম্রে। 
গরুড় ছুইল যেন নীল অজগরে ॥ ৮৯৭ 
ধরিয়া সহস্র হাতে রাখে কক্ষতলি। 
পাতালে যেমন হরি বান্ধিলেন বলি ॥ ৮৯৮ 
বান্ধিল সহস্র হস্তে তার কুড়ি হাত। 
রাবণ ভাবিছে এ কি হইল উৎপাত ॥ ৮৯৯ 
সাধু সাধু আকাশে ডাকিছে দেবগণ। 
অর্জন উপরে করে পুষ্পবরষণ ॥ ৯০০ 
হস্তী মারি সিংহ মেন ছাড়ে সিংহনাদ । 
মৃগ মারি ব্যাধ য়েন পাসরে বিষাদ ॥ ৯০১ 
নানা অস্ত্র রাক্ষম ফেলিল চারি ভিতে | 
রাক্ষসের অন্তর সব রাজা লোফে হাতে ॥ ৯০২ 
কত হাতে ধরিয়া রহিছে দশাননে। 
কত হাতে ভাড়ায় সে নিশাচরগণে ॥ ৯০৩ 
মারীচ খর দুষণ প্রহস্ত সুবল। 
অর্জুনের স্তুতি করে রাক্ষস সকল ॥ ৯০৪ 
রাক্ষসের স্তবেতে অর্জুন রাজা হাসে। 
কক্ষে রাবণেরে চাপি চলিল আবাসে ॥ ৯০৫ 
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শতক সারণ মারীচ রক্ষঃ মহাবীর। 
রাক্ষসের মায়া-রপে নর নহে স্থির ॥ ৮৭৫ 
রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষ-সৈনা নড়ে । 
অর্জনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে ॥ ৮৭৬ 
মারিয়া তোমার সৈন্য ফেলিল রাবগ। 
অগ্নি হেন কোপে স্থলে শুনিয়া অর্জুন॥ ৮৭৭ 
যুন্বিবারে অর্জুন চলিল মহাবীর। 
ভয়ে রাজনিতঘিনী কেহ নহে স্থির ॥ ৮৭৮ 
স্ত্রীলোকের কলরব উঠিল গভীর। 
সবাকে অভয়দানে রাজা করে ছথির॥ ৮৭৯ 
পাত্র সহ অন্তঃপুরে পাঠায় গ্রীগণ। 
বর্ণগদা হাতে করি ধাইল অর্জুন। ৮৮০ 
গষ্ঠীর-গর্জনে আসে পর্বত-আকার। 
গদাহাতে বাক্ষসেরে করে মার মার॥ ৮৮১ 
দর্জয়-শরীর রাজা অতি ভয়ঙ্কর। 
তিন শত যোজন জুড়িয়া পরিসর ।॥ ৮৮২ 
ছয় শত যোজন শরীর দীর্ঘতর। 
সহস্র হত্তেতে ধরে সহস্র ডুধর॥ ৮৮৩ 
দেখিয়া কুপিল সে প্রহন্ত মহাবল। 
অর্জনের শিরে মারে লোহার মুষল ৮৮৪ 
পড়িল ঝঞ্রনা যেন মুষল চিকুর। 
অর্জুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চুর ৮৮৫ 
অর্জুন সহন্ৰ হাতে গদা এক চাপে। 
প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে ৷ ৮৮৬ 
মোহ গেল প্রহস্ত সে জতান্ত কাতর। 
দেখিয়া কাতর তারে রোষে লঙ্ষেশ্বর ॥ ৮৮৭ 
কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ। 
সহস্র হস্তেতে লোফে অর্জন রাজন ॥ ৮৮৮ 
দুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি টন্ঠনি। 
ব্রিভুবনে জল-স্ল কম্পিত মেদিলী ॥ ৮৮৯ 
উভয় হন্তীর যুদ্ধ দন্ত হানাহানি। 


দুই সূর্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি | ৮৯০ 
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ। 
দুই বীরে যুদ্ধ করে ঘোর রগোল্সাদ ॥ ৮৯১ 
উভয়ে বরষে বাণ দৌহে ধনুর্ধার। 
দৌঁহে দৌহা বিন্ধিয়া করিল জরজর ॥ ৮৯২ 
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুই জন। 
দেবতা অসুরে যেন পূর্বে হৈল রণ ॥ ৮৯৩ 
রাবণ মুষলাঘাত করিল নিষ্ঠুর ৷ 
অর্জুনের বুকেতে ঠেকিয়া হৈল চুর ॥ ৮৯৪ 
ধরিল দুর্জয় গদা অর্জন নৃপতি । 
রাবণের বুকেতে মারিল শীয্মগতি ॥ ৮৯৫ 
মোহ গেল রাবণ সে গদার আমাতে ৷ 
এড়িয়া ধনুকবাণ লাগিল কীগিতে ॥ ৮৯৬ 
লাফ দিয়া ভর্জুন ধরিল লঙ্েখ্বরে। 
গরুড় ছুঁইল যেন নীল অজগরে ॥ ৮৯৭ 
ধরিয়া সহত্র হাতে রাখে কক্ষতলি ৷ 
পাতালে যেমন হরি বান্ধিলেন বলি ॥ ৮৯৮ 
বান্ধিল সহস্র হন্তে তার কুড়ি হাত। 
রাবণ ভাবিছে এ কি হইল উৎপাত ॥ ৮৯৯ 
সাধু সাধু আকাশে ডাকিছে দেবগণ। 
অর্জন উপরে করে পুষ্পবরষণ ॥ ৯০০ 
হন্তী মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ । 
মৃগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে বিষাদ ॥ ৯০১ 
নানা অন্তর রাক্ষস ফেলিল চারি ভিতে । 
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে ॥ ৯০২ 
কত হাতে ধরিয়া রহিহে দশাননে। 
কত হাতে ভাড়ায় সে নিশাচরগণে ॥ ৯০৩ 
মারীচ খর দূষণ প্রহস্ত সুবল। 
অর্জুনের স্তুতি করে রাক্ষস সকল ॥ ৯০৪ 
রাক্ষসের স্তবেতে অর্জুন রাজা হাসে। 
বক্ষে রাবণেরে চাপি চলিল আবাসে ॥ ৯০৫ 
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খলাইল পায়ের দীড়াকু দৃঢ়তর। 
ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর ॥ ৯৩৫ 
কুড়ি হাত ঘুড়িয়া বাঁধিয়াছিল চামে। 
করিল বন্ধলমুক্ত সে সকল ক্রমে ॥ ৯৩৬ 
রাবণে আনিয়া দিল মুনি-বিদামানে। 
মাথা ভুলি না চাহিল রক্ষ অপমানে ৷৷ ৯৩৭ 
স্নান করাইল পরাইয়া দিবাবাস। 
দিবা অলঙ্কার দিল মাণিক প্রকাশ | ৯৩৮ 
সুগন্ধি চন্দন পুষ্প দিল বিভূষণ। 
পুলস্তা মুনির করে করে সমর্পণ ৷৷ ৯৩৯ 
মুনির বচনে তথা ধর্ম-অগি ভ্বালি। 
অর্জনে রাবণে করাইলেন মিতালি | ৯৪০ 
পুলন্তয গেলেন স্বর্গে দশানন লক্কা। 
মুনির প্রসাদে দূরে গেল তার শঙ্কা। ৯৪১ 
অগন্তয বলেন মন দেহ রঘুবর। 
অর্জুনের পিতা তপ করিল বিস্তর ॥ ৯৪২ 
আপনি দিলেন বর তারে নারায়ণ । 
অর্জুন স্বরূপ আমি তোমার নন্দন ॥ ৯৪৩ 
তোমার অর্জন যে সহশ্র হস্ত ধরে। 
হেন অর্জনের কেহ জিনিতে না পারে ॥ ৯৪৪ 
বলাবল নাহি তথা নাহি ডাকা চুরি। 
রাজ্যের কোটাল নাহি আপনি প্রহরী ৷৷ ৯৪৫ 
হারাইলে ধন পায় অর্জুন-স্মরণে। 
চন্দ্রবংশে রাজা নাই সম তার গুণে ৯৪৬ 
চরাচরে মহানীর বিষ্ণু-অংশধর। 
সে অর্জুন রাজারে মারেন ডৃগুবর ৷ ৯৪৭ 
অনিতা শরীর নিত্য বলি মান বৃথা। 
অর্জনের এই দশা অন্যে কিবা কথা ॥ ৯৪৮ 
অর্জনের কীতিতে আবৃত এ সংসার। 
কৃত্তিবাস রচিল অর্জন-অবতার ॥ ৯৪৯ 


বালি-রাবণের যুদ্ধ 
শুনিয়া মুনির বাকা রামের উল্লাস। 
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ ৯৫০ 
সেথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন। 
কহ কহ শুনি প্রভু অপূর্ব কথন ॥ ৯৫১ 
মুনি বলে সদা দুষ্ট যুদ্ধ-চিন্তা করে। 
বালির নিকটে গেল কিঙ্রিন্ধ্যানগরে ৷৷ ৯৫২ 
ভুবন জিনিয়া শ্রমে নাছি অবসাদ। 
বালির দুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ//৯৫৩ 
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর। 
আপনার পরিচয় কহে লঙ্ষেশ্বর ॥ ৯৫৪ 
লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি। 
বাঞ্ছা করি বালির সহিত যুদ্ধ করি॥ ৯৫৫ 
বলিল বানরগণ ওরে দুরাচার। 
এমন বচন মুখে না আনিস আর ॥ ৯৫৬ 
হইলে বালির সনে তোর দরশন। 
দশমুগু খণ্ড করি বধিবে জীবন || ৯৫৭ 
যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি। 
হেখা দেখ তা সবার হাড় রাশি রাশি ॥ ৯৫৮ 
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণ-সাগরে। 
কিছুকাল থাক যদি যাবে যমঘরে ৷৷ ৯৫৯ 
মহাপরাক্রমী বালি খাত ত্রিভুবনে। 
তৃণজ্ঞান নাহি করে সহস্র রাবণে॥ ৯৬০ 
বালির বিক্রম-কথা শুন নিশাচর । 
দুর্জয়-শরীর বালি বলের সাগর ।। ৯৬১ 
প্রভাতে উঠিয়া বালি অরুণ-উদয়। 
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥ ৯৬২ 
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্বত-শিখর। 
পুনঃ হাত পসারিয়া লুফে সে সত্বর ॥ ৯৬৩ 
সপ্তদ্দীপ ভ্ৰমে বালি এক নিমেষেতে। 
কি কব অনোরে বায়ু না পারে ছুঁইতে ॥ ৯৬৪ 
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খসাইল পায়ের দাঁড়াকু দৃঢ়তর। 
ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর ॥ ৯৩৫ 
কুড়ি হাত যুড়িয়া বাঁধিয়াছিল চামে। 
করিল বন্ধনমুক্ত সে সকল ক্রমে ॥ ৯৩৬ 
রাবণে আনিয়া দিল মুনি-বিদ্যমানে । 
মাথা ভুলি না চাহিল রক্ষ অপমানে ॥ ৯৩৭ 
স্নান করাইল পরাইয়া দিব্যবাস। 
দিব্য অলঙ্কার দিল মাণিক প্রকাশ ॥ ৯৩৮ 
সুগন্ধি চন্দন পুষ্প দিল বিভূষণ 
পুলস্ত মুনির করে করে সমর্পণ ॥ ৯৩৯ 
মুনির বচনে তথা ধর্ম-অগ্নি জ্বালি। 
ভর্জনে রাবণে করাইলেন মিতালি ॥ ৯৪০ 
পুলন্তয গেলেন স্বর্গে দশানন লঙ্ষা। 
মুনির প্রসাদে দূরে গেল তার শঙ্কা ॥ ৯৪১ 
অগন্তা বলেন মন দেহ রঘুবর। 
অর্জুনের পিতা তগ করিল বিস্তর ৷ ৯৪২ 
আপনি দিলেন বর তারে নারায়ণ। 
অর্জুন স্বরূপ আমি তোমার নন্দন ॥ ৯৪৩ 
তোমার অর্জুন যে সহত্র হস্ত ধরে। 
হেন অর্জুনের কেহ জিনিতে না পারে ॥ ৯৪৪ 
বলাবল নাহি তথা নাহি ডাকা চুরি। 
রাজ্যের কোটাল নাহি আপনি প্রহরী ৷ ৯৪৫ 
হারাইলে ধন পায় অর্জুন-স্মরণে। 
চক্্রবংশে রাজা নাই সম তার গুণে ॥ ৯৪৬ 
চরাচরে মহাবীর বিষ্ু-অংশধর | 
সে অর্জুন রাজারে মারেন ভৃণ্ডবর ॥ ৯৪৭ 
অনিতা শরীর নিত্য বলি মান বৃথা। 
অর্জনের এই দশা অন্যে কিবা কথা ॥ ৯৪৮ 
অর্জনের কীর্ডিতে আবৃত এ সংসার। 
কৃত্তিবাস রচিল অর্জন-অবতার ॥ ৯৪৯ 


বালি-রাবণের যুদ্ধ 
শুনিয়া মুলির বাক্য রামের উল্লাস। 
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ ৯৫০ 
সেথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন। 
কহ কহ শুনি প্রভু অপূর্ব কথন ॥ ৯৫১ 
মুনি বলে সদা দুষ্ট যুদ্ধ-চিন্তা করে। 
বালির নিকটে গেল কিছ্িন্ধ্যানগরে ৷৷ ৯৫২ 
ভুবন জিনিয়া ভ্রমে নাহি অবসাদ । 
বালির দুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ)/৯৫৩ 
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর। 
আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেপ্বর ॥ ৯৫৪ 
লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি। 
বাঞ্ছা করি বালির সহিত যুদ্ধ করি৷ ৯৫৫ 
বলিল বানরগথ ওরে দুরাচার। 
এমন বচন মুখে না জানিস আর ৯৫৬ 
হইলে বালির সনে তোর দরশান। 
দশমুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন ৯৫৭ 
যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি। 
হেথা দেখ তা সবার হাড় রাশি রাশি ॥ ৯৫৮ 
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণ-সাগরে। 
কিছুকাল থাক যদি যাবে যমঘরে ॥ ৯৫৯ 
মহাপরাক্রমী বালি খ্যাত ত্রিভুবনে। 
তৃণজ্ঞান নাহি করে সহস্র রাবণে॥ ৯৬০ 
বালির বিক্রম-কথা শুন নিশাচর। 
দুর্জম-শরীর বালি বলের সাগর ॥ ৯৬১ 
প্রভাতে উঠিয়া বালি অরুণ-উদয়। 
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় || ৯৬২ 
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্বত-শিখর। 
পুনঃ হাত পসারিয়া লুফে সে সত্থুর ॥ ৯৬৩ 
সপ্তন্থীপ ভ্রমে বালি এক নিমেষেতে। 
কি কব অনোরে বায়ু না পারে হইতে ॥ ৯৬৪ 


সত্তরকাগু | 


দেখাইলা সন্তত্বীপ পৃথিবীর অন্ত। 
তোমায় আমায় সিংহ পশুর বৃত্তান্ত ॥ ৯৯৬ 
আমা হেন বীর তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুড়ে। 
চারি সাগরের সন্ধ্যা ধ্যান নাহি নড়ে ॥ ৯৯৭ 
বলে টুটা পাই যদি আছাড়িয়া মারি। 
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি ॥ ৯৯৮ 
আজি হৈতে ভাই মোর তুমি সহোদর । 
মোর লক্ষা তোমার সে ভোগের ভিতর ॥ ৯৯৯ 
উভয়ে মিতালি করে অগ্নি করি সাক্ষী। 
উভয়ে উভয় প্রতি হইলেক সুখী ৷৷ ১০০০ 
হে রাম তাহারা উভে পড়ে তব বাণে। 
মে জানে তোমার তত্র সেই সব জানে ॥ ১০৮১ 
শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস। 
গাহিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ ১০০২ 


যম-রাবণের যুদ্ধ 
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ । 
আর কিছু কহ ত’ পুরাণ ইতিহাস ॥ ১০০৩ 
সেখানে হরিয়া কোথা গেল সেরাবণ ৷ 
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব কথন ॥ ১০০৪ 
মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ । 
নারদের সনে পথে হইল দর্শন ॥ ১০০৫ 
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন। 
আশীর্বাদ করিয়া কহেন তপোধন ॥ ১০০৬ 
রাবণ ব্রহ্মার বর পেলে বহু তপে। 
দেব দৈত্য স্থির নহে ভোমার প্রতাপে ॥ ১০০৭ 
রোগ শোক লোকে সব জরায় পীড়িত ৷ 
কেহ হাসে কেহ কাদে কেহ আনন্দিত ॥ ১০০৮ 
অবশা মরণ-পথ কেহ নাহি দেখি। 
বন্ধুবান্ধবের শোকে সর্বলোক দুঃখী ॥ ১০০৯ 


যমমুখে পড়িয়াছে সকল সংসার ৷ 
যমেরে এড়িয়া অন্যে মার কি আচার ॥ ১০১০ 
তোমার সংগ্রামে যব পাবে পরাজয় । 
যমেরে মারিয়া লোকে করাও নির্ভয় ॥ ১০১১ 
বিষ্ণু দৈত্য মারি লোকে করিলেন সুখী ৷ 
লোকের হিতাৰ্থে সর্প খায় তার্ক্ম্য পক্ষী | ১৮৯২ 
পাইয়া ব্রহ্মার নর জিনিলে ভুবন । 
তোমার বাণেতে স্থির নহে দেবগ্রণ ॥ ১০১৩ 
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস। 
যম হেতু লোক মরে লোকে উপহাস ॥ ১০১৪ 
যমেরে মারিয়া বীর কর উপকার। 
রাবণ তাহার কথা করিল স্বীকার ॥ ১০১৫ 
শুনিয়া মুনির কথা বলিছে রাবণ ৷ 
স্বর্গ মর্তা পাতাল জিনিব ত্ৰিভূবন ৷৷ ১০১৬ 
আগে মৰ্ত্য জিনিব তৎপরে পাতাল । 
তৰে সে জিনিৰ গিয়া অষ্টলোকপাল ॥ ১০১৭ 
ছোট জিনে বড় জিনি এই পারিপাটী। 
বড় জিনে ছোট জিনি পুরুষত্বে ঘটী ॥ ১০১৮ 
মুনি বলে যদি যমে লা কর দমন। 
তৰে ত’ রহিবে সর্বলোকের মরণ । ১০১৯ 
কুড়ি পাটী দশনে সে দশ মুখে হাসে। 
চতুর্দিকে কেরা যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥ ১০২০ 
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে । 
তোমার আজ্ঞায় যাব যমে জিনিবারে |! ১০২১ 
মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে । 
সে গেলে নারদ মুনি ভাবে মনে মনে ॥ ১০২২ 
হেন জন নহে যে বমের নহে বশ । 
যমেরে জিনিতে যায় বড়ই সাহস ॥ ১০২৩ 
মত প্রাণী আছে যম সবার ঈশ্বর! 
ভুবন-বৃত্তন্ত যত তাহার গোচর ॥ ১০২৪ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর দুর্জয় রাবণ । 
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দেখাইলা সপ্তদবীপ পৃথিবীর অন্ত। 
তোমায় আমায় সিংহ পশুর বৃত্তান্ত ॥ ৯৯৬ 
আমা হেন বীর তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুড়ে। 
চারি সাগরের সন্ধ্যা ধ্যান নাহি নড়ে ৯৯৭ 
বলে টুটা পাই যদি আহাড়িয়া মারি। 
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি ॥ ৯৯৮ 
আজি হৈতে ভাই মোর তুমি সহোদর। 
মোর লঙ্কা তোমার সে ভোগের ভিতর ॥ ৯৯৯ 
উভয়ে মিতালি করে অগ্নি করি সাক্ষী । 
উভয়ে উভয় প্রতি হইলেক সুষ্বী ৷ ১০০০ 
হে রাম তাহারা উভে পড়ে তব বাগে । 
যে জানে তোমার তত্ব সেই সব জানে ॥ ১০০১ 
শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস। 
গ্রাহিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ ১০০৯ 


যম-রাবণের যুদ্ধ 

কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ । 

আর কিছু কহ ত’ পুরাণ ইতিহাস ৷৷ ১০০৩ 
সেখানে হরিয়া কোথা গেল সে রাবণ । 

কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব কথন ॥ ১০০৪ 
মুনি বলে বুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ । 
নারদের সনে পথে হইল দর্শন ॥ ১০০৫ 
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন। 
আশীর্বাদ করিয়া কহেন তপোধন ॥ ১০০৬ 
রাবণ ব্রহ্মার বর পেলে বহু তপে। 

দেব দৈতা স্থির নহে তোমার প্রভাপে ॥ ১০০৭ 
রোগ শোক লোকে সব জরায় পীড়িত । 

কেহ হাসে কেহ কাদে কেহ আনন্দিত ॥ ১০০৮ 
অবশ্য মরণ-পথ কেহ নাহি দেখি। 
বন্ধুবান্ধরের শোকে সর্বলোক দুঃখী ॥ ১০০৯ 


যমমূখে পড়িয়াছে সকল সংসার । 
যমেরে এড়িয়া অনো মার কি আচার ৷ ১০১০ 
তোমার সংগ্রামে ঘন পাৰে পরাজয় । 
যমেরে মারিয়া লোকে করাও নিয় ॥ ১০১১ 
বিষ্ণু দৈতা মারি লোকে করিলেন সুখী । 
লোকের হিতার্থে সর্প খায় তাক পক্ষী ॥ ১০১২ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর জিনিলে ভুবন। 
তোষার বাণেতে ছ্ির নহে দেৰগণ | ১০১৩ 
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস। 
যম হেতু লোক মরে লোকে উপহাস ॥ ১০১৪ 
যমেরে মারিয়া বীর কর উপকার । 
রাবণ তাহার কথা করিল স্বীকার ॥ ১০১৫ 
শুনিমা মুনির কথা বলিছে রাবণ । 
স্বর্গ মর্তা পাতাল জিনিব ত্ৰিভুবন ॥ ১০১৬ 
আগে মর্ড্য জিনিব ভৎপনে পাভাল। 
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্টলোকগাল ॥ ১০১৭ 
ছোট জিনে বড় জিনি এই পারিপাটী । 
বড় জিনে ছোট জিনি পুরুষত্বে ঘাটী || ১০১৮ 
মুনি বলে যদি যমে না কর দমন । 
তৰে ত’ রহিবে সর্বলোকের মরণ ॥ ১০১৯ 
কুড়ি পাটী দশনে সে দশ মুখে হাসে । 
চতুর্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাত্রমাসে ॥ ১০২০ 
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে। 
তোমার আজ্ঞায় যাব যমে জিনিবারে ৷৷ ১০২১ 
মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে 
সে গেলে নারদ মুনি ভাবে মনে মনে ॥ ১০২২ 
হেন জন নহে যে যমের নহে বশ। 
যমেরে জিনিতে যায় বড়ই সাহস ॥ ১০২৩ 
যত প্রাণী আছে ধম: সবার ঈশ্বর । 
ভূবন-বৃত্রান্ত যত তাহার গোচর ৷৷ ১০২৪ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর দুর্জয় রাবণ। 
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মহামহৈশর্য তার দেখিল রাবণ॥ ১০৫৬ 
পূর্ব আর পশ্চিম-দুয়ার যে উত্তর। 
তিন দ্বারে ধার্মিক লোক দেখে বিন্তর ॥ ১০৫৭ 
যমের দক্ষিণ ঘবার ঘোর অন্ধকার । 
রাত্রিদিন নাহি তথা সব একাকার ৷৷ ১০৫৮ 
যত যত পাপী লোক সেই দ্বারে থাকে। 
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে॥ ১০৫৯ 
চুরাশী সহত্র কু দক্ষিণ-দুয়ারে। 
নরকে ডুবায়ে সব যমদূত মারে।॥ ১০৬০. 
যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর। 
কলরব শুনি তথা গেল লক্ষেশ্বর॥ ১০৬৯ 
প্রবেশিল দক্ষিণ-ছ্বারেতে দশানন। 
প্রথম প্রহার তথা দেখিছে ভখন॥ ১০৬২ 
যত যত পাপ করিয়াছে যত জন। 
যমদূতে প্রহারিছে যাহার যেমন।॥ ১০৬৩ 
যেই যত পরদার করেছে কৌতুকে। 
সেই কুন্তীপাকে পড়ি ডুবিছে নরকে ॥ ১০৬৪ 
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল। 
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গার ছাল ॥ ১০৬৫ 
অগম্যা-গমন করে যে হরে ব্রাহ্মণী। 
তার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী ॥ ১০৬৬ 
লোহার ভাঙ্গশ দূত মানে গোটা গোটা। 
রুষিয়া ডাঙ্গশ মারে তায় লৌহ-কীটা॥ ১০৬৭ 
সরবাঙ্গ-ছেদনেতে তাহার পচে মাংস। 
অর অ্বদ পোকা খুলে যায় অংশ ॥ ১০৬৮ 
হাতে গলে বান্ধে তার দিয়া চর্দদড়ী। 
মাথার উপরে তুলি মারে লৌহবাড়ি ॥ ১০৬৯ 
মস্তক ফাটিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে। 
পরিত্রাহি ডাকে তারা দারুণ প্রহার ॥ ১০৭০ 
গদাঘাভে মাথা চিরে রক্ত পড়ে শ্রোতে। 
বিষম প্রহার তারে করে যমদূতে ॥ ১০৭১ 


নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সকলেরে। 
বিষ্টা খেয়ে পাগী লোক ফারিয়া মরে ॥ ১০৭২ 
গৃধিনি শকুনি মাংস টানে চারিভিতে ৷ 
উপাড়ে সীড়াশী দিয়া চক্ষু যমদূতে ॥ ১০৭৩ 
হন্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন জিয়া 
লোহার মুদগর মারে অসহ্য সে দায়। ১০৭৪ 
পাপপুণাজাগী হয় যে ইক্ডিয়গণ। 
বিষম গ্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন॥ ১০৭৫ 
পরস্্ীকে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন। 
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন॥ ৯০৭৬ 
(লৌহমরী এক নারী আনে যমদূতে 
অগ্নিমধ্যে তাহাকে তাতায় ভালমতে ॥ ১০৭৭ 
সেই লোহা জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল। 
পাপী সব তাহাকে ধরিয়া দেয় কোল॥ ১০৭৮ 
গার মাংস জ্বলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী। 
তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাপী॥ ১০৭৯ 
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে। 
ভ্বালায় জ্বলিত পাপী ধড়ফড় করে ॥ ১০৮০ 
পরদার করিয়াছে রাবণ বিন্তর। 
বিষম প্রহার দেখি চিন্তিত অন্তর॥ ১০৮১ 
পরশ্্ী দর্শন যেই করে একচিতে। 
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে ॥ ১০৮২ 
বিষম ঘমের দূত করিছে তাড়না। 
হরিলে পরের নারী এতেক মন্ত্রণা॥ ১০৮৩ 
পরস্তরী হরিয়া যেবা করেছে রমণ। 
চিরকালাবধি ভোগে নরক সে জন ॥ ১০৮৪ 
তাহাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার। 
কোটি কল্পে না হয় সে নরক উদ্ধার ৷ ১৩৮৫ 
তথাপি নরের মনে নাহি জানোদয়। 
পরধন পরদারে সদা মন লয়| ১০৮৬ 
শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ। 
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মহামহৈশ্বৰ্য ভার দেখিল রাবণ ॥ ১০৫৬ 
পূর্ব আর পশ্চিম-দুয়ার যে উত্তর। 
তিন দ্বারে ধার্মিক লোক দেখে বিস্তর | ১০৫৭ 
যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার। 
রাত্রিদিন নাহি তথা সব একাকার ॥ ১০৫৮ 
যত যত পাপী লোক সেই দ্বারে থাকে। 
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে ॥ ১০৫৯ 
ঢুরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ-দুয়ারে। 
নরকে ডুবায়ে সব যমদূত মারে।॥ ১০৬০ 
যমের প্রহানে লোক হয়েছে কাতর । 
কলরব শুনি তথা গেল লঙ্েশ্বর।॥ ১০৬১ 
গ্রবেশিল দক্ষিণ-গ্বারেতে দশানন। 
প্রথম প্রহার তথা দেখিছে তখন ॥ ১০৬২ 
মত যত পাপ করিয়াছে যত জন। 
যমদূতে প্রহারিছে যাহার যেমন।॥ ১০৬৩ 
যেই যত পরদার করেছে কৌতুকে। 
সেই কুষ্টীপাকে পড়ি ডুবিছে নরকে ॥ ১০৬৪ 
সূতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল। 
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গার ছাল ॥ ১০৬৫ 
অগম্যা-গমন করে যে হরে ব্রাহ্মণী। 
তার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী॥ ১০৬৬ 
লোহার ডাঙ্গশ দূত মারে গোটা গোটা। 
রুষিয়া ভাঙ্গশ মারে তায় লৌহ-কীটা ৷৷ ১০৬৭ 
সর্বাঙ্গ-ছেদনেতে তাহার পচে মাংস। 
অর্বুদ অর্বুদ পোকা খুলে যায় অংশ ৷৷ ১০৬৮ 
হাতে গলে বান্ধে তার দিয়া চর্মদড়ী। 
মাথার উপরে তুলি মারে লৌহবাড়ি ॥ ১০৬৯ 
মন্তক ফাটিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে। 
পরিত্রাহি ডাকে তারা দারুণ প্রহারে ॥ ১০৭০ 
গদাঘাতে মাথা চিরে রক্ত পড়ে শ্রোতে। 
বিষম প্রহার তারে করে যমদুতে ॥ ১০৭১ 


নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সকলেরে। 
বিষ্টা খেয়ে পাপী লোক ফাফরিয়া মরে ॥ ১০৭২ 
গৃধিনি শকুনি মাংস টানে চারিভিতে। 
উপাড়ে সীড়াশী দিয়া চক্ষু যমদূতে ॥ ১০৭৩ 
হস্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন জি্ায়। 
লোহার মুদগর মারে অসহ্য সে দায়॥ ১০৭৪ 
পাপপুণ্যআগী হয় যে ইন্জিয়গণ। 
বিষম প্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন।॥ ১০৭৫ 
প্রস্্রীকে যে জন দিয়াছে আলিজন। 
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন। ১০৭৬ 
লৌহময়ী এক নারী আনে যমদূতে । 
অগ্নিমধ্যে তাহাকে তাতায় ভালমতে ॥ ১০৭৭ 
সেই লোহা জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল। 
পাগী সব তাহাকে ধনিয়া দেয় কোল ১০৭৮ 
গার মাংস জ্বলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী। 
তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাগী॥ ১০৭৯ 
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে। 
স্বালায় ম্বলিত পাপী ধড়ফড় করে॥ ১০৮০ 
পরদার করিয়াছে রাবণ বিন্তর। 
বিষম প্রহার দেখি চিন্তিত জন্বর॥ ১০৮১ 
পরস্তী দর্শন যেই করে একচিতে। 
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে ॥ ১৩৮২ 
বিষম যমের দূত করিছে তাড়না। 
হরিলে পরের নারী এতেক যন্ত্রণা ১০৮৩ 
পরস্ত্ী হরিয়া যেবা করেছে রমখ। 
চিরকালাবধি ভোগে নরক সে জন ॥ ১০৮৪ 
তাহাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার। 
কোটি কল্পে না হয় সে নরক উদ্ধার ॥ ১০৮৫ 
তথাপি নরের মনে নাহি জানোদয়। 
পরধন পরদারে সদা মন লয়। ১০৮৬ 
শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ। 
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সর্বকর্স নষ্ট হয় তার দরশনে॥ ১১১৮ 
দেবকার্য পিত্ৃকার্য করে শুদ্ধ মতি। 
কর্ম নষ্ট হয় যদি দেখে শৃদ্রাপতি ॥ ১১১৯ 
পাতকী জনের সহ যে জন সন্ভাষে। 
ধার্মিকের ধর্মলোপ হয় সেই দোষে॥ ১১২০ 
রাজা হয়ে প্রজা-প্রতি না করে পালন। 
পরলোকে নরক তাহার অখশুন॥ ১১২১ 
পুত্রপালনেতে যদি রাজা পালে প্রজা। 
কোটিকল্ স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সেই রাজা॥ ১১২২ 
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ। 
শুদ্ধমতি যে জন সে না করে পূজন। ১১২৩ 
যেবা হরে দেবত্ব বা করে দুরাচার। 
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার ॥ ১১২৪ 


হাতে করি ঘৃত দেয় নৈবেদা-উপরে। 
সেই ঘৃত উঠে তার নখের ভিতরে॥ ১১২৫ 
সে ঘৃত অন্নের তাপে উনাইয়া পড়ে। 
অন্ন সহ ঘৃত যায় শরীর ভিতরে ১১২৬ 
শাস্ত্রে আছে সঘৃত নৈবেদ্য করে পৃজা। 


সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কলিপগ্তরে রাজা॥ ১১২৭ 
এ সকল কথা শুনি হৈল চমতকার । 
দেবল ব্রাহ্মণের যে নাছিক নিস্তার ৯১২৮ 
যেই শূদ্ৰ হইয়া হরিয়াছে ব্রাহ্মণী। 
তাহার বিষম রোল বড় ডাক শুনি॥ ১১২৯ 
লক্ষ লক্ষ সীড়াশী গায়ের মাংস টানে। 
খুলে খায় গার মাংস সহন্র সঞ্চানে ॥ ১১৩০ 
ভাঙ্গশের বাড়ি মারে হয় খান খান। 
কোটিকল্প পাপ ভুঞ্জে নাহিক এড়ান।॥ ১১৩১ 
যে জন করিয়া খণ না করে শোধন। 
তার পিডলোকের যে বমের ভাড়ন॥ ১১৩২ 
বিঘত-প্রমাণ পোকা যে বিষ্টার কুণ্ডে। 
তাহার উপরে ফেলে ধরি তার মুণ্ডে॥ ১১৩৩ 


 প্রত্যপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উত্থাল। 
তাহার উপরে ফেলে যায় গার ছাল।। ১১৩৪ 
অগ্নিমধ্যে সীড়াশী তাতায় ভালমতে। 
তাহা দিয়া গাত্র-মাংস কাটে যমদূতে ॥ ১১৩৫ 
পরহিংসা করে যেবা সুজনের নিন্দে। 


চর্মদড়ী দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে। ১১৩৬ 
গলায় বিঁডশী দিয়া করে টানাটানি। 
খাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি॥ ১১৩৭ 
ছোট কাটা দিয়া তারে বড় কটায় লয়। 
গলায় গলগণ্ড তার বড়ই সংশয়॥ ১১৩৮ 
দেখিয়া রাবণ পুরুষের সে যন্ত্রণা! 
ইহা হৈতে বিশ গুণ নারীর যাতনা॥ ১১৩৯ 
ছোট কিংবা বড় হোক যত করে পাপ। 
পাপ অনুসারে ভুঞ্জে শমনের তাপ ॥ ১১৪০ 
লোকের ঘাতনা ভাবি দশানন চিতে। 
বন্দী মুক্ত করে সে মারিয়া যমদূতে ॥ ১১৪৯ 
শরাঘাতে রাবণ করিছে চুরমার। 
যমদূত মারি করে বন্দীর উদ্ধার॥ ১১৪২ 
যত পাপ করে লোক ভুঞ্জিবে সে তারি। 
পাপেতে বান্ধিয়া আনে গলে দিয়া দড়ী ॥ ১১৪৩ 
পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহি দেখে। 
পাপদোষে আরবার পড়িল নরকে ॥ ১১৪৪ 
দশানন বলে বন্দী করিনু উদ্ধার। 
আরবার কেন তারে করিছে প্রহার || ১১৪৫ 
দূত বলে রাবণ আমারে কেন গঞ্জে। 
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে ৷ ১১৪৬ 
ইহলোকে রাজা ভুমি যত কর পাপ। 
পরলোকে এমনি ভুঞ্জিবে পরিতপ॥ ১১৪৭ 
পরলোকে তব সনে হেথা হবে দেখা। 
তখন তোমার সহ হবে লেখাজোখা। ১১৪৮ 
কুপিত রাবণরাজ দূতের বচনে। 
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সর্বকর্ম নষ্ট হয় তার দরশনে॥ ১১১৮ 
দেবকার্য পিতৃকার্য করে শুদ্ধ মতি। 
কর্ম নষ্ট হয় যদি দেখে শ্ত্রাপতি ॥ ১১১৯ 
পাতকী জনের সহ যে জন সন্তাষে। 
ধার্মিকের ধর্মলোপ হয় সেই দোষে ১১২০ 
রাজা হয়ে গ্রজা-প্রতি না করে পালন। 
পরলোকে নরক তাহার অথগুন ॥ ৯১২১ 
পুন্রপালনেতে যদি রাজা পালে প্রজা। 
কোটিকল্ স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সেই রাজা। ১১২২ 
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ। 
শুদ্ধমতি যে জন সে না করে পুজন।॥ ১১২৩ 
ঘেবা হরে দেবত্ব বা করে দুরাচার। 
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার ॥ ১১২৪ 


হাতে করি ঘৃত দেয় নৈবেদ্য-উপরে। 
সেই ঘৃত উঠে তার নখের ভিতরে ॥ ১১২৫ 
সে ঘৃত অদ্নের তাপে উনাইয়া পড়ে। 
অন্ন সহ ঘৃত যায় শরীর ভিতরে ॥ ১১২৬ 
শান্ত্রে আছে সঘৃত নৈবেদ্যে করে পৃজা। 


সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কলিঞ্জরে রাজা॥ ১১২৭ 
এ সকল কথা শুনি হৈল চমৎকার। 
দেবল ব্রাহ্মণের যে নাহিক নিস্তার ॥ ১১২৮ 
যেই শৃদ্ হুইয়া হরিয়াছে ব্রাহ্মণী। 
তাহার বিষম রোল বড় ডাক শুনি ॥ ১১২৯ 
লক্ষ লক্ষ সীড়াশী গায়ের মাংস টানে। 
খুলে খায় গার মাংস সহস্র সঞ্চানে ॥ ১১৩০ 
ডালশের বাড়ি মারে হয় থান খান। 
কোটিকল্স পাপ ভুঞ্জে নাহিক এড়ান ॥ ১১৩১ 
যে জন করিয়া খণ না করে শোধন। 
তার পিছৃলোকের যে যমের তাড়ন ॥ ১১৩২ 
বিঘত-প্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে। 
আহার উপরে ফেলে ধরি তার মুণ্ডে ॥ ১১৩৩ 


 শ্রজপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উথাল। 
তাহার উপরে ফেলে যায় গার ছাল॥ ১১৩৪ 
অগ্নিমধ্যে সীড়াশী তাডায় ভালমতে। 
তাহা দিয়া গাত্ম-মাংস কাটে ঘমদূতে ৷ ১১৩৫ 
পরছিংসা করে যেবা সুজনের নিন্দে। 


চর্মদড়ী দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে॥ ১১৩৬ 
গলায় বশী দিয়া করে টানাটানি। 
খাণা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি॥ ১১৩৭ 
ছোট কীটা দিয়া তারে বড় কাটায় লয়। 
গলায় গলগণ্ড তার বড়ই সংশয়॥ ১১৩৮ 
দেখিয়া রাবণ পুরুষের সে যন্্রণা। 
ইহা হৈতে বিশ গুণ নারীর যাতনা॥ ১১৩৯ 
ছোট কিংবা বড় হোক ঘত করে পাপ। 
পাপ অনুসারে ডুঞ্জে শমনের তাপ ॥ ১১৪০, 
লোকের যাতনা ভাবি দশানন চিতে। 
বন্দী মুক্ত করে সে মারিয়া যমদূতে ॥ ১১৪১ 
শরাঘাতে রাবণ করিছে চুরমার। 
যমদূত মারি করে বন্দীর উদ্ধার। ১১৪২ 
যতপাপ করে লোক ভুঞ্জিবে সে তারি। 
পাপেতে বান্ধিয়া আনে গলে দিয়া দড়ী | ১১৪৩ 
পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহি দেখে। 
পাগদোষে আরবার পড়িল নরকে ॥ ১১৪৪ 
দশানন বলে বন্দী করিনু উদ্ধার। 
আরবার কেন তারে করিছে প্রহার ৷ ১১৪৫ 
দূত বলে রাবণ আমারে কেন গঞ্জে। 
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভূঞ্জে ১১৪৬ 
ইহলোকে রাজা তুমি যত কর পাপ। 
পরলোকে এমনি ভুঞ্জিবে পরিতাপ।॥ ১১৪৭ 
পরলোকে তব সনে হেথা হবে দেখা। 
তখন তোমার সহ হবে লেখাজোখা॥ ১১৪৮ 
কুপিত রাবণরাজ দূতের বচনে। 
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রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে ॥ ১১৮০ 
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ। 
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিভুবন ৷৷ ১১৮১ 
যাহার দর্শনে মরে স্পর্শে কিবা কথা । 
হেন দণ্ড রাবণে মারিবে কেন বৃথা ॥ ১১৮৯ 
দণ্ড বার্থ না যাবে না মরিবে রাবণ। 
আমার বচন শুন না করিও রণ।॥ ১১৮৩ 
দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ শুন দণ্ধর। 
রাবণেরে জয় দিয়া তুমি যাও ঘর ॥ ১১৮৪ 
যম বলে তব বরে ঘটে ঠাকুরাল। 
লঙ্ঘিবে তোমার বাকা সে যাবে পাতাল ॥ ১১৮৫ 
যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু তিন জন। 
এ তিনের মূর্তি দেখি কাপে ত্রিভুবন (১৮৬ 
'য়ম কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের গন্ধে। 
পলায় রাক্ষস-সৈন্য চুল নাহি বান্ধে ১১৮৭ 
বড় বড় রাক্ষন রাবণের সোসর। 
এ তিনের মূর্তি দেখি হইল ফাফর ৷৷ ১১৮৮ 
এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে । 
পলায় রাক্ষস সব এড়িয়া রাবণে ॥ ১১৮৯ 
অমাতা পলায় সব এড়িয়া রাবণে। 
একেশ্বর রাবণ রহিল মাত্র রণে ॥ ১১৯০ 
যুঝিবারে কাজ থাক্‌ দেখি যমরাজে ৷ 
হেন বীর নাহি খে সম্মুখ হয়ে যুঝে ॥ ১১৯১ 
নিৰ্ভয় রাবণরাজ বিধাতার বরে। 
যমের সম্মুখে যুঝে শঙ্কা নাহি করে ॥ ১১৯২ 
দশদিক দশানন আবরিল বাখে। 
রাবণের বাণ যম কিছুই না জানে ॥ ১১৯৩ 
জাতি জাঠা শেল এড়ে রবির দন্দন। 
রাবণ জর্জর হয় তবু করে রণ॥ ১১৯৪ 
আবরে যমের রথ রাবণের বাণে। 
দশ বাণে সারথি বান্ধিল দশাননে ॥ ১১৯৫ 


সন্ধান পূরিয়া সে ধনুকে যোড়ে শর। 
সহস্রেক বাণ এড়ে যমের উপর ॥ ১১৯৬ 
মৃত্যুর উপরে করে বাণ বরষণ। 
বাণ বার্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ ॥ ১১৯৭ 
অতি মত্ত রাবণ সে বিধাতার বরে। 
মৃত্যুর উপর বাণ ফেলে নাহি উরে ॥ ১১৯৮ 
মৃত্যুর নাহি যে মৃত্যু কি করিবে বাণে । 
অবোধ রাবণ তবু যুঝে তার সনে॥ ১১৯৯ 
মৃত্যু বাণ খাইয়া অধিক কোপে জ্বলে। 
যোড়ছাত করিয়া যমের আগে বলে ॥ ১২০০ 
নিবেদন করি প্রভো কর অবধান। 
তোমার অন্ত্রের ধো আমি যে প্রধান ৷ ১২০১ 
মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈভাগণ। 
বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ ১২০২ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্জয়। 
তার সহ যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয়। ১২০৩ 
তোমার বচন প্রভূ করি আমি দড়। 
রথ ছাড়ি তব বাকো দিনু আমি রড় ৷ ১২০৪ 
রথ হৈতে যমরাজ হৈল অদর্শন। 
ধর ধর বলিয়া ডাকিছে দশানন ॥ ১২০৫ 
মন্দ মন্দ হাসিয়া রাবণরাজ ভাষে। 
যম পলাইয়া যায় আমার তরাসে॥ ১২০৬ 
যম যদি পলাইল দেখিল রাবণ। 
আমি যমজয়ী বলি ভাবে দশানন ৷ ১২০৭ 
কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিতে চমৎকার ৷ 
সর্বলোকে রামায়ণ হইল প্রচার ॥ ১২০৮ 


রাবণের পাতালপুরী জিনিতে গমন 
ও বলি প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ 
শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ । 
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রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে ॥ ১১৮০ 
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ। 
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিডুবন ॥ ১১৮১ 
যাহার দর্শনে মরে স্পর্শে কিবা কথা । 
হেন দণ্ড রাবণে মারিবে কেন বৃথা ॥ ১১৮২ 
দণ্ড ব্যর্থ না যাবে না মরিবে রাবণ। 
আমার বচন শুন না করিও রণ ॥ ১১৮৩ 
দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ শুন দণ্ধধর 
রাবণেরে জয় দিয়া তুমি যাও ঘর ॥ ১১৮৪ 
যম বলে তব বরে ঘটে ঠাকুরাল। 
লঙ্িবে তোমার বাকা সে যাবে পাতাল ॥ ১৯৮৫ 
যমরাজ কালদণ্ু মৃত্যু তিন জন। 
এ তিনের মৃত দেবি কাপে ত্রিডুবন 14১৮৬ 
খ্রিম কালদণড মৃত্যু এ তিনের গন্ধে । 
পলায় রাক্ষস-সৈন্য চুল নাহি বান্কেঁ৷ ১১৮৭ 
বড় বড় রাক্ষস রাবপের সোসর। 
এ তিনের মূর্তি দেখি হইল ফীফর ॥ ১১৮৮ 
এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে । 
পলায় রাক্ষম সব এড়িয়া রাবণে ॥ ১১৮৯ 
অমাতা পলায় সব এড়িয়া রাবণে। 
একেশ্বর রাবণ রহিল মাত্র রণে ॥ ১৯৯০ 
যুঝিবারে কাজ থাক্‌ দেখি যমরাজে। 
হেন বীর নাহি বে সম্মুখ হয়ে যুঝে॥ ১১৯১ 
নিৰ্ভয় রাবণরাজ বিধাতার বরে 
যমের সম্মুখে যুঝে শঙ্কা নাহি করে ॥ ১১৯২ 
দশদিক দশানন আবরিল বাণে। 
রাবণের বাণ যম কিছুই না জানে ॥ ১১৯৩ 
জাঠি জাঠা শেল এড়ে রনির নন্দন। 
রাবণ জর্জর হয় তবু করে রণ॥ ১১৯৪ 
আবরে ঘমের রথ রাবণের বাণে। 
দশ বাপে সারথি বান্ধিল দশানলে ॥ ১১৯৫ 


সন্ধান পুরিয়া সে ধনুকে 'যোড়ে শর । 
সহস্ৰেক বাণ এড়ে যমের উপর ॥ ১১৯৬ 
মৃত্যুর উপরে করে বাণ বরষণ। 
বাণ বার্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ ১১৯৭, 
অতি মন্ত রাবণ সে বিধাতার বরে। 
মৃত্যুর উপর বাণ ফেলে নাহি ডরে॥ ৯৯৯৮ 
মৃত্যুর নাহি ষে মৃত্যু কি করিবে বাণে । 
অবোধ রাবণ তবু যুঝে ভার সনে ॥ ১১৯৯ 
মৃত্যু বাণ খাইয়া অধিক কোপে ন্ধলে। 
যোড়হাত করিয়া যমের আগে বলে ॥ ১২০০ 
নিবেদন করি প্রভো কর অব্ধান। 
তোমার অস্ত্রের মধ আমি যে প্রধান || ১২০১ 
মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈতাগণ। 
বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ॥ ১২০২ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্জয় 
তার সহ যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয় ॥ ১২০৩ 
তোমার বচন প্রভু করি আমি দড়। 
রথ ছাড়ি তব বাকো দিনু আমি রড় ॥ ১২০৪ 
রথ হৈতে যমরাজ হৈল অদর্শন। 
ধর ধর বলিয়া ডাকিছে দশানন ১২০৫ 
মন্দ মন্দ হাসিয়া রাবণরাজ ভাবে। 
যম পলাইয়া যায় আমার তন্লাসে ॥ ১২০৬ 
যম যদি পলাইল দেখিল রাবণ। 
আমি যমজয়ী বলি ভাবে দশানন ৷৷ ১২০৭ 
কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিতে চমৎকার । 
সর্বলোকে রামায়ণ হইল প্রচার ॥ ১৯২০৮ 


রাবণের পাতালপুরী জিনিতে গমন 
ও বলি প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ 
শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ। 
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দুই জনে যুদ্ধ করে মাসেক অন্তর ১২৪০ 
এক মাস যুদ্ধ করে কেহ কারে নারে। 
দেবগণ লয়ে ব্ৰহ্মা আসিল সত্বরে॥ ১২৪১ 
ব্রহ্মা বলে 'নিপাতক শুনহ বচন। 
তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ ॥ ৯২৪২. 
নিপাতকে প্ৰবোধিয়া বিরিপি তখন। 
রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন ॥ ১২৪৩ 
রাবণ তোমারে বলি শুনহ বঢন। 
নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন ॥ ১২৪৪ 
মম বরে দুই জন হয়েছ দুর্জয়। 
দুই জনে প্রতি করি থাকহ নির্ভয়।॥ ১২৪৫ 
কেবা লঙ্মিবারে পারে ব্রহ্মার বচন। 
দুই জনে প্রীতি করে ছাড়ি অন্্রণণ।॥ ১২৪৬ 
নানা ভোগে রাবণেরে রাখিল সম্মানে। 
এক বর্ষ রাবণ রহিল সেই স্থানে ॥ ১২৪৭ 
লক্ষার অধিক ভোগ ভুঞ্জে তার ঘর। 
বরুণেরে জিনিতে চলিল লঙ্ষেশ্বর॥॥ ১২৪৮ 
রক্েতে নির্মিত পুরী দিক আলো করে। 
সুরভি আছেন সেই বরুণনগরে ॥ ১২৪৯ 
রাবণ করিল সুরভিরে দরশন। 
ক্ষীরধারা বহিতেছে তার অনুক্ষণ ॥ ১২৫০ 
যার ক্ষীরে ভরিয়াছে ক্ষীরোদ-সাগর। 
হেন ধেনু প্রদক্ষিণ করে লক্ষেশ্বর। ১২৫১৯ 
সুরভিরে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে। 
যে যা চায় তাই পায় আমি চাই তবে ॥ ১২৫২ 
বরুণ জিনিয়া যেন আসি শীঘ্রগতি। 
গমনসময়ে তোমা লইব সংহতি ॥ ১২৫৩ 
বরুণ জিনিতে করে রাবণ পয়াণ। 
হেনকালে সুরভি হইল অন্তৰ্দ্ধান ॥ ১২৫৪ 
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকিল রাবণ। 
কোথা গেলে বরুণ আসিয়া দেহ রণ॥ ১২৫৫ 


বরুণের পাত্র বলে তিনি নাহি ঘরে। 
কার ঠাই যুদ্ধ চাহ এ শুনা নগরে ॥ ১২৫৬ 
রাবণ বলিছে কোথা গিয়াছে বরুপ। 
তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ॥ ১২৫৭ 
বরুণের পুত্ৰগণ সবে মহাবীর। 
লইয়া সামন্ত সৈন্য হইল বাহির ॥ ১২৫৮ 
তা সবারে রাবণ বে আকাশে নিরখে। 
রাবণ চড়িয়া রথে যায় অন্তরীক্ষে ॥ ১২৫৯ 
বরুণের পুত্র করে বাণ বরষণ। 
বাণে বিদ্ধ রাবণ হইল অচেতন ॥ ১২৬০ 
রাবণে ফুটিয়া বাণ হইল কাতর। 
তাহা দেখি রুষিল রাক্ষস মহোদর ॥ ১২৬১ 
মহোদর-বাণ যেন মদমত্ত হাতী। 
বাণেতে বিদ্ধিয়া পড়ে রথের সারথি। ১২৬২ 
পড়িল সারথি তার বাণ বিন্ধে বুকে । 
ভিন ভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে || ১২৬৩ 
অন্তরীক্ষে থাকি করে বাণ বরষণ। 
বাণে বিদ্ধ মহোদর হৈল অচেতন ৷৷ ১২৬৪ 
অচেতন মহোদরে দেখি লদ্দেশ্বর। 
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়িছে বিস্তর ১২৬৫ 
আকাশে রহিতে নারে তিন সহোদর। 
ভূমেতে পড়িয়া দৌহে ধুলায় ধূসর ॥ ১২৬৬ 
দুই ভায়ে ধরিল অনেক অনুচর। 
ধরিয়া আদিল তারে পুরীর ভিতর ॥ ১২৬৭ 
রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর। 
বরুণের অন্বেষণ করে লকঙ্কেশ্বর। ১২৬৮ 
বরুণের পুত্র জিনি বরুণেরে চাহে। 
প্রভাস নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে ॥ ১২৬৯ 
ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর। 
গিয়াছেন সেখানে বরুণ জলেশ্বর ॥ ১২৭০ 
এত শুনি গেল রক্ষঃ ভিতর আবাস। 
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দুই জনে যুদ্ধ করে মাসেক অন্তর ॥ ১২৪০ 
এক মাস যুদ্ধ করে কেহ কারে নারে। 
দেবগণ লয়ে ব্রহ্মা আসিল সত্বরে॥ ১২৪১ 
্রচ্মা বলে নিপাতক শুনহ বচন। 
তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ ॥ ১২৪২ 
নিপাতকে প্ৰবোধিয়া বিরিঞ্চি তখন। 
রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন ॥ ১২৪৩ 
রাবণ তোমারে বলি শুনহ বচন। 
নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন ৷৷ ১২৪৪ 
মম বরে দুই জন হয়েছ দুর্জয়। 
দুই জনে প্রতি করি থাকহ নির্ভয়।॥ ১২৪৫ 
কেবা লঙ্বিবারে পারে ব্রহ্মার বচন। 
দুই জনে প্রীতি করে ছাড়ি অন্ত্রগণ ॥ ১২৪৬ 
লানা ভোগে রাবপেরে রাখিল সম্মানে। 
এক বর্ম রাবণ রহিল সেই স্থানে ॥ ১২৪৭ 
লক্কার অধিক ভোগ ভূণ্ডে তার ঘর। 
বরুণেরে জিনিতে চলিল লকঙ্কেশ্বর॥ ১২৪৮ 
রত্বেতে নির্মিত পুরী দিক আলো করে। 
সুরভি আছেন সেই বরুণনগরে ৷৷ ১২৪৯ 
রাবণ করিল সুরভিরে দরশন। 
ক্ষীরধারা বহিতেছে ত্রার অনুক্ষণ ॥ ১২৫০ 
যার ক্ষীরে ভরিয়াছে ক্ষীরোদ-সাগর। 
হেন ধেনু প্রদক্ষিণ করে লঙ্কেশ্বর॥ ১২৫১ 
সুরভিরে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে। 
যে যা চায় তাই পায় আমি চাই তবে ॥ ১২৫২ 
বরুণ জিনিয়া যেন আসি শীষ্রগতি। 
গমনসময়ে তোমা লইব সংহতি ॥ ১২৫৩ 
বরুণ জিনিতে করে রাবণ পয়াণ। 
হেনকালে সুরভি হইল অন্তর্জান॥ ১২৫৪ 
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকিল রাবণ। 
কোথা গেলে বরুণ আসিয়া দেহ রণ ॥ ১২৫৫ 


বরুণের পাত্র বলে তিনি নাহি ঘরে। 
কার ঠাই যুদ্ধ চাহ এ শূন্য নগরে ॥ ১২৫৬ 
রাবণ বলিছে কোথা গিয়াছে বরুণ। 
তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ ॥ ১২৫৭ 
বরুণের পুত্রগণ সবে মহাবীর। 
লইয়া সামন্ত সৈন্য হইল বাহির ॥ ১২৫৮ 
তা সবারে রাবণ যে আকাশে নিরখে। 
রাবণ চড়িয়া রথে যায় অন্তরীক্ষে ৷ ১২৫৯ 
বরুণের পুত্র করে বাণ বরবণ। 
বাণে বিদ্ধ রাবণ হইল অচেতন ॥ ১২৬০ 
রাবণে ফুটিয়া বাণ হইল কাতর । 
অহা দেখি রুষিল রাক্ষস মহোদর ॥ ১২৬১ 
মহোদর-বাণ যেন মদমত্ত হাতী। 
বাণেতে বিদ্ধিয়া পড়ে রথের সারথি॥ ১২৬২ 
পড়িল সারথি ভার বাণ বিন্ধে বুকে। 
তিন ভাই গলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে ॥ ১২৬৩ 
অন্তরীক্ষে থাকি করে বাণ বরষণ। 
বাণে বিদ্ধ মহোদর হৈল অচেতন ॥ ৯২৬৪ 
অচেতন মহোদরে দেখি লক্দেশ্বর। 
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়িছে বিভ্তর॥| ১২৬৫ 
আকাশে রহিতে নারে তিন সহোদর। 
ভূমেতে পড়িয়া দৌহে ধুলায় ধূসর ॥ ১২৬৬ 
দুই ভায়ে ধরিল অনেক অনুচর। 
ধনিয়া আনিল তারে পুরীর ভিতর ॥ ১২৬৭ 
রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর । 
বরণের অন্বেষণ করে লক্ষের ॥ ১২৬৮ 
বরণের পুত্র জিনি বরুণেরে চাহে। 
প্রভাস নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে ॥ ১২৬৯ 
ব্রক্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর। 
গিয়াছেন সেখানে বরুণ জলেশ্বর ॥ ১২৭০ 
এত শুনি গেল রক্ষঃ ভিতর আবাস। 
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ত্ৰিভুবনে কেহ নাহি পুরুষ-সমাজ ॥ ১৩০১ 
যম ইন্দ্র বরুণ যতেক লোকপাল। 
পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল ॥ ১৩০২ 
ইহার প্রসাদে দেব হয়েছে অমর। 
ভার বড় বীর নাই ভ্রেলোকা-ভিতর॥ ১৩০৩ 
দানৰ রাক্ষস আদি বড় বড় বীর। 
পুরুষ-দর্শনে ভাই। কেহ নহে স্থির | ১৩০৪ 
সেই সে পুরুষবর নিজে নারায়ণ। 
তোমায় কিঞ্চিৎ কহি শুন হে রাবণ ॥ ১৩০৫ 
সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি। 
চতুর্ভজ শঙ্-চক্র-গদা-পদ্মধারী ॥ ১৩০৬ 
রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির। 
পুরুষের দেখা নাই৷ অদৃশ্য শরীর ॥ ১৩০৭ 
রাবণ বলিছে ত্ৰাসে হৈল অর্শন। 
পাইলে চাপড়ে তার বধিতাম প্রাণ ॥ ১৩০৮ 
রাবণ আবার গেল পুরুষ-উদ্দেশে। 
উপস্থিত হইল সে ভিতর আবাসে॥ ১৩০৯ 
বলি ৰলে রাৰণের নাহি পাই মন। 
পূনঃ পূনঃ আবাসেতে আনে কিকারণ ॥ ১৩১০ 
পাত্র লয়ে বলি তবে করে অনুমান। 
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান ॥ ১৩১১ 
বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে। 
আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে ॥ ১৩১২ 
বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে। 
রাবণ পড়িল বন্দী বলিরাজ হাসে ॥ ১৩১৩ 
রাবণের বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ। 
স্বর্ণেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরষণ ॥ ১৩১৪ 
মত দেবকনা তারা করে হুলাহুলি। 
বলির উপরে ফেলে পুষ্পের অঞ্জলি ॥ ১৩১৫ 
ইন্দ্র আদি দেবগণ আর দেৰখমি। 
্র্ণেতে নাচিয়া ভ্রমে যত স্বৰ্গবাসী ৷ ১৩১৬ 


আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার । 
দেখিয়া রাক্ষলগণ করে হাহাকার ॥ ১৩১৭ 
এইমত বন্দিশালে আছে ত’ রাবণ। 
কৌতুকে নাচিয়া মে যত দেবগণ ॥ ৯৩১৮ 
বলি ভুূপতির আছে সাত শত দাসী। 
দেখিলে মোহিত অন্য পরম রূপসী ॥ ১৩১৯ 
উচ্ছি্ট অয়-ব্যঞ্জন-পূর্ণ স্বর্ণথালে। 
পাখালিতে যায় তারা সাগরের জলে ॥ ১৩২০ 
রাবণ বলেন কন্যা শুনহ বচন। 
এক মুষ্টি অন দিয়া রাখহ জীবণ॥ ১৩২১ 
চেড়ী সব বলে শুন রাজা লক্ষেশ্বর। 
দিতেছি তুলিয়া অন্ন মেল ত’ অধর।| ১৩২২ 
দয়া করি চেড়ী অন মিল ততক্ষণ। 
মুখ পসারিয়া অয় খাইল রাবণ ১৩২৩ 
রক্ষঃ বলে শুন চেড়ী আমার বচন। 
বারেক চুম্বন দিয়া রাখহ জীবন ৷ ১৩২৪ 
এতেক বলিল যদি রাজা দশানন। 
ত্রাসে পলাইয়া যায় যত চেড়ীগণ ॥ ১৩২৫ 
কুঁজা বলে হে রাবণ তুমি মহারাজ। 
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ ॥ ১৩২৬ 
বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে মনে। 
আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে ॥ ১৩২৭ 
লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেঁট মাথা। 
রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা ॥ ১৩২৮ 
যথায় যথায় আছে বিষ্ণু-অধিষ্ঠান। 
তথা তথা রাবণ পাইল অপমান ১৩২৯ 
অগন্তোর কথা শুনি শ্রীরাম কৌতুকী। 
পুনর্বার জিজ্ঞাসা করেন হয়ে সুখী ৷৷ ১৩৩০ 
সেথা হৈতে আর কোথা গেল ত’ রাবণ। 
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব কথন ॥ ১৩৩১ 


উত্তরকাণ্ড 525 


ত্ৰিভুবনে কেহ নাহি পুরুষ-সমাজ ॥॥ ১৩০১ 
যম ইন্দ্র বরুণ যতেক লোকপাল। 
পুরুষের প্রসাদেতে মকলে বিশাল॥:১৩০২ 
ইহার প্রসাদে দেব হয়েছে অমর। 
তার বড় বীর নাই ভ্রেলোকয-ভিতর॥ ১৩০৩ 
দানৰ রাক্ষস আদি বড় বড় বীর। 
পুরুষ-দর্শনে ভাই। কেহ নহে ছির॥ ১৩০৪ 
সেই সে পুরুষবর নিজে নারায়ণ। 
তোমায় কিঞ্চিৎ কহি শুন হে রাবণ ॥ ১৩০৫ 
সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি। 
চতুৰ্ভুজ শঙ্ম-চক্র-গদা-পম্মধারী ॥ ১৩০৬ 
রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির। 
পুরুষের দেখা নাই অদৃশ্য শরীর॥ ১৩০৭ 
রাবণ বলিছে ত্রাসে হৈল অদর্শন। 
পাইলে চাপড়ে তার বধিতাম প্রাণ॥॥ ১৩০৮ 
রাবণ আবার খেল পুরুষ-উদ্দেশে। 
উপস্থিত হইল সে ভিতর আবাসে॥ ১৩০৯ 
বলি বলে রাবণের নাহি পাই মন। 
পুনঃ পুনঃ আবাসেতে আসে কিকারণ ॥ ১৩১০ 
পাত্র লয়ে বলি তবে করে অনুমান। 
বিনা যুন্ধে রাবণে করিব অপমান ॥ ১৩১১ 
বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে। 
আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে॥ ১৩১২ 
বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে। 
রাবণ পড়িল বন্দী বলিরাজ হাসে॥ ১৩১৩ 
রাবণের বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ। 
স্বৰ্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরষণ ॥ ১৩১৪ 
যত দেবকল্যা তারা করে হুলাহুলি। 
বলির উপরে ফেলে পুচ্পের অঞ্জলি ৷ ১৩১৫ 
ইন্্র আদি দেবগণ আর দেবখষি। 
্বর্গেতে নাচিয়া হমে যত স্বর্গবাসী॥ ১৩১৬ 


আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার। 
দেখিয়া রাক্ষদগণ করে হাহাকার ॥ ১৩১৭ 
এইমত বন্দিশালে আছে ত’ রাবণ। 
কৌতুকে নাচিয়া ভ্রমে যত দেবগণ ॥ ৯৩১৮ 
বলি ভূপতির আছে সাত শত দালী। 
দেখিলে মোহিত অন্য পরম রূপসী ॥ ১৩১৯ 
উচ্ছিষ্ট অর-বাগরন-পূর্ণ স্বর্ণথালে। 
পাখালিতে যায় তারা সাগরের জলে॥ ১৩২০ 
রাবণ বলেন কন্যা শুনহ বচন। 
এক মুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন ॥ ১৩২১ 
চেড়ী সব বলে শুন রাজা লঙ্ষেশ্্র। 
দিতেছি তুলিয়া অম মেল ত’ অধর।| ৯৩২২ 
দয়া করি চেড়ী অন্ন মিল ততক্ষণ। 
মুখ পসারিয়া অন্ন খাইল রাবপ॥ ১৩২৩ 
রক্ষঃ বলে শুন চেড়ী আমার বচন। 
বারেক চুন্ধন দিয়া রাখহু জীবন। ১৩২৪ 
এতেক বলিল যদি রাজা দশানন। 
ত্রাসে পলাইয়া যায় মত চেড়ীগণ ॥ ১৩২৫ 
কুঁজা বলে হে রাবণ তুমি মহারাজ। 
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বান লাজ ॥ ১৩২৬ 
বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে মনে। 
আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে ॥ ১৩২৭ 
লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেট মাথা। 
রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা ॥ ১৩২৮ 
যথায় যথায় আছে বিষ্ণু-অধিষ্ঠান। 
তথা তথা রাবণ পাইল অপমান ॥ ১৩২৯ 
অগন্তোর কথা শুনি শ্রীরাম কৌতুকী। 
পুনর্বার জিজ্ঞাসা করেন হয়ে সুখী ॥ ১৩৩০ 
সেথা হৈতে আর কোথা গেল ত’ রাবণ। 
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব কথন ॥ ১৩৩১ 
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স্থাবরজঙ্গণ কাপে পৃথিবী পর্বত ॥ ১৩৬২ 
সপ্ত স্বর্গ কাপে আর সে সপ্ত সাগর। 
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর ॥ ১৩৬৩ 
ব্ৰহ্মা পাঠাইয়া দিল ভার্গন মহর্ষি। 
অবিলম্বে কহিছেন সেইখানে আমি ॥ ১৩৬৪ 
সমর সংবর ক্রোধ না কর মান্ধাতা। 
ব্রহ্মা গাঠাইয়া দিল শুল তার কথা॥ ১৩৬৫ 
আছে যে ব্রহ্মার বর রাবণ না মনে। 
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে ॥ ১৩৬৬ 
তৰ বংশে যে পুরুষ জন্গিবেন শোষে। 
ভার ঠাই দশানন মরিবে সবংশে ॥ ৯৩৬৭ 
তব বাণে না মরিবে লঙ্ষার রাবণ। 
অস্ত্র সংবরিয়া প্রীতি কর দুই জন ॥ ১৩৬৮ 
মুনির বচন রাজা না করিল আন। 
সম্গ্রীতি করিয়া দৌহে গেল নিজস্থান ॥ ১৩৬৯ 
মান্ধাতা রাবণেতে সমান গেল রণে। 
জয় পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে ॥ ১৩৭০ 
অগস্তের কথা শুনি রাম উল্লাসিত। 
কহ বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত ॥ ১৩৭১ 


চন্দ্র জিনিতে রাবণের চন্দ্রলোকে গমন 
মান্ধাতা ছাড়িয়া কোথা গেল দশানন। 
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব কথন ॥ ১৩৭২ 
মুনি বলে এক দিন ঘটিল এমন। 
রখোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন ॥ ১৩৭৩ 
হেনকালে গগনে হইল চন্দরোদয়। 
দেখিয়া হইল রুষ্ট দুষ্ট স্পষ্ট কয় ॥ ১৩৭৪ 
আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান। 
আমার উপর দিয়া করিছে পয়াণ ॥ ১৩৭৫ 
হর্গমর্তা-পাতাল কম্পিত যার ডরে। 


লঙ্কার রাবণ আমি গ্রাহ্য নাহি করে ॥ ১৩৭৬ 
দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল। 
তাহারে জিনিব আজি হরির সকল ॥ ১৩৭৭ 
এইমত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে। 
চন্দ্রলোকে গেল চন্দ্র জিনিবার আশে ৷৷ ১৩৭৮ 
চন্্রলোক দুই লক্ষ যোজনের পথ। 
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ॥ ১৩৭৯ 
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন। 
পর্বত এড়িয়া উঠে সহ্র যোজন ॥ ১৩৮০ 
উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে। 
সহস্র যোজন উঠে পর্বত হুইতে ॥ ১৩৮১ 
উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারহী। 
সেই স্বর্গে বিরাজিত গঙ্গা ভাগীরথী ॥ ১৩৮২ 
রাজহংস আদি পক্ষী চরে গল্গানীরে। 
রাবণ কটক সহ গঙ্গান্গান করে॥ ১৩৮৩ 
খঙ্গাতটে নিতাকর্ম করি সমাপন। 
সকল কটক রথে করিল গমন।॥ ১৩৮৪ 
আছেন শঙ্কর গৌরী তাহার উপর। 
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর ॥ ১৩৮৫ 
গৌরীভক্ত যে জন পৃজিয়াছে পার্বতী। 
সে স্থানে রাবণ দেখে তাহার বসতি ॥ ৯৩৮৬ 
তদুপরি শিবলোক উঠিল রাবণ। 
দেখে যক্ষ পিশাচ সে শক্ষরের গণ ॥ ১৩৮৭ 
তিন কোটি দেব ছিল ধূর্জটির পাশে। 
রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাসে॥ ১৩৮৮ 
তদুপরি বৈকৃষ্ঠেতে উঠিল রাবণ। 
পুরী প্রদক্ষিণ করি করিল গমন ৷৷ ১৩৮৯ 
ব্ৰহ্মলোকে গেল সে ব্রহ্মার নিজন্থান। 
আড়ে দীর্ঘে তার দশ সহস্র প্রমাণ ৷৷ ১৩৯০ 
তাহাতে সহস্র স্বর্গ দেখিল নির্মাণ। 
বিশ্বকর্মাকৃত পুরী অদ্ভুত বিধান ॥ ১৩৯১ 
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স্থাবরজঙ্গম কাপে পৃথিবী পর্বত ॥ ১৩৬২. 
সন্ত স্বৰ্গ কাপে আর সে সপ্ত সাগর। 
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর ॥ ১৩৬৩ 
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল ভার্গব মহর্ষি। 
অবিলম্বে কহিছেন সেইখানে আমি ॥ ১৩৬৪ 
সমর সংবর ক্রোধ না কর মান্ধাতা। 
ব্ৰহ্মা পাঠাইয়া দিল শুন তার কথা ॥ ১৩৬৫ 
আছে মে ব্রহ্মার বর রাবণ না মরে। 
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে ॥ ১৩৬৬ 
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেন শেষে। 
ভর ঠাই দশানন মরিবে সবংশে ৷৷ ১৩৬৭ 
তব বাণে না মরিবে লঙ্ধার রাবণ। 
অন্্র সংবরিয়া গ্রীতি কর দুই জন। ১৩৬৮ 
মুনির বচন রাজা না করিল আন। 
সম্ভ্রীতি করিয়া দৌহে গেল নিজছান | ১৩৬৯ 
মান্ধাতা রাবণেতে সমান গেল রণে। 
জয় পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে ॥ ১৩৭০ 
অগন্ত্যের কথা শুনি রাম উল্লাসিত। 
কহ বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত ॥ ১৩৭১ 


চন্দ্র জিনিতে রাবণের চন্রলোকে গমন 
মান্ধাতা ছাড়িয়া কোথা গেল দশানন। 
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব কথন ॥ ১৩৭২ 
মুনি বলে এক দিন ঘটিল এমন। 
রখোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন ॥ ১৩৭৩ 


হেনকালে গগনে হইল চন্সরোদয়। 
দেখিয়া হইল রুষ্ট দুষ্ট স্পষ্ট কয় ॥ ১৩৭৪ 


আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান। 
আমার উপর দিয়া করিছে পয়াণ ॥ ১৩৭৫ 


স্বর্গ-মর্ঠা-পাতাল কম্পিত যার ডরে। 


লঙ্কার রাবণ আমি গ্রাহ্য নাহি করে ॥ ১৩৭৬ 
দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল। 
তাহারে জিনিব আজি হুরিব সকল ॥ ১৩৭৭ 
এইমত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে। 
চন্দ্রলোকে গেল চন্দ্র জিনিবার আশে ॥ ১৩৭৮ 
চন্রলোক দুই লক্ষ যোজনের পথ। 
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ|॥ ১৩৭৯ 
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন। 
পর্বত এড়িয়া উঠে সহন্র যোজন ॥ ১৩৮০ 
উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে ৷ 
সহস্র যোজন উঠে পর্বত হইতে ॥ ১৩৮১ 
উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারথী। 
সেই স্বর্গে বিরাজিত গঙ্গা ভাগীরধী ॥ ১৩৮২ 
রাজহংস আদি পক্ষী চরে গল্গানীরে। 
রাবণ কটক সহ গঙ্গান্নান করে ॥ ১৩৮৩ 
গজাতটে নিত্যকর্ম করি সমাপন। 
সকল কটক রখে করিল গমন৷ ১৩৮৪ 
আছেন শঙ্কর গৌরী তাহার উপর। 
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্ষেশ্বর ॥ ১৩৮৫ 
গৌরীভক্ত যে জন পূজিয়াছে গার্বতী। 
সে স্থানে রাবণ দেখে তাহার বসতি ॥ ১৩৮৬ 
তদুপরি শিবলোক উঠিল রাবণ। 
দেখে যক্ষ পিশাচ সে শঙ্করের গণ ৷ ১৩৮৭ 
তিন কোটি দেব ছিল ধূর্তটির পাশে। 
রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাসে॥ ১৩৮৮ 
তদুপরি বৈকুষ্ঠেতে উঠিল রাবণ। 
পুরী প্রদক্ষিণ করি করিল গমন ১৩৮৯ 
্রদ্মলোকে গেল সে ব্রহ্মার নিজস্থান। 
আড়ে দীর্ঘে তার দশ সহত্র প্রমাণ॥ ১৩৯০ 
তাহাতে সহন্র স্বর্গ দেখিল নির্মাথ। 
বিশ্বকর্মাকৃত পুরী অদ্ভুত বিধান॥ ১৩৯১ 
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কুড়ি হাতে রাবণ সে নানা অস্ত্র এডে। 
পুরুষের গায়ে ঠেকি কোথায় সেপড়ে ৷ ১৪২৯ 
নর নহে পুরুন আপনি নারায়ণ। 
বাণ বার্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ ॥ ১৪২২ 
পর্বত-নুগল যেন উরু দুই খণ্ড। 
আজানুলম্বিত দুই মহাবাহ্ুদণ্ড॥ ১৪২৩ 
অষ্টবসূ আছে সেই পুরুষ শরীরে । 
বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ উদরে ॥ ১৪২৪ 
দশদিক্‌্পাল আছে পুরুষের পাশে। 
উনপক্ধাশৎ বায়ু সহ বায়ু বৈসে ॥ ১৪২৫ 
হৃৎখণ্ডে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি। 
নাভিপয়-আসনে বৈসেন হৈমৰতী ॥ ১৪২৬ 
তাহার ললাটে সন্ধ্যা গায়ত্রী লিখন। 
অন্তত দেখিল যেন মেঘের পতন ॥ ১৪২৭ 
দেব দৈত্য গন্ধৰ্ব দানৰ বিদ্যাধর ৷ 
তিন কোটি দেবকন্যা উহার দোসর ॥ ১৪২৮ 
করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার। 
গাত্রে লোমৰলীরূপে আছে অবতার ॥ ১৪২৯ 
বাসুকির বিষজালে বিশ্ব দগ্ধ করে। 
সে বাসুকি পুরুষের মন্তক-উপরে ॥ ১৪৩০ 
রসনায় সরস্বতী সদা স্ফুর্তিমতী। 
চন্দ্র সূর্য দুই চক্ষু সদা করে দ্যুতি ॥ ১৪৩১ 
রাবণেরে চারি হাতে ধরেন তংক্ষণ। 
বিশ হাতে রাবণ হইল অচেতন ॥ ১৪৩২ 
অচেতন হতে ভূমে লোটায় রাবণে। 
পুরুষ গেলেন পরে পাতালভুবন ॥ ১৪৩৩ 
উলটিয়া চাহিতে লাগিল লক্কেশ্বর। 
দেখিতে না পায় কিছু হইল কাতর ॥ ১৪৩৪ 
শরীর ঝাড়িয়া শুক-সারণেরে বলে। 
পুরুষ আমারে মারি গেল কোথা চ’লে ॥ ১৪৩৫ 
বলে শুক-সারণ শুনহ লক্গেশ্বর। 


তোমারে মারিয়া গেল পাতাল-ভিতর ৷৷ ১৪৩৬ 
রাবণ পাতালে গেল পুরুষ-উদ্দেশে। 
কোনি চতুৰ্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে ॥ ১৪৩৭ 
সকল পাতালপুরী করে নিরীক্ষণ। 
মায়ারূপী তিনি ভারে না চিনে রাবণ ৷৷ ১৪৩৮ 
ত্রাস পেয়ে মনে মনে ভাবিত রাবণ । 
পুরুম রাবণে দেখা দেল ততক্ষণ || ১৪৩৯ 
পুরুষ সুবর্ণধাটে হরিষ অন্তরে । 
তিন কোটি দেবকল্যা পরিচর্যা করে ॥ ১৪৪০ 
বসিয়াছে দেবকনাগণ কুতুহলে। 
কামার্ভ রাবণ ধরিবারে যায় বলে॥ ১৪৪১ 
কোপদৃষ্টে পুরুষ রাবণ পানে চায়। 
অগ্রিতে পুড়িয়া ভূমে রাবণ লোটায় ॥ ১৪৪২ 
উঠ উঠ বলিয়া পুরুয় ডাকে তারে। 
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধুলা ঝাড়ে ॥ ১৪৪৩ 
রাবণ বলিছে তুমি কোন্‌ অবতার | 
পরিচয় দেহ তুমি ভূবনের সার ॥ ১৪৪৪ 
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন রে রাবণ। 
তোরে পরিচয় দিয়া কোন্‌ প্রয়োজন ॥ ১৪৪৫ 
যোড়হাত করিয়া বলিছে লক্ষেশ্নর । 
রক্ষার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর ॥ ১৪৪৬ 
তুমি হে আমারে মার তবে সে মরণ । 
তোমা বিনা অন্য হাতে না মরে রাবণ ॥ ১৪৪৭ 
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস। 
নিতান্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ ॥ ১৪৪৮ 
পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে। 
রাবণ বিদায় হয়ে তথা হৈতে সরে ॥ ১৪৪৯ 
শ্রীরাম বলেন কহ মুনি মহাশয়। 
সে পুরুষ কোন্‌ জন দেহ পরিচয় ॥ ১৪৫০ 
অগন্ভা বলেন তিনি ব্রিভুবনের সার । 
চতুৰ্ভুজ তিন কোটি তার পরিবার ॥ ১৪৫১ 
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কুড়ি হাতে রাবণ সে নানা অস্ত্র এড়ে। 
পুরুষের গায়ে ঠেকি কোথায় সে পড়ে ॥ ১৪২১ 
নর নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ। 
বাপ বার্থ যার দেখি চিন্তিত রাবণ ॥ ১৪২২ 
পর্বত-মুগল যেন উরু দুই খণ্ড। 
আজানুলম্বিত দুই মহাবাহুদণ্ড॥ ১৪২৩ 
অষ্টবসু আছে সেই পুরুষ শরীরে। 
বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ উদরে। ১৪২৪ 
দশদিকৃপাল আহে পুরুষের পাশে। 
উনপঞ্চাশত বায়ু সহ বায়ু বৈসে॥ ১৪২৫ 
হতখণ্ডে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি। 
নাডিপম্ম-আসনে বৈসেন হৈমবতী ৷৷ ১৪২৬ 
তাহার ললাটে সন্ধ্যা গায়ত্রী লিখন। 
অন্ভুত দেখিল যেন মেঘের পতন।॥ ১৪২৭ 
দেব দৈত্য গন্ধৰ্ব দানব বিদ্যাধর। 
তিন কোটি দেবকন্যা তাহার দোসর ॥ ১৪২৮ 
করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার। 
গাত্রে লোমৰলীরূপে আছে অবতার ৷ ১৪২৯ 
বাসুকির বিষজালে বিশ্ব দর্খা করে। 
সে বাসুকি পুরুষের মন্তক-উপরে ॥ ১৪৩০ 
রসনায় সরস্বতী সদা স্ফৃতিমতী। 
চন্দ্র সূর্য দুই চক্ষু সদা করে দ্যুতি ॥ ১৪৩১ 
রাবণেরে চারি হাতে ধরেন তংৎক্ষণ। 
বিশ হাতে রাবণ হইল অচেতন ॥ ১৪৩২ 
অচেতন হতে ভূমে লোটায় রাবণে। 
পুরুষ গেলেন পরে পাতালভুবন ॥ ১৪৩৩ 
উলটিয়া চাহিতে লাগিল লঙ্কেশ্বর। 
দেখিতে না পায় কিছু হইল কাতর ১৪৩৪ 
শরীর ঝাড়িয়া শুক-সারণেরে বলে। 
পুরুষ আমারে মারি গেল কোথা চলে ॥ ১৪৩৫ 
বলে শুক-সারণ শুনহ লঙ্ষেশ্বর। 


তোমারে মারিয়া গেল পাতাল-ভিভর ৷৷ ১৪৩৬ 
রাবণ পাভালে গেল পুরুষ-উদ্দেশে। 
কোঠি চতুর্ঠুজ দেখে পুরুষের পাশে ॥ ১৪৩৭ 
সকল পাতালপুরী করে নিরীক্ষণ। 
মায়ারূপী তিনি উারে না চিনে রাবণ ॥ ১৪৩৮ 
ত্রাস পেয়ে মনে মনে ভাবিত রাবণ। 
পুরুষ রাবণে দেখা দেন ততক্ষণ ॥ ১৪৩৯ 
পুরুষ সুবর্ণথাটে হরিষ অন্তরে। 
তিন কোটি দেবকন্যা পরিচর্যা করে ১৪৪০ 
বসিয়াছে দেবকন্যাগণ কুতুহলে। 
কামার্ত রাবণ ধরিবারে যায় বলে॥ ১৪৪১ 
কোণদৃষ্টে পুরুষ রাবণ পানে চায়। 
অগ্নিতে পুড়িয়া ডূমে রাবণ লোটায় ॥ ১৪৪২. 
উঠ উঠ বলিয়া পুরুয় ডাকে তারে । 
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে ॥ ১৪৪৩ 
রাবণ বলিছে তুমি কোন্‌ অবতার | 
পরিচয় দেহ তুমি ভূবনের সার ৷৷ ১৪৪৪ 
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন রে রাবণ । 
তোরে পরিচয় দিয়া কোন্‌ প্রয়োজন ॥ ১৪৪৫ 
যোড়হাত করিয়া বলিছে লক্ষেশ্ুর। 
্রন্গার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর ॥ ১৪৪৬ 
তুমি হে আমারে মার তবে লে মরণ | 
তোমা বিনা অন্য হাতে না মরে রাবণ ॥ ১৪৪৭ 
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস। 
নিতান্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ ৷৷ ১৪৪৮ 
পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে। 
রাবণ বিদায় হয়ে তথা হৈতে সরে ॥ ১৪৪৯ 
শ্রীরাম বলেন কহ মুনি মহাশয়। 
সে পুরুষ কোন্‌ জন দেহ পরিচয় ॥ ১৪৫০ 
অগস্ত্য বলেন তিনি ত্রিভূবনের সার। 
চতুৰ্ভুজ তিন কোটি ভার পরিবার ॥ ১৪৫১ 
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চিরদিন ধর্ম রাখি এইরূপ সতী ॥ ১৪৮১ 
নলকুবরের লাগি করিয়াছি যাত্রা। 
আজি ছাড়ি দেহ রাজা রাখ এই বার্তা ৷ ১৪৮২ 
ধর্ম রাখ নলকৃবরের অনুরোধ। 
বিলম্ব দেখিলে তিনি করিবেন ক্রোধ ৷৷ ১৪৮৩ 
আজি রাজা ছাড়ি দেহ তুমি মোর আশ । 
দশ দিন থাকিব আসিয়া তব পাশ ৷৷ ১৪৮৪ 
বশ্রবার পুত্র তুমি সুবুদ্ধি সুদীর। 
পণ্ডিত হইয়া কেন এতেক অস্থির ॥ ১৪৮৫ 
রাজা বলে ও কথা আমারে নাহি লাগে। 
আর দিন তব কাছে কেরা রতি মাগে ॥ ১৪৮৬ 
দৈবের ঘটনে আজি হাতে গেলে পড়ে। 
হেন জন কেনা আছে স্ত্রী পাইলে ছাড়ে ॥ ১৪৮৭ 
পৃথিবীর নারী ঘদি হয় ত’ ঘটনা। 
পাইলে না ছাড়ি আমি তার এক জনা ৷৷ ১৪৮৮ 
এত যদি কহিলেক রাজা দশানন । 
নাকে হাত দিয়া রম্ভা ভাবে মনে মন | ১৪৮৯ 
বুঝি রাৰণের হাতে পরিত্রাণ নাই। 
মৌন হয়ে থাকি তবে যা করে গৌসাই ৷৷ ১৪৯০ 
এত ভাবি মৌনভাবে থাকে রস্তাবতী। 
রাবণ বুঝিল রস্তা দিলেক সন্মতি ॥ ১৪৯১ 
কিছুই না বলি রম্ভা মৌনেতে থাকিল । 
রষ্ভারে চাহিয়া তবে রাবণ বলিল ॥ ১৪৯২ 
হেঁটমুখে রহে রম্ভা রাবণ-গোঢর। 
ভাল-মন্দ রন্তা কিছু না দিল উত্তর ॥ ১৪৯৩ 
অনুমানে রাবণ বুঝিল তার মন। 
ধরিয়া শৃঙ্গার করে রাজা দশানন ॥ ১৪৯৪ 
একে ত’ রাবণ তাহে রস্ভার ইন্সিত। 
ইঙ্গিতে শৃঙ্গার রাজা করে বিপরীত ॥ ১৪৯৫ 
একে দশানন তাহে শৃঙ্গারে প্রনীণ। 
একাসনে শূৃঙ্গার করয়ে সপ্তদিন ॥ ১৪৯৬ 


রাবণের শৃঙ্গার না সহে কোন নারী। 
সবে মাত্র সহে রস্তা আর মন্দোদরী ॥ ১৪৯৭ 
হাত পা আছাড়ে রস্ভা রাবণের কোলে। 
রাবণ শৃঙ্গার করে ধরি তার চুলে ॥ ১৪৯৮ 
রহ রহ বলি রন্তা বলে রাবণেরে। 
মুখেতে তর্জন করে হরিষ অন্তরে ৷৷ ১৪৯৯ 
পুরুষের অষ্টগুণ স্ত্রীলোকের কাম। 
আহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ শ্রীরাম ॥ ১৫০০ 
স্বভাবে পুরুষ হৈতে কামে মত্তা নারী । 
তবু স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে না পারি ॥ ১৫০১ 
হৃদয়ে আনন্দ মুখে করয়ে ভর্জনা। 
তিন লোকে নারীর বুঝিতে নারে মন ॥ ১৫০২ 
প্রকাশ না করে মুখে মনে পুড়ে মরে। 
গ্রকাশিয়া নাহি কয় পুরুষ গোচরে ॥ ১৫০৩ 
কঠিন রমণীজাতি সৃজিলেন খাতা। 
অন্তরে পুড়িয়া মরে নাহি কহে কথা | ১৫০৪ 
পুরম-অধিক নারী কামেতে পাগল । 
তত্রাচ পুরুষ মন্দন্বভাবে চঞ্চল ॥ ১৫০৫ 
রমণী চঞ্চল হয় কদাচ না শুনি। 
পুরুষ এমন জাতি ভুলে যায় মুনি ॥ ১৫০৬ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছাড়িক্না অকল ৷ 
হেল মুনি স্ত্রী দেখিলে হয়েন পাগল ৷৷ ১৫০৭ 
কেহ না বুঝিতে পারে স্ত্রীলোকের ছল। 
পুরুষে ডুলাতে নারী ফাদে নানা কল ॥ ১৫০৮ 
শানরমুখে জানি রাম সর্ব-বিবরণ। 
নারীতে মজিলে যশ গৌরব নিধন ॥ ১৫০৯ 
রাম বলে যত বল সকলি স্বরূপ ৷ 
বিশেষে পুরুষ নহে নারী অপরূপ ॥ ১৫১০ 
মুনি বলিলেন যার বড় ভাগ্যোদয় 
লোভ সংবরণ করি তার নারী রয় ॥ ১৫১৯ 
শৃঙ্গারেতে রমণী বাড়ায় অভিলাষ । 
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চিরদিন ধর্ম রাখি এইরূপ সতী ॥ ১৪৮১ 
নলকুবন্নের লাগি করিয়াছি যাত্রা। 
আজি হাড়ি দেহ রাজা রাখ এই বার্তা ॥ ১৪৮২ 
ধর্ম রাখ নলকুবরের অনুরোধ । 
বিলম্ব দেখিলে তিনি করিবেন ক্রোধ ॥ ১৪৮৩ 
আজি রাজা ছাড়ি দেহ তুমি মোর আশ ৷ 
দশ দিন থাকিব আসিয়া তব পাশ ॥ ১৪৮৪ 
নিশ্রবার পুত্র তুমি সুবুদ্ধি সুমীর। 
পণ্ডিত হুইয়া কেন এতেক অস্থির ॥ ১৪৮৫ 
রাজা বলে ও কথা জামারে নাহি লাগে। 
আর দিন তর কাছে কেবা রতি মাগে ॥ ১৪৮৬ 
দৈবের ঘটনে আজি হাতে গেলে পড়ে। 
হেন জন কেবা আছে স্ত্রী পাইলে হাড়ে ॥ ১৪৮৭ 
পৃথিবীর নারী যদি হয় ত? ঘটলা। 
পাইলে না ছাড়ি আমি তার এক জনা || ১৪৮৮ 
এত যদি কহিলেক রাজা দশানন। 
নাকে হাত দিয়া রন্তা ভাবে মনে মন ৷৷ ১৪৮৯ 
বুঝি রাবণের হাতে পরিত্রাণ লাই। 
মৌন হয়ে থাকি তবেযা করে গৌসাই ৷ ১৪৯০ 
এত ভাবি মৌনভাবে থাকে রস্তাবতী ৷ 
রাবণ বুঝিল বস্তা দিলেক সম্মতি ॥ ১৪৯১ 
কিছুই না বলিরস্ভা মৌনেতে থাকিলা। 
রম্তারে চাহিয়া তবে রাবণ বলিল ॥ ১৪৯২ 
হেটমুখে রহে রস্তা রাব্ণ-গোচর। 
ভাল-মন্দ রন্তা কিছু না দিল উত্তর ॥ ১৪৯৩ 
অনুমানে রাবণ বুঝিল তার মন। 
ধরিয়া শৃঙ্গার করে রাজা দশানন ॥ ১৪৯৪ 
একে ত’ রাবণ তাহে বস্তার ইন্সিত। 
ইঙ্গিতে শৃঙ্গার রাজা করে বিপরীত ॥ ১৪৯৫ 
একে দশানন তাহে শৃঙ্গারে প্রবীণ । 
একাসনে শৃঙ্গার করয়ে সপ্তদিন ॥ ১৪৯৬ 


দ্লাবণের শৃঙ্গার না সহে কোন নারী । 
সবে মাত্র সহে রস্ভা আর মন্দোদরী ॥ ১৪৯৭ 
হাত পা আছাড়ে রন্তা রাবগের কোলে । 
রাবণ শৃঙ্গার করে ধরি তার চুলে ॥ ১৪৯৮ 
রহ রহ বলি রম্ভা বলে রাবণেরে। 
মুখেতে তর্জন করে হরিষ অন্তরে ॥ ১৪৯৯ 
পুরুষের অষ্টগুণ স্ত্রীলোকের কাম। 
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ শ্রীরাম ॥ ১৫০০ 
স্বভাবে পুরুষ হৈতে কামে মত্তা নারী । 
তৰু স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে না পারি ॥ ১৫০১ 
হৃদয়ে আনন্দ মুখে করয়ে তর্জন। 
তিন লোকে নারীর বুঝিতে নারে মন ॥ ১৫০২. 
প্রকাশ না করে মুখে মনে পুড়ে মরে । 
প্রকাশিয়া নাহি কয় পুরুষ গোচরে ॥ ১৫০৩ 
কঠিন রমণীজাতি সৃজিলেন ধাতা। 
অন্তরে পুড়িরা মরে নাহি কহে কথা ॥ ১৫০৪ 
পুরুষ-অধিক নারী কামেতে পাল 
তত্রাচ পুরুষ মন্দন্ভাবে চঞ্চল ॥ ১৫০৫ 
রমণী চঞ্চল হয় কদাচ না শুনি। 
পুরুষ এমন জাতি ভুলে যায় মুনি ॥ ১৫০৬ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছাড়িয়া সকল। 
হেন মুনি স্ত্রী দেখিলে হয়েন পাগল ॥ ১৫০৭ 
কেহ না বুঝিতে পারে স্ত্রীলোকের ছল। 
পুরুষে ভুলাতে নারী ফাদে নানা কল ॥ ১৫০৮ 
শান্রমুখে জানি রাম সর্ব-বিৰরণ। 
নারীতে মজিলে যশ গৌরব নিধন ॥ ১৫০৯ 
রাম বলে যত বল সবলি স্বরূপ। 
বিশেষে পুরুন নহে নারী অপরূপ ॥ ১৫১০ 
মুনি বলিলেন যার বড় ভাগোদয়। 
লোভ সংবরণ করি তার নারী রয়॥ ১৫১১ 
শৃঙ্গারেতে রমণী বাড়ায় অভিলাষ । 
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পথ পেয়ে রাবণ চাপিয়া ধরে কোলে ॥ ১৫৪৩ 
ধর্মলোগ করিলেক বলে চেপে ধরি। 
বলহীনা নারীজাতি কি করিতে পারি ৷৷ ১৫৪৪ 
দেবতা না পারে তারে আমি নারীজাতি। 
রাবণের হাতে কিসে পাব অব্যাহতি ॥ ১৫৪৫ 
যতেক মিনতি করি তত কোপ বাড়ে। 
সপ্ত রাত্রি পাপিষ্ঠ আমারে নাহি হাড়ে ॥ ১৫৪৬ 
নলকৃৰর বলে জানি গো তুমি সতী। 
তব দোষ নাহি সেই রাক্ষস দুর্মতি ॥ ১৫৪৭ 
কৃকর্ম দেখিয়া নলকুবরের রোষ। 
ধ্যানেতে সে জানিল রস্ভার নাহি দোষ ॥ ১৫৪৮ 
ক্রোধে নলকুবর সে লাগিল জ্বলিতে ৷ 
হাতে নিল জল রাবণেরে শাপ দিতে ॥ ১৫৪৯ 
আজি হৈতে শাপ মোর হউক প্রচার। 
বলে ধরি দুষ্ট যারে করিবে শূঙ্গার ॥ ১৫৫০ 
সেইক্ষণে নরিবেক যাবে দশ মাথা। 
নলকৃবরের শাপ না হবে অন্যথা ॥ ১৫৫১ 
রাবণেরে শাপ হৈল হৃষ্ট দেৰগণ। 
সীতার সতীত্ব-রক্ষা এই সে কারণ ॥ ১৫৫২ 
উঠে নিদ্রা হৈতে সে রাৰণ রতিসাধে। 
শাপ শুনিয়া অমনি বসিল বিষাদে ॥ ১৫৫৩ 
শুনিয়া রাবণরাজ দুঃখ ভাবে চিতে। 
কেন আসিলাম আজ হেন ছার পথে ॥ ১৫৫৪ 
ঘোর শাপ দিল মোরে কুবেরনন্দন। 
বলে রতি করিতে না পারিব কখন ॥ ১৫৫৫ 
অনা যদি শাগ দিত তাহা প্রাণে সয়। 
ঘোর শাপ দিল মোরে পুড়িছে হৃদয় ॥ ১৫৫৬ 
এই সে রহিল মোর মনে অনুভাপ। 
ভাইপো হইয়া মোরে দিল হেন শাপ ॥ ১৫৫৭ 
অগান্তো্র কথা শুনি রামের উল্লাস। 
মুনি আর কিছু তার কহ ইতিহাস ॥ ১৫৫৮ 


৬ 


রন্তারে তাজিয়া কোথা গেল সে রাবণ । 
কহ কহ শুনি মুনি পুরাণ-কথন ॥| ১৫৫৯ 


সূর্পণখার বিধবা-বিবরণ 
মুনি বলে দশানন দেশে দেশে চলে। 
একদিন উঠিল সে গগ্গনমগুলে ॥ ১৫৬৩ 
তিন কোটি দৈত্য তথা কালকুলপতি। 
রাবণেরে বেড়ে তারা সর সেনাপতি ॥ ১৫৬১ 
তিন কোটি দৈত্য তারা যনের দোসর। 
রাবণেরে বিদ্ধি তারা করিল জর্জর ॥ ১৫৬২ 
জিনিতে না পারে দৈত্য চিন্তিত রাবণ। 
অগ্নিবাণ ধনুকেতে জুড়িল তখন ॥ ১৫৬৩ 
অগ্নিবাণ যুড়িলেন অগ্নি-অবতার। 
অগ্নিবাগে দৈত্য সব হইল সংহার॥ ১৫৬৪ 
এক বাণে তিন কোটি করিল সংহার। 
রাবণ বলিল লুঠ দৈত্যের ভাণ্ডার ॥ ১৫৬৫ 
পাইয়া রাজার আজ্ঞা ভাণ্ডার দীদুড়ি। 
বাছিয়া বাছিয়া লুটে পরমা সুন্দরী ॥ ১৫৬৬ 
সে সবার রূপ দেখি কামে দহে মন। 
শাপভয়ে শৃঙ্গার না করে দশানন ॥ ১৫৬৭ 
রাবণ প্রস্থান করে দেশে কুতুহলে। 
লুঙিয়া সুন্দরীগণে রথে নিল তুলে ॥ ১৫৬৮ 
সে সবার নেত্রজলে রথখান ভিতে। 
শ্রাবণ মাসের ধারা বহে যেন স্রোতে ॥ ১৫৬৯ 
কন্যাগণে প্রবোধে প্রবোধ নাহি মানে। 
কাদিতেছে কেবল রাবণ-বিদামানে ॥ ১৫৭০ 


রাবণ প্রার্থনা কহে চাহে রতিদান। 
কন্যাগণ মাতাপিতৃ-শোকে হীনজান ॥ ১৫৭১ 


রাবণ ভাবিছে যদি না হইত শাপ। 
তবে এতক্ষণ কেবা সহে কামভাপ || ১৫৭২ 
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পথ পেয়ে রাবণ চাপিয়া ধরে কোলে ॥ ১৫৪৩ 
ধর্মলোপ করিলেক বলে চেপে ধরি। 
বলহীনা নারীজাতি কি করিতে পারি ॥ ১৫৪৪ 
দেবতা না পারে তারে আমি নারীজাতি। 
রাবণের হাতে কিসে পাব অব্যাহতি ॥ ১৫৪৫ 
যতেক মিনতি করি তত কোপ বাড়ে। 
সপ্ত রাত্রি পাপিষ্ঠ আমারে নাহি ছাড়ে ॥ ১৫৪৬ 
নলকুবর বলে জানি গো তুমি সতী। 
তব দোষ নাহি সেই রাক্ষস দুর্মতি ॥ ১৫৪৭ 
কুকর্ম দেখিয়া নলকৃবরের রোষ। 
খ্যানেতে সে জানিল রন্তান নাহি দোষ ॥ ১৫৪৮ 
ক্রোধে নলকুবর সে লাগিল ক্বলিতে। 
হাতে নিল জল রাবণেরে শাপ দিতে ॥ ১৫৪৯ 
আজি হৈতে শাপ মোর হউক প্রচার। 
বলে ধরি দুষ্ট ঘারে করিবে শৃঙ্গার ॥ ১৫৫০ 
সেইক্ষণে মরিবেক যাবে দশ মাথা। 
নলকুবরের শাপ না হবে অন্যথা ॥ ১৫৫১ 
রাবণেরে শাগ হৈল হৃষ্ট দেৰগণ। 
সীতার সতীত্ব-রক্ষা এই সে কারণ॥ ১৫৫২ 
উঠে নিদ্রা হৈতে সে রাবণ রতিসাধে। 
শাপ শুনিয়া অমনি বসিল বিষাদে ॥ ১৫৫৩ 
শুনিয়া রাবগরাজ দুঃখ ভাবে চিতে। 
কেন আসিলাম আজ হেন ছার পথে ॥ ১৫৫৪ 
ঘোর শাপ দিল মোরে কুবেরনন্দন। 
বলে রতি করিতে না পারিব কখন ॥ ১৫৫৫ 
অনা যদি শাপ দিত তাহা প্রাণে সয়। 
ঘোর শাপ দিল মোরে পুড়িছে হৃদয় ॥ ১৫৫৬ 
এই সে রহিল মোর মনে অনুভাপ। 
ভাইপো হইয়া মোরে দিল হেন শাপ ॥ ১৫৫৭ 
অগক্সের কথা শুনি রামের উল্লাস। 
মুনি আর কিছু ভার কহ ইতিহাস ॥ ১৫৫৮ 


রক্তারে তাজিয়া কোথা গেল সে রাবণ | 
কহ কহ শুনি মুনি পুরাণ-কথন ॥ ১৫৫৯ 


একদিন উঠিল সে গগনমণ্ডলে ॥ ১৫৬০ 
তিন কোটি দৈত তথা কালকুলপতি। 
রাবণেরে বেড়ে তারা সব সেনাপতি | ১৫৬১ 
তিন কোটি দৈতা তারা যমের দোসর। 
রারণেরে বিন্ধি তারা করিল জর্জন॥ ১৫৬২ 
জিনিতে না পারে দৈতা চিন্তিত রাবণ। 
অগ্নিবাণ ধনুকেতে ছুড়িল তখন॥ ১৫৬৩ 
অগ্নিবাণ যুড়িলেন অগ্নি-অবতার। 
অগ্নিবাণে দৈতা সব হইল সংহার।। ১৫৬৪ 
এক বাণে তিন কোটি করিল সংহার। 
রাবণ বলিল লুঠ দৈত্যের ভাগার ॥ ১৫৬৫ 
পাইয়া রাজার আজ্ঞা ভাণ্ডার দাঁদুড়ি। 
বাছিয়া বাছিয়া লুটে পরমা সুন্দরী ॥ ১৫৬৬ 
সে সবার কূপ দেখি কামে দহে মন। 
শাপভয়ে শৃঙ্গার না করে দশানন ॥ ১৫৬৭ 
রাবণ প্রস্থান করে দেশে কুতৃহলে। 
লুনিয়া সুন্দরীগণে রথে নিল তুলে। ১৫৬৮ 
সে সবার নেত্রজলে রথখান তিতে। 
শ্রাবণ মাসের ধারা বহে যেন স্রোতে ॥ ১৫৬৯ 
কনাগণে প্রবোধে প্রবোধ নাহি মানে। 
কীদিতেছে কেবল রাবণ-বিদামানে ॥ ১৫৭০ 
রাবণ প্রার্থনা কহে চাহে রতিদান। 
কন্যাগণ মাতাপিতৃ-শোকে হীনজ্ঞান ॥ ১৫৭১ 
রাবণ ভাবিছে যদি না হইত শাপ। 
তবে এতক্ষণ কেবা সহে কামতাপ ॥ ১৫৭২ 
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রাত্রিতে করিল চুরি মধু দৈভা আসি॥ ১৬০২ 
অপমান শুনে তবে করিছে বিষাদ। 
লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনাদ ॥ ১৬০৩ 
নুমেরু কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদ বাণে। 
এত অপমান করে তার বিদ্যমানে ॥ ১৬০৪ 
তুমি আছ বিভীষণ ভাই মহোদর ৷ 
এত বীর সবে আছ লম্কার ভিতর ॥ ১৬০৫ 
কার শক্তি নাহি ঘুদ্ধ কর দৈত্য সনে। 
তোমা সবাকারে ধিক্‌ কি ফল জীবনে ॥ ১৬০৬ 
কুন্তকর্ণ বীর যদি লক্গাপুরে জাগে। 
ডুবনের শত্রু নাহি আসে তার আগে ॥ ১৬০৭ 
দিগ্বিজয় করে আসিলাম ত্রিভূবন। 
থাকুক দৈতোর কাজ ধায় দেবগণ ৷৷ ১৬০৮ 
ত্ৰিভুবন জিনিয়া আসিনু একেশ্বর। 
ভগিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর ॥ ১৬০৯ 
কুম্ভকৰ্ণ আর আমি আছি দুইজন। 
মেঘনাদের শক্তি বিক্রম অকারণ ॥ ১৬১০ 
লজ্জা পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ। 
কার দোষ নাহি দোষ দেহ অকারণ ॥ ১৬১১ 
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপন্থী। 
ফল-মূল খাই আমি থাকি উপবাসী ॥ ১৬১২ 
কুম্ভকৰ্ণ নিদ্রা বায় হয়ে অচেতন। 
সন্ধান পাইয়া হানা দিল দৈতাগণ ॥ ১৬১৩ 
রাবণ বলে যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ ৷ 
যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ ॥ ১৬১৪ 
মেঘনাদ-কথা যত কহে বিভীষণ। 
বিচিত্র যজ্ঞের কথা শুনেছে রাবণ ॥ ১৬১৫ 
বিচিত্র যজ্জের স্থান বটবৃক্ষতলা। 
মেঘনাদ যজ্ঞ করে নামে দিকুগ্রিলা॥ ১৬১৬ 
অনাহারে ঘজশালে রাতদিন থাকে। 
দ্বাদশ বৎসর স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে ১৬১৭ 


্র্ণ নামে আছিল প্রধান পুরোহিত। 
তাহারে লইয়া যাগ করয়ে ত্বরিত। ১৬১৮ 
ন্যাস করি পুরোহিত আগ্রিকৃশু পূজে। 
অগ্নি আসি অধিষ্ঠান হন মন্ত্র-তেজে ॥ ১৬৯৯ 
অধিষ্ঠান হয়ে অগ্নি রছিলা সম্মুখে । 
মেঘনাদ পূজা দেয় দশানন দেখে।॥ ১৬২০ 
যজ্ঞের আহুতি খেয়ে অগ্নির সন্তোষ। 
মেঘনাদে বর দেন হইয়া পরিতোষ॥ ১৬২১ 
অগ্নি বলে মেঘনাদ বর দিনু তোরে। 
যজ্ঞ করি যথা তথা যাও যুঝিবারে॥ ১৬২২ 
পরাজয় না হইবে আমি দিনু বর। 
অন্তরীক্ষে যুঝিবে হে রিপু-অগোচর।। ১৬২৩ 
যজ্জে আসি বর দিব তব বিদ্যমানে। 
এতেক বলিয়া অগ্নি গেল নিজহানে॥ ১৬২৪ 
চমৎকার লাগিল যে দেখিয়া রাবাণে। 
রাজা বলে মেঘনাদ চল মোর সনে ॥ ১৬২৫ 
ব্রিভুন জিনিলাম আমি একেশ্বর। 
তোমারে লইয়া আজি জিনি পুরন্দর ॥ ১৬২৬ 
ত্ৰিভুবন উপরেতে ইন্দ্র হয় রাজা। 
ইন্দ্রের জিনিলে সবে করে মোর পৃজা॥ ১৬২৭ 
সাক্ষাতে দেখিৰ তোর যজ্ঞের পরীক্ষে। 
ইন্দ্র সনে কেমনেতে যুঝ অন্তরীক্ষে॥ ১৬২৮ 
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর। 
শীঘগতি উঠ গিয়া রথের উপর॥ ১৬২৯ 
চৌন্দবর্ষ অনাহারে আছে মেঘনাদ। 
মৰুপান করিয়া ঘুচিল অবসাদ ॥ ১৬৩০ 
নয় হাজার নারী তার পরমা সুন্দরী। 
দেব-দানবের কন্যা রূপে বিদ্যাধরী ॥ ১৬৩১ 
অন্তঃপুরে নাহি যায় সে চৌদ্দ বৎসর 
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর ॥ ১৬৩২ 
নারী-সম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে। 
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রাত্রিতে করিল চুরি মধু দৈতা আসি ॥ ১৬০২ 
অপমান শুনে তৰে করিছে বিষাদ। 
লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনাদ ॥ ১৬০৩ 
সুমেরু কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদ বাণে। 
এত অপমান করে তার বিদ্যমানে ॥ ১৬০৪ 
তুমি আছ বিভীষণ ভাই মহোদর। 
এত বীর সবে আছ লঙ্কার ভিতর ॥ ১৬০৫ 
কার শক্তি নাহি যুদ্ধ কর দৈত্য সনে। 
তোমা সবাকারে খিক্‌ কি ফল জীবনে ॥ ১৬০৬ 
বুন্তকর্ণ বীর যদি লঙ্কাপুরে জাগে। 
ভুবনের শত্রু নাহি আসে তার আগে ॥ ১৬০৭ 
দিশ্বিজয় ক’রে আসিলাম ব্রিভুবন। 
থাকুক দৈতোর কাজ ধায় দেবগণ ॥ ৯৬৩৮ 
ব্রিভুবন জিনিয়া আসিনু একেশ্বর। 
ভগিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর ॥ ১৬০৯ 
কুম্ভকৰ্ণ আর আমি আছি দুইজন। 
মেঘনাদের শক্তি বিক্রম অকারণ ॥ ১৬১০ 
লজ্জা পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ। 
কার দোষ নাহি দোষ দেহ অকারণ ॥ ১৬১১ 
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তগহী। 
ফল-মূল খাই আমি থাকি উপনাসী॥ ১৬১২ 
কুন্তকর্ণ নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন । 
সন্ধান পাইয়া হানা দিল দৈত্যগণ ৷৷ ৯৬১৩ 
রাবণ বলে যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ । 
যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ ॥ ১৬১৪ 
মেঘনাদ-কথা বত কহে বিভীবণ। 
বিচিত্র যজ্ঞের কথা শুনেছে রাবণ ॥ ১৬১৫ 
বিচিত্র যজ্ঞের স্থান বটবৃক্ষতলা। 
মেঘনাদ যজ্ঞ করে নামে নিকুম্ভিলা ॥ ১৬১৬ 
অনাহারে যজ্ঞশালে রাতদিন থাকে। 
দ্বাদশ বৎসর স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে॥ ১৬১৭ 


স্বর্ণ নামে আছিল প্রধান পুরোহিত। 
তাহারে লইয়া যাগ করয়ে ত্বরিত॥ ১৬১৮ 
নাস করি পুরোহিত অগ্নিকুণ্ড পূজে। 
অগ্নি আসি অধিষ্টান হন মন্্র-তেজে ॥ ১৬১৯ 
অধিষ্ঠান হয়ে অগ্নি রহিলা সন্মুখে। 
মেঘনাদ পূজা দেয় দশানন দেখে।। ১৬২০ 
যজ্ঞের আহুতি খেয়ে অগ্নির সন্তোষ। 
মেঘনাদে বর দেন হইয়া পরিতোষ॥ ১৬২৯ 
অগ্নি বলে মেঘনাদ বর দিনু তোরে। 
যজ্ঞ করি যথা তথা যাও যুঝিবানে॥ ১৬২২ 
পরাজয় না হইবে আমি দিনু বর। 
অন্তরীক্ষে ঘুবিবে হে রিপু-অগোচর। ১৬২৩ 
যজ্ঞে আসি বর দিব তব বিদামানে। 
এতেক বলিয়া অগ্নি গেল নিজস্থানে ৷ ১৬২৪ 
চমৎকার লাগিল যে দেখিয়া রাবণে। 
রাজা বলে মেঘনাদ চল মোর সনে | ১৬২৫ 
ত্রিভুন জিনিলাম আমি একেশ্বর। 
তোমারে লইয়া আজি জিনি পুরন্দর।॥ ১৬২৬ 
ত্ৰিভুবন উপরেতে ইন্দ্র হয় রাজা। 
ইন্দ্রের জিনিলে সবে করে মোর গুজা। ১৬২৭ 
সাক্ষাতে দেখিব তোর যজ্ঞের পরীক্ষে। 
ইন্দ্র সনে কেমনেতে যুঝ৷ অন্তরীক্ষে। ১৬২৮ 
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর। 
শীঘ্গতি উঠ গিয়া রথের উপর॥ ১৬২৯ 
চৌদ্দবর্য অনাহারে আছে মেঘনাদ। 
মধুপান করিয়া ঘুচিল অবসাদ ॥ ৯৬৩০ 
নয় হাজার নারী তার পরমা সুন্দরী। 
দেব-দানবের কন্যা রূপে বিদ্যাধরী ॥ ১৬৩১ 
অন্তঃপুরে নাহি যায় সে চৌদ্দ বসর। 
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর ॥ ১৬৩২ 
নারী-সন্ভাযণে পুত্র নাহি গেল লাজে। 
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অসংখ্য রাক্ষসী ঢাক না হয় গণনা॥ ১৬৬৪ 
ঢেমচা খেমচা বাজে ঝম্প কোটি কোটি। 
সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কারি ॥ ১৬৬৫ 
দ্বিনবতি লক্ষ বীণা তিন কোটি শঙ্খা। 
দোহরী মোহরী শাদী গণিতে অসংখ্য ॥ ১৬৬৬ 
মৃদঙ্গ সেতারা ঢোল তিন লক্ষ কাসি। 
খঞ্জনীতে মিলাইতে দুই লক্ষ বাশী॥ ১৬৬৭ 
গভীর শব্দেতে বাজে অসংখা মাদল। 
গ্রলয়কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল ॥ ১৬৬৮ 
রাবণের সাজনে দেবতা চনৎকার। 
মহাশব্দে খেতে সাগর হৈল পার ৷৷ ১৬৬৯ 
মনেতে ভাবিয়া বলে তবে লক্কেশ্বর। 
আগে মধুদৈত্য জিনি পিছে পুরন্দর ॥ ১৬৭০ 
সাগর হইতে পার সৈন দিল ত্বরা। 
চক্ষুর নিমিষে গেল নগর মথুরা॥ ১৬৭১ 
যেরিল মথুরাপুরী রাক্ষলসকল। 
সুখে নিদ্রা যার মধুদৈত্য মহাবল ১৬৭২ 
নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি। 
কুন্তীনসী বাহির হইল একেশ্বরী॥ ১৬৭৩ 
রাবণ বলে গো ভগ্ন দৈতা গেল কোথা। 
আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথা ॥ ১৬৭৪ 
আমি যদি থাকিতাম লঙ্গার ভিতর। 
সেই দিন পাঠাভাম তারে যমঘর ॥ ১৬৭৫ 
রারণের কথা শুনি কুন্তীনসী হাসে। 
গলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে ॥ ১৬৭৬ 
তোমার বাপেতে ভাই কারো নাই রক্ষা । 
সহোদর ভগ্নী রীড়ী কৈলে সূর্পণখা ॥ ১৬৭৭ 
তার স্বামী মারিলে হইয়া মহারাজ। 
মোরে রাণ্ডী করি ডাই সাধিবে কি কাজ ॥ ১৬৭৮ 
ধর্মপথে রহিয়াছে পতি সে জামার। 
সম্মুখে দাণায়ে এই ভাগিনা তোমার ॥ ১৬৭৯ 


আপনার কথা ভাই আপনি বাখানি। 
চৌদ্দ হাজার স্ত্রী তব বিভা কয় রাণী ॥ ১৬৮০ 
তুমি বলে ধ'রে আন পরের সুন্দরী। 
সবে মাত্র বিভা তব রাণী মন্দোদরী।। ১৬৮১ 
হইলে তোমার কোপ কাপে দেবগণ। 
অনন্ত বাসুকি ধায় দৈত্য কোন্‌ জন ॥ ১৬৮২ 
কোপ ছাড় মোর তরে স্বামী দেহ দান। 
লবণ নামেতে পুত্র দেখ বিদামান॥ ১৬৮৩ 
কুড়িপাটি দন্ত মেলি দশানন হাসে। 
কেতকী-কুসুম যেন ফুটে ভাত্রমাসে ॥ ১৬৮৪ 
দশানন বলে আমি না মারিব প্রাণে। 
ইন্দ্র জিনিতে যাব আসুক মোর সনে ॥ ১৬৮৫ 
কৃষ্ঠীনসী চলিল রাবণ-আন্রা পেয়ে। 
শুয়েছিল মধুদৈতা তথা গেল ধেয়ে॥ ১৬৮৬ 
কুন্টীনসী ধেয়ে যায় আলুলিত চুল। 
নিদ্রা ভঙ্গি উঠে মধুদৈতা মহাবল।। ১৬৮৭ 
ঘূর্ণিত-লোচনে দৈত্য শয্যাপরি বৈসে। 
কুষ্টীনসী-ত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে ॥ ১৬৮৮ 
আচম্বিতে মথুরায় কেন গণশুগোল। 
গড়ের বাহিরে কেন কটকের রোল ॥ ১৬৮৯ 
কুষ্ঠীনগী বলে তুমি না জান কারণ । 
তোমারে বধিতে এল লঙ্কার রাবণ ॥ ১৬৯০ 
লঙ্কা হৈতে তুমি বলে আনিলে আমারে। 
সেই কোপে আসিল তোমারে কাটিবারে ॥ ১৬৯১ 
দৈত্য বলে শীঘ্র আন শন্গরের শূল। 
সবংশে রাবণে আজি করিব নির্মূল॥ ১৬৯২ 
শুনিয়া দৈতোর কথা কুষ্রীনসী কয়। 
রাবণের সনে বাদে মরণ নিশ্চয়।॥ ১৬৯৩ 
থাকুক তোমার কার্য না পারে বিধাতা। 
রাবণের সঙ্গে বাদ অন্যের কি কথা ॥ ১৬৯৪ 
রাবণের নাই দোষ তুমি সর্বদোষী। 
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অসংখ্য রাক্ষসী ঢাক না হয় গণনা ॥ ১৬৬৪ 
ঢেমচা খেমচা বাজে বম্প কোটি কোটি । 
সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি ॥ ১৬৬৫ 
ছবিনবতি লক্ষ বীণা তিন কোটি শণ্খ। 
দোহরী মোহরী শাশী গণিতে অসংখ্য ৷ ১৬৬৬ 
মৃদঙ্গ সেতারা ঢোল তিন লক্ষ কীসি। 
খগ্তনীতে মিলাইতে দুই লক্ষ বীশী। ১৬৬৭ 
গভীর শব্দেতে বাজে অসংখ্য মাদল। 
প্রলয়কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল ॥ ১৬৬৮ 
বাবণের সাজনে দেবতা চমৎকার। 
মহাশন্দে রখেতে সাগর হৈল পার ॥ ১৬৬৯ 
মনেতে ভাবিয়া বলে তবে লল্কেশ্বর। 
আগে মধুদৈত্য জিনি পিছে পুরন্দর ॥ ১৬৭০ 
সাগর হইতে পার সৈন্য দিল তবরা। 
চচ্ষুর নিমিষে গেল নগর মথুরা॥ ১৬৭১ 
ঘেরিল মধুরাপুরী রাক্ষসসকল। 
সুখে নিদ্রা বায় মধুদৈত্য মহাবল ॥ ১৬৭২ 
নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি। 
কুন্তীনসী বাহির হইল একেশ্বরী॥ ১৬৭৩ 
রাবণ বলে গো ভগ্ন দৈত্য গেল কোথা । 
আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথা ॥ ১৬৭৪ 
আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর। 
সেই দিন পাঠাতাম ভারে যমঘর ॥ ১৬৭৫ 
রাবণের কথা শুনি কুন্তীনসী হাসে। 
পলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে॥ ১৬৭৬ 
তোমার বাণেতে ভাই কারো নাই রক্ষা। 
সহোদর ভগ্নী রীড়ী কৈলে সূর্পণখা ॥ ৯৬৭৭ 
তার স্বামী মারিলে হইয়া মহারাজ। 
মোরে রাখী করি ডাই সাধিবে কি কাজ ॥ ১৬৭৮ 
ধর্মপথে রহিয়াছে পতি সে আমার। 
সম্মুখে দাণ্ডায়ে এই ভাগিনা তোমার ॥ ১৬৭৯ 


আগনার কথা ভাই আপনি বাখানি। 
চৌদ্দ হাজার স্ত্রী তব বিভা কয় রাণী॥ ১৬৮০ 
তুমি বলে ধ’রে আন পরের সুন্দরী। 
সবে মাত্র বিভা তর রাণী মন্দোদরী ৷৷ ১৬৮১ 
হইলে তোমার কোপ কীপে দেবগণ। 
অনন্ত বাসুকি ধায় দৈত্য কোন্‌ জন ॥ ১৬৮২ 
কোপ ছাড় মোর তরে স্বামী দেহ দান। 
লবণ নামেতে পুত্র দেখ বিদামান। ১৬৮৩ 
কুড়িপাটি দপ্ত মেলি দশানন হাসে। 
কেতকী-কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥ ১৬৮৪ 
দশানন বলে আমি না মারিব প্রাণে। 
ইন্দ্র জিনিতে যাব আসুক মোর সনে॥ ১৬৮৫ 
কুস্বীনসী চলিল রাবণ-আজ্ঞা পেয়ে। 
শুয়েছিল মধুদৈত্য তথা গেল ধেয়ে। ১৬৮৬ 
কুষ্ঠীনসী ধেয়ে যায় আলুলিত চুল 
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে মধুদৈত্য মহাবল ৷৷ ১৬৮৭ 
ঘূর্ণিত-লোচনে দৈত্য শয্যাপরি বৈসে। 
কুন্তীননী-্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে || ১৬৮৮ 
আচস্বিতে মথুরায় কেন গশুগোল। 
গড়ের বাহিরে কেন কটকের রোল ॥ ১৬৮৯ 
কুষ্ঠীনপী বলে তুমি না জান কারণ। 
তোমারে বধিতে এল লঙ্কার রাবণ ॥ ৯৬৯০ 
লঙ্কা হৈতে তুমি বলে আনিলে আমারে । 
সেই কোপে আসিল তোমারে কাটিবারে ॥ ১৬৯১ 
দৈত্য বলে শীঘ্র আন শঙ্করের শূল। 
সবংশে রাবণে আজি করিব নির্মূল ৷৷ ১৬৯২, 
শুনিয়া দৈতোর কথা কুষ্টীনশী কয়। 
রাৰণের সনে বাদে মরণ নিশ্চয়।॥ ১৬৯৩ 
থাকুক তোমার কার্য না পারে বিধাতা। 
রাবণের সঙ্গে বাদ অন্যের কি কথা ॥ ১৬৯৪ 
রাৰণের নাই দোষ তুমি সর্বদোষী। 
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প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি ॥ ১৭২৬ 
সূবর্ণ-নির্মিত পুরী বিচিত্র গঠন। 
উভেতে প্রাচীন তিন শতেক যোজন ॥ ১৭২৭ 
শ যোজন সুরপুর আড়ে পরিসর ৷ 
দীর্ঘ ওর নাহি তার বাযু-অগোচর ॥ ১৭২৮ 
একৈক যোজন এক দুয়ার গঠন। 
বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ ॥ ১৭২৯ 
সোনার কপাট খিল পর্বতের চূড়া। 
সোনার হুড়কা তায় নবরস্ন বেড়া। ১৭৩০ 
শত অক্কোহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা। 
চারি অংশ করি সেনা চারি দ্বারে থানা ॥ ১৭৩১ 
এরাবভ উচ্চৈঃশ্রবা থাকে চারি দ্বারে ॥ 
কাহারো নাহিক শক্তি পথ লক্মিবারে ॥ ১৭৩২ 
শত বৃন্দ ভিতরে আছয়ে অন্তঃপুরী। 
শী দেবকন্যা তথা পরমা সুন্দরী ॥ ১৭৩৩ 
পরমা সুন্দরী শী তিনি মুখ্যা রাণী । 
ত্ৰিভুবন জিনি রূপ দেবতামোহিনী ॥ ১৭৩৪ 
পদ্মকোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর । 
নানারত্ব-পরিপূর্ণ পরমসুন্দর ॥ ১৭৩৫ 
রত্েতে নির্মিত ঘর দুয়ার চৌতারা। 
দেবকন্যাগণ তাহে রূপে মনোহরা॥ ৯৭৩৬ 
স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাটাশালা । 
দেবগণ লয়ে ইন্দ্র করে ভাতে খেলা ॥ ১৭৩৭ 
নাহি শোক নাহি দুঃখ অকাল-মরণ। 
ত্ৰিভুবন জিনি স্থান ভূবনমোহন ॥ ১৭৩৮ 
সদানন্দনময় সে অমরাবতী নাম। 
যত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম ॥ ১৭৩৯ 
নানারঙ্গে নৃত্য করে যত পক্ষিগণ। 
কৃসুম-সুগন্ধে সবে আনন্দে মগন॥ ১৭৪০ 
প্রমাদ পড়িল তাহা ইন্দ্র নাহি জানে । 
অমরনগরী গিয়া বেড়িল রাবণে ॥ ১৭৪১ 


রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর। 
দেবগণে লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর ॥ ১৭৪২. 
বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র করেন ভ্ভবন। 
রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ॥ ১৭৪৩ 
দেখিয়া ইন্দ্রের ত্রাস হাসে নারায়ণ। 
দেবগণে আশ্বাসিয়া বলেন বচন ১৭৪৪ 
লারায়ণ বলেন শুনহ পুরন্দর ৷ 
এ শরীরে আমি না মারিব লঙ্কেশ্বর ॥ ১৭৪৫ 
তোমারে কহি যে ইন্দ্র শুনহ কারণ। 
আমা বিনা কারো হাতে নামরে রাবণ ৷ ১৭৪৬ 
্রক্মা বর দিয়াছেন তপে হয়ে তুষ্ট । 
বিনা নর-বানরেতে না মরিবে দুষ্ট ॥ ১৭৪৭ 
পৃথিবীমণ্ডলে আমি হব অবতার । 
সবংশেতে রাবণের করিব সংহার ॥ ১৭৪৮ 
দেবতার হাতে কভু না মরে রাবণ ৷ 
বৃদ্ধ করি তাড়াইয়া দাও দশানন ১৭৪৯ 
বিষ্ণুর আজায ইন্্র যায় লীগ্রগতি। 
মুঝিবারে সাজিলেন অমরের পতি ॥ ১৭৫০ 
ত্রিভুবন-উপরেতে ইন্দ্র-অধিকার। 
দশদিকপাল আসি হৈল আগুসার ॥ ১৭৫১ 
দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে । 
ঘন্ধ রক্ষ লয়ে এল যুঝিবার তরে ॥ ১৭৫২ 
একবার রাবণের যুদ্ধে পেল লাজ। 
আরবার আসিল কুবের যক্ষরাজ ॥ ১৭৫৩ 
যম মৃত্যু সংগ্রামে আসিল দুই জন। 
একবার যুদ্ধে দৌহে জিনিল রাবণ ৷৷ ১৭৫৪ 
ভঙ্গ দিয়া পলাইল রাবণের ঘুদ্ধে। 
আরবার আসিল ইন্দ্রের অনুরোধে ॥ ১৭৫৫ 
পাতালেতে বাসুকিরে জিনিল রাবণ । 
সেই কোপে জিনিতে.আসিল নাগগণ ॥ ১৭৫৬ 
আসিল তিরাশী কোটি চিত্রিণী শাশ্তিনী। 
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প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি॥ ১৭২৬ 
সুবর্ণ-নিরমিত পুরী বিচিত্র গঠন। 
উভ্ভেতে প্রাচীন তিন শতেক যোজন ॥ ১৭২৭ 
শ যোজন সুরপুর আড়ে পরিসর ৷ 
দীর্ঘ ওর নাহি তার বায়ু-অঙোচর ॥ ১৭২৮ 
একৈক যোজন এক দুয়ার গঠন। 
বছ অক্ষৌহিণী ঠাট ঘারের রক্ষণ | ১৭২৯ 
সোনার কপাট খিল পর্বতের চূড়া। 
সোনার হুড়কা তায় নবরত্ন বেড়া॥ ১৭৩০ 
শত অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা। 
চারি অংশ করি সেনা চারি দ্বারে থানা । ১৭৩১ 
এরাবত উচ্চৈঃ্রবা থাকে চারি দ্বারে। 
কাহারো নাহিক শক্তি পথ লভ্ঘিবারে ৷৷ ১৭৩২ 
শত বৃন্দ ডিভরে আছয়ে অন্তঃপুরী ৷ 
শটী দেবকন্যা তথা পরমা সুন্দরী॥ ১৭৩৩ 
পরমা সুন্দরী শচী তিনি মুখ্যা রাণী। 
ত্ৰিভুবন জিনি রূপ দেবতামোহিনী ॥ ১৭৩৪ 
পদ্মকোটি যর আছে পুরীর ভিতর । 
নানারর-পরিপূর্ণ পরমসন্দর ॥ ১৭৩৫ 
রত্রেতে নির্মিত ঘর দুয়ার টোতারা। 
দেবকন্যাগণ তাহে রূপে মনোহরা ॥ ১৭৩৬ 
স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা । 
দেবগণ লয়ে ইন্দ্র করে তাতে খেলা ১৭৩৭, 
নাহি শোক নাহি দুঃখ অকাল-মরণ। 
ত্ৰিভুবন জিলি স্থান ভুবনমোহন ॥ ১৭৩৮ 
সদানন্দনময় সে অমরাবতী নাম। 
যত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম ॥ ১৭৩৯ 
নানারঙ্গে নৃত্য করে যত পক্ষিগণ ৷ 
কুসুম-সুগন্ধে সবে আনন্দে মগন ১৭৪০ 
প্রমাদ পড়িল তাহা ইন্দ্র নাহি জানে। 

| অমরনগরী গিয়া বেড়িল রাবণে ॥ ১৭৪১ 


রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর। 
দেবগণে লয়ে গেল বিষ্ণুর খোচর ॥ ১৭৪২ 
বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র করেন স্তবন। 
রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ॥ ১৭৪৩ 
দেখিয়া ইন্ডের ত্রাস হাসে নারায়ণ। 
দেবগণে আশ্বাসিয়া বলেন বচন ৷ ১৭৪৪ 
নারায়ণ বলেন শুনহ পুরন্দর | 
এ শরীরে আমি না মারিব লক্ষেশ্বর ॥ ১৭৪৫ 
তোমারে কহি যে ইন্দ্র শুনহ কারণ। 
আমা বিনা কারো হাতে লা মরে রারণ॥ ১৭৪৬ 
ব্রহ্মা বর দিয়াছেন তপে হয়ে তুষ্ট। 
বিনা নর-বানরেতে না মরিবে দুষ্ট ॥ ১৭৪৭ 
পৃথিবীমগ্ডলে আমি হব অবতার । 
সবংশেতে রাবথের করিব সংহার || ১৭৪৮ 
দেবতার হাতে কভু লা মরে রাবণ। 
যুদ্ধ করি তাড়াইয়া দাও দশানন ৷৷ ১৭৪৯ 
বিষ্ণুর আজ্ায় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগতি। 
খুঝিবারে সাজিলেন অমরের পতি ॥ ১৭৫০ 
ব্রিভবন-উপরেতে ইন্দ্র-অধিকার | 
দশদিক্পাল আসি হৈল আগুসার ৷৷ ১৭৫১ 
দক্ষিণে কৃবের আর কৈলাস উত্তরে । 
যক্ষ রক্ষ লয়ে এল খুবিবার তারে ॥ ১৭৫২ 
একবার রাবণের যুদ্ধে পেল লাজ। 
আরবার আসিল কুবের যক্ষরাজ | ১৭৫৩ 
যম মৃত্যু সংগ্রামে আসিল দুই জন। 
একবার যুদ্ধে দৌহে জিনিল রাবণ ॥ ১৭৫৪ 
ভঙ্গ দিয়া পলাইল রাবণের যুদ্ধে 
আরবার আসিল ইন্দ্রের অনুরোধে ॥ ১৭৫৫ 
পাতালেতে বাসুকিরে জিনিল রাবণ । 
মেই কোপে জিনিতে আসিল নাগগণ ॥ ১৭৫৬ 
আসিল তিবাশী কোটি চিত্রিপী শশ্থিনী। 
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করিতাম আমি তোরে সে দিন সংহার ৷৷ ১৭৮৮ 
ভাগ্যেতে বাঁচিলি প্রাণে ব্রহ্মার কারণ । 
ব্ৰহ্মা আজি নাহি হেথা জীবে কতক্ষণ ॥ ১৭৮৯ 
আছয়ে চোবষ্্ি রোগ যমের সংহতি । 
রাবণের অঙ্গে প্রবেশিল শীগ্রগতি ॥ ১৭৯০ 
ব্রিভুবন-মায়া জানে রাজা দশানন। 
্রক্ম-অগ্নি শরীরেতে জ্বালিল তখন ॥ ১৭৯১ 
পুড়ে মরে রোগ সব ডাকে অবিরাম। 
সহিতে না পারে সবে গেল যম-স্থান ৷৷ ৯৭৯২ 
রোগ পীড়া পলাইল দশানন হাসে । 
মোর কাছে যম তুমি দর্প কর কিসে ॥ ১৭৯৩ 
,যম বলে রাবণ কি কর অহঙ্কার। 
আমার হাতেতে তোর সবংশে সংহার ॥ ১৭৯৪ 
রোগ পীড়া পলাইল মনে পেলি আশ । 
আমার দণ্ডেতে তোর সবংশে বিনাশ ॥ ১৭৯৫ 
করিলে বিস্তর তপ হইতে অমর। 
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ॥ ১৭৯৬ 
অবশা মরণ হবে ঘাবি মোর ঘরে। 
চক্ষু পাকাইয়া গর্জে যমের কিন্ধরে ॥ ১৭৯৭ 
যমরাজ রাবণে দু'জনে গালাগালি । 
দূর হৈতে শুনে কুন্তকর্ণ মহাবলী ॥ ১৭৯৮ 
ধেয়ে যায় কুন্তকর্ণ যমে গিলিবারে। 
কুম্ভকৰ্ণ দেখি যম পলাইল ভরে ॥ ১৭৯৯ 
পলাইয়া রহে বম ইন্দ্রের গোচর ৷ 
দেখিয়া ঘমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর ॥ ১৮০০ 
সর্বজন মরে যম তোমা দরশনে। 
যম তুমি ভঙ্গ দিলে যুঝে কোন্‌ জনে ॥ ১৮০১ 
হেনকালে পবন বহিল মহাঝড়। 
উড়াইয়া রাক্ষসে একত্র হইল জড় ॥ ১৮০২ 
রাবণের যত ঠাট ঝড়ে উড়াইল। 
ভয়েতে রাবপরাজ চিন্তিত হইল ॥ ১৮০৩ 


কলতকর্ণ বীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে। 
কুম্ভকৰ্ণ চলিল পবন গিলিবারে ৷৷ ১৮০৪ 
কুন্তকর্ণে দেখিয়া পবন দিল রড়। 
পলাইল পবন ুচিল সব ঝড় ॥ ১৮০৫ 
পবন পলায়ে গেল যমে পেয়ে ডর । 
বরুণ প্রবেশ করে রথের ভিতর ॥ ১৮০৬ 
বরুণের মায়াতে সকল জলময়। 
জল দেখি রাবণের লাগে বড় ভয় ॥ ১৮০৭ 
কুম্ভকৰ্ণে নাহি ভয় দুর্জয় শরীর । 
আর যত সেনা সব হইল অছ্ছির ॥ ১৮০৮ 
বরুণের মায়া চূর্ণ করিতে রাবণ। 
অগ্নিবাণ ধনুকেতে মুডিল তখন ॥ ১৮০৯ 
অগ্নিবাণ রাবণের অগ্নি-অবতার । 
অগ্নিবাণে সব জল করিল সংহার ॥ ১৮১০ 
বরুণের মায়া যদি ভাঙ্গিল রাবণ । 
রণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহণ ॥ ১৮১১ 
একাদশ রুদ্র এল দ্বাদশ ভান্তর। 
স্বর্গ মতা পাতাল হইল দীপ্তিকর ॥ ১৮১২ 
একেবারে হইল দ্বাদশ সূর্যোদয় । 
ভয়েতে রাক্ষমগণ গণিল সংশয় ॥ ১৮১৩ 
খনুকেতে রাজা যোড়ে বাণ ব্রহ্মজাল ৷ 
বাণ হৈতে বরষয়ে অগ্নির উথাল ॥ ১৮১৪ 
রাবণের বাগেতে দেবখণ কাপে ৷ 
সূর্ঘতেজ নিবাইল রাবণ-প্রভাপে ॥ ১৮১৫ 
যতেক দেবতাগণে জিনিল রাবণ। 
মেঘনাদ জয়ন্ত দুজনে বাজে রণ ॥ ১৮১৬ 
দুই রাজপুত্র যুঝে দুজনে প্রধান। 
কেহ কারে নাহি জিনে দুজনে সমান ॥ ১৮১৭ 
মেঘলাদ-বাণেতে জয়ন্ত পায় ডর। 
পলায়ে জয়ন্ত গেল পাতাল-ভিতর ॥ ১৮১৮ 
গৌলোম দানব তার মাতামহ হয়। 
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করিতাম আমি তোরে সে দিন সংহার ॥ ১৭৮৮ 
ভাগোতে বাঁচিলি প্রাণে ব্রহ্মার কারণ। 
ব্ৰহ্মা আজি নাহি হেথা জীবে কতক্ষণ ॥ ১৭৮৯ 
আছয়ে টোষট্রি রোগ যমের সংহতি । 
ব্রাবণের অঙ্গে প্রবেশিল শীঘ্রগতি ॥ ১৭৯০ 
ত্রিভুরন-মায়া জানে রাজা দশানন। 
ব্রদ্দ-অগ্নি শরীরেতে জ্বালিল তখন ॥ ১৭৯১ 
পুড়ে মরে রোগ সব ডাকে অবিরাম । 
সহিতে না পারে সবে গেল যম-স্থান ॥ ৯৭৯২ 
রোগ পীড়া পলাইল দশানন হাসে। 
মোর কাছে যম তুমি দর্প কর কিসে ॥ ১৭৯৩ 
যম বলে রাবণ কি কর অহঙ্কার । 
“ আমার হাতেতে তোর সবংশে সংহার ॥ ১৭৯৪ 
রোগ পীড়া পলাইল মনে পেলি আশ । 
আমার দণ্ডেতে তোর সবংশে বিনাশ ॥ ১৭৯৫ 
করিলে বিস্তর তপ হইতে অমর । 
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ৷ ১৭৯৬ 
অবশ্য মরণ হবে যাবি মোর ঘরে। 
চক্ষু পাকাইয়া গর্জে যমের কিন্করে ॥ ১৭৯৭ 
যমরাজ রাৰণে দু'জনে গালাগালি। 
দূর হৈতে শুনে কুম্ভকৰ্ণ মহাবলী ॥ ১৭৯৮ 
ধেয়ে যায় কুম্ভকৰ্ণ যমে গিলিবারে | 
কুম্ভকৰ্ণ দেখি যম পলাইল ডরে ॥ ১৭৯৯ 
পলাইয়া রহে যম ইন্দ্রের গোচর। 
দেখিয়া যমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর ॥ ১৮০০ 
সর্বজন মরে যম তোমা দরশনে। 
যম তুমি ভঙ্গ দিলে যুঝে কোন্‌ জনে ॥ ১৮০১ 
হেনকালে পবন বহিল মহাঝড়। 
উড়াইয়া রাক্ষসে একত্র হইল জড় ॥ ১৮০২ 
রাবণের যত ঠাট ঝড়ে উড়াইল। 
ভয়েতে রাবণরাজ চিন্তিত হইল ॥ ১৮০৩ 


কুস্তকর্ণ বীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে। 
কুস্তকর্ণ চলিল পবন গিলিবারে ॥ ১৮০৪ 
কুম্ভকৰ্ণে দেখিয়া পবন দিল রড়। 
পলাইল পবন ঘুচিল সব ঝড় ॥ ১৮০৫ 
পৰন পলায়ে গেল যমে পেয়ে ডর । 
বরুণ প্রবেশ করে রথের ভিতর ॥ ১৮০৬ 
বরণের মায়াতে সকল জলময়। 
জল দেখি রাবণের লাগে বড় ভয় ॥॥ ১৮০৭ 
কুন্তকর্ণে নাহি ভয় দুর্জয় শরীর। 
আর যত সেনা সব হইল অস্থির ॥ ১৮০৮ 
বরুণের মায়া চূর্ণ করিতে রাবণ। 
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন ॥ ১৮০৯ 
অগ্নিবাণ রাবণের অগ্নি-অবতার। 
অগ্নিৰাণে সব জল করিল সংহার ॥ ১৮১০ 
বরুণের মায়া যদি ভাঙ্গিল রাৰণ। 
রণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহগণ ॥ ১৮১১ 
একাদশ রুদ্র এল দ্বাদশ ভান্তর। 
স্বৰ্গ মর্ভী পাতাল হইল দীপ্তিকর ॥ ১৮১২ 
একেবারে হইল দ্বাদশ সূর্যোদয় । 
ভয়েতে রাক্ষদগণ গণিল সংশয় ॥ ১৮১৩ 
ধনুকেতে রাজা ঘোড়ে বাণ ব্রচ্মজাল । 
বাণ হৈতে বরঘয়ে অগ্নির উ্থাল ॥ ১৮১৪ 
রাবণের বাণেতে দেবগণ কীপে। 
বূর্যতেজ নিবাইল রাবণ-প্রতাপে ॥ ১৮১৫ 
যতেক দেবতাগণে জিনিল রাবপ। 
মেঘনাদ জয়ন্ত দুজনে বাজে রণ ৷ ১৮১৬ 
দুই রাজপুত্র যুঝে দুজনে প্রধান। 
কেহ কারে নাহি জিনে দুজনে সমান ॥ ১৮১৭ 
মেঘনাদ-বাণেতে জয়ন্ত পায় ভর। 
পলায়ে জয়ন্ত গেল পাতাল-ভিতর ॥ ১৮১৮ 
গৌলোম দানব তার মাতামহ হয়। 
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রথে তুলি লফাপুরে পাঠায় স্বরিত ॥ ১৮৫০ 
ইন্দু সহ রাবণের বাজে মহারণ। 
দুই জনে নানা বাণ করে বরষণ ॥ ১৮৫১ 
দুই জনে বাণমারে লাছি লেখা জোখা। 
চারিদিকে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা ৷ ১৮৫২ 
,দুই জন সম কেহ না পারে জিনিতে। 
প্রস্বাপন বাণ পাড়ে ইন্দ্রের মনেতে ॥ ১৮৫৩ 
ইন্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ। 
রস্বাপন বাণে বন্দী করিব রাবণ॥ ১৮৫৪ 
রঙ্গ মন্ত্র পড়ি ইন প্রস্থাপন এড়ে। 
রহ্ম-অন্ত্র রাবণের গায় গিয়া পড়ে ॥ ১৮৫৫ 
স্পর্শমাত্র দিত্রা খায় হেন প্রন্থাপন। 
রথোপরি রাবণ নিদ্রায় অচেতন ॥ ১৮৫৬ 
অচেতন হয়ে পড়ে রথের উপরে। 
সকল দেবতা আসি বেড়ে রাবণেরে ॥ ১৮৫৭ 
লোহার শিকল বাঁধে হাতে ও গলায়। 
রাবণে বাঁধিয়া লৈল এন্নাবত-পায়॥ ৯৮৫৮ 
অবনীতে লোটায় রাক্ষস দশ মাথা। 
তাহার অবস্থা দেখে হাসেন দেবতা ১৮৫৯ 
ছিচড়িয়া লয়ে যায় বুকে ছড় যায়। 
এরাবত-দন্ত ঠেকে রাবণের গায় ॥ ১৮৬০ 
খান খান হয় অঙ্গ দন্ত দিয়া চিরে । 
পরিত্রাহি ডাকে রক্ষঃ বিষম প্রহারে ॥ ১৮৬১ 
সানন্দ দেবতাগণ জিনিয়া রাবণ। 
শিরে হাত কাদে যত নিশাচরগণ ॥ ১৮৬২ 
রাবণ হইল বন্দী মেঘনাদ দেখে। 
রখে চড়ি মেঘনাদ উঠে অন্তঃরীক্ষে ॥ ১৮৬৩ 
মেঘনাদ গর্জে যেন মেঘের গর্জন। 
ঘরে না যাইও ইন্দ্র ফিরে দেহ রণ ॥ ১৮৬৪ 
রাবণকৃমার আমি নাম মেঘনাদ । 
আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রমাদ ॥ ১৮৬৫ 


গিতারে করিলি বন্দী আমা বিদ্যমানে ৷ 
বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রথে ॥ ১৮৬৬ 
গর্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে। 
মেঘনাদ গর্জনেতে ইন্্ররাজ হাসে॥ ১৮৬৭ 
তোর ঠাই শুনিলাম অপূর্ব কাহিনী। 
পিতা হৈতে পুত্র বড় কোথাও না শুনি ১৮৬৮ 
এত যদি দুজনে হইল গালাগালি। 
দুই জনে যুদ্ধ বাধে দৌহে মহাবলী॥ ১৮৬৯ 
অন্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হয়ে লুকি। 
মেঘের আড়েতে যুঝে কুমার ধানুকী || ১৮৭০ 
নানা অস্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে ৷ 
বিপদে পড়িল ইন্দ্র না পারে সহিতে ॥ ১৮৭১ 
অন্তরীক্ষে থাকি বাণ ফেলে ঝাকে ঝাঁকে ৷ 
কোথা হইতে পড়ে বাণ কেহ নাহি দেখে ॥ ১৮৭২ 
খাণ্ডা খরশাণ শেল শূল একধারা। 
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা ॥ ১৮৭৩ 
নানা অস্ত্র মেঘনাদ করে বরষণ। 
জর্জর হইল বাণে যত দেরগণ ৷ ১৮৭৪ 
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ গলায় তখন। 
একেশ্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারণ ॥ ১৮৭৫ 
সন্ধান পূজিয়া ইন্দ্র উর্দ্ধদৃষ্টে চায়। 
কোথা হৈতে আমে বাণ দেখিতে না পায় ॥ ১৮৭৬ 
সহন চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে । 
দেখিতে না পায় জার না পারে সহিতে ॥ ১৮৭৭ 
মেঘনাদ যুড়িল বন্ধন নাখপাশ। 
তাহা দেখি দেবগণে লাগিল তরাস॥ ১৮৭৮ 
মেঘনাদ জানে বাণ বড় বড় শিক্ষা। 
যজ্দেতে পাইল বাণ কার নাহি রক্ষা ॥ ১৮৭৯ 
এক বাণে ভূজঙ্গম অনেক জগ্নিল। 
হাতে গলে দেবরাজে বাধিয়া পাড়িল ॥ ১৮৮০ 
বিষের জ্বালাতে ইন্দ্র হইল মৃষ্ছিত। 
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রথে ডুলি লঙ্ধাপুরে পাঠায় ত্বরিত ॥ ১৮৫০ | 


ইন্দ্র সহ রাবণের বাজে মহারণ। 
দুই জনে নানা বাণ করে বরযণ ৷ ১৮৫১ 
দুইজনে বাণ মারে নাহি লেখা জোখা । 
চারিদিকে বাগ ফেলে যার যত শিক্ষা ৷৷ ১৮৫২ 
, দুই জন সম কেহ না পারে জিনিতে । 
প্রস্থাপন বাণ পড়ে ইন্দ্রের মনেতে ॥ ১৮৫৩ 
ইন্্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ। 
প্রস্থাপন বাণে বন্দী করিব রাবণ ॥ ১৮৫৪ 
ব্রহ্ম মন পড়ি ইন্দ্র প্রস্বাপন এড়ে। 
বর্মা-অন্্র রাবণের গায় গিয়া পড়ে ॥ ১৮৫৫ 
স্পর্শমাত্র নিদ্রা যায় হেন প্রস্থাপন। 
রখোপরি রাবণ নিদ্রায় অচেতন ॥ ১৮৫৬ 
অচেতন হয়ে পড়ে রথের উপরে । 
সকল দেবতা আসি বেড়ে রাবণেরে॥ ১৮৫৭ 
লোহার শিকল বাঁধে হাতে ও গলায় । 
রাবণে বাঁধিয়া লৈল এীরাবত-পায় ॥ ১৮৫৮ 
জবনীতে লোটায় রাক্ষস দশ মাথা। 
তাহার অবস্থা দেখে হাসেন দেবতা || ১৮৫৯ 
হিচড়িয়া লয়ে যায় বুকে ছড় যায়। 
এরাবত-দক্ত ঠেকে রাবণের গায় ॥ ১৮৬০ 
খান খান হয় অঙ্গ দন্ত দিয়া চিরে। 
পরিত্রাহি ডাকে রক্ষঃ বিষম প্রহারে ॥ ১৮৬১ 
সানন্দ দেবতাগণ জিনিয়া রাবণ। 
শিরে হাত কাদে যত নিশাচরগণ ॥ ১৮৬২ 
রাবণ হইল বন্দী মেঘনাদ দেখে। 
রথে চড়ি মেঘনাদ উঠে অন্তঃরীক্ষে ॥ ১৮৬৩ 
মেঘনাদ গর্জে মেন মেঘের গর্জন । 
ঘরে না যাইও ইন্দ্র ফিরে দেহ রণ ॥ ১৮৬৪ 
রাবণকুমার আমি নাম মেঘনাদ। 
আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রমাদ ৷ ১৮৬৫ 


পিভারে করিলি বন্দী আমা বিদ্যমানে ৷ 
বিনাশিব স্ব্গপুরী আজিকার রে ॥ ১৮৬৬ 
গর্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া জাকাশে। 
মেঘনাদ গর্জনেতে ইন্জরাজ হাসে ॥ ১৮৬৭ 
তোর ঠাই শুনিলাম অপূর্ব কাহিনী। 


পিতা হৈতে পুত্র বড় কোথাও না শুনি ॥ ১৮৬৮ 
এত যদি দুজনে হুইল গালাগালি। 
দুই জনে যুদ্ধ বাধে দৌহে মহাবলী ৷ ১৮৬৯ 
অন্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হয়ে লুকি। 
মেঘের আড়েতে যুঝে কুমার খানুকী ॥ ৯৮৭০ 
নানা অন্তর মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে। 
বিপদে পড়িল ইন্দ্র না পারে সহিতে ॥ ১৮৭১ 
অন্তরীক্ষে থাকি বাণ ফেলে খাকে ঝাকে। 
কোথা হইতে পড়ে ৰাণ কেহ নাহি দেখে ॥ ১৮৭২ 
খাণ্ডা খরশাণ শেল শূল একধারা। 
চারিডিতে পড়ে যেন আকাশের তারা ১৮৭৩ 
নানা অস্ত মেঘনাদ করে বরষণ। 
জর্জর হইল বাণে যত দেবগণ ৷৷ ১৮৭৪ 
ইন্দে ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন। 
একেশ্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারণ ॥ ১৮৭৫ 
সন্ধান পৃজিয়া ইন্দ্র উর্দ্ধদৃষ্টে চায়। 
কোথা হৈতে আসে বাণ দেখিতে না পায় ॥ ১৮৭৬ 
সহস্ৰ চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে। 
দেখিতে না পায় আর না পারে সহিতে ॥ ১৮৭৭ 
মেঘনাদ যুড়িল বন্ধন নাগপাশ। 
তাহা দেখি দেবগণে লাগিল তরাস ৷৷ ১৮৭৮ 
মেঘনাদ জানে বাণ বড় বড় শিক্ষা । 
যজ্ঞেতে পাইল বাণ কার নাহি রক্ষা ॥ ১৮৭৯ 
এক বাণে ভূজঙ্গম অনেক জন্মিল। 
হাতে গলে দেবরাজে বাধিয়া পাড়িল ॥ ১৮৮০ 
বিষের জ্বালাতে ইন্দ্র হইল মৃষ্ছিত। 
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আজ্ঞা কর আছে তব কোন্‌ প্রয়োজন || ১৯১২ 
বিরিঞ্জি বলেন দুষ্ট কৈলি সৃষ্টি নাশ। 
রাত্রি-দিবা গেল চন্দ্র-সূর্ঘের বিকাশ।॥ ১৯১৩ 
ইন্দ্র বাধি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ। 

* স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ।॥ ১৯১৪ 
যোড়হাতে বলে রাজা ব্রহ্মার গোচর। 
ত্রিভুবন জিনিলাম পেয়ে তব বর॥ ১৯১৫ 
সকল জিনিনু আমি তোমার প্রসাদে। 
ইন্তে বীন্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে ১৯১৬ 
যক্রশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দরে। 
আজ্ঞা কর আনি আমি তোমার গোচরে ॥ ১৯১৭ 
্রক্গা বলিলেন রাজা চল যজ্ঞরশালা। 
মেঘনাদ যন্ত্র দেখাইবে নিকুম্ভিলা ১৯১৮ 
আগে আগে ব্রহ্মা যান পশ্চাতে রাবণ। 
তার পাছু চলিল রাক্ষস বিভীষণ।॥ ১৯১৯ 
মেঘনাদ-যন্ঞ দেখি ব্রহ্মা করে হাস। 
মেঘনাদে ব্রহ্মা বলে করিয়া প্রকাশ ॥ ১৯২০ 
তোর বাপ ইন্্রণে পেল পরাজয়। 
হেন ইন্দ্র জিন তুমি সংগ্রামে দুর্জয়।। ১৯২৯ 
তোর বাপে ত্রিভুবন হুইল কম্পিত। 
আজি হৈতে তোর নাম হৈল ইন্ুজিং ৷৷ ১৯২২ 
বর মাগ ইন্দ্রজিৎ তুষ্ট হৈনু আমি। 
সৃষ্টি রক্ষা কর ইন্দরে ছাড়ি দেহ তুমি॥ ১৯২৩ 
ইন্্রজিৎ বলে আগে দেহ তুমি বর। 
তবে আমি ছাড়ি এ রাজা পুরন্দর॥ ১৯২৪ 
অমর বর দাও গো কর সংবিধান। 
অনা বর আমি নাহি চাহি তব স্থান৷ ১৯২৫ 
ইন্্রজিৎ-কথা শুনি ব্রহ্মা দেয় হাস। 
হইলে অমর তুমি মম সর্বনাশ ॥ ১৯২৬ 
ব্ৰহ্মা বলে দিনু বর শুন ভালমতে। 
ত্ৰিভুবন জিনিলে যে যজ্ঞের ফলেতে ॥ ১৯২৭ 


এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন। 
সেই জন হয় তোর বধের ভাজন ॥ ১৯২৮ 
শুনেছিল এ সন্ধি রাক্ষস বিভীষণ। 
তারি জনো ইন্তরজিতে বধিল লক্ষ্মণ ॥ ১৯২৯ 
ইন্দ্র এনে দিল তবে ব্রহ্মা নিদ্যমান। 
অধোমুখে রহে ইন্দ্র পেয়ে অপমান ৷৷ ১৯৩০ 
্রচ্মা বলিলেন ইন্দ্র কিবা ভাব মনে। 
এ দুঃখ পাইলে তুমি শাপের কারণে ॥ ১৯৩১ 
তোমার শাপের কথা পড়ে মোর মনে। 
পূর্বকথা কহি ইন্দ্র শুন সাবধানে ॥ ১৯৩২ 
কৌতুকেতে এক কন্যা সৃজিলাম আমি ৷ 
রাজভোগে পূর্বকথা পাসরিলে তুমি | ১৯৩৩ 
অহল্যা কন্যার নাম রাখিনু যতনে। 
আসিল গৌতম মুনি আমা দরশনে॥ ১৯৩৪ 
অহুল্যার রূপ দেখি মুনি অচেতন। 
লাজে মুনি প্রকাশ না করে কদাচন ৷৷ ১৯৩৫ 
বুঝিয়া মুনির মন কন্যা দিনু দান। 
কনা লয়ে কৈল মুনি স্বস্থানে প্রস্থান ৷৷ ১৯৩৬ 
তপস্যাতে গেল মুনি তমসার কূলে। 
হেনকালে গেলে তুমি পড়িবার ছলে ॥ ১৯৩৭ 
অহল্যা গৌতমী-পড়্ী পরমা সুন্দরী। 
শৌতমের রূপে তুমি গেলে তার পুরী ॥ ১৯৩৮ 
সতী কন্যা অহলা সে দর্বলোকে জানে। 
সে তোমারে জলাসন দিল স্বামিজ্ঞানে ॥ ১৯৩৯ 
নারীজাতি নাহি জানে মায়া-ব্যবহার। 
বলে ধরি তুমি তারে করিলে শৃঙ্গার ॥ ১৯৪০ 
হেনকালে তপ করি মুনি এল ঘরে। 
সর্বজ্ঞ গৌতম মুনি চিনিল তোমারে ॥ ১৯৪১ 
অহলারে শাপ আগে দিল মুনিবর। 
পাষাণ হইয়া থাক অনেক বৎসর ॥ ১৯৪২ 
আপনি হবেন প্রভু রাম-অবতার। 
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আজ্ঞা কর আছে তর কোন্‌ প্রয়োজন ॥ ১৯১২ 
বিরিঞি বলেন দুষ্ট কৈলি সৃষ্টি নাশ। 
রাত্রি-দিবা গেল চন্্র-সূর্মের বিকাশ॥ ১৯১৩ 
ইন্দে বীধি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ। 

* স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ॥ ১৯১৪ 
যোড়হাতে বলে রাজা ব্রহ্মার গোচর। 
ত্রিভুবল জিনিলাম পেয়ে তব বর।॥ ১৯১৫ 
সকল জিনিনু আমি তোমার প্রসাদে। 
ইন্দ্র বঁন্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে ১৯১৬ 
যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দরে। 
আজ্ঞা কর আনি আমি তোমার গোচরে ॥ ১৯১৭ 
ব্রহ্মা বলিলেন রাজা চল যজ্রশালা। 
মেঘনাদ যজ্ঞ দেখাইবে নিকুন্তিলা॥ ১৯১৮ 
আগে আগে ব্রহ্মা যান পশ্চাতে রাবণ। 
ভার পাছু চলিল রাক্ষস বিভীষণ।॥ ১৯১৯ 
মেঘলাদ-যজ্র দেখি ব্ৰহ্মা করে হাস। 
মেঘনাদে ব্রহ্মা বলে করিয়া প্রকাশ ১৯২০ 
তোর বাপ ইন্দ্ররণে পেল পরাজয়। 
হেন ইন্দ্রে জিন তুমি সংগ্রামে দুর্জয়। ১৯২১ 
তোর বাণে ত্রিভুবন হইল কম্পিত। 
আজি হৈতে তোর নাম হৈল ইন্দ্রজিৎ ॥ ১৯২২ 
বর মাগ ইন্রজিৎ তুষ্ট হৈনু আমি। 
সৃষ্টি রক্ষা কর ইন্দ্র ছাড়ি দেহ তুমি॥ ১৯২৩ 
ইন্দ্রজিৎ বলে আগে দেহ তুমি বর। 
তবে আমি ছাড়িব এ রাজা পুরন্দর। ১৯২৪ 
অমর বর দাও গো কর সংবিধান। 
অনা বর আমি নাহি চাহি তব স্থান॥ ১৯২৫ 
ইন্দ্রজিং-কথা শুনি ব্রহ্মা দেয় হাস। 
হইলে অমর ভুমি মম সর্বনাশ ॥ ১৯২৬ 
ব্ৰহ্মা বলে দিনু বর শুন ভালমতে। 
ত্ৰিভুবন জিনিলে যে যজ্ঞের ফলেতে ॥ ১৯২৭ 


এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন। 
সেই জন হয় তোর বধের ভাজন || ১৯২৮ 
শুনেছিল এ সন্ধি রাক্ষস বিভীষণ। 
তারি জনো ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ | ১৯২৯ 
ইন্দ্রে এনে দিল তবে ব্রহ্মা বিদ্যমান। 
অধোমুখে রহে ইন্দ্র পেয়ে অপমান ৷৷ ১৯৩০ 
ব্রহ্মা বলিলেন ইন্দ্র কিবা ভাব মনে। 
এ দুঃখ পাইলে তুমি শাপের কারণে ॥ ১৯৩১ 
তোমার শাপের কথা পড়ে মোর মনে। 
পূর্বকথা কহি ইন্দ্র শুন সাবধানে ॥ ১৯৩২ 
বৌতুকেতে এক বন্যা সৃজিলাম আমি । 
রাজভোগে পূর্বকথা পাসরিলে তুমি ॥ ১৯৩৩. 
অহল্যা কন্যার নাম রাখিনূ যতনে। 
আসিল গৌতম মুনি আমা দরশনে | ১৯৩৪ 
অহল্যার রূপ দেখি মুনি অচেতন। 
লাজে মুনি প্রকাশ না করে কদাচন ॥ ১৯৩৫ 
বুঝিয়া মুনির মন কন্যা দিনু দান। 
কন্যা লয়ে কৈল মুনি স্বস্থানে প্রস্থান ৷৷ ১৯৩৬ 
তগস্যাতে গেল মুনি তমসার কুলে। 
হেনকালে গেলে তুমি পড়িবার হলে ১৯৩৭ 
অহল্যা গৌতমী-পড়্ী পরমা সুন্দরী। 
গৌতমের রূপে তুমি গেলে তার পুরী ॥ ১৯৩৮ 
সতী কন্যা অহল্যা সে সর্বলোকে জানে। 
সে তোমারে জলাসন দিল স্বামিজ্ঞানে ॥ ১৯৩৯ 
নারীজাতি নাহি জানে মায়া-ব্যাবহার। 
বলে ধরি তুমি তারে করিলে শৃঙ্গার ৷৷ ১৯৪০ 
হেনকালে তপ করি মুনি এল ঘরে। 
সর্বজ্ঞ গৌতম মুনি চিনিল তোমারে ॥ ১৯৪১ 
অহল্যারে শাপ আগে দিল মুনিবর। 
পাষাণ হইয়া থাক অনেক বৎসর ॥ ১৯৪২ 
আপনি হবেন: প্রভু রাম-অবতার। 
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অঞ্জনা বলেন বায় কৈলে জাভিনাশ। 
দেবতা হইয়া তব বানরীবিলাস ॥ ১৯৭৩ 
বামু বলে ভার কিছু না বল অঞ্জনা। 
তৰ রূপ দেখি আমি পাসরি আপনা ॥ ১৯৭৪ 
“দৈবে মহাপাপ পর-রমণী-গমনে। 
ভাতিকুল বিচার করয়ে কোন্‌ জনে ॥ ১৯৭৫ 
সকল সংবরি তুমি যাও নিজ ঘরে। 
জন্সিবে দুর্জয় বীর তোমার উদরে ॥ ১৯৭৬ 
এতেক বলিয়া বায়ু গেল নিজ স্থান৷ 
আঠার মাসেভে জন্ম নিল হনুমান ৷৷ ১৯৭৭ 
অমাবস্যাদিনে হৈল হনুর জনম। 
জ্মমাত্রে সেই দিন বিশাল বিক্রম ৷ ১৯৭৮ 
জঙ্িয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান। 
রক্তবর্ণ উদয় হইল ভানুমান ৷৷ ১৯৭৯ 
ফলজ্ঞানে ধরিতে সে চাহিল কৌতুকে ৷ 
অঞ্জনার কোল হৈতে উঠে অন্তরীক্ষে ॥ ১৯৮০ 
পর্বত সূর্েতে হয় লক্ষৈক যোজন। 
এক লাফে উঠে তথা পবননন্দন ॥ ১৯৮১ 
জন্মমাত্র বালক সে উঠিল আকাশে। 
স্যকে ধরিতে যায় অসীম সাহসে ১৯৮২ 
নূর্ষেতে গ্রহণ লাগিবেক সে দিবসে। 
ধাইয়াছে রাহু সূর্য গিলিবার আশে।। ১৯৮৩ 
হনুমানে দেখে রাহ পলাইল ডরে। 
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গ্োচরে॥ ১৯৮৪ 
লম অধিকার ইন্্র দিলে তুমি কারে । 
নাজানি কে আসিয়াছে সূর্ণ গিলিবারে ৷ ৯৯৮৫ 
শুনিয়া রাছর কথা দেবের তরাস। 
সূর্যকে গিলিতে কেবা করিয়াছে আশ ॥ ১৯৮৬ 
এরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র হাতে লয়ে। 
সূর্যের নিকটে হনু দেখিল আসিয়ে॥ ১৯৮৭ 
হুনমালে দেখি ইন্দ্র ভয়েতে অন্থির। 


সুমেরু পর্বত জিনি প্রকাণ্ড শরীর ৷৷ ১৯৮৮ 
এরাবতের মাথা রাঙ্গা হিল মণ্ডিত। 
তাহা দেখি হনুমান হৈল হরফিত ॥ ১৯৮৯ 
সূর্য এড়ি যায় এঁরাবতেরে ধরিতে। 
কোপেতে উঠিল ইন্দ্র ব্ত লয়ে হাতে ॥ ১৯৯০ 
ক্রোধ হেলে দেবরাজ আপনা পামরে। 
বিনা দোষে বদ্দ্রাঘাত তার শিরে করে ॥ ১৯৯১ 
হনুমান পীড়িত হইল বজ্জাঘাতে। 
অচেতন হয়ে পড়ে মলয় পর্বতে ॥ ১৯৯২ 
নিরখিয়া অঞ্তনার উড়িল পরাণ। 
ব্যাকুল হইয়া কাদে কোলে হনুমান ॥ ১৯৯৩ 
পুত্র পুত্র বলি করে অঞ্জনা ত্রন্দন। 
হেনকালে আসিলেন দেবতা পৰন ৷ ১৯৯৪ 
অঞ্জনা বলেন নাথ তৰ অপকর্মে 
পাপেতে জন্মিল পুত্র মরিল অধর্মে ॥ ১৯৯৫ 
অঞ্জনার বচনে পবন পড়ে লাজে। 
জগতের প্রাণ জামি ধরি কোন্‌ কাজে ॥ ১৯৯৬ 
জগতেতে হই আমি জীবনের নিধি। 
পুত্র মরে আমার কৌতুক দেখে নিধি ॥ ১৯৯৭ 
বিধাতা সৃজিল সৃষ্টি বড় করি আশ। 
স্বর্গ মর্ভা আদি আজি করিব বিনাশ ৷ ১৯৯৮ 
বহে শ্বাস পবন সে লোকের জীবন। 
পবন ছাড়িল অচেতন ত্ৰিভুবন ৷৷ ১৯৯৯ 
স্থাবর জঙ্গম আদি মরে যত জীবী। 
মুনি সব অচেতন সকল পৃথিবী ॥ ২০০০ 
ইন্দ্র আদি অচেতন সকল দেবতা। 
সৃষ্টিনাশ হয় দেখি চিন্তিত বিধাতা ॥ ২০০১ 
মলয় পর্বতে ব্রহ্মা আসিয়া সত্বর। 
বলেন পরন শুন আমার উত্তর | ২০০২ 
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি বহুত ক্রেশে। 


হেন সৃষ্টি নাশ কর যুক্তি না আইসে ॥ ২০০৩ 
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অপ্তনা বলেন বায়ু কৈলে জাতিনাশ। 
দেবতা হইয়া ভব বানরীবিলাস॥ ১৯৭৩ 
বায়ু বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা! 
তব রূপ দেখি আমি পাসরি আপনা ॥ ১৯৭৪ 


নিবে মহাপাপ পর-রমণী-গমনে। 


জাতিকুল বিচার করয়ে কোন্‌ জনে ॥ ১৯৭৫ 
সকল সংবরি তুমি যাও নিজ ঘরে। 
জন্মিবে দুর্জয় বীর তোমার উদরে ৷ ১৯৭৬ 
এতেক বলিয়া বায়ু গেল দিজ ছ্ান। 
আঠার মাসেতে জন্ম নিল হনুমান৷ ১৯৭৭ 
অমাবস্যাদিনে হৈল হনূর জনম। 
জন্মমাত্রে সেই দিন বিশাল বিক্রম॥ ১৯৭৮ 
জক্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান। 
রক্তবর্ণ উদয় হইল ভানুমান ৷৷ ১৯৭৯ 
ফলজ্ঞানে ধরিতে সে চাহিল কৌতুকে ৷ 
অঞ্জনার কোল হৈতে উঠে অন্তরীক্ষে ॥ ১৯৮০ 
পর্বত সূর্যেতে হয় লক্ষৈক যোজন। 
এক লাফে উঠে তথা পবননন্দন || ১৯৮১ 
জন্মমাত্র বালক সে উঠিল আকাশে। 
সূর্যকে ধরিতে যায় অসীম সাহসে॥ ১৯৮২ 
সূর্ধেতে গ্রহণ লাগিবেক সে দিবসে। 
ধাইয়াছে রাহ সূর্য গিলিবার আশে ১৯৮৩ 
হনুমানে দেখে বাহু পলাইল ডরে। 
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচরে॥ ১৯৮৪ 
সম অধিকার ইন্দ্র দিলে তুমি কারে । 
লা জানি কে আসিয়াছে সূর্য গিলিবারে ৷ ১৯৮৫ 
শুনিয়া রাছর কথা দেবের তরাস। 


| সূর্যকে গিলিতে কেবা করিয়াছে আশ ॥ ১৯৮৬ 


এরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র হাতে লয়ে। 
সূর্যের নিকটে হনু দেখিল আসিয়ে॥। ১৯৮৭ 
হনুমানে দেখি ইন্দ্র ভয়েতে অহ্নির। 


সুমেরু পর্বত জিনি প্রকাণ্ড শরীর ॥ ১৯৮৮ 
এঁরাবতের মাথা রাঙ্গা হি্গুল মণ্ডিত। 
তাহা দেখি হনুমান হৈল হরষিত ॥ ১৯৮৯ 
সূর্য এড়ি যায় এরাবত্রেরে ধরিতে। 
কোপেতে উঠিল ইন্র বজ্র লয়ে হাতে ॥ ১৯৯০ 
ক্রোধ হৈলে দেবরাজ আপনা পাসরে। 
বিনা দোষে বজ্জ্াঘাত তার শিরে করে| ১৯৯১ 
হনুমান পীড়িত হইল বজ্ভ্রাঘাতে। 
অচেতন হয়ে পড়ে নলয় পর্বতে ৷৷ ১৯৯২ 
নিরখিয়া অঞ্জনার উড়িল পরাণ। 
ব্যাকুল হইয়া কাদে কোলে হনৃমান ॥ ১৯৯৩ 
পুত্র পুত্র বলি করে অঞ্জনা ত্রন্দন। 
হেনকালে আসিলেন দেবতা পবন ॥:১৯৯৪ 
অঞ্জনা বলেন নাথ তৰ অপকর্মে। 
পাপেতে জন্মিল পুত্র মরিল অধর্মে ॥ ১৯৯৫ 
অঞ্তনার বচনে পবন পড়ে লাজে। 
জগতের প্রাণ আমি ধরি কোন্‌ কাজে ॥ ১৯৯৬ 
জগতেতে হই আমি জীবনের নিধি। 
পুত্র মরে জামার কৌতুক দেখে বিধি ॥ ১৯৯৭ 
বিধাতা সৃজিল সৃষ্টি বড় করি আশ। 
স্বর্গ মর্য্য আদি আজি করিব বিনাশ ॥ ১৯৯৮ 
বহে শ্বাস পবন সে লোকের 'জীবন। 
পবন ছাড়িল অচেতন ত্ৰিভূবন ॥ ১৯৯৯ 
স্থাবর জঙ্গম আদি মরে যত জীবী। 
মুনি সব অচেতন সকল পৃথিবী ॥ ২০০০ 
ইন্দ্র আদি অচেতন সকল দেবতা। 
সৃষ্টিনাশ হয় দেখি চিন্তিত বিধাতা ॥ ২০০১ 
মলয় পর্বতে ব্রহ্মা আসিয়া সত্বর। 
বলেন পবন শুন আমার উত্তর ॥ ২০০২, 


সৃষ্টি সৃজিলাম আমি বহুতর ক্রেশে। 
হেন সৃষ্টি নাশ কর যুক্তি না আইসে ॥ ২৩০৩ 
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যুদ্ধ ক'রে অবসাদ হয়েছে আমার ৷ 
অন্তঃপূরে রব আমি দিয়া রাজাভার ৷৷ ২০৩৩ 
কিছু দিন বিশ্রাম করিব আছে মন। 
তিন ভাই মিলে কর প্রজার পালন ॥ ২০৩৪ 
মন দিয়া শুন ভাই বচন আমার। 
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার ॥ ২০৩৫ 
অন্তঃপুরে রব আমি করিয়াছি মন। 
সদা সাৰ্দানেতে পালিবে প্ৰজাগণ ৷ ২০৩৬ 
যোড়হাতে ভরত করেন নিবেদন । 
সেবক হইয়া রাজা করেছি পালন ॥ ২০৩৭ 
চৌদ্দবর্ষ রাজা ছাড়ি করিলে গমন। 
পাদুকা করিয়া রাজা পালি নাজগণ ॥ ২০৩৮ 
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজোর ঈশ্বর । 
অ্রিভুবন-ভিতরেতে কারে করি ডর ॥ ২০৩৯ 
সুখে অন্তংগুরে তুমি থাক মনোরথে । 
সেবক হুইয়া রাজা পালিবে ভরতে ॥ ২০৪০ 
ভরতের বাকো তুষ্ট হেল রঘুনাথ। 
আলিঙ্গন দিলা রাম পসানিয়া হাত ॥ ২০৪১ 
তিন ভাই শ্রীরামে করিল প্ৰণিপাত! 
অন্তংপুরে চলিলেন প্রভু রছুনাথ॥ ২০৪২ 
অন্তঃপুরে গেল রাম হরষিত-মন। 
দীতা করিলেন তার চরণবন্দন ॥ ২০৪৩ 
নাম বলে শুন সীতা আমার বচন। 
সঙ্কায় যেমন স্বর্ণ-অশোক-কানন ॥ ২০৪৪ 
দবকন্যা লইয়া রাবণ ক্রীড়া করে। 
চাহার অধিক পুরী রচিব সুন্দরে ॥ ২০৪৫ 
হমি আমি তাহে ক্রীড়া করিব দুজন। 
রানাবর্ণে বহু পুষ্প করিব রোপণ ॥ ২০৪৬ 
নীরামের আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত। 
নক দিয়া বিশ্বকর্মে আনিল ত্বরিত ॥ ২০৪৭ 
হ্মা বলে বিশ্বকর্মা কর অবধান। 


| রামের অশোকবন করহ নির্মাণ ৷ ২০৪৮ 
ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্মা হরষিভ। 

| অযোধ্যানগরে আসি হৈল উপনীত //২০৪৯ 
“বসিয়াছে রঘুনাথ হরধিত-মন। 

| হেন কালে বিশ্বকর্মা বন্দিল চরণ ৷ ২০৫০ 
ভ্রহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিল তব স্থান । 
সোনার অশোকবন করিতে নির্মাণ ॥ ২০৫১ 
মনে ঘনে বিশ্বকর্মা করেন যুকতি। 

| নিৰ্দায়ে অশোকবন জন্মাব পিরীতি ॥ ২০৫২ 
সোনার অশোকবন করিল নির্মাণ । 


৷ দেখিতে সুন্দর বড় হৈল সেই স্থান ৷ ২০৫৩ 


সুবর্ণের বৃক্ষ সব ফল-ফুল ধরে। 
মমূর-ময়ুরী নাচে ভ্রমর গুঞ্জরে ॥ ২০৫৪ 
সুললিত পক্ষিনাদ শুনিতে মধুর । 
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দ প্রচুর ॥ ২০৫৫ 
বিকমিত পদ্মবন শোভে সরোবরে । 
রাজহংস্গণ তথা আসি কেলি করে ॥ ২০৫৬ 
সরোবর চারি পার্শ্বে সুবর্ণের গাছ 
জলজন্ত খেলা করে নানাবর্ণে মা ॥ ২০৫৭ 
মণি-মাণিকোতে বান্ধা গাছের সে ুঁড়ি। 
স্থানে স্থানে বসায়েছে রক্নময় পীড়ি ॥ ২০৫৮ 
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ-উপরে ৷ 
তেমনি উদ্যান-বন পুরীর ভিতরে ॥ ২০৫৯ 
বিশ্বকর্মা নির্দাইল ভাশোককানন। 
ত্ৰিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন ॥ ২০৬০ 
অশ্োক-অরখ্য দেখি রাম হন সুখী ৷ 
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জানকী | ২০৬১ 
অশোকের বৃক্ষতলে চলিলেন রঙ্গে। 
জানকী লইয়া তথা বসাইল সঙ্গে ॥ ২০৬২ 
শত শত বিদ্যাধরী সীতার সে দাসী। 
নানাভাবে সেবা করে রঘুনাথে তুষি ৷৷ ২০৬৩ 
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যুদ্ধ ক'রে অবসাদ হয়েছে আমার । 
অন্তঃপুরে রব আমি দিয়া রাজাভার ॥ ২০৩৩ 
কিছু দিন বিশ্রাম করিব আছে মন। 
তিন ভাই মিলে কর প্রজার পালন ৷ ২০৩৪ 
মন দিয়া শুন ভাই বচন আমার। 
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার ॥ ২০৩৫ 
অন্ত্ঃপুরে রব আমি করিয়াছি মন। 
সদা সাবধানেতে পালিবে প্রজাগথ ॥ ২০৩৬ 
যোড়হাতে ভরত করেন নিবেদন । 
সেবক হইয়া রাজা করেছি পালন॥ ২০৩৭ 
চৌদদবর্ষ রাজ্য ছাড়ি করিলে গমন। 
পাদুকা করিয়া রাজা পালি রাজগণ ॥ ২০৩৮ 
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর ৷ 
ত্রিভুবন-ভিতরেতে কারে করি ভর ॥ ২০৩৯ 
সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাক মনোরথে। 
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে ॥ ২০৪০ 
ভরতের বাকো তুষ্ট হৈল রদুনাথ! 
আলিঙ্গন দিলা রাম পসারিয়া হাত ॥ ২০৪৯ 
তিন ভাই শ্রীরামে করিল গ্রগিপাত। 
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ॥ ২০৪২ 
অন্তপুরে গেল রাম হরখিত-মন। 
সীতা করিলেন তার চরণবন্দন।| ২০৪৩ 
নাম বলে স্তন সীতা আমার বচন। 
লঙ্কায় যেমন ্বর্ণ-অশোক-কানন॥ ২০৪৪ 
দেবকন্যা লইয়া স্বাবণ ক্রীড়া করে। 
তাহার অধিক পুরী রচিব সুন্দরে ॥ ২০৪৫ 
তুমি আমি তাহে ক্রীড়া করিব দূজন। 
নানাবর্ণে বহু পুষ্প করিব রোপণ ॥ ২০৪৬ 
শ্রীরামের আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত। 
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ণে আনিল স্বরিত ॥ ২০৪৭ 
ব্ৰহ্মা বলে বিশ্বকর্মা কর অবধান। 


রামের অশোকবন করহ নির্মাণ॥ ২০৪৮ 
| ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্মা হরঘিত। 
| অযোধ্যানগরে আসি হৈল উপনীত)/২০৪৯ 
“বিসিয়াছে রঘুনাথ হরধিত-মন। 

হেন কালে বিশ্বকর্মা বন্দিল চরণ ৷৷ ২০৫০ 
ব্ৰহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিল তব স্থান৷ 
সোনার অশোকবন করিতে নির্মাণ | ২০৫১ 
মনে মনে বিশ্বকর্মা করেন যুকতি। 
দির্মায়ে অশোকবন জন্মাব পিরীতি ॥ ২০৫২ 
সোনার অশোকবন করিল নির্মাণ । 
দেখিতে সুন্দর বড় হৈল সেই স্থান৷৷ ২০৫৩ 
সূবর্ণের বৃক্ষ সব ফল-ফুল ধরে। 
ময়ূর-মযূরী নাচে ভ্রমর শুঞ্জরে ॥ ২০৫৪ 
সুললিত পক্ষিনাদ শুনিতে মধুর ৷ 
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দ প্রচুর ॥ ২০৫৫ 
বিকসিত পত্মবন শোভে সরোবরে। 
রাজহুংসগণ তথা আসি কেলি করে ॥ ২০৫৬ 
সরোবর চারি পার্শ্বে শুবর্ণের গাছ। 
জলজন্ত খেলা করে নালাবর্ণে মাছ ॥ ২০৫৭ 
মণি-মাণিকোতে বান্ধ! গাছের সে সুঁডি। 

স্থানে স্থানে বসায়েছে ররময় পীড়ি ॥ ২০৫৮ 
চন্দরোদয় হয় যেন আকাশ-উপরে। 
| মনি উদ্যান-বন পুরীর ডিতরে॥ ২০৫৯ 
বিশ্বকর্মা নির্মাইল অশোককানন। 
| ত্ৰিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন ৷ ২০৬০ 
অশোক-অৱণা দেখি রাম হন সুখী। 
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জানকী ৷৷ ২০৬১ 
অশোকের বৃক্ষতলে চলিলেন রঙ্গে। 
জানকী লইয়া তথা বসাইল সঙ্গে ॥ ২০৬২ 
শত শত্ত বিদ্যাধরী সীতার সে দাসী । 
নানাভাবে সেবা করে রঘুনাখে তুষি॥ ২০৬৩ 
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গর্ভবতী হৈলে কিবা খেতে অভিলাষ । 
কোন্‌ দ্রব্য খাবে সীতা করহ প্রকাশ ৷৷ ২০৯৫ 
লাজে হেঁটমাথা করে সীতা চন্্রমুখী। 
দ্রব্যে অভিলাষ নাহি সংসারেতে দেখি ॥ ২০৯৬ 
এক দ্রব্য খেতে মোর হইয়াছে মন। 
এক দিন আজ্ঞা পেলে যাই তপোবন ৷৷ ২০৯৭ 
যমুনার কুলে শ্রান্ধ করে মুনিগণে ৷ 
খাইতাম সে তঞ্চুল মুনিকন্যা সনে ॥ ২০৯৮ 
সুনিপত্ঠী সঙ্গে খাইতাম স্নান তরে। 
হংস তাড়াইয়া পি খাইতাম তীরে ॥ ২০৯৯ 
বালছিল্য মুনি তথা করে পিশুদান। 
হংসেতে ভাঙ্গিয়া পি করে খান খান ॥ ২১০০ 
সতা করিয়াছি আমি ঘুনিপত্ী-হথানে। 
দেশে গেলে সন্ভাম করিব তব সনে ॥ ২১০১ 
এই সত্য পালিবারে দেহ যে মেলানি। 
নানা ধনে তুষিব সে মুনির রমণী ॥ ২১০২ 
সীতার কথায় রাম বিস্মিত সে মনে। 
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবনে ॥ ২১০৩ 
এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতার । 
সাত হাজার বর্ষান্তে আসিলা বাহিরে ॥ ২১০৪ 
সহস্র বৃহন্দ বহিঃ আমিল যথন। 
পাত্রমিত্র কানাকানি করিছে তখন ॥ ২১০৫ 
রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশ মাস। 
হেন সীতা লয়ে রাম করেন বিলাস ॥ ২১০৬ 
হেনকালে এল রাম বাহিরে টৌতারা। 
দেওয়ানে বসিল রাম সভাকাণ্ড পূরা ॥ ২১০৭ 
পাত্রমিত্র ভয় পেয়ে করে কানাকানি। 
সীতা-নিন্দা রধুনাথ শুনিলা আপনি ॥ ২১০৮ 
সীতানিন্না শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে । 
সীতাদেবী না জানেন আছে অন্তঃপুরে ॥ ২১০৯ 
ধর্মে রাজা কৈল বড় দশরথ বাপ। 


নানা সুখ ভুণ্ডে লোক না জানে সন্তাপ ॥ ২১১০ 
আমি রাজা হৈতে হেথা কে আছে কেমন। 
রাজ-বাবহার' কিছু কহ পাব্রগণ ॥ ২১১১ 
এতেক জিজ্রাসে রাম সভার ভিতর | 
নিঃশব্দ হইল লোক না দেয় উত্তর ॥ ২১১২. 
ভদ্র নমে মহাপাত্র উঠে আচন্বিতে। 
রামের সম্মুখে কথা কহে ঘোড় হাতে ॥ ২১১৩ 
পাত্র সে দুর্মুখ বড় কারে নাহি ভয়। 
নিষ্টুর হইয়া কথা রাম-আগে কয় ॥ ২১১৪ 
পাত্র বলে বছুনাথ কর অবধান । 
রঘুবংশে আমি আছি পায়ের প্রধান ॥ ২১১৫ 
সর্বলোকে চিন্তে প্রভু তোমার কল্যাণ। 
তোমার প্রসাদে রাজো নাহি অসম্মান ॥ ২১১৬ 
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে। 
সুবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেলে ॥ ২১১৭ 
এখন ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর । 
নির্ধন হতেছে রাজা শুন রঘুবর ॥ ২১১৮ 
শ্রীরাম বলেন কেন নির্ধন সংসার । 
রাজা হয়ে করিলাম কোন্‌ অবিচার ॥ ২১১৯ 
রাজার পুণোতে প্রজা বঞ্চে অতি সুখে। 
রাজা পাপ করিতে দুঃখেতে প্রজা থাকে ॥ ২১২০ 
ভদ্র বলে রঘুনাথ কহিতে যে নারি। 
পাত্র হয়ে অধিক কহিতে ভয় করি ॥ ২১২১ 
শ্রীরাম বলেন ভদ্ না হও চিন্তিত। 
পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত ॥ ২১২২ 
যোড়হাতে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম । 
মোর এক নিবেদন শুন প্রভু রাম ॥ ২১২৩ 
ভদ্র বলে রঘুনাথ যাই যথা তথা। 
সর্বলোকে কহে প্রভু সীতার বারতা ৷ ২১২৪ 
দেবাসুর-যুদ্ধ মত হইয়াছে রণ। 
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ ॥ ২১২৫ 
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গর্ভবতী হৈলে কিবা খেতে অভিলাষ | 
কোন্‌ দ্রবা খাবে গীতা করহ প্রকাশ ৷৷ ২০৯৫ 
লাজে হেঁটমাথা করে সীতা চন্্রমুখী। 
দ্রব্যে অভিলাষ নাহি সংসারেতে দেখি ॥ ২০৯৬ 
এক ভ্রৰ খেতে 'মোর হইয়াছে মল। 
এক দিন আজ্ঞা পেলে যাই তপোবন ॥ ২০৯৭ 
যমুনার কুলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে। 
থাইতাম সে তগুল মুনিকন্যা সনে ॥ ২০৯৮ 
মুনিপত্নী সঙ্গে যাইতাম স্নান তরে। 
হংস ভাড়াইয়া পিণ্ড খাইতাম তীরে ॥ ২০৯৯ 
বালখিল্য মুনি তথা করে পিশুদান। 
হংসেতে ভাঙ্গিয়া পিণ্ড করে খান খান ৷৷ ২১০০ 
সতা করিয়াছি আমি মুনিপত্থী-স্থানে। 
দেশে গেলে সম্ভাষ করিব তব সনে | ২১০১ 
এই সত্য পালিবারে দেহ যে মেলানি। 
নানা ধনে তুষিব সে মুনির রমণী ॥ ২১০২ 
সীতার কথায় রাম বিস্মিত সে মনে । 
কালি দিব মেলানি যাইতে ভপোবনে ॥ ২১০৩ 
এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে। 
সাত হাজার বর্ষান্তে আসিলা বাহিরে ॥ ২১০৪ 
সহস্র বৃহন্দ বহিঃ আসিল যখন। 
পাত্রমিত্র কানাকানি করিছে তখন ॥ ২১০৫ 
রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশ মাস। 
হেন সীতা লয়ে রাম করেন বিলাস॥ ২১০৬ 
হেনকালে এল রাম বাহিরে টোতারা। 
দেওয়ানে বসিল রাম সভাকাণ্ড পূরা ৷৷ ২১০৭ 
পাত্রমিত্র ভয় পেয়ে করে কানাকানি । 
সীভা-নিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি ॥ ২১০৮ 
সীতানিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে। 
সীতাদেবী না জানেন আছে অন্তঃপুরে ॥ ২১০৯ 
ধর্মে রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ। 


নানা সুখ ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ ॥ ২১১০ 
অমি রাজা হৈতে হেথা কে আছে কেমন । 
রাজ-ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ ॥ ২১১১ 
এতেক জিজ্রাসে রাম সভার ভিতর । 
নিঃশব্দ হইল লোক না দেয় উত্তর ॥ ২১১২ 
ভদ্র নমে মহাপাত্র উঠে আচছিতে। 
রামের সম্মুখে কথা কহে যোড় হাতে ॥ ২১১৩ 
পাত্র সে দুর্মুখ বড় কারে নাহি ভয়। 
নিষ্ুর হইয়া কথা রাম-আগে কয় ॥ ২১১৪ 
পাত্র বলে রঘুনাথ কর অবধান। 
রঘুবংশে আমি আছি পাত্রের প্রধান ॥ ২১১৫ 
সর্বলোকে চিন্তে প্রভু তোমার কল্যাণ। 
তোমার প্রসাদে রাজো নাহি অসম্মান ॥ ২১১৬ 
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে। 
সুবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেলে ॥ ২১১৭ 
এখন ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর। 
নির্ঘন হতেছে রাজা শুন রঘুবর ॥ ২১৯৮ 
শ্রীরাম বলেন কেন নির্ধন সংসার । 
রাজা হয়ে করিলাম কোন্‌ অবিচার ॥ ২১১৯ 
রাজার পুপোতে প্রজা বঞ্চে অতি সুখে। 
রাজা পাপ করিতে দুঃখেতে প্রজা থাকে ॥ ২১২০ 
ভদ্র বলে রঘুনাথ কহিতে যে নারি। , 
পাত্র হয়ে অধিক কহিতে ভয় করি | ২১২১ 
শ্রীরাম বলেন ভদ্র না হও চিন্তিত। 
পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত ॥ ২১২২ 
যোড়হাতে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম। 
মোর এক নিবেদন শুন প্রভু রাম ॥ ২৯২৩ 
ভদ্র বলে রঘুনাথ যাই যথা তথা। 
সর্বলোকে কহে প্রভু সীতার বারতা ॥ ২১২৪ 
দেবাসুর-যুদ্ধ মত হইয়াছে রণ। 
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ ॥ ২১২৫ 
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দশ মুগু কুড়ি হন্ত কেমন রাবণ ॥ ২১৫৫ 
তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে করেছে দুর্গতি। 
ভূমিতে লিখহ তার মুণ্ডে মারে লাথি ॥ ২১৫৬ 
সীতা বলে সে ছারে না দেখি কোন কালে। 
ছায়া মাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে॥ ২১৫৭ 
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ। 
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ ॥ ২১৫৮ 
রাবণ লিখিতে তার মনে হৈল সাধ। 
বিধির নির্বদ্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ ॥ ২৯৫৯ 
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্বন্ধ। 
দশ মুণ্ড কুড়ি হন্ত লিখে দশল্গন্ধ ॥ ২১৬০ 
গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্বক্ষণ। 
সদাই অলস সীতা ডুমেতে শয়ন॥ ২১৬১ 
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা। 
বন্ত্ের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা ॥ ২১৬২ 
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী। 
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী॥ ২১৬৩ 
সীতা-পাশে দেখি রাম লিখিত রাবপ। 
সত্য অপমশ মম করে সর্বজন। ২১৬৪ 
পড়িয়া আমার হাতে জন্ম গেল দুঃখে । 
তৰু উচ্চ বচন নাহিক সীতা-মুখে॥ ২১৬৫ 
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ। 
সীতাত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ॥ ২১৬৬ 
সীতারে দেখিয়া রাম আগত বাহিরে । 
মনোদুঃখে তাহার নয়নে অশ্রু ঝরে ॥ ২১৬৭ 
সত্য হেতু যম পিতা আমা পুত্র বর্জে। 
সতত কার্য করি যদি লোকে নাহি গঞ্জে ॥ ২১৬৮ 
রূপ গুণ সীতার কোথাও নাহি শুনি। 
রূপ গুণ দেখি ভারে না দিনু সতিনী॥ ২১৬৯ 
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে। 
আপনি আসিয় ব্ৰহ্মা দিল হাতে হাতে ॥ ২১৭০ 


দেশে আনিলাম গীতা করিয়া আশ্বাস। 

হেন সীতা লাগি লোক করে উপহাস ৷৷ ২১৭১ 

উপহাস করে লোক সহিতে না পারি। 

ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিল দুয়ারী॥ ২১৭২ 

দয়ায়ী ডাকিয়া রাম বলেন বচন। 

ভরত লক্ষ্মণ শত্ৰুঘনে শীঘ্র আন।॥ ২১৭৩ 
পাইয়া রামের আজ্ঞা সে ্বারী সত্বর। 

তিন জনে আনি দিল রামের গোচর ॥ ২১৭৪ 

তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ। 

তিন ভাই লয়ে যুক্তি করেন তখন ৷৷ ২১৭৫ 

ঘে কর্ম করিলে লজ্জা পায় সভা-আগ। 

আমি সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ ॥ ২১৭৬ 

শ্রীরাম বলেন আর না বল উত্তর। 

সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর॥ ২১৭৭ 

অপযশ কত সব নারীর কারণ। 

অকীর্ডি হইলে বর্জি তোমা তিন জন ২১৭৮ 

আমার বচন শুন ভাই রে লক্ষণ । 

সীতা লয়ে রাখ গিয়া মুনি-তপোবন ৷৷ ২১৭৯ 

বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চনাচরে। 

দেশের বাহিরে সীতা রেখে এস দূরে ॥ ২১৮০ 

কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি। 

নানারড়ে তুষিব সে মুনির ব্রান্মণী॥ ২১৮১ 

এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ । 

রামের আজায় তুমি চল তপোবন ৷ ২১৮২ 

এ কথা কহিলে তীর পড়িবেক মনে । 

সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে ॥ ২১৮৩ 

শীঘ্র যাও লক্ষ্মণ আমার কর হিত। 

রথে তুলি লয়ে যাও সুমন্ত সহিত ॥ ২১৮৪ 

তুমি আর সীতাদেরী সুমন্্ সারথি। 

আর যেন কোন জন না যায় সংহতি ॥ ২১৮৫ 
এত যদি দিষুর বলিল রঘুনাথ। 
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দশ মুশু কুড়ি হন্ত কেমন রাবণ ॥ ২১৫৫ 
তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে করেছে দুর্গতি। 
ডুমিতে লিখহ তার মুণ্ডে মারে লাখি ॥ ২১৫৬ 
সীতা বলে সে হারে না দেখি কোন কালে। 
ছায়া মাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে ॥ ২১৫৭ 
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ। 
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ ॥ ২১৫৮ 
রাবণ লিখিতে ভার মনে হৈল সাধ। 
নিধির নির্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ ॥ ২১৫৯ 
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্বন্ধ। 
দশ মুগু কুড়ি হস্ত লিখে দশল্হ্ধ | ২১৬০ 
গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্বক্ষণ। 
সদাই অলস সীতা ভূমেতে শয়ন ॥ ২১৬১ 
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা। 
বন্ধের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা। ২১৬২ 
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী। 
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী॥ ২১৬৩ 
সীতা-পাশে দেখি রাম লিখিত রাবণ। 
সত্য অপযশ মম করে সর্বজন॥ ২১৬৪ 
পড়িয়া আমার হাতে জন্ম গেল দুঃখে । 
তবু উচ্চ বচন নাহিক সীতা-মুখে ॥ ২১৬৫ 
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ। 
শীতাত্রাগী হব আমি আর লাহি সাধ। ২১৬৬ 
সীতারে দেখিয়া রাম আগত বাহিরে। 
মনোদুঃখে তাহার নয়নে অশ্রু বরে ৷ ২১৬৭ 
সত্য হেতু মম পিতা আমা পুত্র বর্জে। 
সতা কার্য করি যদি লোকে নাহি গঞ্জে ॥ ২১৬৮ 
রূপ গুণ সীতার কোথাও নাহি শুনি। 
কূপ গুণ দেখি তারে না দিনু সতিনী ৷৷ ২১৬৯ 
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে। 
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিল হাতে হাতে ॥ ২১৭০ 


দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস। 

হেন সীতা লাগি লোক করে উপহাস ৷৷ ২১৭১ 

উপহাস করে লোক সহিতে না পারি। 

ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিল দুয়ারী॥ ২১৭২ 

দুয়ায়ী ডাকিয়া রাম বলেন বচন। 

ভরত লক্ষ্মণ শক্রুঘনে শীঘ্র আন॥ ২১৭৩ 
পাইয়া রামের আজ্ঞা সে বারী সত্বর। 

তিন জনে আনি দিল রামের গ্রোচর॥ ২১৭৪ 

তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্লীচরণ। 

তিন ভাই লয়ে যুক্তি করেন তখন ॥ ২১৭৫ 

যে কর্ম করিলে লজ্জা পায় সভা-আগ। 

আমি সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ ॥ ২১৭৬ 

শ্রীরাম বলেন আর না বল উত্তর। 

সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ডিভর॥ ২১৭৭ 

অপযশ কত সব নারীর কারণ। 

অকীর্তি হইলে বর্জি তোমা তিন জন॥ ২১৭৮ 

আমার বচন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ। 

সীতা লয়ে রাখ গিয়া মুনি-তপোবন ॥ ২১৭৯ 

বান্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে। 

দেশের বাহিরে সীতা রেখে এস দূরে ॥ ২১৮০ 

কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি। 

নানারত্বে তুষিব সে মুনির ব্রাক্ষণী॥ ২১৮১ 

এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ ৷ 


রামের আজায় তুমি চল তপোবন॥ ২১৮২ 


এ কথা কহিলে তার পড়িবেক মনে । 

সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে ॥ ২১৮৩ 

শীঘ যাও লক্ষ্মণ আমার কর হিত। 

রথে তুলি লয়ে যাও সুমন্ত সহিত ॥ ২১৮৪ 

তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র সারথি। 

আর যেন কোন জন না যায় সংহতি ॥ ২১৮৫ 
এত যদি নিষ্ঠুর বলিল রঘুনাথ। 
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পরম কৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে ॥ ২২১৭ 
এমন সময় তীরে বলেন লক্ষ্মণ। 
তুমি আমি সুমন্ত্র সারথি তিন জন॥ ২২১৮ 
রামের আছয়ে আজ্ঞা যাব গুপ্তবেশে। 
বাল বৃদ্ধ যুবা কেহ নাহি জানে দেশে ॥ ২২১৯ 
সীতা সঙ্গে যেতে চাহে অনেক রমণী । 
সবাৱে আশ্বাস দেন সীতা ঠাকুরাণী ॥ ২২২০ 
মায়া সংবরিয়া থাক নিজ ঘরে। 
যুনিপরী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে ॥ ২২২১ 
রথেতে চড়িল সীতা পরম হরষে। 
সবে ঘরে চলি গেল সীতার আশ্বাসে ॥ ২২২২. 
সীতারূপে আলো করে দ্বাদশ যোজন । 
সীতা বিনা অন্ধকার রামের ভবন ২২২৩ 
দুর্বল হইয়া লোক হাড়ে রাজলক্ষ্মী। 
রাজ্যখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে দেখি॥ ২২২৪ 
নদী স্রোত ছাড়ে লোক ছাড়িল আহার ৷ 
দিবস দুপুরে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥ ২২২৫ 
সূর্ধেরে কিরণ ছাড়ে পৃথিবীমণ্ডল। 
সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ে ফল।। ২২২৬ 
ভরত শত্রম আছে রামের নিকট। 
সসীতা-লক্ষ্মণ যান করিয়া কপট ৷ ২২২৭ 
সীতা বলে আজি কেন দেখি অমঙ্গল । 
নাহি জানি রঘুনাখ চিন্তে অকুশল॥ ২২২৮ 
শাশুড়ীরে না কহিনু আসিবার কালে। 
বুঝি তার মনোদুঃখ হৈল সেই ফলে ॥ ২২২৯ 
/বাষেতে দেখেন সর্গ দক্ষিণে শৃগাল। 
অমঙ্গল দেখি সীতা হন উত্তরোল ॥ ২২৩০ 
নানা অমঙ্গল হায় কেন দেখি পথে ৷ 
না যাব অযোধ্যা ফিরি হেন লয় চিতে ॥ ২২৩১ 
লক্ষ্মণ সীতার বাকো হেঁট কৈল মাথা। 
রামের ভয়েতে কিছু না কহিল কথা ॥ ২২৩২ 


সীতা বলে কেন তৰ বিরস বদন । 
দেশে ফিরে যাব রথ চালাও লক্ষ্মণ ॥ ২২৩৩ 
আপনি বিদায় হব প্রভুর চরণে। 
তবে সে যাইব বালীকির তপোবনে ॥ ২২৩৪ 
লক্ষ্মণ বলেন মাতঃ না হও ব্যাকুল । 
হের দেখ আসিলাম যমুনার কূল ৷৷ ২২৩৫ 
বিধির নির্বন্ধ কর্ম খণ্ডন না যায়। 
এ কুলে রাখিয়া রথ দৌহে চলি যায় ॥ ২২৩৬ 
পার হয়ে যান বাল্গীকির তরপোবন। 
আগে সীতাদেবী যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ ॥ ২২৩৭ 
কাদিতেছে লক্ষ্মণ মনেতে পেয়ে ভয় । 
লক্ষণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীত হয় ॥ ২২৩৮ 
কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ । 
কি কারণে উচ্চেঃস্বরে করিছ ক্রন্দন ॥ ২২৩৯ 
লক্ষ্মণ কহেন কব কেমন সাহসে। 
রামের আজ্ঞায় তোমা আদি বনবাসে ॥ ২২৪০ 
মহাত্রাস পেল সীতা শুনিয়া সকল। 
শ্রাবণের ধারা তার চক্ষে পড়ে জল ॥ ২২৪১ 
এত দূরে আসি মোরে বলিলে লক্ষ্মণ । 
কপটে আনিলে বাল্মীকির তপোবন ॥ ২২৪২ 
ধর্মেতে ধার্মিক রাম সংসারে প্রশংসা । 
দেশে রেখে নাহি কেন করিলে জিজ্ঞাসা ৷ ২২৪৩ 
না দিবেন দেশের মধ্যতে যদি স্থান। 
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈল অপমান ॥ ২২৪৪ 
খমুনায় তাজি প্রাণ তোমার সম্মুখে। 
রঘুবংশে কলঙ্ক ঘুবুক দর্বলোকে ॥ ২২৪৫ 
পাঁচ মাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান । 
আমি মলে মরিবেক রামের সন্তান ॥ ২২৪৬ 
আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইলা সভায়। 
বিনা অপরাধে আগ করিলা আমার ॥ ২২৪৭ 
রাম হেন স্বামী হোক্‌ জন্ম-জন্মান্তরে। 
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পরম কৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে | ২২১৭ 
এমন সময় তীরে বলেন লক্ষ্মণ। 
ভুমি আমি সুমন্ত্ৰ সারথি তিন জন॥ ২২১৮ 
রামের আছয়ে আজ্ঞা যাব গুপ্তবেশে। 
বাল বৃদ্ধ যুবা কেহ নাহি জানে দেশে || ২২১৯ 
সীতা সঙ্গে যেতে চাহে অনেক রমদী। 
সবারে আশ্বাস দেন সীতা ঠাকুরাণী ॥ ২২২০ 
মায়া সংবরিয়া থাক নিজ ঘরে। 
মুনিপত্ী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে ॥ ২২২৯ 
রথেতে চড়িল সীতা পরম হরষে। 
সবে ঘরে চলি গেল সীতার আশ্বাসে॥ ২২২২ 
শীতারূপে আলো করে দ্বাদশ যোজন । 
সীতা বিনা অন্ধকার রামের ভবন॥ ২২২৩ 
দুর্বল হইয়া লোক ছাড়ে রাজলক্্ী। 
রাজ্যথণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে দেখি॥ ২২২৪ 
নদী স্রোত ছাড়ে লোক ছাড়িল আহার । 
দিবস দুপুরে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥ ২২২৫ 
সূর্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবীমণ্ুল। 
সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ে ফল॥ ২২২৬ 
ভরত শক্রম্ আছে রামের নিকট। 
সসীতা-লক্ষ্মণ যান করিয়া কপট ॥ ২২২৭ 
সীতা বলে আজি কেন দেখি অমঙ্গল । 
নাহি জানি রঘুনাথ চিন্তে অকুশল ॥ ২২২৮ 
শাশুড়ীরে না কহিনু আসিবার কালে। 
বুঝি তার মনোদুঃখ হৈল সেই ফলে ॥ ২২২৯ 
“বামেতে দেখেন সর্প দক্ষিণে শৃগাল । 
অমঙ্গল দেশি সীতা হন উত্রোল ৷৷ ২২৩০ 
নানা অমঙ্গল হায় কেন দেখি পথে। 
না যাব অযোধ্যা ফিরি হেন লয় চিতে ॥ ২২৩১ 
লক্ষ্মণ সীতার বাকো হেঁট কৈল মাথা। 
রামের ভয়েতে কিছু না কহিল কথা ॥ ২২৩২. 


সীতা বলে কেন তব বিরস বদন ৷ 
দেশে ফিরে যাব রথ চালাও লক্ষ্মণ ॥ ২২৩৩ 
আপনি বিদায় হব প্রভুর চরণে । 
তবে সে যাইব বান্মীকির তপোবনে ॥ ২২৩৪ 
লম্ম্মণ বলেন মাতঃ না হও ব্যাকুল । 
হের দেখ আসিলাম যমুনার কুল ॥ ২২৩৫ 
বিধির নির্বন্ধ কর্ম খণ্ডন না যায়। 
এ কূলে রাখিয়া রথ দৌহে চলি যায় ॥ ২২৩৬ 
পার হয়ে যান বাদ্মীকির ভপোবন। 
আগে সীতাদেবী যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ ॥ ২২৩৭ 
কাদিতেছে লক্ষ্মণ মনেতে পেয়ে ভয়। 
লক্ষণের ত্রন্দনেতে সীতা ভীত হয় ॥ ২২৩৮ 
কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ ৷ 
কি কারণে উচ্চৈঃদ্বরে করিছ ক্রন্দন ॥ ২২৩৯ 
লক্ষ্মণ কহেন কব কেন সাহসে। 
রামের আল্রায় তোমা আনি বনবাসে ॥ ২২৪০ 
মহাত্রাস পেল সীতা শুনিয়া সকল । 
শ্রাবণের খারা ভার চক্ষে পড়ে জল ॥ ২২৪১ 
এত দূরে আসি মোরে বলিলে লক্ষ্মণ ৷ 
কগটে আনিলে বান্দীকির তপোবন ॥ ২২৪২ 
ধর্মেতে ধার্মিক রাম সংসারে প্রশংসা । 
দেশে রেখে নাহি কেন করিলে জিজ্ঞাসা ৷ ২২$৩ 
না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান ৷ 
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈল অপমান ॥ ২৯৪৪ 
যমুনায় ভাজি প্রাণ তোমার সম্মুখে। 
রঘুবংশে কলক্ষ ঘুযুক সর্বলোকে ॥ ২২৪৫ 
পাঁচ মাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান ৷ 
আমি মলে মরিবেক রামের সন্তান ॥ ২২৪৬ 
আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইলা সভায়। 
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায় ॥ ২২৪৭, 
রাম হেন স্বামী হোক জন্ম-ভন্মান্তরে। 
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আমারে নিষেধি রাজা গেল ্বর্গবাস। 
তোমার নিকটে আমি করি যে প্রকাশ ॥ ২২৭৮ 
সীতার লাগিয়া তুমি করছ ক্রন্দন 
তোমা হেন ভাই রাম করিবে বর্জন ॥ ২২৭৯ 
পূর্বের বৃত্তান্ত এই কহিনু লক্ষণ । 
শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর নিরস বদন ॥ ২২৮০ 
লক্ষণ বলেন ভুমি কহিলে বৃত্তান্ত। 
দেখিতে সীতার দুঃখ না পারি সুমন্্র ॥ ২২৮১ 
আগে কেন রাম মোরে না কৈল বর্জন। 
এড়াতাম এই দুঃখ দেখিতে এখন ॥ ২২৮২ 
আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি । 
সীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে যে নারি ॥ ২২৮৩ 
এই কথাবার্তা তবে কয়ে দুই জন। 
অযোধ্যাগ রাম কাছে গেলেন লক্ষ্মণ ॥ ২২৮৪ 
কাঁদিতে কাঁদিতে বীর অবনতে মাথা। 
শ্রীরাম বলেন সীতা রেখে এলে কোথা ॥ ২২৮৫ 
আমার পাপিষ্ঠ মন চঞ্চল হৃদয়। 
বর্জিলাম লীতাদেবী লোকের কথায় ॥ ২২৮৬ 
মোরে ছাড়ি সীতা নাছি থাকে এক রাতি। 
একাকিনী রবে বনে কাহার সংহতি ॥ ২২৮৭ 
রাজাধন সিংহাসন বিফল আামার। 
সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকার ॥ ২২৮৮ 
কোন্‌ বলে রহিলেন সীতা সে প্রেয়সী। 
কি বলিবে শুনিলে জনক মহাখনি ॥ ২২৮৯ 
কার মুখ চেয়ে সীতা রহে কার পাশ। 
সিংহ বাপ্র দেখি তার লাগিবে তরাস ॥ ২২৯০ 
কহ কহ কহ ভাই শুনি আরবার। 
(কোন্‌ বনে রেখে এলে জানকী আমার ॥ ২২৯১ 
লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জন । 
আপনি বর্জিয়া কেন করহ রোদন ॥ ২২৯২ 
জন্দন সংবর প্রো ক্ষমা দেহ মনে। 


সীতা রেখে আসিলাম বাস্মীকির বনে ॥ ২২৯৩ 
যদি রঘুনাথ মোরে কর সংবিধান। 
রাত্রির ভিতরে সীতা আনি তব স্থান ২২৯৪ 
শ্রীরাম বলেন সীতা রেখেছি বাহিরে। 
বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে সীতারে ৷ ২২৯৫ 
সীতা না দেখিয়া ডাই না পারি রহিতে । 
কেমনে সীভার শোক পাসরিৰ চিতে ॥ ২২৯৬ 
আমার বচন শুন ভাই তিন জন। 
রাত্রিতে সোনার সীতা করহ গঠন ॥ ২২৯৭ 
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোকে । 
দেখিয়া সোনার সীতা পাসরিব শোকে ॥ ২২৯৮ 
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন। 
বিশ্বকর্মা এল তথা বুঝি তার মন ২২৯৯ 
শত মগ সোনা লয়ে দিল ভার স্থান। 
স্বর্ণ-সীতা বিশ্বকর্মা করিল নির্মাণ ॥ ২৩০০ 
এমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে। 
সবেমাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি সরে ॥ ২৩০১ 
সোনার লীতারে দেয় বন্ত্র আভরণ। 
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন |॥ ২৩০২ 
সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর । 
সীতা নহে রঘুনাথে কে দিবে উত্তর ॥ ২৩০৩ 
এবদৃষ্টে চাহেন সোনার সীতামুখ। 
উত্তর না পেয়ে তার বড় হয় দুখ ॥ ২৩০৪ 
সাত হাজার বওসর যে সীতার সংহতি । 
বর্ণ -সীতা দেখিয়া বঞ্চিলা সাত রাতি ॥ ২৩০৫ 
সাত রাতি বঞ্চি রাম আসিলা বাহির। 
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর ॥ ২৩০৬ 
ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুর তিন জনে। 
বাহির চৌতারে রাম বসিলা দেওয়ানে॥ ২৩০৭ 
পাত্র-মিত্র-বন্ধুবর্গ এল রামন্থানে। 
শৃন্যময় দেখে রাম সীতার বিনে ॥ ২৩০৮ 
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আমারে নিষেধি রাজা গেল স্বর্গবাস ৷ 
তোমার নিকটে আমি করি যে প্রকাশ ॥ ২২৭৮ 
সীতার লাগিয়া তুমি করহ ক্রন্দন। 
তোমা হেন ভাই রাম করিবে বর্জন ॥ ২২৭৯ 
পূর্বের বৃত্তান্ত এই কহিনূ লক্ষ্মণ । 
শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর বিরস বদন ॥ ২২৮০ 
লক্ষণ বলেন তুমি কহিলে বৃত্তান্ত ৷ 
দেখিতে সীতার দুঃখ না পারি সুমন্ত্র ॥ ২২৮১ 
আগে কেন রাম মোরে না কৈল বর্জনি। 
এড়াতাম এই দুঃখ দেখিতে এখন ॥ ২২৮২ 
আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি। 
সীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে যে নারি ॥ ২২৮৩ 
এই কথাবার্তা তবে কয়ে দুই জন। 
অযোধ্যায় রাম কাছে গেলেন লক্ষণ ॥ ২২৮৪ 
কাঁদিতে কাঁদিতে বীর অবনতে মাথা। 
শ্রীরাম বলেন গীতা রেখে এলে কোথা ॥ ২২৮৫ 
আমার পাপিষ্ঠ মন চঞ্চল হৃদয়। 
বর্জিলাম সীতাদেবী লোকের কথায় ॥ ২২৮৬ 
মোরে ছাড়ি সীতা নাহি পাকে এক রাতি । 
একাকিনী রবে বনে কাহার সংহতি ॥ ২২৮৭ 
রাজাধন সিংহাসন বিফল আমার। 
সীতার বিহলে মোর সব অন্ধকার ॥ ২২৮৮ 
কোন্‌ বনে রহিলেন সীতা সে প্রেয়সী। 
কি বলিবে শুনিলে জনক মহাখযি ॥ ২২৮৯ 
কার মুখ চেয়ে সীতা রহে কার পাশ। 
সিংহ বাঘ দেখি তীর লাগিবে তরাস ॥ ২২৯০ 
কহ কহ কহ ভাই শুনি আরবার। 
কোন্‌ বনে রেখে এলে জানকী আমার ৷ ২২৯১ 
লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জন। 
আপনি বর্জিা কেন করহ রোদন ॥ ২২৯২ 
ক্রন্দন সংবর প্রভো ক্ষমা দেহ মনে। 


সীতা রেখে আসিলাম বাজীকির বনে ॥ ২২৯৩ 
যদি রঘুনাথ মোরে কর সংবিধান। 
রাত্রির ভিতরে সীতা আনি তব স্থান ॥ ২২৯৪ 
শ্রীরাম বলেন সীতা রেখেছি বাছিরে। 
বড় লজ্জা হবে পুনঃ জানিলে সীতারে || ২২৯৫ 
সীতা না দেখিয়া ভাই না পারি রহিতে। 
কেমনে সীতার শোক পাসরির চিতে ॥ ২২৯৬ 
আমার বচন শুন ভাই ভিন জন। 
রাত্রিতে সোনার সীতা করহ গঠন ॥ ২২৯৭ 
জানকী আনিলেনিন্দা করিবে যে লোকে 
দেখিয়া সোনার সীতা পাসরিব শোকে ॥ ২২৯৮ 
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন। 
বিশ্বকর্মা এল তথা বুঝি তার মন ২২৯৯ 
শত মণ সোনা লয়ে দিল তার স্থান। 
স্বর্ণ সীতা বিশ্বকর্মা করিল নির্মাণ ॥ ২৩০০ 
এমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে। 
সবেমাত্র এই চিহ্ন বাকা নাহি সরে ২৩০১ 
সোনার সীতারে দেয় বস্তু আভরণ। 
সুগন্ধি গৃজ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন ॥ ২৩০২ 
সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর । 
সীতা নহে রঘুনাথে কে দিবে উত্তর ॥ ২৩০৩ 
এবদৃষ্টে চাহেন সোলার সীতামুখ। 
উত্তর না পেয়ে তার বড় হয় দুখ ॥ ২৩০৪ 
সাত হাজার বৎসর যে সীতার সংহতি। 
স্বর্ণ-সীতা দেখিয়া বঞ্চিলা সাত রাতি ॥ ২৩০৫ 
সাত রাতি বঞ্চি রাম আসিলা বাহির । 
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর ॥ ২৩০৬ 
ভরত লক্ষ্মণ ও শব্রদ্প তিন জনে। 
বাহির চৌতারে রাম বসিলা দেওয়ানে ॥ ২৩০৭ 
পাত্র-মিত্র-বন্ধুবৰ্গ এল রামছ্থানে। 
শূন্যময় দেখে রাম সীতার বিহনে ॥ ২৩০৮ 
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প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন ৷৷ ২৩৩৮ 
ব্ৰহ্মশাপ মৃগরাজা ভূঞ্জে চিরকাল। 
না করে রাজ্যের চর্চা এতেক জঞ্জাল ॥ ২৩৩৯ 
রাম বলে জানি শান্ত্রে কহে মুনি খমি। 
অবিচার কর্ম কৈলে হয় পাপ রাশি ॥ ২৩৪০ 
চিরদিন তোমরা করহ রাজাখণ্ড। 
করেছে ভূপতি মোরে দিয়া ছাত্রদণ্ড ॥ ২৩৪১ 
এত বলি শ্রীরাম বসিলা সভা করি। 
রাজছ্থারে লক্ষ্মণ বসেন হয়ে দ্বারী।। ২৩৪২ 
আসিলা বশিষ্ঠ মুনি কুলপুরোহিত। 
কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত ৷৷ ২৩৪৩ 
পাত্রমিত্র লয়ে চর্চা করেন ভরতে ৷ 
দ্ধারদেশে লক্ষ্মণ সুবর্ণ-দণ্ড হাতে ॥ ২৩৪৪ 
মুনিগণ কহিছেন শুনহ লক্ষ্মণ । 
রঘুনাথ সঙ্গেতে করাও দর্শন ৷৷ ২৩৪৫ 
প্রজা সব বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
রামের পালনে সুখী আছে গ্রজাগণ ॥ ২৩৪৬ 
রাম হেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে। 
পুত্র-পৌত্রাদি লোক আছে মানাভোগে ৷ ২৩৪৭ 
এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ ঠাকুর। 
হেনকালে তথা এক আসিল কুকুর ॥ ২৩৪৮ 
রক্ত আঁখি কুক্ধুরের সর্বাদ ধবল। 
পথশ্লান্তে উপবাসে হয়েছে বিকল ॥ ২৩৪৯ 
তিন পদে চলে তার এক পদ খঞ্জ। 
দন্তের আঘাতে শিনে রক্ত পুণ্জ পুপ্জ ॥ ২৩৫০ 
তিন পদে চলিয়া আসিল ধীরে ধীরে। 
লক্ষ্মণে প্রণাম করে ভাসে অশ্রনীরে || ২৩৫১ 
নুন্ধরে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
কি কারণে কুদ্ধুর হেখায় আগমন ॥ ২৩৫২ 
কুকুর কহিছে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
কহিব আমার দুঃখ শ্রীরামসদন ৷ ২৩৫৩ 


যদি আজ্ঞা দেন রাম ঘৃণা না করিয়া । 
কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া ॥ ২৩৫৪ 
লক্ষ্মণ গেলেন তবে রামের নিকটে। 
কুল্কুরের বৃত্তান্ত কহেন করণপুটে ॥ ২৩৫৫ 
দ্বারেতে কুকুর এক হেল আওগুসার। 
সভাতে আসিতে চাহে কি আজ্ঞা তোমার ॥ ২৩৫৬ 
কুক্কুরে আসিতে রাম কহেন সত্বর। 
কুকুরে আনিল ভবে রামের গোচর ॥ ২৩৫৭ 
রাজবাবহারেতে কুন্ধর নমে মাথা। 
অতঃপর স্তব ক'রে বলে নীতিকথা ॥ ২৩৫৮ 
তুমিব্রঙ্গা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। 
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥ ২৩৫৯ 
তুমি চন তুমি সূৰ্য তুমি দিক্পাল। 
তোমার সকল সৃষ্টি তুমি পরকাল ॥ ২৩৬০ 
তুমি বিষ্ণু-অবতার পতিতপাবনে। 
সফল কুদ্কুর-দেহ তোমা দর্শনে | ২৩৬১ 
রাম বলে কত স্তুতি কর বারে বারে। 
কোন্‌ কার্যে আসিয়াছ কহ না আমারে॥ ২৩৬২ 
কীদিয়া কুকুর বলে অশ্রুজলে ভাসি। 
বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সম্লাসী ॥ ২৩৬৩ 
সম্যানীর দণ্ডাঘাতে হইয়া কাতর। 
তিন উপবাসে আসি তোমার গোচর ॥ ২৩৬৪ 
কোন্‌ অপরাধে তিনি মোরে করে দণ্ড। 
সম্যাসীরে জিজ্ঞাসা করহ সভাখণ্ড ॥ ২৩৬৫ 
রাম বলে সভাখণড শুনিলে সত্থর। 
সন্গাসীরে শীঘ্র আন আমার গোচর ॥ ২৩৬৬ 
ভাল মন্দ বিচার করহ পর্বজনে। 
সম্গাসী হইয়া জীব হিংসে কি কারণে ॥ ২৩৬৭ 
রামের আজ্ঞাতে দূত চলিল সত্বরে। 
কুকুর আসিয়া দেখাইল সঙ্গ্াসীরে ॥ ২৩৬৮ 
হাতে কমগুলু স্ন্ধে মৃগছাল তার। 
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প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন ॥ ২৩৩৮ 
্রহ্মপাপ মৃগরাজা ভূপ্জে চিরকাল। 
না করে রাজ্যের চর্চা এতেক জঞ্জাল ৷৷ ২৩৩৯ 
রাম বলে জানি শান্তে কহে মুনি ঝবি। 
অবিচার কর্ম কৈলে হয় পাপ রাশি ॥ ২৩৪০ 
চিরদিন তোমরা করহ রাজ্যথণ্ড। 
করেছে ভূগতি মোরে দিয়া ছাত্রদণ্ড | ২৩৪১ 
এত বলি শ্রীরাম বসিলা সভা করি । 
ন্লাজস্বারে লক্ষ্মণ বলেন হয়ে দ্বারী ৷৷ ২৩৪২. 
আসিলা বশিষ্ঠ মুনি কুলপুরোহিত। 
কশাপ নারদ আদি হৈল উপনীত ॥ ২৩৪৩ 
পাত্রমিত্র লয়ে চর্চা করেন ভরতে । 
স্বারদেশে লক্ষ্মণ সুবর্ণ-দশু হাতে ॥ ২৩৪৪ 
মুনিগণ কহিছেল শুনহ লক্ষ্মণ । 
রঘুনাথ সঙ্গেতে করাও দরশন ॥ ২৩৪৫ 
প্রজা সব বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ ॥ ২৩৪৬ 
রাম হেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে । 
পুত্র-গোত্রাদি লোক আছে নানাভোগে ৷৷ ২৩৪৭ 
এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ ঠাকুর। 
ছেনকালে তথা এক আসিল কুকুর ॥ ২৩৪৮ 
রক্ত. আঁখি কুকুরের সর্বাঙ্গ খবল। 
পথশ্লান্তে উপবাসে হয়েছে বিকল॥ ২৩৪৯ 
তিন পদে চলে তার এক পদ খণঞ্জ। 
দন্তের আঘাতে শিরে রক্ত পুঞ্জ পুঞ ॥ ২৩৫০ 
ভিন পদে চলিয়া আসিল ধীরে ঘীরে। 
লক্ষ্মণে প্রণাম ক’রে ভাসে অশ্রনীরে॥ ২৩৫১ 
কুকুরে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর লক্ষ্মণ। 
কি কারণে কুকুর হেথায় আগমন ॥ ২৩৫২ 
কুকুর কহিছে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ 
কহিব আমার দুঃখ শ্রীরামসদন। ২৩৫৩ 


যদি আজ্ঞা দেন রাম ঘৃণা না করিয়া। 
কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া ॥ ২৩৫৪ 
লক্ষ্মণ গেলেন তবে রামের নিকটে। 
কুকুরের বৃত্তান্ত কহেন. করপুটে ॥ ২৩৫৫ 
দ্বারেতে কুকুর এক হৈল আগ্তসার। 
সভাতে আদিতে চাহে কি আল্লা তোমার | ২৩৫৬ 
কুকুরে আসিতে রাম কহেন সন্থর। 
কুকুরে আনিল তবে রামের গোচর ॥ ২৩৫৭ 
রাজব্যবহারেতে কুকুর নমে মাথা। 
অতঃপর স্ব ক'রে বলে নীতিকথা ॥ ২৩৫৮ 
তুমিত্রহ্মা তুমি বিষ্ণু ভুমি মহেশ্বর। 
কুবের বরুণ তুমি যম পুরদ্দর॥ ২৩৫৯ 
তুমি চন্র তুমি সূর্য তুমি দিক্‌পাল। 
তোমার সকল সৃষ্টি তুমি পরকাল ॥ ২৩৬০ 
তুমি বিষ্ণু-অবতার পতিতপাবনে। 
সফল কুক্কুর-দেহ তোমা দরশনে ॥ ২৩৬১ 
রাম বলে কত স্তুতি কর বারে বারে। 
কোন্‌ কার্যে আসিয়া কহ না আমারে ৷৷ ২৩৬২ 
কীদিয়া কুন্ধুর বলে অশ্রচজলে ভাসি। 
বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সঙ্যাসী || ২৩৬৩ 
সম্যাসীর দণ্াঘাতে হইয়া কাতর। 
তিন উপবাসে আসি তোমার থোচর ॥ ১৩৬৪ 
কোন্‌ অপরাধে তিনি মোরে করে দণ্ড । 
সন্্যাসীরে জিজ্ঞাসা করহ সভাখণ্ড ৷ ২৩৬৫ 
রাম বলে সভাখণ্ড শুনিলে সত্বর ৷ 
সম্যাসীরে শীঘ্র আন আমার গ্রোচর ॥ ২৩৬৬ 
ভাল মন্দ বিচার করহু সর্বজনে। 
সম্যাসী হইয়া জীব হিংসে কি কারণে ॥ ২৩৬৭ 
রামের আল্ঞাতে দূত চলিল সতবরে। 
কুকুর আসিয়া দেখাইল সম্যাসীরে ॥ ২৩৬৮ 
হাতে কমণুলু স্তদ্ধে মৃগছাল তার। 
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মরিলে কুরুরযোনি না হয় খণ্ডন ॥ ২৪০০ 
কালঞ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর। 
রাজা ছিনু এবে আমি হয়েছি কুকুর ॥ ২৪০১ 
পাইয়া কুকুর-দেহ এতেক দুর্গতি। 
তোমা দরশনে এবে পাইব নিষ্কৃতি ॥ ২৪০২ 
সবে বলে স্্যাসীর বাড়িল বিষয়। 
বিষয় এ নহে প্রভু বড়ই সংশয় ॥ ২৪০৩ 
কালঞ্জরে যেই জন হয় সে রাজন্‌। 
লোকান্তে কুকুর হবে না হয় খণ্ডন ॥ ২৪০৪ 
কুন্ধুরে এতেক বলি রামে নমজ্লারে। 
বারাণসী কুকুর চলিল ধীরে ্বীরে ॥ ২৪০৫ 
প্রাণ ভাজে কুকুর করিয়া উপবাস। 
রাম-দরশনে লাভ হেল স্বর্গবাস ॥ ২৪০৬ 
সভাসনে রঘুনাথ বসিল দেওয়ানে। 
পাত্র মিত্র সভাজন আছে বিদামানে ॥ ২৪০৭ 


লবণবধ 

উপনীত লক্ষ্মণ রামের বিদামানে। 
গ্রণিপাত করি কহে শ্রীরামের স্থানে ॥ ২৪০৮ 
মহামুনি ভার্গৰ বৈসেন গঙ্গাতীরে। 
তোমা দরশনে মুনি আসিজেন দ্বারে ॥ ২৪০৯ 
নাম কহে ত্বরা আম দ্বারে কি কারণে । 
বড় ভাগা আজি মম মুনি দরশনে ॥ ২৯১০ 
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বরে। 
শিষ্য সহ মুনি আনে রামের গোচরে ৷ ২৪১১ 
মমন্কার করি রাম বন্দিলা চরণ। 
পাদ্য অর্থা দিয়া দিলা বসিতে আসন ॥ ২৪১২ 

ভার্গৰ বলেন রাম কর অবধান। 
মহাদুঃখ নিবেদিতে আসি তৰ স্থান৷৷ ২৪১৩ 
পূর্বে রাজগণে দিনু যত যত ভার। 


রাজগণ পালিল আমার অঙ্গীকার ॥ ২৪১৪ 
ত্রিভুবন রাখিলে সে মারিয়া রাবণ। 
রাবণ হইতে এক আছে সে দুর্জন ॥ ২৪১৫ 
সতাযুগে ছিল মধু দৈত্যের প্রধান। 
হিরপাকশিপুপুত্র বড় বলবান॥ ২৪১৬ 
সদা-শিব প্রিয় ভক্ত দৈত্য মহাবল। 
শিবের বরেতে সে জিনিছে ভূমণ্ল॥ ২৪১৭ 
জাঠা এক শিব তারে দিয়াছেন দান। 
জাঠার তেজের কথা কি করি বাখান।॥ ২৪১৮ 
মন্ত্র পড়ি মধুদৈত্য জাঠা যদি এড়ে। 
জাঠামুখে ত্রিভূবন ভন্ম হয়ে উড়ে ॥ ২৪১৯ 
হৈল মধুর পুত্র লবণ মহাবল। 
জিনিল জাঠার তেজে পৃথিবীমগুল ৷ ২৪২০ 
কুষ্ীনসী-গর্ভে জন্ম রাবণ-ভাগিনে। 
তাহার সমান বীর নাহি ত্ৰিভুবনে ৷৷ ২৪২১ 
মহাদু্ট লবণ সে মথুরাতে ঘর। 
জন্মাবধি মহাপাপ করে নিরন্তর ৷ ২৪২২ 
মধুদৈত্য মহাবীর হইল পতন। 
তাহার সে জাঠাগাছ পাইল লবণ ॥ ২৪২৩ 
জাঠাতেজে সে লবণ জিনে ত্রিভুবন। 
লবণে মারিতে যুক্তি করহ এখন ॥ ২৪২৪ 
জাঠাগাছ লয়ে দৈত্য যদি আসে রণে। 
তাহারে রণেতে জিনে নাহি ত্রিভুবনে ॥ ২৪২৫ 
লবণের সঙ্গে হবে দুর্জয় সংগ্রাম। 
তার কথা কহি কিছু শুনহ শ্রীরাম ॥ ২৪২৬ 
মান্ধাতা নামেতে রাজা জনা সূর্যবংশে। 
অযোধ্যাতে রাজা করে ব্রিভুবন শাসে।। ২৪২৭ 
ইন্দ্রে জিনিবারে গেল অযর-ভুবন। 
ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হৈল অদর্শন॥ ২৪২৮ 
মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে। 
অর্দ্ধরাজ্য ভোগ কর পুরন্দর সনে॥ ২৪২৯ 
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অরিলে কুক্ুলযোনি না হয় খণ্ডন ৷ ২৪০০ 
কালঞ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর। 
রাজা ছিনু এবে আমি হয়েছি কুকুর ॥ ২৪০১ 
পাইয়া কুকুর-দেহ এতেক দুর্গাতি। 
তোমা দরশনে এবে পাইব নিষ্কৃতি ॥ ২৪০২ 
সবে বলে সম্যাসীর বাড়িল বিষয় । 
বিনয় এ নহে প্রডু বড়ই সংশয় | ২৪০৩ 
কালগ্তরে যেই জন হয় সে রাজন্‌ । 
লোকান্তে কুকুর হবে না হয় খশুন ॥ ২৪০৪ 
কুন্ধুরে এতেক বলি রামে নমন্কারে। 
বারাণসী কুকুর চলিল ধীরে ধীরে ॥ ২৪০৫ 
প্রাণ ভাজে কুকুর করিয়া উপবাস। 
রাম-দরশনে লাভ হৈল স্বঙ্গবাস॥ ২৪০৬ 
সভাসনে রঘুনাথ বসিল দেওয়ানে। 
পাত্র মিত্র সভাজন আছে বিদ্যমানে || ২৪০৭ 


লবণবধ 

উপনীত লক্ষণ রামের বিদ্যমানে। 
প্রণিপাত করি কহে শ্রীরামের স্থানে ॥ ২৪০৮ 
মহামুনি ভার্গৰ বৈসেন গঙ্গাতীরে ৷ 
তোমা দরশনে মুনি আসিলেন দ্বারে ॥ ২৪০৯ 
রাম কহে ত্বরা আন দ্বারে কি কারণে । 
বড় ভাগ্য আজি মম মুনি দরশনে ॥ ২৪১০ 
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বরে। 
শিষ্য সহ মুনি আনে রামের গোচরে ॥ ২৪১১ 
নমন্ধার করি রাম বন্দিলা চরণ। 
পাদ্য অর্থ্য দিয়া দিলা বসিতে আসন ৷৷ ২৪১২ 

ভার্গব বলেন রাম কর অবধান। 
মহাদুঃখ নিবেদিতে আসি তব স্থান ৷ ২৪১৩ 
পূর্বে রাজগণে দিনু যত যত ভার। 


রাজগণ পালিল আমার অঙ্গীকার ॥ ২৪১৪ 
ত্ৰিভুবন রাখিলে সে মারিয়া রাবণ। 
রাবণ হইতে এক আছে সে দুর্জন ॥ ২৪১৫ 
সতাযুগে ছিল মধু দৈতোর প্রধান। 
হিরণ্যকশিপুপুত্র বড় বলবান॥ ২৪১৬ 
সদা-শিৰ প্রিয় ভক্ত দৈত্য মহাৰল। 
শিবের বরেতে সে জিনিছে ভুমগুল ৷ ২৪১৭ 
জাঠা এক শিৰ তারে দিয়াছেন দান। 
জাঠার তেজের কথা কি করি বাখান॥ ২৪১৮ 
মন্ত্র পড়ি মধুদৈত্য জাঠা যদি এড়ে। 
জাঠামুখে ত্ৰিভুবন ভস্ম হয়ে উড়ে ৷ ২৪১৯ 
হৈল মধুর পুত্র লবণ মহাবল। 
জিনিল জাঠার তেজে পৃথিবীমণ্ডল॥ ২৪২০ 
কুন্তীনসী-গর্ভে জন্ম রাবণ-ভাগিনে। 
তাহার সমান বীর নাহি ত্ৰিভুবনে ৷ ২৪২১ 
মহাদুষ্ট লবণ সে মথ্রাতে ঘর। 
জন্মাবধি মহাপাপ করে নিরন্তর ৷ ২৪২২ 
মধুদৈতা মহাবীর হইল পতন। 
তাহার সে জাঠাগাছ পাইল লবণ ৷ ২৪২৩ 
জাঠাতেজে সে লবণ জিনে ব্রিভুবন। 
বপে মারিতে যুক্তি করহ এখন ॥ ২৪২৪ 
জাঠাগাছ লয়ে দৈতা ঘদি আসে রণে। 
তাহারে রণেতে জিনে নাহি ত্রিভুবনে ॥ ২৪২৫ 
লবণের সঙ্গে হবে দুর্জয় সংগ্রাম। 
ভার কথা কছি কিছু শুনহ শ্রীরাম ॥ ২৪২৬ 
মান্ধাতা নামতে রাজা জন্ম সূর্যবংশে। 
অযোধ্যাতে রাজ্য করে ত্রিভুবন শাসে ॥ ২৪২৭ 
ইন্দ্রে জিনিবারে গেল অমর-ভুবন। 
ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হৈল অদর্শন॥ ২৪২৮ 
মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে ৷ 
অর্ধারাজা ভোগ কর পুরন্দর সনে ২৪২৯ 
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বিষ্ণু-অস্ত্র ছিল তার অস্ত্রের প্রধান। 
লবণে মারিতে শক্রঘনে দিলা দান॥ ২৪৬১ 
এক লক্ষ রথ নড়ে এক লক্ষ হাতী। 
এক লক্ষ ঘোড়া নড়ে পৰনের গতি ॥ ২৪৬২ 
লবণে সারিতে বীর করিল সাজনি। 
শত্রুসের নিজবাদ্য সাত অক্ষৌহিণী ॥ ২৪৬৩ 
লিখনে না যায় ঠাট কটক অপার। 
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ লাগে চমৎকার ॥ ২৪৬৪ 
হইল আবাঢ় গত শ্রাবণ প্রবেশে। 
গেলেন যমুনাপার বালীকির দেশে ॥ ২৪৬৫ 
বন্দিলেন শক্রয় সে মুলির চরণ। 
শক্রুয়ে দেখে সে মুনি হরষিত মন ৷ ২৪৬৬ 
শক্রয্ বলেন মুনি করি নিবেদন। 
রামের আদেশে যাই বধিতে লবণ ॥ ২৪৬৭ 
কটক সহিত আমি আসিনু এ দেশে। 
অদ্য রাত্রি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরে ॥ ২৪৬৮ 
এতেক শুনিয়া মুনি হরষিত-মন। 
্রক্ষ-মন্ত্র বেদধ্বনি করিলা তখন ॥ ২৪৬৯ 
শত্ৰুঘনে করাল মুনি উত্তম ভোজন। 
জানিল লবণ আজি হইবে নিধন ॥ ২৪৭০ 
মুনি ও শত্ৰ্ন দৌহে কয় নানা কথা। 
হেন কালে দুই পৃত্র গ্রসবিলা তথা ॥ ২৪৭১ 
শিক্ষাঙ্গণ কহে আদি মুনির সাক্ষাতে । 
দুই পুত্র যমজ প্রসব কৈল জীতে ৷ ২৪৭২ 
মুনি বলে গোপনেতে রাখ শিষাগণ। 
এই কথা বেন নাহি শুনে শত্ৰুঘন ॥ ২৪৭৩ 
মতাপ্তরে আছে ইহা শুন সর্বজন। 
যমুনার তীরে খুনি করেন তর্পণ ॥ ২৪৭৪ 
মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য এক জন। 
গ্রসৰ করিল সীতা যমজ নন্দন ॥ ২৪৭৫ 
আনন্দিত হয়ে মুনি কহিলেন শিষো । 


শিশুকে মাখাতে বল লবণ ও কুশে ॥ ২৪৭৬ 
শুনিয়া মুনির কথা কহিল সীতায়। 
হরিম হইয়া সীতা পুত্রেরে মাথায় ॥ ২৪৭৭ 
মুনি আদি জিন্রাসিল লীতাদেরী তরে। 
হাসি কহে ভব পুরে দেখাও আমারে ৷৷ ২৪৭৮ 
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে। 
লবণেতে লব হৈল কুশে কুশ রাখে॥ ২৪৭৯ 
দিনে দিনে বাড়ে দুই শিশু মহারথা। 
এখন কহিব সে লবণ-বধ-কথা ॥ ২৪৮০ 
এতেক বলিয়া মুনি আনন্দ-হৃদয়। 
শত্ৰুঘন ও মুনি দৌহে কথাবার্তা কয়। ২৪৮১ 
কথোপকথনে দৌহে বঞ্চিলা রজনী। 
প্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সাজনী ৷ ২৪৮২ 
মুনি প্রণমিয়া চলে শত্রন্ম সে বীর। 
ভার্গবের বাটী গেল যমুনার তীর ৷৷ ২৪৮৩ 
মুনি প্রণমিয়া করে যুক্তি সমুচিত। 
মুনি বলে সুমন্ত্রণা করিব বিদিত ॥ ২৪৮৪ 
লবণ নামেতে দৈতা সংগ্রামে দুৰ্জয়। 
কিরূপে মারিব তারে শত্রল্ম সে কয়॥ ২৪৮৫ 
মুনি বলে অতিশয় সে দুষ্ট লবগ। 
কহি হিত উপদেশ শুন শক্রন্ন॥ ২৪৮৬ 
রজনী প্রভাতে যাবে মৃগের উদ্দেশে। 
আপনা পাসরে বেটা ভক্ষণের আশে ॥ ২৪৮৭ 
জাঠাগাছ রেখে যায় শিরগুজা ঘরে। 
ফিরে এসে নিবাসে দিবস দুপ্রহরে ॥ ২৪৮৮ 
হিত উপদেশ বলি শুনহ সত্বর। 
মৃগয়াতে গেলে বেড়ে রহ তার ঘর ॥ ২৪৮৯ 
কোনমতে জাঠাগাছ না পার রাক্ষস। 
লবণে মারিতে তবে করহ সাহস ৷৷ ২৪৯০ 
জাঠা বন্দী করিতে না পার শক্রঘন। 
না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ ॥ ২৪৯১ 
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বিঝু-অন্ত্র ছিল তার অস্তের প্রধান। 
লবণে মারিতে শক্রঘনে দিলা দান॥ ২৪৬১ 
এক লক্ষ রথ নড়ে এক লক্ষ হাতী। 
এক লক্ষ ঘোড়া নড়ে পবনের গতি ॥ ২৪৬২ 
লৰণে মারিতে বীর করিল সাজনি। 
শক্রয্নের নিজবাদা সাত অক্ষৌহিণী ২৪৬৩ 
লিখনে না যায় ঠাট কটক অপার। 
শুনিয়া বাদোর শব্দ লাগে চমৎকার ৷৷ ২৪৬৪ 
হইল আমাঢ় গত শ্রাবণ প্রবেশে। 
গেলেন যমুনাপার বা্দমীকির দেশে ॥ ২৪৬৫ 
বন্দিলেন শক্রঘ সে মুনির চরণ। 
ক্রমে দেখে সে মুনি হরষিত মন ৷৷ ২৪৬৬ 
শক্রু্ন বলেন মুনি করি নিবেদন। 
কামের আদেশে নাই বধিতে লবণ ॥ ২৪৬৭ 
কটক সহিত আমি আসিনু এ দেশে। 
অদা রাত্রি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরযষে॥ ২৪৬৮ 
এতেক শুনিয়া মুনি হরমিত-মন। 
ব্রহ্ম মন্ত্র বেদধ্বনি করিলা তখন ॥ ২৪৬৯ 
শত্রযনে করাল মুনি উত্তম ভোজন। 
জানিল লবণ আজি হইবে নিধন || ২৪৭০ 
মুনি ও শক্রুয় দৌহে কয় নানা কথা। 
হেন কালে দুই পুত্র প্রসবিলা তথা ॥ ২৪৭১ 
শিষাগণ কহে আসি মুনির সাক্ষাতে । 
দুই পুত্র যমজ প্রসব কৈল সীতে ৷৷ ২৪৭২, 
মূনিবলে গোপনেতে রাখ শিষাগণ 
এই কথা যেন নাহি শুনে শক্রঘন ৷৷ ২৪৭৩ 
মতাগ্রবে আছে ইহা শুন সর্বজন। 
যমুনার ভীরে মুনি করেন তর্পণ ॥ ২৪৭৪ 
মুনিকে সংবাদ দেয় শিষা এক জন। 
প্রসব করিল সীতা যমজ নন্দন ২৪৭৫ 
আনন্দিত হয়ে মুনি কহিলেন শিষ্য । 


শিশুকে মাখাতে বল লবণ ও কুশো।| ২৪৭৬ 
শুনিয়া মুনির কথা কহিল সীতায়। 
হরিষ হইয়া সীতা পুত্রেরে মাথায় ॥ ২৪৭৭ 
মুনি ভাসি জিজ্ঞাসিল সীতাদেবী তরে। 
হাসি কহে ভব পুত্ৰে দেখাও আমারে | ২৪৭৮ 
লব আর কুশ নাম মুনিবন রাখে। 
লবণেতে লর হৈল কুশে কুশ রাখে। ২৪৭৯ 
দিনে দিনে ৰাড়ে দুই শিশু মহারথা। 
এখন কহিব সে লবণ-বধ-কথা ৷৷ ২৪৮০ 
এতেক বলিয়া মুনি আনন্দ-হৃদয়। 
শক্রুঘ় ও মুনি দৌহে কথাবার্তা কয় ॥ ২৪৮১ 
কথোপকথনে দৌহে বঞ্চিলা রজনী। 
প্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সাজনী ২৪৮২ 
মুনি প্রপমিয়া চলে শত্রুয্ন সে বীর। 
ভার্গবের বাটী গেল যমুনার তীর ॥ ২৪৮৩ 
মুনি প্রণমিয়া করে যুক্তি সমুচিত। 
মুনি বলে সুমন্ত্রণা করিব বিদিত ॥ ২৪৮৪ 
লবণ নামেতে দৈত্য সংগ্ৰামে দুর্জয় 
কিরূপে মারিব তারে শক্রয় সে কয়।। ২৪৮৫ 
মুনি বলে অতিশয় সে দুষ্ট লবণ। 
কহি হিত উপদেশ শুন পক্রয় ॥ ২৪৮৬ 
রজনী প্রভাতে যাবে মৃগের উদ্দেশে। 
আপনা পাসরে বেটা ভক্ষণের আশে ॥ ২৪৮৭ 
জাঠাগাছ রেখে যায় শিবপূজা ঘরে। 
ফিরে এসে নিবাসে দিবস দুপ্রহরে ॥ ২৪৮৮ 
হিত উপদেশ বলি শুনহ সত্বর। 
মৃগয়াতে গেলে বেড়ে রহ তার ঘর ৷৷ ২৪৮৯ 
কোনমতে জাঠাগাছ না পার রাক্ষস ৷ 
লবণে মারিতে তবে করহ সাহস ॥ ২৪৯০ 
জাঠা বন্দী করিতে না পার শক্রঘন। 
না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ ॥ ২৪৯১ 
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বিষ্ণুবাণ-উপরেতে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে। 
যে বাণ নাহিক বার্থ হয় কোন কালে ॥ ২৫২৩ 
বিঝুবাণ শত্ুন্ন সে এড়িল লবণে। 
শ্নামার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণে ॥ ২৫২৪ 
সিংহনাদ করি ডাকে বীর সে শত্রুর । 
কোথা আছ ওরে বেটা দেহ আসি রণ ॥ ২৫২৫ 
বাণের গর্জন শুনি লবণের ডর। 
কহিতেছে শত্ৰুয়ে ত্রাসিত অন্তর ॥ ২৫২৬ 
ক্ষণেক বিরত রহ খাব কিছু আমি। 
ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধ করিব এখনি ॥ ২৫২৭ 
মনে ভাবে জাঠা আছে দেবপুজা ঘরে। 
লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে ॥ ২৫২৮ 
তাহার মনের কথা বুঝিল শক্রয়। 
কহিতে লাগিল বীর করিয়া তর্জন ॥ ২৫২৯ 
করিবি ভোজন তুই আমি উপবাসী। 
দৌহে উপবাসে যুদ্ধ আমি ভালবাসি ৷৷ ২৫৩০ 
এখন ভোজন আর উচিত না হয়। 
ভোজন করিনি বেটা গিয়া যমালয় ॥ ২৫৩১ 
কুপিল লবণ বীর দুর্জয় প্রভাপ। 
আহার করিতে নাহি দিলি মহাপাপ ৷৷ ২৫৩২ 
রঘুবংশে জন্ম তোর সর্বলোকে জানে। 
বঘুকুল উজ্জল করিলি এত দিনে ॥ ২৫৩৩ 
শত্রদ্মে মারিতে তবে আসিল লবখ। 
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শক্রয় ॥ ২৫৩৪ 
মহাশব্দে যায় বাণ জ্বলন্ত আগুনি। 
লবণের বুকে বিদ্ধি প্রবেশে মেদিনী ॥ ২৫৩৫ 
বিক্ণুবাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ । 
দেবতার জাঠাগাছ গেল ততক্ষণ ॥ ২৫৩৬ 
শক্তিমান জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে। 
পড়িল লবণ বীর সর্বলোকে দেখে ॥ ২৫৩৭ 
জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ। 


শক্রগ্ন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ ২৫৩৮ 
্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী। 
আনন্দে হইল মগ্ন যত সুরপুরী॥ ২৫৩৯ 
শক্ুয্বের ভরে ব্রহ্মা কহিল তখন। 
বর মাগ মহাবীর যাহা লয় মন ॥ ২৫৪০ 
নিজ বাহুবলে বীর লবণে মারিলে। 
স্বর্ণ মর্য পাতালের শঙ্কা নিবারিলে ॥ ২৫৪১ 
যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে । 
সে বর তোমায় দিব যত দেবগণে ॥ ২৫৪২ 
কহিছেন রামানুজ যুড়ি দুই পানি। 
ঘথুরাতে বসতি হউক পদ্মযোনি ॥ ২৫৪৩ 
তথান্ত বলিয়া বর দিল ততক্ষণ। 
বর দিয়া স্বর্গে গেল যত দেবগণ ॥ ২৫৪৪ 
দেশ বসাইতে বীর করে অনুষ্ঠান 
করিল মথ্রাপুরী অন্ভুত-নির্সাণ ॥ ২৫৪৫ 
বাড়ীঘর নির্মাইল আর সরোবর। 
মৎস্য আদি নির্মাইল নালা জলচর ॥ ২৫৪৬ 
বন উপবন ভাঙ্গি করিল বসতি। 
বসাইল প্রজা যে মনুষ্য নানাজাতি ॥ ২৫৪৭ 
বৃক্ষোপরে পক্ষী সব করে মধুধবনি। 
মুনি-মন হরে হেরে ময়ূর-নাচনি ॥ ২৫৪৮ 
রাজবাটা নির্মাইল দেখিতে সুন্দর। 
শত্রম় সে রহিলেন তাহার ভিতর || ২৫৪৯ 
নগরের মধ্যে ঘত সাধুলোক বৈসে। 
অনা দেশ হৈতে মথুরাতে আসে ॥ ২৫৫০ 
পদ্বকোটি ঘর কৈল সুবর্ণ-গঠন। 
ক্ষত্র বৈশ্য শূত্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ ৷ ২৫৫১ 
ঘাদশ বৎসর থাকে মণুরানগরে। 
প্রজার পালন করে হরষ অন্তরে ॥ ২৫৫২ 
মধুরানগরী সব করিল শাসন। 
অযোধ্যায় চলিলেন রাম-সম্ভাযণ ॥ ২৫৫৩ 
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বিষ্ণুৰাণ-উপরেতে অ্রহ্ম-অগ্নি জুলে। 
যে বাণ নাহিক বার্থ হয় কোন কালে ৷ ২৫২৩ 
বিষ্ণুবাণ শত্রু সে এড়িল লবণে। 
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণে ॥ ২৫২৪ 
সিংহনাদ করি ডাকে বীর সে শক্রয্। 
কোথা আছ ওরে বেটা দেহ আসি রণ ॥ ২৫২৫ 
বাণের গর্জন শুনি লবণের ডর। 
কহিতেছে শক্রয়ে ত্রাসিত অন্তর ৷ ২৫২৬ 
ক্ষণেক বিরত রহ খাব কিছু আমি। 
ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধ করিব এখনি ৷৷ ২৫২৭ 
মনে ভাবে জাঠা আছে দেবগৃজা ঘরে। 
লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে ॥ ২৫২৮ 
তাহার মনের কথা বুঝিল শক্রুয়। 
কহিতে লাগিল বীর করিয়া তর্জন ॥ ২৫২৯ 
করিবি ভোজন তুই আমি উপবাসী। 
দৌহে উপবাসে যুদ্ধ আমি ভালবাসি ॥ ২৫৩০ 
এখন ডোজন আর উচিত না হয়। 
ভোজন করিরি বেটা গিয়া যমালয় ॥ ২৫৩১ 
কুপিল লবণ বীর দুর্জয় প্রতাপ। 
আহার করিতে নাহি দিলি মহাপাপ ॥ ২৫৩২ 
রঘুবংশে জন্ম তোর সর্বলোকে জানে। 
রঘুকুল উজ্জ্বল করিলি এত দিলে॥ ২৫৩৩ 
শত্রুয্নে মারিতে তবে আসিল লবণ। 
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শত্ৰুঘন ॥ ২৫৩৪ 
মহাশব্দে যায় বাণ জ্বলন্ত আগুনি। 
লবণের বুকে বিন্ধি প্রবেশে মেদিনী ॥ ২৫৩৫ 
বিষ্ণুবাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ। 
দেবতার জাঠাগাছ গেল ততক্ষণ ॥ ২৫৩৬ 
শক্তিমান জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে। 
পড়িল লবণ বীর সর্বলোকে দেখে। ২৫৩৭ 
জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ। 


শক্রয্ম উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥ ২৫৩৮ 
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী। 
আনন্দে হইল মগ্ন যত সুরপুরী॥ ২৫৩৯ 
শক্রয়ের তরে ব্রহ্মা কহিল তখন। 
বর মাগ মহাবীর যাহা লয় মন ॥ ২৫৪০ 
নিজ বাহুবলে বীর লবণে মারিলে। 
স্বর্গ মতা পাতালের শঙ্কা নিবারিলে॥ ২৫৪৯ 
যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে। 
সে বর তোমার দিব যত দেবগণে || ২৫৪২ 
কহিছেন রামানুজ যুড়ি দুই পানি। 
মথুরাতে বসতি হউক পদ্দঘোনি ॥ ২৫৪৩ 
তথান্ত বলিয়া বর দিল ততক্ষণ। 
বর দিয়া স্বর্গে গেল যত: দেবগণ ৷ ২৫৪৪ 
দেশ বসাইতে বীর করে অনুষ্ঠান। 
করিল মথুরাপুরী অন্তুত-নির্মাণ॥ ২৫৪৫ 
বাড়ীঘর নির্াইল আর সরোবর। 
মৎসা আদি নির্মাইল নানা জলচর।॥ ২৫৪৬ 
বন উপবন ভাঙ্গি করিল বসতি। 
বসাইল প্রজা যে মনুষ্য নানাজাতি ॥ ২৫৪৭ 
বৃক্মোপরে পক্ষী সব করে মধুধ্বনি। 
মুনি-মন হরে হেরে ময়ূর-নাচনি ॥ ২৫৪৮ 
রাজবাটী নির্মাইল দেখিতে সুন্দর। 
শক্ৰু্ন সে রছিলেন তাহার ভিতর ॥ ২৫৪৯ 
নগরের মধো যত সাধুলোক বৈসে। 
অন্য দেশ হৈতে মণুরাতে আসে ॥ ২৫৫০ 
পদ্মকোটি ঘর কৈল সুবর্ণ-গঠন। 
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ ॥ ২৫৫১ 
ঘাদশ বৎসর থাকে মথুরানগরে। 
প্রজার পালন করে হরষ অন্তরে ॥ ২৫৫২ 
মথুরানগরী সব করিল শাসন। 
অযোধ্যায় চলিলেন রাম-সন্ভাষণ ॥ ২৫৫৩ 
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তব অদর্শনে প্রভু জীবনে কি কার্য । 
কি করিবে সুখভোগ মথুরার রাজা ॥ ২৫৮৫ 
সক্রয়ের তরে রাম দিলা আলিঙ্গন। 
রাম বলে ভাই তব মধুর বচল ॥ ২৫৮৬ 
সবার কনিষ্ঠ ভাই গুণের সাগর ৷ 
তোমারে দেখিলে দুঃখ পাসরি বিস্তর ॥ ২৫৮৭ 
পঞ্চ দিন তরে ভাই বঞ্চিব হরমে। 
পঞ্চ দিন পরে যেও মথুরার দেশে ॥ ২৫৮৮ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শক্তয় 
চারি ভাই একত্রে হইল সম্ভাষণ ॥ ২৫৮৯ 
চারি ভাই পঞ্চ দিন একত্রে রহিলা। 
শক্রুয়েরে নথুরায় বিদায় করিলা ॥ ২৫৯০ 
মথুরায় হইলেন শক্রত্ন সে রাজা। 
অযোধায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা ৷ ২৫৯১ 
শ্রীরামের রাজো লোক সর্বসূখে নৈসে। 
উত্তরকাণ্ড গাহিল কবি কৃত্তিবাসে ॥ ২৫৯৯ 


বিপ্রপুত্রের অকালমৃত্যু ও শূড্র 
১ তপন্নীর মন্তকচ্ছেদন 
অযোধায় রাজা রাম ধর্মেতে তৎপর । 
অকান্দ-মরণ নাই রাজোন ডিতর ॥ ২৫৯৩ 
অকস্মাৎ এক বিশ আসিল কীদিয়া। 
মৃত এক শিশু পুত্র কোলেতে করিয়া ॥ ২৫৯৪ 
পঞ্চ বৎসরের মৃত পুত্র তার কোলে। 
শ্লীরামের দারে আনি কাদে উচ্চরোলে॥ ২৫৯৫ 
ধর্মের সংসার মোর পাপ নাহি করি। 
অকম্মাৎ পুত্ৰশোকে কেন পুড়ে মরি ॥ ২৫৯৬ 
না করেন রাজাচর্চা রাম রঘুবর। 
বর্ষশাপ দিব আজি রামের উপর |॥ ২৫৯৭ 
কি পাপে মরিল পুত্র কিছুই না জানি। 


পুত্র কোলে করি কাদে ্রান্মণ-্রান্মণী ৷ ২৫৯৮ 
বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চবর্ষ পুষি। 
অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি || ২৫৯৯ 
মাতা পিতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা। 
কোন্‌ দোষে মৈল পুত্র প্রাণে দিয়া বাথা ॥ ২৬০০ 
অধর্মীর রাজো হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক। 
কর্মদোষে সেই রাজা ভূঞ্জয়ে নরক | ২৬০১ 
অকালেতে মরে পুত্র শ্রীরামের রাজো। 
নহে অনা দেশে যাব এই রাজা ত্যজে॥ ২৬০২ 
এত বলি ্ত্ী-পুরুষে ভাসে অশ্রচ্মীরে। 
লক্ষ্মণ সত্বরে খান রামের গোচরে।| ২৬০৩ 
অকল্মাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমণি। 
মৃত পুত্র লয়ে এল ব্রাহ্মণ-ব্ৰাহ্মণী।৷ ২৬০৪ 
বয়সেতে বৃদ্ধ দৌহে পুত্র নাহি আর। 
্রন্দনেতে ব্যাকুল করিছে রাজদার॥ ২৬০৫ 
দ্বিজ বলে পাপ নাহি আমার শরীরে। 
তবে অকালেতে মোর পুত্র কেন মরে ॥ ২৬০৬ 
এত বলি স্ত্রী-পুরুষে করয়ে রোদন। 
শ্রীরাম শুনিয়া হৈলা বিরস-বদন॥ ২৬০৭ 
ত্রাস পায় রঘুনাথ শুনিয়া বচন। 
অকালে দ্বিজের পুত্র মরে কি কারণ ॥ ২৬০৮ 
পাত্রমিত্র সভাসদ করে হাহাকার। 
রামের আজ্ঞাতে সব হৈল আগুসার ॥ ২৬০৯ 
আসিল অগন্তা মুনি কুলপুরোহিত। 
কশাপ নারদ আদি হৈল উপনীত ৷৷ ২৬১০ 
পাত্রমিত্র লয়ে রাম বসিল দেয়ানে। 
ব্রাহ্মণের কথা রাম কহে সভাঙ্থানে ॥ ২৬১১ 
তোমা সব লয়ে আমি করি রাজকাজ। 
অকালে মরিল শিশু পাই বড় লাজ ॥ ২৬১২ 
শুনিয়া রামের কথা সকলে লীরব। 
শ্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ ॥ ২৬৯৩ 
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তৰ অদৰ্শনে প্রভু জীবনে কি কার্য । 
কি করিবে সুখভোগ মণুরার রাজা ॥ ২৫৮৫ 
শক্রদ্নের তরে রাম দিলা আলিঙ্গন । 
রাম বলে ভাই তব মধুর বচন ॥ ২৫৮৬ 
সবার কনিষ্ঠ ভাই গুণের সাগর। 
তোমারে দেখিলে দুঃখ পাসরি বিন্তর॥ ২৫৮৭ 
পঞ্চ দিন তরে ভাই বঞ্চিব হরষে। 
পঞ্চ দিন পরে যেও মথুরার দেশে ॥ ২৫৮৮ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শক্রুয় 
চারি ভাই একত্রে হইল সম্ভাষণ ৷৷ ২৫৮৯ 
চারি ভাই পঞ্চ দিন একত্রে রহিলা। 
শক্রয্নেরে মথুরায় বিদায় করিলা ॥ ২৫৯০ 
মথুরায় হইলেন ক্র সে রাজা। 
অযোধায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা ॥ ২৫৯৯ 
শ্রীরামের রাজ্যে লোক সর্বসুখে বৈসে। 
উত্তরকাণ্ড গাছিল কবি কৃত্তিবাসে ॥ ২৫৯২ 


বিপ্রপুত্রের অকালমৃত্যু ও শৃদ্র 
a তপস্থীর মন্তকচ্ছেদন 
অযোধায় রাজা রাম ধর্মেতে তৎপর । 


অকাল-মরণ নাই রাজোর ভিতর ॥ ২৫৯৩ 
কল্সাৎ এক নিপ্র আসিল কীদিয়া। 
মৃত এক শিশু পুত্র কোলেতে করিয়া ॥ ২৫৯৪ 
পঞ্ঃ বৎসরের মৃত পুত্র তার কোলে। 
শ্রীরামের দ্বারে আসি কাদে উচ্চরোলে॥ ২৫৯৫ 
ধর্মের সংসার মোর পাপ নাহি করি। 
অকল্মাৎ পুত্ৰশোকে কেন পুড়ে মরি ॥ ২৫৯৬ 
না করেন রাজাচ্চা রাম রঘুবর। 
ব্ৰহ্মশাপ দিব আজি রামের উপর || ২৫৯৭ 
কি পাপে মরিল পুত্র কিছুই না জানি। 


পুত্র কোলে করি কাদে ্রাহ্মণ-্রান্মণী ৷ ২৫৯৮ 
বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চবর্ষ পুমি। 
অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি॥ ২৫৯৯ 
মাতা পিতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা। 
কোন্‌ দোষে সৈল পুত্ৰ প্রাণে দিয়া ব্যথা ॥ ২৬০০ 
অধর্মীর রাজো হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক। 
কর্ষদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক ২৬০১ 
অকালেতে মরে পুত্র শ্রীরামের রাজো। 
নহে অন্য দেশে যাব এই রাজা তজে॥ ২৬০২ 
এত বলি স্ত্রী-পুরুষে ভাসে ডশ্রলীরে। 
লক্ষ্মণ সত্বরে যান রামের গোচরে॥ ২৬০৩ 
অকল্যাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমণি। 
মৃত পুত্র লয়ে এল ব্রাহ্মণ ব্ৰাহ্মণী ৷৷ ২৬০৪ 
বয়সেতে বৃদ্ধ দৌহে পুত্র নাহি আর। 
ক্রন্দনেতে ব্যাকুল করিছে রাজস্বার ৷ ২৬০৫ 
দ্বিজ বলে পাপ নাহি আমার শরীরে। 
তবে অকালেতে মোর পুত্র কেন মরে ॥ ২৬০৬ 
এত বলি স্ত্রী-পুরুষে করয়ে রোদন। 
শ্রীরাম শুনিয়া হৈলা বিরস-বদন। ২৬০৭ 
ত্রাস পায় রঘুনাথ শুনিয়া বচন। 
অকালে দ্বিজের পুত্র মরে কি কারণ ॥ ২৬০৮ 
পাত্রমিত্র সভাসদ করে হাহাকার। 
রামের আজ্ঞাতে সব হৈল আগুষার ॥ ৯৬০৯ 
আসিল অগন্তা মুনি কুলপুরোহিত। 
কশাপ নারদ আদি হৈল উপনীত ॥ ২৬১০ 
পাত্রমিত্র লয়ে রাম বসিল দেয়ানে। 
ত্রাহ্মণের কথা রাম কহে সভাঙ্থানে ॥ ২৬১১ 
তোমা সব লয়ে আমি করি রাজকাজ । 
অকালে মরিল শিশু পাই বড় লাজ ॥ ২৬১২ 
শুনিয়া রামের কথা সকলে নীরব। 
শ্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ ॥ ২৬১৩ 
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এখানে বাঁচিঘা উঠে দ্বিজের কুমার । 
দেখি সভাসদ্‌ লোকে লাগে চমৎকার ॥ ২৬৪৫ 
ভরত লক্ষ্মণে কহি দ্বিজ গেল ঘর। 
রঘুনাথে আশীর্বাদ করিয়া বিস্তর ॥ ২৬৪৬ 
হইল রামের হাতে তপহ্বী বিনাশ। 
স্বর্ণ-বিমানেতে চড়ি গেল স্বর্গৰাস ৷ ২৬৪৭ 
ব্রহ্মার বচন শুনি শ্রীরামের হাস। 
রচিল উত্তরকাণ্ড কৰি কৃত্তিবাস ॥ ২৬৪৮ 


গৃধিনী-পেচকের দ্বন্ব-বিবরণ 
অযোধ্যাতে রঘুনাথ যান শীগ্রগতি। 
পাত্রমিত্র রাজ্যখণ্ড রামের সংহতি ॥ ২৬৪৯ 
মহামুনি অগন্তোর বাটী দক্ষিণেতে। 
শ্রীরাম বলেন সবে চল সেই পথে ॥ ২৬৫০ 
অগস্ত্যের বাটি রাম যান দিবারথে । 
পক্ষীর কোন্দল রাম শুনিলেন পথে ॥ ২৬৫১ 
গৃধিনী-পেচকে দ্বন্থ বাসার লাগিয়া। 
আসিয়াছে বছ পক্ষী দুই পক্ষে হৈয়া॥ ২৬৫২ 
অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর। 
নালাজাভি পক্ষী সব আছে একত্তর ॥ ২৬৫৩ 
সারস সারসী ডাকে কাক কাদাশবচা। 
গৃধিনী কোকিল চিল আর কালপেঁচা ॥ ২৬৫৪ 
শারী শুক কাকাতুয়া চড়া মৎসারন্ধ। 
খঞ্জ ও খগ্রানী ফিঙ্গে ধকড়িয়া কক্ষ॥ ২৬৫৫ 
বাউই গাউই শিখী পক্ষী হরিতাল। 
কপোতক ৰাজ আর শিকল সয়চাল॥ ২৬৫৬ 
বকা বকী বাদুড় বাদুড়ী নুড়ি টিয়া। 
ঝাকে ঝীকে চামটিকে কাঠঠোকরিয়া॥ ২৬৫৭ 
জলে হুলে আছিল যেখানে যত পক্ষ। 
করিতেছে মহাদদ্ব হয়ে দুই পক্ষ|| ২৬৫৮ 


গৃথিনী কহিছে পেঁচা ছাড় মোর বাসা। 
পরঘরে রহিবে কেমনে কর আশা।॥ ২৬৫৯ 
পেঁচা বলে কোথা হৈতে আসিলে গৃষিনী। 
এতকাল বাসা/মার তোরে নাহি চিপি॥ ২৬৬০ 
কোন্দল উভয়ে মেলি করে মারামারি। 
শ্রীরামে দেখিয়া সবে কহে স্বীরি স্বীরি॥ ২৬৬৯ 
গৃধিনী বলিছে রাম কর অবধান। 
বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান॥ ২৬৬২ 
যুদ্ধেতে জিনিলে তুমি দেব সুরপতি। 
শশধর জিনি তব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি ॥ ২৬৬৩ 
দিবাকর জিনি তেজ বিশাল তোমার। 
সাগর জিনিয়া বৃদ্ধি গভীর অপার ২৬৬৪ 
পবন জিনিয়া তব স্বরিত গমন। 
অমৃত জিনিয়া তব মধুর বচন৷৷ ২৬৬৫ 
পৃথিবী পালিতে তুমি দয়াল শরীর। 
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবীর॥ ২৬৬৬ 
স্বর্গ মর্তা পাতালে তোমার করে পৃজা। 
ত্রিভুবনমধো রাম তুমি মহারাজা॥ ২৬৬৭ 
রজোগুণ থর তুমি সৃষ্টির কারণ। 
সত্তৃপ্তণে সবাকারে করহ পালন।॥ ২৬৬৮ 
সংসার নাশিতে তুমি তমোগুণ ধর। 
আত্মনিবেদন করি তোমার গোচর।! ২৬৬৯ 
অনেক শক্তিতে আমি স্জিলাম নাসা। 
বলেতে পেচক মোর কাড়ি লয় বাসা ॥ ২৬৭০ 
পেঁচা বলে রাম তুমি বিষ্ণু -অবতার। 
রজোগুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার ॥ ২৬৭১ 
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্ঘ তুমি দিবা-রাতি। 
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি। ২৬৭২. 
ধর্মেতে ধার্মিক তুমি পরম শীতল। 
বিপক্ষ নাশিতে তুমি জ্বলন্ত অনল ২৬৭৩ 
আদা অন্ত মধ্য তুমি নির্ঘনের ধন। 
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এখানে বাঁচিয়া উঠে দ্বিজের কৃমার। 
দেখি সভাসদ্‌ লোকে লাগে চমৎকার ॥ ২৬৪৫ 
ভরত লক্ষ্মণে কহি দ্বিজ গেল ঘর। 
রঘুনাথে আশীর্বাদ করিয়া বিস্তর ॥২৬৪৬ 
হইল রামের হাতে তপন্থী বিনাশ। 
্বর্ণ-বিমানেতে চড়ি গেল স্বর্গবাস ॥ ২৬৪৭ 
ব্রহ্মার বচন শুনি শ্রীরামের হাস। 
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥ ২৬৪৮ 


গৃধিনী-পেচকের ঘন্ব-বিবরণ 
অযোধ্যাতে রঘুনাথ যান শীঘ্রগতি। 
গাতরমিত্র রাজাখণ্ড রামের সংহতি ॥ ২৬৪৯ 
মহামুনি অগন্তোর বাটা দক্ষিণেতে। 
শ্রীরাম বলেন সবে চল সেই পথে ॥ ২৬৫০ 
অগন্তোর বাটি রাম যান দিবারথে। 
পক্ষীর কোন্দল রাম শুনিলেন পথে ॥ ২৬৫১ 
গুধিনী-পেচকে দ্বন্ব বাসার লাগিয়া। 
আসিয়াছে বহু পক্ষী দুই পক্ষে হৈয়া॥ ২৬৫২ 
অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর। 
নানাজাতি পক্ষী সব আছে একত্র | ২৬৫৩ 
সারস সারসী ডাকে কাক কাদাখোঁচা। 
গৃদিনী কোকিল চিল আর কালপেঁচা ॥ ২৬৫৪ 
শারী শুক কাকাতুয়া চড়া মৎসারফ। 
খঞ্জ ও খঞ্জনী ফিঙ্গে ধকড়িয়া বক্ষ॥ ২৬৫৫ 
বাউই পাউই শিশ্বী পক্ষী হরিতাল। 
কপোতক বাজ আর শিকল সয়চাল॥ ২৬৫৬ 
বকা বৰী বাদুড় বাদুড়ী নুড়ি টিয়া। 
বাঁকে ঝাঁকে চাচিকে কাঠঠোকরিয়া।। ২৬৫৭, 
জলে হৃলে আছিল যেখানে যত পক্ষ। 
করিতেছে মহান্ধন্ব হয়ে দুই পক্ষ॥ ২৬৫৮ 


গৃধিনী কহিছে পেঁচা ছাড় মোর বাসা। 
পরঘরে রহিবে কেমনে কর আশা॥ ২৬৫৯ 
পেঁচা বলে কোথা হৈতে আসিলে গৃষিনী। 
এতকাল বাসা,মোর তোরে নাহি চিনি॥ ২৬৬০ 
কোন্দল উভয়ে মেলি করে মারামারি। 
শ্রীরামে দেখিয়া সবে কহে ধীরি ধীরি॥ ২৬৬১ 
গৃধিনী বলিছে রাম কর অবধান। 
বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান॥ ২৬৬২ 
যুদ্দেতে জিনিলে তুমি দেব সুরপতি। 
শশধর জিনি তর শ্রীজঙ্গের জ্যোতি ॥। ২৬৬৩ 
দিবাকর জিনি তেজ বিশাল তোমার। 
সাগর জিনিয়া বুদ্ধি গভীর অপার॥| ২৬৬৪ 
পবন জিনিয়া তব স্বরিত গমন। 
অমৃত জিনিয়া তব মধুর বচন॥ ২৬৬৫ 
পৃথিবী পালিতে তুমি দয়াল শরীর। 
গুণের সাগর ভুমি রণে মহাবীর॥ ২৬৬৬ 
স্বৰ্গ মর্তয পাতালে তোমার করে পূজা। 
ত্রিভুবনমধ্যো রাম তুমি মহারাজা॥ ২৬৬৭ 
রজোগুণ ধর তুমি সৃষ্টির কারণ। 
সন্তগুণে সবাকারে করহ পালন॥ ২৬৬৮ 
সংসার নাশিতে তুমি তমোগুণ ধর। 
আত্মনিবেদন করি তোমার খোচর॥ ২৬৬৯ 
অনেক শক্তিতে আমি সৃজিলাম বাসা। 
বলেতে পেচক মোর কাড়ি লয় বাসা ৷৷ ২৬৭০ 
পেঁচা বলে রাশ ভুমি বিষ্ট-অবতার। 
রজোগুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার ২৬৭৯ 
তুনি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি দিবা-রাতি। 
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।॥ ২৬৭২ 
ধর্মেতে ধার্মিক তুমি পরম শীতল। 
বিপক্ষ নাশিতে তুমি জ্বলন্ত অনল ৷ ২৬৭৩ 
আদা অন্ত মধ্য তুমি নির্ধনের ধন। 
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দ্বিজের চরণে ধরি করিলা ক্রন্দন ॥ ২৭০৫ 
শাপ-বিমোচন প্রভো করহ এখন। 
কত দিনে হবে মোর শাপ-বিমোচন ॥ ২৭০৬ 
স্তৰে তুষ্ট হয়ে বিপ্র কহিতে লাগিল । 
শাপে মুক্ত হবে বলি আশ্বাস করিল ॥ ২৭০৭ 
রঘুবংশে জন্মিবেন বিষ্ণু যেই কালে । 
শাপে মুক্ত হবে তুমি ঠারে পরশিলে ॥ ২৭০৮ 
্রদ্মশাপে পক্ষিযোনি হইল ভূপতি। 
গৃধিনীর বৃত্তান্ত শুনহ রঘুপতি ॥ ২৭০৯ 
বন্ধ দুঃখ পায় রাজা এতেক দুর্গতি। 
ভুমি পরশিলে হয় পক্ষীর সদগতি ॥ ২৭১০ 
দেবতার বাকা শুনি রাম রঘুমণি। 
গৃধিনীরে স্পর্শ তিনি করেন তখনি ॥ ২৭১১ 
পক্ষিদেহ পরিহরি নিজ দেহ ধরি। 
বিমানেতে ভূপতি চলিল স্বর্গপূরী ॥ ২৭১২ 
দিব্যরথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গবাস। 
গাহিল উত্তরকাণ্ড কৰি কৃত্তিবাস ॥ ২৭১৩ 


| অগন্যমুনির আশ্রমে শরীরামের গমন 
শ্রীরামেরে ল্ভাষিয়া যত দেবগণ। 

সকলে চলিয়া গেল অমরভূবন ॥ ২৭১৪ 
সৈন্য সহ রামচন্্র যান ততক্ষণ । 
অগস্তোর আশ্রমে দিলেন দরশন ॥ ২৭১৫ 
অগন্ভাচরণ রাম করেন বন্দন। 

পাদা অর্ধা দিগ্া দিল বসিতে আসন ॥ ২৭৯৬ 
যেই অলঙ্কার বিশ্বকর্মার নির্মাণ 
রত্ন-অলঙ্কার মুনি রামে দিলা দান ॥ ২৭১৭ 
রাম বলে শুন মুনি না হয় বিধান। 

ক্ষত্র হয়ে নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান ॥ ২৭১৮ 
অথন্ত। বলেন রাম শুন মোর বাণী। 


অবধান কর কহি ইহার কাহিনী ৷ ২৭১৯ 
সতাযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পৃজা। 
্রাহ্মণের পৃজা করে যত ক্ষত্র রাজা ॥ ২৭২০ 
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ করে দেবের পালন। 
পৃথিবীতে ক্ষত্ৰ রাজা পালেন ব্রাহ্মণ ॥ ২৭২১ 
লোকপাল-স্থানে ক্ষ নামে ক্ষেপরাজা ৷ 
লয়ে গেল যত্ন করি ব্রাহ্মণের পূজা || ২৭২২ 
ইন্্রাজপুরে সে ক্ষত্রিয়ে দিতে দান । 
লোকপাল-স্থানে রাম তুমি সে প্রধান ॥ ২৭২৩ 
ক্ষত্রকুলে জন্ম তব বিষু-অবতার | 
তোমারে করিতে দান উচিত আমার ॥ ২৭২৪ 
তোমার শরীর-যোগা এই অলঙ্কার 
অলঙ্কার দিয়া মুনি কৈলা পুরজ্জার ॥ ২৭২৫ 
শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ। 
কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ ॥ ২৭২৬ 
হেন অলঙ্কার নাই সংসার-ভিতরে । 
কোথা পেলে এই রত্ব কহ না আমারে ॥ ২৭২৭ 
অগন্তা বলেন তবে শুন রঘুবর ॥ 
সতাযুগে ভপ করি বনের ভিতর ॥ ২৭২৮ 
একেশুর তপ করি প্রফুল্ল অন্তর । 
ঘোর বলমাঝে একা থাকি নিরন্তর ॥ ২৭২৯ 
সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি। 
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি আছে এক পুরী ৷ ২৭৩০ 
পুরীখান দেখি তথা অভি মনোহর । 
অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর ॥ ২৭৩১ 
মনোহর সরোবর বনের ভিতরে । 
নিত্য নিত্য স্নান করি সেই সরোবরে॥ ২৭৩৯ 
একদিন প্রত্যষেতে করি গাত্রোখান। 
সরোবর-তীরে যাই করিবারে স্নান৷ ২৭৩৩ 
আশ্চর্য দেখিনূ অতি গিয়া সেই ঘাটে। 
শব এক পড়ে আছে সরোবর-তটে ॥ ২৭৩৪ 
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হজের চরণে ধরি করিলা ক্রন্দন ॥ ২৭:০৫ 
শাপ-বিমোচন প্রভো করহ এখন। 
কত দিনে হবে মোর শাপ-বিমোচন ॥ ২৭০৬ 
স্তবে তুষ্ট হয়ে বিপ্র কহিতে লাগিল। 
শাপে মুক্ত হবে বলি আশ্বাস করিল ২৭০৭ 
রঘুবংশে জন্মিবেন বিষ্ণু যেই কালে। 
শাপে মুক্ত হবে তুমি তারে পরশিলে ॥ ২৭০৮ 
ব্ৰহ্মশাপে পক্ষিযোনি হইল ভূপতি। 
গৃধিনীর বৃত্তান্ত শুনহ রঘুপতি ॥ ২৭০৯ 
বহু দুঃখ পায় রাজা এতেক দুর্গতি। 
তুমি পরশিলে হয় পক্ষীর সঙ্গাতি ॥ ২৭১০ 
দেবতার বাক্য শুনি রাম রঘুমণি। 
গৃষিনীরে স্পর্শ তিনি করেন তথনি ॥ ২৭১১ 
পক্ষিদেহ পরিহরি নিজ দেহ ধরি। 
বিমানেতে ভূপতি চলিল স্বর্গপুরী ॥ ২৭১২ 
দিবারথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গবাস। 
গাছিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ ২৭১৩ 


এ অগ্তামুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন 
শ্রীরামেরে সম্ভাষিয়া ঘত দেবগণ। 
সকলে চলিয়া গেল অমরভুবন ॥ ২৭১৪ 
সৈনা সহ রামচন্দ্র মান ততক্ষণ । 
অগন্তোর আশ্রমে দিলেন দরশন ॥ ২৭১৫ 
অগন্তাচরণ রাম করেন বন্দন। 

পাদা অর্ধা দিয়া দিল বসিতে আসন ॥ ২৭১৬ 
যেই, অলঙ্কার নিশ্বকর্মার নির্মাণ । 
রত্ব-অলঙ্কার মুনি রামে দিলা দান || ২৭১৭ 
রাম বলে শুন মুনি না হয় বিধান। 

কষত্র হয়ে নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান ॥ ২৭১৮ 


অগপ্তয বলেন রাম শুন মোর বাণী। 


অবধান কর কহি ইহার কাহিনী ॥ ২৭১৯ 
সভাযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পূজা । 
ব্রাহ্মণের পূজা করে যত ক্ষত্র রাজা ॥ ২৭২৩ 
স্বর্গে ইন্দ্রাজ করে দেবের পালন। 
পৃথিবীতে ক্ষত্র রাজা পালেন ব্রাঙ্দাণ ॥ ২৭২৯ 
লোকপাল-স্থানে ক্ষত্ৰ নামে ক্ষেপরাজা । 
লয়ে গেল যত্ন করি ব্রাহ্মণের পূজা ॥ ২৭২২ 
ইন্দ্ররাজপুরে সে ক্ষত্রিয়ে দিতে দান। 
লোকপাল-স্থানে রাম তুমি সে প্রধান ॥ ২৭২৩ 
ক্ত্রকুলে জন্ম তব বিষ্ণু-অৰতার ৷ 
তোমারে করিতে দান উচিত আমার ॥ ২৭২৪ 
তোমার শরীর-যোগা এই অলঙ্কার । 
অলঙ্গার দিয়া মুলি কৈলা পুরন্কার ॥ ২৭২৫ 
শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ। 
কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ ॥ ২৭২৬ 
হেন অলঙ্কার নাই সংসার-ভিভরে। 
কোথা পেলে এই রত্ব কহ না আমারে ॥ ২৭২৭ 
অগন্তা বলেন তবে শুন রঘুবর ৷ 
সত্যমুগে তপ করি বনের ভিতর ॥ ২৭২৮ 
একেশ্বর তপ করি প্রযুন্ন অন্তর । 
ঘোর বনমাঝে একা থাকি নিরন্তর ২৭২৯ 
সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি। 
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি আছে এক পুরী ॥ ২৭৩০ 
পুরীখান দেখি তথা অতি মনোহর ৷ 
অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর ॥ ২৭৩১ 
মনোহর সরোবর বনের ভিতরে । 
নিত্য নিত্য ললান করি সেই সরোবরে ॥ ২৭৩২ 
একদিন প্রত্ুষেতে করি গাত্রোথান। 
সরোবন-ভীরে যাই করিবারে স্নান ॥ ২৭৩৩ 
আশ্চর্য দেখিনু অতি গিয়া সেই ঘাটে। 
শব এক পড়ে আছে সরোবর-তটে ॥ ২৭৩৪ 
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তার দান লইলাম এই সে কারণ। 
মৃতদেহ নষ্ট তার হইল তখন || ২৭৬৬ 
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি। 
তোমারে এ দান দিলে আমার মুকতি ॥ ২৭৬৭ 
মোরে দান দিয়া পাইয়াছে পরিজ্রাণ। 
মম পরিত্রাণ হয় তুমি লৈলে দান ॥ ২৭৬৮ 
অগন্তোর কথা শুনি শ্রীরামের হাস। 
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ৷ ২৭৬৯ 


দণ্ডধরারণ্যের বিবরণ 
বিদর্ভ দেশেতে রাজা শ্বেত নরেশ্বর। 
বনমধ্যে তপ রাজা করে নিরন্তর ॥ ২৭৭০ 
সে বনেতে জন্তু নাই কিসের কারণ । 
এমন আশ্চর্য বন শতেক যোজন ॥ ২৭৭১ 
মুনি বলিলেন রাম তব পূর্ববংশে। 
নল নামে রাজা ছিল বিদর্ডের দেশে ॥ ২৭৭২ 
পৃথিবী-বিখ্যাত রাজা ধর্মে রাজ্য করে । 
ভার পুত্র হইল ইক্ষাকু নাম ধরে ॥ ২৭৭৩ 
ইচ্ছাকু হইতে সূর্ধবংশের প্রচার । 
পৃথিবী-ডিতরে কারো নাহি অধিকার ॥ ২৭৭৪ 
সতা করাইয়া রাজা পাত্রে রাজা দিল । 
তপস্যা করিয়া রাজা স্বর্গবাসে গেল ॥ ২৭৭৫ 
ইন্মারু কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাম খমিদগড। 
হক্ষাক্‌ জিনিয়া সেই লৈল ছত্ৰদণ্ড ॥ ২৭৭৬ 
সূ্বংশ জিনিয়া সে করে অনাচার । 
পরাস্ত হইয়া তানে' দিল রাজাভার | ২৭৭৭ 
খষাশ্্গ পর্বতে ভূপতি রাজা করে। 
মধু নামে পুরী তথা বসায় নগরে ॥ ২৭৭৮ 
পুরদণ্খ কৈল তথা সেই নরেশ্বর। 
ইন্দ্রের অধিক সুখ ভূঞ্জে নিরন্তর ৷ ২৭৭৯ 


সুখেতে থাকিতে তার দেবতা পাষণ্ড ৷ 
শুক্রের বাটীতে এক দিন গেল দণ্ড || ২৭৮০ 
অন্জা নামেতে আছিল শুক্রের কুমারী ৷ 
পুষ্প তুলিবারে এল পরমা সুন্দরী ॥ ২৭৮১ 
রূপে আলো করে কলা সুখে তুলে ফুল । 
কন্যারে দেখিয়া রাজা হইল ব্যাকুল ৷ ২৭৮২ 
দেখিয়া কন্যার রূপ কামে অচেতন | 
হন্তেতে ধরিয়া কহে মধুর বচন ॥ ২৭৮৩ 
কাহার ঘরণী তুমি কন্যা বল কার । 
অবশ্য কহিবে মোরে সত্য সমাচার ॥ ২৭৮৪ 
কন্যা বলে শুন রাজা নিবেদন করি। 
শুক্র-মুনি-কন্যা আমি অজ্ঞা নাম ধরি ॥ ২৭৮৫ 
মোর পিতা হয় তৰ কুল-পুরোহিত। 
আমার সহিত রঙ্গ না হয় উচিত ॥ ২৭৮৬ 
রাজা বলে তব রূপে প্রাণ নাহি ধনি। 
প্রাণ রক্ষা কর মোর শুন লো সুন্দরী ॥ ২৭৮৭ 
আমার ঘরণী হৈলে হব তব দাস। 
তোমা বিনা আর নারী না লইব পাশ ॥ ২৭৮৮ 
শত শত মহাদেবী করে দিব দাসী। 
সর্বনারী জিনি হবে আমার মহিষী ॥ ২৭৮৯ 
যদি নাহি শুন কনো আমার বচন। 
বলে ধরি শৃঙ্গার করিব এইক্ষণ ॥ ২৭৯০ 
রাজার বচন শুনি ক্রোধে বলে অজা। 
মোরে বল করিলে মরিবে দণ্ুরাজা ॥ ২৭৯১ 
মোরে বল করিলে পিতার মনস্তাপ । 
সবংশে মরিবে রাজা পিতা দিলে শাপ ॥ ২৭৯৯ 
আমার পিতার অগ্রে লহ অনুমতি। 
তবে আমি তৰ সঙ্গে করিব পিরীতি ॥ ২৭৯৩ 
রাজা বলে তব পিতা আসিবে কখন । 
তদবধি ধৈর্য নাহি ধরে মোর মন ২৭৯৪ 
তোমা বিনা আর মোর মনে নাহি আন । 
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তার দান লইলাম এই সে কারণ। 
মৃতদেহ নষ্ট তার হইল তখন ২৭৬৬ 
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি) 
তোমারে এ দান দিলে আমার মুক্তি ॥ ২৭৬৭ 
মোরে দান দিয়া পাইয়াছে পরিত্রাণ । 
মম পরিত্রাণ হয় তুমি লৈলে দান ॥ ২৭৬৮ 
অগন্তোর কথা শুনি শ্রীরামের হাস। 
কহু কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ৷ ২৭৬৯ 


দণ্ডধরারণ্যের বিবরণ 
বিদর্ভ দেশেতে রাজা শ্বেত নরেশ্বর। 
বনমধো তপ রাজা করে নিরন্তর ॥ ২৭৭০ 
সে বনেতে জন্তু নাই কিসের কারণ । 
এমন আশ্ষর্য বন শতেক যোজন ॥ ২৭৭১ 
মুনি বলিলেন রাম তব পূর্ববংশে। 
নল নামে রাজা ছিল নিদর্ভের দেশে ॥ ২৭৭২ 
পৃথিনী-বিখ্যাত রাজা ধর্মে রাজা করে। | 
তার পুত্র হুইল ইক্কাকু নাম ধরে॥ ২৭৭৩ 
হইতে সূর্যবংশের প্রচার । 
পৃণিবী-ভিতরে কারো নাহি অধিকার ॥ ২৭৭৪ 
সভ্য করাইয়া রাজা পাত্রে রাজ্য দিল। 
তপন্যা করিয়া রাজা স্বর্গবাসে গেল ॥ ২৭৭৫ 
হক্ধাকু-কনিষ্ট ভ্রাতা নাম ঝষিদণ্ড। 
ইক্ষাকু জিনিয়া সেই লৈল ছত্ৰদণ্ড ॥ ২৭৭৬ 
সূর্মবংশ জিনিয়া সে করে অনাচার । 
পরাস্ত হইয়া তারে'দিল রাজ্যভার ॥ ২৭৭৭ 
ঝধাশূঙ্গ পর্বতে ভূপতি রাজা করে। 
মধু নামে পুরী তথা বসায় নগরে ॥ ২৭৭৮ 
পুরদণ্ড কৈল তথা সেই নরেশ্বর। 
ইন্দ্রের অধিক সুখ ভুঙ্ডে নিরন্তর ॥ ২৭৭৯ 


সুখেতে থাকিতে তার দেবতা পাষণু ৷ 
শুক্রের বাটীতে এক দিন গেল দণ্ড ॥ ২৭৮০ 
অজ্ঞা নামেতে আছিল শুক্রের কুমারী । 
পুষ্প তুলিবারে এল পরমা সুন্দরী ॥ ২৭৮১ 
রূপে আলো করে কন্যা সুখে তুলে ফুল। 
কন্যারে দেখিয়া রাজা হইল ব্যাকুল ॥ ২৭৮২ 
দেখিয়া কন্যার রূপ কামে অচেতন । 
হন্তেতে ধরিয়া কহে মধুর বচন ॥ ২৭৮৩ 
কাহার খরণী ভুমি কন্যা বল কার । 
অবশ্য কহিবে মোরে সতা সমাচার ॥ ২৭৮৪ 
কন্যা বলে শুন রাজা নিবেদন করি। 
শুক্র-ঘুনি-কনা আমি অজ্জা নাম ধরি।॥ ২৭৮৫ 
মোর পিতা হয় তব কুল-পুরোহিভ। 
আমার সহিত রঙ্গ না হয় উচিত ॥ ২৭৮৬ 
রাজাবলে তব রূপে প্রাণ নাহি ধরি । 
প্রাণ রক্ষা কর মোর শুন লো সুন্দরী | ২৭৮৭ 
আমার ঘরণী হৈলে হব তব 'দাস। 
তোমা বিনা আর নারী না লইব পাশ ॥ ২৭৮৮ 
শত শত মহাদেবী করে দিব দাসী । 
সর্বনারী জিনি হবে আমার মহিষী ॥ ২৭৮৯ 
যদি নাহি শুন কন্যে আমার বচন। 
বলে ধরি শুঙ্গার করিব এইক্ষণ ॥.২৭৯০ 
রাজার বচন শুনি ক্রোধে বলে অজা। 
মোরে বল করিলে মরিবে দণ্ডরাজা ॥ ২৭৯১ 
মোরে বল করিলে পিতার মনন্তাপ । 
সবংশে মরিবে রাজা পিতা দিলে শাপ ॥ ২৭৯২ 
আমার পিতার অগ্রে লহ অনুমতি। 
তবে আমি তব সঙ্গে করিব পিরীতি ॥ ২৭৯৩ 
রাজা বলে তব পিতা আসিবে কখন । 
তদবধি ধৈর্য নাহি ধরে মোর মন|| ২৭৯৪ 
তোমা বিনা আর মোর মনে নাহি আন । 
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রাজসূয় যজ্ঞ কৈল দেবতা বরুণ। 
মৎস্য মকর পুড়ে মরিল তেকারণ। ২৮২৫ 
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর। 
সুরাসুর যুদ্ধ তাহে হইল বিস্তর।॥ ২৮২৬ 
সগর নৃপতি পূর্ববংশেতে তোমার । 
পৃথিবীর রাজা ছিল গুণে বশ যীর ॥ ২৮২৭, 
রাজসুয় যজ্ঞ কৈল সেই মহাশয়। 
বংশ মজাইল শেষে আপনি সংশয় ॥ ২৮২৮ 
ভরতের কথা রামে লাগে চমৎকার । 
বিনয়ে রামের প্রতি কহে আরবার।॥ ২৮২৯ 
হুরিশ্চন্র নামে রাজা তব পূর্ববংশে। 
বাজসূয় যজ্ঞ করি দুঃখ পেল শেষে ২৮৩০ 
হরিশ্চন্্র রাজা দান করিয়া পৃথিবী। 
পুত্র আদি বিক্রয় করিল মহাদেবী॥ ২৮৩১ 
রাজ্য ছাড়ি হরিশন্র যায় বারাণসী। 
দক্ষিণা চাহিল তারে বিশ্বামিত্র খমি॥ ২৮৩২ 
দণ্ডের আঘাতে মুনি করিল ভাড়না। 
স্তরী-পুত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা ৷ ২৮৩৩ 
এত দুঃখ তবু না পাইল সর্গবাস। 
রাজসুয় যজ্ঞে হ’ল এত সর্বনাশ ২৮৩৪ 
অন্তরীক্ষে ফিরে রাজা কর্মের দোষেতে। 
স্থান না পহিল স্বৰ্গ মরা পাতালেতে ৷৷ ২৮৩৫ 
হেন রাজনূয় যজ্ঞে কেন কর মল। 
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সবংশে মরণ ॥ ২৮৩৬ 
অনাথের নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি। 
রাজসুয় যঙ্ছ কৈলে ঘটিবে দুর্গতি ॥ ২৮৩৭ 
রাজসূয় না হইল ডরত কারণ। 
ভরতের বাকো শ্রীরামের অন্য মন | ২৮৩৮ 
ভরতের বাকা যদি হৈল অবসান। 
লক্ষ্মণ কহেন তবে রাম বিদ্যমান ॥ ২৮৩৯ 
যোড়হাতে কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ। 


অশ্বমেধ যজ্ঞ কর কমললোচন || ২৮৪০ 
পূর্বে ব্রন্মবধ কৈল দেব পুরন্দরে ৷ 
্রহ্মহত্যা এড়াইল অশ্বমেধ ক’রে॥ ২৮৪১ 
বৃত্রাসুর অসুর সে বিপ্রের নন্দন। 
আপনার বাহুবলে জিনে ত্রিডুবন ॥ ২৮৪২ 
বৃত্রাসুর-প্রভাপেতে কাপে আখগুল। 
ঠেকয়ে তাহার মাথা আকাশমণ্ডল ॥ ২৮৪৩ 
ধার্মিক যে বৃত্রাসুর ধর্মে রাজা পালে । 
বিনাবৃষ্টি বরণে নানা শসা ফলে ॥ ২৮৪৪ 
পুত্রে রাজা দিয়া গেল তপস্যা কারণ। 
অসুরের তপস্যাতে কাপে দেবগণ ॥ ২৮৪৫ 
দেবগণ লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর। 
বৃত্রাসুর তপঃকথা কহে পুরন্দর ॥ ২৮৪৬ 
ধার্মিক সে বৃত্রাসূর বলে মহাবল । 
তার সম রাজা নাহি অবনীমশুল ॥ ২৮৪৭ 
বছ তপ করে সে পুণোর নাহি সংখ্যা । 
যাহা চাবে তাহা পাবে করো নাহি রক্ষা ॥ ২৮৪৮ 
বিষ্ণুর চরণে সৰ করেন স্তবন। 
বৃত্রাসুরে মারি রক্ষা কর দেবগণ ॥ ২৮৪৯ 
বিষ্ণু কহে বুক্রাসুর বড়ই চতুর। 
আমার সেবাতে মান বেড়েছে প্রচুর ॥ ২৮৫০ 
স্বহস্তে মারিতে কতু যুক্তি নাহি হয়। 
প্রকারে বধিব তারে ঘুচাইব ভয় ॥ ২৮৫১ 
তিন অংশ হইব অসুর মারিবারে | 
এক অংশ রব গিয়া পাতাল ভিতরে ॥ ২৮৫২ 
আর এক অংশে আমি রব মর্ভাপুরে ৷ 
আর এক অংশে রব তোমার শরীরে ॥ ২৮৫৩ 
তোমার শরীরে আমি হইনু দোসর ৷ 
বৃত্রাসুরে মারিবারে চলহ সন্বর ॥ ২৮৫৪ 
যুদ্ধেতে চলিল ইন্দ্র বিষ্ণুর বচনে৷ 
প্রবেশ করিল গিয়া বৃত্রাসুর-রণে ॥ ২৮৫৫ 
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রাজসুয় যজ্ঞ কৈল দেবতা বরুণ। 
মত্সা মকর পুড়ে মরিল তেকারণ ॥ ২৮২৫ 
রাজমূয় যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর। 
সুরাসুর যুদ্ধ তাহে হুইল: বিস্তর॥ ২৮২৬ 
মগর নৃপতি পূর্ববংশেতে তোমার । 
পৃথিবীর রাজা ছিল গুণে বশ যাঁর ॥ ২৮২৭ 
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল সেই মহাশয়। 
বংশ মজাইল শেষে আপনি সংশয় ॥ ২৮২৮ 
ভরতের কথা রামে লাগ্রে চমহকার। 
বিনয়ে রামের প্রতি কহে আারবার।॥ ২৮২৯ 
হরিশ্চন্্র নামে রাজা তব পূর্ববংশে। 
রাজসূয় যজ্ঞ করি দুঃখ পেল শেষে ৷ ২৮৩০ 
হরিশ্চন্্র রাজা দান করিয়া পৃথিবী। 
পুত্র আদি বিক্রয় করিল অহাদেবী ॥ ২৮৩১ 
রাজা ছাড়ি হরিশ্দ্র যায় বারাণসী। 
দক্ষিণা চাহিল তারে বিশ্বামিত্র ঝষি॥ ২৮৩২ 
দণ্ডের আঘাতে মুনি করিল তাড়লা। 
্তর-পুত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা ॥ ২৮৩৩ 
এত দুঃখ তবু না পাইল স্বরগবাস। 
রাজসূয় বন্ধে হ’ল এত সর্বনাশ॥ ২৮৩৪ 
অস্তরীক্ষে ফিরে রাজা কর্মের দোষেতে। 
স্থান না পাইল স্বর্গ সর্ভা পাতালেতে ॥ ২৮৩৫ 
হেন রাজসূয় যদ্রে কেন কর মন। 
রাজসূম় যদ্র কেলে সবংশে মরণ ॥ ২৮৩৬ 
অনাথের নাথ ভুমি ভ্রিজগৎপতি। 
ব্রাজসুগ্ন যজ্ঞ কৈলে ঘটিবে দুর্গাতি ॥ ২৮৩৭ 
রাজসূয় না হইল ভরত কারণ। 
ভরতের বাকো শ্রীরামের অনা মন | ২৮৩৮ 
ভরতের বাকা যদি হৈল অবসান। 
লক্ষ্মণ কহেন তবে রাম বিদ্যমান ॥ ২৮৩৯ 
যোড়হাতে কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ । 


অশ্বমেধ যক্র কর কমললোচন ॥ ২৮৪০ 
পূর্বে ব্রদ্ধবধ কৈল দেব পুরন্দরে। 
্ক্মহত্যা এড়াইল অশ্বমেধ ক’রে॥ ২৮৪১ 
বৃত্রাসূর অসুর সে বিপ্রের নন্দন। 
আপনার বাহুবলে জিনে ব্রিভুবন ॥ ২৮৪২ 
বৃত্রাসূর-প্রতাপেতে কাপে আখগুল। 
ঠেকয়ে তাহার মাথা আকাশমণগুল ॥ ২৮৪৩ 
ধার্মিক যে বৃত্রাসুর ধর্মে রাজ্য পালে । 
বিনাবৃষ্টি বর্ষণে নানা শাদা ফলে || ২৮৪৪ 
পুত্রে রাজা দিয়া গেল তপস্যা কারণ। 
অসুরের তপস্যাতে কাপে দেবগণ ॥ ২৮৪৫ 
দেবগণ লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর । 
বৃত্রাসুর তপঃকথা কহে পুরন্দর ॥ ২৮৪৬ 
ধার্মিক সে বৃত্রাসুর বলে মহাবল । 
তার সম রাজা নাহি অবলীমণ্ডল ॥ ২৮৪৭ 
বছ তপ করে সে পুণোর নাহি সংখ্যা । 
যাহা চাবে তাহা পাবে করো নাহি রক্ষা ॥ ৯৮৪৮ 
বির চরণে সব করেন স্তবন। 
বৃত্রামুরে মারি রক্ষা কর দেবগণ ॥ ২৮৪৯ 
বিষ্ণু কহে বৃত্রাসুর বড়ই চতুর ৷ 
আমার সেবাতে মান বেড়েছে প্রচুর ॥ ২৮৫০ 
স্বহস্তে মারিতে কু যুক্তি নাহি হয়। 
প্রকারে বধির তারে ঘুচাইৰ ভয় ॥ ২৮৫১ 
তিন অংশ হইর অসুর মারিবারে। 
এক অংশ রব গিয়া পাতাল ভিতরে ॥ ২৮৫২ 
আর এক অংশে আমি রব মর্তাপুরে । 
আর এক অংশে রব তোমার শরীরে ॥ ২৮৫৩ 
তোমার শরীরে আমি হইনু দোসর ৷ 
বৃত্রাসুরে মারিবারে চলহ সত্বর ॥ ২৮৫৪ 
যুদ্ধেতে চলিল ইন্দ্র বিষ্ণুর বচনে। 
প্রবেশ করিল গিয়া বৃত্রাসুর-রণে ॥ ২৮৫৫ 
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দেখিয়া রমশীজাতি যত অনুচরে। 

লজ্জা পেয়ে ইলা রাজা আপনা পাসরে ॥ ২৮৮৭ 

সর্বাঙ্গ বসনে ঢাকে হইয়া স্ত্রীজাতি। 

শন্তরের চরণেতে কৈল বহু স্তুতি ॥ ২৮৮৮ 
উঠ উঠ বলিয়া ডাকেন মহেশ্বর। 

পুরুষ করিতে নারি চাহ অনা বর ॥ ২৮৮৯ 

স্ত্রীজাতি লইয়া আমি করি জলকেলি। 

মোরে লজ্জা দিতে কেন এখানে আসিলি ॥ ২৮৯০ 

তোর সঙ্গে আসিয়াছে যত অনুচর ৷ 

পুরুষ হইয়া সবে আগু হৈলা ঘর। ২৮৯৯ 

পুরুষ হইয়া সবে চলি গেল দেশে । 

তুমি থাক নারী হয়ে আপনার দোষে ॥ ২৮৯২ 

শুনি রাজা মহেশের নিষ্ঠুর বচন। 

পার্বতীর পায়ে ধরি করিল রোদন ॥ ২৮৯৩ 
পার্বতী বলেন মম বাকা নাহি আন। 

মাসেক পুরুষ হবে করিব বিধান ॥ ১৮৯৪ 

মাসেক পুরুষ হবে না হবে অনাথা। 

মন দিয়া শুন তবে বলি এক কথা ॥ ২৮৯৫ 

নে মানে পুরুষ হবে রবে সেইখানে । 

নারী হৈলে সে কথা বিস্মৃত হবে মনে ॥ ২৮৯৬ 

মে যে মাসে পুরুষ হইবে নরপতি । 

রমশী-মাসেতে তাহ! হইবে বিস্মৃতি ॥ ২৮৯৭ 

পুরুষ হইয়া রাজা গেল নিজ দেশে। 

নারী হয়ে আরবার বনেতে প্রবেশে ॥ ২৮৯৮ 

পুরুন হইল রাজা সহ অনুচর। 

রমণী হইয়া রাজা ভ্রমে একেশ্বর ॥ ২৮৯৯ 

এতেক শুনিয়া যত সভাজন হাসে। 

নারী হয়ে কেমনে বঞ্চিল এক মাসে | ২৯০০ 

পুরুষ হইয়া পুনঃ কিরূপেতে বঞ্চে । 

এমন দারুণ শাপ কত দিনে ঘুচে॥ ২৯০১ 
রাম বলে রাজা নারী হৈল যেই মাসে। 


লজ্জিত হইয়া গিয়া কাননে প্রবেশে ॥ ২৯০২ 
বনের ভিতরে আছে ব্রহ্ম জলাশয়। 
বুধ তথা তপ করে চন্দ্রের তনয় | ২৯০৩ 
করেন কঠোর তপ বুধ মহাশয়। 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হয়েছে উদয় ॥ ২৯০৪ 
রমণী দেখিয়া বাড়ে পুরুষের সঙ্গ। 
বুধ হেন তপন্বীর হৈল তপোভঙ্গ ॥ ২৯০৫ 
ইলারে সম্ত্ামে বুধ কামে অচেতন। 
কার কন্যা একাকিনী করিছ ভ্রমণ ॥ ২৯০৬ 
চন্দ্রের কুমার আমি বুধ নাম ধরি। 
তোমার রূপেতে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥ ২৯০৭ 
বুধের বছনেতে ইলার হৈল হাস। 
বুধের সহিত বনে বঞ্চে এক মাস ॥ ২৯০৮ 
পুরুষের অষ্ট গুণ কামা্থী স্ত্রীলোকে। 
বুধের সঙ্গেতে বাহে শৃঙগার-কৌতুকে ॥ ২৯০৯ 
কেলিরসে মাসেক হইল অবশেষ। 
হইল পুরুধ-মাস রাজার প্রবেশ ॥ ২৯১০ 
না জানে এ সব তত্ত্ব চন্দ্রের কুমানে। 
আরবার তপ করে সরোবর-তীরে ॥ ২৯১১ 
আপনার রাজ্য রাজার হৈল ন্মন্নণ। 
পুত্র কন্যা জায়া ভেবে করিছে রোদন ॥ ২৯১২ 
বলবিন্ধা নামে পুত্র আহয়ে আমার। 
শিশু হয়ে কেমনে পালিছে রাজাভার ॥ ২৯১৩ 
ভাবিতে ভাবিতে তার গত এক মাস। 
তপ ছাড়ি বুধ সে আসিল নৃপ-পাশ ৷৷ ২৯১৪ 
পরমা সুন্দরী ইলা হয়েছে ঘুবতী। 
রাত্রিদিন কেলি করে বুধের সংহতি ॥ ২৯১৫ 
দিবানিশি রহরসে দৌহে কেলি করে। 
কত দিনে গর্ভ হৈল ইলার উদরে ॥ ২৯১৬ 
এক মাসে স্ত্রী হয় পুরুষ আর মাসে। 
পুরুষ-মাসেতে নাহি যায় বুধ-পাশে॥ ২৯১৭ 
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দেখিয়া রমলীজাভি যত অনুচরে। 

লজ্জা পেয়ে ইলা রাজা আপনা পাসরে ॥ ২৮৮৭ 

সর্বাঙ্গ বসনে ঢাকে হইয়া স্ত্রীজাতি। 

শক্ষরের চরণেভে কৈল বু স্তুতি ॥ ২৮৮৮ 
উঠ উঠ বলিয়া ডাকেন অহেশ্বর। 

পুরুষ করিতে নারি চাহ অনা বর॥ ২৮৮৯ 

স্্ীজাতি লইয়া আমি করি জলকেলি। 

মোরে লজ্জা দিতে কেন এখানে আসিলি ॥ ২৮৯০ 

তোর সঙ্গে আসিয়াছে যত অনুচর ৷ 

পূরুষ হুইয়া সবে আগ হৈলা ঘর॥ ২৮৯১ 

পুরুষ হইয়া সবে চলি গেল দেশে। 

তুমি থাক নারী হয়ে আপনার দোবে ৷ ২৮৯২ 

শুনি' রাজা মহেশের নিষ্ঠুর বচন। 

পার্বতীর পায়ে ধরি করিল রোদন ৷৷ ২৮৯৩ 
পার্বতী বলেন মম বাকা নাহি আন। 

মাসেক পুরুম হবে করিব বিধান ৷৷ ২৮৯৪ 

মাসেক পুরুব হবে না হবে অন্যথা। 

মন দিয়া শুন তবে বলি এক কথা৷ ২৮৯৫ 

যে মাসে পুরুষ হবে রবে সেইখানে । 

নারী হৈলে সে কথা বিস্মৃত হবে মনে ॥ ২৮৯৬ 

যে যে মাসে পুরুষ হইবে নরপতি। 

রমণী-মাসেতে তাহা হইবে বিস্মৃতি ॥ ২৮৯৭ 

পুরুল্ম হইয়া রাজা গেল নিজ দেশে। 

নারী হয়ে আরবার বনেতে প্রবেশে ॥ ২৮৯৮ 

পুরুষ হইল রাজা সহ অনুচর। 

রমণী হইয়া রাজা ভ্রমে একেশ্বর ॥ ২৮৯৯ 

এতেক শুনিয়া যত লভাজন হাসে। 

লারী হয়ে কেমনে বঞ্চিল এক মাসে ॥ ২৯০০ 

পুরুষ হইয়া পুনঃ কিরূপেতে বঞ্চে । 

এমন দারুণ শাপ কত দিনে ঘৃচে॥ ২৯০১ 
বাম বলে রাজা নারী হৈল যেই মাসে। 


লজ্জিত হইয়া গিয়া কাননে প্রবেশে | ২৯০২ 
বনের ভিতরে আছে ব্রহ্ম জলাশয়। 
বুধ তথা তপ করে চন্দ্রের তনয়। ২৯০৩ 
করেন কঠোর তপ বুধ মহাশয়। 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হয়েছে উদয় ॥ ২৯০৪ 
রমণী দেখিয়া বাড়ে পুরুষের সঙ্গ। 
বুধ হেন তগন্থীর হৈল তপোভজ ॥| ২৯০৫ 
ইলারে সম্ভাষে বুধ কামে অচেতন। 
কার কন্যা একাকিনী করিছ ভ্রমণ ॥ ২৯০৬ 
চন্দ্রের কুমার আমি বুধ নাম ধরি। 
তোমার রূপেতে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥ ২৯০৭ 
বুধের বচনেতে ইলার হেল হাস। 
বুধের লহিভ বনে বঞ্চে এক মাস ৷ ২৯০৮ 
পুরুষের অষ্ট গুণ কামারথী স্ত্রীলোকে। 
বুধের সঙ্গেতে রহে শৃঙ্গার-কৌতুকে ॥ ২৯০৯ 
কেলিরসে মাসেক হইল অবশেষ। 
হইল পুরু-মাস রাজার প্রবেশ ॥ ২৯১০ 
না জানে এ সব তত্ব চন্দের কুমারে। 
আরবান তপ করে সরোবর-তীরে ॥ ২৯১১ 
আপনার রাজা রাজার হৈল স্মরণ। 
পুত্র কন্যা জায়া ভেবে করিছে রোদন ॥ ২৯১২ 
বনবিন্ধ্য নামে পুত্র আছয়ে আমার। 
শিশু হয়ে কেমনে পালিছে রাজ্যভার ॥ ২৯১৩ 
ভাবিতে ভাবিতে তার গত এক মাস। 
তপ ছাড়ি বুধ সে আসিল নৃপ-পাশ ॥ ২৯১৪ 
পরমা সুন্দরী ইলা হয়েছে যুবতী। 
রাত্রিদিন কেলি করে বুধের সংহতি ॥ ২৯১৫ 
দিবানিশি রঙ্গরসে দৌহে কেলি করে। 
কত দিনে গর্ভ হৈল ইলার উদরে॥ ২৯১৬ 
এক মাসে স্ত্রী হয় পুরুষ আর মাসে। 
পুরুষ-মাসেতে নাহি যায় বুধ-পাশে ৷ ২৯১৭ 
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যজ্ঞশালা বিশ্বকর্মা করেন গঠনে ॥ ২৯৪৭ 
ভরত লক্ষ্মণ ঠাট দুই অক্ষৌহিণী । 
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিয়া যে আনি ॥ ২৯৪৮ 
ধাতু প্রবাল রত্ন শুনেন যেই দেশে। 
সর্বধন বহি আনে চক্ষুর নিমিষে ॥ ২৯৪৯ 
দিল মণি-যাণিক্যাদি প্রবাল বিন্তর। 
বিশ্বকর্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্মায় সত্ব ॥ ২৯৫০ 
কুণ্ড চারি নোজন সে আড়ে পরিসর। 
কুণ্ড ঢারি যোজন উদ্ভেতে পরিসর ॥ ২৯৫১ 
করিল যে ছয় যোজন 'কুণ্ডের মেখলা । 
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধে যজ্ঞশালা ॥ ২৯৫২ 
দধি দুগ্ধ ঘৃতের করিল সরোবর। 
তিল ঘৰ ধান্য মুগের তিন কোটি ঘর ৷৷ ২৯৫৩ 
সোনার প্রাচীর ঘর স্বর্ণ আওয়ারী। 
স্বর্ণ-নাট্যশালা বান্ধে সুন্ভ সারি সারি ৷৷ ২৯৫৪ 
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ। 
যজ্ঞঘর দেখিতে করিল আগমন ২৯৫৫ 
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা । 
ব্রহ্মা আদি করিয়া ঘভেক আছে প্রজা ৷৷ ২৯৫৬ 
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর মুনি। 
তা সবার ঘর করে মুকুতা গাঁথনি॥ ২৯৫৭ 
আশী যোজনের পথ করে আয়তন। 
তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড করিল গঠন ৷৷ ২৯৫৮ 
এক মাসে পুরীখান করিল নির্দাণ। 
বিশ্বকর্মা চলিয়া গেলেন নিজ স্থান ৷৷ ২৯৫৯ 
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের হৈল হোতা। 
হইল যজের অগ্নি আপনি বিধাভা॥ ২৯৬০ 
বড় বড় খত মুনি আছেন ভুবনে। 
একে একে সব মুনি আসি সেই স্থানে ॥ ২৯৬১ 
জমদগ্নি আদিল ভার্গৰ পরাশর। 
সুবর্ণ কশাপ আর এল নৃনিবর॥ ২৯৬২ 


ভরদ্বাজ হন্তদীর্ঘ এল শীস্সগতি। 
আসিল দুর্বাসা মুনি বড় ক্রোষমতি ॥ ২৯৬৩ 
আসিল আন্তীক মুনি গৌতম ব্রাহ্মণ। 
মৎস্যকর্ণ আসিলেন খাষি সঙ্গোপন ॥ ২৯৬৪ 
পর্বত হইতে এল দক্ষ মহামুনি। 
এঁষিক কুশধ্বজ এল পরম জ্ঞানী ॥ ২৯৬৫ 
বিষ্ণুপদ মুনি এল ওর্ব ও চ্যবন। 
সনাতন সনক আফিল দুই জন ॥ ২৯৬৬ 
করিল শাণ্ডিল্য গর্গ মুনি আগুসার। 
আসিল কপিল মুনি বিষ্ণু অবতার ॥ ২৯৬৭ 
জৈমিনি দথীচি মুনি এল শরভঙ্গ। 
চিত্রবিক কৌশিক সে আসিল মাতঙ্গ ॥ ২৯৬৮ 
আসিল দেবর্ষি যত পরম আনন্দ 
বিভাণ্ডক খষ্যশৃঙ্গ আর শতানন্দ ॥ ২৯৬৯ 
বিশ্ররা এল আর সেই জহ্ৃমুনি। 
পৃথিবীর মুনি এল অকথ্য কাহিনী ॥ ২৯৭০ 
যত মুনি আসিলেন নাম নাহি জানি। 
আসিলেন আদি-ববি বাল্মীকি আপনি ॥ ২৯৭১ 
মুনিগণ সকলে করিল বেদধবনি। 
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি ॥ ২৯৭২ 
সন্ত্রীক হইয়া ধর্ম করে এই জ্ঞানে। 
স্বর্ণসীতা আনিল সে শাস্ত্রের বিধানে ॥ ২৯৭৩ 
সর্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ। 
পাত্রাপাত্র আসিল যে যজ্ঞে সর্বজন ॥ ২৯৭৪ 
সুগ্ৰীব অঙ্গদ আদি শাখামৃগগণ ৷ 
মহেন্দ্ৰ দেবেন্্র আর সুষেণনন্দন ॥ ২৯৭৫ 
শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জামুবান। 
নল নীল আসিলেন বীর হনুমান ॥ ২৯৭৬ 
সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ। 
তিন কোটি জ্ঞাতি মহ এল বিভীষণ ৷ ২৯৭৭ 
দেশে দেশে চলিল যজের নিমন্ত্রণ । 
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যজ্ঞশালা বিশ্বকর্মা করেন গঠনে ॥ ২৯৪৭ 
ভরত লক্ষ্মণ ঠাট দুই অক্ষৌহিণী। 
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিয়া যে আনি ॥ ২৯৪৮ 
ধাতু প্রবাল রর শুনেন যেই দেশে। 
সর্বধন বহি আনে চক্ষুর নিমিষে ॥ ২৯৪৯ 
দিল মণি-মাণিক্যাদি প্রবাল বিস্তর। 
বিশ্বকর্মা যজ্ঞকুণড নির্মায় সত্বর | ২৯৫০ 
কুণ্ড চারি যোজন সে আড়ে পরিসর । 
কুণ্ড চারি যোজন উভেতে পরিসর ॥ ২৯৫১ 
করিল যে ছয় যোজন-কুণ্ডের মেখলা । 
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধে ঘজ্শালা ॥ ২৯৫২ 
দধি দুগ্ধ ঘৃতের করিল সরোবর! 
তিল যব ধানা মুগের তিন কোটি ঘর ॥ ২৯৫৩ 
সোলার প্রাচীর ঘর স্বর্ণ আওয়ারী ৷ 
্বর্ণ-নাটাশালা বান্ধে স্তম্ভ সারি সারি ॥ ২৯৫৪ 
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ। 
যজ্রঘর দেখিতে করিল আগমন ॥ ২৯৫৫ 
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা। 
্র্মা আদি করিয়া ঘতেক আছে প্রজা ॥ ২৯৫৬ 
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর মুনি। 
ভা সবার খর করে মুকুভা গাঁথনি ॥ ২৯৫৭ 
আশী যোজনের পথ করে আয়তন। 
তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড করিল গঠন ॥ ২৯৫৮ 
এক মাসে পুরীখান করিল নির্মাণ। 
বিশ্বকর্মা চলিয়া গেলেন নিজ স্থান ॥ ২৯৫৯ 
ইজ্জ যম বরুণ যজ্ঞের হৈল হোতা । 
হইল ঘজ্দের অগ্নি আপনি বিধাতা ॥ ২৯৬০ 
বড় বড় যত মুনি আছেন ভুবনে । 
একে একে সব মুনি আসি সেই স্থানে ॥ ২৯৬১ 
জমদগ্নি আসিল ভাগৰ পরাশর। 
সুবর্ণ কশাপ আর এল মুনিবর ॥ ২৯৬২ 


ডরদ্বাজ হস্তীর্ঘ এল শীঘ্রগতি। 
আসিল দুর্বাসা মুনি বড় ক্রোধমতি ॥ ২৯৬৩ 
আসিল আন্তীক মুনি গৌতম ত্রাঙ্মণ। 
মৎসাকর্ণ আসিলেন খষি সঙ্গোপন ॥ ২৯৬৪ 
পর্বত হইতে এল দক্ষ মহামুনি। 
এঁধিক কুশধ্বজ এল পরম জ্রানী॥ ২৯৬৫ 
বিষ্ণুপদ মুনি এল শুর্ব ও চাবন। 
সনাতন সনক আসিল দুই জন ২৯৬৬ 
করিল শাণ্ডিল্য গর্গ মুনি আশুসার। 
আসিল কপিল মুনি বিষ্ণু অবতার || ২৯৬৭ 
জৈমিনি দধীচি মুনি এল শরভ। 
চিত্রবিক কৌশিক সে আসিল মাতঙ্গ ॥ ২৯৬৮ 
আসিল দেবর্ষি যত পরম আনন্দ। 
বিভাগুক ৰ্বম্যশৃঙ্গ আর শতানন্দ ॥ ২৯৬৯ 
বিশ্রবা এল আর সেই জঙ্কুমুনি। 
পৃথিবীর মুনি এল অকথ্য কাহিনী ॥ ২৯৭০ 
যত মুনি আসিলেন নাম নাহি জানি। 
আসিলেন আদি-কবি বাল্মীকি আপনি ॥ ২৯৭১ 
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি। 
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি ২৯৭২ 
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম করে এই জ্ঞানে। 
স্বর্ণসীতা আনিল সে শাস্ত্রের বিধানে ॥ ২৯৭৩ 
সর্বত্র হইল লে যজ্ঞের নিমন্্রণ। 
পাত্রাপাত্র আসিল যে যজ্জে সর্বজন ॥ ২৯৭৪ 
সুস্্ীৰ অঙ্গদ আদি শাখামৃগগণ। 
মহেন্দ্র দেবেন্্র আর সুষেণনন্দন॥ ২৯৭৫ 
শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাহুবান। 
নল নীল আসিলেন বীর হনুমান ৷৷ ২৯৭৬ 
সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ। 
তিন কোটি জ্ঞাতি সহ এল বিভীষণ ॥ ২৯৭৭ 
দেশে দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ । 


রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা ॥ ৩০০৯ 
জয়পত্র ঘোড়ার কপালেতে লিখন। 
দিলেন শত্রুয্ বীরে ঘোড়ার রক্ষণ।॥ ৩০১০ 
শ্রীরাম বলেন শুন হে শক্রুতন ভাই। 
বন্ঞপূর্ণকালে যেন এই অন্য পাই ॥ ৩০১১ 
ছুই অক্ষৌহিণী ঠাটে যান সে শক্রুয়। 
রজেতে সঙ্গেতে চলে শত শত জন ॥ ৩০১২ 
বসিলেন রাম মন্তস্থানে ঘুনিবেশে। 
ছাড়িয়া দিলেন অশ্ব জমে দেশে দেশে ॥ ৩০১৩ 
পূর্বদেশে গেল অশ্ব বছদূর পথ। 
নদ নদী এড়াইল উঠিল পর্বত ॥ ৩০১৪ 
ঘোড়ার পশ্চাতে যান বীর সে শক্র্ম। 
পর্বত উপরে ভ্রমে স্বেচ্ছায় গমন। ৩০১৫ 
পর্বতের সেই নাম বিরূপাক্ষ গিরি। 
মহারল সে রাজা পর্বভ নামধারী ৷৷ ৩০১৬ 
রাজপুরে অগ্নিগড় জ্বলে চারিভিতে। 
ঘোড়া গড় লব্মঘিয়া চলিল গগনেতে ॥ ৩০১৭ 
গড়ের ভিতরে ঘোড়া করিল প্রবেশ। 
হেন কালে শক্রুয় গেলেন সেই দেশ ৩০১৮ 
সকল কটকে ঘোড়া চারিদিকে ঘেরে। 
শত্রুন্ম কটক ল’য়ে রহিল বাহিরে।॥ ৩০১৯ 
শত্রুদ্বের কটক বে দুই অক্ষৌহিণী। 
নিবাইল সে সকল গড়ের আশুনি ॥ ৩০২০ 
গড়মধ্যে প্রবেশ করেন শক্রঘল। 
শক্রয্নের সহিত রাজার বাজে রণ॥ ৩০২১ 
রাম সম শক্রঘন বীর অবতার। 
শঞ্য়ের বাশেতে বাজার চমৎকার ।| ৩০২২ 
মহাবল পক্রত্ম বাণের জানে সন্ধি। 
হাতে গলে সে রাজারে করিলেন বন্দী॥ ৩০২৩ 
বান্ধিয়া পাঠায় তারে সুবীর শক্রম্ম। 
রাম দরশনে তার বন্ধন মোচন॥ ৩০২৪ 
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পর্বদিক জয় করি আসিল শক্রয়। 
উত্তরদিকেতে অশ্ব করিল গমন॥ ৩০২৫ 
উত্তরদিকেতে গেল অশ্ব বায়ুগতি। 
শ্রয় কটক লয়ে তাহার সংহতি ৩০২৬ 
দিগ্‌দিগন্তরে অশ্ব যায় দেশে দেশে। 
ছ-মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে॥ ৩০২৭ 
জয়পত্র অশ্বের কপালেতে লিখন। 
অশ্ব দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ ॥ ৩০২৮ 
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই। 
পরাজয় মানিলেক শক্রুপ্নেন ঠাই ॥ ৩০২৯ 
হিমালয় পর্বতের পার অশ্ব গেল। 
সেই দেশী রাজা যেই বিক্রমে বিশাল ॥ ৩০৩০ 
অশ্ব দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ। 
শঞ্র্ রাজার সহ লাগিল বিবাদ॥ ৩০৩১ 
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুই জন। 
দৌহাকার বাণ গিয়া আবরে গগন।॥ ৩০৩২, 
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শক্রঘন। 
সে বাণ ফুটিয়া রাজা হয় অচেতন ॥ ৩০৩৩ 
না পারে কহিতে কথা অতান্ত কাতর। 
তারে বান্ধি পাঠাইল অযোধ্যানগর ॥ ৩০৩৪ 
দর্শন দিলেন তারে কমললোচন। 
তাহাতে হইল তার বন্ধন-মোচন। ৩০৩৫ 
সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে। 
পশ্চিমদিকেতে অশ্ব তারা যেন ছোটে ॥ ৩০৩৬ 
এক দিকে ঘোটক না যায় দুইবার ৷ 
পশ্চিমদিকেতে গেল সিদ্ধুলদী পার ॥ ৩০৩৭ 
শক্রয় ফাফর হৈল ঘোড়া নাহি দেখে। 
সিদ্ধুনদী পার গেল সকল কটকে ॥ ৩০৩৮ 
বিকৃত আকার তারা হাতে চেরা বীশ। 
হন্তী অশ্ব মারি খায় বত রক্মাসাঁযা ৩০৩৯ 
[পিশাচ ভোজন করে পিশাচ আচার । 
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রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা ॥ ৩০০৯ 
জয়পত্র ঘোড়ার কপালেতে লিখন। 
দিলেন শত্রুয্ বীরে ঘোড়ার রক্ষণ ৷ ৩০১০ 
শ্রীরাম বলেন শুন হে শক্রয় ভাই | 
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই অশ্ব পাই ॥ ৩০৯৯ 
দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে যান সে শ্রম । 
রঙ্গেতে সঙ্গেতে চলে শত শত জন ॥ ৩০১২ 
বসিলেন রাম যজ্ঞস্থানে মুনিবেশে। 
ছাড়িয়া দিলেন অশ্ব ভ্রমে দেশে দেশে || ৩০১৩, 
পূর্বদেশে গেল অশ্ব বহুদূর পথ। 
নদ নদী এড়াইল উঠিল পর্বত ॥ ৩০১৪ 
ঘোড়ার পশ্চাতে যান বীর সে শক্রুয় ৷ 
পর্বত উপরে ভ্রমে স্বেচ্ছায় গমন ॥ ৩০৯৫ 
পর্বতের সেই নাম বিরাপাক্ষ গিরি। 
মহাবল সে রাজা পর্বত নামধারী ৩০১৬ 
রাজপুরে অগ্নিগড় হ্বলে চারিভিতে। 
ঘোড়া গড় লঙ্ঘিয়া চলিল গগনেভে ॥ ৩০১৭ 
গড়ের ভিতরে ঘোড়া করিল প্রবেশ । 
হেন কালে শক্রপ্ন গেলেন সেই দেশ | ৩০১৮ 
সকল কটকে ঘোড়া চারিদিকে ঘেরে। 
শত্রু কটক লয়ে রহিল বাহিরে॥ ৩০১৯ 
শত্রম্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী। 
নিবাইল সে সকল গড়ের আগুনি | ৩০২০ 
গড়মধ্যে প্রবেশ করেন শক্রঘন। 
পত্রের সহিত রাজার বাজে রণ॥ ৩০২১ 
রাম সম শক্রঘন বীর অবতার। 
শত্রুম্ের বাণেতে রাজার চমৎকার।॥ ৩০২২ 
মহাবল শক্রুয় বাগের জানে সন্ধি। 
হাতে গলে সে রাজারে করিলেন বন্দী ॥ ৩০২৩ 
বান্ধিয়া পাঠায় তারে সুবীর শাক্রন্ন। 
রাম দরশনে তার বন্ধন মোচন।। ৩০২৪ 


পূর্বদিক জয় করি আসিল শক্রুদ্ম। 
উত্তরদিকেতে অশ্ব করিল গমন॥ ৩০২৫ 
উত্তরদিকেতে গেল অশ্ব বায়ুগতি। 
শক্রুম্ন কটক লয়ে তাহার সংহতি। ৩০২৬ 
দিগ্‌দিগন্তরে অশ্ব যায় দেশে দেশে। 
ছ-মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে ॥ ৩০২৭ 
জয়পত্র আশ্বের কপালেতে লিখন। 
অশ্ব দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ।। ৩০২৮ 
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই। 
পরাজয় মানিলেক শক্রুম্বের ঠাই ॥ ৩০২৯ 
হিমালয় পর্বতের পার অশ্ব গেল। 
সেই দেশী রাজা খেই বিক্রয়ে বিশাল ॥ ৩০৩০ 
অশ্ব দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ। 
শক্রম্প রাজার সহ লাগিল বিবাদ ॥ ৩০৩১ 
কেহ কারে নাহি পারে তুলা দুই জন। 
দৌহাকার বাগ গিয়া আবরে গগন॥ ৩০৩২ 
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শক্রঘন। 
সে বাণ ফুটিয়া রাজা হয় অচেতন।। ৩০৩৩ 
লা পারে কহিতে কথা অত্যন্ত কাতর। 
তারে বান্ধি পাঠাইল অযোধ্যানগর ৷ ৩০৩৪ 
দর্শন দিলেন তারে কমললোচন। 
তাহাতে হইল তান বন্ধন-মোচন।। ৩০৩৫ 
সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে। 
পশ্চিমদিকেতে অশ্ব তারা যেন ছোটে ॥ ৩০৩৬ 
এক দিকে ঘোটক না যায় দুইবার । 
পশ্চিমদিকেতে গেল সিন্ধুনদী পার ॥ ৩০৩৭ 
শত্রু ফাফর হৈল ঘোড়া নাহি দেখে। 
সিন্ধুনদী পার গেল সকল কটকে ॥ ৩০৩৮ 
বিকৃত আকার তারা হাতে চেরা বাঁশ। 
হস্তী অশ্ব মারি খাম যত নক্তমাদাঢ ৩০৩৯ 
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মহারাজ ঘোড়া বন্দী হইল তোমার ॥ ৩০৬৯ 

শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিষাদ। 

বিধির নির্বন্ধ কিবা পড়িল প্রমাদ ॥ ৩০৭০ 

বিষম দক্ষিণ দিক্‌ বড়ই সঙ্ধট। 

কোন্‌ বীর যাবে আজি দক্ষিণ-নিকট ॥ ৩০৭১ 

অনেক শক্তিতে আমি মারিনু লবণ । 

না জানি কাহার সনে আর হয় রণ ॥ ৩০৭২ 

এতেক চিন্তিয়া তবে বীর সে শক্রুঘ। 

ঘোড়ার উদ্দেশ হেতু করিল গমন ॥ ৩০৭৩ 

ঘোড়া লয়ে দুই ভাই খেলে বারে বার । 

লব-কুশে দেখিয়া সকলে চমৎকার ॥ ৩০৭৪ 

লব-কুশ খেলা করে দেখিয়া শক্রপ্ন । 

জিজ্ঞাসা করয়ে ঘোড়া বান্ধে কোন্‌ জল ॥ ৩০৭৫ 

কোন্‌ বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ । 

সবংশে মরিতে করে রাম সঙ্গে বাদ ॥ ৩০৭৬ 

শক্রয্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে। 

কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন্‌ দেশে ॥ ৩০৭৭ 

শত্র্ম বলেন, মন জন্ম সূর্যবংশে ৷ 

চারি ভাই থাকি মোরা অযোধ্যা-প্রদেশে ॥ ৩০৭৮ 

দাশরথি আমরা যে ভাই চারি জন। 

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আর ভরত-শক্রয় ॥ ৩০৭৯ 

নিজে বিষ্ণু রঘূলাথ ব্রিলোক-বিজম়ী। 

রামের বিক্রম-কথা শুন তবে কই ॥ ৩০৮০ 

রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ। 

মরিল আমার বাণে দুর্জয় লবণ ॥ ৩০৮১ 

জ্যেষ্ঠ ডই আমার যে রণেতে পণ্ডিত । 

ভার বাণে অতিকায় মরে ইন্দ্রজিৎ ॥ ৩০৮২ 

যে সব অরিঙ্প বীর ত্রিভুনন জিনে। 

আর কোন্‌ বীর যুঝে মোসবার সনে ॥ ৩০৮৩ 
এতেক গরব করে বীর সেশক্রম্ ৷ 

রুষিয়া সে লব-কৃশ করিছে তর্জন ॥ ৩০৮৪ 


চারি তাই তোমরা আমরা দুই ভাই। 
আজি ঘোড়া লয়ে যাও মোরা তাই চাই ॥ ৩০৮৫ 
মরিবারে কেন এলে আমার নিকটে। 
কেমনে লইবে ঘোড়া পড়িলে সঙ্কটে ॥ ৩০৮৬ 
খুড়া ভাইপোতে গালি কেহ নাছি চিনে। 
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে ॥ ৩০৮৭ 
নানা অন্তর দুই ভাই ফেলে চারিভিতে । 
শত্রস্ম কাতর অতি না পারে সহিতে ॥ ৩০৮৮ 
ক্রম বলেন সৈনা কোন্‌ কর্ণ কর। 
সকল কটক বেড়ি দুই শিশু মার॥ ৩০৮৯ 
দুই অক্ষৌহণী ছিল শক্রুগ্নের ঠাট । 
লব-কুশে বেড়িয়া করিল বন্ধ বাট ॥ ৩০৯০ 
লব-কুশে বলে বীর না হও বিমুখ। 
সকল কটকে মারি দেখহ কৌতুক ৷৷ ৩০৯১ 
শত্রয় বলেন দেখি তোমরা বালক । 
বালকের সনে যুদ্ধ হাসিবেক লোক ॥ ৩০৯২ 
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি । 
আমার সহিত ঠাট দুই অক্ষৌহিণী ॥ ৩০৯৩ 
কটকের ঠাই যদি জয়ী হও রণে। 
তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সলে ॥ ৩০৯৪ 
ক্রয়ের কথা শুনি দুই ভাই ভামে। 
আগে মারি কটক তোমারে মারি শেষে ॥ ৩০৯৫ 
কুশ বলেন লব তুমি এইখানে থাক। 
কটক সংহারি আমি তুমি মাত্র দেখ ॥ ৩০৯৬ 
লবের আগেতে কুশ পাতিল ধনুক । 
ভ্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক ॥ ৩০৯৭ 
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম। 
বেড়াপাক বাণে কুশ পুরিল সন্ধান ॥ ৩০৯৮ 
পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক। 
সকল কটকে বেড়ি মারে বেড়াপাক ॥ ৩০৯৯ 
বেড়াপাক বাণে কার নাহিক দিন্তার। 
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মহারাজ ঘোড়া বন্দী হইল তোমার ॥ ৩০৬৯ 

শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিষাদ। 

বিধির নির্বন্ধ কিবা পড়িল প্রমাদ ॥ ৩০৭০ 

বিষম দক্ষিণ দিক্‌ বড়ই সঙ্কট। 

কোন্‌ বীর যাবে আজি দক্ষিণ-নিকট || ৩০৭১ 

অনেক শক্তিতে আমি মারিনু লবণ । 

না জানি কাহার সনে আর হয় রণ ॥ ৩০৭২ 

এতেক চিন্তিয়া তবে বীর সে শক্রুয়। 

ঘোড়ার উদ্দেশ হেতু করিল গমন ৷৷ ৩০৭৩ 

ঘোড়া লয়ে দুই ভাই খেলে বারে বার । 

লব-কুশে দেখিয়া সকলে চমৎকার ॥ ৩০৭৪ 

লব-কুশ খেলা করে দেখিয়া সক্রম্ন। 

জিজ্ঞাসা করয়ে ঘোড়া বান্ধে কোন্‌ জন ॥ ৩০৭৫ 

কোন্‌ বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ । 

সবংশে মরিভে করে রাম সঙ্গে বাদ ॥ ৩০৭৬ 

শক্রম্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে। 

কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন্‌ দেশে ॥ ৩০৭৭ 

শত্রু বলেন, নম জন্ম সূর্সবংশে । 

চারি ভাই থাকি মোরা অযোধ্যা-প্রদেশে ॥ ৩০৭৮ 

দাশরধি আমরা যে ভাই চারি জন। 

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আর ভরত-শক্রয় ৷ ৩০৭৯ 

নিজে বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিলোক-বিজয়ী ৷ 

রামের বিক্রম-কথা শুন তবে কই ॥ ৩০৮০ 

রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ । 

মরিল আমার বাণে দুর্জয় লবণ ॥ ৩০৮১ 

মোস্ট ডাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত । 

ভার বাণে অতিকায় মরে ইন্দ্রজিৎ ॥ ৩০৮২ 

যে সব মরিল বীর ত্রিভুনন জিনে। 

আর কোন্‌ বীর মুঝে মোসবার সনে ॥ ৩০৮৩ 
এতেক গরব করে বীর সে শক্রুম্ন। 

রুষিয়া সে লব-কুশ করিছে তর্জন ॥ ৩০৮৪ 


চারি তাই তোমরা আমরা দুই ভাই। 
আজি ঘোড়া লয়ে যাও মোরা তাই চাই ॥ ৩০৮৫ 
মরিবারে কেন এলে আমার নিকটে। 
কেমনে লইবে ঘোড়া পড়িলে সঙ্কটে ॥ ৩০৮৬ 
খুড়া ভাইপোতে গালি কেহ নাহি চিনে । 
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে ॥ ৩০৮৭ 
নানা অন্তু দুই ভাই ফেলে চারিভিতে। 
শত্রয় কাতর অতি না পারে সহিতে ॥ ৩০৮৮ 
শক্রত্ন বলেন সৈন্য কোন্‌ কর্ম কর। 
সকল কটক বেড়ি দুই শিশু মার || ৩০৮৯ 
দুই অক্ষৌহণী ছিল শক্রয়ের ঠাট । 
লব-কুশে বেড়িয়া করিল বন্ধ বাট || ৩০৯০ 
লব-কুশে বলে বীর লা হও বিমুখ । 
সকল কটকে মানি দেখহ কৌতুক ॥ ৩০৯৯ 
শত্রুর বলেন দেখি তোমরা বালক। 
বালকের সনে যুদ্ধ হাসিবেক লোক ॥ ৩০৯২ 
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি। 
আমার সহিত ঠাট দুই অক্ষৌহিণী॥ ৩০৯৩ 
কটকের ঠাই যদি জয়ী হও রণে। 
তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে॥ ৩০৯৪ 
শক্রপ্নের কথা শুনি দুই ভাই ভাষে। 
আগে মারি কটক তোমারে মারি শেষে ॥ ৩০৯৫ 
কুশ বলেন লব তুমি এইখানে থাক। 
কটক সংহারি আমি তুমি মাত্র দেখ ॥ ৩০৯৬ 
লবের আগেতে কুশ পাতিল ধনুক। 
ভ্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক ৷ ৩০৯৭ 
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম। 
বেড়াপাক বাণে কুশ পুরিল সন্ধান ॥ ৩০৯৮ 
পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক। 
সকল কটকে বেড়ি মারে বেড়াপাক ॥ ৩০৯৯ 
বেড়াপাক বাণে কার নাহিক নিষ্থা্। 
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ঘুঝিতে না পারে হয় মৃত্যু দরশন ॥ ৩১৩১ 
এবদৃষ্টে রহিল সে ধনুর্বাণ হাতে! 
শত্রয় মারিতে বাণ চলিল স্বরিতে ॥ ৩১৩৯ 
মহাপাশ-বাণ তবে যায় নানা ছন্দে। 
হাতে গলে শত্রুঘ্বেরে অবশেষে বান্ধে ॥ ৩১৩৩ 
গলায় লাগিল পাশ মৃতু দরশন। 
মহাপাশ-বাণাঘাতে পড়েন শক্রয় ॥ ৩৯৩৪ 
শক্রুয় পড়িয়া রহে রণের ভিতর। 
মহানন্দে দুই ভাই চলিলেক ঘর ॥ ৩১৩৫ 
কহিতে লাগিল গিয়ে মায়ের গোচর ৷ 
দুই ভাই খেলিতাম এ দুই প্রহর ॥ ৩১৩৬ 
যত যত ভুপতি আইসে তপোবনে। 
কৌতুকে খেলাই মাতা তা সবার সনে ॥ ৩১৩৭ 
দুই শিশু লয়ে সীতা করাইল লান। 
আগুরু-চন্দনে অঙ্গ করিল সুগ্রাণ ॥ ৩১৩৮ 
মিষ্-অন্ন করাল সে দৌছারে ভোজন । 
বিচিত্র গালন্ধে দৌহে করিল শয়ন ॥ ৩১৩৯ 
দুই শিশু লয়ে সীতা রহিল সন্তোমে। 
শত্রুয়ের বার্ডা লয়ে দূত গেল দেশে ॥ ৩১৪০ 
এত সৈনামাবে এড়াইল সাত জন। 
দেশেতে গমন করে করিয়া ক্রন্দন | ৩১৪১ 
পাত্রমিত্র সহ রাম আছে যজ্ঞ্ছানে। 
হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে ॥ ৩১৪২ 
সাত জন বার্ডা কহে গিয়া উৰ্দ্শ্বাসে। 
দুই শিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশো॥ ৩১৪৩ 
লব কৃশ নামে সে যমজ দুই ভাই। 
ত্রিভুবন পরাজিত সে দৌহার ঠাই ॥ ৩১৪৪ 
ভগ্ন বাসি প্র বলিবারে বিবরণ। 
সৈন্য সহ সংগ্রামেতে পড়িল শক্রত্ ॥ ৩১৪৫ 
শুনিয়া শ্রীরাম অভি চিন্তিত হইয়া। 
জিজ্ঞাসা করেন তারে প্রমাদ ভাবিয়া ॥ ৩১৪৬ 


কত দূত কার সঙ্গে ঘটিল এ রণ । 
কি আশ্চর্য শত্রুদের সমরে পতন ॥ ৩১৪৭ 
দূত কহে মহারাজ দুই মুনিসৃত। 
যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত ॥ ৩১৪৮ 
তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে | 
জিনিতে নারিবে প্রভু হেত লয় চিতে ॥ ৩১৪৯ 
অশ্ব বন্দী করিল তাহারা দুই জন। 
এতেক প্রমাদ পড়ে অশ্বের কারণ ॥ ৩১৫০ 
সে কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন ৷ 
গ্রমাদ পড়িল দৈবে লা যায় খগুন॥ ৩১৫১ 
সূর্ধবংশে জন্মিলে যতেক মহারাজ। 
সমরে পড়িয়া কেহ না পাইল লাজ | ৩১৫২ 
অনরণা মহারাজে মারিল রাবণে। 
সে রাবণ সবংসে পড়িল রণে ॥ ৩১৫৩ 
দুর্জয় লবণ ছিল রাবণ-ভাগিনে। 
দেব দৈত্য আদি যত কাপে সর্বজনে ॥ ৩৯৫৪ 
রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ। 
তাহারে মারিল মোর ভাই শক্রল্ | ৩১৫৫ 
রামেরে গ্রবোধ দেন ভরত-লক্ষ্মণ ৷ 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এই যুদ্ধেতে মরণ ॥ ৩১৫৬ 
বিলাপ সংবর প্রভো না কর বিষাদ। 
কার দোষ নাহি দৈবে পড়িল প্রমাদ ॥ ৩১৫৭ 
পত্বিতা সীতা তুমি বর্জিলে যখন। 
জেনেছি তখনি হবে বিধিবিড়ন্বন ॥ ৩১৫৮ 
দেবতা জানেন যে সীতার নাহি পাপ৷ 
বিনা দোষে বর্জিলে যে তেঁই পাই তাপ ॥ ৩১৫৯ 
আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পছি। 
শিশু ধরিবারে যাই মোরা দুই ভাই ॥ ৩১৬০ 
এতেক বলিল যদি ভরত-লক্ষ্মণ। 
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন ৩১৬১ 
যাও ভাই কল্যাণ করুন ত্রিলোচন। 


উত্তরকাণ্ড 585 


যুঝিতে না পানে হয় মৃত্যু দরশন ॥ ৩১৩১ 
একদৃষ্টে রহিল সে ধনূর্বাণ ছাতে। 
শক্ৰ মারিতে বাণ চলিল ত্বরিতে ॥ ৩১৩২ 
মহাপাশ-বাণ তবে যায় নানা হুন্দে। 
হাতে গলে শাক্রয়্েরে অবশেষে বান্ধে ৷ ৩৯৩৩ 
গলায় লাগিল পাশ মৃত্যু দরশন। 
মহাপাশ-বাপাঘাতে পড়েন শক্রুয় ॥ ৩১৩৪ 
শত্রু পড়িয়া রহে রণের ভিতর। 
মহানন্দে দুই ভাই চলিলেক ঘর ॥ ৩৯৩৫ 
কহিতে লাগিল গিয়ে মাগের গোচর | 
দুই ভাই খেলিতাম এ দুই প্রহর ।॥ ৩১৩৬ 
যত যত ভূপতি আইসে তপোরনে। 
কৌতুকে খেলাই মাতা তা সবার সনে ॥ ৩১৩৭ 
দুই শিশু লয়ে সীতা করাইল ন্লান। 
আগুরু-চন্দনে অঙ্গ করিল সুস্লাণ ॥ ৩১৩৮ 
মিষ্ট-অন্ করাল সে দৌহারে ভোজন। 
নিচিত্র পালক্ষে দৌহে করিল শয়ন ৷৷ ৩১৩৯ 
দুই শিশু লয়ে সীতা রহিল সন্তোষে। 
শত্রঘের বার্তা লয়ে দূত গেল দেশে ॥ ৩১৪০ 
এত সৈনামাঝে এড়াইল সাত জন। 
দেশেতে গমন করে করিয়া ভ্রন্দন॥ ৩১৪১ 
গাত্রমিত্র সহ সাম আছে যজ্ঞন্থানে। 
হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে ॥ ৩১৪২ 
সাত জন বার্তা কহে গিয়া উৰ্দশ্বাসে। 
দুই শিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে ॥ ৩১৪৩ 
লব কুশ নামে সে যমজ দুই ভাই। 
ত্ৰিভুবন পরাজিত সে দৌহার ঠাই ॥ ৩১৪৪ 
ভয় বাসি প্রভু বলিবারে বিররণ। 
সৈনা সহ সংগ্রামেতে পড়িল শত্ৰুঘন | ৩১৪৫ 
শুনিয়া শ্রীরাম অতি চিন্তিত হইয়া। 
জিজ্ঞাসা করেন তারে প্রমাদ ভাবিয়া ৷ ৩১৪৬ 


কত দূত কার সঙ্গে ঘটিল এ রণ | 

কি আশ্চর্য শাক্রঘ্বের সমরে পতন ৷৷ ৩১৪৭ 

দূত কহে মহারাজ দুই মুনিসুত। 

যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত ॥ ৩১৪৮ 

তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে । 

জিনিতে নারিবে প্রভু হেত লয় চিতে | ৩১৪৯ 

অশ্ব বন্দী করিল তাহারা দুই জন। 

এতেক প্রমাদ পড়ে অশ্বের কারণ ॥ ৩১৫০ 

সে কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন 

প্রমাদ পড়িল দৈবে না যায় খণ্ডন ॥ ৩১৫১ 

সূর্ঘবংশে জন্মিলে যতেক মহারাজ । 

সমরে পড়িয়া কেহ না পহিল লাজ ॥ ৩১৫২. 

অনরণা মহারাজে মারিল রাবণে। 

সে রাবণ সবংসে পড়িল রণে॥ ৩১৫৩ 

দুর্জয় লবণ ছিল রাবণ-ভাগিনে। 

দেব দৈত্য আদি যত কাপে সর্বজনে || ৩১৫৪ 

রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ। 

তাহারে মারিল মোর ভাই শক্র্ন ॥ ৩১৫৫ 
রামেরে প্রবোধ দেন ভরত-লক্ষ্মণ। 

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এই মুদ্ধেতে মরণ ॥ ৩১৫৬ 

বিলাপ সংবর প্রভো না কর বিষাদ। 

কার দোষ নাহি দৈবে পড়িল প্রমাণ ॥ ৩১৫৭ 

পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জিলে যখন। 

জেনেছি তখনি হবে বিষিবিডন্বন ॥ ৩১৫৮ 

দেবতা জানেন যে সীতার নাহি পাপ। 

বিনা দোষে বর্জিলে যে তেই পাই তাপ ॥ ৩১৫৯ 

আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই। 

শিশু ধরিবারে যাই মোরা দুই ভাই || ৩১৬০ 

এতেক বলিল যদি ভরত-লক্ষ্মণ। 

শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন ॥ ৩১৬১ 

যাও ভাই কল্যাণ করুন ত্রিলোচন। 
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তৃণ জ্ঞান করে তারা দেখি সেনাগণ ৷৷ ৩১৯৩ 
লব-কুশ দেখি সেনা কম্পিত অন্তর । 
গরুড়ে দেখিয়া ভুজলের ডর ৩১৯৪ 
মনোহর দুই ভাই দুর্বাদলশ্যাম। 
সকল কটক বলে এল এই রাম॥। ৩১৯৫ 
রাম যদি আদিতেন এখানে এখন। 
তিন রাম এক স্থানে হইত মিলন ॥ ৩১৯৬ 
সেই তেজ সেই বল সেই ধনূর্বাণ। 
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥ ৩১৯৭ 
এক রাম জিনিতে না পারে ত্রিভুবন। 
দুই রাম ইহারা জিনিবে কোন্‌ জন ॥ ৩১৯৮ 
ভরত-লক্ষ্মণ দৌহে পাইল বিস্ময় । 
কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয় ॥ ৩১৯৯ 
হাসিয়া উত্তর করে দুই সহোদর । 
জাতি কুলে মোদের তোমার কি বিচার ॥ ৩২০০ 
বারো শত শিষ্য পড়ে বালগীকির ঠাই। 
তার শিষ্য আমরা যমজ দুই ভাই ॥ ৩২০১ 
সব শিষ্য লয়ে মুনি গেল পরবাসে। 
আমা দুই ভাইকে রাখিয়া গেল দেশে || ৩২০২ 
দশরথ ভূপতির পুত্র শক্রঘন। 
দেখ সৈলাসহ তার সমরে পতন ॥ ৩২০৩ 
দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি জাটে। 
কোন্‌ কার্ধে আশিয়াছ মোদের নিকটে | ৩২০৪ 
কটক লইয়া কেন এলে তপোবন। 
পরিচয় দেহ এলে কিসের কারণ ॥ ৩২০৫ 
ভাহা শুনি শ্রীভরত-লক্ষ্মণের হাস। 
মুখেতে তর্জন মাত্র অন্তরে তরাস ॥ ৩২০৬ 
চারি ভাই আমরা সবার জ্যেষ্ঠ রাম। 
তিনের কনিষ্ঠ ভাই শক্রর সে নাম ॥ ৩২০৭ 
মধ্যম আমরা দুই ভরত লক্ষ্মণ 
শক্রত্বকে মারিয়া কি রাখবে জীবন | ৩২০৮ 


এত যদি চারি জনে হৈল গালাগালি । 
চারিজনে যুদ্ধ বাজে চারি মহাবলী ৩২৯, 
কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ। 
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্মণ | ৩২১০ 
ভরত লক্ষ্মণ সহ দুই অক্ষৌহিণী। 
ভরত ডাকিয়া সৈন্যে বলেন আপনি ॥ ৩২১১ 
শিশু জ্ঞানে তোমরা না হও অনামন। 
দুই ভাগ হয়ে যুদ্ধ কর সেনাগণ ৷৷ ৩২১২ 
দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে। 
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষ্মণের পিছে ॥ ৩২১৩ 
মধ্যে দুই শিশু যে কটক চারিভিতে। 
হন্তিষ্কন্ধে ভরত লক্ষ্মণ মহারথে ॥ ৩২১৪ 
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার। 
ধুমবাণ এড়ে দশ দিক্‌ অদ্দকার॥ ৩২১৫ 
জগৎ হইল সব অন্ধকারময়। 
পলায় সকল হাট গণিয়া সংশয় ॥ ৩২১৬ 
তিমির হইল হেন চক্ষে নাহি দেখে। 
পর্বতগুহার মধ্যে কেহু গিয়া ঢোকে ॥ ৩২৯৭ 
পলাইয়া যাইতে কাহার পা পিছলে। 
ঝন্প দিয়া পড়ে কেহ নদ-নদী-জলে ॥ ৩২১৮ 
বেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা যায়। 
লক্ষ্মণে এড়িয়া বত কটক পলায়॥ ৩২১৯ 
পলাইল সৰ ঠাট লাইক দোসর। 
সবে মাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বর | ৩২২০ 
এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থানে। 
কেবা শিখাইল কোথা হতে কেবা জানে ॥ ৩২২১ 
রাবণের কুমার সে বীর ইন্দরজিৎ। 
ত্ৰিভুবন যার বাণে হইত কম্পিত ॥ ৩২২২ 
তাহারে মারিতে আমি না করিনু ভয়। 
হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন-সংশয়॥ ৩২২৩ 
যে হউক সে হউক আজি রণ করি। 
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তৃণ জ্ঞান করে তারা দেখি সেনাগণ ৷৷ ৩১৯৩ 
লৰ-কুশ দেখি সেনা কম্পিত অন্তর । 
গরুড়ে দেখিয়া ভুজঙ্গের ডর ॥ ৩১৯৪ 
মনোহর দুই ভাই দূর্বাদলশ্যাম। 
সকল কটক বলে এল এই রাম | ৩১৯৫ 
রাম যদি আসিতেন এখানে এখন। 
তিন রাম এক স্থানে হইত মিলন ৷ ৩১৯৬ 
সেই তেজ সেই বল সেই ধ্ুর্বাণ। 
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥ ৩১৯৭ 
এক রাম জিনিতে না পারে ত্রিভুবন। 
দুই রাম ইহারা জিনিবে কোন্‌ জন ॥ ৩১৯৮ 
ভরত-লক্ষ্মণ দৌহে পাইল বিস্ময়। 
কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয় ॥ ৩১৯৯ 
হাসিয়া উত্তর করে দুই সহোদর | 
জাতি কুলে মোদের তোমার কি বিচার ॥ ৩২০০ 
বারো শত শিখা পড়ে বাঙ্গীকির ঠাই। 
ভার শিষ্য আমরা যমজ দুই ভাই ॥ ৩২০১ 
সব শিষ্য লয়ে মুনি গেল পরবাসে। 
আমা দুই ভাইকে রাখিয়া গেল দেশে ॥ ৩২০২. 
দশরথ ভূপতির পুত্র শক্রুন। 
দেখ সৈন্যসহ তাল সমরে পতন ॥ ৩২০৩ 
দুই ভহি যুঝিলে পৃথিবী নাহি আটে । 
কোন্‌ কার্যে আসিয়াছু মোদের নিকটে ॥ ৩২০৪ 
কটক লইয়া কেন এলে তপোবন। 
পরিচয় দেহ এলে কিসের কারণ ॥ ৩২০৫ 
তাহা শুনি শ্রীভ্রত-লক্ষ্মণের হাস। 
মুখেতে তর্জল মাত্র অন্তরে তরাস | ৩২০৬ 
চারি ভাই আমরা সবার জোষ্ঠ রাম। 
তিনের কনিষ্ঠ ভাই শক্রুন্ন সে নাম॥ ৩২০৭ 
মধ্যম আমরা দুই ভরত লক্ষ্মণ। 
শক্রগ্রকে মারিয়া কি রাখিবে জীবন ॥ ৩২০৮ 


এত যদি চারি জনে হৈল গালাগালি ৷ 
চারিজনে যুদ্ধ বাজে চারি মহাবলী ৩২০৯, 
কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ। 
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্মণ ॥ ৩২৯০ 
ভরত লক্ষ্মণ সহ দুই আন্দৌছিনী। 
ভরত ডাকিয়া সৈন্যে বলেন আপনি ৷ ৩২১১ 
শিশু জ্ঞানে তোমরা না হও অন্যমন। 
দুই ভাগ হয়ে যুদ্ধ কর সেনাগণ।। ৩২৯২ 
দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে। 
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষ্মণের পিছে ॥ ৩২৯৩ 
মধ্যে দুই শিশু যে কটক চারিভিতে। 
হস্তিন্ত্ধে ভরত লক্ষ্মণ মহারথে॥ ৩২১৪ 
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার। 
ধুমবাণ এড়ে দশ দিক্‌ অন্ধকার। ৩২১৫ 
জগৎ হইল শব অন্ধকারময়। 
পলায় সকল ঠাট গণিয়া সংশয়৷৷ ৩২১৬ 
তিমির হইল হেন চক্ষে নাহি দেখে। 
পর্বতগুহার মধ্যে কেহ গিয়া ঢোকে ॥ ৩২১৭ 
পলাইয়া যাইতে কাহার পা পিছলে। 
কল্প দিয়া পাড়ে কেহ নদ-নদী-জলে।। ৩২১৮ 
কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা মায়। 
লক্ষ্মণে এড়িয়া যত কটক পলায়। ৩২১৯ 
পলাইল সব ঠাট নাইক দোসর। 
সবে মাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বর ॥ ৩২২০ 
এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্বালে। 
কেবা শিখাইল কোথা হতে কেৰা জানে।॥ ৩২২১ 
রাবণের কুমার সে বীর ইন্্রজিৎ। 
ত্রিভুবন যার বাণে হইত কম্পিত | ৩২২৯ 
তাহারে মারিতে আমি না করিনু ভয়। 
হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন-সংশয়।॥ ৩২২৩ 
যে হউক সে হউক আজি রণ করি। 
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এত দুরে মোর যুদ্ধ হৈল অবসান ৷ ৩২৫৫ 
সর্বশান্ত্র জান তুমি বিচারে পণ্ভিত। 
বুঝিয়া করহ কার্য যে হয় উচিত ॥ ৩২৫৬ 
শুনিয়া তাহার কথা লব-বীর ভাষে । 
অবশ মারিৰ তোমা না যাইবে দেশে ॥ ৩২৫৭ 
এক বাণ এড়ি আমি না ভাবিও মন্দ । 
যা হোক্‌ তা হোক্‌ সব থাকে যে নির্বন্ধ ॥ ৩২৫৮ 
এই বাগে যদি ভুমি পাও পরিভ্রাণ। 
হে সুধীর তবে তব না লইব প্রাণ ॥ ৩২৫৯ 
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম শুনহ বচন। 
এই বাণ বার্থ গেলে না করিব রণ ॥ ৩৯৬০ 
পাশ্ডপভ-বাণ সে লবের মলে পড়ে। 
তৃণ হৈতে বাণ লয়ে ধনূকেতে যুড়ে ॥ ৩২৬৯ 
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জল। 
পান্তপত বাণে বিন্ধি পড়িল লক্ষ্মণ ॥ ৩২৬২ 
লক্ষ্মণে জিনিয়া যায় ভায়ের উদ্দেশে । 
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরত আর কুশে ॥ ৩২৬৩ 
কুশের সহিত লব নাহি করে দেখা। 
শুকাইয়া দেখে যে কৃশের অস্ত্র-শিক্ষা ॥ ৩২৬৪ 
শক্রয়ে মারি কৃশের বাড়িয়াছে আশ । 
ভরতের সনে ঘুঝে নাহি করে ত্রাস ॥ ৩২৬৫ 
একা ভাই যদাপি জিনিতে নারে রণ । 
নির্মূল করিব যে না রহে একজন ॥ ৩২৬৬ 
এতেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে। 
ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে ॥ ৩২৬৭ 
ডরতের সনে ঠাট কটক নিশ্তর। 
চানিভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর ৷ ৩২৬৮ 
বেড়াপাক মামেতে কুশের এক বাণ। 
সেই বাণে কৃশ বীর পূরিল সন্ধান ॥ ৩২৬৯ 
বেড়াপাক বাণ সে প্রবেশে গাকে গাকে। 
হস্ত পদ কাটে কারো কারো কাটে নাকে ॥ ৩২৭০ 


এক ঠাই মুগ পড়ে স্কদ আর ঠাই। 
ভরতের ঠাট পড়ে লেখাজোখা নাই ॥ ৩২৭১ 
এক বাণে অরি সৈন্য করিল সংহার। 
পর্বতপ্রমাণ ঠাট পড়িল অপার ॥ ৩২৭২ 
রক্তনদী বহিল সে সংগ্রামের স্থানে। 
সব সৈনা পড়ে এড়াইল সাত জলে ॥ ৩২৭৩ 
উচ্চস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে। 
পলাইয়া যায় কেহ ফিরে ফিরে দেখে ॥ ৩২৭৪ 
ভাবে তারা পরিত্রাণ পাইবে কেমনে। 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে ভঙ্গ দিতে রণে॥ ৩২৭৫ 
ভরত বলেল কুশ ক্ষান্ত কর রণ। 
দেশে পলাইয়া যায় এই অষ্ট জন ॥ ৩২৭৬ 
কুশ বলে হে বীর না বল এ বচন। 
কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্ট জন ॥ ৩২৭৭ 
সাত জন যাক দেশে রাজার গোচর | 
বার্তা পেয়ে রাজা যেন আসেন সন্থন ॥ ৩২৭৮ 
শুনহ ক্ষত্রিয় বীর আমার উত্তর। 
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলে কাতর ॥ ৩২৭৯ 
মনে ভার পলাইয়ে পাবে অব্যাহতি । 
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি ॥ ৩২৮০ 
পলাইয়া গেলে মে থাকিবে অপযশ। 
যুঝিয়া মরিলে থাকে অনন্ত গৌরুষ ॥ ৩২:৮১ 
ভরত বলেন কুশ ইহা মিথ্যা নয়। 
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয় ॥ ৩২৮২ 
শ্রীরামের তেজ বল তারি ধনুর্বাণ। 
হারিলে তোমার ঠাই নাহি অপমান ॥ ৩২৮৩ 
কুশ বলে রাম বলি কত খর্ব কর। 
রাম কি করিবে যদি আজি তুমি ঘর ॥ ৩২৮৪ 
তুমি আজি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে । 
অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে ॥ ৩২৮৫ 
আমার সমরে যদি জয়ী হন রাম। 
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এত দুরে মোর যুদ্ধ হৈল অবসান ৷৷ ৩২৫৫ 
সর্বশান্্র জান তুমি বিচারে পশ্ডিত। 
বুঝিয়া করহ কার্য যে হয় উচিত ॥ ৩২৫৬ 
শুনিয়া তাহার কথা লব-বীর ভাষে । 
অবশ্য মারিব ভোমা না যাইবে দেশে ॥ ৩২৫৭ 
এক বাণ এডি আমি না ভাবিও মন্দ। 
যা হোক্‌ তা হোক্‌ সর থাকে যে নির্বন্ধ ॥ ৩২৫৮ 
এই বাণে যদি তুমি পাও পরিজ্রাণ। 
হে সুধীর তবে তব না লইব প্রাণ ॥ ৩২৫৯ 
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম শুনহ বচন। 
এই বাণ বার্থ গেলে না করিব রণ ॥ ৩২৬০ 
পাশুপত-বাণ সে লবের মনে পড়ে । 
তুণ হৈতে বাণ লয়ে ধনুকেতে ঘুড়ে ॥ ৩২৬৯ 
বাসুকি তক্ষক যেন বাপের গর্জন। 
পাস্ুপত বাণে বিদ্ধি পড়িল লক্ষ্মণ ॥ ৩২৬২ 
লক্ষ্মণে জিনিয়া যায় ভায়ের উদ্দেশে। 
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরত আর কুশে ৩২৬৩ 
কুশের সহিত লব নাহি করে দেখা। 
লুকাইয়া দেখে যে কুশের অন্্র-শিক্ষা ৷ ৩২৬৪ 
সক্রদ্নে মারি কুশের বাড়িয়াছে আশ । 
ভরতের সনে যুঝে নাহি করে ত্রাস ॥ ৩২৬৫ 
একা ভাই যদাপি জিনিতে নারে রণ। 
নির্মূল করিব যে না রহে একজন ॥ ৩২৬৬ 
এতেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে। 
ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে ॥ ৩২৬৭ 
ভরতের সনে ঠাট কটক বিন্তর। 
ঢারিভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেখুর ॥ ৩২৬৮ 
বেড়াপাক নামেতে কুশের এক বাণ৷ 
সেই বাণে কুশ বীর পূরিল সন্মান ৷৷ ৩২৬৯ 
বেড়াপাক বাণ সে প্রবেশে পাকে পাকে। 
হন্ড-পদকাটে কারো কারো কাটে নাকে ॥ ৩২৭০ 


এক ঠাই মুণ্ড পড়ে জ্ধ আর ঠাই। 
ভরতের ঠাট পড়ে লেখাজোথা নাই ॥ ৩২৭১ 
এক বাণে অরি সৈন্য করিল সংহার। 
পর্বতপ্রমাণ ঠাট পড়িল অপার ॥ ৩২৭২. 
রক্তনদী ৰহিল সে সংগ্রামের স্থানে। 
সব সৈন্য পড়ে এড়াইল সাভ জনে ॥ ৩২৭৩ 
উচ্ছস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে । 
পলাইয়া মায় কেহ ফিরে ফিরে দেখে ॥ ৩২৭৪ 
ভাবে তারা পরিত্রাণ পাইবে কেমনে। 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে ভঙ্গ দিতে রণে॥ ৩২৭৫ 
ভরত বলেন কৃশ ক্ষান্ত কর রণ। 
দেশে পলাইয়া যায় এই অষ্ট জন ৩২৭৬ 
কুশ বলে হে বীর না বল এ বচন। 
কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্ট জন ॥ ৩২৭৭ 
সাত জন যাক দেশে রাজার গোচর | 
বার্ঠা পেয়ে রাজা যেন আসেন স্বর ॥ ৩২৭৮ 
শুনহ ক্ষত্রিয় বীর আমার উত্তর । 
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলে কাতর ॥ ৩২৭৯ 
মনে ভাব পলাইয়ে পাবে ভব্যাহতি । 
যত কাল জীবে তৰ থাকিবে অখ্যাতি ॥ ৩২৮০ 
পলাইয়া গেলে যে থাকিবে অপযশ। 
যুঝিয়া মরিলে থাকে অনন্ত পৌরুষ | ৩২৮১ 
ভরত বলেন কুশ ইহা মিথ্যা নয়। 
শ্রীরামের রূপ দেখি তেই বাসি ভয় ॥ ৩২৮২. 
শ্রীরামের তেজ বল তারি ধনুর্বাগ। 
হারিলে তোমার ঠাই নাহি অপমান ॥ ৩২৮৩ 
কুশ বলে রাম বলি কত গর্ব কর। 
বলাম কি করিবে বদি আজি তুমি মর ॥ ৩২৮৪ 
তুমি আজি পড়িবে যে জামার সংগ্রামে । 
অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে ॥ ৩২৮৫ 
আমার সমরে যদি জয়ী হন রাম। 
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মিথ্যা কহি মায়েরে ভুলায় দুই জনে | ৩৩১৭ 
(কোন চিন্তা নাহি মা গো তোমার প্রসাদে। 
তপোবন রাখি মোরা মুনি আশীর্বাদে ॥ ৩৩১৮ 
মিষ্ট-অগ পান দৌহে করিল ভোজন। 
সুগন্ধি চন্দন মালা পরিল তখন ॥ ৩৩১৯ 
পরম হরষে ঘরে রছে দুই ভাই। 
সাত জন পলাইয়া গেল রাম-ঠাই | ৩৩২০ 
মুনিগণ সহ রাম আছে যজস্থানে। 
হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে ॥ ৩৩২১ 
সাত জনে দেখিয়া শ্রীরাম চিন্তাপ্বিত! 
জিজ্ঞাসেন ভরত ও লক্ষণের হিত ॥॥ ৩৩২২ 
কৃতাঞ্জলি সাত জন করে নিবেদন। 
কি কহিব রঘুনাথ দৈবের ঘটন॥ ৩৩২৩ 
প্রমাদ পড়িল প্রভো ভয়ে নাহি কহি। 
সাত জন অসিলাম আর কেহ নাহি ॥ ৩৩২৪ 
চারি অক্ষৌহিণী পড়ে ভরত লক্ষ্মণ । 
সবে মাত্র পলাইয়া এনু মাত জন || ৩৩২৫ 
এই শিশু নর নহে বিষ্ণু-অবতার। 
তোমার বতেক মেলা করিল সংহার। ৩৩২৬ 
আপনি যদাপি প্ৰভো যুঝ উভ সনে। 
জিনিতে নারিবে প্রভো হেল লয় মনে ॥ ৩৩২৭ 
'ত্রলোকোর নাথ তুমি জগৎ-পুজিত। 
জানিতে নারিবে রণ কহিনু নিশ্চিত |। ৩৩২৮ 
শুনিয়া মুষ্িত পরে কমললোচন। 
তা পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন॥ ৩৩২৯ 
কাথাকারে গেল ভাই ভরত লক্ষ্মণ। 
দামারে তাজ্জিয়া কোথা গেলে ভিন জন ॥ ৩৩৩০ 
পূর্বেডে আমার প্রতি আছিল৷ সদয়। 
স্থলে গিয়া ভাই হইয়া নির্দয় । ৩৩৩১ 
নীরামের সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীরে! 
ঘগীরখী বহে যেন হিণালয়োপরে ॥ ৩৩৩২ 


তিন ভাই স্মরণ করিয়া বহুতর। 
হায় হায় বিলাপ করেন রঘুবর। ৩৩৩৩ 
আমা লাগি লক্ষ্মণ যে রাজ্য পরিহরি। 
বনবাসে খেলা ভাই বন্ধল সে পরি ॥ ৩৩৩৪ 
চতুর্দশ বর্ষ দুঃখ গেলে তপোবনে। 
ইন্দরজিৎ পড়িল তোমার ভীক্ষবাণে | ৩৩৩৫ 
লক্ষণের তুল্য ভাই নাহি ত্রিভুবনে। 
হেন ভাই পড়ে মোর বালকের রণে।॥ ৩৩৩৬ 
ভরতের যত গুণ কহিতে না পারি। 
আমি বনে গেলে হয়েছিল ব্রহ্মচারী ৷ ৩৩৩৭ 
চোদ্দ বর্ষ দুঃখ পেয়ে পরিল বালক। 
রাজভোগ তাজিয়া খাইল বৃক্ষ-ফল।॥ ৩৩৩৮ 
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল। 
এতেক ভাবিয়া রাম হলেন বিকল॥ ৩৩৩৯ 
ভাই মোর শক্রুয় সে প্রাণের সোসর। 
তব ভুলা বীর নাহি পৃথিবী-ভিতর॥ ৩৩৪০ 
বহুদিন যুদ্ধ করি মারিনু রাবণ। 
দিনেকের যুদ্ধে তুমি মারিলে লবণ ॥ ৩৩৪১ 
হেন ভাই পড়িল মে শিশুর সংগ্রানে। 
যা থাকে কপালে তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে ॥ ৩৩৪২ 
দোতরনীরে শ্রীরামের তিতিল বসন। 
সুগ্রীন প্রভৃতি দেন প্রবোধ-বচন॥ ৩৩৪৩ 
আপনি শ্রীরাম তুমি বিচারে পণ্ডিত। 
তোমার ক্রন্দন প্রভো নহে ত’ উচিত ॥ ৩৩৪৪ 
ক্রন্দন সংবর রাম ছ্থির কর মতি। 
দুই শিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি ॥ ৩৩৪৫ 
শ্রীরাম বলেন যাই ভায়ের উদ্দেশে । 
তিন ভাই গেল যদি আমি আছি কিসে ॥ ৩৩৪৬ 
দুই শিশু মারিয়া শুধিব ভ্রাতৃ খার। 
অযোধায় তবে আগমন করি জার ৷ ৩৩৪৭ 
শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীব রাজন্‌। 
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মিথা কহি মায়েরে ভুলায় দুই জনে ৩৩১৭ 
কোন চিন্তা নাহি মা গো তোমার প্রসাদে। 
তপোবন রাখি মোরা মুনি আশীর্বাদে ॥ ৩৩১৮ 
মি্-অম পাল দৌহে করিল ডোজন। 
সুগন্ধি চন্দন মাল্য পরিল তখন ॥ ৩৩১৯ 
পরম হরষে ঘরে রহে দুই ভাই। 
সাত জন পলাইয়া গেল রাম-ঠাই ॥ ৩৩২০ 
মুনিগণ সহ রাম আছে যজ্ঞস্থানে। 
হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে ৷; ৩৩২১ 
সাত জনে দেখিয়া শ্রীরাম চিন্তান্বিত ৷ 
জিজ্ঞাসেন ভরত ও লক্ষ্পশের হিত ॥ ৩৩২২. 
কৃতাঞ্জলি সাত জন করে নিবেদন । 
কি কহিব রঘুনাথ দৈবের ঘটন। ৩৩২৩ 
প্রমাদ পড়িল প্রভো ভয়ে নাহি কহি। 
সাত জন আসিলাম আর কেহ নাহি ॥ ৩৩২৪ 
চারি অক্ষৌহিণী পড়ে ভরত লক্্রণ। 
সবে মাত্র পলাইয়া এনু সাত জন ॥ ৩৩২৫ 
এই শিশু নর নহে বিষ্ণু-অবতার। 
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার॥ ৩৩২৬ 
আপনি যদাপি প্রভো যুঝ উভ সনে। 
জিনিতে নারিবে প্রাডো হেল লয় মনে ॥ ৩৩২৭ 
ভ্রেলোকোর নাথ তুমি জগৎ-পৃজিত। 
জিনিতে নারিবে রণ কহিনু নিশ্চিত | ৩৩২৮ 
শুনিয়া মুষ্ছিত পরে কমললোচন। 
চৈতনা পাইয়া রাম করেল ক্রন্দন।| ৩৩২৯ 
কোথাকারে গেল ভাই ভরত লক্ষ্মণ। 
আমারে তাজিয়া কোথা গেলে ভিন জন ॥ ৬৩৩০ 
পুর্বেতে আমার প্রতি আছিলা সদয়। 
রপস্থলে গিয়া ভাই হইয়া নির্দয় ৩৩৩১ 
শ্রীরামের সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীরে। 
ভাগীরঘী বহে যেন হিমালয়োপরে॥ ৩৩৩২ 


তিন ভাই শ্মরণ করিয়া বহুতর। 

হায় হায় বিলাপ করেন রমুবনন॥ ৩৩৩৩ 

আমা লাগি লক্ষ্মণ যে রাজ্য পরিহরি। 

বনবাসে খেলা ভাই বন্ধল সে পরি ॥ ৩৩৩৪ 

চতুর্দশ বর্ষ দুঃখ পেলে তপোবনে। 

ইন্্রজিৎ পড়িল তোমার তীক্ষবাণে ॥ ৩৩৩৫ 

লক্ষণের তুল্য ভাই নাহি ব্রিভুবনে। 

হেন ভাই পড়ে মোর বালকের রূণে॥ ৩৩৩৬ 

ভরতের যত গুণ কহিতে না পারি। 

আমি বনে গেলে হয়েছিল ব্রহ্মচারী ।৷ ৩৩৩৭ 

চৌদ্দ বর্ষ দুঃখ পেয়ে পরিল বালক! 

রাজভোগ তাজিয়া খাইল বৃক্ষ-ফল। ৩৩৩৮ 

শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল। 

এতেক ভাবিয়া রাম হলেন বিকল'॥ ৩৩৩৯ 

ভাই মোর শক্রম্ সে প্রাণের সোসর। 

তব ভুলা বীর নাহি পৃথিবী-ভিতর ৷ ৩৩৪০ 

বছদিন যুদ্ধ করি মারিনু রাবণ। 

দিনেকেন যুদ্ধে তুমি মারিলে লবণ॥ ৩৩৪১ 

হেন ভাই পড়িল যে শিশুর সংগ্রামে। 

যা থাকে কপালে তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে ॥ ৩৩৪২ 
নেত্রনীরে শ্রীরামের তিতিল বসন। 

সুগ্নীৰ প্রভৃতি দেন প্রবোধ-বচন॥ ৩৩৪৩ 

আপনি শ্রীরাম তুমি বিচারে পঞ্ডিত। 

তোমার ক্রন্দন প্রভো নহে ত’ উচিত ৷ ৩৩৪৪ 

ক্রন্দন সংবর রাম স্থির কর মতি। 

দুই শিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি ৷; ৩৩৪৫ 

শ্রীরাম বলেন যাই ভায়ের উদ্দেশে। 

তিন ভাই গেল যদি আমি আছি কিসে ৩৩৯৬ 

দুই শিশু মারিয়া সুধিব ভাতৃ ধার। 

অযোধ্যায় তরে আগমন করি আর ॥ ৩৩৪৭, 

শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীৰ রাজন্‌। 
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কায়মনোৰাক্যে যদি হই আমি সতী ৷ 
তোসবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি ॥ ৩৩৭৮ 
তোসবার সনে যারা এসে করে রণ। 
না যাবে ফিরিয়া দেশে তারা এক জন ॥ ৩৩৭৯ 
অব্যর্থ সীতার বাকা নহে অন্যমত। 
যা বলেন যাহারে সে ফলে সেইমত ॥ ৩৩৮০ 
এতেক বলিয়া সীতা চলিলেন ঘর। 
চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর ॥ ৩৩৮১ 
রামের সহিত যুদ্ধ করে এই মন। 
সেইমত বেশ করিলেন দুই জন।| ৩৩৮২ 
তুণপূর্ণ বাণ লৈল ধনু লৈল হাতে৷ 
যুঝিবারে দুই ভাই চলে আনন্দেতে ॥ ৩৩৮৩ 
যেখানে শ্রীরাম তথা গেল দুই জন৷ 
তিন রাম এক ঠাই দেখে সর্বজন || ৩৩৮৪ 
এক বল এক রূপ একই সুঠাম। 
একই বিক্রম সবে দেখে তিন রাম ॥ ৩৩৮৫ 
রাক্ষস বানর আদি যত সেনাপতি । 
অনুমান করে তারা বুদ্ধি-বৃহস্পতি ॥ ৩৩৮৬ 
পঞ্চমা গর্ভবতী জানকী বখন। 
সেকালে তাহারে রাম করেন বর্জন ৩৩৮৭ 
লক্ষ্মণ আনিয়া তারে রাখে এই বনে। 
ইহারা সীতার পুত্র হেন লয় মনে ॥ ৩৩৮৮ 
নেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর । 
ত্রিভবমজয়ী দুই বীর ধনুর্ধর | ৩৩৮৯ 
এই কথা রঘুনাথ করে অনুমান। 
নতুবা ইহারা কেন আমার সমান ॥ ৩৩৯5 
এ দুয়ের যুদ্ধে রাম লা দেখি নিস্তার । 
প্রাণ লয়ে দেশ প্রতি কর আগুসার ॥ ৩৩৯১ 
এই যুক্তি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি । 
হেনকালে নিবেদয়ে সুমন্ত সারথি ॥ ৩৩৯২ 
পঞ্চমাস যখন জানকী গর্ডবতী। 


হেনকালে তাহারে বর্জিলা রঘুপতি ॥ ৩৩৯৩ 
রাখিলাম তাহারে ষে এই বনবাসে। 
আমি ও লক্ষ্মণ দৌহে ফিরে গেনু দেশে ॥ ৩৩৯৪ 
অতএব রঘুনাথ এই সেই বন। 
সীতার এ দুই পুত্র হেন লয় মন ॥ ৩৩৯৫ 
যমজ দুই সহোদর বুঝি এ প্রকার ৷ 
পরিচয় লহ প্রভো তোমার কুমার ॥ ৩৩৯৬ 
সুমন্ত্রের কথা শুনি রামের বিন্ময়। 
উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয় ॥ ৩৩৯৭ 
রাজা. দশরথের তনয় আমি রাম। 
ভোমরা আমারি মত ধর রূপ শ্যাম ॥ ৩৩৯৮ 
তেজ ধর আমারি আমারি ধনুর্বাণ। 
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি আমার সমান ॥ ৩৩৯৯ 
পরাক্রম আমারি না হয় অন্য জ্ঞান! 
অতএব কহি আমি বলহ বিধান ॥| ৩৪০০ 
তেই সে কারণে আমি পরিচয় চাই। 
পরিচয় দেহ কেহ তোমরা দুই ভাই ॥ ৩৪০১ 
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন। 
এমন হইলে আমি না করিব রণ ॥ ৩৪০২ 
না জানিয়া মারিব কি আপন তনয়। 
যাবৎ না লই প্রাণ দেহ পরিচয় ॥ ৩৪০৩ 
শুনিয়া সে কথা দৌহে করে কানাকানি। 
কেমনে বলিব নাম নাম নাহি জানি ॥ ৩৪০৪ 
আজি গিয়া জিজ্ঞাসিৰ জননীর ঠাই। 
কার পুত্র আমরা যমজ দুই ভাই ॥ ৩৪০৫ 
দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে। 
ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জনে-গর্জনে ॥ ৩৪০৬ 
এত দিনে অবোধের সনে দরশন। 
পরিচয় দিলে হবে কোন্‌ প্রয়োজন ॥ ৩৪০৭ 
পুত্র হয়ে কেবা করে রণ গিতা সনে । 
আপনার পুত্র বলি ভাব কেন মনে ॥ ৩৪০৮ 
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কায়মনোবাকো যদি হই আমি সতী। 
তোসবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি ॥ ৩৩৭৮ 
তোসবার সনে যারা এসে করে রণ। 
না যাবে ফিরিয়া দেশে তারা এক জন ॥ ৩৩৭৯ 
অবার্থ সীতার বাকা নহে অনামত। 
যা বলেন যাহারে সে ফলে সেইমত ॥ ৩৩৮০ 
এতেক বলিয়া সীতা চলিলেল ঘর। 
চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর ॥ ৩৩৮১ 
রামের সহিত যুদ্ধ করে এই মন। 
সেইমত বেশ করিলেন দুই জন। ৩৩৮২ 
তুণপূর্ণ বাণ লৈল ধনু লৈল হাতে। 
যুঝিবারে দুই ভাই চলে আনন্দেতে ॥ ৩৩৮৩ 
যেখানে শ্রীরাম তথা গেল দুই জন। 
ভিন রাম এক ঠাই দেখে সর্বজন || ৩৩৮৪ 
এক বল এক রূপ একই সুঠাম। 
একই বিক্রম সবে দেখে তিন রাম ॥ ৩৩৮৫ 
রাক্ষস বানর আদি যত সেনাপতি । 
অনুমান করে তারা বুদ্ধি-বৃহস্পতি ॥ ৩৩৮৬ 
পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন। 
সেকালে তাহারে রাম করেন বর্জন॥ ৩৩৮৭ 
লক্ষ্মণ আনিয়া তারে রাখে এই বনে। 
হুহারা শীতার পুত্র হেন লয় মনে ॥ ৩৩৮৮ 
সেই গর্তে হইল যমজ সহোদর । 
ত্রিভুবনজগী দুই বীর ধনুর্দর ॥ ৩৩৮৯ 
এই কথা রঘুনাথ করে অনুমান। 
নতুবা ইহারা কেন আমার সমান ॥ ৩৩৯০ 
এ দুয়ের যুদ্ধে রাম লা দেখি নিস্তার । 
প্রাণ লয়ে দেশ প্রতি কর আগুসার ॥ ৩৩৯৯ 
এই যুক্তি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি । 
হেলকালে নিনেদয়ে সুমন্র সারথি ॥ ৩৩৯২ 
পঞ্ষমাস যখন জানকী গর্ভবতী । 


হেনকালে তাহারে বর্জিলা রঘুপতি ॥ ৩৩৯৩ 
রাখিলাম তাহারে যে এই বনবাসে। 
আমি ও লক্ষ্মণ দৌহে ফিরে গেনু দেশে ॥ ৩৩৯৪ 
অতএব রঘুনাথ এই সেই বন। 
সীতার এ দুই পুত্র হেন লয় মন ৷ ৩৩৯৫ 
যমজ দুই সহোদর বুঝি এ প্রকার। 
পরিচয় লহু প্রভো তোমার কুমার | ৩৩৯৬ 
সুমন্ত্রেন কথা শুনি রামের বিন্ময়। 
উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয় ৷ ৩৩৯৭, 
রাজা ,দশরথের তনয় আমি রাম। 
তোমরা আমারি মত ধর রূপ শ্যাম ॥ ৩৩৯৮ 
তেজ খর আমারি আমারি ধনুর্বাণ। 
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি আমার সমান ॥ ৩৩৯৯ 
পরাত্রম আমারি না হয় অনা জ্ান। 
অতএব কহি আমি বলহ বিধান ॥ ৩৪০০ 
তেঁই সে কারণে আমি পরিচয় চাই। 
পরিচয় দেহ কেহ তোমরা দুই ভাই ॥ ৩৪০১ 
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন। 
এমন হইলে আমি না করিব রণ ॥ ৩৪০২ 
না জানিয়া মারিব কি আপন তনয়। 
যাবৎ না লই প্রাণ দেহ পরিচয় ॥ ৩৪০৩ 
শুনিয়া সে কথা দৌহে করে কানাকানি। 
কেমনে বলিব নাম নাম নাহি জানি ॥ ৩৪০৪ 
আজি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাই। 
কার পুত্র আমরা যমজ দুই ভাই ॥ ৩৪০৫ 
দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে । 
ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জনে-গর্জনে ॥ ৩৪০৬. 
এত দিনে অবোধের সনে দরশন । 
পরিচয় দিলে হবে কোন্‌ প্রয়োজন ॥ ৩৪০৭ 
পুত্র হয়ে কেবা করে রণ পিতা সনে । 
আপনার পুত্র বলি ভাব কেন মলে ॥ ৩৪০৮ 
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রাক্ষস বানর আর যতেক ভল্পুক। 
নিরখিয়া কুশ-লব করিছে কৌতুক ॥ ৩৪৪০ 
লব বলে কুশ ভাই শুনহ বচন। 
দেখ দেখ ককের বিকট বদন ॥ ৩৪৪৯ 
হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর । 
দেখিতে শরীর যেন পর্বত আকার ॥ ৩৪৪২ 
বানর ভল্ুক বীর যুবিছে নি্তর। 
নালা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর ॥ ৩৪৪৩ 
রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান ৷ 
লব-কুশ দেখিয়া না হয় আগুয়ান ॥ ৩৪৪৪ 
লব বলে কুশ ভাই কার মুখ চাই। 
বিকট কটক মারি পাড়ি দুই ভাই ॥ ৩৪৪৫ 
সেই দিকে দুই ভাই পুরিল সন্ধান । 
সন্ধান পুরিয়া এড়ে তীক্ষ তীক্ষ বাণ ॥ ৩৪৪৬ 
বাণে বিদ্ধ রাক্ষস বানর যত পড়ে। 
যেমন কদলী-বৃক্ষ পড়ে মহাঝাড়ে ॥ ৩৪৪৭ 
লব বলে কুশের কি শিক্ষা চমৎকার । 
রাক্ষস বানর আদি পড়িল অপার ॥ ৩৪৪৮ 
পরে যুদ্ধে আসিলেন সুগ্নীর বানর । 
দ্বাদশ যোজন আনে পাথর স্বর ॥ ৩৪৪৯ 
ক্রোধভরে পর্বত উপাড়ে দুই হাতে। 
ইচ্ছা করে মারে লব-কুশের শিরেতে ॥ ৩৪৫০ 
বাণে কাটি লব কুশ করে খান খান । 
আর বাণে সুগ্রীবের লইল পরাণ ॥ ৩৪৫৯ 
তবে তা অঙ্গদ বীর আসিল সত্বরে। 
ধরিবারে চাহে দৌহে আপনার জোরে ॥ ৩৪৫৯ 
এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া বায়। 
লব-কুশ বাণে পড়ি তার পুড়ে গায় ॥ ৩৪৫৩ 
পড়িল অঙ্গদ বীর সেই বাণ খেয়ে। 
হুনুমান আসিলেন হাতে গদা লয়ে ॥ ৩৪৫৪ 
পর্বত পড়িল লব-কুশের উদ্দেশ । 


বাণে কাটি লব-কুশ ফেলায় আকাশে ৷৷ ৩৪৫৫ 
কুশ বাণ মারে হনুমানের উপরে। 
হনুমান মূৰ্ছিত সে পড়িল সমরে ॥ ৩৪৫৬ 
দেখিয়া হনূর দশা অপর বানর। 
ত্ৰাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর ॥ ৩৪৫৭ 
বেড়াপাক-বাণ কৃশ পুরিল সন্ধান । 
বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ ॥ ৩৪৫৮ 
রাক্ষস ভন্গুক সে পড়িল কপিগণ। 
ইহার মধ্যেতে এড়াইল তিন জন ॥ ৩৪৫৯ 
অমর কারণে এড়াইল তিন বীর। 
দুই কটকের রক্ত বহে যেন লীন ॥ ৩৪৬০ 
রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার। 
দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার ॥ ৩৪৬১ 
আছিল ছাঞ্জাম কোটি শ্রীরামের সেনা। 
হস্তী হয় ঠাট তার নাহি এক জনা | ৩৪৬২ 
শ্রীরামের সেনাপতি বীর মহামতি 
গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি ॥ ৩৪৬৩ 
্রীরামের আগে কহে যোড় করি হাত । 
প্রাণ লয়ে দেশেতে চলহ রদুনাথ ৷৷ ৩৪৬৪ 
যদি রঘুনাথ দেশে করহ গমন। 
তবে ত’ সবার রক্ষা নতুবা মরণ॥ ৩৪৬৫ 
শিশু নহে দুই জন সাক্ষাৎ যে যম। 
ত্ৰিভুবনে নীর নাহি এ দৌহার সম।। ৩৪৬৬ 
শ্রীরাম বলেন আসিলাম সৈন্য সাথে। 
সব সৈন্য মজাইয়া যাইৰ কিমতে ॥ ৩৪৬৭ 
মজাইয়া সৰ্বস্ব কেমনে যাব ঘর। 
সাবধানে যুঝ সৈনা লা করিও ডর ॥ ৩৪৬৮ 
সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায় । 
ধনূর্বাণ হাতে করি যুঝিবারে যায় ॥ ৩৪৬৯ 
একেবারে সব সৈন্য পৃরিল সন্ধান। 
সন্ধান পুরিয়া এড়ে তীক্ষ তীক্ষ বাণ ॥ ৩৪৭০ 
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রাক্ষস বানর আর যতেক ভন্থুক। 
মিরখিয়া কৃশ-লব করিছে কৌতুক ॥ ৩৪৪০ 
লব বলে কুশ ভাই শুনহ বচন। 
দেখ দেখ কটকের বিকট বদন ॥ ৩৪৪১ 
হেন সব সুখ কভু নাহি দেখি আর। 
দেখিতে শরীর মেন পর্বত আকার ॥ ৩৪৪২ 
বানর ভদ্ভুক বীর যুঝিছে বিস্তর। 
নানা অন্তর এড়ে তারা পাদপ পাথর ॥ ৩৪৪৩ 
" রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান ৷ 
লব-কুশ দেখিয়া না হয় আগ্তয়ান ৷৷ ৩৪৪৪ 
লব বলে কুশ ভাই কার মুখ চাই। 
বিকট কটক মারি পাড়ি দুই ভাই ৷৷ ৩৪৪৫ 
সেই দিকে দুই ভাই পূরিল সন্ধান ৷ 
সন্ধান পূনিয়া এড়ে তীক্ষ তীক্ষ বাণ ॥ ৩৪৪৬ 
বাণে বিদ্ধ রাক্ষস বানর যত পড়ে। 
যেমন কদলী-বৃক্ষ পড়ে মহাবড়ে ॥ ৩৪৪৭ 
লব বলে কুশের কি শিক্ষা চমৎকার ৷ 
রাক্ষন বানর আদি পড়িল অপার ॥ ৩৪৪৮ 
পরে যুদ্ধে আসিলেন সুগ্রীব বানর । 
ঘাদশ যোজন আলে পাথর সত্বর ॥ ৩৪৪৯৯ 
জ্রোষভরে পর্বত উপাড়ে দুই হাতে। 
ইচ্ছা করে মারে লব-কুশের শিরেতে ॥ ৩৪৫০ 
বাপে কাটি লব কুশ কনে খান খান। 
আর বাণে সুগ্রীবের লইল পরাণ ॥ ৩৪৫১ 
ভবে ত’ অঙ্গদ বীর আসিল সত্বরে। 
ধরিনারে চাহে দৌহে আপনার জোরে ৷ ৩৪৫২ 
এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায়। 
লব-কুশ বাণে পড়ি তার পুড়ে গায়॥ ৩৪৫৩ 
পড়িল অঙ্গদ বীর সেই নাগ খেয়ে। 
হনুমান আসিলেন হাতে গদা লয়ে ॥ ৩৪৫৪ 
পর্বত পড়িল লব-কুশের উদ্দেশে। 


বাণে কাটি লব-কুশ ফেলায় আকাশে ৷৷ ৩৪৫৫ 
কুশ বাণ মারে হনুমানের উপরে। 
হনুমান মূৰ্ছিত সে পড়িল সমরে॥ ৩৪৫৬ 
দেখিয়া হনূর দশা অপর বানর। 
ত্রাসে পলাইয়া খায় হইয়া কাতর ৷৷ ৩৪৫৭ 
বেড়াপাক-বাণ কুশ পূরিল সন্ধান । 
বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ ॥ ৩৪৫৮ 
রাক্ষস ভল্গুক সে পড়িল কপিগণ। 
ইহার মধোতে এড়াইল তিন জন ॥ ৩৪৫৯ 
অমর কারণে এড়াইল তিন বীর। 
দুই কটকের রক্ত বহে যেন নীর ৩৪৬০ 
রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার। 
দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার ॥ ৩৪৬১ 
আছিল ছাগ্জাম কোটি শ্রীরামের সেলা। 
হস্তী হয় ঠাট তার নাহি এক জনা॥ ৩৪৬২ 
রামের সেনাপতি বীর মহামতি । 
গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি ॥ ৩৪৬৩ 
শ্রীরামের আগে কহে যোড় করি হাত। 
প্রাণ লয়ে দেশেভে চলহ রঘুনাথ ॥ ৩৪৬৪ 
যদি রঘুনাথ দেশে করহ গমন। 
তবে ত’ সবার রক্ষা নতুবা মরণ।॥ ৩৪৬৫ 
শিশু নহে দুই জন সাক্ষাৎ যে যম। 
ত্ৰিভুবনে বীর নাহি এ দৌহার সম।। ৩৪৬৬ 
শ্রীরাম বলেন আসিলাম সৈন্য সাথে। 
সব সৈনা মজাইয়া যাইব কিমতে ॥ ৩৪৬৭ 
মজাইয়া সর্বস্ব কেমনে যাব ঘর। 
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিও ডর ॥ ৩৪৬৮ 
সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায় । 
ধনুর্বাণ হাতে করি যুঝিবারে যায় ॥ ৩৪৬৯ 
একেবারে সব সৈন্য পূরিল সন্ধান । 
সন্ধান পূরিয়া এড়ে তীক্ষ তীক্ষ বাণ ৷ ৩৪৭০ 
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রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান। 
পড়িলে বীরের হাতে ভালমতে জান ॥ ৩৫০২ 
অধিক কি কৰ রাম শুনহ উত্তর । 
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর ॥ ৩৫০৩ 
আমরা মুনির পুত্র সেইমত বল। 
তুমি ত! ধরণীগতি কেন কর ছল॥ ৩৫০৪ 
শ্রীরাম বলেন শুন বলি লর-কুশ ৷ 
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ ॥ ৩৫০৫ 
তোমা দৌহে দেখি যেন আমার আকৃতি । 
পরিচয় নাহি দিলি তোরা অম্পমতি ॥ ৩৫০৬ 
কটক পড়িল আমি না যাইব দেশো। 
অবশা করিব রণ ঘেবা হয় শেষে ॥ ৩৫০৭ 
আমার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষা । 
এখনি দেখাই যত অন্ত্রের পরীক্ষা || ৩৫০৮ 
পিতাগুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে ৷ 
গালাগালি অন্তে যুদ্ধ বাধে তিন জনে ॥ ৩৫০৯ 
মহাক্রোধে রঘুনাথ করেন সন্মান৷ 
দুই শিশু-উপরে এড়েন মহাবাণ ॥ ৩৫১০ 
নানা অন্তর এড়েন শ্রীরাম কোপান্দিত। 
মহাবান্ত লব-কুশ পলায় ত্বরিত ॥ ৩৫১১ 
দুই ভাই পলাইল রাম পান আশ। 
তাহার বাণেতে গিয়া আবরে আকাশ ॥ ৩৫১২ 
অন্ধকার হইল সংসার সেই বাণে। 
আগু হয়ে যুঝিতে না পারে দুই জনে ॥ ৩৫১৩ 
এইমত দুই ভাই গেল পলাইয়া ৷ 
বিলাপ করেন রাম রখেতে বসিয়া ॥ ৩৫১৪ 


শ্ৰীরামের বিলাপ 


হরি হরি ক্ষুণ্ন মন, দেখিয়া অদ্ভুত রণ. 
ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ। 


ভ্রাতৃ-মৃত্যু সৈন্য ধ্বংস, পরাভূত রঘুৰংশ, 
শোকানলে হয় অশ্রপাত ॥ ৩৫১৫ 


দৈব যদি হয় বাম, সিদ্ধ নহে কোন কাম, 
যড্র হেল সংহার-কারণ। 

তখনি জানিল মন, জিনিতে নারিব রণ, 
যখন পড়িল শক্রঘন॥ ৩৫১৬ 

মুদিল কুদিন দুই, বিধাতার সৃষ্টি এই, 
এবে সেই বীর হনুমান। 

যে গন্ধমাদন আলে, কুম্ভকৰ্শে জিনে রণে, 
লোঁটায় শিশুর খেয়ে বাণ॥ ৩৫১৭ 
হহাযুন্ধ কৈল লঙ্কাপুরে। 

হেন জনে শিশু মারে. অঙ্গদ দেবেন্দ্র মরে, 
এত করাইল দৈবে মোরে ॥ ৩৫১৮ 

কতত্ৰহ্মবধ কৈনু , যজ্ঞমধ্যে ভ্ম দিনু, 
পাতক করিনু কত আর। 

কত বড় নাম ছিল, দণগুমধ্যে ভল্ম হৈল, 
পরাভব হইল আমার ॥ ৩৫১৯ 

যে বংশে সগর রাজা, রঘুবীর মহাতেজা, 
ভগীরথ বেণু মহাশয়। 

হেন বংশে জনমিয়া, না করি বংশের ক্রিয়া, 
জিনে মোরে মুনির তনয়॥ ৩৫২০ 

মরিল যে তিন ভাই, মিত্রবর্গ কেহ নাই, 
মে সবারে আনিলাম রণে। 

মরিল যাহার পতি, অনাথা হইল সতী, 
অকীর্তি রহিল এ ভুবনে ॥ ৩৫২১ 

বিধাতা নিৰ্দয় হয়ে, এত বড় বাড়াইয়ে, 
সর্বনাশ করিলেক শেষে। 

হায় হায়কিহইল, বংশে কেহ নাথাকিল, 
পৃথিবী পূরিল অগষশে ॥ ৩৫২২ 

মাতৃগণ আছে ঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে, 


শক্রগণে নাশিবেক পুরী। 
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রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান। 
পড়িলে বীরের হাতে ভালমতে জান ॥ ৩৫০২ 
অধিক কি কর রাম শুনহ উত্তর। 
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর ॥ ৩৫০৩ 
আমরা মুনির পুত্র সেইমত বল। 
ভুমি ত’ ধরণীপতি কেন কর ছল ৩৫০৪ 
শ্রীরাম বলেন শুন বলি লব-কুশ। 
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ ॥ ৩৫০৫ 
তোমা দৌহে দেখি যেন আমার আকৃতি । 
পরিচয় নাহি দিলি তোরা অল্পমতি ॥ ৩৫০৬. 
কটক পড়িল আমি না যাইব দেশে । 
অবশ্য করিব রণ ঘেবা হয় শেষে ৷৷ ৩৫০৭ 
আমার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষা । 
এখনি দেখাই যত অস্ত্রের পরীক্ষা | ৩৫০৮ 
পিভাপুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে। 
গালাগালি অন্তে যুদ্ধ বাধে তিন জনে ॥ ৩৫০৯ 
মহাক্রোধে রঘুনাথ করেন সন্ধান । 
দুই শিশু-উপরে এড়েন মহাবাণ ॥ ৩৫১০ 
নানা অন্ত্ৰ এড়েন শ্রীরাম কোপান্দিত। 
মহাব্যন্ত লব-কুশ পলায় ত্বরিত ৷৷ ৩৫১১ 
দুই ভাই পলাইল রাম পান আশ। 
ভা বাণেতে গিয়া আবরে আকাশ ॥ ৩৫১২ 
অন্ধকার হইল সংসার সেই বাণে। 
আগু হয়ে যুঝিতে না পারে দুই জনে ॥ ৩৫১৩ 
এইমত দুই ভাই গেল পলাইয়া । 
বিলাপ করেন রাম রথেতে বসিয়া ॥ ৩৫১৪ 


শ্রীরামের বিলাপ 


হরি হরি ক্ষুণ্ন মন, দেখিয়া অদ্ভুত রণ, 
ডুমিতে বশিয়া রদুনাথ। 


ন্ৰতৃ-মৃত্যু সৈন্য ধংস,  পরাস্ভৃতরঘুবংশ, 
শোকানলে হয় অশ্রুপাত ॥ ৩৫১৫ 

দৈৰ শদিহয় বাম, সিদ্ধ নহে কোন কাম, 
যজ্ঞ হৈল সংহার-কারণ। 

তখনি জানিল মন, জিনিতে নারিব রণ, 
যখন পড়িল শক্রঘন॥ ৩৫১৬ 

সুদিন কুদিন দুই, বিধাতার সৃষ্টি এই, 
এবে সেই বীর হনৃমাল। 

যে গন্ধমাদন আনে, কুম্ভকৰ্ণে জিনে রণে, 
লোঁটায় শিশুর খেয়ে বাণ। ৩৫১৭ 
মহাযুদ্ধ কৈল লক্ষাগুরে। 


হেন জনে শিশু মারে, অঙ্গদ দেবেন্দ্র মরে, 
এত করাইল দৈবে মোরে ॥ ৩৫১৮ 

কতত্ৰহ্মবধ কৈনু, যজ্ঞমধ্যে ভম্ম দিনু, 
পাতক করিনু কত আর। 

কত বড় নাম ছিল, দণ্ডমধ্যে ভন্ম হৈল, 
পরাভব হইল আগার॥ ৩৫১৯ 

যেবংশেসগররাজা,  রঘুবীর মহাতেজা, 
ডগীরথ বেণু মহাশয়। 

হেন বংশে জনমিয়া, নাকরি বংশের ক্রিয়া, 
জিনে মোরে মুনির তনয় ৩৫২০ 

মরিল যে তিন ভাই, মিত্রবৰ্গ কেহ নাই, 
যে সবারে আনিলাম রণে। 

মরিল যাহার পতি, অনাথা হইল সতী, 
অঙীর্তি রহিল এ ভুবনে ॥ ৩৫২১ 

বিধাতা নির্দয় হয়ে, এত বড় বাড়াইয়ে, 
সর্বনাশ করিলেক শেখে। 

হায় হায়কিহইল, বংশে কেহ না থাকিল, 
পৃথিবী খুরিল অপযশে॥ ৩৫২২ 

মাতৃগণ আছেঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে, 
শত্র্গণে লাশিবেক পুরী। 
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চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ। 
লব বিন্ধে যদাপি কুশের পানে ঢাল ॥ ৩৫৪৫ 
একেবারে দুই ভাই পুরিল সন্ধান! 
মূৰ্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম ॥ ৩৫৪৬ 
পূর্বের নির্বন্ধ যেই আছে ব্রন্মশাপ। 
সমরে পুত্রের হাতে হারিবেন বাপ ॥ ৩৫৪৭ 
লব এড়িলেন বাণ নামে অন্ত্রকলা। 
ধনূর্বাণ সহিত রামের বান্ধে গলা ॥ ৩৫৪৮ 
কুশ বাণ এড়িল অক্ষয়জিৎ্ নাম। 
বুকেতে বাজিয়া ডুমে পড়িলেন রাম ॥ ৩৫৪৯ 
ছট্ফট করে রাম প্রাণমাত্র আছে। 
শীঘ্র গেল দুই ভাই শ্রীরামের কাছে ॥ ৩৫৫০ 
নড়িতে নারেন রাম বাপে অচেতন । 
লব-কুশ কাড়ি লয় গাত্র-আভরণ ॥ ৩৫৫১ 
কানের কুণ্ডল লৈল মাথার টোপর। 
লৈল কেযুর হার হাতের ধনুঃশর ॥ ৩৫৫২ 
সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় দুই ভাই। 
অন্তর-শস্ত্র ধনূর্বাণ কিছু ছাড়ে নাই ॥ ৩৫৫৩ 
হনুমান জান্বুবান উভ্বা অমর। 
দুই জন নাহি মনে শত মন্বন্তর ॥ ৩৫৫৪ 
উঠিবার শক্তি নাই বাণে অচেতন। 
সেই পথ দিয়া লব-কুশের গমন ॥ ৩৫৫৫ 
ঘাইভে দেখিল পথে বানর জন্পুক। 
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক ॥ ৩৫৫৬ 
সঙ্গে বান্ধি উভয়কে লইলেক স্কন্মে। 
রণজয়ী দুই ভাই চলিল আনন্দে ॥ ৩৫৫৭ 
সতর দিবমে দুই ভাই গেলা ঘর। 
কাদিয়া জানকী দেবী অত্যন্ত কাতর ॥ ৩৫৫৮ 
হনুমান জান্বুমান দুর্জয় শরীর। 
ঘারে প্রবেশে তেই রাখিল বাহির ॥ ৩৫৫৯ 
এবদৃষ্টে চাহেন জানকী করি ধ্যান। 


হেনকালে দুই ভাই গেল সেই স্থান ৷৷ ৩৫৬০ 
দেখিয়া জানকী হইলেন উততরোলী। 
দুই ভাই লইল মায়ের পদধুলি | ৩৫৬১ 
দুই ভাই বসিল মায়ের নিদ্যমান। 
যুন্ধ-কথা কহিতে লাগিল তার স্থান ॥ ৩৫৬২ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শক্রুয়। 
এ সবার সনে করিলাম বহু রণ ৩৫৬৩ 
বছ অক্ষৌহিণী সেনা ভাই চারি জন। 
ফিরিয়া সে দেশেতে না করিল গমন ৷৷ ৩৫৬৪ 
এসেছিল যত সেনা কেহ তার নাই । 
কহি যে অপূর্ব কথা শুন মাতা তাই ॥ ৩৫৬৫ 
দুর্জয় দুইটা জন্তু এনেছি বাঁধিয়া। 
দ্বারে না আইসে মা গো দেখহ আসিয়া ॥ ৩৫৬৬ 
ধনুর্বাণ আনিয়াছি রথের সাজন। 
এই দেখ এনেছি মা রাম-আভরণ ॥ ৩৫৬৭ 
দেখিয়া জানকী দেবী চিনিলা তখন। 
শিরে করি করাঘাত করয়ে রোদন ॥ ৩৫৬৮ 
হায় হায় কি করিলি ওরে লব-কুশ ৷ 
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ ॥ ৩৫৬৯ 
কোন্খানে মারিলি সে কমললোচনে। 
চল শীঘ্র পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে ॥ ৩৫৭০ 
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম-লক্ষণ। 
কেমনে দেখিব সে ভরত শব্রঘন ॥ ৩৫৭১ 
কোনখানে হয়েছিল সমর-প্রসঙ্গ। 
শৃগাল কুকুর পাছে স্পর্শে প্রভু-অঙ্গ ॥ ৩৫৭৯ 
ধেয়ে যায় সীতাদেবী কেশ নাহি বীধে। 
তার পিছে শিরে হাত দুই ভাই কাদে ॥ ৩৫৭৩ 
সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিদামান। 
হস্ত-পদ বাঁধা হনুমান জান্ুবান ॥ ৩৫৭৪ 
মৃতপ্রায় অচেতন বহে মাত্র শ্বাস । 
দেখিয়া সীভার মনে হইল হতাশ ॥ ৩৫৭৫ 
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চাহিতে লবের পালে কুশ এড়ে বাণ। 
লব বিন্ধে যদ্যপি কুশের পানে চান ॥ ৩৫৪৫ 
একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান। 
মূর্হিত হইয়া ডুমে পড়েন শ্রীরাম ৩৫৪৬ 
পূর্বের নির্বহ্ধ যেই আছে ব্ৰহ্মশাপ । 
সমরে পুত্রের হাতে হারিবেন বাগ ॥ ৩৫৪৭ 
লব এড়িলেন বাণ নামে অন্ত্রকলা। 
ধনুর্বাণ সহিত রামের বান্ধে গলা॥ ৩৫৪৮ 
কুশ বাণ এড়িল অক্ষয়জিৎ লাম। 
বুকেতে বাজিয়া ভূমে পড়িলেন রাম ৷৷ ৩৫৪৯ 
ছট্ফটু করে রাম প্রাপমাত্র আছে। 
শীঘ্র গেল দুই ভাই শ্রীরামের কাছে ॥ ৩৫৫০ 
নড়িতে নারেন রাম বাণে অচেতন! 
লব-কুশ কাড়ি লয় গাত্র-আভরণ ॥ ৩৫৫১ 
কানের কুণ্ডল লৈল মাথার টোপর। 
লৈল কেয়ূর হার হাতের ধনুঃশর ৷ ৩৫৫২ 
সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় দুই ভাই। 
অন্্র-শন্ত্র ধনুর্বাণ কিছু ছাড়ে নাই| ৬৫৫৩ 
হনুমান জাঙ্ুবান উভয় অমর। 
দুই জন নাহি মরে শত মন্বন্তর ॥ ৩৫৫৪ 
উঠিবার শক্তি নাই বাণে অচেতন। 
সেই পথ দিয়া লব-কুশের গমন ॥ ৩৫৫৫ 
স্বাইতে দেখিল পথে বানর জল্লুক। 
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক ॥ ৩৫৫৬ 
সঙ্গে বান্ধি উভয়কে লইলেক স্রন্দে। 
রণজয়ী দুই ভাই চলিল আনন্দে ॥ ৩৫৫৭ 
সতর দিবসে দুই ভাই গেলা ঘর। 
কদিয়া জানকী দেবী অত্যন্ত কাতর ॥ ৩৫৫৮ 
হলুমান জানুমান দুর্জয় শরীর। 
দানে প্রবেশে তেই রাখিল বাহির ॥ ৩৫৫৯ 
একদৃষ্টে চাহেন জানকী করি ধ্যান। 


হেনকালে দুই ভাই গেল সেই হান ॥ ৩৫৬০ 
দেখিয়া জানকী হইলেন উতরোলী। 
দুই ভাই লইল মায়ের পদধুলি ॥ ৩৫৬৯ 
দুই ভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান। 
যুদ্ধ-কথা কহিতে লাগিল তার স্থান ॥ ৩৫৬২ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শক্রয়। 
এ সবার সনে করিলাম বছ রণ | ৩৫৬৩ 
বছ অক্ষৌহিণী সেনা ভাই চারি জন। 
ফিরিয়া সে দেশেতে না করিল গমন ৷৷ ৩৫৬৪ 
এসেছিল যত সেনা কেহ তার নাই। 
কহি যে অপূৰ্ব কথা শুন মাতা তাই ॥ ৩৫৬৫ 
দুর্জয় দুইটা জন্তু এনেছি বাঁধিয়া। 
দ্বারে না আইসে মা গো দেখহ আনিয়া ॥ ৩৫৬৬ 
ধনূর্বাণ আলিয়াছি রথের সাজন। 
এই দেখ এনেছি মা রাম-জাভরপ ॥ ৩৫৬৭ 
দেখিয়া জানকী দেবী চিনিলা তখন । 
শিরে করি করাঘাত করয়ে রোদন | ৩৫৬৮ 
হায় হায় কি করিলি ওরে লব-বুশ। 
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ ॥ ৩৫৬৯ 
কোন্থানে ঘারিলি সে কমললোচনে। 
চল শী পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে ॥ ৩৫৭০ 
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
কেমনে দেখিব সে ভরত শক্রুঘন ॥ ৩৫৭১ 
কোন্থানে হয়েছিল সমর-প্রসঙ্গ। 
শৃগাল কুকুর পাছে স্পর্শে গ্রভু-অঙ্গ ॥ ৩৫৭২ 
ধেয়ে যায় সীতাদেবী কেশ নাহি বীধে। 
ভার পিছে শিরে হাত দুই ভাই কাদে ৷ ৩৫৭৩ 
সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিদ্যমান। 
হন্রপদ বাঁধা হনৃমান জাদুৰান ॥ ৩৫৭৪ 
মৃতপ্রায় অচেতন বহে মাত্র শ্বাস। 
দেখিয়া সীতার মলে হইল হতাশ ৷৷ ৩৫৭৫ 
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চিত্রকূট-পর্বতে বাল্মীকি তপোধন। 
দেখিয়া অগ্নির ধূম বিচলিত মন ॥ ৩৬০৭ 
রক্তেতে তর্পণ করে মুনির বিন্ময়। 
তর্পণ করেন সব যেন রক্তময়॥ ৩৬০৮ 
মুনি বলে জর-কুশ পাড়িল প্রমাদ। 
দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিষাদ ॥ ৩৬০৯ 
ছ-মাসের পথ এল চক্ষুর নিমেষ। 
তিন জনে দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশ ॥ ৩৬১০ 
অগ্রিকুণড জ্বালিয়াছে মহামুনি দেখে। 


হেনকালে গেল মুনি সীতার সম্মুখে ॥ ৩৬৯১৯. 


ৃদিী শকুনি আর শৃগালের রোল। 
কলকল ধ্বনি আর জলের হিল্লোল ॥ ৩৬১২ 
দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনি। 
কি প্রমাদ পড়িল মা কহ দেখি শুনি || ৩৬১৩ 
জানকী বলেন প্রভো না জান কারণ। 
লব-কুশ তোমার করিল মহারণ ॥ ৩৬১৪ 
পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারি জন। 
শ্রীরাম শত্রু আর ভরত লক্ষণ ॥ ৩৬১৫ 
কেমনে কহিব কথা মুখে না আইসে। 
পিড়বধ করিলেক যব আর কুশে ৷৷ ৩৬১৬ 
এত দিন ভাল ছিনু তোমার প্রসাদে। 
ধনুরবিদ্যা শিখায়ে যে পড়িনু প্রমাদে ॥ ৩৬১৭ 
তুমি শিখাইলে মুনি নানা অন্রশিক্ষা। 
ত্ৰিভুবন যুঝে যদি কারো নাহি রক্ষা ॥ ৩৬১৮ 
আপনি শ্রীরঘুনাথ ত্রিভূবন জিনে। 
শিশু হয়ে সে রামেরে জিনে দুইজনে ॥ ৩৬১৯ 
বাঙ্গীকি বলেন সীতে প্রাণ তাজ নাই । 
বঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই ॥ ৩৬২০ 
শ্রীরাম শক্ৰ আর ভরত লক্ষণ 
উঠিবেন পড়িয়াছে ভারা যত জন॥ ৩৬২১ 
ক্ষমা দেহ জানকি তোমারে বলি জামি। 


দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে চল তুমি॥ ৩৬২২ 
জানকী বলেন দেখি প্রভুর চরণ। 
ভবে ত' আশ্রমে আমি করিব গমন।| ৩৫২৩ 
এতেক শুনিয়া মুনি বসিলেন ধ্যানে। 
ত্রিভুবনে যত কথা মুনি সব জানে ॥ ৩৫২৪ 
ভপোবন-কুণ্ডে মৃতসপ্তীবনী জল। 
মুনি ধ্যান করিয়া সে জানিল সকল॥ ৩৬২৫ 
মুনি বলে শিষ্য শুন আমার বচনে। 
এই জল ছড়াইয়া দাও তপোবনে ॥ ৩৬২৬ 
মৃত সৈন্য পড়িয়াছে যত যত দূরে। 
তত দূরে ছড়াইয়া দাও এই নীরে॥ ৩৬২৭ 
জলে এক মন্ত্র পড়ি দিল মহামুনি। 
তপোবনে ছড়াইয়া দিলেন তখনি ॥ ৩৬২৮ 
কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া। 
ংখ্য কটক উঠে দিয়ে অঙগ-ঝাড়া॥ ৩৬২৯ 
মৃতসঞ্জীবনী জল হেল পরশন। 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি উঠিল তখন॥ ৩৬৩০ 
উঠিল ছাপাম কোটি মুখ্য সেনাপত্তি। 
তিন কোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতী॥ ৩৬৩১ 
সুগ্ৰীব অঙ্গদ উঠে লয়ে কপিগণ। 
ভজুক রাক্ষস যত উঠে ততক্ষণ ৷৷ ৩৬৩২ 
কটকের কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল । 
মুনি বলে শুন সীতে কটকের রোল ॥ ৩৬৩৩ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি ঘত যত বীর। 
সৈন্য ও সামন্ত উঠে অক্ষত-শরীর॥ ৩৬৩৪ 
শ্রীরাম শত্রুত্ব আর ভরত লক্ষ্মণ । 
দূরে হৈতে দেখি সীতা পাইল ভ্ীবন ॥ ৩৬৩৫ 
রামজয় করিয়া ডাকিছে কগিগণ। 
মুনি বলে শুন সীতে আমার বচন ॥ ৩৬৩৬ 
আমি হেথা থাকিলে না হহত এমন ৷ 
দুই পুত্র লয়ে ঘরে করহ গমন ॥ ৩৬৩৭ 
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চিত্রকট-পর্বতে বাল্মীকি তপোধন। 
দেখিয়া অগ্নির ধূম বিচলিত মন ॥ ৩৬০৭ 
রক্তেতে তর্পণ করে মুনির বিন্ময়। 
তর্পণ করেন সব যেন রক্তময়। ৩৬০৮ 
মুনি বলে লর-কুশ পাড়িল প্রমাদ। 
দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিষাদ ॥ ৩৬০৯ 
হ-মাসের পথ এল চক্ষুর নিমেষ। 
তিন জনে দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশ ॥ ৩৬১০ 
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে মহামুনি দেখে। 


হেনকালে গেল মুনি সীতার সম্মুখে ॥ ৩৬১১, 


গৃথিনী শকুনি আর শৃগালের রোল। 
কলকল ধ্বনি আর জলের হিল্লোল ॥ ৩৬১২ 


দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনি। 
কি প্রমাদ পড়িল মা কহ দেখি শুনি ॥ ৩৬১৩ 
জানকী বলেন প্রভো না জান কারণ। 
লর-কুশ তোমার করিল মহারণ ॥ ৩৬১৪ 
পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারি জন। 
শ্রীরাম শক্রম আর ভরত লক্ষ্মণ ৷ ৩৬১৫ 
কেমনে কহিৰ কথা মুখে না আইসে। 
পিতৃবধ করিলেক মব আর কুশে ৩৬১৬ 
এত দিন ভাল ছিনু তোমার প্রসাদে। 
ধনুর্বিদ্যা শিখায়ে যে পড়িনু প্রমাদে ॥ ৩৬১৭ 
তুমি শিখাইলে মুনি নানা অন্তরশিক্ষা। 
ত্ৰিভুবন যুঝে যদি কারো নাহি রক্ষা ॥ ৩৬১৮ 
আপনি শ্লীরঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে। 
শিশু হয়ে সে রামেরে জিনে দুই জনে ॥ ৩৬১৯ 
বাদ্দীকি বলেন সীভে প্রাণ তাজ নাই । 
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই ॥ ৩৬১০ 
শ্রীরাম শক্রুঘ় আর ভরত লক্ষ্মণ। 
উনিবেন পড়িয়াছে ভারা মভ জন। ৩৬২১ 
ক্ষমা দেহ জানকি তোমারে বলি আমি। 


দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে চল ভুমি॥ ৩৬২৯ 

জানকী বলেন দেখি প্রভুর চরণ। 

তবে ত’ আশ্রমে আমি করিব গমন ॥ ৩৫২৩ 
এতেক শুনিয়া মুনি বলিলেন ধ্যানে। 

ত্ৰিভুবনে যত কথা মুনি সব জানে ॥ ৩৫২৪ 

তপোবন-কুণ্ডে মৃতসঞ্জীবনী জল। 

মুনি ধ্যান করিয়া সে জানিল সকল। ৩৬২৫ 

মুনি বলে শিষ্য শুন আমার বচনে। 

এই জল ছড়াইয়া দাও তপোরনে॥ ৩৬২৬ 

মৃত সৈনা পড়িয়াছে যত যত দূরে। 

তত দূরে ছড়াইয়া দি এই নীরে॥ ৩৬২৭, 

জলে এক মন্ত্র পড়ি দিল মহামুনি। 

তপোবনে ছড়াইয়া দিলেন তখনি ॥ ৩৬২৮ 

কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া। 

অসংখা কটক উঠে দিয়ে অঙ্গ-ঝাড়া॥৩৬২৯ 

মৃতসঞ্জীবনী জল হৈল পরশন। 

শ্রীরাম লক্ষণ আদি উঠিল তখন॥ ৩৬৩০ 

উঠিল ছাপান কোটি মুখা সেনাপতি। 

তিন কোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতী॥ ৩৬৩৯ 

সুগ্রীব অঙ্গদ উঠে লয়ে কপিগণ। 

ভন্ুক রাক্ষস যত উঠে ততক্ষণ॥ ৩৬৩২ 

কটকের কোলাহলে হৈল গশুগোল। 

মুনি বলে শুন সীতে কটকের রোল ॥ ৩৬৩৩ 

শ্লীরাম লক্ষ্মণ আদি যত যত বীর। 

সৈন্য ও সামন্ত উঠে অক্ষত-শরীর॥ ৩৬৩৪ 

শ্রীরাম শত্রঘ আর ভরত লক্ষ্মণ। 

দুরে হৈতে দেখি সীতা পাইল জীবন ॥ ৩৬৩৫ 

রামজয় করিয়া ডাকিছে কপিগণ। 

মুনি বলে শুন লীতে আমার বচন ॥ ৩৬৩৬ 

আমি হেথা থাকিলে না হইত এমন । 

দুই পুত্র লয়ে ঘরে করহ গমন ॥ ৩৬৩৭ 
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কুকথা কহিতে তারে না হয় উচিত ৷৷ ৩৬৬৬ 
যখন যাইবে শুন রামের সভায়। 
তখন করিবে বেশ তপন্থীর প্রায় ॥ ৩৬৬৭ 
বিভাবরী প্রভাত উদিত ভানুমান। 
দুই ভাই করেন বাকল পরিধান ৩৬৬৮ 
শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে সুঠাম । 
পূর্ণচন্্র ৷ মুখবর্ণ দুর্বাদলশ্যাম ॥ ৩৬৬৯ 
হাতে বীণা করি দৌহে করেন গমন। 
মধুর ধ্বনিতে গান বেদ-রামায়ণ ॥ ৩৬৭০ 
হাটে মাঠে গীত গায় নগরে বাজানে। 
শুনিয়া সুস্বর সবে আপনা পাসরে ॥ ৩৬৭১ 
কহিছে অমাতাগণ রামেরে ত্বরিত। 
শিশুদুখে মিষ্ট গীত শুনিতে উচিত ॥ ৩৬৭২ 
অমাতোন্ প্রতি রাম করেন আদেশ । 
যঙ্জন্থানে দুই ভাই করিল প্রবেশ ॥ ৩৬৭৩ 
হ্বীণা হাতে করি তারা বসে সে সভায় ৷ 
রামায়ণ শুনিতে সকল লোক যায় ॥ ৩৬৭৪ 
অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষ। 
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধ বেশ ॥ ৩৬৭৫ 
স্বর্গ অর্ভা-পাতাল-নিবাসী যত জন। 
আগমন করিল শুনিতে রামারণ ॥ ৩৬৭৬ 
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা। 
র্বলোক গীত শুনে অযৃতের কণা ॥ ৩৬৭৭ 
বীণাযন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে । 
শুনিয়া সকল লোক আপনা পাসরে ॥ ৩৬৭৮ 
চারি ভাই রঘুনাথ গীতে দেন মন। 
মোহিত হইল লোক শুনে রামায়ণ ॥ ৩৬৭৯ 
সর্বলোক সভায় করিছে কানাকালি। 
রামের আকৃতি দুই শিশু অনুমানি ॥ ৩৬৮০ 
জটা আগ বাকল যে এই মাত্র আন। 
আকৃতি গ্রকৃতি দেখি রামের সমান | ৩৬৮১ 
এই ঘুই শিশু সহ করিলেন রণ। 


শ্রীরাম শত্রু আর ভরত লক্ষণ ॥ ৩৬৮২ 

যুদ্ধ করে ব্রিভুবন না পারে সহিতে। 

সংসার মোহিত করে রামায়ণ-গীতে ৷৷ ৩৬৮৩ 

তপস্থীর বেশ দৌহে ধরিল এখন। 

শিশু নহে দুই জন সাক্ষাৎ শমন ॥ ৩৬৮৪ 

শ্রীরাম হইতে দুই বালক দুর্জয়। 

্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয় | ৩৬৮৫ 

কোন্‌ নিধি নির্মাণ করিল দুই জনে । 

এত শপ ধরে কোথা আছে ব্রিভ্ুবনে॥ ৩৬৮৬ 
এই মুক্তি ভারা সব করে সর্বক্ষণ। 

ভুবন মোহিত হেল শুনি রামায়ণ ॥ ৩৬৮৭ 

যতেক সভার লোক অনুমান করে। 

এই দুই রামের পুত্র কভু নাহি লড়ে ॥ ৩৬৮৮ 

গাহিল প্রথম দিনে বিংশতি.শিকলি। 

সরল সুচ্ছন্দ সুপ্রসন পদাবলী॥ ৩৬৮৯ 

দু-ভায়ের গীত যদি হৈল অবসান। 

শ্রীরাম বলেন কর গায়কের মান ॥ ৩৬৯০ 

লক্ষ্মণ শুনিয়া সেই রামের বচন। 

অশীতি সহ তোলা আনেন কাঞ্চন ॥ ৩৬৯১ 

গায়কেরে দিলেন পূরিয়া স্বর্ণথালা। 

গীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা ॥ ৩৬৯২ 

উভয় গায়ক বলে শ্ত্রীরঘুনন্দন। 

বন্ত্র অলঙ্কার সব কিবা প্রয়োজন ॥ ৩৬৯৩ 

কি করিবে ধনে বসতে আর অলঙ্কারে। 

এই সব রাখ প্রভো আপন ভাণ্ডারে ॥ ৩৬৯৪ 

অতঃপর গীত গায় মাতৃ-বনবাস। 

তখন দৌহার হয় গদগদভান ॥ ৩৬৯৫ 

শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণ-গান। 

নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমান ৷৷ ৩৬৯৬ 

লব-বুশ সঙ্গীত গাহিল এক মাস। 

রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ ৩৬৯৭ 
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কুকথা কহিতে ভারে না হয় উচিত। ৩৬৬৬ 
যখন যাইবে শুন রামের সভায়। 
তখন করিবে বেশ তণস্থীর প্রায় ॥ ৩৬৬৭ 
বিভাবরী প্রভাত উদিত ভানুমান। 
দুই ভাই করেন বাকল পরিধান॥ ৩৬৬৮ 
শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে সুঠাম। 
পূর্ণচন্্র মুখবর্ণ দূর্বাদলশ্যাম ॥ ৩৬৬৯ 
হাতে বীণা করি দৌহে করেন গমন। 
মধুর ব্বনিতে গান বেদ-রামায়ণ ॥ ৩৬৭০ 
হাটে মাঠে গীত গায় নগরে বাজারে। 
শুনিয়া সুন্বর সবে আপনা পাসরে ॥ ৩৬৭১ 
কহিছে অমাতাগণ রামেরে ভ্বরিত। 
শিশুমুখে মিষ্ট গীত শুনিতে উচিত ॥ ৩৬৭২ 
অমাতোর প্রতি রাম করেন আদেশ। 
যন্ঞস্থানে দুই ভাই করিল প্রবেশ ৩৬৭৩ 
বীণা হাতে করি তারা বসে সে সভায়। 
রামায়ণ শুনিতে সকল লোক যায়॥ ৩৬৭৪ 
অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষ। 
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধ বেশ ॥ ৩৬৭৫ 
স্বৰ্গ মত্া-গাতাল-নিবাসী ঘত জন। 
আগমন করিল শুনিতে রামায়ণ ॥ ৩৬৭৬ 
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা। 
সর্বলোক গীত শুনে অমৃতের কণা॥ ৩৬৭৭ 
বীণাযন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে। 
শুনিয়া সকল লোক আপনা পাসরে ॥ ৩৬৭৮ 
চারি ভাই রঘুনাথ গীতে দেন মন। 
মোহিত হইল লোক শুনে রামায়ণ ॥ ৩৬৭৯ 
সর্বলোক সভায় করিছে কানাকানি। 
রামের আকৃতি দুই শিশু অনুমানি ৩৬৮০ 
জটা আর বাকল যে এই মাত্র আন। 
আকৃতি -প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥ ৩৬৮১ 
এহ দুই শিশু সহ করিলেন রণ। 


শ্রীরাম শত্রম্ম আর ভরত লক্ষ্মণ ৷৷ ৩৬৮২ 

যুদ্ধ করে ব্রিভুবল না পারে সহিতে। 

সংসার মোহিত করে রামায়ণ-গীতে ॥ ৩৬৮৩ 

তপস্ীর বেশ দৌহে ধরিল এখন। 

শিশু নহে দুই জন সাক্ষাৎ শমন ॥ ৩৬৮৪ 

শ্রীরাম হইতে দুই বালক দূর্জয়। 

শ্ৰীরামেরে ইহারা করিল পরাজয় ॥ ৩৬৮৫ 

কোন্‌ বিধি নির্মাণ করিল দুই জনে। 

এত গুণ ধরে কোথা আছে ত্রিভুবনে ৷ ৩৬৮৬ 
এই যুক্তি তারা সন করে সর্বলণ। 

ভুবন মোহিত হৈল শুনি রামায়ণ ॥ ৩৬৮৭ 

যতেক সভার লোক অনুমান করে। 

এই দুই রামের পুত্র কতু নাহি নড়ে ॥ ৩৬৮৮ 

গাহিল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি। 

সরল সুচ্ছন্দ সুপ্রসম পদাবলী ॥ ৩৬৮৯ 

দু-ভায়ের গীত যদি হৈল অবসান। 

শ্রীরাম বলেন কর গায়কের মান ॥ ৩৬৯০ 

লক্ষ্মণ শুনিয়া সেই রামের . বচন। 

অশীতি সহম্্র তোলা আনেন কাঞ্চন | ৩৬৯১ 

গায়কেরে দিলেন পূরিয়া স্বর্ণথালা। 

পীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা ॥ ৩৬৯২ 

উভয় গায়ক বলে শ্রীরঘুনন্দন। 

বস্তু অলঙ্কার সব কিবা প্রয়োজন ॥ ৩৬৯৩ 

কি করিবে ধনে বসন্তে আর অলঙ্কারে। 

এই সব রাখ প্রভো আপন ভাণ্ডারে ॥ ৩৬৯৪ 

অতঃপর শীত গায় মতৃ-বনবাস। 

তখন দোহার হয় গদগদভাষ ॥ ৩৬৯৫ 

শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণ-গান। 

নিজ পূত্র বলিয়া করেন অনুমান ৷ ৩৬৯৬ 

লব-কুশ সঙ্গীত গাহিল এক মাস। 

রচিল উত্তরকাণ্ড কৰি কৃত্তিবাস ॥ ৩৬৯৭ 
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জনকীরে কহিলেন এইমত মুনি। 

সীতার নয়নজল ঝরিল অমনি॥ ৩৭২৮ 

মুনির তনয়া বধূ তাপেতে আকুলি। 

সে সবার সঙ্গে লীতা করে কোলাকুলি ॥ ৩৭২৯ 

বিদায় চাহেন সীতা করি নমস্লার। 

মেলানি দেহ মা দেখা নাহি হবে আর ॥ ৩৭৩০ 

মুনিপত্নী বলে লক্ষি ছাড়ি বাও কোথা। 

বুকে শেল রহিল থাকিল মর্মে ব্যথা ॥ ৩৭৩১ 

জানকী বলিয়া মোরা না ডাকিব আর ৷ 

না শুলিন মধুর সে বচন তোমার ॥ ৩৭৩২ 
রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গ্রমন। 

বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন | ৩৭৩৩ 

মুনি-স্থান ছাড়ি যান জানকী সুন্দরী । 

যেই দেশে যান তিনি আলো সেই পুরী ॥ ৩৭৩৪ 

নিজ দেশ অযোধ্যায় করিলা গমন। 

জয় জয় হুলাহুলি লক্ষ্মী আগমন ॥ ৩৭৩৫ 

জগতের যত লোক অনোধ্যালগরে। 

হেনকালে সীতা গেল সভার ভিতরে ॥ ৩৭৩৬ 

ভূমিতে আছেন সীতা রথ হৈতে উলি। 

কূপে পুরী 'আলো করে ঢাবিছে বিজলী ॥ ৩৭৩৭ 

শ্রীরাম-চরণ সীতা করিল বন্দন। 

বালীকি রামের প্রতি কহেন তখন ॥ ৩৭৩৮ 

ঢাবনের পুত্র মে বাল্মীকি নাম ধবরি। 

মন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি ॥ ৩৭৩৯ 

বহু তগ করিলাম বহু অনাহারে । 

আমি জানি পাপ নাই সীতার শরীরে ॥ ৩৭৪০ 

সীতা যে শরম নতী জানে এ সংসার । 

সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার ॥ ৩৭৪১ 

পাপমভি নহে সীতা পরম পবিত্র । 

ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র ॥ ৩৭৪২ 

খরে লহ সীতায় কি করহ বিচার। 


লব-কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার ॥ ৩৭৪৩ 
আমরা বচন রাম না করহ আন। 
দুই পুত্রে লয়ে রাখ আপনার স্থান ॥ ৩৭৪৪ 
মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে ৷ 
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে ॥ ৩৭৪৫ 
অগ্নিশুদ্ধা হইবেক দেব-বিদ্ামানে। 
জানকীরে দেশে আনিলাম তেকারণে ॥ ৩৭৪৬ 
বিধির নির্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ॥ ৩৭৪৭ 
আর কিছু মহামুলি না বলিও যোরে। 
সীতার পরীক্ষা লব সভার ভিতরে॥ ৩৭৪৮ 
শ্রীরাম বলেন সীতা শুন এ বচন। 
দেখ ত্রিলোকের যে আসিল সর্বজন। ৩৭৪৯ 
প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার। 
দেবগণ জানে তাহা না জানে সংসার ॥ ৩৭৫০ 
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে। 
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে॥ ৩৭৫১ 
এত যদি বলিলেন শ্রীরাম সীতারে। 
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে দীরে ॥ ৩৭৫২ 
রঘুনাথ এ জীবনে কি কার্য আমার। 
প্রবেশ করিৰ অগ্নি বচনে তোমার॥ ৩৭৫৩ 
পরীক্ষা দিলাম পূর্বে দেব-বিদামানে। 
দেবেরা বলিল যাহা শুনিলে আপনে ৩৭৫৪ 
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া সে ভাশ্বাস। 
অকন্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস ॥ ৩৭৫৫ 
মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি। 
ফল মূল খাই আমি নিত্য উপবালী॥ ৩৭৫৬ 
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান। 
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান ৩৭৫৭ 
ব্ৰহ্মা বলিলেন যত শুনিলে আপনি। 
মৃত পিতা তোমা কত বুঝালে কাহিনী ॥ ৩৭৫৮ 
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জনকীরে কহিলেন এইমত মুনি। 
সীতার নয়নজল ঝরিল অমনি॥ ৩৭২৮ 
মুনির তনয়া বধু তাপেতে আকুলি। 
সে সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি ৷৷ ৩৭২৯ 
বিদায় চাহেন সীতা করি নমন্কার। 
মেলানি দেহ মা দেখা নাহি হবে আর ॥ ৩৭৩০ 
মুনিপড়ী বলে লক্ষি ছাড়ি যাও কোথা। 
বুকে শেল রহিল থাকিল নর্মে বাথা ॥ ৩৭৩১ 
জানকী ৰলিয়া মোরা না ডাকি আর । 


না শুনিব মধুর সে বচন তোমার ৩৭৩২. 


রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গমন। 
বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন৷ ৩৭৩৩ 
মুনি-স্থান ছাড়ি যান জানকী সুন্দরী। 
যেই দেশে যান তিনি আলো সেই পুরী ॥ ৩৭৩৪ 
নিজ দেশ অযোধ্যায় করিলা গমন। 
জয় জয় হুলাহুলি লক্ষ্মী আগমন ৷৷ ৩৭৩৫ 
জগতের যত লোক অযোধ্যানগরে। 
হেনকালে সীতা গেল সভার ভিত্তরে ॥ ৩৭৩৬ 
ভূমিতে আছেন মীতা রথ হৈতে উলি। 
রূপে পুরী আলো করে ঢাকিছে বিজলী ॥ ৩৭৩৭ 
শ্রীরাম-চরণ সীতা করিল বন্দন। 
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন ॥ ৩৭৩৮ 
ঢাবনের পুত্র যে বালীকি নাম ধরি। 
অন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি ॥ ৩৭৩৯ 
বহু তপ করিলাম বন্ধ অনাহারে । 
আমি জানি পাপ নাই সীতার শরীরে || ৩৭৪০ 
সীতা যে পরম সতী জানে এ সংসার। 
সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার ॥ ৩৭৪১ 
পাপমতি নহে সীতা পরম পনিত্র। 
যানে জাণিলান আমি সীতার চরিত্র ॥ ৩৭৪২ 
ঘরে লহ সীভাগন কি করহ বিচার। 


লব-কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার ॥ ৩৭৪৩ 
আমরা বচন রাম না করহু আন। 
দুই পুত্ৰে লয়ে রাখ আপনার স্থান॥ ৩৭৪৪ 
মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন ঘোড়হাতে। 
সীতার চরিত্র আমি জালি ভালমতে ৷৷ ৩৭৪৫ 
অগ্নিশুদ্ধা হইবেক দেব-বিদামানে। 
জানকীরে দেশে আনিলাম তেকারণে ৷ ৩৭৪৬ 
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ। 
বিধির নির্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ। ৩৭৪৭ 
আর কিছু মহামুনি না বলিও মোরে। 
সীতার পরীক্ষা লব সভার ডিতরে। ৩৭৪৮ 
শ্রীরাম বলেন সীতা শুন এ বঢন। 
দেখ ভ্রিলোকের যে আসিল সর্বজন ॥ ৩৭৪৯ 
প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার। 
দেৰগণ জানে তাহা না জালে সংসার ॥ ৩৭৫০ 
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে। 
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে ॥ ৩৭৫১ 
এতযদি বলিলেন শ্রীরাম লীতারে। 
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥ ৩৭৫২ 
রঘুলাথ এ জীবনে কি কার্য আমার। 
প্রবেশ করিব অগ্নি বনে তোমার ॥ ৩৭৫৩ 
পরীক্ষা দিলাম পূর্বে দেব-বিদামানে। 
দেবেরা বলিল যাহা শুনিলে আপনে ॥ ৩৭৫৪ 
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া সে আশ্বাস । 
অকল্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস ॥ ৩৭৫৫ 
মহাদেবী হুইয়া মুলির ঘরে বসি। 
ফল মূল খাই আমি নিতা উপৰাসী ॥ ৩৭৫৬ 
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান। 
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান ॥ ৩৭৫৭, 
্রন্া বলিলেন যত শুনিলে বজাপনি। 
মৃত পিতা তোমা কত বুঝালে কাহিনী ॥ ৩৭৫৮ 
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লব-কুশে অনাথ করিয়া মাতা গেলে ॥ ৩৭৮৮ 
লব-কুশ কীন্দিতেহে লোটাইয়া ধূলি। 
ধুলায় ধূসর অঙ্গ ননীর পুতলী॥ ৩৭৮৯ 
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর। 
অন্তঃপুরে পাঠালেন মায়ের গোচর ॥ ৩৭৯৩ 
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা এ তিনে। 
যতেক প্রবোধ দেন প্রবোধ না মানে ॥ ৩৭৯১ 
বিধির নির্বন্ধ বৎস আর কর্মফলে। 
এ সুখ এড়িয়া সীতা নামিল পাতালে ৷ ৩৭৯২ 
লব-কুশ উঠ বহস কান্দ কি কারণ। 
সীতার সমান যে আমরা তিন জন। ৩৭৯৩ 
মাতৃ সঙ্গে তোমাদের না হবে দর্শন! 
আমা সবা দেখি বস সংবর ক্রন্দন || ৩৭৯৪ 
দু’ ভায়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী। 
প্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী॥ ৩৭৯৫ 
ভরত লক্ষ্মণ ও শক্রম় তিন জন। 
চলিলেন অন্তঃপুরে প্রবোধ কারণ ॥ ৩৭৯৬ 
দুই ভায়ে বসাইয়া রত্সসিংহাসনে। 
ভিন খুড়া প্রবোষেন মধুর-বচনে ॥ ৩৭৯৭ 
স্তন লব শুন কৃশ মোদের বচন। 
অস্থির না হও বৎস স্থির কর মন ॥ ৩৭৯৮ 
শিতা মাতা হাতা কার থাকে নিরন্তর । 
অনিতা লাগিয়া কেন হইলা কাতর ॥ ৩৭৯৯ 
কালি বা পরশ্ম বৎস হইবে যে রাজা । 
স্থির হইলে বংস কে পালিবে গ্রজা॥ ৩৮০০ 
গঙ্গা আনিলেন রাজা লাম ভগ্ীরথ | 
তার নাম গায় সদা সকল জগৎ ॥ ৩৮০১ 
তোমা সবে বর্জিলেন জালকী নিশ্চিত ৷ 
সর্বলোকে গাইবেক সীতার চরিত ॥ ৩৮০২ 
তিন খুড়া প্রবোধেন, প্রবোধ না মানে । 
দুই বালনেরে দিল রাম-নিদামানে ॥ ৩৮০৩ 


দুয়ের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি। 
তিনের সে নেত্রজলে তিতিল মেদিনী ॥ ৩৮০৪ 
শ্রীরাম বলেন ডাই আন ধনুর্বাণ। 
পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান খান ৷ ৩৮০৫ 
পৃথিবী বলেন কোপ কর অনুচিত। 
অবশ্য ভূগিতে হয় ললাটে লিখিত ॥ ৩৮০৬ 


কোন্‌ দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস | 
বনবাস দিয়া কেন আন নিজ বাস।। ৩৮০৭ 


আমার নিকটে কন্যা তিলেক না থাকে। 


 ্বমূ্ডি ধরিয়া তিনি গেলেন ত্রিলোকে ॥ ৩৮০৮ 


বিষ্ণু-স্থানে হইলেন আপনি কমলা । 
নাগলোকে সীতা সঞ্চারিলা এক কলা ॥ ৩৮০৯ 
মর্ডো আছে যত লোক পৃজেল দেবতা । 
এক কলা সেইখানে সঞ্চারিলা সীতা ॥ ৩৮১০ 
দৈবযোগে সীতা সঞ্চারিল তিন লোক। 
সীতার লাগিয়া রাম কেন কর শোক ॥ ৩৮১১ 
এই লোকে সীতা সনে নাহি দরশান। 
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে হবে সম্ভাষণ ॥ ৩৮১২ 
সে সীতা স্পর্শিল যেবা হইলেক সতী ৷ 
তাহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবতী॥ ৩৮১৩ 
অগতী যতেক নারী করে অনাচার । 
সেই অনাচারে নষ্ট হয় ত’ সংসার ৩৮১৪ 
এত বদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী। 
হেনকালে শ্রীরামেরে প্রবোধেন মুনি ॥ ৩৮১৫ 
সীতার লাগিয়া কেন করহ রোদন। 
ভালমতে প্রভাতে শুনিও রামায়ণ ॥ ৩৮১৬ 
প্রভাতে প্রভাতকৃত্য করি সমাপন। 
বসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ ॥ ৩৮১৭ 
সঙ্গীত শুনিতে রাম বসেন সভায়। 
রামের তনয় দু'টি রামায়ণ গায়॥ ৩৮১৮ 
হাতে নীণা করিরা ললিত গীত গায়। 


উত্তরকাণ্ড 607 


লব-কুশে অনাথ করিয়া মাতা গেলে ॥ ৩৭৮৮ 
লব-কুশ কীন্দিতেছে লোটাইয়া ধূলি। 
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ননীর পুতলী ৩৭৮৯ 
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর। 
অন্তঃপুরে পাঠালেন মায়ের গোচর ৷৷ ৩৭৯০ 
কৌশলা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা এ তিনে। 
যতেক প্ৰবোধ দেন প্রবোধ না মালে | ৩৭৯১ 
বিধির নির্বন্ধ বস আর কর্মফলে। 
এ সুখ এড়িয়া সীতা নামিল পাতালে ॥ ৩৭৯২ 
লব-কুশ উঠ বৎস কান্দ কি কারণ। 
সীতার সমান যে আমরা তিন জন॥ ৩৭৯৩ 
মাতৃ সঙ্গে তোমাদের না হবে দর্শন। 
আমা সবা দেখি বৎস সংবর ক্রন্দন ॥ ৩৭৯৪ 
দু’ ভায়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী। 
গ্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী ॥ ৩৭৯৫ 
ভরত লক্ষ্মণ ও শক্রত্ন তিন জন। 
চলিলেন অস্থঃপুরে প্রনোধ কারণ ॥ ৩৭৯৬ 
দুই ভায়ে বসাইয়া রত্রসিংহাসনে। 
তিন খুড়া প্রবোধেন মধুর-বচনে ॥ ৩৭৯৭ 
শুন লব শুন কুশ মোদের বচন। 
অস্থির না হও বৎস স্থির কর মন ॥ ৩৭৯৮ 
পিতা মাতা ভ্রাতা কার থাকে নিরন্তর । 
অনিত্য লাগিয়া কেন হইলা কাতর ॥ ৩৭৯৯ 
কালি ৰা পরশ বহস হইবে যে রাজা । 
অছছির হইলে বৎস কে পালিবে গ্রজা॥ ৩৮০০ 
গঙ্গা আনিলেন রাজা নাম ভগীরথ। 
তার লাম গায় সদা সকল জগৎ ॥ ৩৮০১ 
তোমা সবে নর্জিলেন জানকী নিশ্চিত। 
সর্বলোকে গাইবেক গীতার চরিত ॥ ৩৮০২ 
তিন খুড়া প্রবোধেন, প্রবোধ না মানে । 
দুই বালকেরে দিল রাম-বিদামানে || ৩৮০৩ 


দুয়ের জ্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি। 
তিনের সে নেত্রজলে তিতিল মেদিনী ॥ ৩৮০৪ 
শ্রীরাম বলেন ভাই আন ধনূর্বাণ। 
পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান খান ॥ ৩৮০৫ 
পৃথিবী বলেন কোপ কর অনুচিত। 
অবশা ডুগিতে হয় ললাটে লিখিত ॥ ৩৮০৬ 
কোন্‌ দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস । 
বনবাস দিয়া কেন আন নিজ বাস ॥ ৩৮০৭ 
আমার নিকটে কন্যা তিলেক না থাকে । 


" স্বমূৰ্তি ধরিয়া তিনি গেলেন জ্িলোকে ॥| ৩৮০৮ 


বিষ্ণু-স্থানে হইলেন আপনি কমলা । 
নাগলোকে সীতা সঞ্ধারিলা এক কলা ॥ ৩৮০৯ 
মর্তো আছে যত লোক পূজেন দেবতা। 
এক কলা সেইখানে সঞ্চারিলা সীতা ॥ ৩৮৯০ 
দৈবযোগে সীতা সঞ্চারিল তিন জোক । 
সীতার লাগিয়া রাম কেন কর শোক ॥ ৩৮১১ 
এই লোকে সীতা সনে নাহি দরশন। 
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে হবে সম্ভাষণ ॥ ৩৮১২ 
সে সীতা স্পর্শিল যেবা হইলেক সতী । 
তাহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবতী ॥ ৩৮১৩ 
অগতী যতেক নারী করে অনাচার। 
সেই অনাচারে নষ্ট হয় ত’ সংসার ॥ ৩৮১৪ 
এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী । 
হেনকালে শ্রীরামেরে প্রবোধেন মুনি ॥ ৩৮১৫ 
সীতার লাগিয়া কেন করহ রোদন। 
ভালমতে প্রভাতে শুনিও রামায়ণ ॥ ৩৮১৬ 
প্রভাতে প্রভাতকৃত্য করি সমাপন। 
বসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ ॥ ৩৮১৭ 
সঙ্গীত শুলিতে রাম বসেন সভায়। 
রামের তনয় দু'টি রামায়ণ গায় ৩৮১৮ 
হাতে বীণা করিয়া ললিত গীত গায়। 
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মাতুল-সংবাদ পেয়ে রাম হরিত। 

ডাক দিয়া ভরতেরে কহেন ত্বরিত ॥ ৩৮৪৮ 

শত্রাজিৎ মামা মোর কে না ভারে জানে। 

পাঠালেন বার্তা এই দ্বিজবর-স্থানে। ৩৮৪৯ 

তিন কোটি গর্ব সে বড়ই দুর্জয়। 

ভার রাজা নিতে চাহে বড় পাই ভয় ॥ ৩৮৫০ 

দুই পুত্র তোমার সে সমরে প্রখর । 

বিক্রমে দুর্জয় তারা দৌহে ধনুর্দার॥ ৩৮৫১ 

গন্ধ মারিয়া দুই পুরে কর রাজা। 

রাজ্য বসাইয়া সে পালহ সুখে প্রজা ৷৷ ৩৮৫২ 

গন্ধর্ব সু-অন্ত ছিল রামের প্রধান। 

সেই সে গন্ধর্ব-অস্ত্র তারে দেন দান।॥ ৩৮৫৩ 

দুই পুত্র লইয়া ভরত তথা ঘান। 

ধায় প্রেত পিশাচ করিতে রক্ত পান॥ ৩৮৫৪ 

সসৈনো ভরত যান মাতৃলের ঘরে। 

রহিল সামন্ত সৈন্য বাটার বাহিরে ॥ ৩৮৫৫ 

ভাগিনেয় দেখিয়া প্রফুল্ল শত্রাজিৎ। 

ভোজন করিয়া দৌহে বসিল সহিত ॥ ৩৮৫৬ 
এইরূণে প্রভাত হইল বিভাবরী। 

তিন কোটি গন্ধৰ্ব আসিল স্বরা করি॥। ৩৮৫৭ 

ঢারিভিতে মারে শেল জাতি ও ঝাকড়া। 

অন্তর বিন্ধে গড়ে ভরতের হাতী ঘোড়া ৷৷ ৩৮৫৮ 

সাত দিন শুদ্ধ হৈল কারো নাহি জয়। 

দেখিয়া অমরগণে লাগিল বিস্ময় ॥ ৩৮৫৯ 

গরন্ধর্ব না মারা যায় অতি ভয়ঙ্কর। 

ভরভ গন্ধর্ব অন্ন ছাড়েন সত্ব ॥॥ ৩৮৬০ 

এক বাণে জন্মিল গন্ধৰ্ব তিন কোটি। 

ছয় কোটি গন্ধর্বে লাগিল কাটাকাটি ॥ ৩৮৬১ 

সহজে গন্দর্ন জাতি বড়ই দুনীতি। 

তাহাতে অধিক যুদ্ধ জ্ঞাতির সহিত ॥ ৩৮৬২ 


ছয় কোটি গন্ধর্বে উঠিল মহামার। 
রন্ধর্ব-আন্ত্রতে হয় গন্ধর্ব সংহার ॥ ৩৮৬৩ 
গন্ধ মারিয়া তবে দেশ বসাইল। 
দুই পুত্রে অভিষেক ভরত করিল॥ ৩৮৬৪ 
পুষ্করের জন্যে রাম দিল সেই পুরী। 
পৃষ্কর দেশের সে পুষ্কর অধিকারী ॥ ৩৮৬৫ 
দ্বাদশ বৎসর বসাইয়া সেই পুরী। 
আসিলেন শ্রীভরত অযোধ্যানগরী ॥ ৬৮৬৬ 
মহাহ্রাদে শ্রীরাম করেন সপ্তামণ। 
শুনিয়া পন্ধর্ব-বধ হুরষিত মল॥ ৩৮৬৭ 
শ্রীরাম বলেন যোগ্য ভরত-কুমার। 
দুই ভাইপোয়ে দেন রাজা অলঙ্কার ॥ ৩৮৬৮ 
চন্দ্রকেতু অঙ্গদ এ দুই সহোদর। 
রামের আল্ঞায় দৌহে হৈল দণ্ডধর ॥ ৩৮৬৯ 
অঙ্গদ পাইল মনল্লদেশ-অধিকার। 
অশ্বদেশ-অধিপতি চন্দ্রকেতু আর ৷ ৩৮৭০ 
লক্ষণের দুই পুত্র হইলেক রাজা। 
রাজ্য বসাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা ৷ ৩৮৭১ 
শক্রঘ্নের দুই পুত্র পরমদুন্দর। 
শক্রঘাতী সুৰাছ এই দুই সহোদর ॥ ৩৮৭২ 
চারি ভায়ের অষ্ট পুত্র হৈল সুমতি। 
শত্রদ্বের দুই পুত্র মথুরাধিপতি ॥ ৩৮৭৩ 
লব-কুশ পাইল অযোধ্যা নন্দীগ্রাম। 
অষ্ট জনে অষ্ট রাজা দিলেন শ্রীরাম ॥ ৩৮৭৪ 
এগার হাজার বর্ষ রামের পালনে! 
গাত্রমিত্র আদি সুখে আছে সর্বজলে ॥ ৩৮৭৫ 
কৃপ্তিবাস-কবিত্ব অমৃতে আমোদিত। 
গাহিল উত্তরকাণ্ডে রামের চরিত ॥ ৩৮৭৬ 


অযোধ্যায় কালপুরুষের আগমন 
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মাতুল-সংবাদ পেয়ে রাম হরমিত ৷ 

ডাক দিয়া ভরতেরে কহেন ত্বরিত ৷৷ ৩৮৪৮ 

শত্রাজিৎ মামা মোর কে না ঠারে জানে। 

পাঠালেন বার্তা এই দ্বিজবর-স্থানে।। ৩৮৪৯ 

তিন কোটি গন্ধৰ্ব সে বড়ই দুর্জয়। 

তার রাজ্য নিতে চাহে বড় পাই ভয়। ৩৮৫০ 

দুই পুত্র তোমার সে সমরে প্রখর ৷ 

বিক্রমে দুর্জয় তারা দৌহে ধনুর্ধর ॥ ৬৮৫১ 

গন্ধৰ্ব মারিয়া দুই পুত্রে কর রাজা। 

রাজ্য বসাইয়া সে পালহ সুখে প্রজা ॥ ৩৮৫২ 

শন্ধর্ব সু-অন্ত্র ছিল নামের প্রধান। 

সেই সে গন্র্ব-অন্ত্ তারে দেন দান ॥ ৩৮৫৩ 

দুই পুত্র লইয়া ভরত তথা যান। 

ধায় প্রেত পিশাচ করিতে রক্ত পান ॥ ৩৮৫৪ 

সসৈন্যে ভরত যান মাতুলের ঘরে। 

রহিল সামন্ত সৈন্য বাটীর বাহিরে ॥ ৩৮৫৫ 

ভাগিনেয় দেখিয়া প্রফুল্প শত্রাজিৎ। 

ভোজন করিয়া দৌছে বসিল সহিত ॥ ৩৮৫৬ 
এইরূপে প্রভাত হইল বিভাবরী। 

তিন কোটি গণ্দর্ব আসিল ত্বরা করি ॥ ৩৮৫৭ 

চারিভিতে মারে শেল জাঠি ও ঝকড়া। 

অন্ত ৰিন্ধে পড়ে ভরতের হাতী ঘোড়া ॥ ৩৮৫৮ 

সাত দিন যুদ্ধ হৈল কারো নাহি জয়। 

দেখিয়া অমরগণে লাগিল বিন্ময় ॥ ৩৮৫৯ 

গন্ধর্ব না মারা যায় অতি ভয়ঙ্কর 

ভরত গন্ধর্ন অল্প ছাড়েন সত্বর ॥ ৩৮৬০ 

এক বাপে জন্মিল গন্ধ্ব তিন কোটি। 

ছয় কোটি গল্ধ্বে লাগিল কাটাকাটি ॥ ৩৮৬১ 

সহজে গন্ধৰ্ব জাতি বড়ই দুলীতি। 

তাহাতে অধিক যুদ্ধ জ্ঞাতির সহিত ॥ ৩৮৬২. 


ছয় কোটি গন্ধর্বে উঠিল মহামার। 
গন্ধর্বঅস্ত্রেতে হয় গন্ধর্ব সংহার ॥ ৩৮৬৩ 
গন্ধৰ্ব মারিয়া তবে দেশ বসাইল। 
দুই পুত্রে অভিষেক ভরত করিল ॥ ৩৮৬৪ 
পু্রের জন্যে রাম দিল সেই পুরী। 
পুষ্কর দেশের সে পুঞ্কর অধিকারী ॥ ৩৮৬৫ 
দ্বাদশ বৎসর বসাইয়া সেই পুরী। 
আসিলেন শ্রীতরত অযোধ্যানগরী ॥ ৩৮৬৬ 
মহাহ্থাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ। 
শুনিয়া গন্ধর্ব-বধ হরমিভ মন ॥ ৩৮৬৭ 
শ্রীরাম বলেন যোগা ভরত-কুমার। 
দুই ভাইপোয়ে দেন রাজা অলঙ্কার ॥ ৩৮৬৮ 
চন্দ্রকেতু অঙ্গদ এ দুই সহোদর। 
রামের আজ্ঞায় দৌহে হৈল দশ্ধধর ॥ ৩৮৬৯ 
অঙ্গদ পাইল মন্্রদেশ-অধিকার। 
অশ্ুদেশ-অধিপতি চন্দ্রকেতু আর ॥ ৩৮৭০ 
লক্ষ্মণের দুই পুত্র হইলেক রাজা। 
রাজ্য বাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা ॥ ৩৮৭১ 
সক্রদ্পের দুই পুর পরমসুন্দর। 
শক্ৰুঘাতী সুবাহু এই দুই সহোদর ॥ ৩৮৭২. 
চারি ভায়ের অষ্ট পুত্র হৈল সুমতি। 
শক্রয়ের দুই পুত্র মথ্রাধিপতি ॥ ৩৮৭৩ 
লব-কুশ পাইল অযোধ্যা নন্দীগ্রাম। 
অষ্ট জনে অষ্ট রাজা দিলেন শ্রীরাম ॥ ৩৮৭৪ 
এগার হাজার বর্ষ রামের পালনে। 
গাত্রমিত্র আদি সুখে আছে সর্বজনে ॥ ৩৮৭৫ 
কৃত্িবাস-কবিত্ব অন্তে আমোদিত। 
গাহিল উত্তরকাণ্ডে রামের চরিত ৩৮৭৬ 


অযোধ্যায় কালপুরুষের আগমন 
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এড়াইতে নারি আমি ললাট-লিখন ॥ ৩৯০৮ 
বর্জন মরণ দুই একই প্রকার। 
আমা হেতু বংশ কেন হইবে সংহার ॥ ৩৯০৯, 
আমারে বর্জিলে আমি মরি এক জন । 
পিতৃবংশ নাশ করি কিসের কারণ ৷ ৩৯১০ 
পূর্বকথা লক্ষ্মণের পড়িলেক মনে। 
এ বর্জন সুমন্ত্র কহিল তপোবনে ॥ ৩৯১১ 
কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন। 
মুনিকে লইয়া তথা গেলেন লক্ষ্মণ ॥ ৩৯১২ 
কালপুরুষেরে রাম করিয়া বিদায়। 
প্রণাম করেন মুনি দুর্বাসায় ॥ ৩৯১৩ 
বিনয়ে বলেন রাম কোন্‌ প্রয়োজন। 
দূর্বাসা বলেন চাহি উচিত ভোজন ॥ ৩৯১৪ 
এক বর্ষ করিয়াছি আমি অনাহার। 
দেহ অগ্ন বাঞ্জন সে অমৃত সুসার ॥ ৩৯১৫ 
দুর্বাসার কথাতে রামের হৈল হাস। 
এক বর্ষ কেমনে করেছ উপবাস ॥ ৩৯১৬ 
শ্রীরাম বলেন মুনি এ নহে কারপ। 
অনুমানে বুঝি সে মজিল পুরীজন ॥ ৩৯১৭ 
ভোজন দিলেন রাম অমৃত সূসার ৷ 
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজ দ্বার ॥ ৩৯১৮ 
শ্রীরাম বলেন মুনি পাড়িলা প্রমাদ। 
কেমনে বর্জিব ভাই করেন বিষাদ ॥ ৩৯১৭ 
কালপুরুমের সঙ্গে আলাপ যখন। 
দুর্বাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তখন ॥ ৩৯২০ 
সত্য গদি লঙ্ঘি তবে ব্যর্থ এ ভীবন। 
সতা পালি যদি হয় লক্ষণ-বর্জন ॥ ৩৯২১ 
লক্ষ্মণে বর্জিতে রাম অত্যন্ত বিকল। 
বশিষ্ঠ নারদ আদি ডাকেন সকল ॥ ৩৯২২ 
কেমনে করেন রাম সত্যের পালন । 
সভামধ্যে শ্রীরাম কহেন বিবরণ ৷৷ ৩৯২৩ 
শ্রীরাম বলেন সীতা আর রাজ্য ধন। 


ইহার অধিক মোর ভাই যে লক্ষণ ॥ ৩৯২৪ 
সকলি ত্যজিতে পারি জানকী সুন্দরী। 
লক্ষ্মণ বিহনে আমি রহিতে না পারি ॥ ৩৯২৫ 
মুনিরা বলিছে রাম কি ভাবিছ মনে৷ 
সত্য যদি পাল তৰে বর্জহ লক্ষ্মণে || ৩৯২৬ 
যদি সত্য লঙ্ঘ হবে বার্থ এ জীবন। 
লক্ষ্মণে বর্জিয়া কর সতোর পালন ৷৷ ৩৯২৭ 
সত্য হেতু তব পিতা তোমা পুত্ৰ বৰ্জে। 
সভা পালি মরিয়া গেলেন স্বর্গরাজো ॥ ৩৯২৮ 
ছত্ৰদণ্ড ধর ভুমি হৈল অধিবাস। 
পিতসতঅ পালিতে যে গেলে বনবাস ৷৷ ৩৯২৯ 
অগ্নিুদ্ধা তাজ তুমি জানকী সুন্দরী। 
সত্য তাজি রাজা ভাজ হয়ে ব্রহ্মচারী ৷ ৩৯৩০ 
এসব বর্জিতে রাম না কর আন্ত্রণা। 
লক্ষ্মণে বর্জিতে কেন এত আলোচনা ॥ ৩৯৩১ 
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ। 
আমারে বর্জিরা কর সতোর পালন ॥ ৩৯৩২ 
যদি সভা লঙ্ঘ তবে বড় অনাচার ৷ 
তুমি সত্য লজ্ঘিলে মজিবে এ সংসার ॥ ৩৯৩৩ 
যত কিছু আজি রাম আমার কারণ । 
তোমার যে মায়া বুঝিবেক কোন্‌ জন ॥ ৩৯৩৪ 
সংসার ছাড়িলে রাম ঘুচে মায়ামোহ। 
দুই ভাই কোলাকুলি চক্ষে পড়ে লোহ ॥ ৩৯৩৫ 
সভায় বলেন রাম বর্জিনু লক্ষণ । 
লক্ষ্মণ-পশ্চাতে আমি করিব গমন ॥ ৩৯৩৬ 
এড়েন হাতের বেত্র গাত্র-আভরণ ৷ 
নামে প্রদক্ষিণ করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ ॥ ৩৯৩৭ 
বন্দিলেন শ্রীবশিষ্ঠ নারদ-চরণ। 
আর ঘত বন্দিলেক কূলের ব্রাহ্মণ ৩৯৩৮ 
ভরতের পদ্য করেন বন্দন। 
ভরত কাতরে অতি করেন ভ্রন্দন॥ ৩৯৩৯ 
প্রজা সমূহের প্রতি কহেন লক্ষ্মণ। 
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এড়াইতে নারি আমি ললাট-লিখল ॥ ৩৯০৮ 
বর্জন মরণ দুই একই প্রকার। 
আমা হেতু বংশ কেন হইবে সংহার ॥ ৩৯০৯ 
আমারে বর্জিলে আমি মরি একজন । 
পিতৃবংশ নাশ করি কিসের কারণ ॥ ৩৯১০ 
পূর্বকথা লক্ষ্মণের পড়িলেক মনে। 
এ বর্জন সুমন্ত্র কহিল তপোবনে ॥ ৩৯১১ 
কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন। 
মুনিকে লইয়া তথা গেলেন লক্ষ্মণ ॥ ৩৯১২ 
কালশুরুখেরে রাম করিয়া নিদায়। 
প্রণাম করেন মুনি দুর্বাসায় ॥ ৩৯১৩ 
বিনয়ে বলেন রাম কোন্‌ প্রয়োজন। 
দুর্বাসা বলেন চাহি উচিত ভোজন ॥ ৩৯১৪ 
এক বর্ষ করিয়াছি আমি অনাহার | 
দেহ অন্ন বাঞ্জন সে অমৃত সুসার ॥ ৩৯১৫ 
দুর্বাসার কথাতে রামের হৈল হাস। 
এক বর্ম কেমনে করেছ উপবাস ॥ ৩৯১৬ 
শ্রীরাম বলেন মুনি এ নহে কারণ । 
অনুমানে বুঝি সে মজিল পুরীজন ॥ ৩৯১৭ 
ভোজন দিলেন রাম অমৃত সুসার। 
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজ দ্বার || ৩৯১৮ 
শ্রীরাম বলেন মুনি পাড়িলা প্রমাদ। 
কেমনে বর্জিব ভাই করেন বিষাদ ॥ ৩৯৯০ 
কালগুরুষের সঙ্গে আলাপ খখন। 
দুর্বাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তখন ॥ ৩৯২০ 
সত্য যদি লঙ্ঘি তবে বার্থ এ জীবন। 
সত্য পালি বদি হয় লক্ষ্মণ-বর্জন ৷৷ ৩৯২১ 
লক্ষণে বর্জিতে রাম অতান্ত বিকল। 
বশিষ্ঠ নারদ আদি ডাকেন সকল ॥ ৩৯২২ 
কেমনে করেন রাম সতোর পালন। 
সভামধ্যে শ্রীরাম কহেন বিবরণ ॥ ৩৯২৩ 
শ্রীরাম বলেন সীতা আর রাজ্য ধন। 


ইহার অধিক মোর ভাই বে লক্ষ্মণ ৷৷ ৩৯২৪ 
সকলি তাজিতে পারি জানকী সুন্দরী। 
লক্ষ্মণ বিহনে আমি রহিতে না পারি ॥ ৩৯২৫ 
মুনিরা বলিছে রাম কি ভাবিছ মনে। 
সত্য যদি পাল তবে বর্জহ লক্ষ্মণে ॥ ৩৯২৬ 
যদি সত্য লল্ব হবে বার্থ এ জীবন। 
লক্ষ্মণে বর্জিয়া কর সত্যের পালন ॥ ৩৯২৭ 
সত্য হেতু তব পিতা তোমা পুত্র বর্জে। 
সত্য পালি মরিয়া গেলেন স্থর্গনাজ্যে ॥ ৩৯২৮ 
ছত্ৰদণ্ড ধর তুমি হৈল অধিবাস। 
পিতৃসতা পালিতে যে গেলে বনবাস ৷৷ ৩৯২৯ 
অগ্নিশুদ্ধা তাজ তুমি জানকী সুন্দরী । 
সভা তাজি রাজ তাজ হয়ে ব্রহ্মচারী ৷ ৩৯৩০ 
এসব বর্জিতে রাম না কর মন্ত্রপা। 
লক্ষ্মণে বর্জিতে কেন এত আলোচনা ॥ ৩৯৩১ 
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষণ । 
আমারে বর্জিয়া কর সত্যের পালন || ৩৯৩২ 
যদি সত্য লক্ঘ তবে বড় অনাচার ৷ 
তুমি সত্য লঙ্ঘিলে মজিবে এ সংসার ॥ ৩৯৩৩ 
যত কিছু আজি রাম আমার কারণ। 
তোমার ঘে মায়া বুঝিবেক কোন্‌ জন ॥ ৩৯৩৪ 
সংসার ছাড়িলে রাম ঘুচে মায়ামোহ । 
দুই ভাই কোলাকুলি চক্ষে পড়ে লোহ ॥ ৩৯৩৫ 
সভাগ বলেন রাম বর্জিনু লক্ষ্মণ। 
লক্ষ্মণ-পশ্চাতে আমি করিব গমন ৷ ৩৯৩৬ 
এড়েন হাতের বেত্র গাত্র-আভরণ। 
রামে প্রদক্ষিণ করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ ৷৷ ৩৯৩৭ 
বন্দিলেন শ্রীবশিষ্ঠ নারদ-চরণ ৷ 
আর যত বন্দিলেক কৃলের ব্রাহ্মণ ৷ ৩৯৩৮ 
ভরতের পদন্বয় করেন বন্দন। 
ভরত কাতরে অভি করেন ক্রন্দন ৩৯৩৯ 
প্রজা সমূহের প্রতি কহেন লক্ষ্মণ। 


উত্তাকাগু 613 


সুগ্রীৰ অঙ্গদ এল সহ কপিগণ ॥ ৩৯৭২ 
নল নীল আসিল সে মন্ত্রী জানুবান। 
মহেন্দ্ৰ দেবেন্দ্র এল বীর হনুমান ॥ ৩৯৭৩ 
মত যত লোক ছিল পৃথিবী-ভিতরে ৷ 
্ত্রীপুরুষ এল সবে অযোধ্যানগরে ॥ ৩৯৭৪ 
রামের নিকটে এল সবে শীঘ্লগতি। 
যোড় হাত করি সবে রামে করে স্তুতি ॥ ৩৯৭৫ 
কতবার দেখিলাম দেব ত্রিলোচন। 
কত শত দেখিলাম সিদ্ধ খষিগণ ॥ ৩৯৭৬ 
গন্ধর্বেন গীত শুনিলাম মনোহর ৷ 
বিদ্যাধরী নৃত্য করে দেখিনু বিস্তর ॥ ৩৯৭৭ 
তোমার বিহনে রাম থাকি কোন্‌ সুখে । 
তোমার পাছেতে মোরা যাব স্বর্গলোকে ॥ ৩৯৭৮ 
পৃথিনীর যত লোক যোড় করে হাত। 
একে একে সবারে বলেন রঘুনাথ ॥ ৩৯৭৯ 
শ্রীরাম বলেন শুন রাজা বিভীষণ । 
মম সঙ্গে নহে তবে স্বর্গেতে গমন ॥ ৩৯৮০ 
হইয়া লক্কার রাজা থাক চারিমুগে । 
আর কিছু না বলহ আজি মোর আগে ॥ ৩৯৮১ 
শুন বলি তোমারে সে পবনদন্দন | 
মম সঙ্গে নহে তব দ্বর্গেতে গমন ॥ ৩৯৮২ 
যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে। 
চন্দ্র সূর্য খত কাল জগতে প্রচারে ॥ ৩৯৮৩ 
তাবু থাকহ তুমি হইয়া অমন। 
তোমার প্রসাদে মুক্ত হয় চরাঢর ॥ ৩৯৮৪ 
হনুমান বালে নাহি ঢাহি স্বৰ্গবাস। 
তোমার যে গুণ শুনি এই অভিলাম ॥ ৩৯৮৫ 
শ্রীরাম তোমার নাম হইবে যেখানে । 
সেইখানে সুষ্থির থাকিব রাত্রিদিনে ॥ ৩৯৮৬ 
হনু প্রতি বলেন শ্রীকমললোচন। 
তুমি আমি এক দেহ করিবে গণন ॥ ৩৯৮৭ 
আমা ভক্ত কপি তুমি পরম সুধীর । 


যেই তুমি সেই আমি একই শরীর ॥ ৩৯৮৮ 
ত্রহ্মার বরেতে চারিযুগে চিরজীবী। 
আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী ॥ ৩৯৮৯ 
শুন বলি মহাল্ঞাণী মন্ত্রী জাম্গুবান। 
চারিযুগে মরিবে না ব্রহ্মার কল্যাণ ॥ ৩৯৯০ 
আরবার হোক তৰ প্রথম যৌবন। 
তোমারে জিনিতে না পারিবে কোনজন | ৩৯৯১ 
আরবার আমি যদি হই অবতার । 
তোমার সঙ্গেতে দেখা হইবে আমার ॥ ৩৯৯২. 
আর ঘত মনুধা আসুক মোর সনে । 
বর্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে ॥ ৩৯৯৩ 
দিলেন শ্রীরাম লবকুশে হত্রদ্ড। 
হাতে হাতে লমর্পেণ যত রাজাখণ্ড ॥ ৩৯৯৪ 
লব-কৃশ সনে দেন করিয়া দোসর ॥ ৩৯৯৫ 
বিভীষণে আনি রাম করে সমর্পণ। 
লব-কুশে রাজা করি করেন গমন ॥ ৩৯৯৬ 


শ্রীরাম, ভরত ও শক্রয্নের স্বর্গারোহণ 
সুধাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার । 
রাম গেলে পৃথিবী হইবে অন্ধকার ॥ ৩৯৯৭ 
অযোধ্যা ছাড়িয়া রাম করেন গমন। 
বশিষ্ঠ নারদ আদি সঙ্গে মুনিগণ ॥ ৩৯৯৮ 
অবধূত সন্যাসী চলিল সারি সারি। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্ বর্ণ চারি ॥ ৩৯৯৯ 
হাতে লড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কানা। 
শ্রীরামের সঙ্গে খায় না মানিল মানা ॥ ৪০০০ 
স্থাবর জঙ্গম চলে শ্রীরামের সনে। 
গাছে পক্ষী না রহে না পশু রহে বনে ॥ ৪০০১ 
ভূত গ্রেত পিশাচ চলিল অন্তরীক্ষে । 
প্রফুল্ল হৈয়া সব যায় উত্তরমুখে ॥ ৪০০২ 
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সুগ্রীব অঙ্গদ এল সহ কপিগণ ॥ ৩৯৭২ 
নল লীল আসিল সে মন্ত্রী জান্ুৰান। 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এল বীর হনুমান ॥ ৩৯৭৩ 
যত যত লোক ছিল পথিবী-ভিতরে ৷ 
স্ত্রী পুরুষ এল সবে অযোধ্যানগরে ॥ ৩৯৭৪ 
রামের নিকটে এল সবে শীগ্রগতি। 
যোড় হাত করি সবে রামে করে স্তৃতি ॥ ৩৯৭৫ 
কতবার দেখিলাম দেব ত্রিলোচন। 
কত শত দেখিলাম সিন্ধ ঝমিগণ ॥ ৩৯৭৬ 
গবর্বেন শীত শুনিলাম মনোহর । 
বিদ্যাধরী নৃতা করে দেখিনু বিস্তর ॥ ৩৯৭৭ 
তোমার নিহনে রাম থাকি কোন্‌ সুখে । 
তোমার গাছেতে মোরা যাব স্র্গলোকে॥ ৩৯৭৮ 
পৃথিবীর যত লোক মোড় করে হাত। 
একে একে সবারে বলেন রদুনাথ ॥ ৩৯৭৯ 
শ্রীরাম বলেন শুন রাজা বিভীষণ। 
মম সঙ্গে নহে তবে স্বর্গেতে গমন ॥ ৩৯৮০ 
হইয়া লঙ্কার রাজা থাক চানিযুগে। 
আর কিছু না বলহ ভাজি মোর আগে ॥ ৩৯৮১ 
শুন বলি তোমারে সে পনননন্দন | 
মম সঙ্গে নহে তব নর্গেতে গমন ॥ ৩৯৮২ 
যাব আমার নাম থাকিবে সংসারে । 
চন্দ্র-সূর্ধ ঘত কাল জগতে প্রচারে ॥ ৩৯৮৩ 
তাবৎ খাকহ তুমি হইয়া অমর। 
তোমার প্রসাদে মুক্ত হয় চরাচর ॥ ৩৯৮৪ 
হনুমান বলে নাহি চাহি স্বর্গবাস। 
তোমার যে গুণ শুনি এই অভিলাম ॥ ৩৯৮৫ 
শ্রীরাম তোমার নাম হইবে যেখানে ৷ 
সেইখানে সুস্থির থাকিন রাত্রিদিনে ॥ ৩৯৮৬ 
হন্‌ প্রতি বলেন শ্রীকমললোচন। 
তুমি আমি এক দেহ করিবে গণন ॥ ৩৯৮৭ 
আমা ভক্ত কপি তুমি প্ৰম সুধীর ৷ 


যেই তুমি সেই আমি একই শরীর ॥ ৩৯৮৮ 
ব্রহ্মার বরেতে চারিযুগে চিরজীৰবী। 
আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী ॥ ৩৯৮৯ 
শুন বলি মহাজ্ঞানী মন্ত্রী জানুবান ৷ 
চারিযুগে মরিবে না ব্রহ্মার কল্যাণ || ৩৯৯০ 
আরবার হোক তব প্রথম যৌবন। 
তোমারে জিনিতে না পারিবে কোনজন ৩৯৯১ 
আরবার আমি যদি হই অবতার। 
তোমার সঙ্গেতে দেখা হইবে আমার || ৩৯৯২ 
আর যত মনুষ্য আসুক মোর সনে। 
স্বৰ্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে ॥ ৩৯৯৩ 
দিলেন শ্রীরাম লবকুশে হব্রদণ্ড। 
হাতে হাতে সমর্পেপ যত রাজাখণ্ড ৷ ৩৯৯৪ 
হনুমান জান্বান মহেন্দ্র বানর ৷ 
লব-কুশ সনে দেন করিয়া দোসর ॥ ৩৯৯৫ 
বিভীষণে আনি রাম করে সমর্পণ । 
লব-কুশে রাজা করি করেন গমন ॥ ৩৯৯৬ 


শ্রীরাম, ভরত ও শক্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ 


সুযাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার। 
রাম গেলে পৃথিবী হইবে অন্ধকার ॥ ৩৯৯৭ 
অযোধ্যা ছাড়িয়া রাম করেন গমন । 
বশিষ্ঠ নারদ আদি সঙ্গে মুনিগণ ॥ ৩৯৯৮ 
অবধূত জন্গাসী চলিল সারি সারি। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্ৰ বর্ণ চারি ॥ ৩৯৯৯ 
হাতে লড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কানা। 
শ্রীরামের সঙ্গে যায় না মানিল মানা ॥ ৪০০০ 
স্থাবর জঙ্গম চলে শ্রীরামের সনে। 
গাছে পক্ষী না রহে না পশু রহে বনে ॥ ৪০০১ 
ভূত প্রেত পিশাচ চলিল অন্তরীক্ষে। 
প্রফুল্ল হৈয়া সব বায় উত্তরমুখে ॥ ৪০০২ 
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কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


রাজাখণ্ড গেল সে হিমালয়-পর্বতে । 
এক চাপে যায় লোক ছ’ মাসের পথে ॥ ৪০০৩ 
সংসার ছাড়িয়া রাজা যায় লক্ষ লক্ষ। 
নপুংসক চলিল সে অন্তঃপুররক্ষ ॥ ৪০০৪ 
চলিল সুগ্ৰীব রাজা শ্রীরামের মিত। 
ছ্িশ কোটি সেনাপতি চলিল স্বরিত ॥ ৪০০৫ 
্রঙ্মা আনিলেন রথ রামকে লইতে ৷ 
বৈকুণ্ঠে আসিবেন প্রভু জগৎ সহিতে ॥ ৪০০৬ 
তিন কোটি রথ এল দেবলোক দেখে। 
আকাশ যুড়িয়া রথ রহে অন্তুরীক্ষে ॥ ৪০০৭ 
জাহ্নবী-সরযৃ-নদী এক ঠাই বছে। 
গঙ্গা এডি রঘুনাথ সরযূতে রহে ॥ ৪০০৮ 
মুক্ত পূর্বপুরুষ যে সরযুর জলে। 
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরঘৃতে উলে ॥ ৪০০৯ 
সরবূর স্রোত বহি অতি খরশাণ। 
স্রোতে নামি তিন ভাই তাজিলেন প্রাণ ॥ ৪০১০ 
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরষণ । 
সরযূতে ভিন ভাই ত্যজেন জীবন ৷৷ ৪০১১ 
নরদেহ ছাড়িয়া গেলেন তিন জন। 
বৈকুষ্ঠে শ্রীবিফুরূপে দেন দরশন ॥ ৪০১২ 
শ্রীরাম ভরত আর শক্রয্ন লক্ষ্মণ । 
মিলি হইলেন এক-দেহ নারায়ণ ৷৷ ৪০১৩ 
সীতাদেবী আসিলেন শ্রীরামের পাশে। 
লক্ষীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে ॥ ৪০১৪ 
বৈকৃষ্ঠের নাথ যদি এল ভগবান ৷ 
্রঙ্গারে ডাকিয়া কিছু কহেন বিধান ॥ ৪০১৫ 
আমার সহিত যত আসিয়াছে প্রাণী । 
কোথায় থাকিবে তারা কিছুই না জানি ॥ ৪০১৬ 


বিরিথ্চ বলেন শুন রাজীবলোচন। 
সন্তান নামেতে স্বর্গ করেছি সৃজন ॥ ৪০১৭ 
সেইখানে আসিয়া রহিবে সর্বজন। 
বাঞ্ছা করে যেখানে থাকিতে দেবগণ ॥ ৪০৯৮ 
যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ। 
পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন ॥ ৪০১০ 
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার। 
গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায় তো নিস্তার ॥ ৪০২০ 
শ্রীরামের ভক্ত যে পাইল স্বর্গবাস। 
ইহা দেখি ব্রহ্মার মনেতে হৈল ত্রাস ৪০২১ 
চতুর্মুখ চতুর্মখে করিছেন স্তুতি৷ 
তোমা দরশনে নাথ পেনু অব্যাহতি ॥ ৪০২৯. 
আগম পুরাণ যত্র মীমাংসা বেদান্ত | 
তোমার মহিমা রাম কে গাইবে অন্ত ॥ ৪০২৩ 
আমা হেল কোটি ব্ৰহ্মা নাহি পায় সীমা । 
এমনি অনন্ত তুমি অনন্ত মহিমা॥ ৪০২৪ 
পুণাবৃদ্ধি হয় যাঁর করিলে স্মরণ । 
পাপী মুক্ত হয় যে শুনিলে রামায়ণ ॥ ৪০২৫ 
চারিবেদ সহস্র নামে মে ফল হয় 
রামনামে তার কোটি গুণ ফলোদয় | ৪০২৬ 
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ । 
সর্বপাপে মুক্ত সে বৈকুষ্ঠে করে বাস ॥ ৪০২৭, 
অপুত্র শুনিলে লোক পায় পুত্র ফল। 
রামায়ণ শুনিলে অশ্বমেধের ফল ॥ ৪০২৮ 
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড। 
এতদূরে সমাপ্ত হইল সপ্তুকাণ্ড ॥ ৪০২৯ 


উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত 


